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ঃ “সত্যম্‌ শিবম্‌ ই্নীরম্‌ 15 + 
“ায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ 1৮ 5 
১৭শ ভাগ | বিজি 
নার টব [খ, ১৩২৪ ১ম সংহ্য 
১ম খণ্ড ] 
তখন এমনি কৃ -: 
চির-আমি রী এই 
(বাউলের সুব ৷ Us 
যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন ঘাটে ঘ 
এই বাটে, এমনি ( 
বাইব না মোর খেয়া তরী চরবে গো 
t এই ঘাঁটে ; এই : 
চুকিরে দেব বেচাকেনা, রি তখন আমায় 
মিটিয়ে দেব লেনাঁদেনা, তাবার পা 
বন্ধ হবে আনাগোনা 
এই হাটে। 
আমায় তখন নাইবা মনে রাখলে! 
তারার পানে চেয়ে চেয়ে Le টি রি, 
ূ নাইবা আনায় ডাকলে! এ 
এই ' 
যখন জমবে ধুলা তানপুরাটার নতুন ন. 
তারগুলায়, বাঁধবে ₹ - 
কাঁটালতা উঠবে ঘরের আসব যাব ' 
দ্বারগুলায়, . সেই- 
ফুলের বাগান, ঘন ঘাসেব আমায় তখন 
পরবে সজ্জা বনবাসের, তাবার পাঁ। 
শ্যাওলা এসে ঘিববে দিঘিব 
ধার্গুলায়, 


আমায় তথন নাইবা মনে রাখ [। ট রঃ 
স্কাবাব পানে চেয়ে চেয়ে 
নাইবা আমায় ডাকলে! amin 


| ১০৮ 


৯ ২৮৫ ৯পাসিতাসি পা ONIN তত 


বিবিধ প্রসঙ্গ 
শাস্তির সর্ত। | 


সভাদেশে দুজন মযন্থুষের ঘধ্য কোন ঝগড়া বিবাদ হইলে 
ভাহা নিষ্পন্তি কবিবাব বুধ উপায় আহ্ছে। আমাদের 
দেশে পঞ্চায়েং ডাকিয়া মীমাধ্দ করা যাইতে পাবে, সালিসী 
বিচার দ্বারা বিবাদ ভঞ্জন হইতে পারে, কিম্বা আদালতের 
সাহাযো ঝগড়া মিটাুয়া লইতে পারা 'যায়। আমাদের 
দেশে এবং অন্যান্য সভ্য দশে এই-সকল উপায় অবলম্বন 
না করিয়া কেহক্ছে পরস্পর মাবামাবি করিয়া কিন্বা 
ল'ঠিয়ালেৰ সাহাযা লইরাও নিজের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করিরা 
থাকে । কিন্ত এসবুআবৈধ ও অসভ্য উপায় । 

জাতিতে জাতিতে মতভেদ হইলে, ঝগড়া হইলে, 
ভণ্ভাদেব স্বার্থের সংঘর্ষ ঘটিলে এখনও অধিকাংশ স্থলে 
আপভ্য উপায়েই বিবাদ ভঞ্জনের চেষ্টা করা হয়) যদিও 
কোন-কোন স্থলে নিজেদের মধ্যে তর্কবিতর্ক ও আলোচনা 
গারা এবং কোন-কোন স্থলে নিরপেক্ষ কোন জাতিকে মধ্যস্ 
লানিয়াও ঝগড়া মিটাঁন হইয়াছে। 

মানবসমাজের বর্তমান অবস্থায়, গ্যায্য স্বার্থ রক্ষা 
কৰিবাব জন্য, যে-সব জাতিব তদ্্রপ স্বার্থে আঘাত লাগে, 
তাহাদিগকে ও যদ্ধকপ অসভ্য উপায় অবলম্বন করিতে হয়। 
সভ্যতার পঞ্চপাতীরা আশা করেন যে এমন সময় আসিবে 
যখন দেশে-দেশে জাতিতে-জাতিতে মতাস্তব, মনাস্তর, বা 
স্বার্থেব বিরোধ উপস্থিত হইলে, মারামারি কাটাকাটি না 
করিয়া অন্তর্জাতিক আদালতের সাহায্যে বিবদমান দেশ বা 
জাতি-সকলের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইবে । তাহার জন্য 
তাহারা চেষ্টাও করিতেছেন। কিন্তু আপাততঃ ন্যায়কে, 
কল্যাণকে, মানবের স্বাধীনতাকে পদদলিত হইতে দেখ: 
অপেক্ষা তাহারা অনেকে যুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়া চায় 
সত্য ও স্বাধীনতার পক্ষে বুদ্ধেরই সমর্থন করিতেছেন । 
কেঞকহ মনে করেন যে যুদ্ধ করিবার পূর্বে বিনাযুদ্ধে 
বিবাদ ভগ্জনের জন্য যতদুর চেষ্টা কর: উচিত ছিল, তাহ 
কর! হয় নাই। এসব কথার সম্যক আলোচনা করিয়া 
একটা সিদ্ধান্ত কবিবাব মত খাট সংলাদ তামাদেষ নিকট 

- Bn aham 


শি 


প্রধাসী--বৈশাখ, ১৩২৮ 
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পৌছে নাই। বর্তমান প্রসঙ্গে তাং৷ করিবার চেগ্া করা ও ॥ 


- আমাদের অভিপ্রেত নঙে । 


আমরা আপাততঃ ধরিয়া লইলাম যে স্যার সত্য ও 
স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত কবিবার জ্রন্য মাঁনবসমাঁজেব বর্তমান, 
অবস্থায় যদ্ধকূপ অসভা উপায় অবলম্বন কবা কোন-কোন 
স্থলে আবগ্ভক | কিন্ধ ধাহাব' বুদ্ধ রুরেন বা হদ্ধের সম 
হনি কবেন, তাভাদিগঞ্কে সর্ধদা মনে রাখিতে ভইবে, বে, 
বুদ্ধে জী হ্ওয়াঁটি। দ্বাবাই*ইহা প্রমাণ হয় না যে, জয়ী যে, 
ন্যায় তাহারই দিকে । হইতে পারে যে কোন জাতি 
স্ায়কে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই যুদ্ধ করিতেছেন। কিন্তু 
তাহারা যে স্যায়ের জন্যই লড়িতেছেন, জয়পরাজয়ের দ্বাবা 
তাহার বিচাব হইতে পারে না। যাহারা স্তায়ের জন্য 
লড়িতেছেন, তাভাদেব জর বা পবাজর দুই-ই হইতে পাবে। 
বদি তাভাবা পরাঙ্ছিত হন, তাহা হইলে তাহার: অন্যায়ের 
জন্য লড়িতেছিলেন, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ 
ভইবে নী। ধাহারা জী হইবেন, গায় Gs পঙ্গে, 
এবপ মানে করিবাবও কোন কারণ হইবে না 

আব একটি কথা আাবও ভাল ঠা মনে রাখিতে 
হইবে । মনে করুন, যাহারা ন্ভারেব ও মানবের স্বাধীনতার 
জন্য বুদ্ধ করিতেছেন, তাহাদের জিত হইল ; তাহা হইলেও, 
তাহাবাঁ জী হইবার জন্য যাহা কিছু করিয়াছেন বা করিবেন, 
সনস্তই ধর্দসঙ্গত, ইহা প্রমাণিত হইবে না। ইভা 
প্রমাণিত হইবে না, বে, বিজয়ীরা জয়ী হইবার পর যাহা 
কিছু দাবী করিবেন, সন্ধির যে কোন সর্ত অবশ্তপালনীর 
বলিবেন, তাহাই ধশ্মুন্থমোদিত । 

কোন্ট! ঠিক্‌ কোন্টা ঠিক্‌ নয়, কোন্‌ সর্ভ ধশ্মসঙ্গত" 
কোন্‌ সর্ত ধশ্র্সঙ্গত নয়, তাহা স্থিব করিতে হইলে ধন্ম- 
বুদ্ধি দ্বারা বিচাব করিতে হইবে । 

পাশ্চাত্য বহু জাতিব মধ্যে বর্তমান যুদ্ধে উভয় পক্ষই 
বলিতেছেন যে তাহাবা ন্যায় সত্য ও মানুষের স্বাধীনতাবখ 
জন্য যুদ্ধ করিতেছেন! এই প্রসঙ্গে উভয় পক্ষের এই দাবীব 
বিচার কবা অনাবগ্তক। কিন্তু এই একটা কথা বেশ জোব 
করিয়া বলা যাইতে পারে, যে, বুদ্ধেব শেষে যখন সক্কি ও 
শাস্তির সময় আসিবে, তখন, কোন্‌ পক্ষ কিকপ কর্তে 
শাস্তি স্থাপনের '"স্লার্ষী, তাহার দ্বাবা প্রত্যেকের দাবী 


১ম সংখ্য। | 1 


2 


ফভাসভাতা প্রমাণিত হইয়, হাইবে। বে পক্ষই জা 
ভইয়' প্রবলতব হউক, তাহাদিগকে দেখাইতে হইবে, নে, 
তাহার, মতা, সত্যই ন্যায় সত্য ও স্বাধীনতাব জন্য যদ্ধ 
করিতেছিল | ইত; কেমন করিয় 
পালে ? ্ 
চদখইবান £কটা উপায় এহ, যে, নদ্ধেৰ আগে দেসৰ 


দেখল বাত 


নে ® =, 
এল, ও শি স্বানীন ছি*,, দেল পাবে জয়; + সু তাঁহা দেল 


শাহান স্বাধীনতা নষ্ট করিবেন না। স্বাধীনতাল চনয 


বঙ্গ কপিতে গিম' নুহং ব ক্ষুদ্র কোন জাতিৰ স্বাধীনত? 
মপভরদ কবিলে ভাহ। অতি বিকট প্রহসন হইবে। 

পদ পু ভণ্ড নব, হাহ দপাইবাঁন আন-একট উদ তে, 
“কান পেশ ব জাতি নাশা অধিকাৰ হইতে বঞ্চিত যাহাতে 
ন থাকে, তাহান ব্যবস্থা কর | এক জাতি বদি ঘন্ধেব 
অনেক পূর্বেও অন্য জাতিৰ কোন প্রদেশ ব জেলী অ”- 
হনদ ঝবিয়া থাকে ভাভা ফিরাইর দিতে 
জামেনী ফান্নেন কিয়দংশ প্রায় ৫০ বংসন ধলির" দখল 
করিয়া আছে ; তাহ! ফিরা দিতে হইবে | উহ্‌" একট 
দষ্টান্ত মাজ। এই নিয়ম জেতা ও বিজিত সকন দেশ ৪ 
গণ তিকে ছানিতে ভবে | ট 


হয়া 


ইহ" বছিলে চহিদবে ন', ভদি 
হাণিয়া গিরাহ , অতএব গ্ভাগেছ কাঠাল ভাতার লীথাহেই 
ভাচিব। কাঠাগের কোম ও নাজ ভঞ্ষণেন কয়া হব 
চাপ করে জাভাষা নাতিরেকে নিন্নাহ করিতে পাৰিব । 
এই নিনম মাফ্রিৎ" তেও 
পাচন কবিতে হইবে। চাঁনেন কিয়দংশ লার্দেনী দক 
কবিষাছিল বহয়), ঘদ্ধেব পৰে তাহা *জানেনার ব। অপৰ 
“কোন জাতিৰ গরীন থাকিবে, এরূপ বাবস্ু হয় উচিত 
হল । চীনেল অংশ চীনকে ফিরাইয়' দিতে হইবে। 
দেশ। আপনাদের রাষ্্রয্ন কার্যা চানাল' বহু কাল 
ভইতে নিন্লাই করিয়' আসিতেছে | তাহাশ্! সানান্ত এক- 
স্যাধট; দেও রি কাহ চালাইতে পারিবে ন. 
কই বিশ্বাস কবিবে ন৷। 


ধু ইউলাছে নয়, এশিয়া ও 


চান 


হক্ষের আছে ভইতে যে-সব দেশ স্বাধীন চফা, তাত তেন 


৪ 


সন্বাপ্থে লে হা: করিতে পচিতেহ্িত জেল হাতি কল 


মানে কই এল “যান "কণা ভাই, হাইালেশ তে 
FE) 

25 $+ ৫ ক সপ 9:22 ০৭ 

তির হু কলিত এত ছি পরত সহ 


যদি তাহাদের ধন্মবুদ্ধি খুব গু হইত, তা 
ক্ছিরী পক্ষকে সকল জাতির হঙ্গন্থ সমম্ণা 
পরিভাম। কিন্ত সভাতা ও ভাঙায় £5 
5ণস্থায় সবত্র সদ্ী হইতে বহ ' চন 
বল জাতি ধশ্মনুদ্িন প্রবল শিকল নত 
«দেশকে, স্বাধীনতা রক্ষায় নথ লা কত? 
করিয়া দিলে, উহ কোন দলা হাতি জারা ২৪ 2 
+"বে। এই জন্য আমরা ঘন্ধের গলে স্বাদ ন 

ও “দের সম্মন্ধে কিছু পৃথক্‌ বাধস্ক করি * 
হঃতেছি। কদিও উভয়্-প্রকার  কীবন্ধ।নত 
হইবে এক), মানতঘকে নিজেব শন্ভি দাম" 
যললসাধন করিবাল অবাধ ও সপ “জিৎ ₹ 
"দান। কোন-কোন স্থদে মাল হানি 2 
“পরে ) নদিও ঠিক কি হইবে বল দয় ন 
হউরোপে পোলার কথা দল যাক । তল 
“ববে এই দেখকে তিন টুকরা কিতিমা ছে? 
নষ্ট গ্রাস করে। এখনও সেই অবস্থা: *" 
»ব্যেই জার্চেনী ও কশিয়ার স্মাট উভত 7 
নশাসন-ক্ষমতা দিবার অঙ্গাকাল 
করিবার সময় তাহাদের অভিঞা? শাস্তি 
তাহাদের ভাছুদিক উফ 


প্প্র 
জী 


এ 
ব্লক হ 


লাযায় ন'। 
“রিয়া লইলে, সম্ভবতঃ তাহা? অনি পদ 
পাল্ব। সম্পূৰ্ণ স্বাধীন হইবে *, 
লাভান্তরিক ব্যবস্থা সমস্ত নহে? 
পাইবে; হয় ত বা রুশিয়াল সা হিপ 

ভার্মানীর সগ্রাট্‌-পরিবারের, কাজাকেও 5 
করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাল ভপয় 
জার্ধেনীর কৈসর 'অধিরীজ থাকিলেল এছ ৩ 
রুখিয়ায় বিপ্লব হওয়ায় রাজতফ উঠিয়া £ 
প্রতিষ্ঠিত ভইতে চলিয়াছে 


bh) 
শত 
পি 
a, 
a 
= 


~ 


কও সি চন 
দওয়া ভাবে, ভিডি ঘটি হল "হুল 
রর - তি জীভ গস 
শুপসুক দি হি ইত শশা . 
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ANAS OANA 0 AANA A ONE PNA NG ASAIN ASANO OT ONO OR 


যন্ধেন আগে হইতে যেসকল দেশ ইউরোপেব প্রবল 
জাতিদের অর্ধান ছিল, তাহাদ্রে কোন-কোনটি পুর্বাপ্রভুদের 
অধীন থাকিব, কোনকোনটিব নূতন প্রস্থ জুটিবে। এই 
ঈুজাভিগণ যে-পক্ষেরই হউন, তাহারা ঘোষণা কবিয়াছেন 
যে, তাহাব! মানকন্বাধীনতা ও তানের জন্য যুদ্ধ করিয়াছেন । 
সুতবাঃ পরাধীন ঙগাতিদেব* বর্তমান প্রভুরাই অভিভাবক 
থাকুন ব৷ নূতন প্রহুবা অভিভাবক হউন, তাহাব! দানবের 
অধিকাৰ কতকটা দাবী করিতে পাবিবে। অবস্ত, সব 
জাতিকে স্বাধীন কব্ঠ!। দিলেই ঠিক্‌ যুক্তিসঙ্গত কাজ হয়, 
কিন্ত পবাধীন জাতিদেন ঘ্লকলেব আভ্যন্তরীন শান্তিরক্ষা 
এবং বহিঃণক্র হইত আত্মবক্ষার ক্ষমতা না থাকিতে 
পারে। এই হেতু তাহাদের জন্ত মানবের অধিকার 
কিয়ংপরিমাণে চাহিতেছি, সম্পূর্ণ চাহিতেছি না। আফ্রিকা 
ও এশিয়।র পরাধীন জাতিদেব নিজ নিদ্র দেশের আভ্যন্তবীন 
বাবস্থা কবিবাব ক্ষনতা পাওয়া দনকার। অসভ্য, অর্থ- 
সভা, "৪ সভা, সকল জাতিই এই ক্ষমতা লাভেব ও 
পবিচালনের অধিকারী। প্রভুজাতিদেব স্বার্থ অনেক 
স্থলে তাহাদিগকে অন্ধ বিয়া রাখায় তাহার! 
পৰাধীন জাতিদেব শক্তি বুঝিতে পারেন না ; কখন কখন 


" বুঝিয়াও স্বীকার কবিতে চান না। ভাবতবর্য অনেকদিনেন 


সভাদেশ। অথচ ভাবনভবাসীবা যে স্বশাসন-ক্ষমতা লাভের 
উপমূক্ত ভাতা অধিকাংশ ইংবেজ স্বীকাব কবিতে চান না। 
কিন্ঠ চাহাদেবই ব্রিটিশসায়াজো প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত 
চি.শিবা্ট দ্বাপপুর্রেব অসভ্য অধিবানীবা স্বরাজ ( Home 
Rule) ভোগ কবিতেছে। ইহারা এতদুব অসভ্য যে 
কয়েক বৎসব পূর্বে নবখাদক ছিল বলিয়া ইহাদেব অপবাদ 
দ্বিল, যদিও তাহাব প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। 

এখনও নগ্ন থাকে; মাথায় কেবল একট! পাতার টুপি 
পনে। ইচাদেব স্বরাছেব নৃত্তান্ত পাঠকেবা ১৯১৬ 
সালের ফেব্রুয়াবী মাসেন মডার্ন বিভিউ কাগজে দেখিতে 
পাইবেন। 

পে আমাদের বক্তব্য এই, বে, (১) যুদ্ধের 
সময় ঘে'সন- স্বাধীন জাতিদের দেশ অধিকৃত হইয়াছে, 
Le ভা! তাহাদিগকে ফিক্ইয়া দিতে ভইবে, এব 

ভোদেন্চ স্বাধীন অবঞ্া অক্ণ্্ বানিতে ই ঈবে 4») নদ্দেব 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





তে ete BE স্পা পি সি সি সিসি এসসি লী OS 


সময় বা তৎপুক্ধে যে-সব স্বাধীন জাভিদের দেশেব কোন 


অংশ কেহ দখল কবিয়াছে, তাহ! তাহাদিগকে ফিরাইয়া 1 


দিতে হইবে) (৩) বুদ্ধেব আগে হইতে এখন পর্য্যন্ত 
যাহারা পরাধীন আছে তাহাদিগকে স্বীয় স্বীয় দেশের 
আভ্যন্তরীন ব্যবস্থা করিবাব অধিকার দিতে হইবে । 

* ইহা না করিলে সংগ্রামে যে পক্ষই জয়ী হউন, কাহারও 
সত্যবাদিতায় মানুষের "আস্থা থাকিবে না। শুধু তাহাই 
নয়, সন্ধিব সর্ভশ্ুলি ভ্ভাঁরসন্ষত 'ও মানবজাতির স্বাধীনতার 
অনুকুল না হইলে শাস্তি স্থায়ী হইবে না। 

বলা বাছলা, 'আদর! বুঁঝিতেছি বে ইংবেজ ও তাহাদের 
মিত্রপক্ষেরই জয় হুইবে। স্ৃতবাং ন্ভায়ান্থমোদিভ ও 
স্বাধীনভাসঙ্গত বাবস্থা তীহাদিগকেই কবিতে হুইবে। 


ভারতশ[সকদের কয়েকটি উক্তি । 
নানা দেশ হইতে অদ্রেলিয়ায় ভাবে খবর পাঠাইবার 
অন্ত একটি কোম্পানী আছে, তাহাব নাম অষ্ট্রেলিয্নান বুনাই- 
টেড কেব্ল্‌ সার্ভিম্‌। প্রায় চাবি নাস পুর্বে ইহছাব লগুনস্থ 
ংবাদদাতাকে ব্রিটিশ সাম্রা্জোর প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড 
জর্জ অন্তান্ত কথার মধ্যে বলেন £₹_' We ১:৪০ at 
this moment on the verge of the greatest® 
liberation the world has seen since the French 
revolution.” “ফরাসী বাষ্টরবিপ্লবের পব জগতে মহত্তম 
অধীনতা-পাশ সোচনেব প্রাক্কালে আনব! এখন দওায়নান।” 
সম্প্রতি কশিপায় বাষ্রবিপ্নব ঘটিবান পব তিনি পালেমেণ্টে 
একটি বক্তৃতায় বলেন £_ 
The Iunperial টিটি was confident that thes, 
Russian people would find that liberty was com- 
patible with order even in revolutionary times, and 


that a free people were the best defenders of their 
own lhouour. 


তিনি আবও বদেন £_ 


The Imperial Government is confident that the ‘ 


events, marking tlhe world epoch and the first great 
triumph of the principles for which we entered the 
War, will not result in confusion or slackening tn 
the conduct of the War, but in a closer aud more 
effective co-operation Detweeu the Russian people 
and the Allies in the cause of human freedom. 


ভাহাব এইসব কথায় করেকটি মত প্রকাশ পাইতেছে 2 


১ম সংখা | বিবিধ প্রসঙ্গ ভার তশাপদ দের কয়েকটি উক্ত 


NANNY Nees তত পা || 


বিপ্লবের সময়েও স্বাধীনতার সহিত শৃঙ্খলার সঙ্গতি ও সঃ স্ত 
-* রক্ষিত হইতে পারে) স্বাধীন লোকেরাই আপনাদের মান- 
ইজ্জতেল সর্ধশ্রেষ্ট বক্ষক , ইংরেজ জাতি বেনকল বাদীর 
মূলনীতি প্রতিষ্ঠিত কবিবার ভন্য বর্তমান যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন, কণিয়ার বিপ্লব সেই-দকল নীতিব প্রথম জয়ডহ্বা 
বাজাইয়ান্ছে ; এবং রুশিরাব লোকেরা ও ইংলচগুর অন্যান 
মিত্রজাঁতিন! মানবের স্বাধীনতাব ভরগ্য বুদ্ধ কবিতেছেন। 
গত ৬ই এপ্রিল ইংলঞ্গুব প্রধান মন্ত্রী মহাশয় 
আমেবিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রমগুলের (0. ১ ১) অধিবাসী- 
দিগকে ঘে সন্দেশ প্রেরণ কবিয়াহেন, তাহাতে ও 
পুর্বেহিখিত সতগুলির মত তাহার কতকগুলি মত বান্ত 
হইয়াছে । এ ভাবিখে তিনি আমেরিকার সংবাদপত্রসম্হের 
প্রতিনিধিকে ডাকাইয়া নিয়মুদ্রিত সন্দেশ (0)558৫০) 
আমেবিকার জনসাধারণকে প্রেরণ কবিজ্তে বলেন £_- 


‘An erica at ont bound has become a world power 
in a sense ™ she never was before. She waited until 
she found the cause was worthy of her traditions, 
‘and the American people held back until they were 
fully conviuced that the fight was uot a sordid 
scrimmage for power or possessions, but 010 unselfish 
struzgle to overthrow a sinister conspiracy against 
human liberty and human right. Ouce that convic- 
tion was reached the great republic of the wesf leapt 
1069 the arena and she stands now side by side with 
the European democracies, who, bruised and blceding 
after three years of grim conflict, are still fighting 
most savagely for the ever-menaced freedoui of 
the world. The glowing pbrases of the President’s 
noble deliverance 11111103170 tbe horizon and make 
clearer than ever the gual we areestriving to reach. 

e There are three phrases which will stand out for 
ever 01018 in the story of this crusadee The first is: 
The world must be safe for democracy. The next 
is: The menace to the power of freedoin liesin the 
existence of autocratic Governments, backed by 
organised force which ig controlled hy their will 

টি and uot by the will of their people. 10৩ crowning 

phrase is that in which the President declares: A 

steadfast concert for peace can never he maintained 

except by a 08160151010 of democratic nations. 

These words represent the faith uhich inspires and 

sustains our people iu the tremendous sacrifices they 


have made and arc stilf mailing They also lihiexe 


that the units nud pease of wavkird can only 0০৯1 
upcr democracy, upon the right ut these whe 


+ 301৮ to authority to bave n voiet 1 ' 
vernmeut, upon respect for the rights ae. 
C natiuns both great and small, and 


u uversal dominion of public nght. Je 


Prussian snilitary autocracy is an rnplac 


The Imperial War Cabinet, representatisc 1 
I':oples of the British Empire, with 
Lenalf to recognise the chivalry and 0১5 
culls the people of the United States to dic: 


s bole resources to the service of the prev, 


w™ Dich ever engaged human endeavour, * 
. * 


ইহাতেও বলা হইতেছে দে, বর্ধদান ভউ এ 

হ মতা বা বাজ্যের জন্য জথন্া*কাড়াকাড়ি নয়, 
স্বাধী,. ও মানবিক অধিকারের »্বিরানে 
হড়বস্বকে ব্যর্থ করিবাব জন্য ইহা নিঃস্বার্থ সাম, 
এজাতন্ব দেখশসকল পৃথিবীৰ স্বাধীনতাকে £ 
হইতে বাঁচাইবার জন্য যুদ্ধ ববি-তছেন। 
"শপতির বে-সকল কথ মিঃ লর্ড জর্জ বিচ 

চনে করেন, তাহাৰ তিনি উল্লেখ করি৷ 


চধো প্রথন কথা এই, যে, পৃথিবী গুজাতন্ব 27 


নিরাপদ প্রতিষ্ঠাভুদি হওয়া চাই ) দ্বিতীয় * 
-ঢৃচ্ছাচারী এক-একটি ব্যক্তির প্রভু, এর" =: 
যনর্থন জন্য তাহাদের আজন্তার্বীন দিলবদ্ধ সূত. 
মাছে, এবং যেখানে সৈনিক শক্তিণ উপৰ হ* 
কান কর্তহ্ব নাই, সেই-সব এক গবণঘে্৮5 


'ক্তিব আণস্কার কাবণ ; আমেরিকার দেশনালুর ' 


নর কথ এই, নে, জগতের -'পিবক্ষান জত * 


ধ্যে দৃঢ় সন্দিবন্ধন, প্রভাতক দেশ-সকগেন ৮5 


াতীত সম্ভুৰপৰ নহে । 


মিঃ লবেড জর্জ বলেন, যে, মানবজাতি ৭1 


হানবসমাঁজে শান্তির ভিত্তি প্রজাভদ্ের উপ 
প্রত্যেক জাতিব নিজের দেশেন কাজ কবিবাণ 
ক্ষমতার উপন উহ: প্রতিষ্ঠিত, ভোটবড় ৮ 


সধিকাব ও স্বাধীনতা অন্বুঞ বাখিবার ইচত, ও , 17 


উহা প্রতিষ্ঠিত, এবং সার্ধজনিক হ্ায়ের দিশ্ববা? 
উপৰ উহ! প্রতিষ্টিত । 


~ 


ডা 


চি 


ভাব দিও একথ বলেন নাহ, হে, শবেতপর্ষ ৪ ভারত 


Ee 


নালিগ কে বাতিব্রমস্থন বন্ধিয়া কুকিতে তষ্টাবে | সুতরাং 
জদবা বণিজত পারি, ফরাসী বিপ্রবের পর যে মহন্তম 
অদ্'নভাপাশদে চনের আতর প্রতি ইংদা গর প্রধান 


নদ জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, এশা আফ্রিকা মুক্তি 
ন পাইপে, ভাবতবর্ম স্বরাজ 117010৩1010) না পাইলে, 


তাহা আমল্পণ থাকির' যাইবে) আমাদের পক্ষে তাহা, 
বংচিকার নত হহাবে | বংখিয় স্বাীন দেশ ছিল, উহনর 


এড থাকিলেও ডগা নামক উহার বাবস্থাপক 
সভায় প্রভাদেন প্রতিনিধিদের দেশেৰ কাজ নিয়মিত করিবার 
ছেল,ঞ্তাভা নিতান্ত কন নয়। কুশিয়ার 
আস” শিক শানে নিয়মতদ্গ শাসন প্রণালী প্রচলিত ছিল । অথচ 

নাস্বিপ্রবছারা সম্পূণ প্রঙ্গাতন্বপ্রণালী 


স্মা্টের গর 


তত 


পয়াৰ হকের 


?.%ন করিবার ০৪1 করায় ভবে মিঃ জয়েড জর্জ তাহাদিগকে 
আনুন পনিতেছেন। এবং এই মত প্রকাশ কবিতেছেন 
“ স্বাদান লোকেণাই আপনাদের মানইজ্জৎ বন্দী করিতে 
প, এপ" বিপবেশ সদর ৪ স্বাধীনতা শুখতার শামঞ্জস্তয 
লর্মিত হইতে গালে তির আানর। একট' কিছু 


৬দিকান, একট একছু অনুবিধাব প্রতিকার চাভিলেই কর্তারা 
পর, ভেলে, এন শদ্ধের নমর গোলদাল করিও না । বিপ্লবেৰ 


সদ হলি রশিহায় আ্বাধীনাত ও শু উভয়ই বগি 
হত? শে, পেস মধোহ যদি ফ্রান্সে বার হ্িসভান 
দপবণ্তম ইঠতে পাৱে, মাছের মরু ইংলও বদি ডহবার 


দিম তার গুনগঠশ হইতে গাৱে, আয়া ওকে স্বলাভ দিবাপ 


শির ৫, 2 
মহন চগিহহ এর বাবস্থা, হতেন বাবৃন্ 


«এভো লাব ও শিগেন বাবদ্ঞা উন্নততর ও অধিকতব 


গণে, 


কণ্পকের রিবা 258 চালতে পারে, ভাহা তহলে হন্ধন্দেত 
5০৬ সুদে ভান্তৎমে আমাদিগকেই কেন মড়ার 
চাহ নিট পকিতে বলা হইতেছে ? স্বাপান কশিরা বিপ্লবে 


দত 


আট, 
2" গ্রহ ভুদার গর কশগ স্বাহীন বহিয়া বিবেচিত 
তক তাহ চাননোল কাণত বলিয়া লোমিত হহল, তাহারা 
এ থা 


হ*শন উপধন্ত বলির সবাক 


fi 
এক ও জতিন হান-হ চে 
La) 


০,১ মাই কি মালা ছালৰ এতই নাহিলে হডির 
, সঠালল উনিহ দল প্রান ৷, 


ভি 'লিডু ডিক 


প্রবাসা--বৈশাথ, 


RE ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
বেসবকারী, নান-বকমের হংবরেজের দ্বার, উপহসিত ৪ 
তীব্রভাবে সমালোচিত হইবেন ? আমাদের অঙ্গুরোধ, ই-দ্জ 


হায়পরারণ হউন, ব্রিটিশ-সামাভ্যের বাহিবে ও ভিতবে সদ্দ্শী 


হইয়া একই বাষ্টীয় নীতি প্রচলনে দ্রবান হউন | রর 
ভাড্িভালোকেব দিনে, প্রদীপের নীচে অন্ধকাৰ থাক” 
এমন কোন কথ। নাই । আচাদিগকিও এহন দত্ত 


বাঙাতে আমরা 
বন্ধায় রাখিতে পারি ইংগ্রভ জাতি দে দান'বব স্বাধীন হাল 
জন্য যুদ্ধ করিতেছেন, পুথিবীতে  প্রজাতন্থ প্রণাদ কে 
প্রতিষ্ঠিত কবিবার নিমিন্ত সংগ্রাণ করিতেছেন, দেশ শাননে 
দেশবাসীর মতই মে বঙ্গবঙ হওয়' উচিত, মিঃ হয়েও জার 
এই-সব কথা অন্রসানে ভাবতবর্ষের শাসনপ্রণা্গা পপি 
ব্টিত করা ইংরেড-জাতির একান্ত কর্তব্য । 

চিঃ চেম্বারলেজ ভারত-সডিক | 
একটি মভ: লণ্ডনে বিকানারের মহাবাভ'ত জনত, সাতে ও 
প্রসন্ন সিংহ ও সাথ 
তনুপযক্ষে চেষ্বারতেন লে বক্ণুতা কবেন, 
বর্ষের উল্লেখ করিয়। বলেন, 


দেওয়া হউক, আমান দোলন দঙ্দান 


এখন 


(েয্ল্‌ মেনে: 
ভাঁহাতে ভাঃত- 
“She would be the 
great storehouse uf Empire, but she must 
uf wood ৭7৭ 


“ভারতবর্ষ ০৪75 ৮ 


ৰ 


টি 


not remain a mere hewer 


গু 
drawer of watery” 


বওলাচন ত?" 
প্িচিৎ-সামাজোর ভরত = ত্র, তিনি নিজেন গভস্তাছির 


নিভে নুহন, কাঠ কাটা ও জল ভুলা 


ভাভাকে করিতে ভয় ১২, তাহার এই দশ! থাকিবে ল 
মিঃ চেম্বাবগেনের কথী প্তাকবাকা, ন সতত ভাত 
বকিবার জন্তু বন্ধ বংসব অগ্ছে করিতে হইবে ন।| ছু 


ত্য হইবার পুকে লী হউক, পরে, প্িটিশসাহাতে 
পূনগঠনের ময়) বণ হাহবে, ভারভবধষের অবস্থার পির 


সহিত দাদ 5 মানে করেন। 
আহার এল ল 515৭ কাহাল ০ কবল =. সু 
e 
উঠল তোলাত বটি নান ললি ত, জোক লি মাদক হে 


১ম সংখা ] জি প্রসঙ্গ - ড'ন হশাসব দের কয়েকটি উক্তি 


সাঁবকাব আমাদেরও দেই অধিকার। সকন মানু? 
যেমব অধিকার আছে বলিয়' ব্রিটিশ বাজনাভিক্ে 
ঘোনন' কবিতেছেন, সর্বদেশে নে সকল রাষ্ট্রীয় মূলন্য ত 
| প্রনজা বলিয়' ভাভারা স্বীকাৰ করিতেছেন এবং তৎসমুদয়কে 
প্রতকি = অবিবান জন্টই সন্গ্রামে লিপ্ত হইয়াছেন বলিভে- 
ছেন, ঠিটিশ জাতিন হত সেইসব সাব্বজনিক অধিকার 
মাগাপেবও আছে কি না, সেইসব মূল রাষ্্ীয়নীতির 
প্রয়োগন্ষেত্র ভারতবর্ষ ও বাটে কিদ্নী, আমরা "তাহা জানিতে 
চাই ; কথায় জানিতে চাই, কাজে জানিতে চাই৷ 
রিট" উপনিবেশিকেরা আমাদের শাসনকর্তী নহে, 
বদি তাহাদের কেহ কেহ প্রস্থ হইতে চাহে বটে। কিন 
লদ্েন অবসানে ব্রিটিশ সাম্াজোর শাসন-প্রণালী যখন 
নুতন নকমে গঠিত হইবে, তখন বহুপরিমাণে তাহাদের মত 
মন্ুস্ণবে কাজ হইবে । এইজন্য তাহাদের প্রতিনিধিস্থানীয় 
প্রধান প্রন ল্যেক্দৈব মত আলোচনার বোগা। ২র 
এপ্রিণ লগুনে ভাউস্‌ অব কমন্স, উপনিবেশসমূহের প্রতি- 
নিণিদিগকে যে ভোজ দেন, ভগ্ৃপলক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার 
প্রাতনিধি জেনারেল ম্মাটুস্‌ অন্যান্ত কথার মধ্যে বলেন £₹__ 
৪5 all, the Empire is founded on the 
principles of equality and freedom, “unlike 
Germany who stands for might is right.” 
জেনাবেল ম্দাটুস্‌ যে বলিতেছেন যে, ব্রিটিশ সামাজোব 
ভিত্তি সামা ও স্বার্দীনভাব নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা 
শ্বেতকায়দের জন্য সতা হইতে পাবে, কিন্তু অশ্বেভদের 
পক্ষে তাহা সত্য নহে, তিনি দক্ষিণ আফিকার প্রতিনিধি | 
*দক্ষিৎ আফিকান রাষ্ট্রীয় ও অন্যবিধ ব্যবস্থ। হইতেই আমাদেৰ 
কণ' প্রমাণ ক'বতেছি। তথাকার অধিবাসীদেব মধো এক- 
পঞ্চম শের কিছু বেশী শ্বেতকায় উপনিবেশিক, বাকী 
ফবন্চবায় আদিম অধিবাসী । কিন্ক দক্ষিণ 'আফিকার 
} বাবস্থাপক সভার তুই কক্ষের কোন কক্ষেই কৃষ্ণকায় প্রতি- 
নিধি নাই, তাচাদেব প্রতিনিধি হইবাব অধিকারও নাই । 
দক্ষিণ আফ্রিক। চারিটি প্রদেশে বিতক্র। তন্মধ্যে ট্রান্সভাল ও 
অরেঞ্জ ফ্রী পেটে কুষ্ণকায়গণ প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোট দিতে 
পূ্ধান্ছ অধিকারী নহে। নেটালে অশ্বেত অবিবাসীলিগকে 
নাম “বিয়" নির্বাচন অধিকাৰ হইতে বঞ্চিত কৰা হত নাই 


* 5, কিছ্ছ কার্ধ্যতঃ তাহাদিগকে বাল লেওয়। হা 
5 ব্রকেপ প্রদেশে ১,৫২,১৩৫ নিব্বাচকেব মলে ০১ 
শ্বেত) কিন্ত এখানেও মনে রাখিতে ২৪ 
“দেশের শ্বেত অধিবাপীব সংগা ৫৮২,৩৭৭ 


ঘবিবালীদের সংখা ১৫১৩৪,৯৫ 


| 


Ld Lod 
দক্ষিণ জি হত 


“্সীয় লোকদের প্রতি জিক অপি», 


*হইয়াছে, এবং এখনও যে তাহার 


হইতে বঞ্চিত,» ভাভা নিক্বৃত 


অনাবগ্ক । 


দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতকায়দেল নে 7 
নংখা কত বেশী তাহা উপবে দেশ্পইয়াছি , 
এই কৃষ্ণকায়বাই দেশের আদিম অপিবানী, আদ» - 


সমীর মালিক তাহাবাই ছিল। 


আইন করিয়াছে যে দেশের সমুদ্র জীন +" ১ 
চৌদ্দ ভাগ তাহাদের হাতে আসিয়াছে *। 
মনুসাবে কৃৰ্চকায়দিগকে নিজের জমীছেই ৮ 


খাটিতে হইতেছে । 


« 


জী 
কিন্তু খেত ও 


দক্ষিণ আফ্ৰিকার বাভিবেও কোন হিটি, 
শ্ৰেতকায়দেব সভিত ভাবতবাসাদেৰ সমান অদি 


তাহারা কোন উপনিবেশে স্বচ্ছন্দে গ্রুবে। 2৫55 


না। আমাদের নিজের দেখেও আমাদের বা 


অতি সামান্ত | কোন কোন বিহধয়ে আইন 7 


জন্য যেকপ সুবিধাজনক, আমাদের ভান 25 
তা! ছাড়া, আমরা নিজের দেশেই মবকারীা আঁ": 
স্ামাবে, বাভাবে, সর্ধত্র, আমাদিগকে দিত 
করাইবাব মত বাবস্থ! ৪ বাবহার গ্রহ 
সুতরাং বিটিশ-সাম্রাঙ্জা যে সামা ৪ স্বাবাল 
প্রতিষ্ঠিত ইহা বর্ভনানে সতা নহে, ভবিষদে 


পারে। তঙক্জন্ত আমবা চেষ্টা 


করিতেছি । 


শ্বেতকায়েরাও সেই চেষ্টা ককন। কেবল <" 


করিষা বড়াই কবিলে হইবে ন'। 
লোকসংখ্যা ১৩ কোটিব উপর 


ব্ৰিটিশ মাঃ 


ভাভারু - 


৬ কোটি শ্বেতবর্ণ, বাকী ৩৭ কোট অন্বে5। 
এক-সপ্তগাংশের কম লোক স্বাধীন ও গ্র১, 


সপ্ঘযাশি নিকট বলির" বিবেচিত 
ক 


c 


রি 


পাটা জত 


2১ তা 


১৭০ 


৮ প্রবাপী--বৈশাখ, ১৩২৪ 


, বঞ্চিত, তাঁহাব বর্তমান ভিত্তি সাম্য ও স্বাধীনতা, কোন 


সত্যবাদী লোকের একথা বলা উচিত নয়। 

জে স্মা্স্‌ বক্তৃতার শেষে বলেন £---১০7 
all we built on freedom, and no one outside 
a lunatic asylum wants to use force with the 
Nations in the Empire” | «আমরা স্বাধীনতার 
ভিত্তির উপর সাম্রাজ্যের ইমারত খাড়া করিয়াছি; পাগলা-, 
গাবদের বাহিরে কেহ সাম্রাজ্যের অস্ত্র জাতিসকলের 
, নেশন-সমূহের ) উপর জবরদন্তি বা বলপ্রয়োগ করিতে 
চায় না।” অর্থাৎ ব্ৰিটিশ’ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত নেশন- 
সকল যাহা চাহে না, জ্জার করিয়া তাহাদের সম্বন্ধে সেরূপ 
ব্যবস্থা করা হইবে না, এবং তাহাবা যাহা চায়, জোর 
করিয়া তাহাদিগকে তাহা হইতে বঞ্চিত রাখা হইবে না) 
তাহাদেব সম্মতি অনুসারে কাজ হইবে । 

আমর! ওঁপনিবেশিক্দিগের অধীন হইতে চাই না 
অধীন করা হইবে কিনা দেখিব। আমরা ভারতবর্ষের 
জন্যান্তরীন ব্যবস্থা সম্বন্ধে কর্তৃত্ব চাই) তাহা হইতে 
আমার্দিগকে বঞ্চিত রাখা হইবে কি না তাহাও দেখিতে 
পাওয়া বাইবে। রাজনীতিবিশারদেবা বলিতে পারেন, 
}"তোমবা ত নেশন নও, কতকগুলা দ্বিপদ জীবের সমষ্টি 
মাত্র; নেশনদের সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবহারের কথা বলিয়াছি, 
তাহাতে তোমরা দাবী কব কেন?” এরূপ চাতুরী 
অবলম্বিত হইবে কি না, তাহাও জানিতে বেণী বিলম্ব 
হইবে না। যিনি যাহাই বলুন, ইহা প্রুব সত্য বে, যে 
সামাজ্য সতাবাদিতা, ন্তায়পবায়ণতা, সাম্য ও স্বাধীনতার 
ভিন্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, কেবল তাহাই স্থারী হইতে পারে। 
যুদ্ধ শেষ , হইয়া গেলে সাম্রাজ্যের কার্য্যনির্বাহপ্রণালী 
পরিবর্তিত হইবে, তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশেব পরম্পর সম্পর্ক 
বদলাইবে ও সুস্পষ্টবূপে নির্ধারিত হইবে। ইহা অনিবাধ্য। 
সামাজ্যের ভিত্তিভূত মূলনীতি, ও প্রধান প্রধান ব্যবস্থার 
জালোচনা ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে । এখন যাহাদের 
ক্ষমতা আছে, তাহারা সাম্রাজাকে বাস্তবিক স্থায়ী ভিত্তির 
উপব প্রতিষ্ঠিত করুন। কেহ বোকা বুঝাইবাব বা ফাঁকি 
দিবার চেষ্টা করবেন না; করিলে তাহা নিশ্চয়ই ব্যর্থ 
হইবে ৷ পৃথিবীর ইতিহাসে বাববার দেখা গিয়াছে যে, অধীন 


/ ১৭৭ ভাগ, »ম খণ্ড 
দুর্বল লোকদিগকে তাহাদের প্রাতুরা অসহায় ভাবিয়াছে ; 
কিন্তু বিশ্বশক্তি সহার হওয়ায় ঢর্কূলের দুর্বলতা দুর হইয়াছে, 
এবং তাহাবা দন্দুষোচিত অধিকার ও ক্ষমতা পাইয়াছে। 
যাহা অনিবার্য, তাহাকে ঠেকাইয়! রাখিবার চেষ্টা না / 
করিনা, তাহা যাহাতে মৈত্রীর সহিত শান্তিতে স্বশৃঙ্খলায় 
সুসম্পন্ন হয় তাহা করাই বুদ্ধিদানের কার্ধ্য। সাম্রাজ্যের 
আদর্শ যাহা হওয়া উচিত: তাহা বে শ্বেতবর্ণ রাঁজনীতিছেরা 
জানেন, তাহা “তাহাদের ধ্থা হইতেই বুঝা ঘাইতেছে। 
তাহাদের কথার ও কাজে নিল হয়, ইহাই আমাদের 
আকাজ্ফা ও অনুরোধ । 


বিংশ শতাব্দীতে গণশক্ভির প্রসার । 

খুষ্টার বিংশ শতাব্দীর প্রথম সতের বৎসরে অনেক 
দেশের ও জাতির স্কার্ধীনতা লুপ্ত হইয়াছে, অনেকে স্বাধীনতা 
লাভ করিয়াছে। মোটের উপর স্মূত্রবের স্বাধীনতা 
বাড়িয়াছে বলিয়া বোধ হয়। 

১৯১০ সালে কোরিয়া জাপানসাআজাজ্যের অন্তভূক্কি' 
হয়। ১৯১২তে ট্রিপলি ইটালীর অধিকারে আসে। 
১৯১২ সালে একটা সন্ধি অনুসারে মরক্কোর স্থলতানকে 
ফ্রান্সের ক্ষকতা স্বীকার করিতে হয়, এবং এ বসরই * 
মরক্কোব কিয়দংশের উপর স্পেনের অভিভাবকত্ব স্বীকৃত 
হয়; ইহাও একপ্রকাব অধীনতা। ১৮৯৯ হইতে ১৯১১ 
সাল পর্য্যন্ত নানাগ্রকারে কশিয়া ফিন্ল্যাণ্ডেব নানা রাষ্ট্রীয় 
অধিকার খর্ষধ করে। এখন রুণিয়াম্ন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ায় ফিন্ল্যাও সম্ভৱতঃ অপহৃত অধিকারসকল ফিরিয়া 
পাইবে। 

ুদ্ধশেষে কি-কি সর্তে শাস্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে, 
তাহা না জানা পৰ্য্যন্ত বলা যায় না, বেলজির়ম, মর্টিনিগ্রো, 
সাধিয়া, প্রভৃতি দেশের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে। এখন 
তাহারা পরাধিকৃত । 

এখন দেখা বাক্‌ স্বাধীনতার প্রসার কোথায়কোথায় 
হইয়াছে। 

আমেরিকার কিউবা দ্বীপ ১৯০১ খৃষ্টাব্দে সাধার্ণতন্রে 
পব্ণিত হয়। ১৯০৫এর পূর্বে নরওয়ে সুইডেনের সহিত, 
একরা্যাহুক্ত ছিল ; উ সালে তাহাদের সন্ন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়, 


৯ম রা i বিবিধ প্রসঙ্গ-_রুশ্য়াঃ সংধ ৭তন্ প্রতিচাঃ অ 


এব, নল য়ে স্বতত বাচাব নেউছে স্বাধীন হই উঠে। বিনা 
সন্ধে, বিন বলপ্রয়োগে, এবং বিদেশী কোনও পক্তিশাণী 
জাতিল ফাভাদা বাতিরেকে ক্রেন একটি দেশের স্বাধান 
হ হাল দানত ইতিহাসে নি প্রথম ও অদ্বিতীর | 
৯৫৭ এছ ৩ তে সেদিন পর্যন্ত কশিয়ায় নিযমাধীন কাত 
তশাগনপ্রদলী আর্মএক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হুল । এন 
শাটবিংব জাবা শবীয জামাজোর গলাকেব' সম্পূর্ণ স্বাধীন , 
হতয়াতে এনু সেখানে সম্যবহঃ জাধাক্ণ তন প্রতিগূত * 
হবে| ১৮০৫ সালে মটিনিগ্রোতে তথাকার রাজা 
নিয়ন তয়, চ্নগ্রণারী প্রবন্তিত করেন, এবং প্রজাদের 
ওভিঠি ধিগিগিকে লইয়া বাবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। 
এখন ৮ দেন জার্েনী ও অদ্ীয়া দখল করিয়' রহিয়াছে । 
১২০৬ সালে গারস্তদেশে রাজাছক নিয়মাধীন হইতে হর, 
এন ঢচিস্ নামে গা্গেদেন্ট প্রতিষ্ঠিতক্ষয় ; কিন্তু, এগ ফান্ত 
এনেতে ৰ অবস্থা 8 হয় নাই । উহাব 'বহ্ঙ্খল অফ্ছা 
চত শি ই প্রাণে fi ও কি পরিমাণে কোন-বান 
বিদেশ জাত দায়ী, তাহা এস্কলে আলোচ্য নহে। 
৯৮৭৬ জালে। মিধাৎ পান ভূরক্বেব অস্ত নিয়দতন্ 
এন প্রণালী প্রণয়ন করেন। কাজে কিছু তুর্কেরা তখন 
বিচু অধিকার লাতে দহ হয় নাই। ১৯০ হালে 
০41২ € শান বাষ্টীয় বিধি আৰাৱ প্রবর্তিত হয়। ভদ্ু- 


পদে ভুংক্ষেণ কিছু উন্নতি ইইছেছি। কিন্ত দু 


এসির ভপততর তত পতি ৯৯৩ ৯পাসি ৯ ৯৩ 


সইট-অবস্থা উপস্থিত রি ১৯০৮ সালের ৫ই 
অঙ্ঠটোনর বুলগেবিয় স্বাধীনতা ঘোষণা করে। দক্ষিণ 
আফ্রিকান ঢার্কিটি পদে ১৯০৯ সালে ব্রিটিশ সাঘ্রাজ্যের 
মন্থ?ত একট স্বশাসক বাহে পরিণত হয়। আগে হইতেই 
নেঠা ও বেগ কলোনী স্বাসক ভিটিশ উপনিবেশ ছিল 
বটে £ কিছ বুঅতদেন উপনিবেশ ট্রান্সভাল ও অ" জী 
টু হহলুভবা ভয় কগিয়াও অধান ন' রাখি তাহাদিগকে 
ও 


স্বশাযক ক্‌ণ্ম৷ দেওয়ায়, হভা 


নে রর ৯০ EE ৩ 8 2 
জব হেত উদহিবেতিচকবাই পাইয়া'ছ, কৃষাদিণেরা 
৮ +শ্ভৃতি EE শপ ভাত উল কে GT নুহ € 
মি সি ** 1 ইত গত জু এজ কু হক ক 
ররর a 
১৯১, জালে পোটুঠালে সাপাবনজঙ্ত প্রতিষ্ঠিত হয়। 
২ 


মালের ভাননদ 


আলবেনিয়ার স্বাধীনতা ঘোষিত হল; কিনি এ" ' 


কী 


উহ দখল ববির বলিয়া আছে | ১৯১৬2 
* ব্রয়ারী পুথিবীব প্রাচিনভিচ সদা 
*বিণত হহয়াছে। ১৮ বংদণ,পুন্দে দে! 
দ্রীপপুগ্জ পড়িয়া হু 


রি ফিলিপাইন 
“লিপিনোদের নেত 


জপ 
had Bo 


এই াল্ডে 


টি 


ক 


৪ 


যত এ 


“দ্রোহ করেন কিন্তু প্রথম হুইতেহ 
“শাকদের এই উদ্দেগ্র ছিল যে ফি দিনো 
দম ও আয্মবদ্দা সমর্থ কল্দি স্ব ঠ্রান 


“ইজন্যা আমেরিকার শাসদকাছের 


লালপিনোবা অনেক 


_ম্প্রতি তাহার" দেশের আভাদ্দু 


বশামননযতা লাভ 


অধিকার ৫ 
নুণ 


করিয়'চ্ছে। 


নংশ তুরক্ষেব অধীন ছি। সম্প্রতি মেকাল 


স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া স্বাদ,ন বাডা। 
পৃথিহার সদয় হইত 


স্বাধানতার স্রোত 


সমান তেজে প্রবাহিত 


ন সমুদ্য < 


উহ 


হয় শাহি তো 


পকাথাও বা ভাটা জ্দত হহয়'ছে, এত 
কোথাও উহ্াব চিহ্মাডও গুপ্ত হতয়াতে | 


উপর স্বাধীনতার জয় 
সুচিত হইয়াছে, তাহার 


ই হইতিছে , যত 


দারা (ই 


£ 

সকল দেখে মানুষের বন্ধুর' ইহতে আন 

“ব্রটশ সাম্রাজ্যের প্রধান দা ছিঃ হাউ তত 
করিয়া বহুসংখ্যক ব্রিটিশ নে উহাতে 


করিয়াছেন। 


রুশিয়ায় সাধারণতন্ত্র প্রতিঃ 


আমাদের আনন্দ৷ 


টান্ুঘেব নিজের ছুদ্দশা দুল ন হইলে « 


= 
দোধিযা যে সে সা হয়, 


গু, হই) হনব 
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"রামমোহন স।য্লের চিন্ত কেবল খদেশেবরাঘনেহিক মন্গল চিন্তাতেই 
বৃদ্ধ হিল না। সমগ্র পৃথিবীৰ রাজনৈতিক উন্নতি বিষযে তাহাৰ 
"একান্ত মহান্ুভুতি ছিল। যরপুর্বাক উয়োবোপীয় সংবাদপত্র পাঠ 


কবিঘা [নস প্রনৃতি দেশেস বাছনৈভিক অবস্থার বিষয অব্গভ 
হউভেন। নেস্ভায় ও সভোব দয হইযাচে নিলে তাঁহার 
গ্দশে শ্রানন্দ ধনিত না। ১৮১, পৃষ্টাদে স্পেন দেশে নিষনতন্্ 


* সনপ্রণাল' সংস্কাপনন্ত সাদ কলিকভাঘ শাসিলে, তিনি এতদূৰ 
"এ নন্দিত হইয।ভিলেন যে, তক্ষপ্ত কলিকাভ।ব টাউন জলে নিক্ুনাধে 
কটি প্রকাশা ভোহ pub %1 0061) দিযাছিলেন। তাহাৰ 
নন্দ অ।ছাম সাঁহেৰ বলিয/ভিলেন যে পান দেশে চক্রকগ নিযম- 
নপব শামনপ্রণ।লী প্রবন্তিত হইয়াছে শনিয1ও তাহাৰ হৃদ্য আনন্দে 
টচ্ছসিত হটযাছিল। ভিন অন্যন্থ 'মাগ্রহ্েন “সহিত তুরস্ক ও 
হীসেৰ মধো বিবাদের সংন্কাদ লউতেন। যাহাতে গ্রীকেন| তুবন্দ- 
ঘাসীদিগেন মধীনভা ও অত্যাচাৰ হইতে মুক্ত হয, ইচ! তিনি একান্ত 
জদযে কামনা কবিতেন। যখন * নেপলস্বাসীগণ স্বাধীনতাৰ অস্ত 
যুদ্ধ করিতেডিলেন, হন জ্ঞলিকাতায সংবাদ আসিল যে, ন্দাধীনতা- 
পক্ষানলন্বীন! পরাজ্িত তইতেছেন। রানমোঁহন রায়েব চিত্ত সে 
সম বাদ শুনিয৷ ন্িষমাণ হইযা পডিল। মিঃ বৰ্ল্যাণ্ড নামক একজন 
ই-বেছের সহিত াভাব সেদিন সন্ধ্যার সময় সাক্ষাতের কণা ছিল। 
তিনি তাহাৰ সতিত সাদাৎ কৰিতে না পান্িবাব এই কারণ লিখিযা 
গাঠাইয়াছিলেন যে, 'অপবাড়ে বিশেষ পরিশ্রমের কামো ঠাহার শ্রাস্থি 
ভইব।দ সম্ভাবনা, বিশেষতঃ নেপলসের ছুদ্দশার কণ। নি! নন 
বিমাদে পূর্ণ হওযাতে (সছিন ভিনি দেখ! করিতে যাইতে অক্ষম | 

"১৮৩০ স্রীষ্টাবন্দে দবাসিবিধবেও তিনি বাবপরনাই আহ্নাদিত 
হইযাছিলেন ৷ উৎলগযাত্রাকালে আক্রিকাব দদ্দিণ।ংশে নেটাল বন্দবে 
_ এবগানি ফবাসি ভাহাডে স্বাধীনতার নিশান উডিতেছে শুনিয়া ব্যস্ত 
' হউযা উহাকে মভিবাদল প্রদান করিতে গিয| তাহার চরণ ভগ্ন তইয়া 
(8 I” 


এই বিশ্ববন্ধ, ভাবতে জাতীয়তাব দনক, এবং জগতে 
বিখজনীনভান্‌ কায়মনোবৰাক্যে সমর্থক বাগালী-শিবোষণিব 
মত মহন, তাহার নত স্বাধীনতা প্রিয়াভা, অভি ভর্লভ। 
কিন্তু যে বাগালী-রক্ত তাহার দেহে প্রবাতিত ভইত, 
আমাদেরও শরীরে সেই বাঙালীশোণিত প্রবাহিত 
ভইতেছে ; তিনি যে বাংলাব মাটি, বাংলার জল, বাংলার 
বামুব গুণে বাড়ির! উঠিয়াছিলেন, তাভা এখনও বহিয়াছে » 
আমবা 'অযোগা হলেও ঠাহাবই মাধাঁব্মিক বংশধর । 
পৃথিবীর কোগা ও ক্যান মানুষ হইবার নুযোগ পাইলে 
আমাদেব আনন্দ -নাগনা-আপনিউ উথলিয়া উঠে কৰীয় 
সায়াজ্েব অধিবাসীন! দেশের কাজে সর্কেসর্বা হওয়ায় 
, কত কত জাতিব র্ধীনভাপাশ ছিন্ন হইল! ইহাতে 
আমাদের কোনও স্বার্থসিদ্ধি না হইলেও মামৰ' যারপরনাই 
আনন্দিত হৃইয়াচি | 


প্রবাসী-_বৈশাখ, ১৩২৪ 


[ 
| 


রুশিয়ায় রাষ্ট্রবিপ্লব | 


কনীয় বাষবিপ্লবের চর্ড এত বড় একটা পবিবর্তন 
কগনও কোন দেখে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত অল্প এ 
বন্তপ্মভে সাধিত হয় নাই। কিনব আপাতদৃষ্টিতে উচ্চ 
কেক সপ্তান্কের মধো সম্বিত হইয়াছে বলিয়। বোধ হলে ও, 
বাস্তবিক রূশিয়াব নেতৃবগ পঞ্চাশ বংসবেবও অধিক কাল 
ধৃবিযা উহার জন্ত চেষ্টা করিয়ী আসিতেছিলেন। তাহাদের 
মদো কত জন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন, কত জন চির- 
ভীবনেব জন্য সাইবীরিয়ায় নির্বাসিত ভইয়াছেন, কতজন 
বহুবৎসবব্যাপী কাবাদণ্ড ভোগ কবিয়াছেন, কতজন 
বেত্রাথাতে ছিন্নভিন্ন হইয়াছেন, কতজন রূণীয় পুলিশের 
অমানুষিক অত্যাচার সহ কবিয়াছেন, কণজন জীবনে যাহা 
কিছু প্রিয় ও মূল্যবান তাহা দেশের মঙ্গলার্থ উৎমগ কথিয়া- 
ছেন, কতজন দরিদ্র নদুবের বেশে গরীব্ভূবু €চামাদের 
সঙ্গে নিশিয়! তাঁভদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, কতজন স্বদেশ 
ত্যাগ করিয়া বিদেশে ভীবন-মাপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, 
কে তার ইয়ন্তা কবিবে? একজন রুশ লেখক বলিয়াছেন, 
রুশিয়ায় এমন পবিবান কম মাছে যাহা হইতে কেহ না কচ 
কেহ মুউহু্গিব কল্যাণকামনায় আম্মোৎসর্গ করে নাই। 

রুশিয়ার অধিবামীগণেব প্রতিনিধিদিগেব দ্বাৰা অতঃপব 
দেশের সমুদয় কাজ সম্পন্ন হটাবে। সম্রাট ও তাহার 
পবিবাবের সকলে এবং উৎপীড়ক রাজপুরুষেবা বন্দীদশায় 
কালযাপন কবিতেছেন। প্রতিনিধিনির্বাচনে ভোট দিবার 
অধিকাৰ স্ত্রীপুরুষ জাতিধর্ম্ম নিবিশেষে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক 
লোকেরই গাক্মিবে। নারীগণ সর্বোচ্চ নস্বীপদ পর্যন্ত 
পাইতে পারিবেন। প্রাণদণ্ড ও বেত্রাঘাত দণ্ড রভিত 
ভইয়াছে। সাইবীবিয়ায় নির্বাসিত স্বদেশপ্রেমিকগণকে 
মুক্ত করিয়া রুশিরায় আন! হইয়াছে। 

কণীয় সাম্রাজ্যে নানা ইউবোপীয় ও এশিয়াজাত জাভিল 
বাস। তাহাৰ! সকলে সমান উন্নত নভে] কিন্ত তাহাৰ! 
সভ্যতাৰ যে স্তরেই থাক্‌ না কেন, এখন তাহাদেব উন্নতি 
পূর্বাপেক্গা দ্রুততব বেগে হইতে থাকিবে। এই-সকল 
ডাঁতিব সকলেব নাম জানি না| যাহাদেল জাম ইংবেজীভে 


১৭শ ভ।গ, ১ম খণ্ড 









১ম সংখ্য! | 
TINANS NSN ASN N Naar AS BN rr সিপাস্টিল NA AN ANA সিল সি 
t 
পড়িয়াছি, তাহাদের উচ্চারণও জানি ন:। 
এইজন্য কতকগুলি জাতির লিখিতেছি £-_ 
Poles, Bulgarians, Bohe and other Slavs; 
Lithuanians, 15666851580, 7৯010801908) Greeks, 
Swedes, Norwegians, Danes, ১0387018109) Iranians, 
- Armenians, and other Aryans; : Jews, ১1003) 


Esthontans, Lapps, Mordvinians, Karelians, Chere- 
misses, Syryenians, Permiaks, Votyaks, Samoseds, 
Turko-Tatars, Tunguzes, Chuvashes, Bashkirs, 
Turkomans, Kirgbizes, Saits, Uzbegs, \akuts, 
Karakalpaks, Kalmuks, ল্য Mongols, Circas- 
Sians, ‘Mingrelians, Imeretians, Lazes, Svauetians, * 
Georgians, and other Caucasians; ChMese, Japanese, 
and Koreans ; Yukaghirs, Koniaks, Chukchis, ESki- 


mos, Ghilaks, Kamcbadals, Ainus, and others. 
এতগুলি জাতির লোকের ভাগ্যপরিবর্তনেব প্র চাব 
জগতে নিশ্চয়ই অনুভূত হইবে। 


রুশীয় বিধ্লবের সন্ভাবিত পরোক্ষ ফল। 

রুশীয়দিগের অনেক নেতা বলিয়াছেন, যে, তাহারা 
পররাজ্য অধিকারের বিরোধী । বান্তক্কিও যাহারা সদ্যসদ্য 
স্বাধীনত! লাভ এবং অধীনতার দুঃখ এখনও 
বিস্বৃত হর নাই, তাহাদের অপরকে শৃঙ্খলিত করিবার 
"ইচ্ছা না হওয়াই স্বাভাবিক । এইজন্ত আমাদের মনে হয়, 
রুশীয় সাযাজ্য বে-সকল জাতির ভরের কারণ ছিল, রুশীয় 
সাধার্ণতন্্ব আর তাহাদের আশঙ্কার কারণ না হওয়াই 
সম্ভব! অনেক বৎসর পুর্বে ভারতবর্ষের উপল্ন রুশিয়ার 
লোলুপ দৃষ্টি আছে মনে করিরা ইংরেজদের দধ্যে একটা রুশ- 
আতঙ্ক ছিল। তাহার পর রুশদেব সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সন্ধি 
হওয়ায় কয়েক বসব হইতে সে আতঙ্কের কোন লক্ষণ 
দৃষ্ট হইতেছিল না। এখন বোধ হয় আর কোন ভর 
থাকিবে না। 

রুশিয়ার রাজ্যবৃদ্ধির অভিসনধিন হত তুরস্ক, পারন্ত 'ও 
চীনের ভবিষ্যৎ জড়িত ছিল। এই তিন দেশের এখন আর 
কোন ভয় নাই বলিতে পার! যায় কি না, স্থির কবা কঠিন। 
কিন্ত ইহা নিশ্চিত বে সগ্রাটের-অধীন-রূশিয়৷ দ্বারা তৃর্ক, 
চীন, ও পারসীকদ্দিগেব বেরপ অনিষ্টের সম্ভাবনা ছিতা, 
রুশীয়-সাঁধারণতম্থ সেবপ অনিষ্টেব কারণ হইবে না। 

কণিয়ায় সাধারণতন্ত্র প্রদ্িষ্টিত হওয়ার, উপরে ইহার 
অধিবানী বে-সমুদয় জাতির নাম করা হইয়াছে, সকলেব 
.মধোই ক্রনে ক্রমে নবজীবন সঞ্চারিত ভইবে। এখিয়াব 
বে-সকল দেশ কিশীয় সাধারণতন্সের সম্সিহিত, এবং বাহ।দের 


বিবিধ প্রসঙ্গ যা ও ভারতবর্ষ ১১ 


৯৫৯ ি্পা লো ওল লস পা সির ৯৫4 অৰ দলত তি এ ২ 


ম ধ্য কোন অনু পর্বত বা তিধ চুলা: বাবধশ নাছ 
7০ই-সকল দেশের লোকদিগেব মধ্যেও কুশিয়াৰ নুতন 
জালোক বিকীর্ণ হইবে । 

ইউরোপে বেদকল দেশে এখনও গ্রজ্ঞাশক্তি সম্প" 
এবল হয় নাই, তথায় প্রজাদের প্রতূত্ব সত্বর প্রি 
হহবার লক্ষণ দেখা যাইতেছেশ জার্মেণীতে প্রড'প উঃ 
সহিত ও উত্তেজিত হইয়াছে; সম্টও মি" "+ 


আহাদিগকে ক্ষমতা দিবার আশী দিতেছেন। 


রুশিয়া ও ভারতবর্ষ । 

পৃথিবীর কোনও দেশ জ্ঞান ধর্শা 'ও সভ্যহ'য় ডঃ 
হইলে অন্ত সকল দেশও শীঘ্র বা বিন্ঞন্ব সাক্ষাৎ ব’ 
ভাবে উপকৃত হয়। এই উপকার ছাড়া রুশ'য় বিঃ? 
ভারতবর্ষের কোন লাভ নাই । হত রুশিয়া * ভার. 
বর্ষের মধ্যে বাণিজ্য বিস্তৃতি লাভ করিবে, কিন্ত নাভ ত5 
ভারতের ইষ্ট বা অনিষ্ট হইবে, বলা বার শা নু 
রুশিয়ার শিল্পজীত দ্রব্য ভাবতের শিল্পভাত দ্রণোণ *,- 
অধিক পরিমাণে অধিকার করে, তাহ! হইলে ভারতনায 
ক্ষতি হইবে। রুণিয়া হইতে এখন কি কি শিল্পদ্রবা ভার « 
আসে, এবং ভবিষ্যতে আরও কি কি আসিতে 
বিশেষজ্ঞেরা যদি তাহা জানেন, তাহা হইলে সে ন্ষিরে লিড 
লিখিলে ভারতবাসীদের জ্ঞান জন্মিতে পারে। 

ভারতবর্ষে সম্ভবতঃ বিগ্লবগ্ররাসীদের একটি 
আছে। চীনে ছুই-ঢুইবার রাষ্্রবিষ্লব হইয়া । 
ক্শিরাতেও হইল | ইহাতে তাহাদের মনের ভাব ন্রিপ £5 
বলিতে পারি ন৷। প্রধান-গ্রধান রাহ্ীয়বিষয়ে ভাকতবছেত 
সকল রকম অবস্থা চীন বা রুশিয়ার মত নহে 
আমাদের মনে হয়, ভারতবর্ষে চীন বা রুশিয়াব, নত বিশ 
কেহ ভাহু, ঘটাইবাঁব চেঠা কৰি 


হইতে পারে না, এবং ( 
অবশ্য ভারুর্ষের শাহনপ্রণাগ - 
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তাহা বার্থ হইবে। 
আমুল পবিবর্ভনেব প্রয়োজন আছে। 
নবকার। এই পরিবর্তন শাস্তিতে সত্তর 
ইহাই আমাদের আকাজ্জা। 
ভারতবাদীদিগকে অধিকতর রায় 
কবা গবর্ণমেন্টের কন্তব্য। 
কাঁশাতে ভূমিকম্প হয় 


১২ 


উপর অবস্থিত। কোনও বেশেব নান্ধুঘেব মনেব মধ্যে 
*.খন উচ্চাকাজ্াজনিত ভকম্প হর, তখন তাহার কাপুনি, 
ভাহার ঈ্জ্ভসই দেশের সীমায় আসিয়াই থামিয়া যায় না। 
সণস্ত পৃথিবীতে তাহা অল্পাধিক পাবমাণে অনুভূত হর়। 
এইজন্য দেখিতেছি, জার্মেনীব প্রবল-প্রতাপান্বিত, এক- 
নায়কন্বেব একান্ত পক্ষপাতী বনষ্রাট্‌ও প্রজ্াদিগকে অধিকতর 
অধিকাণ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা 


জার্মেনী, রুশির প্রভৃতির মত স্বাধীন দেশের অধিবাসী না রর 


হইলেও, ভারতবর্ষ যু পৃথিবীব অন্তর্গত," সেবিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই। ইহা শিবুত্রিশুলাখ্রে অবস্থিত কাণীর 
হায়, পৃথিবীর অন্থান্ত দেশের সহিত সম্বন্ধরহিত নহে। 
অস্ত মবদেশেব চিন্তা, ভাঁব, আকাজ্জা ও কৃতিত্বের উল্লা- 
সের তরঙ্গ এখানেও *আদিরা পৌছে । আমাদের প্তায়- 
সঙ্গত আকাজঙ্ক! পুর্ণ হওয়া দরকার। ইহা সত্য বে 
জার্মেনীর মত দেশে কৈসব প্রক্জাদের দাবীতে কর্ণপাত না 
করিলে ত'হাদের অসস্তোষ যে আকাব ধারণ করিতে পারে, 
ভণ্বতবর্ষে তাহার সম্ভবনা নাই। কিন্ত গ্রজাদের দাবী 
উপেক্ষিত হইলে গবর্ণমেন্টেব “সহিত ভারতবামীদের 
নযোগিতার ভাব যে কগিয়া যাইবে, তদ্ধিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই। অথচ ভারতবর্ষের উন্নতি ও শক্তিবৃদ্ধির 
জন্য এবং ব্রিটিননামাজ্যের স্থায়িত্বের জন্য, ভারতবাসী 
ও ব্রিটিশ গবর্ণমেপ্ট, ভারতবাসী ও ইংরেজ, এই উভয় 
পক্ষের  আন্তবিক সহযোগিতা আবগ্তক। প্রতুত্ব 
মথাদের আছে, শক্তি যাহাদের আছে, তাহারা অনেক 
কন কাজও করিতে পাবেন; কিন্তু তাহাঁরা কেবলমাত্র 
শাঞ্তপ্রয়োগ দ্বাবা একটি কাজ করিতে পারেন না, 
শামিতদের আন্তরিক অনুরাগপ্রন্থত সহযোগিতা লাভ কবিতে 
পারেন না এই-হেতু, আমর| মনে করি, ভারতবাসীদিগকে 
দেশেব আভ্য স্তবিক কাজে ব্রিটিশসাম্রাজ্যেব স্বণাসক 
1 দেওয়া উচিত। 

কর বসাইবার আভাস। 

রতবর্ষেব রাজস্বসচিব সাব্‌ উইলিয়ম মেয়ার ১৯১৭-১৮ 
রা জারব্যয়ের বজেট বাবস্থাপক সভার উপস্থিত 
যে, তিনি আনবৃদ্ধিব জন্য লবণের 
৷, কুমিলজ মানেৰ উপব? টান্ম 
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বসাইলেন না, কিন্তু প্রয়ো্ন হইলে ভবিষ্যতে লবণের 


বাণিজো, অন্ত সব স“ “বর সমান করিতে হইলে বে নানা 
বিভার্গে আবও বা ৬গচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
কিন্তু পুৰাতন ট্যান্সেণ , গ্রধাড়াইয়া বা নূতন ট্যান্স বমাইয়৷ 
আর বাড়াইয়া তাহা বারণকরিতে হইলে, দেখ! দরকার যে 
লোকের ট্যাক্স দিবার ক্ষত বাড়িতেছে কি না। মানুষের 
আয় যদি বাড়ে, তাহা হইলে বেশী করিয়৷ ট্যাক্স দিবার 
সামর্থ্যও জন্মে। কিন্ত আসাদের আর ত বাঁড়িতেছে ন|। 
কৃষি শিল্প আদি দ্বাবা আর বাঁড়াইবার চেষ্টা আমাদিগকেই 
করিতে হইবে বটে ; কিন্তু এবিষয়ে গবর্ণমেন্টের সাহায্য এবং 
উৎ্সাহও চাঁই। জার্মেনী, জাপান, প্রস্থৃতি নানা সভ্যদেশের 
ইতিহাস হইতে দেগ্সিতে পাওরা যাইতেছে যে সরকারী 
চেষ্টা এবং দেশের লোকেব চেষ্ট। উভন্থ্বে ফলে লোকের 
আয় বাড়িয়াছে। আমাদের দেশেও এইরীপ্ডপায় অব- 
লগ্ন কবিতে হইবে। আমরা সবকারেব সাহায্য ও" 
উৎসাহেব অপেক্ষায় বসিয়া থাকিলে বেকুবী হইবে) 
আমাদিগকে স্বাবলম্বী হইতে হইবে। কিন্তু গবর্ণমেপ্ট থে 


পা 


আদাদের, আয় বাড়াইবাব জন্য সম্যক আন্তরিক চেষ্টা be 


কবিবার'আগেই ট্যাক্স বাড়াইবার কথা বলিতেছেন, ইহা 
সঙ্গত বোধ হইতেছে না । 

বুদ্ধের ব্যয়ের জন্য, বুদ্ধঝণের জন্য এবং অন্ঠান্ত কাঁবণে 
ভারতবর্ষের সরকারী ব্যয় বাড়িরাছে। সেই বায় নিকাহ 
করিবাব জন্ত শিক্ষা প্রভৃতি বিভাগে ব্যক্প সংক্ষেপ করা 


হইয়াছে এবং নূতন ট্যাক্সও বসান হইয়াছে। কিন্তু ঘুদ্ধ * 


হইতেছে বলিয়া ত আমাদেৰ দেশে অজ্ঞতা কমে নাই, 
রোগ কমে নাই, স্বাস্ত্বোর উন্নতি হয় নাই, কৃষি 
ও শিল্পের উন্নতি ও বিস্তৃতি হম নাই। এই-নকল 
দিকে মন দেওয়াব প্রয়োজন পূর্ববৎ বহিয়াছে। 
সেইজন্য দেশে প্রতিনিধিবা গবর্ণমেণ্টকে শিক্ষণ স্বাস্থা 
কৃষি ও শিল্পেব উন্নতির জন্য বেশী করিয়া খরচ করিতে 
অন্থুবোধ করিতেছেন। তাহার উত্তরে বঙ্গেৰ গবর্ণর লড 
রোনাল্ডশে বলিয়াছেন, “ব্যবস্থাপক সভার এখন ছুটি হইল ;. 
এখন নির্বাচিত সভামভাশয়েবা ভাবুন দে ট্যান্স বাড়ান 


চা 
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কিরূগে আর বাড়িতে পাচ 


তারও 

ডাব পবর জন্য প্রস্তুত রাদী করুন।” 
গব্ণর-মহা শয় ভামাসা করিয় বোধ হর না। 
পকিনত আমরা বলি, আম ছে বে টা 
আরও ট্যাক্স দিতে পারি র যে নরকবা 


আর আছে, তাহার কি ঠিকৃ যথাযথ ব্যয় হর? যে-সব মোটা- 
গোটা বেতনের কাজে ইংরেজ কন্মচন্দ্ীবা নিযুক্ত আছেন, 
তাহার অধিকাণশেই অনেক কম ধবতনে দেশী যোগ্য লোক 
নিযুক্ত করিয়া দেশের কাজ চালাইতে পারা বার । ইংবেভ- 
দিগকে অত্যন্ত বেশী বেতন দেওয়া হয় বলিয়া এ উচ্চ 
হারেব সহিত কতকট! সঙ্গতি রক্ষার জন্য দেশী অনেক 
কম্মচাবাকেও বেশী বেতন দেওয়া হয়; অথচ শিক্ষক, 
কেরানী, পুলিশ কনষ্টেবল, পের়াদা, প্রভৃতিকে অত্যন্ত কম 
বেতন দেওয়া হয়। ইংরেজ নিরোগের দিক্রে দৃষ্টি না বাখিয়৷ 
কেবল যো? ৬ করিয়া কর্মচারী নিয়োগ করিলে খুব 
বাড়-নংক্ষেপ হইতে পাবে । পুলিশবিভাগের ব্যরও অত্যন্ত 
বাড়িয়াছে। ইহাও কমান যাইতে পারে। এইরূপে বে 
টাকা বাচিবে, তাহাদ্বারা দেশের শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষি ও শিল্পের 
উন্নতি করা যাইতে পারে। তাহাতে লোকদের উপার্জন 
হ্চবিবার শক্তি এবং আয় বাড়িবে। তখন ট্যাক্স বঢড়াইয়া 
রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়' দেশকে আরও উন্নত করিবার' জন্ত 


গবর্ণমেণ্ট বেশী কবিয়া খরচ করিতে পারিবেন। ইহাই 
হায়সঙ্গত, যুক্তিসঙ্গত ও স্বাভাবিক পন্থা । গবর্ণমেণ্ট যে 


বলিতেছেন, আরও ট্যাক্স দাও, তাহা হইলে তোমাদের 
শিক্ষা স্বাস্থ্য আদির বন্দোবস্ত করিব, ইহ ঠিক্‌ পথ নর। 

* লর্ড বোনান্ডশে বেশী ট্যাক্স চাহিতেছেন। কিন্তু ব্রিটিশ 
রাজনীতির ইতিহাসে “No taxation without 1epre- 
’ বলিয়া বে কথা বার বার শুন! গিয়াছে, তাহা 
ভারতবর্ষেও প্রযুজ্য মনে করি। আমরা ট্যাক্স ও দিব, এবং 
-ঞকি ভাবে কি কাছের ভন্ত তাহা ব্যয়িত হইবে, তাহা 
নির্ধারিত করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতাও আমাদের থাকিবে, 
গব্ণমেন্ট এইক্প ব্যবস্থা করুন। আমরা জানি দেশেব 
করভার আরও বৃদ্ধি পাইলে দেশের লোকের আহার 
কমিবে, বোগ বাড়িবে; তথাপি বদি গবণমেণ্ট আমাদের 
নিকট হইতে লণ্টহাত লাডস্ব ক্রিপে খবচ হইবে তাহা 


50171650101) 


সঙ্গ--বঙ্গে পুলিসের ব্যয় টি 


৯৩৯৫৯ ৪৯৮৮ 


৯ পাল সি সর্প ওত SEA EA TAS A 


স্থির করিবার ক্ষমতা আমাদিগকে ৫ দেন, তাই' "২ ' 
প্রয্নোজন-মত ট্যাক্স বৃদ্ধিতে আমবা সপ্মতি দিতে পা ৮ 

গত শতাব্দীতে যখন জমীর উপর রোড নুম্্র্ট হণ 
দেশের লোক আপত্তি করির়াছিল। তখন ভাত "1 
কে ন্িলের অদ্ধেক সভ্য (সবাই ইংরেজ? অ পাতি ৭ 
ছিলেন। ভাবতনচিব রোড সেশ্‌ বসানই স্থির কল, 
এই অঙ্গীকাব করেন যে ইহার টাকা করদাতাদেন = 5% + 
অন্থারে গ্রাম্য রুন্তা, গ্রাম হইতে জন্মনিঃসালণ এ" 
পানায় জলের ব্যবস্থাৰ জন্য ব্যরিত*হইবে । স ০15 
কবণাতাদেব অভিপ্রায় অন্থুসাবে বারের বাক 
রোণাল্ডশে করিতে পারিলে চিবন্থরণীয়্ফইবেন | = 
মাইকেনের শাসনকালে, বোডসেস্‌ বেন স্থাপি ২. 
তক্ছন্ ব্যয় করিবাব আদেশ হইয়াছে) তংপূর্বে ২ '$ 
বৎসব ধরিয়া বোড়সেসের লক্ষ লক্ষ টাকা উদ্ধা যা ৫৮ 
অভিগ্রেত কেবল তাহাতে বারিত না হইয়া! অন্ত «1 5 
ব্যর হইত। নুতন ট্যাক্স না বসাইয়া গবণদেণ্ট '£ ৭ 
অন্যকাজে ব্যদ্িত টাকা সথদসমেত গ্রামসমূহের উন্নতি 5 
ব্যয় কবিলে প্রত কল্যাণ হয়। 

বঙ্গে পুলিশের ব্যপ্ন। 

বঙ্গীয় বাবস্থাপক সভার বাবু ভবেন্রচন্দ্র রাম দে 77 
ছেন বে ১৯১২-১৩ সাল হইতে শিক্ষা-ও-স্বান্থা-বায়ের 
পুলিসের বায় কিরূপ বাড়িয়াছে। ১৯৯১২ ১৩ সালে দহন 
বায় ছল ৮৪ লক্ষ টাকা। তাহা বাড়ির' গত তিনে 
১ নোটি ৩৪ লক্ষে দাড়াইয়াছে। অর্থাৎ পাঁচ বং 1: 
লক্ষ বা শতকবা ১০ টাকা বাড়িয়াছে। 
শিক্ষ'র ব্যয় ছিল ৭৫ লক্ষ টাকা, গত বজেটে হাতে 
৯৮ লক্ষ টাকা ; অর্থাৎ ৫ বৎসরে ২৩ লক্ষ বা শ 71 
৩০ টাকা বাড়িয়াছে। ১৯১২-১৩/ন্ত স্থাস্থ্যবিভাগেদ বাণ 
ছিল ৭ লক্ষ ১৪ হাজাব, গত বজেটে হহ:'ছে ৫ লঙ্ত নল 
হাজার ) অর্থাৎ ৫ বৎসরে ১ লক্ষ ৬৬ হাজার ৮ * 
২২ টাকা হ্গিম্সাচ্ছে। 

-৯১২-&৩তে বঙ্গের মোট প্রাদেশিক বায় ছিল ৫ ২:1; 
৭০ - ক্ষ, গত বজেটে হইপাছে ৬ কোটি ৭৭ লক্ষ, ন! 
মোটব্যস্স শতকরা ১৯ টাক! বাড়িয়াছে। পুলিশে ৭7" 
কিন্তু বাড়িস্াছে “এতকর। ১০ টাল | ১০১২১০ 


১৪১১১, 


OE 


১৪ 


পুলিস-ব্যয় নোট বায়েব ২, শিক্ষা-বায় $ এব" স্থান্োক্পভি- 


“খায় ১: ছিল। গত বজেটে পুলিস-বায হইয়াছে মোট- 


ব্যয়েব ধর অধিক, শিক্ষাবায় ১ এবং স্বাস্থ্যোন্নতি-বায় 
স্ঃলরুও কম। 

বাবস্থাপক সভায় বাবু সুরেন্দ্রনাথ বায় বলেন নে 
যুদ্ধেন ওভ্ুভাতে প্রাপধিক '৪ তদুর্ধ স্তবেব শিক্ষান উন্নতি, 
শ্বাস্থোরতি, পানীয় জল, প্র্ৃতিন জন্য বায় স্থগিত কনা 
হইয়াছে, কিন্তু যুদ্ধের মধোই পুলিস-বায় শখতকবা ৩১ টাকা 
এবং গত পাচ বংসরে এতকবা ৬০ টাকা বাড়িয়াছে। 


পুলিফু-বায় বৃদ্ধির কারণ । 
পুলিস-বায় বৃদ্ধিব কাবণ দেখাইয়া গবর্ণমেপ্ট বলিতে 
পারেন, দেশে সাধাবণ অপবাধ এবং রাঙ্রনৈতিক অপবাধ 
বাড়িতেছে ; উহা দমন করিবার জন্য পুলিসের বায় 
বাড়ান দবকাব | আমব1ও ইহা চাই ন! যে আমাদের সর্বস্ব 
চুরি যায়, আমাদেৰ মানইজ্জৎ নষ্ট হয়, আমাদেব হাত প৷ 
কেহ ভাঙ্গিয়া দেয়, কেছ আমাদেব প্রাণবধ করে। 
কিন্ত দেশে অপরাধের সংখ্যা কদাইতে হইলে তাহার 
উৎপন্তি নির্ণয় কবিয়৷ অপবাধ হইতে না দেওয়াই শ্রেষ্ঠ 
পন্টা। রোগ হইলে তাহ! ধবিতে পারা এবং তাহার 
চিকিৎসা করান অপেক্ষা, রোগ যাহাতে না ভয় এবপ বন্দো- 
খন্ত কবা-- ' সঙ্গ কাল 
*.* মুঅপরাধ প্রধানতঃ কিকি 
[হাদের উৎপত্তি কোণায় । 
* নামক সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক 
-  |পমমুক্কে তিন ভাগে বিভক্ত 
4” হ অপরাধের নধ্যে কোন্‌ 
ভালও উহাতে লিখিত 
Iদ্বন-জাত এতকরা ১৫, 
৩2 এব (গ ) কামুকত। জাত 
বাধীন দেশ বলির তথায় 
i * না থাকায়/ তালিকায় 
যাইতেছে, মে, ইংলণ্ডে 
-চুনি আদি সম্পন্থিঘটিত 


২, ৬৭শ! কবে একশ শ্রণ্রা” ডাঁবতব্ষো 
রি ডু 


প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩২৪ 










হয়। নুভবাং দাবিদ্রা- 
একটি প্রধান উপায়। 


দাবিদ্রা ক উপায়_সাধারণ শিক্ষা, 
রুষনিক্ষা ও যকে বেশী উপার্জনক্ষমূূর 
করা। অতএব { পরোক্ষভাবে 


পুলিসের বায় কমাতে পাবা যায়। রা্রনৈতিক অপরাধে 
অস্তিত্বই ইংলণ্ডেৰ তালিকার নাই। ভতন।ং রাজনৈতিক 
অপনাধ নিমুর্প করাব প্ররুষ্ট উপায়, দেশকে ইলণ্ডেন 
মত কর!) অথাৎ ইঃলগে প্রঙ্গাদের মত-অন্ুসারে যেনন 
কাজ হয়, এখানেও তদ্রপ বাবস্থ। কবিয়! ভারতবর্ষকে 
স্বশাসক করা । বাকী চহ শ্রেণীব অপবাধ এবং সর্ববিধ 
অপরাধ কমাইতে পাবা বায়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যোরতি দ্বারা। 
সুশিক্ষ। ও সংসংসগ্গ দ্বাবা বাল্যকাল ভইতে মানুষে নৈতিক 
সুস্থতা বঙ্গিত ব্রা হইলে, দেশের স্বাস্থা খাবাপ হইলে, 
এবং লোকে ভাল করিয়া খাইতে নপাইলে যে অপনাধীব 
সংখ্যা বাড়ে সে বিষয়ে ২০ দত 


উদ্ধত করিতেছি £__ 


“The growth of criuninals 18 greatly siimulated 
where people are badly fed, morally and physically 
unhealthy, mfected with any forms of disease nnd 
vice. In such circumstances, moreover, there 1s too 
often the evil influence of heredity and examples 
Euncyélopaedia Britaunica, Vol. Vil, p +43. 


অঁতএব অপরাধী ধরিয়া শান্তি দিবার জন্য এবং অপরাধ 
নিবারণের জন্য, গবণমেন্ট কেবল ক্রমাগত পুলিশের বায় 
না বাড়াইয়া, সুশিক্ষ৷ দিতে, কৃষিশিল্পেব উন্নতি ও স্বান্তোর 
উন্নতি করিতে এবং এ্জাদিগকে স্বশাসন-ক্ষমতা প্রদান 
করিতে মনোযোগী হউন। তাহা হইলে পুলিশের বায় অনেক 
কমিবে, অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত পুলিস কন্মচাবীর 
অত্যাচার কঁমিবে, দেশে সন্তোষ বৃদ্ধি হইবে, এবং সকল 
বিষয়ে দেশেৰ উন্নতি হইবে। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্নচুরি । 

ইহা সাতিশয় হঃখেব বিষয় নে প্রথমবারের প্রবেশিকা 
পরীক্ষাব প্রশ্ন চুরি াওয়াঁন পন দ্বিতীয় বাব পবীক্ষ! গৃহীত 
হইবার পুবে তালার প্রশ্নও চুরি যাওয়ায় ই পনীক্ষা নাকচ 
হইয়াছে, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব রেজিস্রীর বিজ্ঞাপন 
দিয়াছেন নে ১৫ নেন পুর্ধো আব পৰীক্ষা গহীন হইবে 
না। ছাত্রদিৎবে অনিশ্চামর ঘন্কপাৰ? মো না বাঁধি 


. 


চিত্রাধিকারী শ্রীযুক্ত র র দণ্ডিগয় মহ 









য়ের সোজন্তে । 
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১ম সংখা ] 


এই মহৎ শিক্ষা দিয়৷ গিয্নাছেন। দেশে শে এই-সকল পরিবর্তন 
আনয়ন করিয়াছিল বলিয়াই আমর! তাহার প্রবস্থিত 
ধৰ্বান্দোলনকে “ধর্ম্মবিধান' বলি। ধৰ্ম্মবিধানের * লক্ষণ 
নির্দেশ করিতে হইলে বলিতে হয়; নূতন চিন্তা, নূতন 
আকাঙ্ষা, নূতন স্বভাব, ও স্বীয় যুগের ও সমসাদন্িক 
মানুষের উপর গভীর আশা । এসকলের সঙ্গে নুন 
ধৰ্মতের ও নূতন সমাজরীতির প্রবর্তন থাকিতে পারে, 
কিন্তু তাহ বাগ লফষণগাত্র। নাক্কবের হদরেক ও প্রকৃতির 


পিং ধর্মাবিধানের প্রকৃত পরিচয় । 
Ei ক ৩৫ 


ডি ইতযাদি। এইসকল ' বিভিন্ন হো ভা ৪ 


সৌন্দব্য-সমাবেশের প্রণালীতেও বা কত প্রভেদ। তর 
এক নগরেই হয়তো উক্তরূপ নানাপ্রকার বৈচিত্রোর, 
সমাবেশ। কিন্তু প্রাচীন নগর উদয়পুরে রশ বৈচিত্রোর: 
মিশ্রণ নাই বলিলেই হয়। চারিদিকে, ্বিবেষ্টিত রড. 
হদের মধ্য মন্খর-হশ্মোর শিল্পধালা জলপ্রপাতের য় প' 
হইতে হ্রদের জলে যেন ঝরিয়া পড়িতেছে। এ 

ননে হয় যেন ইহা বালাকালের চিন্তাপ্রস্থত 

প্রাসাদ ।  উদয়্পুরে. আসিলে মনে হয় যেন এক অব 


উদয়পুরের জগমন্দির প্রাসাদ । 


উদয়পুর . 
ভারতবর্ষ একটি [বচিত্র দেশ--শিল্পে, সাহিত্যে, সৌন্দর্যো, 
kb দশো, মন্থধানমাজে এত বৈচিত্রা আর কোনও দেশে 
ঈঞেসাছে কিন! সন্দেহ । শিল্পের দিক দিয়া দেখিতে গেলে 
| দেখা যায় কত বিভিন্ন প্রকারের আদর্শের সমাবেশ তাহার 
/ মধ্যে হইয়াছে । কোথায়ও:দেখা যায় শক্রর আক্রমণ রোধ 
করিবার বিশাল দুর্গ, কোথায়ও মৰ্ম্মরনিন্মিত বিচিত্র-ুপ্ধ- 
কারুকার্ধাম্ডিত মনোরম হর্্মা, কোথায়ও অনিন্দিত 
'মসজেদ, আবার* কোথায়ও পব্বতখোদিত বিশালমন্দির, 
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এরূপ মনে হয় কিনা জানি না। উদয়পুরের প্ররুতিদত্ত দ্রবা-; 


সম্ভারের বাবহারে বে মুসলমান নৃপতিগণ অরুতকার্ধা 
ফুরাছেন তাহাতে ছানি ব্রার কারণ দু বরং স্থখের 
এই পা থাকিত না-__হৃতরাজা নৃপতির মতই নিঃস্ব 
প্রতীয়মান হইত। শত শত বৎসর পূর্বেও উদয়পুরের যে 
সৌন্দৰ্য্য যে গরিম! ছিল এখনও তাহাই আছে.। সামান্ত 
এক-আধটুকু যে পরিবর্তন হয় নাই তাহা বলিলে' মিথ্যা 


বলা হয়, কিন্তু মনে হয় উদয়পুরে আসিবার পুর্বে যিনি: 


চে 





প্রবাসী-__বৈশাখ, ১৩২৪ 





দেখার পর মার ইহার পরিবর্তন 
এখানে প্রকৃতির ও মানবশিল্পের থে 
সমন্বপন বটিগ্নাছে তাহা বোধ হয় বিশ্বে | নে : 
সাজে তাই দিয়! সাজাইয়! রাখা হইয়াছেশ্্ইহার কিছু একটু 
পরিবর্তন করিলেই সমস্তটি বেন নষ্ট হইয়া যাইবে । উ 
পরের পথ সুগম নহে, খুব সম্ভব সেই হেতু দশকের (তেমন 
প্রাদুর্ভাব নাই এ 
খোলার পর হইতে পথ পূর্বাপেক্ষ! অনেক পরিমাণে স্থগম 
হইয়াছে। 
পূর্বেই বল৷ হইয়াছে যে, সহরের সংস্থিতি ইহার অপেক্ষা 
সুন্দর হইতেই পারে না । বিশাল মরুভূমির মধা দিয়া যাইতে 
যাইতে ক্চিং মনসা-গাছের বেড়া চক্ষুর তৃপ্তি সাধন করে এবং 
একটু*্দূর হইতে নগরের সুদৃশ্য বিশাল হদ ও তাহার মধা- 
[স্থিত মৌরকরোজ্জল শুত্রপ্রাসাদ- সমন্বিত ক্ষুদ্র বৃহৎ দ্বীপ- 
_ গুলি দর্শকের মন মোহিত করিয়া দেয়। পোলা নামক হৃদটি 
bk ₹ সবৰ্চেয়ে সুন্দর, ঘটি যেমন সুন্দর তাহার চতুম্পার্থের দৃশ্য 


লৌন্দ্যা থাক 


কিন্তু চিতোর হইতে ব্রাঞ্চলাইনটি দম্পতি পক্ষ বিস্তার করিয়া রহিয়াছে! 


সী ঠা ভাগ, ১ম খণ্ড 


FNANANANANADN PN Nr 


A 
হদের পার্শ্বে পাশ্বে' 
হইলে চতৃদ্দিকে প্রাকৃতিক 
এত সৌন্দর্যাশালী হইতে পারিত 
দুইটি সর্বাপেক্ষ সুন্দর জগমন্দির 
ও জগনিবাস। এই দুই দ্বীপে তুষারশুল্র মার্কেল পাথরের 
প্রাসাদ দুইটি দেখিচুল বোধ হয় যেন শ্বেতপক্ষবিশিষ্ট হংস- 
তাল ও বটগাছে'র 
ছায়া দিয়া প্রাসাদগুলি ঢাকা পড়িয়াছে ও দিপ্রহরের উত্তাপ 
হইতে রক্ষা পাইতেছে । এই-সকল দ্বীপে কেন, হৃদেই 


এ কথা ঠিক যে এই 
থাকিত তাহা 


| সত্বেও ইহা 


যদি প্রাসাদ রি না 


না। দ্বীপগুলির মধ্য 


কাহাকেও 3 দানে টা নহেন, এমন কি 
নৌকাও বাবহার করিতে দেন। এইসকল প্রাসাদের 
একটিতে বিদ্রোহের পর পলায়ন-তৎপর হুর সি 
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বলিয়াছেন যে, তুষারগুভ্র মর্ম্মর- 
প্রাসাদের প্রতিবিশ্বগুলি বাত্যাতাঁড়িত 
বীচিবিক্ষুব্ধ হদের জলের মধ্যে পড়িয়া 
সমস্ত জলকে একটা অপরূপ শুভ্রতায় 
মণ্ডিত করিয়া তোলে । এই-সকল 


প্রানাদের প্রতোকটির সংলগ্ন এক 


একটি উদান আছে। এই-সকল 
উদ্যানের বৃহৎ বৃহৎ বট, প্রভৃতি গাছের 


বৈচিত্রা আনিয়া দেয়। রৌদ্র-ছাক্সার 
অপুর্ব সমা[বশ প্রামাদের প্রাচীর- 
গাত্রে, গন্থজে, ছাদে প্রতিফলিত হুইয়! 
অভিনব দৃশোর স্বজন করে। সুউচ্চ 
প্রাসাদচুড়া কোনও কোনও স্থানে 
আকাশের নীলিমা ফ্াইয়া ঠেকিয়াছে 
বোধ হয় ও চারিদিকে আকাশে জলে 
স্থলে কেবল শুভ্রতার মেলা লাগিয়া 
গিয়াছে দেখা যায়।” 

হদের বাহার সেই সময় খুব বেশী 
খুলিয়া যায় যখন মৌন রজনীতে্ 
রাজ-প্রতিনিধি অথবা রাজপরিবারের 
কাহারও শুভাগমনে সারি সারি 
প্রদীপমালায় হুদ আলোকিত হইয়' 
উঠে। মনে হয় যেন গরবিনী সুন্দরী 
,প্রদীপরাণীরা মুকুরে মুখ্প্রতিবিদ্ 
দেখিয়া আনন্দোজ্জল হাসো মাতিয়া নৃতচ 
* করিয়৷ গড়াইয়া পড়িতেছে। চারি মাইল 





ডদয়পুরের অস্তঃপুরকা-উদ্যান । 


. 
একটি হইতে রাণার বিদ্রপে উত্তান্ত হইয়া জেনারেল দীর্ঘ বিশাল মন্মর-প্রাচীরের গায়ে গায়ে দীপাবলী ঝুলাইয়! 
আউটরাম অসংখা কুম্ভীরপরিপূর্ণ হদে লাফাইয়। পড়িয়া দেওয়৷ হর ও নিৰ্ম্মল স্থির শান্ত স্বচ্ছ জলে তাহার প্রতিবিদ্ব 
সীতরাইয়। পার হইয়া গিয়াছিলেন। এইরূপ বহু কাহিনীর জিয়া উঠে। তারপর বাজী পোড়ান হয়। নানারূপ > 
কতবিধ স্মৃতি এই হৃদের সঙ্গে বিজড়িত আছে। কিন্তু এই বাজীর নানারূপ নুতাভঙ্গী, বিচিত্র বর্ণ মাধুৰ্য্য প্রাচ্য এশ্বর্য্যের 
রমা দৃশোর ,মধ্যে দীড়াইলে সুখ স্থৃতি ছাড়া ছুঃখকরুণ পরিচয় ব্যক্ত করিয়া তুলে। অনেকে হ্ুদদে জলবিহার 
কোনও "স্বৃতিহ মনে উদিত হয় না_-একটা ভাবের নেশায় করিয়া বেড়ান; বিহারক্লান্ত দেহ প্রাসাদগুলির ছায়া 
, বিভোর হইয়া উঠিতে হয়। হুদমধাস্থিত মন্ন্মরপ্রাদাদ সুশীতল উদ্যান-বাটিকার প্রসারিত করিয়া! বেশ আরাম 
গুলির কথা বলিতে যাইয়া পার্শিতাল লান্ডন পাওয়া বায়-_প্রসারিত দেহে বিশ্রামের ‘সময় নয়নসম্মুখে 
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টিসি 
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৯০/৯৯/৯০৯৫ 


এস রি ৯ 


AAA AAS 


উদয়পুরের রাজপ্রানাদ। 


হয়। একটা নির্দিষ্ট সময়ে এই বিভাগের কন্ম্চারীর। 
বরাহদিগকে ডাক দেয়; ডাক শুনিবামাত্র শত শত দুগ্ধ 
রন্যবরাহ চারিদিকের -জঙ্জল হইতে বাহির হইয়া! প্রাসাদের 
নিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে জম: হয়। এই 


উপর হইতে খাদা ফেলিয়া দেওয়া হয়। সে 


প্রান্তরে প্রানাদের 
এক ভাষণ 
মহামারী ব্যাপার । খাদালাভার্থ বরাহগণের মারামারি বাবে, 
ও তাহাদের চীৎকারে সে স্থান মুখরিত হইয়৷ উঠে। সে সময় 
যদি কেহ যুদ্ধে রঞ্তজবরাহগণের মধো গিয়া পড়ে তবে তাহার 
জীবনের কোনও সম্ভাবনাই থাকে না। 
সারে বিশেষ করির' বহুদিন ধরির: দেখিবার মতন 
জিনিষ বিশেষ কিছু নাই বলিলেই চলে, কিন্তু ইহার জন 
সাধারণ একেবারে উপেক্ষার বিষয় নভে । 
কিছু দূরে একটি জেনানা-উদ্যান আছে । দর্শকরা এখানে 
আনিয়া দেখিতে পারেন । ভিতরের অন্তঃপুরিকা উদ্যানে 
* বাহিরের পুরুষের প্রবেশের হুকুম নাই, কিন্তু বাহিরের 
অস্তঃপুরিকাউদ্ভানে সকলে যাইতে পারেন | উদ্যানটি প্ররুত 


হৃদ হহতে 


ভারতীয় রীতানুষারী সজ্জিত। উদ্যানে কএকটি পৃ্দবিনা* 
আছে! পুষ্করিণীর পাড়ে পাড়ে সুন্দর সুন্দর গাছ আছে 
ও কোথায় কোথায় ব্দিবার জন্য ছোট 
ছোট ছায়্াশীতল-কুঞ্জ আছে । কিন্ত দশক যেখানেই যাউন না 
কেন তাহার মন সেই হৃদেই পড়িয়া থাকিবে ও শান্ত স্বচ্ছ 
হদে বিহার করিত্তে করিতে হ্ৃদজলে ও প্রাসাদগুলিতে 
প্রতিফলিত হূর্যারশ্মির বিচিত্র লীলা দেখিবার জন্য মন সর্বদা 
উৎসুক রহিবে। উদয়পুর মেন একটা কল্পলোকের স্বপ্নরাজ্া, 
সে বেন বাস্তবের সীমার বাহিরে | 


খরতাপের লময় 


জীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী । 





ud 


১ম সংখা] 


দাতের ওঝ! 


(আটন চেগভের গল্প হইতে ) . 


* জমীদাব-বাবুব দীতে বিষম ব্যথা । তিনি ধেনো মদে মুখ 


ধুইয়াছেন) দাতে চুরোটেব ছাই, আফিম, টার্পিন, কেরোসিন 
তেল লাগাইয়াছেন ; গালে উপবে আয়োডিন ঘসিয়াছেন ) 
ম্পিরিটে ভুলো ভিজাইর' কান শজিয়াছেন ; বতকিছু 
কবিবাব ত' কবিয়াছেন, কিন্ত কিছুতেই স্বস্তি পাইাতেছেন 
না। দাতেব ডাক্তারকে ডাকাঁনো হইয়াছিল, তিনি 
আসিয়! দাতেব গোডায় একটা খোচা দিয়া কুইনীনেব 
বাবস্থা কবিরা গিয়াছেন 3 বাবু কিন্ত তাভাতেও ভালো বোধ 
কবিতেছেন না। দাতটা তুলিরা ফেলিতেও তাব বথেষ্ট 
আপত্তি । বাড়ীতে প্রত্যেকেই একটা-ন*একটা প্রতীকাবেব 
ব্যবস্থধ করিতেছে--গিন্নি, ছেলে-মেয়েবা, চাকব-দাসী, এন 


' কি আস্তারলের ছোঁড়াটা পর্যন্ত । অবশেষে ভমীদার-বাবুব 


সর্দার রাধুনী নিধুঠাকুর আসিয়া তাকে 'ওখাব াশ্রর 
লইতে উপদেশ দিল। | 
সে বলিল_-“হুজুর, দশ বছব আগে এখানে একটা 


, লোক ছিল, দাত-বাথা সারাবার অমন ওঝা আর দুটি নেই । 
_ অদ্তুত তার শক্তি! সে কেবল জানলার দিকে ফিরে একবার 


থুক্‌ করে’ থুতু ফেলতো আব সঙ্গে-নঙ্গে ফস্‌ কৰে’ ব্যথা! 
সেবে যেত 1” 

“এখন সে কোথায় ?” 

“আজ্ঞে সে ষ্ট্যাম্পো-আপিসে কাজ করতো । 


জবাব পেয়ে সে তার শ্বশুরবাড়ী চলে গিয়েছিল। এখন 


* শুনেছি সেখানেই থাকে । যা কিছু উপায় করে তা এ দাত 


থেকেই কারুব দীতে ব্যথা হয়েছে কি অমনি তার ডাক 
পাড়ে। কাছাকাছি বারা থাকে তাবা অবিষ্তি তাকে 
বাড়ীতে ডেকে নিয়ে বায, কিন্ত দূবের রুগীদেব টেলিগেরাপে 


_৯৮ সে চিকিচ্ছে করে। হুজুর, তাকে একটা টেলিগেরাপ 


পাঠিয়ে দিন, লিখে দিন_-“ভগবানেব দাস, আমার দাতে বড় 
ব্যাথা, তুমি আমায় ভালো কব । তার ভিক্তিটটা আপনি 
এ টেলিগেবাঁপেই পাঠিয়ে দিতে পাবেন 1৮ 

“যা-যাঃ আহাম্মক কোথাকার 1” 

“আজ্ঞে হুুব, একবার দেখুনই না! অবিশ্যি ভার 


সে-কাজে . 


দাতের ওঝা ৩১ 


+ পি পি পি 


পাটি পা AN পা পাটি পাঁচ পরি পাটি পি পরি পি AN পি পাস AN AN AOR পাস পা বাটি EN RAN পা 


একটু পান-দোধ আছে, অন্য অন্ত দোষও যে একটু-মাধটু 
নেই তা নয়, কথাবার্তারও বিশেষ মোলায়েম নয়, কিন্তু 
নাদতর ব্যথা সাবানোতে সে একেবারে ওস্তাদ ! শস্তাদ ” 

জমীদার-পত্নী বলিলেন, “তা নর দাওই নী একট! ভার 
ক্ৰ’ | অবিশ্যি ঝাঁড়-কুঁকে তোমার বিশ্ব্বস নেই তা আছি 
জানি, কিন্ত তাব পাঠালে তো আাব তোমার কোনে! লেঠি 
হবে না! তাবট। পাঠিয়ে দাও ।” 

. জমীদাব-বাবু কিছুক্ষণ চুপ কবিয়া থাকিব’ বলিলেন, 

শাচ্ছা, দবকার হলে আমি বমদূতকেও তাৰ কৰতে বাজ; 
আছি। উঃ! আব ত লঙ্ব হয় না! আচ্ছা, বল, 
ওঝাব নাম কি? কোথায় থাকে সে ?% 

বাবু কলগট৷ হাতে লইয়' টেবিলের উপব ঝুিয় 
বসিলেন। 

“আজ্ঞে সেখানে তাকে সকলেই চেনে, বান্তাব ব'ঝূনট 
পর্য্যন্ত । তাবট। পাঠান শ্রীযুক্ত--” 

“শ্রীধুক্ত--কি ?” 

“আজে শ্রীবুক্ত__ নামটা ঠিক মনে পড়চে না. এখানে 
আসতে আসতে এখুনি মনে পড়েছিল, দাড়ান একটু, বলচি।" 

নিধুঠাকুর কড়ি-বরগাব দিকে চোখ তুলিয়া বিড বিড় 
করিয়া কি বলিতে লাগিল। জমীদাব ও তাহাব পরী 
অসহিঞ্ুভাবে তার উত্তরেব প্রতীক্ষার বহিলেন। 

“কিরে কি হল ? ভাব ভাঁব।” 

“এই বলচি বলে’--নামটা তে। অতি সাধাবণ--?ঘাড়া 
সন্বন্ধে একটা কি নাম।-” 

“অব?” 

“না অশ্ব নয়ত! 

“অশ্বিনী ?” 

“না অশ্বিনীও নর, নামটা যে ঘোড়া-সন্বস্বীয় ত) আদাব 
বেশ মনে আছে, কিন্তু নামটা একদম ভুলে গেছি ।” 

“ ‘ঘোটক’ নয়?” 

“উহু, দাড়ান মনে কবচি। ‘ক্ষেত্র'_ঘাস’ 
কোনটাই নয়।* 

“কুকুর-জাতীর নাম নয় তো ?” 

“আজ্ঞে না, তা আর আমাব মনে নেই? 
জাতীয়, আমার ঠিক মনে আছে ।” 


El 


দাড়ান - ” 


=-উন্ধ ০. 
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জগীদার-পত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন,_ “আচ্ছা হয়’ নর? 

নিধু মাথা নাঁড়িতে লাগিল, বলিল-_ “না, মনে 
পড়টৈ না।” 

জনীদার-বাঁবুর অসহা হইয়া উঠিল।- তিনি টেবিলের 
উপর একটা বিবুটি ঘুসি মারিরা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 
“নামই বদি তোর মনে নেই তবে আমায় জালাতে এসে- 
ছিলি কেন বে ব্যাটা? দূব হ! বেবো আঘাব সামনে 
থেকে [? * " 


নিধুঠাকুর ধীবে ধীবে বাহির হইয়া গেঁল। জনীদার-বাবু 


দুই হাতে দুই গাল চাপিরা ধবিয়া আর্তনাদ করিতে কবিতে 
অন্দব-মহলে প্রবেশ কবিলেন,_“উঃ ভগবান! প্রাণ 
গেল! মাগো! চোখে আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না 1”, 

রাধুনীব সদ্দাৰ বাগানে গিয়া আকাশের পানে মুখ 
তুলির! ষ্টাম্পো-বিক্রেতার নাগ স্মবণ করিবাব অক্ষম চেষ্টা 
কবিতে লাগিল । 

বিড় বিড় কবিরা সে বলিতে লাগিল“ ‘বাজী’ 
লাগাগ’_-“বান’। ওঃ! কিছুতেই মনে পড়ে না।” 

কিছুক্ষণ পারে বাবুর কাছে আবার তলব পড়িল, তিনি 
জিজ্ঞাসা কবিলেন__“মনে পড়েছে কি?” 

নিধু মাথ৷ চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল__“আজ্জে 
ভাবছি ।” 

বাড়ীর মকলে ঘে যেখানে ছিল নামটা কি হইতে পাবে 
ভাবিতে বসিল। ছোট বড় মাঝারি নানান রকমের 
ঘোড়া ; নানা জাতের ঘোড়। ; তাঁহাদের সাজ ও পোষাকের 


নাম-_এক কথায় ঘোড়া সম্বন্ধে যাহা কিছু হইতে পারে ' 


সকলে ভাবিয়া! ভাবিয়া সারা হইয়া গেল। ঘরের মধ্যে, 
বাগানের মাঝে, চাকববাঁকরের আস্তানার, রহ্ধনশালায় 
--সকলেই মাথা চুলকাইতেছে আর ভাঁবিতেছে, নামটা কি 
হইতে পাবে। 
ভৃত্যবর্গের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল-_-“ওহে, 
'আন্তাবল? নয় তো?” 
নিধু বিবক্ত হইয়া বলিল--“না-নী !” 
অপ একজন জিজ্ঞাসা করিল“ “কোঁচম্যান” নয়? 
. ভাড়াটে গাড়ী” ?* 
নিধু বলিল-পনা হে না।” 


প্রবাসী- বৈশাখ, ১৩২৪ 


৯4৯০৩ স্পট দত আলতা লাখ 


CL ১৭শ ভাগ, ১ম গড 


ভিলা ছাড়িয় দিয়া বলিল--“তবে আর 
টেলিগেরাপ করবে কাকে ?৮ 
জমীদারের শিশুকন্তা দ্বিতীয় ভাগের বানান মুখস্ত 


কবিতেছিল, সে উৎসাহিত হইয়া চেঁচাইরা উঠিল বাবা 1৯ 


অবাবা! “হ্ষো নয় ত?” 

* সেকথা শুনিয়া বড় ছুঃখেও জমীদীব-বাবুর হাসি পাঁইল। 
যন্ত্রণা আব সহ কবিনিতি ন| পারিস বাবু প্রচার করিলেন, 
ঠিক নাম যে কলিতে পারিবে তাহাকে পাচ টাকা পুবন্গাব 
দিবেন। - 
তখন পুবস্কারের লোভে বাড়ীস্থদ্ধ চাকববাকর 
নিধুঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া ঘুবিয়া নানা-প্রকাব নাম 
প্রস্তাব করিতে লাগিল । 

সন্ধ্যা হইল, তখনো নাম খুঁজিয়া পাওয়া বার নাই। 
রাত্রি গভীর হইল, ঢুলিরা চুলিয়া অবশেষে, সকলে *শুইতে 
গেল, তাব আর পাঠানো হইল না । 

বাবুর চোখে ঘুম নাই, তিনি সাবাবাত পাচারি করিয়া 
ফিরিলেন। ভোর তিনটের সময় পাঁচক-সর্দীরেব শয়ন- 
কক্ষের দ্বারে আঘাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন__“ওহে 


নামটা মনে পড়ল ? তরঙ্গ নয় ত?” বাবুর তখন কাঁদিতে 


ইচ্ছা হইতেছিল। 
নিধু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল--“আজ্ে না হুজুর 1৮ 
“আচ্ছা স্মরণশক্তি যাহোক! আমি মরতে বসেছি, 
নাম আর তোর মনেই পড়ে না।”, 


পরদিন প্রভাত দ্বাতেব ডাক্তারের আবার ডাক 
পড়িল। বাবু বলিলেন--“নিন, তুলে ফেলুন, আর তো. 
সহা হয় না।” * 

ডাক্তার বেদনাদারক দ্বাতটা তুলিয়া ফেলিলেন। অক্প- 
কালেব মধ্যেই ব্যথা কমিয়া গেল, বাবুও হাঁফ ছাড়িয়া 
বাচিলেন। ফি লইয়া ডাক্তাব গাড়ী চড়িয়া রওনা হইলেন | 
ফটক পার হইয়া মাঠে নিধুর সঙ্গে দ্যাখা। সে রাস্তার 
ধারে মাটির দিকে চাহিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিল। 

ডাক্তার নিকটে আসিয়া বলিলেন--“ওহে ঠাকুর, তোমার 
সন্ধানে কোথাও খড় আছে? ইদানী চাষীদের কাছ থেকে 
কিনছিলুম, দেখলুম কোনো কাজের নর” 


€ 


"টম সংখা | 
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নিব কথা কহিল না, ডাক্তারের দিকে ক্যালফ্যাল 
করিয়। চাহিয়া বহিল, তারপন অদ্ভুত বকমে একটুখানি 
ভাঁদিল। তারপর সহদা হাত দুখানা উপর দিকে তুলিয়া 
ক্রিয়া সে ভৌ ভে? করিয়া বাড়ীর দিকে ছুটিল। সে কী ছুট! 
বেন তাহাকে পাগল! কুকুরে তাড়া করিগ্নাছে। 

প্নামট। মনে পড়েছে হুজুর, মনে পড়েছে”__বলিক্া 
আনন্দে চীৎকার করিতে করিতে নিধুত্ঠাকুর হুড়মুড় করিরা 
বাবুর বৈঠকথানায় গিক্স! হাজিবত। "ডাক্বরের কল্যাণে 
নামটা মনে পড়েছে! নাসট! হচ্চে খোড়োরাম ৷ খোড়ো- 
রাম সর্দারের নামে এখুনি টেলিগেরাপ পাঠিয়ে দিন, এক্ষুনি 
দাতের ব্যথ! সেবে যাবে ।” 

বাবু তাচ্ছিল্যের নহিত বপিলেন--“থাণ্‌ থান্‌ বোকা- 
বাম সর্নার কোথাকার ! দাতই নেই ত! মাবার দাতের 


১৮৯৩৯ পি তত 


বাথ| 1” 
সুরেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
জাতনক্বন্ধীয় মতবাদের 
৬ সমালোচনা 
(Emile S.nartaর ফরাশী হইতে ) ৰ 


সাধারণ জাতিতস্বের মতাগত নেন্্‌ফিল্ডের উপর বিলক্ষণ 
আবিপত্য বিস্তাৰ কৰিয়াছে ; থে নমরে তিনি সমস্ত গৌড়ামি 
হইতে ফিরিদ্লা আসিরাঁছেন, ঠিক্‌ দেই সময়েই তিনি আবার 
এরূপ অবিচলিত ভাবে কতক গুলি স্থিরনিদ্দিধ শ্রেণীর উপর 
প্লিখাস স্থাপন করিরাছেন ষে তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। 
অন্তত তিনি বে-সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা 
সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ ও স্থম্পই)_যদিও তিনি এইরূপ সুস্পষ্টত৷ 
বরাবর বক্ষা করিয়া চলেন নাই । কিন্তু তাহাব গন্যস্থান 
2 কোথায় তাহা তিনি ঠিক্‌ বুঝিরাছেন। 

ভাহাব বিবেচনার, বৃক্তি-সামাই জাতের মূল-ভিত্তি ; 
ইহাই নেই কেন্দ্র বাহার চাবিনিকে জাতটা গড়িয়া! উঠিয়াছে। 
উৎপত্তির আব কোন কারণ তিনি স্বীকাৰ কবেন না। 
তিনি ইচ্ছ। করিয়াই, বংশেব প্রভাব, ধর্ম্দেন প্রভাব, উন 
হইতে বর্জন কবিষ্বান্ছেন। শাহাব মতে,-_ভাঁরতে, মার্শা 

Kd 
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ও আদিম- নিবানী প্রভৃতি লোক প্রবাহে পার্থকা নদে 
কন৷ একটা নিছক বিভ্ৰম মাত্র। বনুপূর্কেই দেশ ভ্রমণ 
বন্যায় লোকদাধারণ নিমজ্জিত হইয়াছিল। খুব গত 
সমস্ত একাকার হইরা গিরাছিল; খুষ্টার যুগের স্ত্তরাধির 
বংসর পূর্বে, একতা অর্জ্জিত হইয়াছিল। কেবল, বৃন্তিৎ 
বিশেধত্বের কৃপায়, জাতের ব্যবস্থাটা উহার মে (হেনে 
বীজ নিঃক্ষেপ কবিতে সমর্থ হইয়াছিল । ভাছা হত 
গুল একট; সুনির্দিষ্ট ও অকাট্য শৃঙ্খলা অনুসাৰে পপ 
হইগাছিল) দেই একই শৃঙ্খল! বে শৃঙ্খল] অঙ্গুপাবে বি ভি, 
কি শ্রমশিক্প, তাবং বিভাগেই ম্যনব-জীবন উন্নতিন + 
অগ্রসব হর; এই-সকল পর্ধ্যারেব মধ্যে বে পর্যায়ের 0 

গৌরব নির্দিই আছে, তাহার অবলদ্িত ব্যবসায় ব: দুক্তিও 
ঠিক্‌ সেই পদগৌবুব লাভ করে। এই-প্রকারেই ক'পিগণ 
শ্রেণীয়_ জাতদিগের মধ্যে নেস্ফিল্ড ছুটি বু 
বকমেব বিভাগ দেখিতে পাইয়াছেন £_প্রথম-বিভ-গ৭, 
ধাতুশোধন-শিল্পের পূর্ববন্তী যেসকল শিল্প সেক 
শিল্পেব অন্বূপ,_ ইহাই নিম্নতম বিভাগ ; দ্বিতীয় বি" 
অপেক্ষাকৃত সমুন্নত__উহা' ধাঁতুশোধন-শিল্পসমূহের বিনা, 
কিংবা যে-সময় এ-সকল শিল্প বিকাশ লাভ কৰে দেহ 
সমষের বিভাগ । সাদৃষ্ত-আভাস-মূলক ভিত্তির উপৰ ভপ 
দিয়া তিনি এক অন্তুত-রকমেৰ নৈপুণ্য খরচ করিয়েন | 
তাহাব মতে, প্রত্যেক জাঁতের আপেক্ষিক অগ্রগণা, 
যেমনটি এখন আছে-উভ। হিন্দুপ্রথা পূর্ব হইছে 
স্থিরনির্দি কবিতা দিয়াছে। এইরূপে-শীকাৰ, মাহধব, 
গো-গহিষ চবানে।, ভূগ্যধিকাঁর রাখা, হস্তনাধ্য ববদাচ, 
বাণিজা, দান্তবৃত্তি, পৌবোহিত্য--এই-নকল কর্ম অগুসাবে 
এক জাত আর-এক জাতের উপবে অধিষ্ঠিত। তাহান 
নিজের ব্যবহৃত বাক্যগুলি এই £__“কেবল ভারতে নয়, 
সমস্ত জগতে, মানবজাতির শ্রসশিল্পে বে ক্রমোন্নতি পরিনক্ষিভ 
হর, প্রত্যেক জাত সেই ক্রমোন্নতির এক এক ধাপ জি 
কার করিরা আছে” জাত-সোপানের নিম্ন ও উচ্চ ধাপে 
শ্রমিল্পেব যেরূপ উন্নত অবস্থা বা অনুন্নত আদিম আনস্থ' 
তনগুনাবে প্রতোক খিল্পব্যবসারী-জাতের পদমর্ধ্যাদা নির্ধানিত 
ভর। এইকপে, মানক্শ্রমশিল্পের প্রাকৃতিক উতিহাস . 
হইতেই পদমর্ধযাদাব সোপান-ছ্বারের চাবি পাওয়া যায়ু এবং 


বত 
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হিন্দুজাত গুলা কিবপে গডিঘ' উঠিযাছে তাহাও অবগত 
ভওয়া যাঁয়।” 

খান ভইতে যাত্রা মানস্ত কনির' নেস্ফিল্ড আনা" 
দিগকে দেখাইয়াছেন যে, এক-এক শাখা-জাতি হইতে 
বিভিন্ন বাবদার*্ননিঃহ্ত হইয়া আংশিকৰূপে এক-একটা 
একত! গড়িয়া তুলিযাছে এবং বাবসায়েন বিশেনদ্ব 
মঢ়গানে, সানাদ্ধক সোপানে, ই ইকাবদ্ধ ভনপুপ্ত গুলিব 
আপেক্ষিক পনমর্ধযাদ। নির্ধাবিত হইস্াছে। পাখাজাতি 
হতে উৎপন্ন খ ও1ংণুগুলি, এক ভিন মুরনুত্র অগ্সাবে, 
বেনপে আবার পুনর্গঠিত ভর, জাত যেই উৎপত্তিন স্মৃতিটি 
বরাবরই রক্ষা করিদ্রী আসিয়াছে। বিবাহ সম্বন্ধে সংকীর্ণ 
নিয্নদাদি, ও সমতুল্য ভিন্ন দলে সভিত সব বাখা সম্বন্ধে 
কঠোর নিষেধ_এই. সনন্ত-_ছাত, 'প্রাচীন শাখা-জাতির 
আদর্শ কইতে গ্রহণ কবিয়াছে। 

অতএব, তালব মতে সামাজিক জীবনের নিয়ত ভুমি 
হইতে আরম্ভ করিনা এবং পবে উন্নতির পথে ক্রমশঃ 
অগ্রসব হইয়া সামাজিক জীবনের বে ক্রণবিকাশ হইয়াছে 
সেই ক্রমবিকাশ হইতেই দাত নিংস্থত হইয়াছে। কিন্তু 
তিনি জাভ-গঠন-সময়কাবৰ যে আপেক্ষিক বিলম্ব-কাল 
ধরিয়াছেন, তাহার সহিত এই কপাকে কিরূপে মিলাইবেন, 
তাগ আমি ত বুঝিতে পাৰি না। খুষ্ীর যুগেব সহস্র 
বংসর পূর্বে, হিন্দুব! সভ্যতা মূলীভূত অতীব সামান্ত 
উপাদান হইতেও বঞ্চিত ছিল, অর্থাৎ ভপনও বর্ধার 
ছিল, _ইভার কি কোন নিদর্শন আছে? 

আরও আমি এই কথ! বুঝিতে পাবি ন', এই দৃষ্টি- 
ভূমি হুইতে, শ্রীযুক্ত নেম্‌ফিল্ড জাতেব উৎপত্তিক্ষেত্রে, 
কেমন করিয়া ব্রার্ষণেব জন্ত একটা স্থুনির্দিষ্ট স্থান 
বাখিয়া দিয়াছেন । ফলত তিনি বলেন যে, “কালেন ক্রম 
হিসাবে ব্রাহ্মণ জাতই সর্বপ্রথম £ অন্য জাতগুলা এই 
আবর্ণে গঠিত ভর | উহার বাজ বা যোদ্ধা হইতে আরম্ভ 
কবিয়! শিকারী ও মাছ-ধবা! প্রভৃতি নিতান্ত অসভ্য শাখা- 
জাতি পর্যান্ত প্রসাবিত হইয়াছে!” স্বীয় দৃষ্টাস্তেব প্রভাবে ও 
আত্মরকীব 'প্রয়োগন-বশত ব্রাঙ্ষণেরাই অন্ত জাতেব দধ্যে 
- কন্ধদ্বাবিভাব ভাবটা অনুপ্রাণিত কবিয়াছিল। তান্মণই ভাত- 
প্রণালী[র স-স্থাপক। যে-একমাত্র নিয্নম ব্রাহ্মণ-জাভেব 


প্রবানী__ বৈশাখ, ১৩২৪ 


[ -১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


গঠনটাকে বজায় নাণিয়াছে, সেই নিন স্বার্থেন উদ্দেশে 
প্রাঙ্গণের দ্বাবাই উর্ভাবিত তইয়াছিল। দেই নিয়মটি কি? 
--নাণ্অন্য জাতের নাবীকে বিবাহ ন! কন'। তিনি এই যে- 
নিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন বে, শাখাজাতি হতে জাতের ৮ 
চিবাগত প্রণাসকল উৎপন্ন হইয়াছে এই সিদ্ধান্তের সহিত 
এই বিবাহ সন্বন্দীঘ নিয়মেৰ আণ্চর্য্য অসঙ্গতি 
“াদ্বীয় এপ্ডেৰ গৌডাদিতে তিনি নে প্রভাবিত 
এনপ হইভে পালে ন;। * তাঁহার মতে “আজ্িকাব দিনে 
ভারতে চাবি জাতেব যেনপ অস্তিত্ব, কম্মিনকালেও তাহার 
অন্যথা ভন নাই-চিবাগভ এ্রণাই উহাদের একমাত্র 
প্রমাণ” অন্ঠীতকালেব হিন্দ-বুবোগীঘ জাতি ভইতে এতণ 
করিযা,_হ্াবত কেবল জ্ৰা-তেব বৈচিত্রাকে বাবসাব- 
ভেদেব সহিত জুড়িয়া দিয়াছে এটমাত্র। এইটুকুই 
ভাবতেব কৃতিত্ব। বৈঠ্ঠ 'ও শূদ্রেরা এক প্রুকাঁন আরুবণেব 
মতো ছিল__ভাহাব ভিভব ঘত-বকদেব মিশ্র পদার্থ চাকা 
চাঁপা থাকিত। কিন্তু স্পষ্টই দেখা যাইতেছে নেস্দিল্ড, 
বেশ বুঝিয়ছিলেন যে তাহার মতবাদেব মধ্যে একট! সং- 
শোধনোক্তি (0০।12০/16) না থাকা প্রযুক্ত অর্থাৎ দোষটা 
কাটিয়া বায় এপ কোন কণ! না থাক! প্রযুক্ত প্রমাণে 
পরিসবটা অত্যন্ত বেশা হইয়া পড়িয়াছে ;- উহা সকলগ- 
দেশেৰ" পক্ষেই প্রবুক্ত হইতে পারে। তাহান স্বাভাবিক 
স্বাধীন বুদ্ধি থাকা সম্বেও, তিনি চিরাগত প্রথাব নাল স্মা- 
প্রভাবের ববর্তী হুইয়া পড়িয়াছেন। সে যাহাই হটক, 
চিরাগত প্রথার নিকট তিনি যে একটু ত্যাগ দ্বাকাব 
কৰিয়াছেন মে ত্যাগের ভাবটি তাহাব সমন্ত পদ্ধতির 
অন্তনিহিত স্বাভাবিক 'ভাব নহে_-তবে কি না, উহাব দ্বার 
তাহার সমস্ত যুক্তিবিন্তাসটা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। তাহান 
নতবাদেৰ মৌলিকতা অন্তত্ৰ লক্ষিত হয়। যদিও তাহার 
পূর্বে, অন্ত লেখকেরা জাতের উৎপত্তিনির্ণরে বিশেষ বিশেষ 
ব্যবসায়েব কার্ধ্যকাবিতা নির্দেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই ও 
ইচ্ছাপূর্ববক সমস্ত ক্রঘবিকাশকে আলোচনার মধ্যে আনেন 
নাই। শাখাজাতির স্থৃতিসন্বন্ধীয় বিশেষস্বস্থচক খুঁটি- 
নাটিগুলিও তাহান পূর্বে আব কেহই স্বকীয় বচনাব মধ্যে 
গুঁড়িয়া দেন নাই । নৃ-বংশতন্বক্ূপ অভিনব ভূমিব উপব 
দণ্ডায়মান তইয়া, তিনি পরিপ্রেক্ষিতকে--“মর্থাৎ দুরস্থ দৃগ্ড- 


হইবেন, 


১ম সংখা! ] 
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পরিস্রকে জিরা আরও EE অন্ন 
এবং তথ্যবাখ্যার আরো প্রশস্ততর ভিত্তি প্রন্তত 
কবিয়াছেন। ৫ 
প্রদঙ্গক্রমে তিনি যেসকল মতাঁমতেব বীজ ছড়া ইয়াছেন 
তাহা অস্তহিত হইলেও কোন একটা ফাঁক থাকিয়া যায় না। 
তাহার মতে, অতি পুরাকাঁলে জনসংঘের বিবিধ উপাদান 
একত্র মিশ্রিত হইয়া, সমন্তটা প্রাচীন বুগ হইতেই সম্পূর্ণ 
একাকারে পরিণত হইয়াছিল্। তাহার. বিশ্বাস বতই 
জলন্ত হউক না, উহা হইতে জনেকশুলি আপত্তি ও 
ই কিন্ত জাতের ব্যবসাঁয়- 
মূলক উৎপত্তিসম্বন্ধে তাঁহার যে মত, সেই একটি মাত্র মতের 
বন্ধনে তিনি নিববচ্ছিন্নর্রপে আবদ্ধ নহেন। জাতের 
ব্যবসারমূলক উৎপত্তি সত্বন্ধে তিনি যতটা বলিয়াছেন, 
শব্ববুংপভিমূলক সিদ্ধান্ত সন্ধে, পৌবাণিক কাহিনীমূলক 
তথ্য সম্বন্ধেও ততটা বলিয়্াছেন। গোড়া হইতে আরম্ভ 
করিয়া,--মূল-শাখা জাতি হইতে জাতগুলা দলে দলে ঠিক্‌ 
৫-সময়ে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল সেই সময় পর্য্যন্ত, অনেকগুলি 
জানের ইতিহাস, তিনি এ-সকল সিদ্ধান্ত ও তথ্য হইতে 
ধরিরাছেন বলিয়া দাবী করেন। এ ক্ষেত্রে জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি 
উবান-পব-নাই বিচিত্র, তাঁহাদেব যোগাযোগ খুবই চমৎকার, 
-বদ্দিও আলোচনা-প্রণালীটা তেমন কড়ান্ধড় নহে । 
নেদ্ফিল্ছ বোধ হর বাহিরের দিক্‌ ও বর্তমান 
অবস্থার দিক্‌ দিরাই এ বিষয়েৰ বেশী আলোচনা করিয়াছেন। 
দৈনন্দিন অভিজ্ঞত। হইতে তিনি আলোচনা আরন্ত করির'- 
ছেন। ইহাতে বেমন সুবিধাও আছে, তেমনি বিপদ 
*আছে। | 
তাহার মতবাদটা তাহার ননকে একপ অধিকাৰ 
করির! বদিয়াছে, বে, তিনি স্বভাবতই আমাদের সম্মুখে 
একটা আহ্্মানিক ব্যাখ্যা আনিরা উপস্থিত করিয়াছেন, 
প্রতিপদে প্রমাণ অনুসরণ করিল! চলেন নাই | বে 
বিষয়টা এতিহাসিক ব্যাপার হইতে সমুত্পন্ন, তাহা বদি 
সাধাবণ ভাবের নন-গড়া সিদ্ধান্ত হর, তাহা হইলে সেটা 
কি লোকে গ্রহণ কবিবে ? 
এক অংশে বাব্নারকে এবং অপব অংশে শাখাজাতির 
মধাজ-গঠনকে প্রধান আসনে স্থাপন করিয়া, অন্তত তিনি 
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জাতসম্বন্ধায মতবাদের সয।লোচন। 


স্পগ্জহা্ 
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এমন একটা ধারণা মনোমধ্যে পোষণ ক দেধাবণ' 
সমদ্াময়িক জীবনে অধিকাংশ পর্যযবেক্ষকেব মানে 
আবির্ভত হুইয়া থাকে । নৃজাতিতত্বমূলক জনমণ্ডলীসমূড 
নানাধিক প্রসারিত একই রজ্জতে আবদ্ধ দেখিয়া সকালেই 
চমতকৃত হইয়৷ থাকেন। এই সম্বন্ধে ক্রুতকটা আভাস 
দিবার জন্য ইতিপূর্কে আমি, চেষ্ট। করিয়াছি। বতই 
জটিল হউক, এই বিষয়টাকে দৃষ্টিব বাহিরে দাখিলে 
চলিবে না । তাহারা দেখিতে পান, অশেষ-প্রকাঁর বনি 
প্রাপ্ত হইয়া, এ্রঁসকল জনযওলী , অল্পবিস্তর ভাতের 
আদর্শের কাছাকাছি আদিরুছে; এতটা কাছাকাছি 
আসিয়াছে বে গোড়ার উৎপত্তির বন্ধনের স্থানটা ব্যবসায় 
সাম্য সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছে । আসুতবাং স্বভাবতই 
তাহাদের আনুমানিক সিদ্ধান্তগুলি, এই দ্বিবিধ উল্লেগের দ্বাল 
অন্গরঞ্জিত হইয়া থাকে । 

ইবেট্সনের মতবাদ, নেসূফিল্ডের মতবাদ অপেন্গ। 
কম সম্পূর্ণ কম “ঠেলিরা চলা” (এইরূপ বাক্য যদি 
সাহন করিয়' প্ররোগ করিতে পারি) হইলেও ইবেট্সনেন 
মতবাদ একই (0৭৭) স্বীকৃত-তথ্যের উপর স্কাপিহ। 
তিনি ততটা পদ্ধতিপ্রির নহেন, একই জিনিসের পরিবর্তন 
শীল বিচিত্র রঙের আভা তাহার চোখে 
সুতরাং তিনি সহন! কোন কিছুকে সমান-শ্রেণীর ভিতর 
আনিতে উৎসাহ প্রকাশ করেন না-তিনি কিছু কিছু 
“হাত রাখির। দেন” । 

তথাপি, জাতের ইতিহাসেৰ কতকগুলি ধাপ শি 
সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন, যথা £-১| শাথাজাতিল 
সনাজগঠনের ব্যবস্থা ;- বাহ! সমন্ত আদিদ নদাজেই সমাজ 





পাড়ে, 


রূপে পরিলক্ষিত হয়। ২। ব্যবসায়ের মৌলিকতাব উপর 
বাবপারী শ্রেণীগুলি প্রতিঠিত। ৩। পৌরোহিঠোর উচ্চ 
পদমর্যাদা ভাবতের বিশেষত্ব । ৪1 বাজক-শোলিততিল 


মাহাত্ম্য কুলক্রনিকতাব উপর আবোপিত হইর। থাকে । 
৫1 হিন্দুর বিশ্বাসানি হইতে কতকগুলি কৃতিন নিয়ম 
বাহিব করিয়া, এবং তাহাই খুব ফলাও করিয়া তৃলিষ 
একটা দুলন্ুত্র প্রতিপাদিত হইযাঁছে। হিন্দুবিগ্বাদেপ 
উপৰ স্থাপিত এসকল নিয়মান্গুনাবে বিবাহ নিয়ন্লিত 
হউগ্াছে, বিবাঁছের গণ্ডি নির্ধীবিত হইয়াছে, কোন্‌ বাবসার- 
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গুলি, কোন্‌ খাগ্ গুলি অশুচি এবং জাত গুলির পরস্পরের 
মধো কিরূপ ব্যবহার ও সম্বন্ধ বঙ্গ! কর! আবশ্যক তাহাও 
নিৰ্ণীত হইক্সাছে। 


এখানেও শীখা-জাতির ব্যবসায় ও সমাঁজপদ্ধতি কোন্‌ 


স্থান অধিকার ক্র তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল 
এক্ষেত্রে, ব্রাঙ্গণের নিদ্দিষ্ট কাটা বিপর্যস্ত হইয়াছে। ইবেট্‌- 
সনের মতে, প্রথমে ব্রাহ্মণদের বে-্রীভূত্ব ধর্শ-বিজ্ঞানের 


উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, পরে তাহার ভিত্তিটা অতীব 


ক্ষণভন্থুব হইয়' পড়াধু সেই প্রভূত্বকে দুীকৃত কৰিবাৰ 
ভগ্ত বাগ ভইর; ব্রাঙ্গণেব। শ[খাজাভি-বিভাগের মধ্যে, সেই- 
7, বিভাগেণ মূলীভৃত ব্যবসারিক কৌলিকতার মঝো, 
' ব়্মূল্য ইঙ্গিত প্রান্ত হইল । ভাভাব' সেই ইঙ্গিত 
তে নিজের সুবিধা ও লভ্য করির লইল। সেই হঙ্গিত 
ভাভার।,জন্মাবধি হিন্দু বেসকল নিয়নম-সংবমের 
জালে, যেসকল নিষেধের জালে বিজড়িত, পেই-সকল নিরম- 
সংযম ও নিষেধ বাহির করিল। এইবপে, ব্রাঙ্মণেরা দেশের 
স্বতঃ-প্রাত্ুহুতিসমাজগঠনের একটি শাখারূপে বর্ণিত হইরাছে। 
নেস্ফিল্ডের মতবাদ অপেক্গ; এই মতবাদটি বেনী 
যুক্ত নিরমান্গুবায়ী বলিক্' প্রতীয়মান হইতে পাবে, কিন্ত 
ইহা বোৰ হয় আরে বেণী প্রমাণথ-বঞ্জিত কপোল- 
কাঙ্লিতভ অনুমান হইতে সমু্ভূুত। কিন্তু এই-সকপ নিরম- 
ন-ক্রান্ত বে ধাবণ', তাহা কি জাতের পক্ষে অভাবগ্ঠক, 
ভাতের খুবই লক্ষণপরিচারক? এই যে-সব কড়াক্কড় 
নিয়ন হিন্দুৰ ধরঙ্ধবুদ্দিক উপর অবাভিচাবা আধিপত্য 
বিস্তাৰ কবে, উহী কি একট: কৃত্রিন উদ্ভাবিত বস্তু 
নতেট বিলপ্ে আবিভূভি নভে ?-_এক পক্ষের স্থার্ম 
দুষ্ট হইতে প্রস্থ নহে? ইবেটুসন বাবসায়-নাম়োর উপর 
বেনধূপ অতিরিক্ত প্রাধান্ত দিনাছেন + এই বিষরে নেন্‌ফিন্ড 
একমত ? তাহাতে তাহাব মতবাদের অন্্রীলিকাট। ভিত্তি 
হইতেই দোষাক্রান্ত হইয়া পড়িরাছে | যদি সত্যসতাই 
আদিম বদ্ধনট! বাবপায়-সাম্যেই আবদ্ধ ছিল এরূপ ভয়, 
'ভাভা'হ্্ইলে জাতের ভিতর অতটা খণডবিভাগেব প্রবণত' 
ভাঙ্গাচোধাব প্রবণভ' প্রকাশ পাইত ন। বে জিনিসট' 
."গাড়ার সমস্তকে একীভূত কবিবাছিল্, ভাতা দেই কাকে 
পালেও পঙ্গু কবিতে পাবিহ। 


তত 





প্রবাসী-বৈশাখ, ১৩২৪ 


অ প্পাস্প চল সিপ পি ৯ পি পিপাসা ১০৬/২০ ২ পাসি পি ত স্পা লছ ত ১০/১ পি ত ১ পা 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


অত লবন এলত লং 


ইহার বিপৰীতে প্রত্যগ অভিজ্ঞতার আমনা দেখিতে 
পাই, একত্থাননিবাসী একই ব্যবসায়ের লোকে মধ্য 
নৈকট্য, স্থাপিত হওয়া দূরে থাক্‌, জাত তাহাদের মধ্যে 
একটা ব্যবধান আনিয়া দেয়। দেখা যায়, এক ভাতেব 
অন্তভূতি লোক কত বিভিন্ন ব্যবসায়ের দ্বারা পবস্পব হইতে 
পূর্থক হইয়া পড়ে। একেবল, নিয় শ্রেণীৰ নধ্যে নভে, 
খুব উচ্চ শ্রেণীর মধ্যেও* পরিলক্ষিত হর। গ্রচলিত মুখা 
ব্যবসায়ের পন্দিতাগমীত্রই* কুত্রাপি জাত হইতে বহিদ্রত 
তইবাব যথেষ্ট কাবণ বলিয়া পরিগণিত হয় ন:। বাধনার- 
গুল। সম্মানের নোপানে ধাপে ধাপে উঠিয়াছে। কিন্ত 
ধঙ্দুসপবন্ধার শুচিতাব ধারণ, অনুসারে ধাপগুলি স্থাপিত 
ভইয়াছে। বে-সকল বাবদাহুন অশ্চিতা নাই ব অতিহাত্র 
অপবিভ্রতাব স্পর্শ নাই, দেই-সকল ব্যবসায় সকল-জাতের 
নিকটেই উন্ঘাটিত রহিয্লাছে। নেস্‌ফিল্ড্‌ নিজেই বলেন; নে- 
নকল ব্যবসায়ে ক্রিয়াকস্ম দুষিত হয় ও তাহার দরুণ জাত 
চত হইতে হয় সেই-সকল বাবসার ব্যতীত” আব সকপ- 
রকম ব্যবনারই ব্রাঙ্গণদিগকে অবলম্বন করতে দেখ বার।" 
বদি খুব স্বণিত জাত, এমন কতকগুলি নূতন বিভাগে 
আবার বিভক্ত হয় ঘাহাদিগকে মুল-জাতের লোকেরাও দ্বণ৷ 


রর 


করে, তবে সে শুধু পৃথক ব্যবলার অবলম্বন করিরাছের্ 


বলিয়! নর, সে শুধু তাহাদেন কৌলিক ব্যবসারেব অমুক 
পু'টিনাটি ভাগ করিয়াছে বলিরাই প্রচলিত বদ্ধমূল ধাবণ' 
মননারে তাহাব' অশুচি বলিয়। পরিগণিত হয়। 
বর্দারদিগের অন্তত কতক গুলি মণ্ডলী ইহার দুষ্টান্ত। 
এ কপ' মতা বে, অনেক গুলি জাত তাহাদের ব্যবসার- 
সংক্রান্ত হাত্িরারকে পভ: করে। ধীবর্‌ তাভাব ঘৃতন নে কার , 
নিকট একট ছাগল বলি দের; রাখাল তাহাপ গে।মূভিযেব 
শিং এ গেরি-মাটি লাগাইর দেয়। চাব', লাঙ্গল দির (মে 
স্থানে মাটিব প্রথন চাপড় উঠার, সেইখানে চিনি ঘি ও 
চাউল একত্র মিশাইয়: নৈবেদান্বর্টীপ অপণ কনে; কারিগব 
তাভাদেব হাতিয়ার দেবতাৰ উদ্দেশে উৎসর্গ করে, বোদ্ধা। 
স্বকীৰ অস্ত্রদিব পুজ' করে, লিপিকর শাহাব কলম ও 
দোরাতকে পুজ: কবে । বতই কৌত্ুল্নক হউক ন' 
কেন, এইরূপ আচাব-আন্গষ্ঠানে কি সপ্রগাণ ছয় ?--বিভিন্ন 
জাতের শুলাকেব' এইবপ 


ঝাড়- 
ক 


প্রকরণ বাবসাণে ঝাপুত একহ 


রা সংখ্যা ] 


বিভিন্ন বিএহের প্রতি সন্মান প্রপর্শন করে চা 
ফাতীমাণ হয়। 
অনেকগুলি জাত নিজের মুখ্য বাবসারের নাম ছুইতে 
হস্্কীয় নাম গ্রহণ কবে; কিন্তু উহা কেবল শ্রেণীসাধারণেব 
নামের সম্বন্ধে, এ কথা বল যাইতে পারে। উহাকে 
প্রনঃবিত করিড়' জোব কবিয়। ভাতের নাম পর্যান্ত আন৷ 
বণন | ব্রা ক্ষত্রিয়ের স্তার, “বণিঘ”” বণিক সংজ্ঞাটিকে 
গাতের নামের হিনাবে দেন নিন্যান্ত অঙ্র্চিত। 


প্রদেশের মপেো, এই শবণির " অনেকগুলি উপবিভাগেন 


একই 


কনঙ্গে বসর! আহার করিও পাত ন । 
প্রকৃত “জাত” | একই িলার ১০১২ করির 
কমুজাতেশ লগা গন: কর: বার, এবংবাঙ্গলাবকারস্থের , 
সাধার্*বাবপায়কু নাম সবেও, প্রকৃতপক্ষে, অনেকগুলি 
জাতে বিভক্ত, ভেগোলিক ব গোরীর নাঘ-অনুসানে 
তাগদেন বিভিন্ন নান। তাহাদের নধো বিশেষ-আচাল- 
আঃঠাননিশি্ট ও বিশ্বএলাকা-ভূজ ফ্তগুলি দল, তত গুছ 


জা'ত। এইরূপ সর্বত্র | 
এদন হইতে পাবে, কোন কোন স্থলে, একটা স্থানীয় 
ছি বন-রক উসাধিন অগ্তহ্ক্তি হঈর, একট' সমস্ত মণ্ডল 


এ জাতদুত্ত হইর  পড়িরাছে। ইভ: নাতিক্রসহ্থল । 
বাবসাযেল বদন অতীব ক্ষণভগ্কুর, ৈবক্নে একট কোন 


আন্ত লাগলেই উচাব একতা ভাির' বার। 
আন্দকাগকটি বাবসায়েল ভিতর অবস্থিত নে | 


ভাতের 


বাবদগয়ে বিশেলস হইতে নিক্ষাপ্ত হইয়া উহ্‌ কেশ 
নবোপীয় মধাধগের অথব বোনীর জগতের 2:19) বাবসায় 
শেণা মাএ তইয় দাড়াণ। এই ডষঈ প্রশ্থিগ্ভানকে এক 
বঃ তগ্মধো একটি প্রতিষ্কীন 
বলিগেব মধোই বন্ধ, কতকগুলি 
থা" মনো বন্ধ প্রয়োজন ও স্বার্থেন ত'ড়নায় (ত 
সক+ মাথিক 


বৰ্ণন কে প্রতিপ'দন কালু 


কেবয কাশিগ নিদি 


অবপ্ত উত্পর হয়, এ প্রতিহানেব ক্রিয়' 


টক" হাহাণনচ উপব গ্রকটিত 


হইয়া থাকে। অপণ 
গ্াভঠানটি সনত, সাখজিক অবস্থাৰ নসো অহুপ্রবিদ, 
দক লেশ ক ন্বাকে নিয়প্রিত কনে, সকল স্থানেই ভাঙলে 


কনা, ৭ দ্রঃ ত ঠাণনের খুষ্টুনাছি প্যাড উহঃ নিলাণি 5 


. জাতসহ্ধায় গতবার 090 ৩৭ 


পর পহত 


করি৷, দেয়। জাত ও প্রাচানকালে বণিক তি 
(ui!) কোন কোন অংশে পরষ্পবকে বেন্ত বা 25 
ইহী অপেক্ষা সহজ কথ। আর কিছুই নাহ । »উ উঠ ক 
কার্ধানির্ধাহক সমিতি 
অস্বীকার করে না বে,অসজীবী বা কারিগরি বে 
স্মীপবর্তী করিবার জন্য বা উহাপিগকে 5, গরীব 
বাবদায়-সামা কতকটা সাহা করিয়াছে | কখন পচ পি 
বায়, ব্যবসায়ের প্রভাবার্ধীনে কহতকগুগি বা 
নূতন জাতের অঞ্পথে আকৃষ্ট হইয়াতে, 
উপাথভাগ গউর। উঠিয়াছে। 
কত প্রকরণ প্রকঢিত হইয়াছে ' রি 

কোন কোন দেশে গোলাম আছে, যথা গম ০৭০% 


(Corporation) ev + 


কণ সা লেন 


কলে পা এ 


ইভান শাহুৰ" 


অন্যত্র অন্তত কিছুকাল পুর্বেও সাল্বণ অপির (৭ 6 
গ্রামাসমবায়-ম গুলী (Village Community fsr «2 
দেন একমাত্র ব্যবসার ! চানারদিগের গ্রাম, 
-, ছুতোর ও কুমোবদিগের মণ্ডলা, 
ডি ৰ ৰ মণ্ডলী । এই-সকল গ্রাম, এক দঃ হল 
প্রঠিষ্ঠত কতকগুলি কারিগর-সদ্মিল্নী ন 
একই বাবপারঅবলঙ্বী কতকগুলি সমাজ লে এ 
বাব্পার দলবন্ধনে পর্যাবসিত হর নাই, 
বাংসার-সাগো পর্মাবদিত হইয়াছে, পাবসার ক 25 
মনে করাহর' প্য়া্ছে | 
কেন? 


CLT তত ও 


$১ 
LT LA ভিতর 


“বত 


তবে ভারতে? এইকগ + 5৪ 
জাতের অনুষ্ঠেব উপর বেসকুগ গত হত 
কাছে করিয়াছে তাহাব মধ্য 
কহ, আনল বাবনার-সদমাকে সন্ত 
উতৎসন্ধপে প্রতিপাদন কর',-এই 


বাবঙার লালের ও + 
জাত গত 2 5, 
দুইটি স্বত ৮ 
প্রঃমোক্ত বাপারন্ট বেনপ সম্ভবপর, দ্বিত'ানোন্ত, 7 
তেমনি অগ্রান্ত। 

একজন ভিন্দু-_একভন বিচাবক, সদগ্ত ছ 


সন্ধে যাহাব বাস্তব অনুভূতি 9 বাবভাবিক মিচ. ইহ 


একপ্রনাদ পেন “ক্ষাতের স্থায়ী ক্ষণ, ০০০ 

অরতে গির, তিমি বাবসারকে সতপ্রণপন্পে ত দা 
রঙ 

ক নয়াছেন। কতক গুলি নিরমেল বো গেছেন ও ৩ 


বিদ্ঠনান ,_তভাই দাড় আল লোন হাহ 


সম্পদে এশই-দক? 


2০৮ ক ০ 
6 দুজন ছি শা ক ০ 


৩৮ প্রব। ।সী- বৈশাখ, ১৩২৪ 


সি উির্ণ ৫৯৫ ৯০৯৮ 


স্থারিত্ব নিন নেয়ার রিল লঙ্গঘনে কোন বাক্তিব 
পক্ষে জাতঃপাত ও সমস্ত জাতেব পক্ষে ধ্বংস অবশ্প্তাবী | 
বানসারেব সহিত এই-দসকল নিয়মের কোন সম্বন্ধ নাই; 
মথব।, কেবল গুদ্ধাশুদ্ধ-বিচারেব মধাবন্িতবোগে পরোক্ষ- 
ভাবে একটা সম্বন্জ মাছে এইমাত্র । জানেন অস্তবাত্মাটা 
অন্যত্র অবস্থিত | ৪ 

শ্রীজ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর | 


৬ 


কুলের ভাষা 
( ম।নল্ফ, বিবোৰ মুল ফরাসী গল্প হহাতে ) 


“বার পানীতে গরমট: বড় সকাল-সকাল পড়েছিল। 
এপ্রিল মানের শেষ সপ্তাহটার যেমন কাঁঝ তেমনি ধুলে। 
বাজবশ্গানেৰ লিলি ফুলগুলি এরি মধ্যে শুকিয়ে উঠেছে, 
ফির পোল্ান অনেকগুলিই বন্ধ। সাব শীতকালট। 
শহশে বনে বলে খেটে হায়রান হয়ে উঠেছিলাম, এইবার 
মান ম'ব আনার বন্ধ ব্ৰেভিন্‌ শহব ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। 
পুন হবি শকত, আর আদাব কাজ ছিল কবিতা লেখা । 
ভজন ?এতা 9. এব এক গায়ে এসে হাভিন হলাম, আশা 
চিল নে এপানকাব নীল আকাশেব কোল থেকে ছবির আর 
কৰিতাব কিছু গোৱাক জোটাতে পারব । 

ভখন নে মাসেব দাঝাধাঝি  ত্রেভিস্‌ পারার ছবির 
পদ্শনাতে একনান। ছবি পাঠিয়ে এসেছে, আব আমারও 
একথ!ন বঃ সবে বেবিরেছ্, নান নেটাৰ "প্রাণের গান”। 
গডনের ননালাচন' বর কাগজপত্রে বেলচ্ছে, ত বেশ 
আ'শাজনক, কাজেই মাল করেছকের মত বিনয় গ্িতবাগিত। 
প্রত ল€গুণগুলোকে বিদায় দিনে বলে আবাম কবতে 
আশাত আনর' খুবই খুলা হরে উঠ্েছিলান। 
গক-একট পুউলী কাধে কবে পারে হেটেই আমব 
পনেুন কিন ধরে পপই চলছি, হাসতে, 
পথের বিপদ আপদের 
আনবা 
এক নিবাল, 


গ'পব, এই 


ৰয়ে পড়লান। 
হানতে আর পিএ দিতে পিছে । 
"নক লল্পও নাট । মনের সুনে বেড়িয়ে নিয়ে, 
« এক্াণ এলে একেবারে দেশের এক বিলে, 
কট চেও গান তন 


ড্রিল শে 
ধানের তানে 


লনপশ্ুলু 


_নান। রুটের বনফুল, সোনালি, লাল, 


El হন ভাগ, টম খণ্ড 


কুলে ৫ ছেয়ে গিয়েছে। জাকজমক ওয়ালা 
হোটেল সেখানে একটিও নেই, আছে কেবল নেলংই 
ঘরোয় ধরণের সাদাদিধে একটি সবাই । সাদাসিধে হলেও 
সব বেশ পরিচ্ছাব ঝরঝবে, বানাবার চমংকাব, বিছানার » 
চাদর গুলোতে বেন টাটুক! ফুলের গন্ধ, আব ভান্ক 
খুললেই চোখে পড়ে সাগরের নীল জলের খেল'। 

আমাদের আগমনে গাঁয়ে বেশ সাড়া পড়ে গিয়েছিল। 
লোকজন এখানে প্রারই স্বাদে না, কাজেই জানর' দেখবার 
জিনিষ হয়ে উঠেছিলাম । সরাইটার বাধা খদ্দের সব এই- 
দেশী লোক, প্রাণথোনা, ন্নেহধীল, সোনার মত খাঁটি 
নাহ্ুষ। সবাইকারই দেশের চালচদ্দনেৰ প্রতি অচন্স' 
ভক্তি। 

সবাই মিলে আদর দিয়ে আনাদের মাথায় ভুনেছিল। 
ক'দিনেব মবোই আমব। বেন সকলেরই বাড়ীর “লোক 
হারে উঠলান। 

চারিদিকে তখন নেন উৎসব লেগে গিরেছে । আকাশ 
নীল, সাগরও নীল, রোদটিও বেশ মিঠে বকমেব গৰম, আখ 
গাছে গাছে কুলের হাট । ভোব হতেই আগর! জনে 
ছবির আর কবিতার ঘাল-মশ্ল। খুজতে বিনে 
ত্রেভিসের হাতে ভাব ছবি আকবার খাত আল পেন্নিন বর্ষ 
গোছা,*আর আদার হাতে হয একখান! শুধু খাতা, নয় 
একপান! বই । এই-সব সাজ-সবঞ্জাম নিয়ে আমব তরুণী 
বসস্ত-লক্মীৰ সঙ্গে দেখা করতে বেরভাম ! 

এ দেশটাব নৌন্দধ্যেব উপর কেউ সভ্যতার গ্রগেপ 
নাগিরে দেয়নি, দেখে দেখে আমার আর চোখের পক 
পড়ত না । গ্রানটিতে মোটে বাবটি কি চোন্দটি গড়েব থব, 'এক* 
সাব ওক্গাছের ছায়ায়, মায়ের কোলে শিশুর নত চুপ করে 
পদে বয়েছে। চারধারে মাঠ, গণের ক্ষেতগুলি সাদ! কুলে 
ছেরে গিয়েছে, কোথাও ব' বাসেব বনে ঢেউ উঠছে, বেগুনি 
ফুল তাদের চারধার বিনে ফুটে রুন্েছে। গায়ের ভিতর 
দিকে আবও খানিক এগিয়ে গেলে দেখ' যায় মাঠভর। 
নীল, কত তালের 
বিচিত্র সাদ । লাগরেল ভাবে দাড়িয়ে ডলবাশিল শিকে 
তাকিয়ে হবেক রকমের নৌকো পাল 


লেগ’ লাম মে ই গঠন পনি ৰ চার বেছে কনা উঠা 


পর্ন পেয়ে ফুদধ 


গড়ত] | 


চোখে পাড়, আরও 


মহ 


১ম সংখা। ] 


কণে লবির স্যাম বুকে সাদা ফুলের মালা ডলিয়ে দিচ্ছে। 
বেড়িয়ে-চেড়িরে যখন ফিরে আস্তাম তখন দেখা যেত 
ভ্রেভিসেব খাতায় অনেকগুলি ছবির নক্সা জড়ো হরে উঠেছে, 
আর আমিও কবিতা লিখবার উপযুক্ত অনেক-কিছু টুকে 
নরেছি । 

ফিবাতিও দেবি হত ঢের, এক পা কবে এগোচ্ছি আর 
এমন একটা কিছু ছবিব মত সুন্দৰ *জিনিষ চোখে পড়ছে 
বে সেইথানেই থেমে থাচ্ছি; কথাও একটা মন্ত পাথরের 
স্তপ, কবে থেকে সে একভ্রায়গায় দাড়িষে নীরবে যেন 
কোন অতীত রহন্তে ঢাকা যুগের কথা বলে চলেছে; 
আবাৰ কোথাও বা একটা মাটির টিপির উপরে, অনন্ত 


শূন্যে তার ব্যাকুল দুই বাছ বাড়িয়ে দি “শাকের প্রতি- 
মূর্তির মৃত একট! কাঠেব ক্রুশ দাড়িয়ে ৬ 

একদিন একটা 'আধভাঙা খোড়ো এ ঠা” 
তার চালটা রংবেরগের স্যাওলায় আর. ' "7 হয়ে 


গিয়েছে, তার ছোট ছোট কাচের জা 
পাড়ে বিচিত্র রামধন্থর সৃষ্টি হু 
দেখলাম, সে চরক 


পাও পি ANNAN ৫৯ পাপ ৯ 


ইুনের ভাষা 


লাখৰ ০ পাশ ৫৯ 


সবাইরে কানের জন্য গায়ের এবট 
তব নাম ঘারী | ভারি চগৎকাব দেখতে সে, 
“ বে সকাল বেলার আলো পড়লে যেমন দে 
টক্টকে তার গারেব রং, মুখপানি যেন কে বর্ঠ ' 
কবেছে, চোখ ছুটি নীল পদ্মার মত হাসছে তা 
হন হত যেন তরুণী বনলক্ীটি ।* সে তার « 
আর কিছু বম্তে পাবভ না, ভাধাটা অন্তে 
চাবাড়ে আব কি শোনাত, কিন্ত তার মু 


কাকলীরই মত শিষ্ট । অঁ ছোটখাট মে 
মুগ্ধ করে দিয়েছিল । যখন ঘুকুবুব করে 


সে ঘুরে বেড়াত, তখন আদাবর তাকে দেখ 
লাগত। সারাদিনই সে কাজ নিয়ে আছে 


কিসে আরামে থাকি, তা নিরে ত সে মহা ব। 
রাত্রের খাওয়া-দাওয়া চুকে গেলে আনন 

চাদের আলোতে বেড়াতে বেবতান ! 

বা চন 








৪০ প্রবাসী- বৈশাখ. ১৩২৪ 


নানান হাভখানি বুকে চেপে ধবত! বান্ত' জুড়ে সেদিন 
কেবল মাদ। টুপীন আর চটবৃদান গাউনেৰ মেল।। তাব- 
পন ক্রমে” ক্রমে যুগল দুষ্ঠিগুলি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত, 
ভাদেব গলাব স্বব আন্তে আন্তে ওকবনেব ভিতর মিলিষে 
বেত। কিন্তু ইন্মাব চোখে সারা দেশ খুঁজলেও নাবীব 
জুড়ী মিল্ত না। মাঝে মাঝে নিজেৰ চীন জীবনের কপা 
মনে কনে ইয়ান মন খাবাপ হ'য় বেত। ছোট একখানি 
ফাহাদে চড়ে বঁত নাত-সমুদ্র তেব-নদী পাব ভরে বেড়ান 
সে কি সুখের ভীবন !,নে লুন্ধ ভাবে তাই বসে বসে ভাবত। 
কিন্ত তার ভক্ণী সঙ্গিনীব, তারাব মত উজ্রল চোখ সাব 
ফুলের মত নিঠে ভাসি একবার দেখলেই, সে-সব সুখের ছবি 
'কোন্‌ শূন্যে মিলিষে যেত তার ঠিক নেই। 

এক ববিবারে, ভোর বেল! উঠে খুব ছুটোছুটি কবে 
একটু ক্লান্ত হয়ে পডেছিলাম। ছুই বন্ধুতে গিয়ে তখন সেই 
শন ওক-গাছের ঝাড়েব ভিতব ঢুকে বস্লাদ। সেখানটি 
বশ ঠাঁতা। জর 
নৃতৃ হয়ে কানে এ 
মেঘ নেই, হুর 
গন্ধে ভব৷। 








[১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


গাছ-গাঁছডা-ভর। নাঠ চলে গিয়েছে, ভার মাঝে মাঝে নীল 
ফুলের বুট ঝিকৃৰিকু কনছে। চাবিদিকেই একটা আনন্দেৰ 
আব প্রাণেব ভিরোল, সকালবেলান মালে৷ ভাব ভাওয়ার 
স্পর্শ পেয়ে সবাইকা রই হাসিমুখ ! 
দাবী আন উমা ছুলেব তোডা হাতে এগিয়ে আস্তে” 
লাগল! সামব! তখন বুঝলাম যে তারা কি কর্তে 'এসেছে। 
ব্রেভাঞ্চজএ একট! দন্তব আছে নে বাগ্দন্ত তকণতক্ণী 
সকাল বেলায় এসে পাপব্রে চিপিব উপৰ দৃট তোড়া কুল 
বেখে বায়। সন্ধোব সময় ফিবে এসে যদি দেখে বে ফুল 
তখনও শুকিয়ে যায়নি তা হলে সেটা খুবই সুলক্ষণ, কিযে 
গেলে বড়ই নদঙ্গলেব কথা। মেই চন্কা-কাটুনী বুড়ীই 
লামাদের এই পুরানো আ।চারটির কগা বলেছিল। 
ওবা ছুজন সেই পাঁথনেৰ টিপির কাছে এসে ফুলেব 
গুচ্ছ ছুটি ভাব উপর রেখে দিল। তারপব বেড়াব্‌ পাশে 
গ্াওলা-ঢাকা পাগবখানাব উপব গিয়ে বসল, আমৰা গ!ছেব 
ছিলাম, আমাদেৰ আর দেখতে পেন না। 
বকা আব কিসেব? 
৪খেব কপা। ছাড়া 


১ম সংখ্যা ] 


_ আমি জাহাজে খালাসীর কাজ না নেওয়ার জন্যে পন্তাই। 
আমি বদি পনেরো কি যোল বছর বয়েসে কাজ সরু করতাম 
তাহলে ত এত দিনে টাকাকড়ি গুছিয়ে ফিরে আচাতে 
পাবতাম।” 
* পকিন্তু ইরা, কত লোক যে একেবারেই ফেরেনি 1” 

এই কথার পরই তাঁর! উঠে পড়ল। দুপুর হরে 
এসেছিল, তার! আবার গাঁয়ের বস্তা ধবে ফিরে চলল। 











তাঁদের ওঠবার্‌ শব্দে চারিদিকে সাড়। পড়ে থ্বেল, পাখীরা 


তাদেৰ বৈতালিক গান ধরে দিল, গাছের ফুলগুলির মাথা 
নুয়ে পড়ল, বেন তারা ও বিদায়গ্রহণোনুখ যুবকযুবতী 
ভুটিকে নমস্কাব করছে। 
Ey Es + 

আমরাও এই প্রেমকাহিনীটির গল্প করতে-কবতে বাড়ী 
ফিরলাঘ4 বিকেলু হয়ে আম্তেই কে বেন আমাদের 
কলের মত চাপিয়ে নিয়ে গিয়ে সেই পাথরের টিপির কাছে 
হাঞ্জিব করে দিল। 

“দেখতে-দেখতে ওক-গাছের সারেব মাথার উপর শুক্লু- 
পক্ষেব চাঁদ উঠে পড়ল। গলানো রূপোর ধারার মত তার 
আলো মাঠে বনে আর সাগরের ঢেউয়ের উপর ঝরে 
পটে লাগল, এ যেন হঠাৎ কোন্‌ অজ্গানা অচেনা পরীর 
দেঁশে এসে পড়েছি। ওক-গাঁছের ঝাঁড়ের আর সামনের এ 
ফুনগাছের বেড়ার ভিতব দিয়ে মাঝেমাঝে একটা মৃদু কম্পন 
ঢেউরের মত খেলে যাচ্ছে। চাদের আলোয় অভিষিক্ত 
পাথবের টিপিট! তার মস্ত মাখ! উচু করে দীড়িয়ে; তাঁকেও 
বেন এখন আর চেনা যাচ্ছে না, সে যেন এ পৃথিবীর জিনিষ 
নর। আমাদের মনে হচ্ছিল যেন এখুনি সবুজ পাতার 
আড়াল থেকে দলে দলে তকণী পরী-বাঁলিকারা বেরিয়ে এসে 
এই ফুলের গালিচার উপর লঘু পায়ে তাঁদের আশ্চর্য নাচ 
সবক করে দেবে। 

১ কিন্তু ইয়! আর মারীর সেই ফুলের তোড়া ছুটির কি 
হল! আহা! তারা যে মাথ! ম্ুইয়ে একেবারে ঝরে পড়েছে, 
তাদের মধুর সুগন্ধটুকুও বাতাসে মিলিয়ে গেছে। 

ত্রেভিন্‌ আস্তে-আন্তে'বল্তে লাগল "আহা, বেচাঁরারা 
কি দুঃখই পাবে! কত আশা করে না-জানি আঁসবে ! 
» আজকে বোনের যা*তেজ গিয়েছে, ফুল না শুকবেই বা 


ন্‌ 





ফুলের ভাষ। ১ 
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“চন? কিন্তু ওর! এটা একটা ভারী অমঙ্গলের চিহ্ন বণে 
ভ'ববে। আঃ, ক’টা টাকার অভাবে এত কাণ্ড! আমারও 
গে ছাই, বেশী টাকাকড়ি নেই !” ° 

হঠাৎ একই -সঙ্গে আমাদেব দুজনের মাথার একট' 
খ্রোল এসে হাজির হল। আমরা ও বেড থেকে কত- 
গুল তাজ! ফুল তুলে, ছুটি ত্যেড়া বানিয়ে ফেল্লাম : 
দুটিই ঠিক এক-রকম দেখতে, ফুলগুলিব পাপ ড়িতে 
পাঁপড়িতে শিশির-কণা তখনও মুক্তোঁব মত টল্টল্‌ করছে 
শুকনে। ফুলের গুচ্ছ" দুটি তুলে নিয়ে আমরা এই ছুটি ঠিক 
সেই জায়গার রেখে দিলাম । ২ 

ভ্রেভিদ্‌ হাম্তে-হাম্তে বল্ল “নিয়তিঠাক্রুণকে একটু 
সাহায্য করা গেল। মন্দ কাঁজ ত আর কিছু করছি না।” 

করেক গিনিট চুপ করে থেকে সে আবার হঠাৎ বু 
উঠল, “আচ্ছা, দেখ ভাল্বাঁর, এক কাজ করলে হর না? 
একটা কাণ্ড যখন করছি, তখন সেটা শেষ অবধি কন, ম্কৃ। 
আমাদের টাকার গেঁজে অবিষ্ঠি খুব বেশী ভারী নয়, ত। 
হলেও এওঁ কটা টাক দুজনে মিলে দিলে এমন কিছু কাবু 
হরে পড়ব না! আস্চে শীতকালে তুমি না হয় গোটা-কতক 
বেশী গল্প লিখ, আর আমিও কাগজে বারকয়েক বেশ! 
কবে পেন্সিল চালাব এখন, তা হলেই পুষিয়ে যাবে। কি 
বল?” 

“যা হা নিশ্চয়, আমি যে এতক্ষণ ও-কথা ভাবিনি 
সেই আমাব বোকামি । ওদের দুজনের স্থথ বাতে হয় ত 
করতেই হবে, তাতে আমাদের একটু ক্ষতি হয় হবে। 
আমরা যে একটা সুন্দর গল্পের শেষটাও সুন্দর করে গেলাম, 
এই স্থৃতি নিয়ে ব্রেতাঞ্, ছেড়ে যেতে পারব ৷” 

বল্বামাত্রই কাঁজটাও করা হয়ে গেল! ছুজনে পকেট 
থেকে গোটা দশ মোহর বের করে ফুলগুলোর পাশে * রেখে 
দিলাম। 

এসন সময় পারের শব শোনা গেল, আমরা তাড়াতাড়ি 
গাছের আঁড়ালে সরে গেলাম । এক মিনিট পরেই সেখানে 
মারী আর ইয়। এসে দাড়াল । 

“ইয়া, আমার এমনি ভয় করছে, যদি কোন অমঙ্ঈলের 
চিহ্ন দেখি,” মারীর গলা কেঁপে গেল। 
ইরণ কোনো উত্তর দিল না। দুজনে পাখরের টিপির 









৪২ 


কাছে এগিয়ে এল, তক্ষুনি তাদের মুখ থেকে একটা 
আনন্দেৰ ধ্বনি বেবিয়ে পড়ল । 

* “কু গুলো একেবারে তাজ বয়েছে, একটুও শুকোয়নি !” 
মাবীব গলা আনন্দে বঙ্কার দিয়ে উঠল। 

“ওমা, একি? মারী দেখ এখানে আবার মোহব পড়ে 
রয়েছে! দ্বটে। পাচট!, দ্ধণটা মোহব ! ইভ্‌ কার্দেকে 
থামাববাড়ী ভাড়া করতে বত টাক' চেয়েছিলাম, এ বে 
দেখি ঠিক ততই 1” ু 

সে আনন্দে তাবু তকণী সঙ্গিনীকে বুকে চেপে ধবল। 
সেই কত'অতীত যুগের সঙ্গী পাথরের স্তপের নীচে দাড়ির 
দুঞ্জনে চুম্বন বিন্মিতু করল, ছুটি তকণ দেহের উপবে চাঁদের 
আলে! দেবতাৰ আশীর্ধাদের মত ঝরতে লাগল । 

পি * 

আনন্দেৰ উচ্ছ্বাসে মারী আর ইয়! এতক্ষণ ভেবেই 
দেখেনি যে টাকাগুলো কোথা থেকে আন্তে পারে। 
কটু গ্রক্কৃতিস্থ হয়েই তাদের হু'স হল বে এ কাব টাকা 
র ঠিক নেই। এ নেওয়! কি তাঁদের উচিত হবে? ছু 
তিন সপ্তাহ ধরে সারা গ্রাম জুড়ে ও আলোচনাই চল্তে 
লাগল। কারুর মুখে আব অনা কোনও কথা নেই। 
কেবল “টাক! কে বেখে গেল ?” 

একবার সবাই আমাদেরও সন্দেহ করেছিল, কিন্তু 
এখানে এসে অবধি আমবা টাকাকড়ি খুব কমই খরচ 
কবেছিলাম, সকলে আমাদের গবীব মাহুষই ভাবত, তার 
উপব আমরা এমন অবাক হয়ে যাওযাব ভান কব্লান বে 
ভারা আমাদের নিরে আব বেশী উচ্চবাঁচ্য কবলে ন|। 

ইয়া এই অজ্ঞাত দাতাকে আবিষ্কার করবার জন্টে 
বিধিমতে চেষ্টা করল, থানার খবৰ দিল, খবরের কাগজেও 
সংবাদ দিল। কিন্তু বিশেষ লাভ হল না, আর না হ্বাঁবই 
কথ । মাস ছুই পবে গাঁরেব সবাই একদত হয়ে টাকা 
কণ্টা উদ্ন আব মাঁরীকেই দিয়ে দিল। 

কাজের তাঁড়ায় আমার পারীতে ফিরতে হল। ভ্রেভিসের 
এক মামাতো ভাই তাঁকে দেশে যেতে নিমন্ত্রণ করে পাঠাঁল। 
যাবার আগে আমর! ওদের বিয়েতে বোগ দিয়ে গেলাম। 

॥ হী, ব্রেতাঞ্এর লোকগুলো কূর্তিবাজ বটে! সারা 
গ্রাম সেদিন তাব' মাতিয়ে দিল! 





প্রবাসী-_বৈশাখ, ১৩২৪ 


লাল উস সত ১ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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সকাল বেলাই গির্জীর ঘণ্টা আনন্দের রোল তুলে 
বাজতে সুরু করল, বরযাত্রী কন্দাবাত্রীব দলও ন 
দিকে এগিয়ে চল্ল। 

ইয়। আব মারী সেদিন মস্ত লোক! তাদের দেখতে, 
মাব মানুষ ধবে না! দুইজনেরই বন্ধুর দল একেবারে 'গা। 
(ভে আঘোদ কধতে এনে জুটেছে। রূপদীদের বত গরণা- 
গাটি আব ভাল পোষাক বাক্স ছেড়ে ভঙ্গে চড়ে বেরিয়ে 
পড়েছে । কন্তের পোষাকে মাবীকে যা খানিষেছে ! তার সারা 
অঙ্গে রূপের ঢেউ উঠেছে। ইয়াৰ মুখ চোখ দিয়ে আনন্দ 
উছলে পড়ছে। রাস্তার ধারে এত ফুলও বোধ হয় আব 
কখনও ফোটেনি। ঘণ্টার ধ্বনি যেন আনন্দসঙ্গীত। 
ডাঙা আব সাগর দুজনেই নিজেদের সব শোভা ফুটিয়ে তুলে 
বিবাহউৎসবটি জ্িরে তুলেছিল । 

ঢটিতে এক হয়ে গেল। জীবনের পথে একসঙ্গে চলবে, 
স্থখেব দিন দুখেব দিন একসঙ্গেই কাটাবে। 

তাদের ছোট্ট বাড়ীখানি বছর-কয়েকেব মধ্যেই সোনালী- 
আব-কালো-কৌকড়া-টুলে-ঘেরা অনেকগুলি ছোট ছোট 
মুখে ভরে গেল। তাদের নিজেদেব মনে আর তাদেব 
ছেলে-মেয়ে-নাতি-নাতনিদেব মনে চিরকাল একটি কাহিনী 
মুদ্রিত হয়ে রইল- সেই ছুটি ফুলের তোড়া আব সোনার্রী- 
মোহদ্বের কাহিনী । 

শ্রীসীতা দেবী ৷ 


প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানের 
* অক্ুণোদয় 


প্রাচীন ভারতে পবাবিদ্যাব তো কথাই নাই, তা ছাড়া_ 
অপরাপর যত কিছু বিস্! আছে সমস্তেরই গোড়া পত্তন 
করা হইয়াছিল একপ অপামান্য পারদর্শিতার সহিত বে. 
অত পুবাঁতন কালে পৃথিবীর আব কোন প্রদেশেই সেরূপ 
দেখিতে পাঁওরা যার না! বর্তমান শতাব্দীর একজন 
ইংরাজ সুপণ্ডিত, Barclay Lewis Day, বলিতেছেন 


‘From very early times the subtle minds of the 
Aryan thinkers delighted in contefiplation, and in 
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Solving ৮211005 problems of astronomy, geometry, 
and mathematics ‘They invented numerical SINS, 
among others the zero, as well as the decimal system. 
According to Lassen, there 1S authentic recom of 
thirteen early Hindu astronomei1s, and in the fourth 
GPntury A. D. the Hindu mathematician Aryabhatta, 
not only discovered that the earth rotates, but cal- 
Culated the length of the orbits of the nearer planets 
and even the piecession of the equinoves ” 


আর এক স্থানে বলিতেছেন 


“Our modern theory of atoms Was anticipated in 
India, in the fifth ceutury B.C by Kanada, who, in 
the Vaiseshika Sutras, Says that the homogeneous 
Akasa is composed of atons so small that six of them 
are not equalin sizetoa mote in sunbeam. When 
at the dawn of a cycle of manifestation, motion begins 
among these atoms, they first unite in couples, and 
as the evolutionary process Continues, these double 
atoms scohere in gradually increasing groups until 
(01005 are Produced. Anothei sugyestion of our 
Western thiokers is that differenciation may have 
com.nenced by the whirling motion of innnumerable 
Minate vortices or cenires of motion in the ether, 
But how these vortices are setin motion 1s not 
suggested. As yetno bridge has been found to span 
the gulf between organic and inorganic; the 
appearance of the first germ of life is, so fai, 
unaccounted for. The Vedanta avo ds this immense 
difficulty by boldly asserting that life is latent every- 
where, even in what we call inorgauic substance. 
‘There is no such thing ns dead mattet,’ says the 
Vedantist : ‘the whole universe is one life, 19 one 
thought, is Brahman,” 


তৃতীয় আর-এক স্থানে বলিতেছেন 


“Burnouf points out that the thinkers of ancint 
India knew peifectly well that heat madhifests itself, 
not only as fire, but as electricity and wind : they 
100৩ that were Agni not already imprisoned in the 
wood, there would be no combustion : they knew that 
motion, which puts hfe into nature, is the result of 
sun-heat, sun-fire, fire-heat, Agni. They saw that 
the vital energy of animals is in piopoition to their 
paiticipation of heat, 


আন্চির্যোব এটা পবাকাষ্ঠা বে পণ্ডিত-চুড়ামণি Hector 
Macpherson তাহার প্রনীত “A Centuty of In- 
tellectual [9615101077৮ নামক পুস্তকে ভৌভিক 
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প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানের অরুণোদয় 
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জগতের বে-একটি গোড়াব তত্ব পাশ্চাত্য বিন 
নব্যতম সাব-সিদ্ধান্ত বলিয়। পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়ে 
পাশ্চাতা বিজ্ঞানের সেই সার সিদ্ধান্তটি আমাদের দেশের 
পণ্ডিত-দমাজে মান্ধাতার আমল হইতে ভ্রখনকাল £ই 
ইংরাজ মহাপ্রহুদিগেব আমল পর্য্যন্ত হিমালয় পতি 
তায় স্থিব-প্রতিষ্িত রহিয়াছে । এসে সিদ্ধান্তটি এই £-- 


Philosophy cannot i1estin the atomic conc pu 
Gf the Cosmas. It reduces the atoms do cent ৫- cf 
force and energy, Thus we come to the vies hat 
matter is but the phenomenal appearance of an I finic 
Energy [ 0f এনী শক্তি ] which, though unseen, i> the 
real bisis of matter [ of তোtণ J, the soumce 0° ile 
[০1 রজোগতণ ], the i.spirer of law and pider [ of rt 
উপনিধদে আছে “দন্বনোষঃ প্রবর্তকঃ” “পরমাক্ স্বৰ প্রবর্তক গথ ২ 
ধর্শের প্রবর্ধক--1৭॥ ৭৭৫ ০৮এer-এর প্রবর্তক ]1 


পুরাঁকালে আমাঁদেব দেশে বিদ্যা-সমুদ্রের পার-দাঃটল' 
কিরূপ অনন্ত-পরাপ্ন নির্ভীক চিত্তে সত্যেব সেবা করিততন = 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধো কেহ বদি তাহা বুঝিতে "বয় 
থাকেন, তবে বুঝিতে পাবিরাছিলেন তাহা (নেদিল 
উদার-চেতা Max Muller । তাহার অক্ৃত্রিঃ্ শের 
কথাটি তাই তিনি প্রাণ খুলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন এইন্গ $ -- 


Uindu philosophers never equivocate, or try in 
hide their opinions, wheie they are likely to Le ur: 
popular... They never try to deceive us as 11) 001 
piinc.ples and the consequeices of their theores. If 
they are 1dealists, even to the veige of 10111111510, they 
Say SO..,.because th:ir reverence foi truth 15 ১1600 
্‌ else. ৬৬179103৮61 ve 
world as 


than their 1everence for anyilhing 


may think of suc views of the 175১ pri 


forward, theie 1s one thing w» cannot help 85 21875, 
and that 1s the straiybtfoiwardness and pafet 
fieedom with which they are elaborated. 


Max Muller এই যে বলিরাছেন “‘revercetce fui 
truth” “স্যর প্রতি অকৃত্রিম এবং অনন্ত-ভা ন আছ 
ভক্র” এইটিই ছিল শামাদের দেশের পূর্বতন জাগার 
দিগেব সঘন্ত উদ্যন এবং অধ্যবপারের মূল উৎস | প্রা 
ভারতের এই-সকল--গীতাকাব বেনন বলিয়াছেন, “চিত 
হৈধা যতাত্মানঃ সৰ্ব্ভূতহিতে বত?" “দ্বৈধশৃন্ত সু্যতচিন্ 
সর্ব্হৃতহিতে-বত” জ্ঞানী মহায্মাব একদিকে যেমন মহ 
সাধকদিগেৰ চিভার্থে গার্হস্থা এবং সামাজিক দন্মেন নিত 
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হইতে নোকবন্মেব ভিনালর-শিখব পর্ধীন্্র পবাবিদ্যাৰ 
মোপান-পংক্তি পরিপাটি শৃঙ্ঘলাক্রণে থাকে থাকে সাজাইয়া 
্রশ্বত কাবর' বাখিয়াছেন, আব-এক দিকে, তেয়ি, অপব- 
সাধাবণ বাক্তিদিগের কুশল-কাদনায় বিভিন্ন শ্রেণীব ব্যবদারী- 
দিগেব বিভিন্ন, কার্যে উপযোগী কবিরা অপবাবিদ্যাব 
প্রণালীপদ্ধতি এরূপই পবিপাটা ধৃঙনাক্রনে বাধিয়া প্রস্তুত 
কৰির। রাখিগ্নাছেন। কিন্তু হইলে হইবে কি-ভাবতেব 
প্রতি দৈব এগনি বিবপ বে, অকল্াৎ হিমালনেব 'ওপিঠ 
হইতে বিদেশীম দলবণেব আক্রদণের পব আক্রমণ তাহা 
উপবে আনিয়া পড়া'তে, তাহার ধাক্কা সাম্লাইতে না 
পারিয়া, অপরাবিদ্যার সরশ্বতী নদী অভীষ্টসিদ্ধির সাঁগবে 
পৌছিতে-না-পৌছিতে মধ্যপথে বিষাদের বালুকাবগুঠনে 
মুখ ঢাঁক। দিয়া যৃতবং পড়গ্ন। রহিল। কিন্তু তবুও তাহার 
বিযাদাঞ নেছ তপ্ত বালুকা-বস্ত্র চুইরা চুঁইয়া উপ চিনা 
পড়িয়া করেকাট লোকালয়-বহিভূত বিজ্রন স্থানে বাপী- 
তভড়াগাদি’*ব আকাব ধাব্ণ কবা’তে সেই পুরাতন জলাশয় 
দুইচাবিটিব কল্যাণে আমাদের দেশে এখনো পর্য্যন্ত বে, 
পপ্লিক-প্রণন্নন, আযুর্কেনীয় বসায়নাদি প্রস্থত করণ, মন্দিব 
নিন্মাণ প্রত্ৃতি কতকগুলি প্রয়োন্গনীষ কাৰ্য্য খোড়াইয়। 
পোড়াইঞ। চলিতেছে _এই ঢের! কিন্ত কাল পড়িয়াছে 
এস কঠিন বে, আল্ল চলে না! অবোধ্যাপুবী এক্ষণে 
দণ্ডকাবণ্যে বোন কবিতেছে ;-_ লঙ্কাপুৰী আকাণে মস্তক 
উত্তোলন কবিগ্না বিংশতি-নেত্রে জল-স্থণ-আকাশেব নাড়ী- 
নগত্র পর্যন্ত তন্ন তন্ন কবিয়া পর্যবেক্ষণ করিতে বাকি 
বাধিতেছে না। অধুন/তন কালে, দুববীক্ষণ, অণুবীক্ষণ, বিহ্যা- 
চয়নী electric battery), কালমান (chronometer), 
বাযুসান, তাপমান, এবং সেই সঙ্গে কামান প্রস্থৃতি যন্ত্রতপ্ত্রেব 
ঘোর" সাহায্যে দ্রবা-বিজ্ঞানকে নহাতভান্স কবিয়া 
ফুলাইয়া তোলা হইয়াছে শ্ৰেন্দান্ম মাত্ৰ৷ ৷ এটাও 
কিন্ত বলি মে, আপনাব আটনাট-বাধা জায়গাটুকুব নির্দিষ্ট 
সীমাব মধ্যে চতুর্বর্গ কলেব কল্নতকই চো'ন্‌, আব, অষ্টসিদ্ধি 
এবং নব-নিধিন কাদগ-ধেহুই হো'ন্_এ ন্িতন্তান্ন, 
অর্দাং ধাহান চন্ম ননি-গাণিকো খচিত, দাগাল নন খডকান্ে 
* রচিত, আব, যাহাৰ কর্ণ পুববালিগণকে পবগার্গ হইতে 
বঞ্চিত কবা, এই কমনীর মায়ানুগ, সহা-দভাই কিছ আপ 
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ভিতন্তান নহে। বিজ্ঞানের অরুণোদয যদি কোথাও 
কখনও দেখা দিয়া থাকে, তবে দেখা দিয়াছিল তাহ প্রাচীন 
ভাব্ুতশ উদয়গিৰিতে। বিজ্ঞানেৰ সুপবিস্ফুট দিবা- 
লেকের কথ! যদি জিজ্ঞাসা কন, তবে সত্য কগ! যদি 
বালতে হয়--সসাগব! পৃথিবীব কোনো প্রদেশেই এখন্নো 
লীযিন্ত তাহা আপনাৰ সর্বাঙ্গজন্দৰ দেবনুষ্টি প্ৰকাশ করে 
নাই। আজিকের কালেব এই যে বহিঃশোভন অস্তঃসাব- 
শৃন্ত জড-বিজ্ঞান, আব, সেই জড়-বিজ্ঞানেব উপরে জোব 





“করিয়া উঠাইয়া দাড় কবানে! একপ্রকার কৃত্রিম ধঁচার 


মোহান্ম আধ্যাত্মবিজ্ঞান_-এ ন্িতভান্ন বিজ্ঞানেৰ 
একট! বিকলাঙ্গ অপন্রংশ। সত্য কি নিথা- Here 
5pencer কী বলিতেছেন-_-বেনী না মিনিট্‌ পাচেক, ধৈর্য্য 
ধবিষা! একাটবাব শ্রবণ কব £-- 

Heirbeit Spencerএর গেদোকি । 

[পণ্ডিতব্ৰ Barclay Lewis Day'T প্রণীত “50৮: Heritage 
of Though" নানক গ্রন্থ হইতে উদ্ধত ] . 

What do we understand by matter ? Newton's 
theory 1s that matter consists of solid atoms nof im 
contact, which nct upon each other by atuaction 
and i1epulsion as they float in a medium called the 
"luminiferous ethei." Leibnitz advanced the theory 
that matter consists of 0116১100026 nionad, whil 
730500%10 defined matter as an aggregate of centies 
of fortes, or points without dimension, which attract 
and 1cpel in suchwise as tobe 1:60: at specified 
distances apart. Butcanwe imagine such a thing as 
a centre of force which exists in a point, having posi- 
tion only ? And must we not admit that in its ultimate 
natuie, we are as ignorant of matter as of motion, 
space, or time ? Again, what is motion ? We may say, 
perhaps, that motion 1s change of place, forgetting 
that, in 00108701050 space place cannot be conceived. 
Or, what is meant by transference of motion ? surely 
neither a thing nor an atiiibute is transferred to the 
body struck, Then, what is consciousness ? What is 
it that thinks ? If we say that the successive 1mpres- 
sions and ideas which constitute consciousness are 
affections of that something which we call mind, we 
infer that the mind 1» the real eye, and therefore an 
entity . in other words, we make the admission that 
the conscious 5011 1515 as n permanent conscious 
being. How ৫০ weknow that it dies? We analyse 
our mental actions and we find that they aic bascd-on 
our sensations, ut ue cannot give any account erher 
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of the sensations the nselves, or of that which is 
conscious of sensations. We ask, we cannot help ask- 
ing, what 1s life? And we may answer thant life is the 
continunus adjustment of internnl conditisns to 
external conditions, and the definition holds good, 
#, whether we consider life in its physical or in its 
psychical aspect because as intelligence progresses, 
1t merely estiblishes mare varied, mole compiete,® or 
more involved adjustments. [প্রাণের প্রতি প্রামীদিগের 





টানই যে, প্রাণের psychical aspect, “এই মোজা কদাটি এখানে * 


5pen5০৷-এর তীক্ষ 'মনুসদ্ধান-চক্ষু এচাইয়াছে--ইহা কম আশ্চযোব 
বিমধ নহে] But nevertheless, we'can (017) no approdch 
to a conception of what underlies the phenomena 
of lfe—ofthe noumenal nature of life we know 
absolutely nothing. [ এই দী্শলিশ্বাসে গেদোক্তি বনাপ্ত ]1 


স্থাঙ্গাই যদি »ইল--বিদ্ঞান বদি অঙ্গানেন সোপান 
তটল্‌, ভবে দেই অঙ্ঞান-মুগো বিদ্ঞান'কে প্রকৃত বিজ্ঞানের 
পবিচ্ছুদ পবাইয়া অনভিজ্ঞ লোকের চক্ষে ধুলি প্রনান কবা 
কি উচিত কার্ধা? হোল্দে বের পাঁথব-বাঁটিতে দোকান 
সাজাইয় দ্বারের নাথায় "এখানে স'চা সোণাব পাখব-বাটি 
সলভ মূলো পাওয়া যাইতে পাবে” এইরূপ একটা 
লোভানিয়া বিজ্ঞাপন স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রাঞ্কিত করিয়া দেওরা কি 
উচিত কার্য? 817১ Muller ঠিকই বলিযাছেন যে, 
philosophers are honest in their 
reasoning, and never use empty words® আব, 
নেইজন্য আমাদেব দেশেব পূর্বতন আচার্য্েনা অপবা- 
বিদ্যা'কে মপবা বিদ্যা বলিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তা বই, 
অপরাবিদ্া”কে বিজ্ঞাননামেব আকাল পরিচ্ছদে 
সাজাইয় দাড় করাইবাব জন্য তাহাদের কিঞ্চিন্মাত্রও মাথা 
“বাথা ছিল না। পাশ্চাত্য খণ্ডে বিদ্যাব্যবনায়ীরা কিন্ত 
সত্তা তত চান না_ বত বাজ চান? তাহাবা ভাই 
বাদৃশ্বীন্ত মুখেব জোরে বিজ্ঞান-ধ্বনি-কাবী ভেরী বাজাইয়! 
অপবাবিদ্যাকে সপ্থম স্বর্গে তুলিয়া দিয়া--এত দিনেন পরে 
এখন প্তাইতেছেন। বর্তমান শতাব্দীতে অপলা- 
বিদ্যার দাড়িমাঝি'রা রভিয়া বহিয়া দুখ ভার কবিরা বলিতে 
'আবন্ত কবিয়াছেন “হালে পান্নী পাইতেছে 
নন 1% মামি তো বলিয়াইছি যে, “বিভ্ঞানেব অরুণোদয় 
যদি কোথা 9 কখনও দেখা দিয়৷ থাকে তবে দেখা দয়াল 
হাহ প্রাচীন ছাধিভেব উদ্যগিবি'তে |” কিচ্ছু কেভ যদি 
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ANS সমর ওসির উর শত সস 


% Max Mullei ঠিকই আচিয়াছেন । সৰ্ব ব্রা এব" 


8৫ 


Nae পা 





বলেন “বিজ্ঞানেব জাবাব অকণোদয় না-জানি কেমন ান' 1" 
তবে পণ্ডিতবৰ 1)97014)7 1৩415 Day সাংখা-নছে লাট 
দিদ্ধান্তগুলি অল্পেব মধ্যে বাগাইয়া আনিয়া, ভাঙগাব প্রণানছ 
“Our Heritage 01101500271 না্ঘিক নত - এলে 
কেনন সুন্দব প্রণালীতে গুছাইয়া বাথিয়াহন তাহা ' + শান, 
তাশব্‌, চক্ষু মেলিয়া দেখা উদিত ; তাহা দেখিয়ে মাৰ 
তিনি এবথ! মুখে উচ্চাবণ কনিবেন ন! যে, “| প্র হেন 
আবার অকণোঁদষ না জানি কেনন ধাবা!” অত নয়নে 


প্রণিধান কবা হো'ক্‌ £-- | 
The universe evolves fiug prakitti, the Ma, v dual 


substance, which, in its initial state, 1s homvy. 1 ous, 
undifferenuated, and 10091810168 and holds wainn st 
self, in perfect equipoise, its three constituen ginas 
( qualities or conditions ), called sattva, 17125831185. 
‘| am bound to confess," says Max Muller, 't! 01 the 
nature of the three gunns 1s by no means clea 18118 
whilst unfortunately to Indian philosophers thi Seem 
to be so clear as to requne no 80312110110 : 1101], 
And he 80515 7 “Indian philosophers aie ho.est im 
their reasoning, ani never use empty words.” ithe 
whole, he thinks that the three gunas may It best 
explained by the general idea of two opposite, anil 
the middle between them, these being 01001656111 
nature by light, datbhness, and mist, and im metals by 
good, bad, and indifferent.” x 

The word prakrit: literally means producer, cing 
derived from ৮1017 (to produce ) and “pra” (19011) 
It 1s best explained asan undifferentiated 5) tn 
substance, containing within itself 10751051080 al ty, 
not on'y of the physical, but also of thep 7011541 
evolution. Prakcitt 1s the Hindu attempt to acount 
for the mysterious inter-mingling of our 00017509715 
and conscious powers, which pievents us from 1 Yoni 
sing the tue 1elation of body tomnd Kapa ul. 
vances the theory that, under the stimulus 01110115105, 
Priakiiti evolies not only into the 001501110 unl 
m terial world, but also into the subjective i in- 
teligent world. The starting 06100555017 0 দা) 





"হোত শেল 
সুন হ্রাৎপযাযার্থ উহ! অপেক্ষ। বিদ্ধ আব কিছুই হঠতে " শা ন 
এহববাতীত উহার সুপ্ত দার্শনিক অর্থ কাহাবে! যদি জানিবান” হ যেত ল 
হয়, ভবে আনার নবপ্রগীত গীতাপাঠ নামক গ্রন্থে তাহ! অম "নপগ 
খুিঘা খালিযা দেখাইযাছি, তাই! হয় তে] ষ্ঠাহার কাতে শ'ণিতে 
গশ্ন। 


৪৬ 
= NE aN ৩৯ ৩৯ ASANO AO NANA পে ৯৮ ৮:৪৮ 
process is due, he says, to the disturbance of the 
equipoise in which, during pralaya, three gunas rest, 
and® which disturbance results in the evolution of 
Buddhi. “Byddhi, says Kapila, ‘1s the most wonder- 
ful phase of prAkriti." The word has its root in the 
verb “‘budb” (fo awake), and therefore may be 
translated as “perception”, It is, in fact, the very 
first phase of being, for tw perceive isto be. In the 
awakening of the dormant prakriti, “manas” 1s evol- 
ved. Manas, may be translated as ‘“‘mind”, and 
appears to be analogous to the Greek ‘‘nous", 
Purusha is eternal, but manas 1s only’ relatively eter- 
nal ending in the manifestation of the universe. 
Kapila calls manas “the* mediator," or intermediary 
between perceptiop and volition. It is due to the 
presence of manas that individual action is possible 
to any kind of entity or being. ‘The Sankhya theory 
1s that when once human being bas evolved 08001 
and manas, itis capable of attracting to itself some 
purusha which happens to have reached a stage of 
upward evolution towards ultimate spirituality which 
is as it were, 00 a level with its own Thus nmanas, 
“the mediator,” unites volition, which belongs to 
purusha, with perception which has been evolved by 
the human entity. N32 sooner has this union taken 
place, than the three 8025 5300 v, rajas, and tamas 
—csome into action. Kapila takes great pain to make 
1t clear that the gunas are not attributes of the soul 
itself but are qualities inherent in matter, and that 
man’s soul is therefore, by its nature, outside of, and 
if the man so wills, 10055900150 of, these blind forces. 
The action of the gunas 15 threefold, and by their 
influence the soul miy be diawn by the sattva up- 
wards towards spirituality, downwards by tamas, or 
may rem iin in what we may call the mean level of 
animal activity or passion (rajas ). The basic thought 
18 that unless it 13 assoziated with 00100) purusha is 
guite powerless to act in any Way, and therefore can 
evolve neither upward towards pure spirit, nor down- 
wards towards gross matter. On the other hand, 
prakriti must remain in pialaya ( dormant) until it 
is awakened by the impulse of purusha. The 
united action of purusha and prakriti 1s pic- 
turesquely compared to the progress of a lame 
man ( purusha ), who is borne along on the shoulders 
of a 01110. man ( prakriti). Kapila distinctly teaches 
that the whole end and aim of ihe soul's progress 
* through life is liberation, that 1s, liberation from the 
tyranny of the three gunas. He nowhere suggests the 
{dea of the soul’s ulmate annihilation, a> SOME CHtICS 


প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩২৪ 


ক পাস স্পা তত খল ১৭ লং ত তলে 


[১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


nagine. He explains that the phrase “Neither {1 am, 
nor is aught mine, has no other meaning than that 
the soul, fer se, experiences neither pain nor pleasure.” ” 
Tle héwevei does not suggest the nature 0f the soul's 
existence after hbsratioa, but contents himself with 
the idea that the state of the liberated soul is incom-# 


prehensible to human mind. 

* ইহাকেই আমি বলিয়াছি 
অক্পোদ্ষ্স * 

, হাৰ্বাট শ্পেন্দব্‌ বদি সুক্তকঠে স্বীকাৰ কবেন বে, 
বিজ্ঞানের গোড়ার তত্ব একবারেই অবিজ্ঞেক্। কিন্ত 
তথাপি তিনি এইবপ স্পর্ধা বাখেন বে তাহাৰ প্রকঙ্গিত 
নূতন সিদ্ধান্তটি সমস্ত বিজ্ঞানের মথিত সারাংশ । আর- 
কেহ দেখিতে পাইধাছেন কিনা জানিন:--আমি কিন্তু স্পষ্ট 
দেখিতে পাইতেছি বে, স্পেন্সব বিজ্ঞানের দুগ্ধ মন্থন 
করির। স্বত এই বে বাহিব করিরাছেন,, ইহ' ভারতীয় 
সাংখ্-দর্শনের একপ্রকাব ইংবাঞ্ী ভাষ্য। স্পেন্সরের 
নূতন সিন্ধান্ত সেট কী যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে পৃর্বোল্লিখিত 
পণ্ডিতবব 13 [- 19৭৮ তাহার একটি চুম্বক নিকর্ষ প্রজ্ঞাপন 
করিয়াছেন এইবপ £-- 


Herbert Spencet ৫965 philosophy as completely 
umfied know.edge, and in his Synthetic System ০ 
Philos phy, he shiws thit the evolution of the uni- 
verse is caused by the instability of the homogeneous 
[by প্রহতির ব্ববূপ-গত গুণ-সাম্যের্ব বৈষম্যপ্রবণত! ], which 
biings abut thes unceasing redistuibution of mitter 
and mution [ of ভতবাপ্ুপ(জডহ) and রজোগুণ চলহ) ] At the 
beginning evolution is simplicity itself, but the process 
soon hecom:s conplicated by the differences in the 
circunstances ofthe different parts 06 the aggie- 
gates [সাংখাষতে by differences in the circumstance 
of the differefit গুণ which constitute the aggiegates 
কিনা ড্রবাড ০৷ সানগ্রীs *] ৪50 that as these diffeiences 
increase [as (অসুলোন পন্ধতির টানে পড়িল্পা) গুণ-বৈষস্য 
বাড়িতে থাকে] whit began as homogeneous, become 
more and more heteiozeneous [প্রকৃতির মূল-ঘাসা গুণ- 


{ভুজ্ঞানেল 


সাম্য ক্রমশ অধিকাধিক পরিমাণে ফল-দ্যাস। গুণ-বৈষমো পরিণত খর 


হইতে থাকে] Of this we see evidences everywhere 
the evolution of the far-off nebulae, in the 
stars, in the orginic miss of the [ এক 
করায় -i॥ বৃহদ্‌ ভ্র্গাও ] The process of evolution thus 
setin motion by the instability of the honogeneous 


—in 
৪৪২] 





ইতি 
ক ১১৮৪8৭৫ ="লোটব'ধা লন্্-সমগীভূভ বন্থ -=সানগ্ৰ: ' 


১ম সংখ্যা] 


[ by বৈদ্য-প্রবণতা ০1 গুণ-সান্য ] goe5 on until the action 
of outside forces, to which all parts of any aggregates 
are exposed, becomes billauced by the forces within 
[্‌n৷৷ দ্রব্যগণের বাহির হইতে ভিতরে এবং ভিতব হইতেত্বাহিরে 
মূযমূহ প্রধাবিত রজন্তমে। $ণের জৌর়ার-ভাট। পরম্পর কর্তৃক প্রত্যাহত 

হইয়া থম্ধ'মে অবস্থাৰ উপনীত না হব] Ths state once 
[৩ ১০1১৪3, the prozess 1s reversed [ গুণ সংঘর্দের এইকপ যখন 
স্তপ্তিত অবস্থ। ঘটিধা দাড়া, তখন অন্গলোম পদ্ধতির পালা সাঙ্গ হইয। 
গিব। প্রতিলোন পন্মতিৰ পালা আরম্ভ হয় ], and evolution passes 
into disso!utiOn [ লা"পJ মতে_স্থলভৃভ সুন্ম-ভৃতে লয় প্রাপ্ত হয; 
সল্প এবং ইন্দিষ-নন অহস্কারে লয়* প্রাপ্ত হয, অহঙ্কার বুদ্ধিতে লয় 
প্রাপ্ত হয--এই তবে। প্রতিলোম-ক্রমে সুলজ্রগং সুস্প জগতে এবং 
সৃল্ম্জগং জবক্ে বিলীন হইযা যায ] by the increase of its own 
contained motion [by the কাোৰ্য্যকাবিত| ০ রজোগ৭ ] 
Each aggregate, be it vast or infinitely minute, must 
undergo this alternate process of integration and 
uisintegration [this অভিব্যক্তি এবং লষের ওলোট্পালোট্‌ ] 
and it is to the action of this rythmic process [00015 
গুণ-চক্রেব ঘূৰ্ণন ] set going by an unknown and un- 
knowable powes [by অব্যক্ত এবং অবিজ্ঞেষ মূলপ্রকৃতি ] which 
we are obliged to 1ecognise as without limit in space 
and without beginning and end in time, tnat are due all 
the phenomena of the unnerse. All things emerge 
from the imperceptible to the perceptible [ from অব্যক্ত 
to ব্যক্ত] aud then again disippear into the impercep- 
uble [into অব্যক্ত] 


_ এ নিখিলবিদ্যাসমূদ্রের সাব মন্থন করির! স্পেন্সর্‌ 
কিন্ধুপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন _এই তো* তাহা 
দেখিলাম ! এ বদি সাংখা নহে, তবে সাংখ্য যে কি তাহা 
আদি জানি ন|। কিন্তু তাহাব মধ্যে একটি কথা 
আছে £:--কপিল-মুনির সাংখ্য ডউদয়াচল-প্রদেশীয়, 
স্পেনদরের সাংখ্য  অস্তাচল-প্রদেশীয় , কপিল-মুনির 
মাংখ্য-তক রদাকর্মশ করিয়া বন্ধিত হইরাছে ব্রঙ্গপরার- 
ধষি-মনীীদিগের ধ্যানাঙ্জিত পবা বিদ্যা সরস ভূমি 
হইতে, স্পেন্সরেব সাংখ্যতরু রপাকর্ষণ করিয়া বন্ধিত 
হইয়াছে উনবিংশ শতাব্দীর মহোপাধ্যারদিগেব পরীক্ষা- 
৯ ত অপর বিদ্যার শুদ ভূমি হইতে। দুয়ের মধ্যে এইরূপ 
যখন মূলের প্রভেদ, তখন সেই মূলের প্রভেদ বে, ফলে 
সংক্রামিত হইবে, তাহাতে আব বিচিত্র কি? হইয়াছেও 
তাই! বিশেষতঃ এ কঁক্ছান্নে প্রভেদ এমি স্পষ্টাকাবে 
কুটিরা বাহির হইয়াছে যে, তাহা ঢাকা-ঢুকি দেওরা চলে 
না! স্পেন্সর্‌ *্তাহার ইংরাজি সাংখোর গোড়াতেঈ 


প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানের অরুণোদয় 


সপাসিপাস্পিস্পি্পিিসপি্সিপাসপাসিপসি্ তো সপাস্স্পাস্িস্পি সরস সরাপপাস্পিস্পা্পিস্শি লালা লাদ দল ললি সপ লালসা ৰল লি এপ 


৮৯৮৯৮ ২১২ প১৩ Fay 


বলিয়াছেন that the তা of the unis ese 
is caused by the instability of the 1001005011২ 
ous, which brings about the unceasing 10. 
distribution of matter and motion অথবা) হাত 
একই কথা, ০ তমোগুণ (জড়ত্ব) 77 রক্জজাগুণ ( চ"ঃ 

তা যেন হইল_কিন্ক সন্ত গুল গেল কেট 
পীকাপ্ণ গেল ॥কোথার ? 
কোথার? স্পেন্সর্‌ আপনিই 
become 


[Intelligence is 
এই বধে বলিল 
still 27 
complex in mind and society”— এই বে 
and 9০০1৪ -__বিশ্বত্রঙ্গাণ্ডের এই য়ে দুইটি শিবদ্বাী 
ফলাভিব্যক্তি__ইহা। শুধুই কি কেবল matter and 
motionaর ব্যাপার-_রজন্তমোগ্চণের ব্যাপার ? গাহাল 
চতুঃসীমার মধ্যে Intelligenceএর -সত্বগুণেব হাঃ 
গন্ধও কি নাই? কেবল, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মাধ; 
যাহারা ভূতগত-শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক, তাহাদেরই 2.৭. £ 
কথ। শোভা পায় বে, নিখিল জগত্সংসারেব মধ্যে বরনযালী 
পদার্থ যদি কিছু থাকে তবে তাহা matter and 171)0,0)) 
তা বই--1065111857০€ নিতান্তই 'একটা ভূইফৌড় দদ্থ ' 
ইহাদের এইরূপ অচলা ধারণা বে, পৃথিবীর জন্মকশলে 
পৃথিবীস্থ natter এবং motionএব সহিত 1166111301105- 
এর আদবেই কোন সম্পর্ক ছিল না-_ঘুণাক্ষরে ৫ ন' 
তাহার অনেক কাল পরে আদিম বীজবসের (1১৮1 :0- 
plasm এব ) অন্তর্নিগুঢ় matter এবং motion এল সংঘ 
ক্ষেত্র =-intellizsenceকে কেহ ডাকে নাই লিড -- 
কিন্ত তবুও সে-পাগৰ বন্্ববিজ্ঞানের চোক-রাানিৎ প্র 
জক্ষেপ না করিরা matter and motiona? মাছ 
খানে উড়িয়া-মাসিয়া-জুড়িয়-বসিল স্ষস্ কহি, 
অকস্মাত ! হাবার্ট স্পেন্সব্‌ ইহাদের মতো পাক 
ভু ভগ বৈজ্ঞানিক নহেন যদিচ, কিন্তু তথাপি তাহা 


swe see evolution 


গারে উহাদের বাতাস লাগিয়াছিল বিলক্ষণই--তা নষ্টিলে 
তিনি গুণত্রয়ের মধ্যগত সেবা গুণটিকে অপর দুইটি 


সংস্রব হইতে নির্বাসিত করিতে _ফণীর মস্তক চত মণি 
নির্বাসিত করিতে_কোমর বাধিয়া অগ্রসব হইতেন ন'। 
পরে কিন্ত তিনি পস্তাইয়াছেন £--শেষে, এমনু কি, 


8৮ 


প্রবাসী-__বৈশাখ, ১৩২৪ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


MN bk CANAAN A 
MANA NASA SA NAN SNA A NA NAN প NANA A AAALAC AA AAA EN NAAN LEAN SOA ee সা 


ফণীটাকে মণি ফিরাইয়া দিয়া তবে মানে মানে বঙক্ষা পাইয়া- 
ছেন। পণ্ডিতবর Hector Macpherson বলিতেছেন 


“hAnxitus as Spencer is to unify matter and mind, 
he is driven tg the admission that ‘what we know 
as Consciousness cannot be identified with waves of 
molecular 07000 propagated through neives and 
nerve centres : a unit of feeling has nothing in 
commun with a umt of mOlion.” 


আসল সাংখ্ো, কিনা কপিলমুনির সাংখ্যে, তিন গুণের * 
কৌনোটিকেই সর্বজননী প্রকৃতির ক্রোড় হুইতে নির্কাস্তি 
করা হর নাই। এ-সাংখ্যের মতে- ব্রহ্মার রাত্রি প্রভাত 
হইলে তিনগুণই প্রকৃতিমান্ডার ক্রোড় হইতে গাত্রোথান 
করিয়া কার্যে বাহ্ি হয়; আবার ব্রহ্মার রাত্রি আগমন 
করিলে তিনগুণই সেই আরাম-নীড়ে নিলীন হয়। এই 
জাক়গাটতে--পঙ্ডিতবর 708৮ মহোদয়ের পরিকর্িত 
সাবস্বত রত্ব-ভাগ্ডার হইতে সাংখ্য-মতের সারাংশ যাহা 
আমি কিয়ৎ পূর্বে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি তাহার মাঝ- 
খানের কয়েকটি ছত্র আর-একবার উদ্ধৃত করা শ্রেয় 
বোধ করিতেছি । সে কয়েকটি ছত্র এই ৫ 


Prakniti 1s the Hindu attempt to account for the 
mysterious intermingling of our unconscious and con- 
501005 Owers [শান্বর ভাষাত্--০ বোধাবোধাস্তরিকা শক্তি], which 
prevents us from recognising the true relation of body 
to mind. Kapila advances the theory that, under the 
stimulus of purusha, piakiiti evolves not orly into the 
objective and maternal world, but also into the 
subjective and intelligent world. The starting of the 
evolutionary powers 15 due, he says, to disturbance 
of the equipoise in which, during pralaya, the three 
gunas rest and which disturbance result in the 
evolution of Buddhbi. Buddhbi, says Kapila, is ‘ihe 
most wonderful phase of prakriti.” The word has its 
rout in the verb ০9৫18)” (to awake), and therefore may 
be tianslated as “perception.” It1s, in fact, the very 
first phase of being, for to perceive is to be. 


স্পেন্নরের সাংখ্যে লেখে শুধু এই that ‘the univer- 

56 is caused by the instability of the homoge- 
neous which brings about the unceasing re- 
distributiun of matter and motion”; কিন্ত 
‘{lomogenousএব মধ্যে instability আসিল যে, 
. কোথা হইতে কেমন করিয়া, তাহার যদি কেহ সন্ধান 


জানিতে চা’ন, তবে তাহা জ্ঞাপন করা! হইয়াছে কপিল-মুনির 
সাংখ্যে অর্থাৎ গোড়া’র সাংখ্যে, বা আসল সাংখ্যে। এ সাংখ্য 
লেখে €্য, পুরুষের সান্নিধ্যবশত রজোগুণ চঞ্চল হইয়া 
উঠিলে প্রকৃতির ১:৪)7110/ ভঙ্গ হইয়৷ বায়_সাম্য ভঙ্গ 
হইয়া যায়; আর, তাহা যখন হয়, তখন, অরণীর ঘর্ষণ 
হইতৈ যেমন অগ্নি প্রজ্লিত হইয়া উঠে--প্রক্কৃতিব গুণ- 
ক্ষোভ হইতে তেমনি সন্বপ্তণপ্রধান মহত্তত্ব বা বুদ্ধি-তত্ব উদ্ভা- 
সিত হইয়া উঠে? পণ্ডিতবন্ধ 78) ঠিকই বলিয়াছেন বে, 
“1 (কিনা বুদ্ধিতত্ব ) is in fact the very first 
phase of being, tor to peiceive is to 1965 
স্পেন্সর এই যে বলিয়াছেন "All things emerge 
from the imperceptible to the perceptible 
and then again Gisappear into the impercepti- 
b1€”_তাহাকে জিজ্ঞানা করি যে, “4!! 03176১৮ ঝুলিতে 
কি বুঝিব? perception বাদে ৪11 00065 বুঝিব--না 
perception সুন্ধ ধরিয়া ৪11 things বুঝিব? “এ!] 
0710১” বলিতে সেরেফ্‌, ভৌতিক জগৎ বুঝিব-না 
সর্কজ্জগৎ বুঝিব? স্পেন্সরের ভিতরের কথা যদিচি এই 
যে, “all things? matter and motionএরই ব্যাপার, 
সুতরাং ৪11 (810৫5. ভৌতিক জগৎ, কিন্তু তথাপি তিনি * 
perceptionকে all thingsaর মধ্য হইতে আটুকাইয়! 
রাখিতে না পারিয়া আপনার ফাঁদে আপনি পড়িয়া গিয়া 
ছেন। তিনি ॥!! 0১07১এর কোটার মধ্য হইতে-_ 
matter and motionএর সংমব হইতে -0০০19- 
৮০)কে এক দরজা, দিয়া যে-মাত্র বাহির করিয়া দিলেন, 
সেইমাত্র perceptible এবং imperceptible বিশেষণ * 
ছুটাকে কায়-রক্ষক, কিনা ১০১০৪, করিয়া! percep- 
(০0-দেবতা ৪11 t॥hin৪5এর কোটার মধ্যিখানে আর-এক 
দরজা দিয়া প্রবেশ করিরা আপনার স্তাব্য অধিকার সমর্থন 
করিলেন। £11 thi॥৪5এর কোটার মধ্য হইতে percep 
€০1কে আটকানো ভার আতা এইজন্য. যেহেতু 
All 001055এব মধ্যত্থিত matter and 7796101) যেমন, 
perceptione তেরি, পালাক্রমে perceptible হইতে 
imperceptible নিমজ্জন করে (50102067865 ), 
এবং imperceptible হইতে perceptillea উন্মজ্জন 


১ম সংখ।। | 


করে ৬৪৮৪১) । এ তো সকলেবই দেখা কথ! যে, রাহি 
কালে শয়ন-ঘরের প্রদীপ নির্বাণ প্রাপ্ত হইলে--একদিকে 
যেমন গৃহচব বিড়াল-মূষিকের matter and motibdbn 
স্কুহুকাবে নিমগ্ন হইয়া imperceptible হইয়া যায়, আর 
একদিকে তেয়ি শ্য়নকর্ত্তাব perception নুপ্তিতে নিমগ্ন 
টয় 101৩109000৬ হুইর' যার )--মাবার রাত্রি 
প্রভত হইলে একদিকে যেমন বায়'ন-গণেৰ matter 


81711010112) বহিবালোকে pereeDtlille হইয়া: উঠে, , 


মার একদিকে তেয়ি শব্য হইতে গাত্রোখান-কর্তার 6৫৮ 
০১090 নিজে অন্তনালোকে percepliblie হ্ইয়া .উঠে। 
5,£ বলি নে, স্পেন্দনৰ বড়ই একট গলন্‌ কবিয়াছেন_ 
matter ancl 11) ১0,১71 এব পংশ্লব হইতে 17061115170 কে 
পন্বানিত কারগ-্জন্তমো গুণের সংশ্রব হইতে সব 
গুপকে নির্বাসিত কবিরঃ। কপিলমুনিব কথা বদি জিজ্ঞাসা 
কর, তবে পিতবর.1095 মহোদয় কি বলিতেছেন 
শ্রবণ কব £-- 

Buddbi, 51's, Kapila, is “the most wonder- 
ful phase of prakriti.* 
ঞকপিলমুনিব মোট সিদ্ধান্তটি এই £-- 

“প্রক্বতে মহান মহতোহহঙ্কার স্তম্মাদ্‌ গণশ্চ যোড়শকঃ। 
তম্মানপি (মোড়ণকাৎ পঞ্চভাঃ পৰঞ্চভুতানি ॥” [ ইহাব 
বাজ প্রক্কতি হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার, অতঙ্কাব 
মন-সুদ্ধ ধরিব একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ সুনভূত, 
গঞ্চ বাভৃত হইতে পঞ্চ স্থলভূত, পরবে পবে অভিবাক্ত 

প্রশ্নোন্তুব ॥ 

স্দ্ন্সনের চেল' ! “প্রকৃতি হইতে সর্দ-প্রথম়ে সত্ব গুণ- 
প্রধান বৃদ্ধি আবিভূতি হইয়াছিল” এটা কপিলমনি কোথা 
হইতে পাইলেন? হর্ষেল্‌ প্রহ্ৃতি জ্যোতিবিৎং পণ্ডিতের 
-নাদবিজরী বনের সাভাযো আকাশের দুবাতিদূর প্রদেশ- 
সকগ তন্ন তন্ন কবিয' পর্যাবেক্ষণ করিয়! দেখিয়' এইকপ 
সিদ্ধান্তে উপনাত হইয়াছেন যে, প্রকৃতি হইতে সর্ক প্রথমে 
নীভার-নিভ স্ক্মতম ভভ (nebulus matter) আবিভূতি 
হইয়াছিল । 

কপিলমুনিব চেল"॥ দুর্বানের যতদূব লামা তাহাৰ 


| : 


প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞ'নের অরুণোদয় br 


ধা 


লে কটি করে নাই, এ কথ। আমি খুবই মানি ; কিচ্ছু হ 
সন্বেও "মি বলিতেছি যে, প্রকৃতি হইতে সর্বপ্রথমে 
আবির্ভ ; হইয়াছিল তাহার সন্ধান জ্ঞাপন করু| পর্বী:, * 
চূড়াস্থান য় মা-দুর্বানেরও সাধ্যায়ন্ত নভে। 

স্পেনসরেব চেল' ॥ ছুর্বানের যদি তাহা সাধায়ছ 


v 


* ভর, তবে তাহ। কাহারো সাধ্যায়ন্ত ৰহে । 


কেপ্লিমুনির চেল ॥ মাগি কিন্ত ব’ল ঠিক্‌ হত ও 
বিপরীত । মাযি বলি বে, তাজ। তোনরাও °F. 
আমারও সাধ্াারত্র এব, আপানব্সাধার্ণ *মকল, লো 5 
সাধ্যাঘন্ত । ্ 

ম্পেনসবেৰ চেল ॥ ব-ত' একট! কণঞ্ বলিলেই 
হণ ন'_-প্রমাণ কর: চাই । যতঙ্গণ পর্মান্ত না তোমার 
কথাটি একট যুক্ত ,ক্ত প্রনাণ তুমি আমাকে দেখাই এ 
পারিতেহ, ততক্ষণ পর্ধ্ন্ত আমার কাছে উহা একটা! = 
আওয়াজ বই আর কিছুই নহে। 

কগ্িমুনির চেলা ॥ প্রমাণ যদি দেখিতে চাও, = 
তাহা তোমাকে আমি দেখাইতে পিছপাও নহি। বলিত 
শোনো ঃ= 

প্রহৃষে নিদ্রাভঙ্গ-কালে যে-কোনো পুরুষ অব + 
হইতে বাক্ত জগতে গাত্রোখান কবেন--তাহার ন. 
ন্মেষিত বোধে সর্ধ-প্রথমেই ব্যক্ত জগতের বাস্তবিক = 
উদ্ভাসিত হইরা উঠে। বাস্তবিক সত্তার এই যে বো%ে'- 
ইহারই নাগ বুদ্ধির অভিবাক্তি। কপিলমুনি ভা বা 
যে, অবান্তর (কিন! মুলপ্রকৃতির ) খন সামাভগ্গ : 
তখন অলাক্ত হইতে নর্কপ্রথমে বুদ্ধি আবি ত হয়। 

স্পেন্নবের 
তোমার মামাব মতো ক্ষুদ্র জীবের দৈনিক বোধোপ 
মোচা’র খোলায় ভব করির নিখিল বিশ্ব্রঙ্গাণ্ডের হে ও - 
কথার অকুল বহগ্ত-সাগবের কুলে পৌছিবার তোমাল 
যে বৃথা চেষ্টা, ইহাতে প্রমাণ হইবার মধ্যে_ এক = 
প্রমাণ হইতেছে-তোমাব অপবিমেয় বিশ্বাসে বঙ্গ, মা) 
জা প্রন ণ হইতেছে --কপিলমূনিব প্রতি তোমার অপ? 
সীয় গুলচক্তি; ইহা বাতীত আপ বে, কী প্রমাণ ডর 
হাহা ভুদিই জানো, আর, তোমাব কপ্িলমনিহই জানেন : 
আমাব এস স্থানেৰ অগোচৰ |, ~~ 


৯ 


চেলা | উহাকে প্রমাণ বে » 


৯ 


এ 


এ 


৫০ 


কপিলমুনিব চেলা॥ তোমাকে চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া 
ন! দেখাইলে কোনে কিছুই তোমাব জ্ঞানেৰ গোচব হইবে 
না। অভূএব প্রণিধান কব £-- 

নিউটনেৰ শাস্ত্রে যেমন পৃথিবীব ফলাকর্ষণ-কার্য্য এবং 
হুর্ধোব গ্রহাকর্ঘণ-কার্যা একেবই সামিল, আব, সেইজন্য , 


প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩২৪ 


"[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


প্রগন দ্রষ্টবা। 
ঘটপটাদি আন আব বস্তুর স্টার বাস্তবিক সন্তাও ছজেয় 
বিষ; আব সেইজন্ত, বাস্তবিক সত্তাও জ্ঞানকে বন্ধন 
কবে; জ্ঞানকে অব্যক্ত গতর হইতে বাবচ্ছিন্ন করিয়া, বা 
ক্ষেত্রে আটক কবিদা রাখে_-এইনপে বন্ধন করে। 


ছুবেবই মাধারন-নাম মাইগকর্ষণ ; বন্টাব Voltaর ) শাস্ত্রে বাস্তবিক সন্ত! তাই, দুই অর্গে গুণের কোটান্ন নিক্ষিপ্ত ভই- 
একট! ধ্হুপ্ৃষ্ট মৃত ভেকেন পদল্পন্দনেব গেক্ডাব যাছে। (১) বাস্তনিজ সন্ত। ভ্ঞানেব উপবে গুণ করে 
ব্যাপাব, এবং' আকাঁশ-বিচাবী বিদ্রাংস্পন্দনেব “গোড়াব* অর্থাৎ প্রভাব সঞ্চার" করে, তখৈব (২) জ্ঞানকে বন্ধন 
ব্যাপাব, যেমন শ্রকেরই সামিল, আব, সেইজন্ত ছুয়েবই কবে অর্থাৎ আপনাতে আটক করিয়া বাধে , এই ছুই অর্থে 
সাধারণ-নাম তড়িং (81৩০%101/ )) কপিলমুনিব শাস্ত্রে বাস্তবিক মত্তা সবগুণশন্দেব বাচ্য। 

তেরি ক্ষুত্রবর্মািওর লুধুধি এবং বৃহদ্রদ্জাণ্ডেব প্রলয় বেসন, লঘুতা- লঘুত্ব_লঘুত্বগুণ , 
একেরই সামিল, আর, সেইজন্য দুয়েবই সাধাবণনাম সততা-সতত্ব-সন্বগুণ। 


তেমনি, 


অন্যন্ভন ; ক্ষ্দবস্াণ্ডেব_-সুপ্তি হইতে পুনকথান, এবং 
বৃহন্‌ব্ৰদাণ্ডেব --প্রলয্ন হইতে পুনরুখান, একেরই সাগিল, 
আব, সেহঞ্রন্ত ছুয়েবই সাধারণ শাম প্রবোধন বা বোধোদয়। 


দ্বিতীর প্রষ্টব্য। 
সাংখা-শাস্থে বলে বে, চু্ধকের “যুন্লিধার্ডণে লৌহ 
যেমন চুম্বকরূপে পবিণত হুর, তেমনি, জ্ঞানের সান্লিধা গুণে 


ত! ছাড়া, কপিলমুনিব শাস্ত্রে ক্ষুরতরদ্ধাণ্ডের অন্তবালোক এবং সব্ুগুণ বুদ্ধি-রূপে পবিণত হস্ন। সাংখ্যরই ব! কি, আব, 
বৃহদত্রক্ধাণ্ডের বহিবালেক একেবই সামিল, আব সেইজন্ত বেদাস্তেবই ব|কি--এই-বকমেব বূপকগুলি বড্ড কাজের 
ছুর়েবই সাধাবণ-নান সন্বগুণ , ক্ষুদ্ররন্দাওেবর মন্তরদ্ধকাব জিনিষ ; ভাহ। অভিনবব্রতী দর্শন-কাজ্সীদিগের জ্ঞানাঞ্জন- 
এবং বৃহদ্বপ্ধাণ্ডব বহিবদ্ধকার একেবই সামিল, মান, শলাক!। কিন্তু তথাপি এটা ভুলিলে চলিবে না আম, 
নেইঞস্ত ছুেবই সাধাবন-নাম তোপ) ক্ষুদ্রব্রক্মা্ডেব সাংখোব উপদিষ্ট এই লৌহচুম্বকের কথাটি রূপক ছাড়া 
ন্তঃক্ষোভ এবং বৃহদ্ব্রসণ্ডেব বহিঃক্ষোভ একেবই সাৰিল, (figure of speech ছাড1) আব কিছুই নহে । মাসল 
আর, সেইপ্ন্ত ছুয়েবই সাধাবন-নান বদোগুণ। এইগানে কপাট! অর্থাং এ বপকেব যবনিকাব আড়ালের ভিভবেৰ 
ইতি কর! যা’ক্‌। যা লো’ক্‌ একট বিবয় আজ আমি কথাটা আনাদেব প্রতঙ্গনেব নিজেব বুদ্ধি থাটাইয়! পৰীক্ষা 
তোমার নিকট হইতে শিক্ষ। পাইলান মন্দ ন৷, তাহা কৰিয়া দেপিবান বিধগ। তাহাতে পিহপাও হইলে চলিবে 
এই বে, জগ [বিব্যাত জানি-নছাপুকবদিগের সনদর্শিতা মেমন না। অতএব সধংখোব 3 ব্চনটিকে পবীক্ষান কষ্টিপাথৰে 
লোক-সমাজের সকল রোগের মহৌধধ__ভাছাপেব শিথ্যান . ঘধিয়া দেখা বাক্‌ ! 
শিবাদিগেব পক্গসাতনূষিত ভেবদধিত! তেয়ি লোক- এটা আমাদের সকলেবই দেখ! কণা যে, গ্রতিজনেই 
মনাজেব সকল রোগের দূল॥ ইতি প্রশ্নোত্তর সমাপ্ত ॥ আসব। গ্রতাবে নিদ্রাব মাতৃক্রোড হইতে জাগির! উঠিবাব 
প্রশ্নোত্তর শেষ হইল বাচা গেল-_এধন প্রকৃত প্রস্তাবে সমর সদ্যঃপ্রতিভাত বাহ জগতেব বাস্তবিক সায় বিশ্বাস 
প্রত্যাবর্তন করা যাঁক্‌। নিবন্ধ না কবিষা কিছুতেই ক্ষান্ত থাকিতে পারি না 
আমরা কথায় বলি “মমুক ব্যক্তি অনুক ব্যক্তিব উপবে আমাদের সগ্তঃপ্রহ্তত বোধের এই বে একটা ক্রোড়-খ্যাসা 
গুণ কবিগ্াছে।” দার্শনিক পণ্ডিতেরা, আবাব, অধিকন্তু বিষৰ ঘাাকে আসবা বলি বাস্তবিক সত্তা, ভাঙা পদার্ঘট! 
বলেন এই বে, জেয বিনয় মাত্রই জ্ঞানের উপবনে গুণ কি? ভাল ঘটীবাটিব বাস্তবিক সন্তা__অগচ ভাহ! ঘটীবাটি 
কবিয়া জ্ঞানকে বন্ধন করে। এ সম্বন্ধে কযেকটি বিষন্ন নক, তাচ সমস্ত ইন্সিয়গোচব বিষয়ের বাস্তবিক সত্তা - 
পরে পৰে দ্র্টবা। অথচ তাল৷ কোনে! ইন্দ্রিয়েবঈ গোচব নহে। 


১ম সংখ্য ] 


্রত্ুৎপন্নবুদ্ধিবর একটা গোড়াপ্যাসা স্থির-সিদ্ধান্ত। 
এমন কি, নুছ্জা বুদ্ধিই হয় না, যদি বাস্তবিক বলিয়া 
কোনো কিছুই তাহার নিকটে প্রতীরমান না হর। স্বপ্ন 
দেঁখ। মনেব কার্ধ্য হইতে পারে, কিন্তু বুদ্ধির কার্ধয স্বতর্গী। 
বঃস্বিক সত্তা অবধারণ কবাই বুদ্ধির একমাত্র কাঁধ্য। লৌহ 
চুম্বকের উপমাটব ববনিকার আড়ালে জ্তিতল্রেল্ল 





ব্যাখা সন্ধান পাইতে এখন আব কাহাবেো বিলম্ব 


হইবে না। কথাটা আর কিছু না__তাহী এই :_ 

বাস্তবিক সন্ত কিছু আব তত্তান নহে।" ঘটাবাটিও 
যেমন-_বাস্তবিক সত্তাও তেপ্সি-_ছইই- জ্ঞানের লিন 
মাত্র । কিন্ত তাহার মধ্যে বিশেষ একটি দ্রষ্টব্য এই যে, 
বাস্তবিক সত্তা জ্ঞানেব এগ্নিতবো একটা ল্রেনডু-শ্্যাল। 
লিন্বস্র বে সন্নিধানবর্তী চুম্বকের বাতাস গায়ে 
লাগিরা লৌহ বেমন চুম্বকরূপে পরিণত হর, অধিষ্ঠাতৃঙ্ঞানের 
বাতাস গাঁয়ে লাগির সবগুণ তেয়ি বুদ্ধিবূপে পরিণত হয়। 
সাংখ্যেব এই স্থানটির সঙ্গে Kantএব মতের এক্যানৈক্য 
সংক্ষেপে এইকপ 27:৪0 বলেন “Synthetic unity of 
consciousness” বুদ্ধির সর্কপ্রধান মুলতত্ব। 1€৪1/এর 
synthetic unity of consciousnessকে দুই ভাগে 
বিভক্ত করিয়া আমরা পাইতেছি_( ৯) 
7 of the manifold এবং (২) consciousness. 
এখন দেখিতে হইবে এই বে, Synthetic unity of the 
manifold _বস্তনকলের জ্ঞান-মুখো একত্ব= বাস্তবিক 
সত্তা = সব্বগুণ; আর, ০onsciousness _ সত্তগুণের 
অধিষ্ঠাত্‌ চৈতন্য । সাংখ্যে বলে “অধিষ্ঠাত্‌ চৈতন্তের সানিধ্য- 
গুণে সন্বপুণ বুদ্ধিতে পরিণত হয় ”; কাণ্ট* বলেন ‘ Con- 
sclousnessaর সান্লিধ্যগুণে Synthetic unity of the 
manifold—categories of the understanding 
পরিণত হয়। Kant কিন্ত Synthetic unity of the 
manifold-এ বন্তসকলেব বাস্তবিক সম্তায়_সন্তষ্ট না 
*-২২ঘ়া_ বুদ্ধির পোন্তা দিয়! বটপটাদি বহির্ধন্তব মধ্য হইতে 
রূপ সত্তা: thing-in-itself ) খুঁড়িরা বাহিব করিবার 
চেষ্টায় পণ্ডশ্রম করিয়াছেন বিস্তর; শেষে যখন দেখিলেন 
বে, তাহা নিতান্তই একটা অসাধ্য ব্যাপাব, তখন তাহাব 
মনোমধো তব্জ্ঞানের প্রতি অনাস্থা জন্মিল আত্যন্তিক। 


Synthetic 


প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানের অরুণোদয় 


৮৯৮টি ৫৯৮৫৯৫৯৫ SOOO 


৫: 


০৬৮৯ পিপি NK NAN তত 





আমাদের দেশের তনব্ৃজ্ঞ আচার্ধযদিগেব মতে টপ * 2 
বহিৰিষয়ে স্বরূপ-সন্তার অন্বেষণ করিতে যাওয়া নিতান্তই =9 


চেষ্টা; তাহা আম্মাতেই অন্বেষণীয়; তাও আবাৰ ছি 

দ্বারা নহে, পবনস্ত প্রক্নষ্টর্নপ সাধনভজন দ্বারা) কেননা স্ব” 
্তা বুদ্ধিমনের অগণ্য ৷ ” 
তৃতীয় দষ্টব্য। - 


এ-বকম রূপক-শ্রেণীর আর-এটি কথা সাংখো ম' 
এই বে, অধিষঠাত জ্ঞানকে আপনাব সহিত জড়াইয়া একী 
করিয়। তাহার ভোগ-সাঁধন করা সব্বগুণের পরার্থ, = 
সত্বগুণেব স্বচ্ছ দর্পণে আপনার স্বৰপের প্রতিরপ দন 
কবিধা আত্মপরিচর লাভ করা অধিষ্ঠাত জ্ঞানের স্বাদ 
সৰগুণ চার অধিষাত্‌ জ্ঞানকে আপনাতে, আটক কণি 
বাখির। স্থথাদি ভোগ করাইতে ; অধিষ্ঠাত জ্ঞান সৰ্ব <" 
আপনাৰ প্রতিবিদ দৃষ্টে আপনাকে চিনিতে পারিয়া তাহা” 
যখন চক্ষু ফোটে, তখন, পে চাঁফ্স ত্রিগুণেব বন্ধন 
টু্যা আপনার স্ববামে বা স্বরূপ ধামে প্রত্যাবর্তন করিতে : 
এ-বাহা আমি সরদ কবিরা সাজাইর1 বলিলাম ইহার মানে 
সমাচার অবগত হইবার জন্য বদি কাহারে! ওতস্ক্য জন্মে 
তবে তিনি পাতঙ্জল দর্শনের বিভূতি-পাদের ৩৫শ সুত্র এবং 
তাহার ভোজরাজকৃত টাকার ভিতরে প্রণিধান-পুর্ধক 
তলাইর' দেখিলেই লব্ধমনোরথ হইবেন সন্দেহ নাই। 

চতুর্থ দ্রষ্টব্য ৷ 

সন্ত্রগুণ অথব। যাহা একই কথ, বা্তবিক সত্তা অধিষ্ঠাত 
জ্ঞানকে বন্ধন কবিয়া আপনাতে আটক করিয়া রাখে যদিচ, 
কিন্তু তা” বলিয়া তাহ! ঘটীবাটর ন্যায় জ্ঞানেব সংকার্ 
বিচরণক্ষেত্রও নহে, আর দেহাদিব স্যার জ্ঞানের ক্ষুদ্রাঃ তন 
পিগ্তরও নহে, পবস্ত তাহা মহাকাশের ন্যায় বিশাল খিশ্ব- 
কোষ; আব, নিখিল ব্যক্ত জগৎকে ক্রোড়ে কবিয়া সেই 
সঙ্গ এবং বৃহদারতন সবগুধই (বাস্তবিক সত্তাই ) যেহেতু 
অধিষ্ঠাত জ্ঞানের সাল্নিধ্য-গুণে বুদ্ধিঝপে পরিণত হয়, এইজন্য 
সাখ্যাদি শাস্ত্রে প্রকৃতির প্রথমা কন্ঠা, কিনা বুদ্ধি, মহান্‌ 
নামে সংজ্কিত হইয়াছে ॥ [দ্রষ্টব্য সমাপ্ত ]॥ 

প্রকৃতির প্রথম ধাপের, কিনা মহস্তব্বের, পর্যযালোচন - 
কাৰ্য্য আমার যতদূর সাধ্যায়ত্ত তাহা কথঞ্চিৎপ্রকাবে 
করিয়া চুকিলাম। আগামী বারে আদি হইতে অস্ত পর্য্যন্ত 


সমস্ত ধাপগুলির বীতিমত পর্যালোচনার প্রবৃত্ত ওযা 
যাইবে । ্রীদ্ধিজেন্ত্রনাথ ঠাকুব । 


৫৪ 
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করে আছে। জমাদাব কুঠির বাইরে হাজির আছে) আমাৰ 
বাশীর সঙ্কেত শুনলেই তারা ছুটে এসে ওকে গেরেপ্ডার 
কববে। তুমি ওকে বাঁচাবে কি করে? 

বাজবালা সহজ ভাবেই বলিল--তুখি বাশী বাজাতে 
পাববে না) বাণী বাজালে তোমার লোকেরা এসে দেখবে 
দারোগা-বাবুর স্ত্রী আসামীকে দুই হাত দিয়ে আগলে 
বরেছে। তারা আনার গায়ে হাত না দিয়ে এর গায়ে হাত 
দিতে কিছুতেই. পারবে না। তুমি বদি তোমার সে 
অপমান দেখতে চাও বাজাও তবে তোগার ঝ্ঁশী ! 

দাবোগা বিব্রত হইর্ী বলিল--আঃ রাজু! কী ছেলে- 
মানুষী কর? খুনী মামলায় গভমেন্ট ফরিয়াদী ! গভর্সেন্ট 
ত তোঁমার আবদারশনবে না। সে বড় শক্ত ঠাঁই 1. :.- 
তুমি একবাব পাশের ঘবে যাঁও, জমাদার একে নিরে থানার 
চলে যাক, তাবপর আমি তোমার নিরে বাব। 

রাজবাল। স্বাগীর কথাব উত্তর দিল ন! বা তাহার দিকে 
মার তাকাইলও না । সে নত হুইয়া ভূমিতে পতিত পীড়িত 
লোকটিকে ঢই হাতে ধরিয়া মমতা-ভরা স্বরে বলিল _চল, 
তুমি বিছানায় শোবে। 

সে একবার রাজবালাব মুখের দিকে, একবার তাহার 
স্বামীর মুখের পানে চাহিল। বাঁজবালা৷ আবার বলিল-_-ওঠ। 

দাবোগ। আদামীর দৃষ্টিতে দ্বিধা দেখিয়া আনন্দিত হইরা 
বলিল _বীরেন-বাবু, আপনি রাজুকে বুঝিয়ে বলুন । 

বীরেন্রেব মুখে ক্লান্ত হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে কি বলিতে 
বাইতেছিল। রাজবালা তাহাকে কিছু বলিবাৰ অব্সর না 
দিয়া তাহাব বাম হাত লইয়া আপনার গ্রীবার উপব রাখিল 
এবং তই হাতে তাহাকে ধবিয়া দাড় করাইয়া! স্বামীকে 
আদেশ করিল--আলো দেখাও! 

দারোগা অবাক হইয়া মন্্মুগ্ধের স্তার আলো দেখাইয়া 
আগে আগে চলিল। প্রথন ঘরে আসিয়া রাজবালা 
বারেন্্রকে বিছানায় শোর্নাইরা দিল এবং দেণলাই জালিরা 
প্রদীপটি জালিল ; তারপর একটা ভীড় হইতে একটা খুরিতে 
'একটু দুধ'ঢালিয়া বীরেন্্রকে খাওয়াইয়া তাহাকে বাতাস 
করিতে লীগিল। 
_. দারোগা অবাক হইয়া কিছুক্ষণ স্ত্রীর কাণ দেখিল। 
তারপরে ডাকিল- রাঙ্ু! 


প্রবাসী - বৈশাখ, 


সত ৯৯ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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রাজবালা সুখ তু তুলিয়া স্বামীব দিকে চাহিল। 

“আদামীকে আশ্রয় দিচ্ছ, এতে তুমি বিপদে পড়াবে 
জানো |” 

“তোমার স্ত্রীকে বিপদে ফেলা! না-ফেলা ত তোমাৰ 
হাত। তুমি এঁকে আদামী না কবলেই ত সকল গোল 
মিটে, যায় -আবো ধখন জানো যে ইনি নির্দোষ ৷” 

“জানলেই ব| কি করছি বল? জমিদার গুণময়-বাবু এব 
*ওপব জাঁতক্রোধ ; নায়েব-দশীয় বলছে শশী-জেলে এরই 
প্ররোচনায় তাব কান কেটে ছেড়ে দিয়েছে! একে না 
গেরেপ্তার করলে তারা আমার শক্ত হবে; শেষে আমার 
চাকরিটি যাবে ।” 

রাজবালা দৃপ্তভাঁবে বলিয়া উঠিল--যে চাকবীতে 
নির্দোষকে বিপদে ফেলতে হয় এমন চাকরী যাওয়াই 
ভালো! 

দারোগা বলিল 59 
বিচারে খালাস পেয়ে যাবে। 


১৩২৪ 


২৮৯৯ 


রাজবাল! ব্যঙ্গ করিব বলিল হ্যা, বেমন খালাস, 


পেয়েছিলেন সেবার ! 

দারোগা অল্পক্ষণ চুপ কবিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা কবিল__ 
তুমি কি তবে একে ছেড়ে বাঁড়ী যাবে ন।? 

--যতুদিন তুমি খোকার দিব্যি কবে না বলছ বে এঁকে 
আঁসামীব দলে টাঁনবে না, ততদিন আমি একে ছেড়ে 
যেতে পাবব না। 

দারোগা জুন্ধ হইযা বলিয়া উঠিল - এরপর যদি তোমায় 
আমি ঘরে ঠাই না দিই? 

রাজবালা শান্ত অবিচলিত স্বরে বলিল--কাৎলামারি 
বিলের কোলে স্ামার ঠাই মিলবে । 

বীবেন্্র ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল-_ওকি রাজু! তুমি বাডী 
বাও। স্বামীর প্রতিকূলতা করা তোমার উচিত হচ্ছে না । 

রাজবাঁলা তেজের সহিত বলিল - স্বামীর অনুকূল হয়ে 
ধর্মের প্রতিকূলতা করাই কি উচিত হবে? 

দাবোগা স্ত্রীর দৃপ্ত ভাব দেখিয়! অভিভূত হইয়া পড়িয়া- 
ছিল। দে উপায়ান্তর না দেখিয়া বলিল -তবে একে সুদ্ধ 
নিয়ে বাড়ী চল । 

বাজবালা স্বামীর মুখেব দিকে চাহিয়া শুুসিয়া বলিল-- 





১ম সংখ ] 


ছুই তার 


পের 
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যেখানে যেতে বলছ, সেটা আমাদেব বাড়ী বটে, কিন্ত এর 
কাছে সে জায়গা পানা-_হাঁজত। 
তাহার এই অসাময়িক হাসি ও ব্যঙ্গ দেখিয়া দারোগাব 
অঙ্গ জলিয়া উঠিল। তগাপি সে ক্রোধ দমন কবিয়াই 
বলিল--আচ্ছা, জাঁমি একে আসামীর দল পেকে খাবি 
করে দেবো। 
রাজবালাব সুন্দৰ চোখ ছুটি উৎস্ক মাগ্রহে উচ্জল- 
হুইয়া উঠিল, সে স্থামীকে বলিজ্-_ভুমি “দারোগা, ভোদার 
কথায় বিশ্বাস কি? 
দারোগা মন্দাহত হইয়া বলিল-_দ1বোগাকে তাব স্ত্রীও 
কি বিশ্বাস কবতে পাঁবে না বাচ্ছু? তুমি আমাকে অবিশ্বাস 
করছ, কিন্তু তুমি আমায় ভাঁড়িয়ে এই বিজন বনে এসে 
আছ, আমি ত ভাব জন্তে তোমায় অবিশ্বাস কবিনি। 
*যাদ্বালার মনে পড়িল স্বামীব ক্রুদ্ধ অবিশ্বাসের নিম্মম 
কথা--“এবপর মদি তোমায় জামি ঘরে ঠাই না দিই?” 
. কিন্তু সে তাহার ইঙ্গিতমাত্র না কবিয়! মৃ হাসিয়া বলিল-__ 
আমি দারোগাব সহ্ধর্শিণী হলেও আমি ত আব 
দারোগা নই। 
দারোগা! স্ত্রীর শ্লেষ আধ ব্যঙ্গে বিব্রত ও বিবক্ত হইয়া 
বলিল--ধৰ্ম্ম সাক্ষী, ভগবান জানেন,"" :- : 
রাজবালা বাধা দিয়া বলিল--থামো। ধৰ্ম্ম কিংবা 
ভগবান তোদাব নেই, থাকলে তুনি এত অন্তায় অধর্ম্ম করে- 
বেড়াতে পারতে না। 
দাবোগ! অপ্রতিভ হইয়! বলিল-_মাচ্ছা, তবে তোদাব 
দিব্যি ' মা 
"_ স্বাঙ্গবালা গল্ভীব হইয়া বলিল-_এতদিনু বিশ্বাস ছিল বে 
তুমি আমায় খুবই ভালো বাম; কিন্তু এই মাত্র তুনি আনার 
ঘরে ঠাই দেবে না বলে ভয় দেখাতে পেবেছ--তুমি আমায় 
ভালো বাদলে অমন কথ। বলতে পাবতে না । বল--খোকাৰ 
দিব্যি - 
দানোগা উত্তেজিত হইয়া! বলিয়া উঠিল-_রাছু,তুমি তাব 
আপন মা হলে এমন কথা বলতে পাবতে না! তুমি তাব 
সৎমা কিনা, তাই তাৰ অকল্যাণে তোমাব ভয় নেই? 
- ভয় আছে বলেই ত তার বাবাকে অধৰ্ম্ম গেকে 
বাচাতে চাচ্ছি। আগাব ছেলেকে বসস্থ-বোগেৰ গ্রাস থেকে 


থে বাচিয়েছে তাকে নেই ছেলের বাপ বে বধ ৮৮ 
আমি দেখতে পারব না। তাই খোকার দিব্যি কর 
তোমায় । 
-না না, আনি ছেলের দিব্যি ব্য পাবব ন । হা 
নে দিব্যি বল করছি। 

রানরবালা স্বাদীৰ দিবে পিছন ফিৰিয়া বসি" 
বাহাস কৰিতে লাগিল। 

ঘব নিস্তক্ক। ক্ষণেক পনে একদল শেয়াল .ব"* 
কবির! উঠিল ; একট! পেঁচা চ্যা! চ্যা' কবিতে-কলিনত বৃ ঠি 
উপর দিয়া উড়িয়া গেল) "কয়েকটা বিন্ধি কন কে 
অন্ধকব যেন চিরিয়া ফেলিতে লাগিলশ 

কাতব স্বরে বীবেন্দ্র বলিয়া উঠিল-- হংঃচেশ্বর-নাবু, 
আমি স্বেচ্ছাব পালিয়ে আসিনি; আমি দ্রপন্ষেল এসাশ 
মধ্যে পড়ে জখম হরে পড়েছিলাম, জেলেবা আমাল নিন 
না শুনে আমাকে এখানে এনে দেলেছে। আত এলটু 
উঠে চলতে পাবলেই আপনি গিয়ে ধবা দিভাম। আনান 
জন্তে আপনাদের স্থাশীন্ত্রীর মধ্যে মনোমানিত নটদ্ছে 
দিছামিছি। আপনি আমাকে গেরেপ্তাব করে নিযে চনত , 

রাজবালা দৃঢ়ব্বরে বলিল-_ তোমাকে গেরেপ্তাল কল = 
হলে আমাকেও গেরেপ্তাব কৰতে হবে, আদি নেনানা 
আসামীকে লুকিয়ে রেখেছি! 

দারোগা হংসেশ্বর স্ত্রীর দৃঢ়তা! দেখিয়া হাহ «2ম 
উত্তিল-_-আচ্ছা, খোকার দিব্যি ববেই বলছি। 

বাজবাল! উঠিয়া পাড়াইল, ভাহার হ্ন্দব মুখ দম = 


t 
হবে 


কা 


কত 


হন 


আনন্দে উজ্জল হইয়া উঠিম্বাছে। 
দাবোগা বলিল--এখন একখান! গোরুর গাড়ী পদে 
তয়, নইলে ভোঁমবা যাবে কি কবে? . 


বাজবালা হানিয়া বলিশ--তোনায় কিছু কৰতে ভ.ব 5' 
মামি সব ঠিক কবছি। 

দারোগা আশ্চর্য হইয়া বলিল__তুমি এই অন্দব।"* 
বন জঙ্গল ভেঙে কোথায় গাড়ী ঠিক করতে যাবে? 

বাজবাল! সে কথাব কোনো উত্তৰ না দিয়া ভাবিছ__ 
শশা! 

একটা বড় নালিব সুড়ঙ্গ হইতে ঝাবড়া-ঢুন মা? 
একটা প্রকা গু মাথা উঠিয়া বপিল-_আছে, যাঠাকস্ছ । 
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৫৬ 
দারোগা ত অবাক আশ্চর্য! এই শশেজেলেটা 
-* দাঙ্গার প্রধান আসামী, পলাতক ফেরারী। আর যে- 
দাবোগা তাহাদিগকে গেরেপ্তার করিবার জন্য খুঁজিরা- 
খুজি হররান তার স্ত্রী তাহাদের হাটহদ সব জানে, দে 
তাহাদের সর্দারণী আশ্রয়দাত্রী ! 
ঘবেব মধ্যে সুড়ঙ্গ হইতে শঁশী-জেলেব মাথার আকস্মিক 
আবির্ভাবে দাবোগা-স্বামীর মুখের ভাব কটাক্ষে একবার 
দখিরা লইর্না রাজবাল। বলিল -একখান্যু গরুর গাড়ী 
জানতে হবে যে শশী! * 
শশী একবার ভাহাব প্রকাণ্ড কালো মুখের ছোট ছোট 
লাল লাল চোখ দুঈশ্পাক।ইস! দারোগা-বাবুর দিকে কটমট 
করিয়া তাকাইয়া লইয়া বলিল - আমরা পঞ্চাশ-জন জেলে 
লাঠি শড়কী নিয়ে হাদ্রির আছি; পুলিশ যদি ঠাকুরের গায়ে 
হাত দিত ত আমবা ওদের জান নিতাম! আপনি যে- 
পান্ধীতে এসেছিলেন সেই পান্ধী আর একখানা ডুলিও 
হাজির আছে, আপনাকে আর ঠাকুরকে নিয়ে আমরা 
পালাতাম | 
দারোগার মুখে কথা সরিতেছিল না। সে আড়ষ্ট 
স্তব্ধ হইয়া দীড়াইয়া ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে সমস্ত ব্যাপার 
দেখিতেছিল। 
রাজবালা শশীকে বলিল--তবে ডুলি পান্ধী নিয়ে আয়। 
পাজীতে তোদের ঠাকুর যাবেন, আমি ভুলিতে যাব । 
শশীর ঝাকড়া-চুলো! মাথা সুড়ঙ্গে ডুব মারিল। 
তখন দারোগা স্ত্রীকে বলিল-_-এই খুনেটাকেও ছেড়ে 
দিতে হবে নাকি ? 
রাজবাঁলা বলিল-_দেখ, ওরা নিরীহ গরিব মানুষ ; বড় 
অত্যাচার না হলে ওর! জশ্দাবের বিপক্ষে দাড়ায়নি। তবু 
ওরা দোষ কবেছে ; ওদের আমি একেবারে ছেড়ে দিতে 
অনুরোধ করব ন!-..... 
দীরোগার পশ্চাৎ হইতে শশী বলিয়া উঠিল-_আমাদের 
ভাবনা ছিল ঠাকুরের জন্তে । তানার ভার মাঠাকরুণ নেলেন, 
আমরা আপনা 'হতেই থানায় যেয়ে ধরা দেবো দাঁরোগা- 
বাবু। তারপর আপনার ধৰ্ম্ম আব আমাদের কপাল। 
দারোগা হংসেশ্বর ভয় পাইরা চমকিয়া ফিরিয়া দেখিল 
আটজন সাজোয়ান লোক দাঁড়াইয়া আছে, আবু তাহাদের 


প্রবাদী__বৈশাখ, ১৩২৪ 


৮৯ পি ৯ পিপি সপ উপস্টিা্প্তাখ পাস ত এপল তলত লো লাল সত ৬ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


আগে শশী । 
গেল। 

দারোগাকে ভয় পাইতে দেখিয়! শশী হাসিয়া বলিল-- 
এন্তে, ওরা বেহার। | 


দারোগার মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া 


শশী আর বেহারার! ধরাধরি করিয়া বীরেন্ত্রকে পান্ধীতে 


শোয়াইয়না দিল। রাজবাঁলা ভুলিতে উঠিল। বিনা 
* দাঙ্গার আসান গেরেপ্তার'করিরা জমাদার নির্ভরোসা সিং 
দুইবার কপিরা গৌফে চাড়া দিল! কিন্তু হংসেশ্বরের মুখে 
হর্ব কি বিষাদ প্রবল তাহা বুঝিতে পারা বাইতেছিল না । 
পুলিশ-পাঁহারায় ঘেরাও হইয়া হাজতে যাইতেযাইতে 
একজন জেলে গলা ছাঁড়িক্। গাহিরা উঠিল-_ 
পেঁচার পরামর্শ শুনে হংস বেচারা 
প্রাণে বুঝি যায় সারা রে যায় মীরা !.... 
শশী তাড়াতাড়ি তাহাকে বাধা দিয়া বলিন__এই, *চুপ 


কর্‌, মাঠাকরুণ শুনতে পাবে! 
(ক্রমশ) 
চারু বন্দ্যোপাধ্যায় । 
*  গড়-ব্যবসায় 
(Sugar Industry) 
ভূমিকা। 


ইয়ুরোপের বর্তমান মহাবুদ্ধে পৃথিবীর শাস্তি ভঙ্গ হইরাছে। 
আমরা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে*বহ্‌ দূরে আছি, রাজ শক্তি আমাদের 
আট দিক রক্ষা করিতেছে । 
কষ্ট হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে নানাদিকে চোখও ফুটিয়াছে। 
পিতৃ-পুরুষের পুণ্যে আমাদের দেশটি সর্বোত্ধম ছিল। 
ক্ষেতে গম ধান প্রচুর জন্মিত, গাছে তুলা ফলিত, বন- 


জঙ্গল খুঁজিলে ওঁষধ মিলিত। অন্ন-বস্তু-ওষধ, এই তিন =. 


নইলে প্রাণধারণ অসম্ভব । যে দেশ অন্ততঃ এই তিনের 
তরে পরের গ্রীতি-ভিথারী নহে, দে দেশ ধন্ত বই কি। 

কিন্তু কাল-বশে বিপরীত ঘটিয়াছে। অন-পুর্ণারও 
স্থালী অন্নশুন্ত হয়। 


অভক্তের দৃষ্টিতে অর অদৃশ্য হয়। ভক্তিপূর্বক লক্ষ্ী- 


তথাপি নানা বিষয়ে আমাদের * 


ই হইত। 


লা সংখা] - bs 


৯০১০৯ 


পৃ কর, অন্ন-পুণা বিমুখ হইবেন + ন৷। বীরের সন্ধানে 
মায়ের চিন্ত বিগলিত হয | অন্নই লব্দী, সম্পদ; ভূমি ধাত্রী। 

ইহ বে কথার কথা নয়, তাহা একটা অন্ন- গড় “লইয়া 
০ দেখাইতে বসিয়াছি। দেশে প্রথমে গুড়, পরে গুড় হইতে 
টানি মিছরী হয়। প্রবন্ধ-ঞ্চকে গড়-ব্যবসার বলিব। 
প্রথমে গড়াদিব লক্ষণ, দ্বিতী তীরে গডেব বিধান, ভূতীয়ে চীনি, 
সর্ঘে উদ্ভব, এবং পঞ্চযে প্রাচীন কাদলব গুড । 

কিন্তু গড় কব: আহাৰ প্লাবসার নকছু) ঝাপাবও 
এই চেতু আমার জ্ঞান বতসাণান্ত। মধুব বস 
ইতে গড় ও চীনি করা একটা কল ; কেবল কল: নহে, 
একটা বিদ্যা; কেবল বিদ্যাও নহে, একটা ব্যবসার ; 
ছেটি খাট বাবসায় নহে, বিপুল বাবসায়। কিন্তু চুপ 
কলিয়' বসিয়া থাকাও ত চলে ন’ । 

জামি মনে কার্থ; দেশের ব্যবর্নর ও বার্তা লইয়' 
মাসিক পত্রাদিতে জালোচনা কবিলে সে বিষয়ে একটা 
গর জ্ঞান দেশদর 'ছড়াইগ্রা পড়িবে; সুক্ষেত্রে পড়িতে 
পালে, এবং পড়িলে সফল ফলিতেও পাবে। নান! স্থানে 
নানাবিধ গড় পৰীক্ষা কবিয়৷ বারবার মনে হইয়াছে, (১) 
অনেকে গুড় কবিতে না শিখিয়৷ গুড় কবে, (২) কেহ 
- ধকহ উত্তা শিখিয়াছে, করিতে পারে, কিন্তু, তেমন 
করে ন'। ্ 


হতে | 


প্রথন কথাটা নুতন নহে। কর্ম যে খিথিরাছে সে 
শিক্ষিত, শে নী শিখিয়াছে সে অশিক্ষিত। অ-নিক্ষিত 


ছ্বেক দ্বাণ দেশ ভবিরা আছে । আমর" নিশ্চিন্ত মনে 
‘বব হইয়া বদির" আছি দেখিরাও দেশি ন! যে নে কাল 
সপন গিয়াছে, ফিবিবে না, বে কালে দেশের ভালমন্দের 
বিচান দেশের প্রমাণে (5৭০৭৮৭) করিতে পানা বাইত । 
একালে মে প্রমাণ নিক্ষল হইয়াছে, দেশেব প্রমাণ দেশ ন! 
ইন্না বিদদশ হইয়াছে। 

জবন-সংগ্রাম' কথাট' কে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, জানি 
ন'। এই একটা কথার অন্তবালে গড়-ব্যবসারও আছে। 
একস্থানে বহ, জনেব সমাগম হইলে সংগ্রাম বলা বার়। 
সাগমে তত অনিষ্ট হইত না বদি কলহ না হইত, এব’ 
কলহ তত হইত নী যদি সকলের ব্যবসায় এক ন' 
বাবসান আর্ে উপাম, অনুষ্ঠান, অভিপ্রায় | ৰস্ত =: 

৮ 


পীত 


বরন ৰ -৭ 


ঘট "ছে বাবসাযেব সংগ্রাম । এদেবের সে-দেশেণ 5 ড় 


ব্যবদায়ীর সংগ্রাম হেতু উন্তমের জয় হইতেছে | দিলা 
দশজন সংগ্রামের বাহিরে ; আমরা আপাতত 5 £বান্‌ 


হইতেছি, সন্তার গড় পাইতেছি। WW; “একটু” তাৰ 
গেলে দেখি, বাবদাসংগ্রাম নতে, বার্ড সংহাহ  2ীছা 


কৰিম, [=e 


যাহ! দ্বাব', বীচিয়া অঠুছি, বর্তদান অ, 
বার্ড, জীবিকা । এই কষিবার্ভার দেশে যে কোন "টিত 
বিদেশী নিদিতেব সংগ্রাম ঘটিলে এদেশেল হোল, পাত 
চীন হইয়া পড়ে ; 'তাহাব সংসার যাত্রার সম্বল বই, ২ 
ঘে'অ-িক্ষিত, বে সংগ্রাম করিতে অ-শিক্ষিত, * হাব 
অক'ল-মবণ অনিবার্য । প্রতিকার একটি বই দই এত । 
প্রতিযোগী বে মন্বে যে আনবে সজ্জিত ভা ০, 
তদপক্ষ। পিন্দিকব যন্্ ও অন্ত্র চাই) অন্ততঃ ডগ 
অঙ্ক চাই। অ-শিক্ষিতকে সংগ্রানকৌশ্ল শিপাই ত হবে| 
কিন্তু দেখা যাইবে, এইখানে বহ, বাধা আছে । শে 
যে আখ চাষ করে, নে গুড়ও করে। জর্থাহ দিক 
এমন অবস্থার আনিয়া দের, বে অবস্থায় তাহার এ? 
হইতে পারে। কৃষক ও গড়-কার এক। ইহাই স্ব 7! 
ইহাতে কৃষককে এক গড়ব্যবসারীব দ্বারস্থ হইতে + *:, 
তাহাব স্বাধীনতা লুপ্ত হয় নাঁ। কৃষক গুড় বিঞ “*প, 
জনসাধারণকে কবে, গুড়ের বহ প্রার্থী থাকে |] ছি 7 
ন্‌ করিয়া গুড়-কাবকে আখ বিক্ৰয় করিতে ৩5% + = 
গড়কারের মুখাপেক্ষী হইতে হয়, কৃগ প্রাণ হই 5 £5 । 
আহাদের দেশে মাঙুষের নিকট কৃপ' গরার্থনা নাই ০5) 
সম'জে জনমাত্রেই স্বাধীন। ব্যবনায়ের কর্মবিভাত 2 
মাতেই পরাধীন । দেশের কৃষক পরাধীন 
কেহ কেহ কাপানেব দৃষ্টান্ত দিত বালিতে পালে৷ তল 
কাণাস চাব কবে, কিন্তু কাপড় বোনেন ' ** ও» 
তাও পাকায় না। কিন্তু, এ দৃষ্টান্ত ঠিক নতে। - 
ঘনে রাখা চলে, ফলিবা ঘাত্র বেচিতে ভয় না ভজ ০%, 
চনে না, পাকিব'-দাত্র গুড় কলিতে ভর, হুদা জা” *ড 
কম হর, ক্ষতি হয়। এমন দশায় ধমক গু ড়-কারেন হত পা? 
হইত পাবে টা উভয়ে ফন্বজ কন্টিত রক্ষক ল ঈদ, 
নী. কৃষক ও নীল-কবের সম্বন্ধ । নিছ্ুর-ভাষী বেশ 
থণদা-খাদকের সম্বন্ধে দাড়াইহত অধিক দিন ছন | 


কান 
পিঠ 


মে = 
ভাতে টা? A 


সন 


৫৮ 


গড় কুঠীব মন্ত্রণ। কৰিলে বিদেশে মহিত প্রতিযোগিতা 
সহজ হয়, কিন্তু কৃষকের স্বাধীনতা লুপ্ত হর । কুঠী-মাত্রেই 
ক বিভাগ, কর্সবিভাগ-মাত্রেই পর-বগ্ততা, পর-বশ্ততা- 
নাত্রেই দ্বন্দ ও তলহ। ইদ্ুরোপে এইরূপ কলহ লাগিয়াই 
আছে । বথন ঠা দেশে কুঠী নিবিবাদে চলিবে তখন এ 
দেশেও তাহাব অনুকৰণ বাঞ্ছনীয় হইতে পারিবে। তা 
ছাড়া, ইচ্ছা করিলেই সসাঁজ-ব্যবস্থা ওলট-পালট করিতে 
পারা যায় না! অন্য প্রতিকার কি আছে, তাহাও দেখা 
কর্তব্য। দেখা বাইবে, অনেক গুড়ার উত্তম গৃড় 
করিতে জানে না। ইহাদ্রিগকে ণিখাইতে হইবে।' কারণ 
ইহারা শিখিলে গুড়ের কিছু উপচয় হইবে। ইহাদিগকে 
এবং কৃষককে বুঝাইতে হইবে আজিকালি অধম অপেক্ষা 
উত্তগের দর অধিক। দ্বিতীয়তঃ, গৃণে হীন কবিষ্না পরিমাণে 
বৃদ্ধি দ্বারা লাভ নাও হইতে পারে। অপরকে ঠকাইতে 
পারিলে সহজে ধনবৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু, “সাঁধুর দশ দিন 
চোরের একদিন মাত্র?” ইহার সহিত স্মরণ বাঁথিতে 
হইবে এ প্রদেশের সে প্রদেশের, এ দেশের সে দেশের মধ্যে 
পূর্বকীলের ব্যবধান ঘুচিয়া গিরাছে; বে গুড দিয়া 
পূর্বকালের লোককে তৃপ্ত করিতে পারা বাইত, তাহা দিয়া 
একালের লোককে পারা যাইবে না। একটা বিষম কথা 
এই যে আমাদের দেশ দরিদ্র; দরিদ্রে পরিমাণ চার, গণ 
চার না) গুণ চাইলেও গণান্ুাবে দব দিতে পারে না। 
শুনিয়াছি বিদেশী ব্যবসারী এদেশেব নিমিত্ত দরিদ্রেব ক্রর- 
শক্য করিরা পণ্য নির্মাণ করে। এই যে অর্থনীতির 
ব্যাপার তাহার কূল পাওয়া কঠিন । 
সেদিন কলিকাতায় “স্বদেশী ব্যবসায়”-বৃদ্ধিব অতিপ্রারে 
এক সমিতি হইয়াছে । বিশেষ বিবরণ জানি না। 
একটা বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্রে স্বদেণী ব.বসাঁয়? (Home 
Industries) হলে "গৃহ-শিল্প” নামকরণ দেখিয়া চক্ষুঃস্থিব 
হইয়াছে। বে দেশের ভাবুকদ্দিগের মনে ব্যবসার ও বাত, 
বাণিজ্য ও ব্যাপার, শিল্প ও কলা, কলা ও বিদ্যা, প্রভৃতি 
সন্বন্ধে 'আব-ছারার জাল বিস্তৃত রহিয়াছে, সে-দেশের বন্ধন- 
মোচন" প্র হইবে ন|। গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত চিন্তা না 
, করিলে কিরুপে বাঁচিব ; আমরা না করিলে কে করিবে; 
কোন, বিদেশী দন'-বীব আমাদের নিষিন্ত চিন্তা করিলে 


প্রবাসী-_বৈশখ, ১৩২৪ 


স্পিরিট টিলা সি সাস্পিিস্াস্প্তি ওলাল লা তলা লা লাল লা ১ কত ত ত তল লাল সপ সর্প রসি স্পা লালি সি গছত ৫ ছল 


কিন্তু, 


[.:৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সত সরি প৯ ৯৫৯৮ লে তি ৫ পতি পিসি সতত ৯৯৩১৫ 


তাহাব উদ্ভাবিত উপায় আমাদের সাধ্য নাও হইতে পারে | 
বরং এক-কথার বলিতে গেলে সে উপায় আমাদেৰ উপ- 
যোগী, হইবে না। কারণ বিদেশী বিদেশী; তাহার বি্যা-বুদ্ধি- 
দয়া প্রভূত হইলেও তিনি দেশী মৰ্ম স্পর্শ করিতে পারিবেন _ 
না। এই বিষম অস্থৃবিবা সৰ্বেও যে কেহ কেহ ঠিক প্রতিবিধান * 
ঝুলতে পাবেন, তাহাতে তাহীদেব ধৈর্য ও হুদ্ম জানের 
প্রশংসা করিতে হর।* গুড় ও চীনি সম্বন্ধে অনেক পুস্তক 
ও পুস্তিক! প্রকাশিত হইয়াছে; সে-সবে অনেক জ্ঞাতব্য 
নিশ্চয় আছে। আমি দুই-একথানা মাত্র পড়িবার অবসর 





পাইয়াছি। কিন্তু, এদেণের নিমিত্ত অত্য্প লিখিত হইয়াছে । 


ছুই-একখানার গতিক দেখিয়া বুঝিয়াছি সে-সব দ্বারা আমার 
বক্তবা স্পট হইবে না।* একটা কথ স্মরণ করিতে হইবে 
যে আমর! গুড় খাই, চীনি তত খাই না। স্থৃতরাং চীনি 
চীনি রব ন! তুলিরা গুষ্ট বাড়াইবার চিষ্তী দ্বারা দেশের অধিক 
হিত হইবে। গুড়ের দোষ আছে সত্য) সম্বংসর রাখিতে 
গেলে গুড় দুর্গন্ধ হর। তথাপি দরিদ্র দৈশেব পক্ষে গুড়ই 


হ এটা অতিশযোক্তি বোধ হইতে পাবে। না জানিহা উক্তি 


অতিশযোক্তি বা মিপ্য। উক্তি হবারই কপা। তবে বলিতে দোষ নাই 
যে আমাদেৰ দেশের অনেক বিষয় আমরা বিনা চেষ্টায জানিতে পারি - 
যাহা জানিতে বিদেশীর বহ,ক!ল লাগে। ছুই-একটা উদাহরণ দি-ইকি- 
বঙ্গদেশেশআপেব ডগ! রুইযা নুতন গাছ কৰা হয। ভারতবর্ষের বহু 
স্থানে গোটা] আধ কাটিধা কাটথা রোআ হয়। কোন্‌ প্রকাবে গুড়ের 
অপচয় অধিক হয, ইহাও জ্ঞাতব্য হইযাছিল। অবশ্য বিজ্ঞান- 
শালায় প্রতিপন্ন হইাছিল যে ডগায রস কম, গুড বম। স'হেব 
দাঁতে ছাড়াইয়া কোন দিন আগ চাখিয়াছিলেন কি না, প্রকাশ নাই। 
এটা বিশ বছর আগেব* কথা বটে, কিন্তু বছরের কমবেশীতে এমন 
একটা জানা কথ। জানিতে হয় না। অন্য একটা উদাহরণ দি-ই। 
মে বৎসর কলিকীতাব বেরি-বেরি |রে।গেব উপদ্রব হইলে এক ডাক্জাৰ 
সাহেব স্থির করিয়াছিলেন যে বাঙ্গালী ঝাড়া চাঁল খাঁয় বলিষ| সে 
বোগে আক্রান্ত হইতেছিল। কারণ কাড়িলে চালের ফস্করস কিয়া 
যাব। কিন্তু যদি তিনি জানিতেন যে বাঙ্গালী, বিশেষতঃ ধনবান্‌ বামাদী ৬ 
শুৰুভাত থাব না, ডাঁল মাছ দুধ খ!য যাহাতে চীলেব কড়াষ জি 
অনেক অধিক ফস্যরূন আছে, তাহা হইলে যস্যরসের অভাব 
বলিতেন না । ইদানী শুনিতেছি কাডিলে চীলেব অন্য একটা দ্রব্য, 
'ভাইটানীন, কমিষা মায়, এবং সেহেতু বেবি-বেবি রোগ হইতে পারে। 
কিন্তু একণ! স্বতন্ত্র, এবং ইহাও প্রমাণ কবিতে হইবে যে দে এব] 
তেই আছে আমাদেৰ অন্ত ভোগ্য নাই ।  * 


১ম সংখ] 


উপাদেয়। চীনি লইয়া বিদেশের প্রতিযোগিতা, গুড় লইয়া 
নহে + 
(১) গুড়াদির লক্ষণ। * 

যৰু, গুড়, চীনি, সিছরী প্রভৃতি খিক সবাই জানি। 
মণু স্বভাবতঃ জন্মে ৷ গুড় চীনি গিছরী স্বভাবতঃ পাই না, 
ইক্ষু প্রহথতব মধুব রন পাক কবিয়। পাই। নানা আকাবে 
পাই) তন্মধ্যে গুড়েব আকারে সমধিক। ইহাতে থানিক 
দ্রব (10811), খানিক ঘন (59119) থাকে। ঘনভাগে 
সরু বাপি কিংবা তৰপেক্ষা মোট! বালিৰ আকারে “দানা? 
থাকে। এক এক গুড়ে আরও বড় বড় দানা” থাকে । 
দানা” শব ফার্সী) ইহার অর্থ শম্ত (21810)। শস্তের 
আকার-সাদৃগ্ত-হেতু গুড়ের দানা» মিছবীর পানা” বলা 
হয়। সংস্কৃত ইহাকে ‘শর্করা’ বলা হইত। আমরা 
দানা; খের পন্থিবতে সংস্কৃত “কেলাস” (০/১৪৭!) শব্দ 
বলিব। এই ‘কেলাদ’ শব্দ হইতে ‘কৈলাস’ নামের 
উপত্তি।. " 

অতএব গুড়েব কিয়দংশ কেলাসিত (০rysta!i১e৭), 
কির্নদংশ নহে। কেলাসিত অংশ ঘন (3০!i৭)। ইহাকে 
_ঞলিত ভাষায় ‘সার’ ও খড়” বলে। অ-কেলাসিত অংশ 
দ্রব (৬!) । ইহাকে ‘মাৎ’ বলে। গুড়ে কতু খাঁড় 
কত মাৎ থাকিবে, তাহার প্রায় ইয়ত্তা, নাই। এমন 
গুড় আছে, যাহাতে খাঁড় অল্প, ভিতর দিয়া শল! অনায়াসে 
চলিয়া যার। অপর গৃড় এত ঘন বে শলা প্রবেশ করে না। 
এক এক গুড় পাঞ্জুর বর্ণ, খড়-বর্ণ) এক এক গুড় কৃষ্ণ 
রক্ত বর্ণ। ‘গূড-বর্ণ' বলিলে আগীত-রক্ত বর্ণ বুঝায়। 

নূতন গুড়ের সুরভি আছে। আখের গুড় অপেক্ষা খেজুরা 





+ এই প্ৰবন্ধে পবিভাষা আবগ্তক হইবে। বহ স্থলে চলিত শব্দ 
লইব, কোন্‌ কোন স্থলে শব্দের ব্যুৎপত্তি বলিয়া পরিভাষাত্ব দৃঢ় করিব, 
পিকান। কোন স্থলে নূতন শব্দ বচণা করিব। ইংবেজী অন্দবে 
ইংরেগ্রী শব্দ যোগ কবিলে কোকিলের মাঝে কাকেব সমাবেশ- 
তুল্য গহিত বোধ হয। কিন্তু, আমাদের অনেকে কোকিল 
চেনেন না, কাজেই পাঁশে কাক দেখাইতে হইবে। আশা করি, 
পাঠক শব্দ ও পরিভাষাৰ বিচাৰ দেখিয়া 'গুড়ব্যবসায়কে বিদা- 
ব্যবসাধ মনে কবিবেন কী। 


গড় ব্যবসায় ৫৯ 


পি পা লাঠি পা লাখ পা 


গড়ের সুরভি অধিক। কিন্তু কিছু দিন পরে নূতন 7,'ডব 
সুরভি থাকে না। একট! গন্ধ থাকে, যাহাকে গুড়-গণ বলা 
বায়। বর্ষাকালে গণ্ড়গন্ধ বিকৃত হয়। বে গুড় ‘তন 
বেলার ক্ৃষ্তবর্ণ ও অধিক দ্রব, সে গনী বিকৃত হয । 
সুরভি চলিয়া বায়; গুড় গন্ধ এক-প্রকলার গন্ধে ক: 
পড়ে, বুনুবুদ বা ফুট উঠিতে প্লাকে। সে গুড়? নি 
উঠিতে পারে, মাদক হইতে পারে; অম্নও হইতে 175 
এই-প্রকাঁর ক্রিয়াকে সংস্কৃতে ‘সন্ধান’ (61106014107) 
বল! হইত। বাধুতে ধুলা আছে। সে ধুলার মে ক্ষ 
চক্ষুর অগোচর অণুবৎ জীবিত দ্রব্য থাকে । নাম অভ" 
(mi০৮০১e5)। অণুজীব অণুবীক্ষণ ঘষতে দেখিতে “1৫7 
যায়, শুধু চোখে নহে। ইহাদের সংখ্যা নাই) এন 
বায়ু নাই, যাহাতে অণুজীব নাই । পুনঃ পুনঃ দেখ। ঠিয় ছে 
গড়ে অণুবীজ পড়িলে গড় সন্ধিত (fermented) ত, 
নতুব' হর না। গৃড়েব কলশ্রীর মুখ খোলা থাকিলে, "5 
বাতান লাগিলে, অধুজীবও লাগে । অণুজীব এত স্বর থে 
কেশ-সঞ্চার ছিদ্রও তাহার পক্ষে বৃহৎ দ্বার । 
বারুবোধ করিরা গুড় বাখা কঠিন। কখন গড়ে 'ছাভ" 
(50০915) পড়ে! প্রথম প্রথম দেখিতে তুল-র মতন 
দেখার। একারণ এই গ্ছাতাকে 'তুল-ছাতা” (fla 2৫7 
tous mould) বলে। 

গুড়ে মাতের ভাগ বেশী হইলে উক্ত বিকার গছ 
উপস্থিত হয়।  একাব্ণ সম্তৎসবের গড় বাঁখিবার সম 
লোকে খাঁড়-গুড় কেনে। খাঁড়-গুড় শীঘ্র বিকৃত হয় না। 
গড়ের কলশীব তলার ছিত্র করিয়া দিলে মাত ঝরিরা বাণ, 
খাঁড় পৃথক হয়। মাত শীঘ্র বিকৃত হয়, সন্ধিত (651157-150) 
হয়। নূতন গুড় উঠিবার সমর ‘বল৷’ বা “কোলা: গড 
পাঁওর। বায়। ইহাতে কিছুমাত্র ঘন কিংবা কেলাস খাকে 
না; সবটাই দ্রব, গাড় ও শ্যান ( চট্ট-চট। VISCOUS ) দল । 
দেখিতে গুড়ের মাতেব তুলা, কিন্তু অন্য বিষয়ে ভিন্ন। হাং 
যত মলিন, ঝোলা গুড় তত নহে | ঝোলা গড় সাদ সদা 
খাইয়, ফেলা হয়। কিছুদিন রাধিরা দিলে মতের ল্য 
বিকৃত হয়। 

মাৎ-ঝবানা খাঁড়ও কয়েকমাস পরে ছুর্গন্ধ হয়। খাঁডেন 
কেলাসের মাঝে মাঝে ও গারে কিছু মাৎ লাগিয়া থকে । 

ffi 





ততঃণ 


৬০ 





জলে দ্রুত ধুইয়া ফেলিয়া রোদে শ,কাইালে যে খাঁড় হর, 
তাহ! অনেকদিন অবিকৃত থাকে । বে ধোমানি হয়, 
তাহা মাৎ অপেক্ষা অধম। ইহাকে “শোঠ বলে। মাৎ- 
বোমা খাঁড শুধাইয়া দলিয়া রোদ লাগাইরা দলুয়া” বা 
“বসলো” হয়। টং দলো শীত দুৰ্গন্ধ হয় না। রসা থাকিলে 
ভয়। দলুয়' কিংব। উন্তমর্খ্াড় জলে গমিণাইয়| জ্বাল দিলে 
রসেব উপবে কাদা উঠে। ইক্ষুবস পাক করিবাব সমর 
'এইন্‌প কাদা বিস্তব উঠে। ইহাকে গা ( 5001 ) বলে? 
দলুয়ার গাদ তুলির; ফেলিবা বন গাঢ় কবিলে শু মিহি 
বালিব মতন 'ভুবা” হয়। * আবার গড়েন মতন করিলে 
নে খাড় জন্মে, তাহা মিছবী। বে দ্রব ঝবে, তাহা মাৎ বটে, 
কিন্তু গড়ের মাং অপেক্ষা স্বর্ণ ও সুস্বাছ। দলুয। ও 
ভূব॥ দুই-ই চীনি। 

অতএব কেবল আকার দেখি গুড় চীনি মিছরী 
প্রভৃতি নাম হর নাই। দ্রব ঘূন তবল কঠিন প্রভৃতি গুণ 
দেখিরাও নহে। ভিড়া, পাটালী, নবাৎ প্রভৃতি শু 
কিন্ত, সেসব, চীনি নহে। দেখ। বাইতেছে, দ্রব গড় দ্বিবিধ 
উপায়ে পাওরা যায়। আথেব বস পাকে গাঢ় করিয়া, এবং 
গুড় ও মিছরীব মাৎ পৃথক্‌ কবিয়া। মাৎ খাওয়া যাইতে 
পাবে, খোঠ নহে । গুড়ের নিকৃষ্ট অবশিষ্ট শোঠ। বস্ত,তঃ 
“অবশিষ্ট শব্দেৰ খিষ্ট'হইতে শিঠা ; শিঠা হইতে শোঠ শব্দ 
হইরাছে। পাকে গাঢ় বপ--ঝোলা। জলা’ শব্দের 
অপল্রংশ ঝোলা? শন্দ । 
বলে। ওড়িয়াতে বলে পাণী-গুড়। জল৷ বলা যেমন, 
পানী বলা তেমন। উভয়ের অর্থ, জল-বুক্ত। ইহার সংস্কৃত, 
‘ফাণি’ বা ফাণিত' | গুড় ঝবাইলে যে দ্রব পাওয়া যায়, 
যে সাথ পাওরা যায়, তাহা ঝরা”) এবং ঝরা” শব্দের পবি- 
বর্তনে *ঝিলা'। ইহার প্রমাণ হিন্দী নাম ‘ছোৱা’ শবে 
পাওয়া বার । “ছোৰা” বাস্তবিক ‘চোৱা’, অর্থাৎ চোআইয়া, 
ট্যুত কবিয়া বে চুআ পাওয়া যার। ইহা 'ঝলা। মবাঠীতে 
বলে ‘কাক্ৰী’। ইহার ব্যুৎপত্তি জানি না। ঝোলা গৃড় 
ইংরেজীতে 10০1255৩91 ইংরেজী শব্দটি মুলার্থ “ধু । 
বোলাস্গিড মধুডুল্য বটে। ঝলা গড় ইংরেজীতে £18.0191 

ইদানী ইংবেঙ্জী শব্দটি তত চলিত নাই। 

EE কে: ওুড়িয়াতেও বলে গুড়। কিন্তু, ভিন্দীতে বলে 


রঃ > 


প্রবাসী-বৈশাখ, ১৩২৪ 








পশ্চিমবঙ্গের অনেক স্থানে ‘ঝল! , 


| ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


বাৰ’! সংস্কৃত ‘দ্ৰৱ’ শব্দ হইতে ‘রাৱ’ মনে কৰি। 
দ লোপে ধর-বান্। অতএব রাব পূর্বে দ্রব গুড় বা ঝোলা, 
এবং চোবা পূর্বে ঝলা বা মাৎ ও শোঠ বুঝাইত !:- 
মরাটী ও দক্ষিণের অন্তান্ত ভাষায় গূড়কে গিল' 
বলে। বাস্তবিক ‘গড়’ নহে, গূল’ও নহে, ছুইএব মাৰা 
দাৰি। এ বিষয়ে অনেক কথা পবে বলিতে হইবে। 
খন শুধু নাম নির্ট কবি। গড়কে রাব--দ্রব মনে 
করিয়! ইংরেজ্টীতে বলে /॥০!৪5565। সীদ্রাজের তালের 
গড়ে নাম 18857) দেঁ গুড়ের সাদৃশ্যে বাঙ্গব গড়ও 
14867 নাগ পাইয়াছে। এই নামটা সংস্কত “শর্করা, 
শব্দের তামিল অপত্রংশেব পর্তগীজ অপত্রংণ। আমাদেৰ 
গুড়ের বাস্তবিক নাম 54451 এই টা? তত চলিত 
নাই ; সকলে জানেও না। 
আমাদেব অনেকে “ভিড়া গুড়া দেখেন নাই, চেনেন 
ন'। পবে দেখ বাইবে, সংস্কৃত ভাষার ইন্গাকেই গড় 
বলা হইত! বিহারে ও পণ্িনে A 
চলিত আছে। ইহা শঙ্ক । এই "গুড় রাখিতে কলা 
আবশ্যক হয় না, ছালায় ভবিরা চীনিব মতন গ্রাম-গ্রাণাস্তবে 
লইঘা যাইতে পাবা বায়। বিহাবে চলিত নাগ চক্ধীগ্‌ড়', 


‘ গড় 
৮১ 


কাবণ তাহ! জাঁতার পাথবেব দতন পুর, ও চেপট'। বন্ধে .. 
পাটান্ী' এইবুপ। প্রভেদ এই, পাটালী অল্প হর, চিন্কী- 


গুড়া অধিক । “গুড়া ও গুল শষ একই। ছুই-ই সংস্বত। 
‘গুল’ অর্থে গোলক, গোল-পিণ্ড। পূর্বকালে এই গড় 


পট্টাকার হইত না, গোলাকাঁব হইত । পশ্চিমভীরতে 
-ও উত্তববঙ্গে- অদ্যাপি তালেব মতন করা হয়। পশ্চিগবঙ্গের 
‘ভি'ড়া’ এইবুপ । হিন্দীতে বলে 'ভেলী”। সংস্কৃত ভের” 


“ভেবী শব্দ হইতে ‘ভেলী’। ভেবী বাদ্য-বিশেষ, নাগরাব 
তুল্য । এই আকারের মৃত্ভা্ডে পন্ধ ইক্ষুরস ঢালিলে যে 
শঙ্ক তাল হয়, তাহা “ভেলী”। “নাগরী, ( গড় ) নামের 
উৎপত্তিও তাই। নাগরা-মৃতৎভাণ্ডে জাত কঠিন গণ্ড়েব 
নাম “নাগবী”। “ভি'ড়া, শব্দ ভাও--ভাওী--ভাড়ী শব্দেব 
অপভ্ৰংশ বোধ হয়। বাল্যকালে দেখিরাছি, ভাড়ে ভিড়! 

+ দ্রব শব্দের অপত্রংশ ওডিযাতেও পাই । ওড়িয়াতেও আখের 
বাচা ও পাক! ছুই বসকে 'দর্যা' বা 'দবো' বলে। 'স্রব' বপান্তরে 


দন বউ দৰা । ৬ 





১ম সংখা ] 


করা হইত। ভিড়া, ভেলী, চক্কীগুড, পাটালী, সব প্রার 
এক। উহা শঙ্ক গুড় বটে, কিন্তু, প্রায়ই কেলাস-হীন। 
কেলাস থাকিলেও তাহা অতি ক্ষুদ্র, এবং অ-কেন্লাসিত 
অংশের তুলনার অর । আখের রস দ্রুত শখাইরা ফেলিয়া 
৯ ভিড়া, ভেলীর উৎপত্তি। ইহাতে কেলাস জন্মিতে স্থঘোগ 
দেওয়া হয় না। ইংবেজীতে ভিড়া ও ভেলীব নম 
Concrete | 
আমবা যাহাঁকে গুড় বলি সংস্কুতে তাহাবু নাম মংৎদ্যণ্ডী 
ছিল। এ বিষয় পবে দেখ। যাইবে। মত্স্য ডী শব্দের মই 
হইতে বাঙ্গালা মাং শব্দ । ‘মৎ’ শব্দটুকুর মূল সংস্কৃত ‘মদ’! 
মধুবং দ্রবে'ধ নান ‘নদ’ । আমাদের গড় হইতে এই ‘মদ’ 
ঝরে। সংস্কৃত ‘খণ্ড' শব্দ হইতে খাঁড়'। কিন্তু সংস্কৃত 
‘খণ্ড’ দ্বারা গ,ড়ের মিছরী বুঝাইত। যেমন শর্করা’ নাম 
থাকিতে বঙ্গদেশে চীনি নাম চলিত হইয়াছে, তেমনই ‘খণ্ড’ 
থাকিতে মিছরী | পূর্বকালে মিছরী নাম ছিল না। তখন 
ক্ষীব-থণ্ড’--মিছবী'দেওয়। ঢধ--সুবস পেয় হইত । অদ্যাপি 
গ্রামের মোদক ‘খণ্ড’ করে ; তাহা কিন্তু, মিছবী নামে বেচা 
কেনা হয়। কিন্তু, ওড়িগাতে ‘কন্দ’, মবাহীতে “খণ্ড 
নাম অপ্রচলিত হর নাই । আর্বীতে কন্দ, ইংরেজীতে candy 1 
কেহ কেহ মনে কবেন, মিশ্রদেশ-_মিসর দেশ হইতে নাম 
মিশ্রী-মিস্বী-মিছরী। কিন্তু বোধ হয় আরবী স্টিপরী-_ 
মিস্বী নাম হইতে “মিশ্র” নামের উতৎপত্তি। খণ্ডের বা 


মিছরীর কেলাস বড় বড় এবং পরস্পব সংহত। গড়ের 
কেলাসও বড় বড় হইতে পারে। একাঁবণ গুড়ের সার-ভাঁগ 
বাঙ্গাল! ও হিন্দীতে খাঁড়। 


চীনির কেলাদ ছোট ছোট, এবং অসংহত। চীনি, 
সংস্কতে শর্কবা। শর্করা শব্দের প্রাচীন অর্থ বালুকা। 
শর্করা শব্দ হইতে মবাঠীতে সাখর, হিন্দীতে সন্কর, 
আর্বাতে সুন্ধর, ইংবেজীতে 50৪৭1 বোধ হয় চীনি 
নাম সিন্নী হইতে আসিয়াছে | সিনী নাম, ফার্সী বীব্নী 
হইতে উৎপন্ন । কেহ কেহ মনে কবেন, চীন দেশ নাম 
হইতে চীনি। অন্ততঃ আট শত বৎসর পূর্বের বহিতে 
চীনি নাম না পাইলে চীন দেশ হইতে চীনি অনুমান সিদ্ধ 
হইবে না। বিদেশী নাম বলিয়া এমন বুঝায় না বিদেশ 
হইতে ‘চীনি’ কঝঃব জ্ঞান ভন্মিয়াছিল। কাবণ শর্কব! শব্দ 
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প্রাচীন। কবিকষ্কণের সময়ে “চিনির কাবখান৷” গল । 
চৈতন্ত-চরিতামৃতে “পদ্ম-চিনি” নাম আছে। ইহ! অছি- 


কালির ভুরা।*  একালেব বিলাতী ধব্-দবা টনি 
সেকালে অবশ্য ছিল না। বোধ হয় চীনি আপেহ। 
মিছরী খুজিত। বঙ্গে মিছরীর পানা (বেদন, '€ড়িনা'য 


কন্দেব পানা তেমন প্রসিদ্ধ । %.ড়ের দল--ডেল' - ৮” 
দলুয়’। আর ধুলার মতন করিয়া ধুলা- ধুবা _ ভু লা 
ইইয়াছে। হিন্দীতেও এই দুই নাম আছে। পিত 
কোন্টা দলুয়া, *কোন্টা ভূবা, তাহা, দেখিয়। "5 
পাব বার না। “কাশীর চীনি’ নানে যাহ দিক 
হর, তাহা ভুরা’! দুয়া অপেক্ষা ভূবা নির্মল, এই গণ 
বলা যাইতে পারে। ইংরেজীতে তই muscu uta, 
or Brown sugar | 


এখন গ্ড়াদির একটা বিভাগ করা চলে। 


দ্রব (1ণুম10) গালে জর. 7২25 8558 
| ঘন হইতে তি দ্রব.. নাং," ঠ 
দ্রব-মহিত ঘন (1015:60 )..- তত, গড 
বন (০7৫) | অ-কেলাসী'' ': :. ভিড, ৯ 

গড় হইতে প্রাপ্ত খড় 

| কেলাসী 

| পাকে কুল কেলন ন 3 
জাত অসংহৃত টান 

সু-কেলাসী, 


সংহত চিহলী 
এই বিভাগেব মূল সংস্কৃত হইতে লইলাম। পলে দেখ 
যাইবে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত নামে প্রভেদ না থাকিলে বিভাগটি 
সংস্কতের হইত ৷ 
গুড়াদিব আকার বর্ণ, দ্রবত্ব ঘনত্ব, লঘুত্ব 5," , 
প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া যে বিভাগ হয়, তাহা তোকে, 
অক্রেশে বুঝিতে পারে। এই হেতু সে বিভাগ চলিন্ হয, 
বাহ্‌ লক্ষণ দেখিরা আমরা দ্রব্য নিশ্চয় করি বটে, স্গলে 
সমরে ভুলও কবি। আত্ন্তর লক্ষণ জানিতে পালিলে 
ভুল কম হয়। অণুর সনষ্টিতে দ্রব্য। অণু চক্ষগোচর 





বাঙ্গালাতে ‘চিনি’ লেখা হব। কিন্তু বোধ হয়.'চীনি’ হান নে 
সুবিধা আছে। এই বানান উচ্চাবণ ও ব্যুৎপত্তির কানে ঘাম এন 
ক্রিৎপদ ‘চিনি’ হইতেও ভিন্ন হয়। বঙ্গদেশে চীনি নাম যত প্রভছিহ। 
অন্য দেশে তত নহে । 


৬২ 


প্রব।সী-বৈশখ, ১৩২৪ 


[ ১৭শ ভাগ, >ম ২গু 
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নহে, কিন্তু, বহর সন্গিবেশে চক্ষুগোচর হয়। কিন্তু, সে- 
সব অণু সজাতীয় কি বিজাতীয় তাহা বুঝিতে পারা যায় না। 
ঝোঁলা গুড় দেখিয়া কে বলিতে পারে বে উহাতে জল আছে 
গন্ড আছে; কিংবা গুড় দেখিয়া কে বলিতে পাবে যে উহার 
সব অধু ন বাহ্‌ লক্ষণ দ্বারা দ্রব্যের জাতি 
নিৰ্ণীত হয়, অণুর জাতি হয়ু না। না হউক) কোন কোন 
স্থলে বাহ্‌ লক্ষণ দ্বাবাও অণুর সজাতীয়ত্বে সন্দেহ জন্মে । বখন 
গড় হইতে চীনির জন্ম, যখন চীনি পচে না, গুড় পচে, 
তখন চীনি ও গুড়ের অণু সজাতীয় বলিতে পারি না। 
অণুব পরম্পর-সন্নিবেশ হেত যে-সব লক্ষণ প্রকাশিত হয়, 
তাহা বাহলক্ষণ। অন্ত কথার, ‘উপাধান’ (physical 
properties )স্প্আর, অণুব জাতি-হেতু, অন্ত কথায়, 
‘উপাদান’ (18815016095) হেতু যে-সব লক্ষণ প্রকাশিত 
হয়, তাহা! আভ্যন্তর লক্ষণ (chemical properties) I+ 
গড়াদির উপাধানেব পর উপাদান নির্ণর করা যাউক । 
কিন্তু উপাদানেবও উপাধান জানিতে হইবে। ইহারও 
নাম চাই, লক্ষণ চাই। দুই-একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা 
স্পট হইবে। আজিকালি অনেক-প্রকার মিষ্ট দ্রব্যের 
বিধান অর্থাৎ ভিয়ান হইতেছে। সুড়কী হইতে আবস্ত 
করিয়া সন্দেশ, রসগোল্লা, ক্ষীরমোহন প্রভৃতি কত নামে কত 
কত দ্রব্য পাওয়া যাইতেছে । দ্রব্য’ (০৮1০৫) অনেক- 
প্রকার বটে, কিন্তু বিস্ত” (substance) ততপ্রকার নহে। 
সন্দেশে ছেনা ও চীনি, রসগোল্লাতেও সে ছুই “বস্তু” 
ক্ষীরমোহনে আব এক “বস্তু! থাকে, সেটা ক্ষীর। জল 


একটী বস্ত, ; কিন্ত, নদীব কাদাজল একটা বন্ত, 


নহে। কাদা-জল স্থির থাকিলে জল হইতে কাদা 
পৃথক হর, অন্ততঃ জল ও কাদা, দুইটা বস্ত, পাওয়া 
যায়। সমুদয় কাঁদা পৃথক হইলে জল “নির্মল” (০1681) 
হয়। কাদা-জলের নল, কাদা। কিন্তু, নে নির্মল জল 
“বি-মলঃ (0015) নহে । কারণ সে জল শৃখাইয়া ফেলিলে 
পাত্রে অন্য মল পড়িয়া থাকে। এইবৃপ, পুকুরেব জল, 


= স্পাধি' ৪ উপ।ধান' শব্দের অর্থ একই ৷ প্রযোগ-প্রভেদহেতু 
'উপ।ধান শক আবশ্যক হইল। আত্যন্তর লক্ষণের এইর_প একটা 
শব্দ আবহাক হইলে 'পরাধান' বল। যাইতে পারে। উপ--আসন্গে, 
পরা-_প্রাণান্যে । 





কুমার জল নির্মল দেখাইলেই বি-মল বলিতে পারা যায় না। 
ভানা মূল বাহ! সহজে নির্গত হর, সে মল দূর হইলে বলি 
দ্রবাট্রি নির্ঘল। আর, যে মল অণুব আকারে মিশিরা থাকে 
যাহা সহজে বহিষ্কৃত হয় না, সে মল দুব হইলে বলি দ্রব্যটি 


বি-মল।+ কিট অর্থাৎ কাইট না গেলে তেল নির্মল হয় না ্ 


ক্রিস্ত, সে তেলে অন্য নির্মল তেল মিশিয়া থাকিতে পারে। 
ইহা "মিশাল” (5010 86৩) তেল। সে তেল দ্ধ (৪1৮ 
adulterated or Pure) বলিতে পারা বায় না। এইবুপ, 
আখের গড়, থেঙ্ুরা গুড়, তালের গড়, কি বিলাতী বীট- 
পালং শাগের শিকড়ের গড় ; বে গূড়ই ধরি না, এ-সকলের 
মিষ্টতার কারণ-বস্ত, দুইটি নানে ব্যক্ত করিতে পার! বাঁর। 
দুই-ই “শর্করা”, কারণ দুই-ই মিষ্ট। একটা হক্ষ-শর্করাঃ 
(cane-suSar ), অন্যট! ‘উন-শর্করা ( invert sugar ) | 
দেখা যাইবে শাদা ধবধবা চীনির প্রায় সমুদ্রটা ইক্ষু-শর্করা। 
ইহা কেলান্ত (crystallizable} | গড়ে ইক্ষুশর্করা বাতীত 
উন-শর্করা থাকে । ইহাকে কেলাসিত 'করিতে পারা যায় 
না। ইহা ভ্রব অবস্থার থাকে, শুখাইরা ফেলিলেও ভিজা 
বাতাসে দ্রব হর। সংস্কৃত ভাষায় ইহাকে শর্করা বলে না) 
কাবণ মিষ্ট রসেব কেলাঁসেব নাম শর্করা ৷ উন-শর্করা কেলাস্ত 


নহে, কিন্ত, মিষ্ট ; ইন্ছুশর্করার তুল্য মিষ্টতম নহে ই 


উন-মি্। এই কারণে উন-শর্করা নান দেওয়া গেল। 
মধুতে উন-শর্করা আছে। এমন কি, মধুর শতকে 
(1n 100 parts) উন-শর্করা ৭৫ ভাগ (parts )।| 
তদ্ভিন্ন জল ১৮ ভাগ । অবশিষ্ট অন্য অন্ত বস্তু থাকে। 
তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ ইন্ু-শৰ্করা (প্রায় ৪ ভাগ ) থাকে। মধুতে 
উন-শর্করার আধিক্যহেতু মধুর ধর্ম (nature, character) 
লক্ষ্য কবিলে উন-শর্করার ধর্ম কতকট! জানিতে পারা যার | 
ইক্ষু-শর্কর৷ শু রাখিতে পারা যায়, জল পাইলেই, কিংবা 
বর্ধাকালের ভিজ! বাতাসে থাকিলেও, সহজে গীজিয়া উঠে 
না। মধু সাবধানে না রাখিলে গাজিয়া উঠে, মাদক হয়, 
অল্নও হয়। জল মিশাইলে ত কথাই নাই। চুন, সাজি, 


সি শট 


দ্রব হইলেও পরে সেটা ঘন জ।কারে পৃথক হয়| মল অর্থে দ্রল লও 
বুঝিতে ভইবে | ঘর্ম ও মূত্র দেহের মল বটে । * 


* সংস্কৃতে 'দল' বাঙ্গালাতে ‘মলা’ শব্দে ঘন ভ্রব্য বুঝ|য। প্রথমে 


১ম সংখ্যা ] 


সোড! (১০৭৭) প্রভৃতি ক্ষার (181) যোগে ফুটাইলে ইক্ষ- 
শর! বর্ণাস্তব হয় না, মধু কৃষ্ণবর্ণ হয়। 

জীবিতের দেহ যে যে উপাদানে নির্মিত, তাহা “জৈব 
(০188710) বসন্ত, । আখ গাছে বহুবিধ জৈব বস্ত, 
 ১আছে। উহার রস ইরা ও উনশর্করা আছে। দুইই 
জৈব। এই দই ছাড়া অন্ত বহ জৈব (organic 
আছে। কেবল জৈব নহে, পার্থিব 
(mineral) বস্তুও আছে। গুড় দগ্ধ করিলে যে ভস্ম 
অবশিষ্ট থাকে, তাহা মাটির মতন দ্রব্য, পার্থিব দ্রব্য । 
বস্তুতঃ মাটি হইতে জলের সহিত গাছে শোষিত হয়। 

আখের রসে উন-শর্করা অত্যন্প, এবং ইন্ষু-শর্করা অধিক 
থাকে। কিন্তু, জলযুক্ত ইক্ষু-শর্করা স্থারী নহে। অণুজীব- 
বিশেষের ক্রিরায়, অশ্নযোগে, নানা জৈববস্ত,র ও ভন্মের 
যোগে, ইঙ্ষু-শর্করা উন-শর্করায় পবিণত হয়। এমন কি, 
জল নিয়া ইন্ু-র্করা কিছুক্ষণ ফুটাইলে উন-শর্করা জন্মে। 
তখন কৃত্রিম মধু হয়, এবং প্রবঞ্চক মধুব্যাপাবী অকৃত্রিম 
মধুব সহিত যিশাইয়া মধু নামে বিক্রয় করে। 

এখন গড়, চীনি প্রভৃতির জ্ঞাতব্য উপাদান বোঝা সহজ 
হইবে। আমরা প্রথমে মিষ্ট বস্ত; ইক্ষুশর্করা ও উন-শর্করা 
-ষ্টাই ; অন্ত জৈব কিংবা পার্থিব চাই না। অতএব শেষোক্ত 
দুইই মল (0707106৭) বলা যাইতে পারে। বখন জল 
না চাই, তখন জলও মলের মধ্যে গণ্য হয়। যখন কেবল 
ইচ্ষুশর্করা চাই ( যেমন বি-মল শু চীনি ), তখন উন-শর্করা 
মল হইয়া দরীড়ায়। কে কি চায়, কার কি প্রয়োজন, তাহা 
বুঝিয়া একই দ্রব্য কখন মল গণ্য হয়, কখনও হয় না। 
কিন্তু মল দুষ্য ; গুড়ের ‘অন্ত জৈব’ ও পার্থিব দৃষ্য হইতে 
পারে, কিন্তু জলকে দৃষ্য বলিতে পারা যায় না। তিল 
পিষিলে তেল ও খইল পাওয়া যাঁয়। তেলের কাইট, মল; 
কিন্তু, সে মল খইলে থাকিলে দৃষ্য হয় না। অতএব যখন 
দুয্যত৷ লক্ষ্য না হয়, তখন হল না বলিয়া ‘খল’ (foreign 
matter) বলা যায়। 

ঝোলা গুড়ের নামেই প্রকাশ বে উহাতে জল অধিক 
থাকে । কত থাকিবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তবে অত্যন্ত 
জলুয়৷ হইলে গড় নাম পায় না) রস (91০০) নামেই বলিতে 
হয়। নুতন গুড় উঠিবাব সময় ঝোলা গুভ হয়) লোকে 


substance ) 


গর ভ ব্যবসায় ৬, 


NAM AAD AN ANA NANA সা সর্ট 42558 
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অবিলম্বে খাইয়া ফেলে, সমল নির্মল প্রায়ই বিচার ক: রা 
হয় না। কিন্তু উত্তম ঝোলা মধু-বর্ণ, মধুগাঢ়, মধুণ _৪ 
স্থরভি। ইহাতে ভাগ এইরুপ থাকে, . * 





ইক্ষু-পর্কবা ৭০-৮০ / 

(১)  উন-শর্কবা A) পু 
অন্ত জৈব ১-৩ 

K ভম্ম (পার্থিব). ১-২ ্ 
জল * -"* অবশিঃ 
১০০ 


এমন ঝোলাও হয়, যাহাতে ইক্ষু-শর্করা আবও অল্প, উন- 
শর্করাদি ও জল অধিক । থেজুর-রসের “পয়ড়া ঝোল 5 = 
বিশেষ । পয়ঃ--জল হেতু ‘পয়ড়া’ নাম।” কিন্তু, রষ্ণব্ণ 
পয়ড়া কেবল বহজল নহে, বহ্‌মলও বটে। গূড়েব মাতে 
ইক্ষুশর্করা থাকে, কিন্তু, সে শর্করা পৃথক করা কঠিন। 
উন-শর্করাদির আধিক্য হেতু ইক্ষু-শর্করা অ-কেলান্ত হই%৷ 
পড়ে। পুনর্বার পাক করিয়া গাদ কাঁটাইরা এদোন 
যোগ্য করা বাইতে পারে, কিন্তু রাখা চলে না। শোও 
ইক্ষু-শর্করা থাকে, কিন্তু, উন-শর্করা ও মল আরও ভ'ধিক। 
শোঠ ফুটাইয়া তামুক-মাখা “চিটা” করা হয়। তা ছড়', 
আখ-শালে গড় করিবাব সমর যে গাদ জনে, তাশতেও 
‘চিট হয়। চিটাতে ইঙ্ষু-শর্করা ও উন-শর্কর! ভাগে হায় 
সমান সমান দীড়ার। তামুক করিবার পক্ষে চিটাই উত্তম । 


-কাবণ উহার সমল উন-শর্করা তাসুককে শীগ্র সন্ধিত কবে । 


এখন এক এক প্রকার গুড়ের উপাদান-ভাঃ। 
দেখাইতেছি। বল! বাহুল্য এক এক প্রকারে, ৰহ, 
ভেদ হয় না, ভাগে অন্প-স্ব্ন উনাধিক হয়। বছের এক 
এক স্থানে উত্তদ গুড় হয়। সে গুড় আনাইতে পারি 
নাই। কটকেব সরকারী কৃষি-ক্ষেত্রের নূতন গৃড় দেখিয়াছি । 
ইহা খড়-বর্ণ বালিয়া গড়, ‘মু্গা’ আখের গুড় । ভাগ এই 





' তুলনা কর, ওড়িয়া পইড | ডাবকে পইড় বলে। প!+ড= 
পযড- পইড । 


৬৪ 
ইক্ষুশর্করা ... ৭৬৩ 
এ উন-শর্করা ৭-২, 
(২) 'অন্থু জৈব, ৯২ 
রি ভম্ম হর্ব) নুহ ১.৮ 
জল * a... ১৩.০ 





be 
১০০০ 
কটকে ঘে গড় হয়, তাহা প্রায়ই কাল। পাকের 
দৌষে গুড়ের দোষ। কিন্তু ভাল নুতন গড়ে . 


ইক্ষুশর্করাঁ ... ৬৫.৩ 
(৩)  উনশর্করা :. 7 ১৩৯ 
অন্ত'জিব ... ১.৪. 
ভম্ম 5 ০*৪ 
জল ১৯-০ 





১০০৯০ 
পাইয়াছি। উনশশর্করা ও জলের ভাগ বেশী, কিন্তু, 
কেলাস বড় বড়। যশোরের খেজুর! গুড়ও এইরূপ কাল। 
সব গুড় অবশ্য সমান নহে। এমন কি, এক কলশীর 
সব স্থানের গড়ও এক নহে। তথাপি ভাগের একটা 
স্থল আভাস পাওয়া যায়। যশোরের খেজুরা গুড়ের 
পাটালী ক্বষ্চরক্তবর্ণ, শষ, কিন্তু, কু-কেলাঁসী ( minutely 





crystalline) | একটাতে পাইয়াছি 
ইন্ষু-শর্করা ৮৪.০ 
(৪)  উন-শরকরা ৯২ 
উত্তম খাঁড়গড়েব মাৎ বরাইরা ফেলিলে যে সার 
গাকে, তাহ! ওড়িষ্যার ‘কন্দ’ নামে খ্যাত! ইহার ভাগ 
প্রার এই» 
ইক্ষু শর্করা ৮৮-৪ 
(৫)  উন-শর্করা ৯.৫ 
অন্য জৈব 2928 ০,১ 
= ভক্ম ০*৮ 
জল ১২ 





প্রবাপী- বৈশাখ, ১৩২৪ 





[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পাপা উ্াস্িপাি লাল সচল সি লালা 





উন-শর্করাব ভাগ অত্যন্প হইলে কন্দকে মিছরী বলা চলিত । 
এক এক কন্দে ‘অন্য জৈব’ প্ৰায় থাকে না, কিন্তু সকলেই 
ভন্ম অধিক। যে গুড় হইতে কন্দ হর, সে গুড় নির্মল 
নহে বলিয়া কন্দও নিৰ্মল হয় না। কয়েক বৎসর হইতে _ 
বিদেশী চীনির সহিত গুড় কিছু মিশাইয়া প্রবঞ্চকেরা কন্দ 
কঁরিতেছে। লোকে তাহা পবিত্র বলিয়া নির্বিচাবে খাইতেছে, 
দেবদেবীব নিকট নিবেদন করিতেছে । বঙ্গদেশেব ভাল 
খাঁড় মিছরীর ছুল্য। যস্বোবের থেজুরা খাঁড় কৃষ্ণপিঙগল, 
কিন্তু, কেলাস বড় বড় ও উজ্জ্বল । ইহাতে পাইয়াছি | 
ইক্ষু-শর্করা প্রায় +. ৯৭, 


(৬)  উন-শর্কব! ২.৪ 





এখন ভিড়া দেখা যাউক। হুগলী জেলা হইতে ভিড়া 
আনাইয়াছিলাম। গয়া ও গঞ্জাম জেল? হইতে *কটকে 
ভেলী আমে । তিন একই 3থেড়-বর্ণ, গুড় গন্ধ, শঙ্ক পিণ্ড, 
প্রন্ত” (1৪50০); উদ-গ্রাহী (7১81০5০০01০), কাজেই 
ভিজা ভিজা দেখায়। হ্‌গলীর ভিড়া পরিষ্কত। ইহাতে শু 
চোখে কেলাস দেখিতে পাই নাই। অুবীক্ষণেও কয়েকটা 
মাত্র দেখিতে পাইয়াছি। ইহাতে 


Lo 
* হইক্ষ-শৰ্করা ৮: ৭৮ 
(৭) , উন-শর্করা ১৬ 
অন্ত জৈব ০৮ 
ভস্ম ১.৮ 
জল * ৩.৪ 


১০০.০ 


কলিকাতা হইতে উত্তম নূতন ভেলী আনাইয়াছি। 
ইহা পশ্চিম (সীতারামপুর ?) হইতে আসে, ভাল গুড়ের 
চেয়ে দরে বিক্রী হয়। কু-কেলাসী কিন্তু বহকেলসী 1৯ 
ইহাতে ছিল, 
৮). ইচ্ষু-শর্করা 
উন-শর্করা 





মে সংখা | 
গরার ভেলী অপরিষ্কত। কুটা, আখের খোআ ও বালি 
ছিল। ভাগে 
ইন্ষু-শ্করা ৬৫.০ . 
২০) উন-শর্করা ২৪.০ 
7 অন্য জৈব ১০০ 
ভন্ম ২২ . 
বালি 0:8. 
জল ৭4 | 
১০০৯০, 
আবু একটা ভেলীতে সুদ্ব সুক্প কেলাস ছিল। ইহাতে 
(১০) ইক্ষুশকরি। ৮৭৮ 
উন-শর্করা ২২-২ 
গঞ্জান ্রেলার ভেলী গয়ার তুল্য। ইহাতে হা 
ইন্ষুশ্করা ৬২০ 
(১১) উন-শকরা! ১৮-০ 





অতএব দেখা যাইতেছে, সামান্ত ভি'ড়া ও ভেলীতে উন- 
-_প্াকরার ভাগ অধিক, গুড়ের দ্বিগুণ ব্রিগণ বলা যাইতে 
পারে। বহ্‌ক্ষণ ধরিরা খর পাক হয়, এবং গাদ কাটান হয় না 
বলিয়া উন-শক'রাব ভাগ বৃদ্ধি হয়। ইহার আধিক্য-হেতু 
ভিড়া ও ভেলী ভিজা বাতাসে ভিজা-ভিজা হয়। ভেলীব রস 
নির্ণণ না কবাতে ভগ্মেব ভাগ বাড়িয়া থাকিবে। ইন্সু- 
শর্করা প্রায়ই অ-কেলাসিত। কিন্তু তাহাকে কেলাসিত 
করিতে পাবি নাই। 
কটকের বাজাবে দলুষ্া পাই নাই। এই হেতু নিজে 
কিছু বরিয়া লইরাছিলাম। (১২) ইহাতে ৯৭ ভাগ 
ইঞ্চু-শর্করা, এবং ১ ভাগ উন-শর্করা ছিল। 
মিছবী ও চীনি বাঁজাবে পাঁওয়া যায়। যাড্রীজের তালের 
শিছরী পিঙ্গল বর্ণ। রাচদেশের গুড়েব মিছরী গৃড়বর্ণ। 
বিদেশী মিছরী শাদা । ইহাদের সহিত কাণীর পাও,বর্ণ চীনি, 
এবং বিদেশী শাদা চীনি (বোধ হয় ভাবা দ্বীপের) তুলনা কর: 
গিষাছিল। (১৩) দেশী মিছবীতে উন-শর্করা ০.৫-_ ০.৬, 
কাণাব চীনিতে ০*৩-০.৫। ভস্ম প্রায় ০:২, জল ০৫-- 
৯ 


কষ্টিপাথর- স্রীজাতির স্বাধীনতা it 


MM সিসি A সপ AAA A A NA AAA NANA ANA ANANSI AANA AAAS AA AANA Nr 


১.০1 অবশিষ্ট প্রায় ৯৯ ভাগ ইন্ষু-শর্করা। শাদা চান ও 
দিছরীতে উন-শর্করা প্রার নাই, ইক্ষুশর্করা প্রায় ৯১৫ 
ভাগ। বস্তুতঃ ভাল খাঁড় নইলে দলুয়া, তুরা; মিছবী 
না। খাঁড়ে যে ইক্ষু-শর্করা থাকে, তাহারই/অধিকাংশ চাঁন 
ও মিছরী হয়। এ কথা পরে হইবে ৮ £ 

জীবোগেশচন্দ্র রায়। 


' কষ্টিপাথর্‌ 
স্ীজীতির স্বাখীনত। | 


অবকদ্ধ অবস্থার ছুর্গতি। “স্পস্ট 


যেসমস্ত গুকৃতর কারণ-পরম্পবায় ভুবনবিজধী মহাপরাক্রান্ত ভন 
বিজ্ঞান-বিশ।রদ সৌভাগ্যশালী মুসলমান জাতিব আজ এই নিদ'৭ এ 
দুঃসহ শৌচনীয দুরবস্থা সংঘটিত হইযাছে, তাহার সধ্যে স্বীলোব -*কে 
নর্বপ্রকাবে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হইতে বঞ্চিত করিয়া, অভি : ২ক্াণ 
গৃহকোণে আবদ্ধ করিয়া রাখ,-_ভাহার অন্যতম প্রধান কারণ। 
পৃথিবীতে মানুষেব স্বাধীনতা হরণের শ্কায পাপ-কাধ্য আর বি 
নাই! বেবাপ পরাধীনতা মানুষকে নির্বোধ এবং অজ্ঞ কবি! র ৫, 
যে পরাবীনতা পরস করুণাময় খোদাওন্দতাআলা-প্রদত্ত প্চজ্ঞানে লে 
জ্ঞান ও শিক্ষার অমৃতরসাস্বাদন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখে, চেহ 
পরাধীনতা অপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়! আতভায় 
কাহাকেও বধ করা যদি ভীষণ পাপ হয, তাহা হইলে অকারণে = 
জাতিকে সদাসর্বদা অন্তঃপুবে বন্ধ রাথা £ 
পাপ, তাহা এক্বাব চিন্ত। করিলেও হৃদয় ব' 
দেশেব ও যে জাতিব লোক,--কল্যাণ ও মর 
ও সালসাবিলের অদৃত্রপ্রবাহ শ্ববপ, মাত 2 
দূষিত বাবুতে আবদ্ধ করিয়া বাখ। গৌবৰ ও" 
কবে, সভ্যতা এবং দনুয্যত্ব হইতে তাহার! যে - 
রহিয়াছে, সে বিষযে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই | - 
এমন অঙ্ক হইঘা পড়িয়াছি যে, আসাদের 
এবং /কারআন-ও-হাদিনজ্ক আলেম্‌গণও এ” 
বীভৎস এবং জাতীষ জীবনের ভীষণ মহামাৰী 
নিখিল কবিবার জগ্ঠ একটি বাক্য উচ্চারন করি 
এই অন্বাস্থ্াকর পাপপ্রথা কেনন করিষ! ত 
পচাইযা তুলিতেছে এবং স্্রীলোকদিগের শিক্ষার 
কণ্টকাঁরোপণ করিতেছে, তাহা চিন্তা কৰিলে শরী: 
আনাদেৰ সাজে এই সারান্ুক প্রথা অ 
প্রধান ল্ষণ হইযা পড়িবাছে { অনেক স্থলে 
দিগবে পরাস্ত ঘবের বাহির হইতে দেও! হয় =, 
পপাজ়্াব মনেও ব্বৰ্গেব নিরাবিল আনন্দ এবং প্রীতির ধারা ৫ বহুত 
হয, হ'য ! তাহাদিগকে পধ্যন্ত বাহিরের মুক্ত বাধু হতে ব + 
কাকা 
ভববোধ-প্রথাব দ্বাৰা স্ত্রীলোকদিগেৰ মেসমন্ত 
হইয়া, আমবা ক্ৰমশঃ ভাহাব উল্লেথ করিতেছি । 


পিল 
বাতি 


হব" 


তে 
পে 





স্বাস্থ্য সন্বঙ্গে সতি । 


বিহদ্ধ বীধু জীবন ধাঁবণ্ৰে পক্ষে বেবাপ হিতকর ও স্থাস্থাজনক, 
সি ০ তু 
একপ আব, কিছুই নহে। আমাদের মহিলাবৃন্দ এই বিশুদ্ধ বাধু 
সৃলন কবিবাব গ্রন্থ কখনও সুবিধা পান কি? তাহারা যদি কখনও 
পান্ধী বা যানে SN স্থানে গমন কবেন, তাহা হইলে তাহাৰ উপৰে 
এনন কবিয! পর্দা কী 1টিয দেও! হয যে, বাবু পর্য্যন্ত প্রবেশ কবে না। 
এই বিশুদ্ধ বাধু সেবন এবং ভ্রমণ-জনিত শাবীরিক অঙ্গ-সঞ্চ'লনের 
অভাবে, আমাদের মহিলাবা দিন দিন দুর্বল ন্দীণ এবং শ্রীশন্য হৃইয| 


উঠিতেছেন । দুই একটি সন্তান প্রসবের পৰেই তাহাৰা কণ্না এবং 
বৃদ্ধা হইযাঁ পঢ়ডন ! আব এইকপ দুৰ্ব্বল ও শক্তিহীনা বাঁতাৰ গর্ভে 


জন্মএহণেব দকণ সঙাঙ্জে দুর্বল ন্বীণাঙ্গ হীন সাহস কাপুবব ও শ্রুহীন 
লোকেব সংখ্য। দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে । . * 

দবিদ্রতা, খাদ্যের অপ্রাচুর্য, ন্ুর্তিহীনতা, নির্মল আসো দ- 
প্রমোদেব অভাব, ব্যায়াম-চঙ্গীর অভ।ব ও সাঁমবিক-পরিচধ্যাহীনতা 
এবং চিন্তে জন্য আমাদেৰ স্বাস্থ্যনাণ এবং পরম।যু হ্রাস 
হইতেছে , তাহাব উপৰ ,মাতৃজীতি পুরুমাপেন্ম। অত্যধিক দুর্বল 
হওযাতে সন্তানগণ আবও স্বাস্থাহীন এবং দুর্বল হইয়া জন্মগ্রহণ 
কবিতেছে। শাবীরিক সুস্বত| এবং দীর্ঘ জীবন লাভ ব্যতীত কোনও 
জাতি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ কবিতে পাবে না। 

ককথানয় আলাহভাআলা মানুষকে শতবর্জীবী ববিধ। সৃষ্টি 
করিযাছেন। কিন্ত কদর্ধা আহ।ব এবং কদর্ধ্য বাসস্থান, বাল্যবিবাহ, 
বহুবিবাহ, ব্যভিচার, দুর্বল স্ত্রী গ্রহণ, দুব্বল স্বামী গ্রহণ, ব্যাধাম 
চ্চ।ব অভাব, গাদকসেবন, ক্রোধ, হিংসা, বিদ্বেষ, প্রভৃতি নানা 
কাবণে আমরা দিতাস্তই স্বল্পজীবী হইয়া পডিতেছি। শ্ত্রীজাতিব 
অববে।ধ-প্রধা, এই স্বাস্থ্য ও জীবনবক্ধাৰ ভীষণ প্রতিকূল, হুতরাং 
সাঙ্গাৎ ঈশ্বরট্রোহিতা ব্যতীত আর বিছুই নহে। সুতবাং যাহারা 
বার্থ গৌসলমান বলিয়া পবিচিত হইতে চাহেন, উ।হাবা এই অনিষ্টকর 
অববেধপ্রথ। দুব কবিবাব জন্ত বদ্ধপবিকৰ হউন? প্রত্যেক সহরে 
এবং শীতে বিশুদ্ধ বাঁধু সেবনের জন্য যীীলোকদিগেৰ সুবিধাঞ্জনক 
উদ্যান, প্রান্তর বা পার্ক স্থাপন কর! একাস্ত আবগ্তক। ঝ্ীলোকেরা 
সেখানে একত্র হুইয়! দেশেব জাতির সদাজের এবং ধর্মের কল্যাণ ও 
উন্নতির অস্ত মভাসগিতি এবং আন্দোলন আলে।চনা অনাযাসে কবিতে 
পারিবেন । 


Ie 
শিক্ষা-সম্বন্ধে ক্ষতি। 

অধুনা বাংলাদেশের নানাস্থানে কযেকশত নিযশিক্ষাব বালিকা- 
বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইযাছে। এ পৰ্য্যন্ত নুসলমান বালিবাদেৰ জন্য 
একটি কৰিয়া মাইনর ক্কুলও এক-একাট জেলাঁধ স্থাপিত হয নাই । 
আমাদের গৌডা ও মুর্খদলেব লোকের ত এখনও নেয়েদিগেব লেখা-পডা 
শিক্ষার নামে ভযে কণ্তি। ইহারা ৭1৮ বর্ণ বযস্ক মেষেদিগুকেও 
ঘবের বাহিরে যাইতে দিতে নাবাজ। ইহাবা এমনি কুসংস্কারাহ্ষ যে, 
৭/৮ বৎসবেব শিশুদিগেব প্রতি কিম্বা তাহাদেব দর্শকদিগের প্রতি 
অতি জঘন্থভাব পোযণ কবে। যাহাৰা কন্টাদিগরকে নিয়পাঠণালায 
প্রেরণ করেন, তীঁহারাও এমন অনুবদরশী যে, মেয়েরা ভালকপে কিছু 
লেখাপড়া শিক্ষ। ন! করিতেই যেই ৮৯ বৎসর বস হয, অমনি পাঠশীল। 
যাওয়া বন্ধ কবেন। এজন্য আমাদের সমাজে কপ্ঠাঁদিগেব উচ্চ 
শিক্ষাৰ পথ একেবাবেই কন্ধ । অনেক পণ্ডিত-ূর্থ তর্ক কবিষ| বলেন 
. যে প্রীলোকদিগেব জন্য অন্তঃপুবে উচ্চশ্িগী দিনার বন্দোবস্ত বাবা 

আবগ্তক।! কিন্ত এদেশে এমন কয়টি লোক আহেন যে, মিনি নি্গেব 
. - বাড়তে $৪ জন মাষ্টাব বা প্রদেসার বপিযা বালিকাদিগকে শিল্প! 


প্রবাসী-__বৈশীখ, ১৩২৪ 


কালান্তক স্পা লালা প ২৫ ৯ বাসি লাল সিস্টিসপিসিশ্ ৫ উপাত্ত সত্াসি লা সিসি শত স্পিন সপ ত পাম্প তল স্পসসির সির তল সিট সর্ট শাও সিসির সত 


| ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


প্রদান করিতে পাবেন। শাহাবা একপ বলেন উাহাদেৰ কর্তব্য যে, 
নিজেরা আগে বাটাতে দেষেদেব উ্চশিক্ষাব বন্দোবস্ত ও তাঁহাব 
সুফল প্রদর্শন করেন যাহারা একপ কথা বলেন, উহার! স্রীজাতিব 
শি্দান্গ বিবোধী। বহু বালিকা একত্র অধ্যয়ন না করিলে, পরস্পর 
প্রতিবোগিত| চলিবে কিকপে? প্রতিবোগিতা ন। থাকিলে কোনও 
কাব্যে উৎসাহ এবং অনুৰাগ থাকে কি? A 
অভিজ্ঞতার ক্গতি। 

* বাহিবে না গেলে, দামুষেব অভিজ্ঞতা কি গৃহকে।ণেই জন্মিবে? 
প্রকৃতির মহাগ্রন্থ যে পাঠ কবে নাই, প্রকৃতিব ভিতবে যে-ব্যক্তি 
আল্লাহকে দর্শন কবে নাই” প্রকৃতিব সধো ষে-ব্যক্তি আলার কারিগিবিব 
মহিম! ও কুদবত দেখিল না, বুড়িল না, সে যে কিকপে পোঁদভক্ত ও 
খোদাপ্রেসিক হইতে পাবে তাহা বুদ্ধিৰ অগম্য! খোঁদাকে দেখা, 
খোদাকে জানা, ইহাৰ অর্থই হইতেছে, তাহাব বিশাল শ্বষ্টিব বৈচিত্রা, 
নৈপুণ্য, হেকমত, সিবম ও বাধ্য পরিদর্শন এবং উপলব্ধি কৰ।। এই 
জন্ঠই মহীপ্যগন্থব বলিযাছেন যে, “এক মুহুর্তের বিজ্ঞ/নচিন্তা, যাট 
হাঁজীব বৎসরের উপাসনা অপেক্ষ। শ্রেষ্ট।” অন্থাত্র বলিযাছেন 
“তন্ৃজ্ঞ পণ্ডিতের নিদ্রা, মুর্থেব উপাসনা! অপেক্দা শ্রেষ্ঠ!” যলতঃ 
পৃথিবীতে মুর্ঘভা অপেগা! পাপ নাই এবং জ্ঞান অপেগা পুণা নাই। 
এই জ্ঞান আ|মর| এই প্রত্যলীতৃত ভ্রগৎ হইতেই লাভ অরি। আমরা 
এই জগং্সংন[বেব প্রাকৃতিক এবং মানসিক সর্ধাপ্রকাধ দৃগ্ভ হইতে, 
বৈচিত্র্য হকির কাব্য হইতে নাঁবীজ।তিকে বধিত কবিযা সর্বদা গৃহ- 
কোণে আবদ্ধ করিষ| বাখিধছি , ইহাব ফল তাহাব! ঘাবপবনাই 
অনভিজ্ঞ এবং মুর্ হইস| বৃহিধাছেন। তাহাদের চিন্ত আলোক-এবং- 
বাবুবিহীন অন্ধকার গৃহেব স্যায়ই সন্কীর্ণ এবং ভযাবহ। হায়! "যে 
জাতির নারীগণ এইকপ শিক্ষাহীন স্বংধীনতা-হীন মুর্খ এবং অনভিজ্ঞ 
সে জাতিৰ ছুব্বস্থাব নিবাৰণ করে কাহার সাধ্য? এই বিদাকণ অনিষ্ট- 
কব পাপ অববোৰপ্ৰথা দুব না কৰিলে উচ্চশিষ্বৰ কোনও আশা 
ভরস| নাই। আব উচ্চশিকা ন! হইলে বুদ্ধি মার্জিত এবং জানে 
বিকাশ কিছুই হয় না। যেখানে জ্ঞান নাই--নেধানে ধর্ম নাই। 
যতদিন পর্য্যন্ত আযর। জীলোকদিগকে বাহিবে গমব।গগনেব বিশেষতঃ 
স্কুল কলেজ মাত্রাস! নক্তবে এবং শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভে অনুকূল 
স্থানগুলিতে ষ।ইবাব জন্য তাহাদিগকে স্বাধীনতা ন! দিতেছি এবং 
প্রবৃত্ত ন| করিতেছি, ততদিন আসাদের আব কল্যাণ নাই। যে 
জাতির নাবীগণ স্বাস্থ্য হইতে, জ্ঞান হইতে, অভিজ্ঞতা হইতে বঞ্ধিতা, 
সেজাতিব সষ্ডানগণ দে পৃথিবীতে অতি নগণ্য অপদার্থ এবং অকর্শ্ণা, 
বলিয! পবিগৃহীত হইবে, তাহাতে আব আশ্ধ্া কি? 

পৃথিবীৰ কোনও ঘুসগগন।ন দেশে কোনও কালে এই অববোধ- 
প্রথা প্রচলিত ছিজ্ল না এবং এখনও নই | 

এম্ল(ঘ ত্রীলোকদিগেৰ অববোধেব বিবোধা ও স্বাধীনতাৰ 
পক্ষপাতী । শ্ত্রীলোকেব! কাঁর্যেব জন্য শিক্ষাৰ অন্য প্রয়োজনে জন্য 
হাত পা এবং মুখ ব্যতীত অগ্ঠান্ত সমস্ত অগ্র ঢাকিযা সব্বত্রই গমনা- 
গমন কবিতে পাবেন। হ্জবতেব আবির্ভাবেৰ পূর্ন আববের স্রীলোক- 
গণের পরিচ্ছদেব বিশেষ পাবিপাট্য ছিল না। আমাদের দেশী ফু. 
হিনু ভ্ত্রীলোকদিগেব স্যায তাহাৰ! 'বেআবক' অবস্থাৰ বাহিব হইত। 
মহাপুকষ গোহাদ্মদ (দ) এই অবস্থার পবিবর্ডণ কবেন। ভিনি 
মুসলমান স্ত্রীলোকদিগকে বাহিরে যাইবাৰ সদয় একখানি চাদরে 
দ্বাৰা শৰীৰ উত্ষরূপে ঢাঁকিযা যাইতে ভাঁদেশ কবেনা ইহাবই নাম 
পর্দা । কালে এই পদ্দ? হইতে আব্বাস-বংশীধ পলিধাদেবর সময 
স্রীলোকদিগেব বাহিরে যাইবাৰ জন্য বোর্বার ষষ্ট হয। 


(আঙ্গ এলাম, মান) সিরাহী। 








] 


| 









্ দেব খাণ্ঠি, 


সপ 


দাদি অধিবাসী ও কষ্ট-সহিষুত ০..-। এই 
চাঁধীর চাষের সফলতাব দিকে সমস্ত দেশেব মুখ উদগ্রীব 
হইয়া তাকাইর। থাকে । তাহারই ফসলের উপর রাজ। 
তাহার করের প্রতাঁপা করেন, জনিদাব তাঁহার খাজনাৰ 
হিসাব করেন, ব্যবসারী তাহার লাভালাভ গণনা কবেন 
বং জন-মজ্জুবেবা তাহাদের সচ্ছলতার আশা পোষণ 
কবে। ৬ 
পাঁশ্চাত্যদেশ-সমুহের সহিত তুলনা করিলে দেখিতে 
পায়া যাইবে যে তথাকাঁৰ অধিবাঁসীবর্গ একমাত্র কৃষির 
উপরই তাহাদের জীবিকা'নির্বাহেব জন্ত নির্ভর কবে না। 
পাশ্চাতো, দেশবিশেষে কুষিকার্য্যেব অন্পবিস্তব প্রচলন আছে 
বটে, কিন্তু ব্যব্সাবাণিজ্য ও ভিন্ন-ভিন্ন প্রকারের শিল্প 
লইর! তথাঁকাঁর অধিবাদীগণ অর্থ উপায়েব* চেষ্টা কবে। 
যদি একবংসব কোঁন কাবণে অজন্মা হয়,-ঘেশেব 
লোকেরা অনশনে যৃত্যুমুথে কখনও পতিত হয় না, তাহাদের 


| টসধিত অথব। অন্য উপাঁয়ে অৰ্জিত অর্থ দ্বাবা খাঁদ্যদুবা অন্ত 


দেশ হইতে ক্রন্ন করির। আনিয়া থাকে , দেশে খাদাদ্রব্যের 
অভাব হইলেও অর্থেব তত অভাব থাকে না। কিন্তু 
ভারতবর্ষে একবৎসব অজন্ম! হইলেই খাদাদ্রবা এবং অর্থ 
উভয়েবই এককালীন অভাব হইয়া পড়ে। শ্শশ্তই আমা- 
শগ্যই আগাদেব মর্গাগমেব প্রধান সামগ্রী । 






talline না সাঁটি, (১) 
তৃতীয় প্রকাবেব মাটি বাঙ্গলীর কৌথ'ও দেখা যায় *' 
বলিঃ। উহাৰ কোন পরিগর এখানে দিবাব আঁবগ্তক ন'ই । 
[লিমাটি গঙ্গা ও ত্রনপুত্রের উভর পার্শ্বে সাগৰ পন 
এবং নদীর গোহানার নিকটস্থ অথবা সমুদ্রের উপবন 
স্থানমসূহে কোথাও অন্ন, কোথাও বা অধিক দূর পণ 
বিস্তৃত দেখিতে পাওয়া যার । পলিমাটিই বাঙ্গলাব ন।%ণ 
প্রধান অংশ, সাধাৰণ বেলে এবং এটেল মাটি পি (উল 
অন্তভতি। বাঙ্গলার পলিমাটি ভারতের অন্ত 
পলিমাটি অপেক্ষা ঘনদম্িবিষ্ট এবং লবুবর্ণ, ইহাতে নপ+ 
একটু বালির ভাগ আছে, কিন্ত কীকবেব ভাগ মোটে দাহ । 
মাটি খু'ড়িলে সাধারণতঃ উপনূপিবি বালি কাদা ও পুরী ব 
স্তর দেখিতে পাওয়া যার। পলিগাটি অল্প ৮৪৪ য় ' ক 
পাওর' যার এবং অতি সহজে ধৌড়। বায়। সেইজন্য এঃ 
নাঁটিতে জল নিঞ্াশন এবং জলগ্লাবন উভয় কার্ধাইী নাহ 
সহজে এবং অতি ত সুন্দররূপে সম্পন্ন হইতে পাবে । পলি 5: 
নাইট্রোজেন এবং দৈব ০7২৭))1০ পনার্থেব অভাব, গটাশ 


ও ফণ্ষরিক এসিডের পরি না চলনপই, চুন এবং ম্যাগ থে 
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খুলেই এ বিষয়ে কতক সংবাদ পাওনা 
যাইতে পাবে। উত্তনরূপে চাষ আবাদ করিতে হইলে 
মাটির অবস্থা পুর্বে জান! বিশেষ আবশ্যক । 

উৎকৃষ্টতা নিকুষ্টতা অথবা বাবহারেব অভিপ্রার অন্থ্যারী 
সাধাবণতঃ নিয়লিখিতন্ধপে জমির নাম দেওয়া হয়। - 
(১ম) বাস্ত,_সর্ধাপেক্ষা উচ্চ, বুক্ষাদি-পরিবেষ্টিত জমি, 
যেখানে কৃষক তাহার বাসস্থান নির্শাণ করে। (২য়) 
উদ্‌বাস্ত,-_-অথব! বাস্তর চতুপার্শ্বন্থ সীনানাব অন্তর্গত জমি। 
(ওয়) শুনা,_-উৎকষ্ট উঁচু জমি, যেখানে উত্তম ধান্ত পাট 
তামাক ইক্ষু প্রভৃতি জন্মায়; এই জনি ক্ষকগণ প্রায় 
পড়িয়া থাকিতে দেয় না। (রর্থ) শালি, -নীচু জমি, 
মেগ্ষ্টীন অন বৃষ্টি হইলেই জল জমে এবং একমাত্র ধান্ত 
ভিন্ন আর কিছু জন্মিবার প্রায় অনুপযুক্ত । শালি জনি 
প্রাঞ্থ তিন চারি বংদধ অন্তর একবাব কবিষ! পতিত 
রাখ! হয়। 

টি বাগলার ষমল এবং শন্ত মংগ্রহেন ক।ল। 

সমগ্র বাঙ্গলায় ৫,০৪,৭৯,৯৮৪ একাব মোট জনি 

ছ। তাহার মধ্যে প্রায় অর্ধেক ভূদিতে অর্থাৎ ২,৫২১ 
০৮১০০ একার অমিতে চাঁষ আবাদ হইয়া থাকে। 
অবশিষ্টেব .মধো ৪২,৫৮,১০৬ একাব জমি বনভূমি; 
৪৫,৭১৩৭৩ একার ভূমি বর্তমানে পতিত 'ও ১,১২,- 
২৭,৩৪১ একাঁব ভূমি চাষেব অনুপযোগী, 'অনশিষ্ট 
_৫৬১০০৬৪ একার পতিত মথচ চাল্লাপযোগী তুমি। 


প্রথম, হৈমস্তিক বা "থারিফ” শন্ত--প্র 
পাট; ইহার বপন-কাল সাধারণতঃ আষাঢ় নাস হইতে 
আরম্ভ হয়, এবং শন্ত কাত্রিক-অগ্রহায়ণ মাসে গৃহজাত হয়। 
দ্বিতীয়, ববিশন্ত--গম, ঘব, ইত্যাদি; ইহার বপন-কাধা 
পৌষ-দাব নানে আরম্ভ হয় এবং চৈত্র মামে পন্ত 


গৃহজাত হয়। ষ্চ. 
od ধান্য ৷ 
বাঙ্লাব শন্তের মধ্যে ধান্তই প্রধান । ধান্ত প্রধানতঃ 


তিন-প্রকার। ১। আনন বা হৈমস্তিক ধান্ত_ইহ! খুব 
নীচু জমিতে, বেখানে ২৩ ফুট জল আটকাইয়া থাকিতে পাবে 
এমত গানে, বোপত্ু কব! হর়। ফাঁন্তন-চৈত্র মাসে একখ ও 
জমি বার বাব লাঙ্গল দিয়! উত্তনবূপে প্রস্তুত হইলে, বৈশাখ 
মাসে একটু বৃষ্টি পড়িলেই বীজ ছড়াইয়। দেওয়! হয়। 
আধাচের বৃষ্টিতে ক্ষেত্রে জগ জমিলে, বাব বাব লাঙ্গল দিদা 
ক্ষেত্রকে কর্দীদাক্ত করিয়া তুলিতে হয়। ইতিমধ্যে 
উল্লিখিত বীজগুলি হইতে চাবা ধানগাছগুলি প্রায় একক 
ফুট আন্দাজ হইয়া জন্মায় । সেগুলিকে দাটি হইতে 
উপড়াইয়া, গোছা বীধিয়া, জলে উহার দুলেব দাটি গুলি 





* Ayricultural Statistics of Bengal 1914-18. ১. 
ষ্টবা। 


১ম বা 1 


Pan 


ধুইয়া পর পবিষ্কার করিয়। ফেদা হ হর এবং একদিন পরে উক 
কর্দমাক্ত ক্ষেত্রে রোপণ করা হয়। ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশে ধান্ত রোপন করিবার পদ্ধতি বিভিন ।-ব্ৰথাঁও 


প্রতি গর্ভে দুইটি করিরা, কোথাও বা চারিটি করিরা, 


কাথাও ৮ ইঞ্চি, কোথাও বা এককুট অন্তর রোপণ করা 
হর। আমন ধান্ত বহুপ্রকারের আছে। সুগন্ধি, সুম্বাহু, ক্ষুদ্র 
শুভ্র চাউল অধিক গুন্যবান এবং ধনীগণই তাহা ব্যবহার 
করিয়া থাকেন; লালচে বৃহৎ কর্কশ চাউলঞ্লি দবিত্রের 
ক্ষুধ| নিবৃত্তি করে। অনেকের বিশ্বাস সুগন্ধি স্স্বাহু 
চাউল অপেক্ষাকৃত মস পবমাণে জন্মে এবং বিলম্বে বর্বা 
আরম্ভ হইলে মধবা অন বৃষ্ট হইলে এরূপ চাউলের আবাদ 
একেবারে নই হইন। ধার। কিন্তু সবকাবি পরীক্ষাক্ষেত্র- 
সকলে আকাল ইহ প্রাতপন্ন হইয়াছে বে বাদণাহ-ভে।গ, 
সনুপ্রবাপ্ি, কাটারি-ভোগ প্রন্থৃতি কয়েক-প্রকার উৎকৃষ্ট 
সুগন্ধি ধান্য বিপম্ব-বর্ষা এবং অল্প-বৃছটি, অন্ত সাধারণ 
প্রচারের ধান্ত অপেফা, উত্তমরূপে সহ করিতে পারে ।» 
*২। আউ ধাস্ত--অপেক্ষাঞকত উচ্চ জমিতে রোপণ 
কপ' হম। সাধারণতঃ আশ্ুধাগ্ঠেব উপরই কৃষক ও 
শরনঞ্জীবীশন সপ্পৃ্ভাবে নির্ভর কবে। এক পলা বৃষ্টি 


ক্গাড়িতেহ জমিতে খুব উত্তনকপে লাঙ্গল দিয়া, মৃত্তিক! 


ধূলাব নত প্রপ্তত হইলে বৈশাখ সাসে প্রন বৃষ্টি পড়িলে 
বীজ বপন ব' রোপন করা হন। চারাগাছগুলি অর্ধহাত 
পরিবাণ হইলেই জ।খতে মই দিয়া আগাছাগুগি তুলির! ফেল! 
হন এবং শ্রাবণ-ভ।দ্র মানে বান কাটির। ফেলা হর। শীতকালে 
কোথাও কোখাও ডাউল অথব। তিলপদুর্ষপাদি তঠৈল-শন্ত, 
এই জনি হইতেই উঠাইয়। লওর| হয়। আটউশ-বাজ হন্ত 
দ্বারা ছড়াইয়া অথব। লাগলে আবন্ধ একটি বগ্দের নধ্য দির। 
বপন কর! হয়। অভিদ্ঞগণ খেষোক্ত উপাগ্গট উৎক্ব্ 
বপিরা প্রকাশ করিরাঁছেন; ইহাণে অধিক বীজ নষ্ট হয় 


কনা, সমানভাবে সর্্মতর ছড়াইপ্প। পড়ে এবং বাঁ আপনি 


মাটিচাপা পড়িয়া ষাঁয় । 
৩1 বোবো ধান্ত -অত নিকৃই্ শ্রেনীর। শীতকালে 
জলাজনির জল শুকাইলেই, সাধারণতঃ অগ্রহারণ মাসে 





কত Annual Report of the Expert Officers of the 
Department of Atiricultue, Bengal, June 1915,. স্ষ্টবা । 


বে কৃষির সামগ্রী ১৯ 


মাসে ইহা কাটিয়া রা হয়। আশু ধান্য বপন টি 
পদ্ধতি বোবো বীজ বপনে অবলন্বন করা হইয়া থাক্ষে। 

উল্লিখিত কয়-প্রকাঁর ব্যতীত উড়িধায় নামে ম?- 
একপ্রকার ধান্ত আছে। এ ধা জশাভুমিতে আমার 
এবং পাঁকিলেই ধান্ত জলে পড়িযাপ্যায় বলিয়া ইহা 2 ঠ5 
করা অতি কষ্টনাধ্য। এই ধান্তের চাউলেব ভাত -'প 
লাল হয়। k 

ধান্তই বাঞ্লার প্রধান শস্ত এক্ট দার্জ্জিগিং ব ঠাত 
বাঙ্গলার প্রত জেলার অতি অধ্চিক পরিমাণে ধান্য ডলা, 
ধান্ত উৎপয়ের পরিমাণ হিসাবে বাঙ্গগান পরধুনুছেলা 74 
বিন্যান এইরূপ- মেদিনীপুর, ময়মনসিংহ, বাঁধরগঞ্জ, (11, 
নোরাখালি, দিনাজপুর, বদ্ধসান, ও ২৪ পবগণ। । 

ডাউল ও যৃবাদি। 

ববাদি অন্ত শস্ত, এবং মটর মুগ মন্থর খেসারি বও” 
ইত্যাদি ডাঁউল-শন্ত অপেক্ষাকৃত উচ্চ জমিতে "ন 
এই-সকল শগ্ত আশ্বিন-কার্তিক মাসে বপন করিয়া 
মাসে সংগ্রহ করা হয়। বাক্গলা দেশে বাদি পম্ত দ্র 
পৰিমাণে আবাদ করিতে দেখা বায় না। মুর্শিদ বদ, 
মেদিনীপুর, নালদহ, ঢাকা, মরমনসিংহ ও ফরিদপুর ££ হায় 
ডাউল ও ববাদি শম্ত অধিক পরিমাণে জন্মার 

পাট। 

শোন! আছে ষহভারতের দিনেও গার্তবর্ষে দাও 
চাষের প্রচলন ছিল। ম্মর্ণাতীত কাল হইতে বে ব'ম 
পাট চাষ চলিগা আসিতেছে তাহাতে সন্দেহ কবিবাদ শিঠ£ 
নাই। কিন্তপাট হইতে শিল্পদ্রবাদি নিৰ্ম্মাণ অধিক [িন 
আরম্ভ হর নাই। খৃষ্টাব্দের সপ্তনশ শতাব্দার মধাত ৮ 
ইযুরোপীয় ব্যবনারীগণ ভারতবর্ষের পাট হইতে ক্যা'চণ, 
দড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করাইতেন। ফ্রান্সিস ভালেননাইল 
নামক একজন ওলন্দা্র লেখক মান্দ্রাজ, পাঞ্জাবের £৭ 
বন্তী স্থানে, এবং উড়িষ্যার এরূপ কারখানার উন্লেখ ব ই 
ছেন। ওড়িয়াগণ পাটকে “ঝট”, সংস্কৃতে “ঝাটু?, ব.ন। 
সকলে অনুমান কবেন বে এঁকপ শব্দ হইতে ইংরাজি *-ভট 
শব্দ উংপন্ন হইরাছে। ইতিপূর্বে বাগ্গল' দেশে পাট *ইতে 
রঞ্জু, বস্রাদি এবং কাগজ প্রস্থত তই | বজ্ভন দলে 


রা 


শি 


৮1 শা 


এ 


qo প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩২৪ 


| ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


০৭ ০৬ পাছি ৩৯ NAAN TAO ASIA IAS ANA ANA AN ANA Na A SANA AAA NANA ANN পি সি AAA 


সক দড়ি হইতে বৃহ কাছি পৰ্য্যন্ত প্ৰস্তুত হইত এবং বস্ত্রের 
ঘৃধ্যে চট, নৌকার পাল, পরিধেয় মোটা বন্ধ ইত্যাদি প্রস্তুত 
হইত। প্রার ৬০ বৎসর পূর্বে, পূর্ববঙ্গের প্রতি ঘরে ঘরে 
প্রীত ব্যক্তি তার অবসরে পাট হইতে চরকাব ছারা স্থতা 
কাটিত, এবং সেই হুত্তা হইতে দড়ি বা কাপড় তৈয়াব 
হইত ৷ সমগ্র পৃথিবীর বাজষ্ধরে ভাবত হইতে আগদানি চিনি, 
চাউল, বীঙ্গ ইত্যাদি সকল দ্রব্য বাঙ্গলার নির্মিত চটে 
মুড়িয়া যাইর্ত। ডাঃ রয়েল ( Dr. Royle )লিখিত 
Fibrous Plants in India নামক ‘গ্রন্থে ৫০ বৎসর 
পূর্বে বাঙ্লায় চট প্রস্তুত .করিবার একটি স্থন্দর বিববণ 
আছে। ২৭২ বুষ্টাব্দে বাঙ্গলার পাট চাষের অনুসন্ধান 
করিবার নিমিত্ত একটি কমিশন নিষুক্ত হয়। কদিশনেৰ 
বিবরণী হইতে দেখা বার বে সে সময়ে রজ্জ,বস্ত্রনির্্ীণকারী 
বাঙ্গালীগণ ঢাকা জেলার ৯* হাজার, রংপুরে ৫০ হাজার 
মুর্শিদাবাদে ৩৮ হাজার, মালদহে ২৫ হাঁজাব, সয়মনসিংহে 
১২ হাঁজার ও হুগলিতে ১২০ হাজার মণ পাট লইয়া 
কারবার করিত। উনবিংশ শতাব্দীৰ মধ্যভাগ হইতে 
বাঙ্গলায় কলের তাঁত স্থাপিত হইতে লাগিল এবং তখন 
হইতেই বাক্ষলার গৃহশিল্প ক্রমশঃ লোপ পাইরাছে। ১৮৭২ 
সালে বান্গলায় ৯,২৫,৮৯৯ একার জমিতে পাট চাষ হইত, 
১৯১৫ সালে ২৮,৭২,৬০০ একার জমিতে পাট জন্নিয়াছে। 
গত ৪০ বৎসরের মধ্যে বাঞ্ষলায় পাট চাষ কিরূপ বাড়িয়াছে 
তাহা ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যার । প্রতি একাব 
জমিতে প্রার ১৬ মুণ পাট সাধারণতঃ জন্মে এবং প্রতি 
মণ পাটের দান ৮২ হইতে ১০২ টাঁকা। আজকাল 
দেখ' বার বাঙ্গলার ডাঙ্গা জমি মাত্রেই লোকে যতদূর সম্ভব 
আউস ধান্ত না বপন কবির! পাটগাছ রোপণ কবিতেছে। 
পাট চাঁষের সময় আউল ধান্তেরই মত। ভাত্র-আশ্বিন 
মানে পাট কাটিয়া গোছা বাধিয়া জলে ডুবাইরা পচিতে 
দেওয়া হয় । ১৫।২০ দিনের মধ্যে বেশ পচিরা উঠিলে, পাঁটেব 
ছাগেব হড়হড়ে পণার্ঘটা আছড়াইয়া কিদ্দা ধুইয়া দুব করিয়া 
ফেলা হয়। .পাটের ছাল যত মস্ণ, সবুজ, পাতলা হইবে 
পাট ততই উৎকৃষ্ট হইবে । গঞ্গাব দক্ষিণ অপেক্ষা উত্তরেই 
ভাল পাট জন্মিবা থাকে। ১৩১৬ নাঁলেব, নবম ভাগ 


re প্রবাসীতে বাঙ্গলার পাট চাষ সম্বন্ধে শ্রীযক্ত দিডদাস দত্ত 


বিশেষ তথাপুর্ণ যে এক সারি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা বই 
হইয়াছে, প্রতি কৃষি-অন্ুরাগী ব্যক্তির পাঠ্য ৷ 

. ইক্ষু এবং খেজুব | 

বর্ধমান, রাজসাহী, বাঁকুড়া, বগুড়া, ঢাকা, বশোহব ও এ 
হুগলি জেলায় অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে ইক্ষু জন্মো। 
ইন্ষু চাষ কিঞ্চিৎ কষ্ট-ও-ব্যরসাধ্য, সময়-সাপেক্ষ ও জমির 
উর্বরতাঁনীশক। সেইজন্য ইক্ষুচাষের পরবর্তী বর্ষায় সেই 
জমিতে ধান ,কিংবা পাট এবং শীতকালে আলু অথবা 
ডাউল উৎপন্ন করা হয়। পৌষ-মাঘ মাসে ইক্ষু রোপণ 
করিয়! প্রায় একবৎসর কাল পরে গাছ কী হয়। ইক্ষু 
অনেক-প্রকারের আছে। অধুনা সরকারি কৃষিপবীক্গাক্ষেত্রে 
ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশেব ইক্ষুবীজ আনাইরা চাষ করা হইতেছে 
এবং পরীক্ষালন্ধ ফল কৃষকগণকে জানাইয়া কোন্‌ জাতির 
রস তব্ল, কোন্‌ জাতিব রস গাঢ়, কোন্‌ জীতিকে, সহজে 
বন্যপণ্ড খাইতে পারে না এবং কোন্‌ জাতি লোকে সহজে 
ছাড়াইরা খাইতে পারে, কোন্‌ জাতি অল্প জলগ্নাবন 
আবশ্তঠক করে এবং কোন্‌ জাতিই বা অধিক পরিমাণে 
চিনি প্রদান করে তাহা শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিতেছেন । 

বাক্গলাদেশের গত সেন্সস্‌ রিপোর্টে দেখা যার বে আজ- 
কাল ইক্ষু এবং খেজুর চাষ পাটের তুল্য পরিমাণ জমিতে - 
হইতেছে। যশোহব, খুলনা, হুগলি, ২৪-পরগণায় খেজুর 
চাষ বেশীর ভাগ হইরা থাকে । প্রার ১০১২ ফুট অন্তর 
গাছগুলি বোপণ কব! উচিত। আৰ দশ বত্সবের স্ধ্যে 
গাছগুলি রস ধোক্ষণে সমর্থ হর। এ নদয় উপস্থিত হইলে 
গাছের গোড়ার শক্জু ডাল ও ডাঁটাগুলি কাটিয়া ফেলিয়" 
গাছের ‘মাজ’ প্রায় বাহির করিয়া ফেলা হর। শীতের 
প্রারস্তেই কান্তিক মাসে সেই স্থানের কোমল ত্বক কিঞ্চিৎ 
গভীর করিয়া কাটিয়া একটি কঞ্চির চোঙের সাহায্যে সেই 
ক্ষত স্থান হইতে নির্গত পরিষ্কার মিষ্টরন একটি ভাঁড়ে জম! 
করা হয়। তিনদিন রস ধরিরা দুইদিন “জিরেন” দে ওযা কক 
হয়? ততপরে এরূপে আবাব রস সংগ্রহ করা হর। এই 
সং." অতি প্রত্যুষে বৃহৎ কটাহে উত্তপ্ত করা হয়। 
তরল রদ এইবপে গাঢ় গুড়ে পরিণত হইলে তাহা! মাটির 
কলগীতে বন্ধ কবিস্না বাজাবে বিক্রয় কবা হয়। . 

ইন্ষুব গুড় হইতে ও খেছুবেব গুড়প্তইতে অভি উত্তদ 


১ম সংখ্য! | 
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চিনি প্রস্তুত করা হইয়া থাকে । এক সয় ভারতে এত 
‘চিনি প্ৰস্তত হইত বে ভারতের বাহিবে তাহা রপ্তানি হইত ; 
আজকাণ জন্মানি যাব! প্রচৃতি স্থান হইতে চিনি ভাবন্তবর্ষে 


স্থানে চিনি প্রস্তুত কবিবার হস্তচালিত কল অনেকগুলি 
আছে এবং এখান হইতে, প্রচুর পরিমাণে, খেজুব গুড়েধ 
চিনি বপ্তানি হয়। কোটচাদপুলের সন্নিকটে তারপুব 
নাক স্থানে Tarour Sugars Factory নামে চিনি 
প্রস্তত করিবাব একট বৃহ এঞ্জিন-চালিত কল আছে। | 
তাঁদাঁক । 

বাঙলার জলপাইগুড়ি ও রঙ্গপুব জেলায় তামাক 
অপেক্ষাকৃত অধিক পৰিমাণে জন্মায়। এক্ষণে তামাক 
কিরৎ পবিগাঁণে বিদেশে বপ্তানি হইয়া থাকে, কিন্তু অধুনা, 
পাণ্চাতা দেশসমূহে, বিশেবতঃ আমেরিকার, তাঁমাঁক চাষের 
এত উন্নতি ঘটরাছে, থে, শীঘ্রই আাঁদের দেশে তামাক 
চাঁষেব বিশেষ উন্নতি না কৰিলে দেশী তামাক বিক্রয় 
হইবাব কোন সম্ভাবনা থাকিবে না এবং আমাদের দেশের 
তালাকের বাবপাট একেবাবে লোপ পাইবে । তামাকের 
পাতা গুলি একই প্রকাবের না হইলে মূল্য অধিক পাওয়া 
৬-ক্ীয় না, নানা প্রকারের পাত! একত্রে কোন খবিদদাব 
লইতে চাহে ন'। অতএব একই ক্ষেত্রে পাঁতাগুনি এক 
প্রকারের করিয়া তোল! তামাক চাষে একটি বিখেন অঙ্গ । 

চ। 

কেবলনাত্র দার্ষিপিং ও জলপাইগুড়ি প্রদেশে চা অধিক 
পধিাণে জন্মার, কিঞ্চিৎ চট্টগ্রাদেও জন্মিনু। থাকে । বাঙ্গলাব 
চা চাষ সমস্তই ধনী ইযুরোপীরগণেব করকবলিত! এই- 
সকল চা-ক্ষেত্রে দেশী লোক কুলীব্‌ বা যঙ্কুনের কাজ কবিরা 
যাঁহা কিছু অৰ্গ উপার্জন করে মাত্র। 

চা এবং তানাকের চাষ এবং বাবস। যথেই কষ্টপাধা, 
ভবা সাপেক্ষ ও কৌতুহলোদ্দীপক । 

তিল স্বপাঁদি অন্ান্ত শস্য । 

ভিলসর্ষপাদি শস্ত বাঙঞ্লার তেসন অধিক জন্মায় 
না। সমগ্র বাঙ্গলাদেশে মাত্র ১৮,২৮,৩০০ একাৰ ভূমিতে 
উক্ক প্রকার শম্তাদি জন্মির' পাকে! ইহাঁর মধ্যে তিসি- 
নদীর। ও নোয়াপাশি জেলার , তিল--গর্লসনসিংহ ও পাবন। 


বঙ্গে কৃ ষর সামগ্রী 


বাঙ্গলার কুত্রাপি জন্মায় না। 
৯ আনদানি হইতেছে । যশোহর জেলার কোটটাদপুর নামক * 
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জেলায়; এবং সর্ষপ-নর়মনসিংহ। কাজসাহি, ত্রিপু ৪ 
নোরাখালিতে অধিক পবিমাঁণে জন্মে। চিনে-বাপুগ 


৫ 
খা 


তুলা বা কাঁপাষ চাষ। / 

পাট হইতে গুণচট এবং দড়া «প্রতি প্রস্থ ত 
বাঙ্গলাদেশের এক সদয়ে যেমন ধেঁকটি প্রধান শিপ 
তেদনি তুলা হইতে স্থতা এবং স্থত! হইতে কাপড় পপ্ধত 
কৰা বঞ্গিলার বিশাল তাতি-সম্প্রদায়েব একমাত্র ব'বসার 
ছিল। বাঙ্গলার প্রস্তুত কাপড় বে,একদিন ও চর 
গৌখিন বিপণী'ত ধনীদিগের আদরের সামগ্রী ছিল ৬1 
কাহারও অবিদিত নাঁই। বান্ধলায় বন্ধ বরনুশ্রিু অ ৩ 
প্রচলন থাকিলেও এখানে তুলাব চান অধিক পরনে 
কোন কালে হর নাই। বাঙ্গনাব জন-হাওগা তুল! চাষের 
অন্কুল নহে। বিলাতে বাঁপঢাপিত তাতের প্রচলন এব, 
অবাধ-বাণিজ্যপ্রথ| বাঙ্গলার বন্ত্রবযনশিল্পেব লোপেন বল 
হইরাছে। 

বেশমের চাষ। 

শ্ারতবর্ষেব মধ্ধ্য বাঙ্গলাই প্রধান রেশপ-প্রসববারী 
প্রদেশ। মুর্শিদাবাদ, মালদহ, রাজদাহী এবং বন্হানে 
প্রধানতঃ তুতগাছে বেপধন পালন করা হয়। কপ, 
জলপাইগুড়ি এবং বগুড়া এড়িপিক্কের উৎপত্তিস্থান। আঁ 
কএক বৎসর বাঙ্গল! গবর্মেন্টের Sericalture Depurt- 
ment এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ করিতেছেন । অধুন: 
বাঙ্গলায়, গিরাসবাড়ি, মিরগঞ্জ, বহবমপুর, কুমরপুন, চন্দন 
পুব, কলিথ। ও বগুড়ায় এক-একটি Cena! Narr 
স্থাপিত হইয়াছে, তদ্যতীত বাজসাহীতে একটি 597০1. 
tural school আছে। এই-সকল স্থান কর্তৃপক্ষগণ বিশে 
ভাবে পরিদর্শন কবেন। পুট হইতে সুতা প্রস্তুত ক্বিবাপ 
lature ভাঁবতবর্ষের সধো একমাত্র বাঙলা দেশে অবস্থিত , 
১৯০৩ সালে এই কপ 7717(91৩ বাঞ্চলার ১৩টি £2" এন 
তাহাতে প্রায় নর হাজার লোক খাটত। কনকা হা" 
একটি বাষ্পচালিত বেশমেব কলও আছে, আঁৰ "ইণ্ট বৰত 
বোস্বাই নগৰে । রী 

নীল চাষ। 
এক সময়ে বাঙলা দেশে নীল চাষ অতিবিত্ত ইত! 


A 
+ 


৫ 


৭২ প্রবাসী--বৈশাথ, ১৩২৪ 


৫৯৫ পা = 


৭৯৩ ৬৩২০৫৪ ৯2 এল, 8৮ 


এখন নপব চাম একেবারে উঠিব৷ গিয়াছে বি গলে অত্যুক্তি 
হু ন:। শুন৷ বার জাম্মানিব নীল নং ভারতবর্ষে আর 
আশখানি*করিতে দেও হইবে ন। এবং নেইজন্ত বাঙ্গলায় 


পুনরায় নীনচান্টর প্রবর্তন হইবে । বর্তনানে কেবলমাত্র 


ন্পাস। জেলায় জন্ম পরসাণে নীল চাষ হইয়া! থাকে! 
be ্ীপত্দ্রনাথ মিত্র । 





স্থৃতির দৌরভ 


একের পরিচ্ছেদ । 
শেপটন গ্রাদের বুড়ো পুবোহিত মিঃ গিলফিল মারা 
গিথাছেন ভ্রিখবনর আগে। তাহার মৃত্যুর সময় পেপার্ট- 


নে সাবা গ্রামে শোকেব ছাপ পড়িগা গিয়াছিন। তাহার 
একনাতর উত্তরাধিকারী ছিল একট ভাগিনের। গির্জার 


“বেদাশ চারিদিকে কালো কাপড় টাগাইপা দিবার বন্দৌবন্তটা 
সেই কবিয়াছিল। ন! করিলেই যে শ্রাদ্ধের দিনের এই 
শন্ার দিদর্শনটুকু বাদ পড়িত, তাহা নয়। গ্রামের লোকে 
নিজেদেন পকেট হইতে চাদ। তুপিন্াই নে কাজট। নিশ্চই 
১'লাইথা দিত। চাঁধীদেব বাড়ীর বৌঝিব। পর্য্যন্ত নকলেই 
গেবাৰ নিজ্রেদেন বোকচিহ্ কালো রঙেব কাপড়গুলো 
বাকের বাহিরে আনি! ফেলিয়াছিল। মিঃ গিলফিল মারা 
দাইবাপ পরেন মবিবারেই ঞ্জেনিংস গিদী যখন গোলাপী 
আব সবুজ শালেব বাহার দিগা গির্জায় আনিয়া 
হাঞ্জিব খহণেন তথন ত নারাগ্রামে ছিছি পড়িয়া গেল। 
ডেনিংলশিরী অবগত এ গ্রানে অন্নদিনই বান করিতেছেন, 
ভিন ন শবে নেয়ে, তার বে ভাগনন্দ জ্ঞান কম হইবে সেত 
গান! কথ'। তবে হিগিন্স-গৃহিণী প্যারট-গিনীব কানে-কাঁনে 
যে ্থাউা বলিনেন সেটা নেহাৎ ফেলন। নয়। তিনি বলিয়া- 
বাপু এই গাঁয়েই জন্ম, তিনি একটু 
ধোকচিহ ধারণ করিতে 


নিতে 


ছিলেন, “কও্তাটগ ত 
বুদ্ধি দিশেই ত পারতেন ।” 


শশার! হতন্ততঃ করে, যেন খুলিয়। ফেলিতে পারিলেই 
চে ভিগিন্স গুডিণীর মতে তাহার! বড়ই ছ্যাবলা, 


লোঞ গুনোৰ নেন কি রকম ধরণ ; কিসে যে কি কবিতে হয় 
টক বিবেচনা মোটেই নাই । 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


PAE SLLE OLR OTE EL ASUERN ESE OH ELEN LEGENEFE URGES 


তিনি বলিলেন “কতকগুলো যে লোক আছে, রং-চং 
পরবে বাহার না দিলে যেন তাদের পেটের ভাত হজম হয় 
না।* আমাদের গুষ্টিতে বাপু ওরকম ঢং কোনোদিন 
দেখিনি । এই বলি শোন, প্যারট-গিনী, আমার বিয়ের । 
বছর থেকে আর এই ন’ বছব হল কত্তার্ কাল হয়েছে, * 
এই এত দিনেন মণ একটান| দুবছুরও আনি কালো 
পোষাক তুলে রাতে লাইনি।” 

প্যাবট-গিব্বী মনে-মন্ে জানিতেন মে এবিংরে তাহাকে 
হার মাদিতেই হইবে, কাজেই তিনি বলিলেন, “তোমাদের 
বাড়ীর মত এত মরণও কিন্ত আব কোনো বাড়ীতে 
দেখি না|” 

হিগি্স-গিন্নীর বরস হইয়াছে, বিধব হইলে ও টাককড়িব 
সংস্থান আছে। পারট-গিরীর কথাট। তাহার খাঁটি বলিয়াই 
বোধ: হইল। তিনি একটু খুশী হইয়াই উঠিরাছিলেন। 
প্যারট-গিনীর আম্ীরকুটু্দের বাড়াতে মুখ বড় করিরা 
বলিবার মতন ঘটার শ্রাদ্ধ বোবহর কোন পুকষেই হয় নাই, 
তা” ওকথ৷ না বলির। আর উপায় কি? 

ফ্রিপ-বুড়ীকে দেখিলে মনে হইত যেন একটি সচল 
আস্তাকুড়। নে কোনোধিনই গির্জার ধার ধারিত না। 
সেদিন কিন্তু সেও হাকিট-গৃহিণীর কাছে একটুকৃবা কালেছি 
কাপড়*চাহিরা টুশিতে গাঁিয়া বেদীর সামনে একটা 
প্রণাম ঠুকিণা আপিগাছিল। মিঃ গিলফিলের প্রতি ফিপ- 
বুড়ীব এত সম্মান দেখানধ বে কোন আধ্যাত্মিক কারণ 
ছিল তাহা নয়। কয়েক বংসব আগের একটা কোনে। 
বিশেষ ঘটনাকে শ্মবণ করিগ্াই সে এই শ্রদ্ধাটুকু দান কবিয়া- 
ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই ঘটনাটি ঘটিবাধ পরেও 
বুড়ীব ধৰ্্ম-ক্স্ূণ প্রতি কোনো টান দেখা যায় নাই। 
ফ্রিপ-বুড়ী জোকের ব্যবসায় করিত) তাহার জৌঁক গুলির 
ক্ষুধার বড়ই কম্তি দেখা বাইত বলিয়া সেগুলির বিশেষ 
কাষ্টৃতি না থাকিলেও বুড়ীর বোজগারের অন্য উপায় ছিন। 
গ্রামের লোকে নি দৌক ধরাইতে বুড়ী খুব ওস্তাদ । 
নিতান্ত বেয়াড়। নারাজ জোক লোকেও নে ঠিক ধরাইয়া 
দিতে পাবিত। কাজেই বেতোরোগীরা নিঃ পিল্প্রিমের 
ডাক্তাবখানা হইতে তাঁজ-তাঁভা জোক আনিলেও গায়ে 
ধশাইদ দিবাব কটা স্কিপ বুড়ীরই ঢোকসি পাটা করা 


১ম সংখা | 


RANA Sa NA Nt AR ALARA ৯ পিটিসি Nr NANA NS NINA SATAN AIAN EN OS INA ৮ 


ছিল। সুতবাং তাহাৰ বিষয়-সম্পন্তি হইতে বে ছুই চার 
পয়সা আয় হইত, তাহার উপব ইহাঁও কিঞ্চিৎ ফোগ দিত। 
লোকে বলিত, এই ব্যবসায়ে বুড়ী বেশ দশটাকা ঘরে আঁনে। 
ইহার উপব তাগীর আর-এক কাজ পাড়ার উদর-সর্বান্ব 
উড়ন্দুড়ে ছেলেদের দুনে| দামে চিনির মিঠাই যোগান 
দেওয়া। এত-রকমে দু'হাতে টাকা লুঠিরাও বেহায়া বুড়ী 
লোকের কাঁছে ছুঃখেব কাঁদুনি গাহিভে 'ছাড়িত না; স্বাকিট- 


. গিগ্নির কাছে কাপড়ের টুকরা চাঁহিতে তাহার একবিন্দু 


চক্ষুলজ্জাও হইল না। হাকিট-গৃহিণী বলিতেন “বুডীর মত 
মিথ্যাবাদী দুনিয়ায় আব ছুটি মেলে না, কৃপণের ত একশেষ, 
ধর্মক্মে সঙ্গেও খোঁজ নেই ।” তবে কিনা হাজাঁব হউক 
গাড়া-পড়শী ত বটে, কাজেই একটু টান থাকে । 
তাহার নামে বলিতেও তিনি কিছু কম্গুর করিতেন 
না। “চারের শিটে পাঁতীগুলে। চাইতে বেহায়া বুড়ীর মুখে 
একটু বাঁধেও না । আমি তাই, দিয়ে মবি। এদিকে ত 
ঘরের মেজে মুছতে ঝি রোজই চায়ের শিটে চাইছে ।” 
একদিন রবিবার সন্ধ্যার পব মিষ্টার গিল্ফিল ঘোড়ায় 
চড়িয়া নেবলির গির্জা হইতে ফিরিতেছিলেন। দেদিন 
বুশ গরম । আসিতে-আঁসিতে পথে দেখিলেন ফ্রিপবুড়ী 
“তাহাৰ ঝুঁড়ের কাছে একটা! শুকনো ডোবার ধাবে বৃসিয়া 
আছে। তাহার পাশে একটা মস্ত বড় শুয়োর। মেটা 
বুড়ীব কোলের উপর মাথা রাখিয়া এমন নিশ্চিন্ত মনে 
আবামে পড়িয়া আছে বেন কতকালের প্রাণের বন্ধু। 
আনন্দটা ভানাইবাৰ জন্য থাকিয়া-খাকিয়। ঘোৎ-ঘোৎ 
কবিতেছে। 
পাদ্রী-সাঁহেব বলিলেন, “কিগো ফ্রিপগ্ন্নি, খাসা 
শুয়োরটি ত তোমাৰ । বডদিনেব সময় দিব্যি ভোজ হবে 
এখন!” 
| “ওয় গো, সে কি কথা! জন্মে বদি আব মাংস না 
“একই তবু আমি ওকে প্রাণ ধবে মারতে পারব নী। ভূবছর 
আগে আমাব বাছা যেদিন ওকে এনে দিল, সে দিন থেকে 
আজ অবধি ও আমাব সঙ্গে-সঙ্গে রয়েছে।” 
“ওকে পুষতে গিয়ে যে তুমি সব খোয়াবে। চিরকাল 
ধিৰে স্তধুশুধু একট: শুরোবেব পেছনে টাকা ঢালবে 
< ৰল?” পু 
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না না, বুনো গাছগাছড়া উপড়ে ও নিজেই লিঙ্গের 
খাবার কিছু-কিছু জুটিয়ে নেয়। আর ওর জন্তে একুটু-আর্রট 
ধব্চ করতে আমার গাঁয়ে লাগে না। তাছার্ডা ও আমর 
সঙ্গে সঙ্গে সারাক্ষণ ঘুরে-ঘুরে বেড়ায়, কথা কইলে দাড় 
দের, ঠিক যেন মানুষটি ৷” € 

ছিঃ গ্িলফিল হাসিলেন। ফ্রিপবুড়ীর আধা হক 
উন্নতিব অন্য কোন চেষ্টা না করিয়াই পাদ্রী-্াহেব ৮17 
লইলেন ৷ এবং তাহার বদলে পবদিন চাকরের হ'ত 
তাহাকে এক-টুক্রা শৃযোরের মাংস পাঠাইয়া দিয়া ৮ 
পাঠাইলেন ফ্রিপগিরিকে তিনি ভবিব্যতে আবার শুয়োকেস 
মাংস চাথিতে দিবেন। সেই কথা মনে” কাঁরিযীই ৭: 
গিলফিলের মৃত্যুতে বুড়ী ছেঁড়া ময়ল। কাপড়ের উপৰ 
শোকচিহ্ন পরিরা তাহাকে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাব অঞ্জল 
দিয়া আসিল। 

পাঠকেরা বোধ হর ইতিমধ্যেই পাদ্রী-সাহেবেব দাও 
গিরির খুৎ ধবিতে সুরু করিয়াছেন। এসম্বন্ধে একট 
কথা ঠিক বলা যায় বে তিনি পার্রীগিবির কাজটা যথাসম্থৰ 
অগ্লসময়ের মধ্যে বথাঁসাধ্য সংক্ষেপে সারিতেই চিল্ক'্ল 
চেষ্টা কবিতেন। তাঁহার কতকগুলি ছোট ছোট লিঞ্জত 
উপদেশ ছিল। বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে তাহাদের রং 
হইয়া আসিয়াছিল, ধারগুলিও জীর্ণ হইয়া ছি ড়ফ়া 
আসিতেছিল। এইগুলির ভিতর বে-ছুটা হাতের কাছে 
আসিত নির্কিচারে সেই দুইটা লইয়া তিনি প্রতি ববিবন্ব 
সকালে শেপার্টনের গির্জ্জায় একটা পড়িয়। দিয়া আন্ন 
এবং অন্যটা পকেটে করিয়া নেবলিব পথে ঘোড়াব পিঠে 
যাত্রা করিতেন । সেখানকার গিজ্জাটি সেকেলে ধবণের | 
ভাহাব চৌখুপি-কাটা সানেব মেজের উপব দিয়া পুরাকখলে 
কত বোদ্ধা পুরোহিত বীরদর্পে দিক কাপাইরা ঘুবিরাছেন। 
গির্জাঘরের দেয়ালেব গায়ে উপদেশমালা হাতে £ঞ্চেব 
ছাদশ শিষ্যের ছবি আকা । ঘরের ভিতর অনেকথান 
ভারগাই যোদ্ধাদের 'ও তাহাদের স্ত্রীদের মার্বল-পা“নের 
মন্তিতে আটক হইর৷ আছে। মিঃ গিলফিল এই ছেস্ট 
গির্জান্টতে প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় কাজ করিতে আসিতেন। 
তাহাব ভোলা মন ছিল। কতদিন ঘোড়-সোয়ারের জুতার 
কাটা গুলিবার আগেই তিনি পুবোহিতের পোষাক দকিছা 


দলা 


ও 


৭1 


বনিতেন। বেদীতে উঠিতে গিঙ্থা পোণাকে টান গড়িলে 
এমনে পড়িত ছুভাব কাটা খোল! ভঘ নাই। নেবলিব 
চাবীর। ভাভাবেব পুবোহিত-দভাশয়কে চন্ত্রস্বর্যাৰ সামিল 
বলিঘাই ভানিত। কাই ভাভাব সদালোচন। কবিবাব 
স্পর্ধী তাগৰেব ক্যুনোদিন হয নাই । দগতে দোকান 
বাব, টাকা পয়সা! যেমন না হইলেই লয়, নেবলিতে মিঃ? 
গিলকিনকেও না হলেই নর। গনীব চাষাদেব স্বান্ত 


নর্ণেব উপর লুন্ধ দৃষ্টি দিতে গিয়! তিনি পৌবোহিভ্যের, 


প্রাপ্য ভক্তিটুকু *খোরান নাই। গ্রামে যেসকল লোকে 
ল্রিংটীন গাড়ীব উখ্যযপছিল না, তাহাবা পথের কাদা ভাঙিয়া 
পায়ে শ্াটিয়া যণাসনরে গির্দ্দায্ন পৌছিবাব জন্য ববিবাব- 
দিন ছুই ঘণ্টা আগেই খাওয়াদাওয়া নাবিয়। লইত। 
মার ধনী ও ধনী-গৃহিণীর! গাড়ী চডিগ্রা আদিয়! গির্ভাব 
দরজায় ছুইধারের ক্ববক ও কৃমকবণৃদেব নদদ্দার 
কুড়াইতে কুড়াইতে ভাবতীয় আঁতর গোলাপের গন্ধ 
ছড়াইয়া নিজেদেব নির্দি্ সুন্দৰ আমনগুলিতে গিয়া 
বমিতেন। 

চাষীদেব স্ত্রীপুত্র-পরিবারের আসন ছিল ওক কাঠে 
কালো কালো বেঞ্চি। বাড়ীর কর্তানা কিন্তু 'এক শ্রী 
শিষ্যের ছবিৰ নীচের আসনে গিরা বসাটাই বেশী সন্মান 
জনক মনে করিতেন। প্রার্থনা গ্রস্থৃতি হই! গেলে যৃখন 
একটানা উপদেশেব পালা আসিত তখন এই কর্ভাদেব 
প্রতি নিদ্রাদেবীব কৃপাটা অন্ত লোকেব চোখে ও কানে 
বেশ ধন! পড়িত। শেষের বন্দনা-গানেব কাজ ছিল 
তাহাদের এই ঘুমটুকু ভাঙিয়। দেওয়।। তাহান পন আবান 
সেই কাদাভরা গলি দিয়া বাড়ী ফিরিবাব পালা। 
জ্থাকালকার জাগ্রত ও সমালোচনাপ্রির উপাসক-মগলী 
সাপ্তাহিক উপাঁদনা হইতে যেটুকু লাভ কৰিয়া আসেন, 
এই সবল কৃষকেরা যাহ! বর্বা ও ধৰ্ম্ম বলিয়া বুঝিত 
তাহাব প্রতি এই অদ্ধাটুকু দিয়া বোধ হয় তাহাদের চাইতে 
কিছু কম লাভ করিত না] 
= পাদ্রী গিলফিল কিন্তু বাড়ী ফিবিতেন নেবলিন মঠে 
রাত্রের আহাব সাবিয়া| কিন্তু শেষ বয়সে মিঃ গিলফিলও 
এই সময়েই বাড়ী ফিবিতেন। একবাব গ্রাগেন ধনী হিঃ 
ওচ্ডিনপোর্টের সঙ্গে কলভে তিনি এত কষ্ট পাইয়াছিলেন 


প্রবাসী বৈশাখ, ১৩২৪ 


জি পাছ চামিল চা াংলাওি গালা ছিলা বিলাক তত জপ পি পরপর ইসি ২০৭২৫ ছা ত সতত $+ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
নে নবিবাৰ রে মাঠ আহানের “9 ১ কিয়া 
দিয়াছিনে'ন। এই কগড়াট। বড়ই কষ্টকর। এককালে 
ইউঠাব৷ দুই বন্ধ কতদিন একসঙ্গে শিকাবে গিয়াছেন। ভখন 
ইহানেন দলে এমন লোক খুব কম ছিল নে পার্দী-সাহেবে, 
ও ওল্ডিনপোর্্টবৰ এত নীতিৰ হিংস। ন। করিত । পাদ্রীদের 
হাত বনার ৮ত দ্রাবাদ আনব কিসে হছে? স্তব 
জাম্পাৰ ত বদিয়াই হিছেন 'ভোমাবই জহিদাবাণভ বসে 
ভোগাবেই এদন সহ হয়বানি কবতে এক ভোদার 
স্ত্রী ছাড়! আব যদি কেউ পারে ত সে হচ্ছে ওই পাদ্রী ।” 
কাবণ পুরোহিতেৰ দক্ষিণ৷ আদায়েব জালা ত কম নয়। 

যে মতভেদ লইঘা এই ঝগড়ার হুত্রপাভ ছয় সেটা 
নেহাং সাদান্ত, কিন্ত মিঃ গিলকিল লোকবে বড় আতে ঘা 
দিয়া কথা বলিতেন বলিয়। পবিণা*ট! বড়-রকদেনই ভইল। 
তাহান বিদ্রপেব মধ্যে এই যে বিগেষত্বচি ছিল, তাহার 
উপদেশে তাহার কোনে! চিন্ধদ।ত্র ছিল না। মিঃ ওল্ডিনপোটের 
বিশ্বাশ ছিল ভিনি একজন মন্ত বড় সাধু। কিন্তু এই 
সাধুত্বের বর্ধেব ফাকে যে দুই-একটি বড়-রকণ ছিদ্র ছিল 
মিঃ গিলদিলেব তীক্ষ বিদ্রপেব বাণ তাশতে বড় বিষম 


eure sr যত ~~ < 


খোচাই দিত। নে অপমান ভোলা বোধ হয় ভাভাব পক্ষে 
এ গু. 
বড় সহঙ্গ নন্ন। কথাটা সত্য কি ধিথ্যা জানি না, তবে 


মিঃ হ্থাকিট অন্তভঃ এই-ববমই বলেন। ঝগড়াব ঠিক 
পরের সপ্তাহেই কোনে। সভার বাৎসবিক ভোজে সভাপতির 
আসনে বসির সফাগভ বন্ধুদেৰ এই খববটি দিয়া তিনি 
সভা আবও সবগবম করির৷ ভুলিয়াছিলেন। "পার্ী-সােব 
জমিদাব-দণারক ঘ| ছুটি-চারটি শিষ্টি ছুতে। দিয়েছেন!” 
খববটা শুনিয়। শেপাটনেব প্রজ।দের পুলীর আর সীম! নাই ॥ 
শিঃ পারটেব ঘোড়া'চোব ধরা পড়িলেও বোধ হয় ইহার" 
এত খুনী হইত না। প্রজাদের কাছে দিঃ ওল্ডিনপোর্টের 
খুবই দুর্নাম ছিল। বাঙ্গার-দব হাঙ্গার নামিয়! ঘাইলেং 
তিনি এক পরদ। খাজন। কমাইতেন না। খববেব কাঞ্চিদে 
বোজই দয়ালু জমিদারদের খাজনা-ঘাপেব কাহিনী বাহি* 
ভইত, কিন্ত এই জমিদার-মহাশরের ভাহাদেন সঙ্গে প্রতি 
যোগিত! কবিবাব কিছুদাত্র উৎসাহ দেখা বাইত ন । মোটা 
কথা মিঃ ওপ্িনপোটের পার্লামেন্টেন প্রতি টান এক বিন্দু € 
ছিপ না, কিন্দ জহিদানী বাড়াইনান উঁ্জোট' একটু বেন বকম 


১ম সংখা ] 


কাজেই See শরের জানিতে প্র 

বন্ির বিদ্প করিয়াছেন 
হলি" ভাহার অন্থগভ প্রজ্ঞাবা আনন্দে দিগাহান্রা। 
নেল্পিল তৃননার শেপাটন খুবই উচুদরেব গ্রান। এখানে 
রাস্তা! কি লোকনত, কিছুরই অভাব ছিল না। 
বিন্ধ উণ্ট'। 
পান্তাব চান দাগ দেখের: আর মাহুমণ্ডলিও ঘাড় পাতিয়। 
যাইতে, এনে যনে গুনবান 


৪ 


ভিত | 


দাতের “গৰব মেনে ভুত. দান? 


বাধা 
নবরিল দা 
হযিণ'পের = তণাচাপ সহিয়। 
চাড়া তাহাদেল আব গতি ছিল ন'। 

জণ্বার ওন্ডিনপোটের সঙ্গে মনা ন্ত:রর পব শেপাটনের 
হেল বুড়ে নকলের নঙ্গেই পাদ্রী-শাহেবেন ভাবটা আবও 
উম বণ সবে সেদিন ফক ছা।ড়রা ঝকঝকে- 
বোতাম পেওয়' পুকষেব পোষাক পরিতে আরন্ত করিয়াছে; 
লেও পারনভাপরের বন্ধু, আন পচণ বংসব আগে বাহাবা 
ছেলেপিনেব ভাতকর্থে তাহাকে পুরোহিত কবিরাছিল 
ত:.109 ৩।গাব বধু । 314 বড় বোনব ছেলে । ভক্তি- 
এন্ধাপ সঙ্গে যো নাই, নাট, আর মার্ক্সেলেৰ উপব্ই তাহার 


ৰ 
লা 59751 ন 
পা 2 গেল ৰ 


05 


যত ঝোক। গেইগুলি বোধাই কারিতে-করিতে পকেট- 
গুলিকে ঝড় বেশী-বকম বড় কপির কেলিরাচ্ে | একদিন 
বনিনৈৰ রাস্তা তান লাই যুবাইতেছন ; লাউ, যখন 
এক জারগার গ্থির ইহ নিপন খুরিতে জাবস্থ 
কংখরাছ্ে, ঠিক সেই সবর খিঃ গিনকিল নেই পগে 
মস ভা । তাহাকে ৪ই নিকে আগতত বেখিরা 
টনি গারেব দত্ত জোব দিব" চীংকার জুড়ির' দিল, “আরে 


থানো, গাছে, 
সেই দিন পে 
ভাব জঠিন' উঠল 


এখন আনাৰ লাউট,ব উপর এন পড়ে৷ ন'।” 
খোকাবাবুন বঙ্গে পাঁছী-দহাশয়ের বেজায় 

টউমিকে বত দত প্রগ্ন করিতে তাহান 
টি কিন্ত তাহার প্রণ শুনিয় বড়ই অবাক 
বৃদ্দি মন্বক্ধেও তাহার বড় 
ত1__থোকাবাবুর অব্য 


এ = = 
ভাভিবিও 1! (বেশ ঠাহ 


[;ক 


ব্চই আন । 


হহীত, এব পাছা গহাণ্যের 


হকী 


পাব" হইত 


পপ 


পোকীখাবু, আজ ছাল পোগানে হরেহে ত 
হয 57" 


“মান 


শাল প্যোনে ৷ অবাছ করছে নাহোক, 


ত হলি) হ গলি iad কিন পাপন নাল পা 


স্মৃতির সৌর 


সেখানে গাড়ী চলিত বেঠো* 


৭. 


A সিটি ON রই পাটি ৮ সি তি তা ৯ বাসিপর্ণাসিপর্সি পতি পি 


এজন) দর দের নাত ভবে হাগেল ছানা তে 
কি করে?" 


- 


প্রাণীবিজ্ঞানে টমির বেটুকু ভান ছিল, তাহাতে ভাপ 
ছানার খাণ্যের কথ! বিশেষ কিছু লেখে ন", 
কথাটা প্রশ্ন ba নে বুঝিতেই পাঞ্জা ন+ এব চটি 
কবারে তন্ময় হইর্ (গেল । 

৭5 না ছান' কি খাব তা দে ভুচি £১ - 
হা, অক্ষ কেনন খিছবী বৃষ্টি হয়েছিল দের্ধে 2105 
(এইবনন টদিব কানিটী খাড়া হইয়া উুঠিল। 
আমি নাস্ত' দিয়ে আস্ছিলান আব, সেগুলো টপাঠ 
আনার পকেটে পড়তে লাগল । পকেটের ভিত "ঢ় 
দেখই না, সত্যি কি না|” 
ওসম্বন্ধে তর্ক কবিব।ব টনির কোনই উৎসাহ দে 25. 

টপ করির একেবাৰে পকেটের ভিতব ভাত গা দহ 
দেসতনির্ণয় করির। বাইল । পাদ্রী-দাতেবেব পাবে 2 
দেওর রবেবিশেষ লাভ মাছে, নে কথার প্রা" এ 
অনেলবারই পাইয়াছে। নিঃ গিলফিলের প ড়াণ ছল 
দস্লাদল ও তাহাদের সহচবীরা বলিতেন বে ভাহার ৮2) 


ছু 


ন্‌ঃ। 


বড়ই তাজ্জব; পণন। বাখিলেই মিছবি কি মিঠাই কি হর 
কিছু একট। ভইরা বদিবে। পারটদের মোট গাও 


ধপধগে ফন? পুকী বেদি'র একঘাথ। কোকডা 2 
নিঃ গলফিল:কে দেখিলেই দে গাথ' নাড়িৰ' 
সুনে “তোঘার পটেটে টি?” বছিয়া সপ্রতিভভাযৎ 
উপস্থিত হইত | 


অ আদ 


“হুলেমেরের জাতকন্মেণ উৎসবে বাড়ীতে প্ুকোর্ট ত: 
ডাক তে আমোদ-আহ্ল!নের বে পিছু কম্তি ডা ০ 
*' ত বলাই বাহুলা। গিঃ গিলফিন গ্রানা ? 
সঙ্গে বলিয়া ভাখাক খাইতেন, আমের কোনে * হল "45 


পাব্লেিে তাহাল উপৰ বং কলাইয় নানা চড় 

ঢুটে চাবিউ! ঢোখ"-চোপ' বিদ্রুপ কবিদ্ব। বেছ ₹ ২2" 
গুহ'টয় বলিতে পাবিতেন | আবার মিঃ বত বত 
পে ভিত হাতত সত গক্ঘাড়বি এব হু A) 
শে কে ভনিতভ বেট তারি নাঃ কাজেই হাভাপ হও 


এ) 
টি 
র্‌ 


5৮ নেন বিকেষ বকন ভাল লাসিহ ৷ দা 
ত ২ গতৰ 2 MAGE হি Ze "গড় 


57৬ 


MN ANAS 


তাহাৰ কাহ-করিত। বৃদ্ধ বসে শি [কারে আনন্দ খন 
ফুরাইয়া গিরাছিল, তখন ঘোড়ায় চড়িয়া এই জমির দেখা- 
শ্তনা করিতে বাওয়া এবং ফৰল কেনাবেচার খোঁজ করাই 
তাঁহার অবপব-কালেব আনন্দ হইয়া দীড়াইরাছিল। 
বাহিবের লোকে তাহম্বক গরু-বাছুরের গুণাগুণ বিচার ও 
ম্যাজিষ্রেটদের মোকদদীল হাস্যকর নিষ্পত্তির আলোচনা 
করিতে শুনিলে পুরোহিত ও শিষোর মধ্যে এক বুদ্ধির 
তারতম্য ছাড়া আব বিশেষ কিছু প্রভেদ দেখিতে পাইত 
না। কারণ তিনি চাষাদের সঙ্গে' গ্রাধ্য ভাষাতেই কথা 
বলিতেন। ঘাহাবা অ-সাঁধু ভাষাতে কথা বলে তাহাদের 
সঙ্গে সাধুভুুষায়ু কথা বলা ভাষার উদ্দেশ্য বিফল কবা ছাড় 
আব কিছু বলিয়া তিনি ঘনে করিতেন না। তথাপি 
গ্রামের চাষাঁবা তাহাদের গুরুর মাহাত্মাটা খুবই বুঝিত। 
তিনি তাহাদের সঙ্গে অমন সহজভাবে মিশিতেন এবং গ্রামা 
ভাষার কথা বলিতেন বলিয়া তাহারা কোনোদিন তাহাব 
উচ্চবংশ কিম্বা পৌরোহিত্যে বিশ্বাস হারার নাই। প্যারট- 
গির্নি পুরোহিত-ঠাকুরকে আসিতে দেখিলেই ফস কাপড়- 
চোপড় পরির! দহাঁআগ্রহে ভক্তিভরে নমস্কাব করিত) 
তাহার উপর আবাব প্রতি-বৎসব বড়দিনের সময় ভেট 
পাঠাইরা প্রণাণ জানাইত। নেহাত বাজে গল্প করিবার 
সময়ও ইহারা নিজেদেব কথাৰ উপব নজর রাখিত এবং 
তিনি কৌন্টাকে ভাল আর কোন্টাকে নন্দ মনে কবেন 
তাহা ভুলিত নাঁ। 

খঁটি পৌরোহিতোব ব্যাপারেও তাহাব প্রতি তাহাদেব 
ভক্তি অচলা। জাতকর্ম্ের গুণটা তাহারা তাহাদেব প্রিয় 
পুরোহিতের মাহাত্ম্য বলিগাই যনে করিত। শেপাটন 
গিঞ্জাৰ নাধীসিধা উপাসকেরা মানুষের ব্যক্তিত্ব ও পদের 
নধ্যের সু্ম রেখাটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অত্র ছিল। পুরোহিত 
মাত্রই যে পুরোহিত হিগাঁবে মিঃ গিলফিলের সমান একথা 
কোনে! কালাপাহাড় বলিতে সাহস করিত নী | মিঃ গিল- 
ফিলেব বাতের অস্গুথ হওয়াতে প্যারট-ুহিতা, সেলিনার 
বিবাহের দিনই একমাস পিছাইরা গেল। দিল্‌বির 
পুরোহিতকে দিয়া বেমন-তেমন কবিরা কাজ দাবাইয়া 
লইতে কনে একেবারেই নাবাজ। 

হুল্দে রাঙেব উপদেশের খাভাগুলি কড়িবাৰ পড়িবার 


NANA পাসি পাটি ANN 


প্রবাসী__বৈশাখ, ১৩২৪ 


NAAT ASN ত পিসি সিসি বাসি এটি সিসি তত 


EE ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


নস পাস সি ৩৯ 


পরও শ্রোতাদের মুখে লাগিয়াই আছে_.«আজকের ly 
উপদেশটা বড় চমংকাব হয়েছে ।” এককথা বাঁববাঁব 
শুনাতেই তাহাদের বেশী আনন্দ। শেপার্টনেব অধিব।সী- 
দেব মনে পুতণ কথার চাইতে পুরাণো কথাতেই বেশী 
ফল হইত। গানের সুরের মতন উপদেশের এক-একটি 
কথা অনেক দিন ধবিরা তাহাদের মগজে বসিয়া 
থাকিত। টি 

মিঃ গিল্ফিলেব উপস্ট্েশে বে তন্বকথা কি মতবাদের 
বিশেষ ছড়াছড়ি ছিল না সে কথা বলাই বাহুপ্য। মানুষের 
বিবেকেও বে তিনি বিশেষ খা দিতেন তাঁও বলা চলে না। 


একটানা ত্রিশ বৎসব্‌ তাঁহাব উপদেশ শুনিয়াও ত পাটেন- 
গিনি নিজেকে পাপী বলাটা অধৰ্ম্ম মনে কবিতেন। তাহার 


উপদেশ বুঝিতে শেপাটনেব উপাসক-ন'গুলীব বুদ্ধিব ও বিশেষ 
কপরৎ করিতে হইত না। অগ্তার কবিলে মন্দ হয় আর 
ভাল কৰিলে ভাল হর, এই-সব নিতান্ত মামুলি কথাঁই ছিল 
তাহাব উপদেোশর বিষর |  মিথ্যাচরণ, পরনিন্দ, রাগ 
প্রভৃতির বেশী আব কোনো কথ! তাহাব মন্দের কোঠার 
ছিল না বলিলেই চলে । আর ভালৰ কোঠার পড়িত দরা 
দা্গিণা, সততা সত্যাচরণ প্রভৃতি । নিত্য নৈনিত্তিক 
বাপারের অপেক্ষা গভীর বিষয়ে তিনি কথা বলিতেন লাঞ্চ, 
প্যাটেন্ত-গিম্ি দোজান্ুজি বুঝিয়া রাখিয়াছিলেন দই-ছানায় 
ভেজাল দিলে পৰলোকে শান্তি হর; তবে পরনিন্দ'- 
বিষবক উপদেপটার বেলায় তিনি অত চুল-চের বিচার 
করিতেন না। হাকিট-গিন্পির একদিন কোনে এক 
দোঁকানীর সঙ্গে দাড়িপাল্লার জুয়াডুরি লইয়া একচোট বচন৷ 
হইয়াছিল, কাজেই সততা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে গিমা 
পাদ্রীসাহেব * যখন ওজনে ঠকানর কণা তৃলি'লেন তখন 
পাদ্রীব কথাট। তাহার খুব ঘনে লাগিয়াছিল। তবে বাগ 
দমনের কথা শুনির। তাহাব বিশেষ মনে লাগিন্নাছিল 
বলিয়া কখনও শুনি নাই । 
মিঃ গিলফিল বে খাট শাস্তরকথ৷ ছাড়া আর কিছু বলিতে 
কি বুঝাইতে পাবেন এ সন্দেহ সেকালের শেপার্টনের 


লোকের মাথায় কোনোদিন আসে নাই । দশ বদর পরে 
ইহাবাই জ্ঞানবৃদ্দের ফল খাইয়া মিঃ বার্টানব কড়। 


সমালোচন' করিত। নে যুগে পাত্রীল খুঁত ধর আর 


১ম সংখা | 


ধর্শের খুঁৎ ধর! একই গণ্ডিতে পড়িভ। মিঃ হাকিটের 
এক শন্থবে বাঁচাল ভাগিনেয় এক ববিবার বলিয়া 
বিল কিনা মিঃ গিলফিলের মতন উপদেশ সেও লখিতে 
পাবে! দাম্ভিক ছোকরার কথা শুনিয়া মামা নামী ত 
১ একেবারে কানে হাত দিয়া বলিলেন-_কি সর্বনাশ, ছেলেটা 
বলে কি! ছেলের মুখ বন্ধ করিবার জন্য মানা! বলিল্নে 
“তুই বদি পারিস ত তোকে আমি একগিনি দেবো ।” 
তাহার পর উপদেশ লেখাও হইয়]ছিল বটে | তবে লোকে 
বলিল, “হ্যাঃ, মিঃ গিলিফিলের পাশ দিরেও বেসে না” 
বাহ! হউক, বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় বে লেখাটা ঠিক উপদেশের 
ধরণেরই। তাহাতে শান্ত্রবাক্যও উদ্ধৃত ছিল, আবাব 
শেষকালে “হে ভ্রাতৃগণ” বলিরা দুই-চারিট। কথাও বল৷ 
হইয়াছিল। কাজেই পুরস্কাররূপে প্রকাণ্ত ভাবে মোহর- 
থানা না পাইলেও তাহার আশ্চর্য্য বুদ্ধির দৌড়ের জন্য 
সেখানাঁ গোপনে দাম্ভিক ছোকরাটাই পাইল। টনের 
আড়ালে লোকে বলিল, “আশ্চর্য্য লিখেছে যা হোক 
বাপু ৷” 

শুধু বে চাষা-ভূষোৱাই পাত্রী-সাহেবেব সঙ্গ পাইলে খুমী 
হইত তা নয়! গ্রামের বনিয়াদী ঘরের লোকেও বাড়ীতে 


-- তাহার পায়ের ধূলা পড়িলে নিজেদের ধন্য মনে করিত। 


হপ্তায় একবার তাহার দর্শন পাইলে বৃদ্ধ স্তর জ্যাম্পার 
কৃতাৰ্থ হইয়া বাইতেন। পাত্রী-সাহেব যখন জ্যাম্পার- 
গৃহিণীর সঙ্গে আলাপ করিতেন, কি তাহাকে সঙ্গে করিরা 
খাবার ঘরে লইয়া যাইতেন তখন তাঁহার ভদ্র ব্যবহার, 
শিষ্টাচার ও স্থশোভন আদব-কায়দা দেখিলে কে বলিবে 
বে এই সেই গ্রাম্য পুরোহিত গিলফিল। প্রথম জীবনে 
তিনি যে-দলের লোকের সঙ্গে দিন কাটাইরাছেন, সাব৷ 
শেপার্টন গ্রাম খুঁজিলেও বোধহয় তেমন বনিয়াদা বড়লোক 
খুজির। পাওযা যায় না । পুবানো দার্বল-পাথরের উপর 
দিয়া অনেরু ঝড়বৃষ্টি বহিরা যাইবার পন বেন তাহার 


রি আদলরূপ মাঝে মাঝে উকি দিতে থাকে, মিঃ গিলফিলের 


রোজকার সাদাসিধা চালচলন ও গ্রান্য বন্ধুদেৰ সঙ্গে সহজ 
আলাপের মধ্যে তেমনি তাহার আসল রূপটি এইসব 
জায়গার ধব, পড়িত। েষাশেষি বুড়াবরসে তিনি 
বড়লোকের বাড়ুর যাওয়-আসার পাট প্রায় হুলিষাই 


স্মৃতির সৌরভ “৭ 
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দিয়াছিলেন। 'ও-সব বড় হাঙ্গাম! এ সময় মন্ধা,লায় 
নিজ এলাকার বাহিরে বড় তাহাকে দেখা বাইত ন। 
নিজের বসিবার ঘরে তামাঁকের নলটা মুখে, দিয়া [গুন 
পোঁহানই ছিল তাঁহার কাজ। তত 

এই-রকঘ নেহাৎ সেকেলে বৃদ্বের কুথা শুনিয় ২৭ 
অনেকে হতাশ হইয়া পড়িভেছেন। পাঠিকার। হব 
বলিলেন, “দূর হোক গে ছাই, এক তামাকথোকে “ছাল 


১/ ১৩ পার সরণী ১৫৯ ১2 


গল্প জুড়ে দিয়েছে, এর আবার প্রণর-কাভিনী & তার "হতে 


রাজ্যের দোক্তাঞ্খার তেলী-মুদীব উপন্যাস লিখ” ই "ত 
হয়। একগাল করে দোক্তা খাচ্ছে আর অনি . লঙ- 
নয়নে প্রিয়ার মোহিনী মুণ্ডি ভেসে উঠছে বাঃ 
একনি 

খাপ। হর” 

আহা অতরাগ কেন? বুড়া বয়সে তামাক “ান্ত' 
খাইলে কি আর বৌবনকালে প্রণয়ের কিছু কম্ণ5 ৮৭ 
কত বুড়ারই ত বরন হইলে মাথায় টাক পড়ে, পাণ ব'ত 
ধবে, তাই বলিয়! কি তাহাদের বগস-কালেৰ প্রণর” নী, 
গুলা পঙ্গু বা অম্থন্দর ছিল? সুন্দরী পাঠিকারও ত একদিন 
মাথার চুলের অভাবে লোকেব চুল ধার করিতে ভইঠে 
পারে, তাই বলিয়া কি তিনি তখন তাহার বর্তমান আজানু 
লম্বিত কেশের কথাও আর তুলিবেন না । হায়রে ₹তভাঃ 
নর মানব! তোমার দশাও কাঠের আসবাবের মত) - 
কে বলিবে এককালে ইহারই অঙ্গেঅঙ্দে কত বি *ঃ য়েল 
মাধুরী ফুটিয়া উঠিরাছিল) ইহারই ফুলের রঙে পদ লাড। 
হইর। গিরাছিল ; তাহার একটি চিহ্নও বে এখন “চি 
মিলে না। বাদ্ধক্যের ভারে বে বৃদ্ধের শবীর ছণ্উপ মাছ 
মিলাইয়া বাইাতে চায় আর কাজেব কঠোর হস্ত তে 
সর্ব অঙ্গের লাবণ্য চুরি করিনী শুধু শুকৃনো গে,ল'টুদ 
ফেলিয়া রাখিয়া দিরাছে তাহাদের দিকে চোখ দিব" মাই 
কিন্ত আমার দান্স-চক্ষে তাহাদেব অতীতের দগ ভুটির 
উঠে। বাহাদের ভীবন-নাট্যে আশী ও প্রেদেব গুপ্ত 
কুবাইয়া গিরা নাট্য-শেষে শুধু ধুলিনয় অন্ধকার রহ্মঞ্চটতে 
হনোহর কুপ্তকাননগুলি চোখের আড়াল হইয়া পড়ির' আছে, 
তাহাদের কাছে গোলাপী গণ্ড ও চঞ্চল চোখের অসমাপু 
প্রণর-কথা মাঝে-মাঝে নিতান্তই তুচ্ছ দনে হয়। 

তাহা ছাড়: মিঃ গিলফিলেব চেহাবাটী নেছাং হাদি 


ুস্ক ল 


৭৮ 


খোরেব মত মোটেই ছিল না। বরং তাহার ধপধপে 
শাদা চুলে ঘেব! মলিন বিবর্ণ মুখের দিকে তাকাইলে হৃদয় 
ভক্তিতে নত হইযা আসিত। তাহার আব-একটা ছুর্বল- 
তাধ-কথাও এখানে না বলিয়া পাবিতেছি না। খাঁটি চিত্র 
না আকিয়! আদর চিত্র জীকিবার ইচ্ছা থাকিলে পুরোহিত- 
মহাশয়ের ও-দোঁবটা ঢাকিস্টাই বাইতাম। মিঃ হাকিটের 
ভাষায় বলিতে গেলে পাত্রী-সাহেবের বৃদ্ধ বয়সে বড়ই 


‘হাত-টান’ হইয়া উঠিতেছিল; অবশ্য ছুঃখী-দবিদ্রের বেলা যত * 


না হউক তাহার নিজের বেলাই এ প্রবৃষ্তিটি বেশী প্রকাশ 
পাইত। তিনি বলিতেন এ জগতে একজন ছাড়া তাহার 
বোনটিকেই তিনি সর্বাপেক্ষা ভাল বাসিতেন। দেই 
বোনের ছেলেকে কিছু দিয়! বাইবর জন্যই তাহার এই 
চেষ্টা। তিনি মনে করিতেন, “ছেলেটা বেশ ছু,পর়স। নিরেই 
সংসাব পাতবে। তারপব বিয়ে হ'লে রাঙা বউটি নিরে 
মামার শেষ শযা| দেখতেও একদিন হরত আস্বে। আমার 
শৃন্য গৃহের সঞ্চিত ধন তাৰ গৃহটি আবও ধুর করেই 
তুলবে ৷” 

তবে বুঝি মিঃ গিলফিল্‌ চিরকুমাঁর ছিলেন? 

ভাহার বসিবাব ঘরের খোলা টেবিল, সেকেলে চেয়ার 
ও তামাকের গন্ধে আমোদিত জীর্ণ কার্পেট দেখিলে তাহাই 
মনে হয় বটে । ঘরে কোনো ছবি তাহার বিবাহিত জীবনের 
সাক্ষ্য দিত না। চম্পক-অন্ুলি স্মরণ করাইয়া দিবার মতন 
কোনো হুচিশিল্প কি সৌথীন গৃহসজ্জা সাজান ছিল না। মিঃ 
গিলকিলেব সন্ধ্যা শুলি কাটিত এইখানেই । তাহার সাগের 
সাথী ছিল বুড়ো কুকুর পোস্টে! । সাম্নের থাবা দুইটার 
ণচধা নাকট। ঢুকাইয়া দিরা সে কম্বলের উপর লঙ্ব৷ হইয়। 
পড়িয়া গাকিত। নাঝো-মাঝে ত্র কুঁচকাইয়। প্রভুর মুপের 
দিকে তাকাইত, বেন কত সুখ-দুঃখের কথ। হইয়া গেল। 
শেপাটনের পাত্রীব বাড়ীব অন্দবে একটি নিরালা ঘর ছিল, 
তাহার সাক্ষ্য কিন্তু এই নিরানন শুন্ত ঘরের উপ্টা। সে- 
দরে পাত্রী-সাহ্ৰ ও তাহার বুড়ী-ঝি নার্থ। ছাড়া আর কেহ 
(কোনোদিন ঢোকে নাই । ঘার্থা ও দার্ধার স্বামী ডেভিড 
দালাকে জইগাই তাহান সংসার । ডেভিড একাধারে সহিন 
ও মালা তই। বরের নধো চারিদিন ছাড় আঁব কখনও 
লেই নন্দবেৰ নরেব জানলাব পবদ; সবিত ন। নেই 


রঙ 


প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩২৪ 


| ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
চারিদিন ছিল মার্াব ঘব পরিষ্কার করিবার দিন। সৃর্যযদে 
ও পবনদেবেরও সেই সমরে একবার উকি দিবাব সুযোগ 
ঘটিত, ঘবের চাবি থাকিত মিঃ গিলফিলের দেরাজে 
তালাব মধ্যে। মাঁর্থা তাহার কাছে চাবি চাহিয়। লইয়া ঘর 
ঝাড়-গৌছ করিয়া আবার তাঁহাকেই ফিরাইয়া দিত। 

* মাৰ্থা দরজা-জানলাব পব্দী'গুল। সরাইর! দিলে দিনের 
আলো ঘরখানিকে ভাসইয়া দিত। ঘরেব সজ্জা দেখিলে 
চোখে জল আদু। ছোট শ্রকটি টেবিলের উপব সোনালি- 
নক্‌্সা-করা ফ্রেমে বাঁধানো নৌখীন আয়না। টেবিলের 
ছু পাশের বাতিদানের মধ্যে আজও মোমবাতির টুকরা 
লাগিয়া আছে। বাতিদানের হাতলের উপব একটি ছোট 
কালো লেসেব রুদাল টাঙানো, নেপড়া-পিন-গাথা একটি 
প্লান সাটিনের পিন-রক্ষণী, একটা এসেন্সের শিশি ও একটা 
সবুজ রঙের বড় হাতপাথা টেবিলে পড়িয়া। আয়নার 
পাশে পোষাকের বাক্সের উপর একটা সেলাইয়ের বাক) 
তাহার মধ্যে একটি অসমাণ্ড ছোট-ছেলেদের-টুপি, 
এতকাল পড়ির! থাকার হল্দে রং ধরিয়া গির়াছে। দরজার 
গারে পেরেকে ছুটি মেরেদের পোবাক ঝুলিতেছে, সে- 
রকম পোষাকের চলন বহুকাল নাই। একজোড়। 


ছোট চটি খাটের ঠিক পায়ের কাছে সাজানো, তাহাব গানের “ক. 


রূপালি জরির কাহটা এখন একেবারেই প্লান। দেওয়ালের 
গায়ে ছুই-তিনখান| হাতে-আকা প্রাকৃতিক দৃগ্তের ছবিও 
ছিল। চিমনীর তাকের উপর কয়েকটা পুরাণো ঢঙাপ্য 
চীনা মাটির বাসন। তাহারই উপরে ছুটি গোল ফ্রেমের 
নধ্য দুখানি ছবি। একটি ছবি সাতাশ বত্দর আন্না 
বরসের এক বুবার; তাহার রং টক্টকে, পুক পুরু ঠোট, 
ও উজ্জল সরল হৃষ্টি। দ্বিতীয় ছবিখানি একটি মেয়েব) 
নেরেটির বয়ন আঠার বত্নবের বেণী হইবে না, মুখখানির 
মধ্যে সবই ছোটখাট, গাল ছুটি বিশেষ পুরস্ত নয়, বংও 
একটু শ্যাম, কিন্ত চোখ ছুটি বড় বড়, তাহাদের দৃষ্টি 
গভীর । ঘুবার চুলে পাউডার দেওয়া । মেরেটির ক।লে' 
চুলগুলি পিছন পিকে জড়ো কবিয়া বাধা, নাথাৰ উপর 
গোলাপী রঙের ফিতার ফুল বসানে। একটি টুপি। ট্রগিন 
ধৰণ দেখিলে তাহাবে খুব রপিকা। মনে ভর, কিছু তাহার 
চোখে বিষাণ নাথান । তি 


১ম সংখা ] 


কুড়ি বংসর বরমে ফুল্প যোবন লইয়৷ নার্থা পাত্রী- 
সাহেবের সংসাবে আসিয়াছিল। আর আজ তাঁহাব 
জীবনের এই সন্ধ্যা বেলায় তাহারও বয়স পঞ্চাশেক্ধ বেশী 


৯২ বই কিছু কম হর নাই। এই এতদিন ধরিয়া প্রতি-বৎসর 


~~"! 


নীট 


“চারিবাঁর করিয়া সে ওই জিনিসগুলি ঝাঁড়িয়া মুছিয়া রোদে 


নিপা আসিয়াছে। মিঃ গিলফিলের অন্দবের রুদ্ধদ্বার 
ঘরখানি ছিল এইরকম, তাহারই অন্তরের নিভৃত 


কোণেব বেন একখানি দৃষ্তনান্ধ ছবি। 
পিনেব কথা ) নেদিন হইতেই তাহার বৌবনের ঘত আশা 
ও নিরাশা হৃদরের এই গোপন কক্ষে সগাধিলীভ করিরাছে। 
ভাহার জীবনের প্রেনগান ও জঙ্গর।গের পালা ওই লুকানো! 
কোণটিতে চিরদিনের মত লুক্কাপ্লিত। 

পাত্রী-সাহেবের স্ত্রীর কথা পরিষ্কার মনে আছে-_এমন 
লোকু সে-গ্রামে এক মার্থ ছাড়া আর কেহ ছিল বলিয়। বোধ 
হয় না। আর মনে রাখা ত দুবের কথা, গির্জার ভিতর 


পাতীপরিবারের বিবার জারগাটিতে বে ল্যাটিন-শ্লোক-লেখা- 


" মার্ধল-পাথরটি আছে তাহা তাহারই স্থৃতিতে স্থাপন কর! 
হইরাছিল, ইহার বেশী অন্ত খবর জানিতই বা করজন ? 
গ্রামের যে ছুই-চারিজন বুড়াবুড়ী নেই নববধূর আগমনের 
কথা আঙলও মনে রাখিয়াছে ভগবান তাহাদের বর্ণনা-শক্তিটা 
দিতে হুলিরা গিরাছিলেন। তাহাদের কথা হইন্কত যেটুকু 
কণ্টেস্ষ্টে আদায় কবা বায়, তাহাতে মনে হয় গিলফিল- 
বধু ছিলেন বিদ্শিনী | “আহা! আব তার চোখ ছুটি বে 
ছিল সে মার কি বলব!” “গলাও ছিল তেমনি 
মিষ্টি, গিজ্জায় তার গান শুনলে, গারে কাঁটা দিয়ে 
উঠত !” 

এক প্যাটেন-গিন্লিরই গ্রামে কইয়ে-বর্দিয়ে বলিয়া নাম 
ছিল। তাৰ কারণ তার স্থৃতিশক্তিটা গল্প-গুজব মনে 
রাখিতে খুব দুরুত্ত আর রাজ্যের লোকের ঘরোরা কথা- 
গুল৷ তাহার লাগিতও ভাল। গিলফিল-গৃহিণীর মৃত্যুর 
দশ বৎসর পরে মিঃ হাকিট এই গ্রামে আসেন । তাহার 
এক কাজ ছিল প্যাটেন-গৃহিণীর কাছে যত সেকালের খবর 
নেওরা। সেই পুরাতন প্রশ্ন 'ও তাহার পুরাতন উন্তবগুলি 
. থে কতবার নাড়াচাড়া হইত তাহার ঠিকান? নাই। অনেক 
শিক্ষিত লোকের যেমন প্রিয় পুস্তকের কথা হাজাব বার 


স্মৃতির সৌরভ 
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গড়িয়া তৃপ্তি হয় না, এই অ-শিক্ষিত লোকটিবও ,*ছাঁন 
এঁ পুরাতন কথা শতবার শুনিয়া তৃপ্তি হইত না। 

, “আচ্ছা, প্যাটেন-গিন্লি, পাদ্রী সাহেবের কুন দিন 
প্রথম গিক্জায় এলেন, দেদিনকাঁব রবিবারটা তোছাত- ত 
মনে পড়ে, না?” রর 


পঠ্যা, তা পড়ে বই কি! ৫শরতবাদলেন গ্রথ দক 
যেমন পরিঞ্াব দিনগুলি হয়, সেদিনট।ও ছিল ইদনি। 


সেদিন গির্জীয় পাদ্রী ছিলেন ছিঃ টাবেটি মিঃ * 
বউ নিয়ে তীর পরিবারের বুনবার আন. বস 
ছিলেন। আজও বেন সেই চেহারাটা আদার শেক 
সামনে ভাসছে । বউকে সঙ্গে করে তিনি বাবা 5 দি 
নিয়ে আস্ছিলেন, কনের মাথাটা বরের কনুই ভাঁডিয়ে 
বড় বেশী উঁচুতে ওঠেনি। শেয়েটি ছোটখাট দেপকে, 
একটু ময়লা ধবণের রংট! । কালে! কুচকুচে 2২৮ দুটি, 
কেমন উদাস-পারা চাউনি, যেন কিছু দেখতেই পা ন 1” 

মিঃ হ্বাকিট বলিল, “কনের গায়ে নিম্চণ নিয়েন 
পোষাকটাই ছিল।” 

“ওঃ সে এমন বিশেষ কিছু চটকদার নয় । এবাটি 
শাদা টুপি আর একটা শাদা মসলিনের পোষাক: বস্থ 
মিঃ গিলফিলের তখন বা চেহারা ছিল, সে আ., (তে মাম 
কি বল্ব! তুনি যখন এগায়ে এলে তার 
চেহাবাই ছিল সে আর-একরকম। রং ছিল 34০ 
চোখের চাউনি ছিল ঝকৃঝকে, দেখে মনে সুখ হ ত। 
রূবিবার-দিন যেন তার সুখের বান ডেকে বাচ্ছি্। 
আমার এমন পোড়' মন, মনে হ'ল এত সুখ ওর কি 
সইবে না। বল্তে কি, মিঃ হাকিট, এই বিশে দেব 
গুলোর কোনে। মুরোদ নেই । আমিও বয়সকানে আহা দল 
মাঠাকরুণেব সঙ্গে ওইসব দেশে ঘুরেছি ত, সবই ছি 
ওদের খাঁওরা-দাওয়া আর বিদিকিচ্ছি সব ধবণ-খ্যব শল 
কথা |” 

“গিলফিল-গিন্নির দেশ ইটালীতে, না ?” 

“ভাই হবে বোধহয়, তবে আমি ঠিক.ব্ জানি ন | 
নিঃ গিলফিলের কাছে ত আব গুব কথা বহ্বাৰ ০» 
ছিলনা, আর অন্ত লোকে ভ কিছু জানেই ন' 
ছেলেবয়েসেই বোধ হয এদেশে এসেছিলেন, 
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কথা কইতেন চিক তোমার- আমারই ম মত। ইটানীয়নদের 
যা হোক গলা বল্তে হবে। পাড্রীর বউ যা গাইত, অমন 
তুমি জন্মে *শোননি। একদিন আমাদেৰ এখানে স্বামীর 
সঙ্গে চা খেতে এসেছিলেন। মিঃ গিলফিল হেসে বল্লেন 
‘দেখ প্যাটেন-গিজি, আমাৰ স্ত্রীকে শেপার্টনের সব, 
ঢাইতে সাজানে-গোছাশেঁ বাড়ী দেখাতে আর সকলের 
দেরী চ' খাওয়াতে নিয়ে এসেছি । ভোষাব গোয়াল ঘব, 


ভীড়াব-ঘর সক ধুকে দেখাও, তাবপর উনি ভোঁদার একটা 


গান শোনাবেন এখুন।” তা গান তিনি শুনিরেছিলেন 
বটে! তার গলার ওই আওয়াজে ঘরটা বেন গমগ্জ 
কচ্ছিল; আবাব খানিক পরেই এমন নরন হরে নেমে 
মাসছিল “বেন বুকের কাছে এসে কে গুনগুনিয়ে 
গাইছে ।” 

“তারপব আব কখনো শোননি বোধহয় ।” 

“ন' ) তখনই তার পবীব ভাল ছিল না; আব কাস 
পৰেই ত মারা গেলেন। মোঁটেব উপর এগারে ছমাস 
ছিলেন কিনা সন্দেহ । সেদিন সন্ধ্যেতেই কেমন যেন মনমরা 
মতন দেখাচ্ছিল। অত যে গোরাঁল-ঘর দই ছানা দেখালাম 
ত। খেয়াল কল্পেন.বলে ত মনে হ'ল না। স্বামীকে খুসী 
কববার জন্যে ওই এক-রকম ওপর-ওপর দেখলেন। আর 
পাদী-সাহেবের কথা আর কি বলব? মেয়েমানুষকে অমন 
কবে সর্বস্ব করে তুলতে আর আমি কোনো পুরুবমানুষকে 
পেখিনি। তাব দিকে যে চাইতেন যেন ঠাকুরেব পুজো 
কচ্ছেন, আর পথে হেঁটে যেতে তাব পায়ে ব্যথা লাগবার 
ভয়ে নিজের বুকখানা পেতে দিতেও বেন এক পা বাড়িয়ে 
দিয়েছেন। আহা বেচারা! বউ যখন মরে গেল তখন 
মনে হ'ত তারও প্রাণটা বুঝি ওই-সঙ্গে বেরিয়ে যাঁবে। 
একদিনও কিন্ত ভেঙে পড়েননি; সেই বোড়ায় চড়ে 
গিক্গের-গির্জেয় আপনার কাজ নিয়ম-মতই করে বেড়াতেন। 
কিন্ত চেহাবা বা” হয়েছিল, মানুষ কি ছায়া বুঝবার জো 
নেই। চোখ টে! বেন মভাব মতন। কার সাধ্যি তাঁকে 
চেনে |? tL 

“বিয়ে কৰে কিছু টাকাকড়ি পেয়েছিলেন নাকি ?” 

“মারে আগার কপাল! বিষয়-সম্পত্তি ও-সবই মিঃ 
গিলকিলের মায়েব। তার টাকাও ছিল, বনিয়াদী বংশও 
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ছিল। অমন সনিৰ যে কেন অন্ন যে কঙ্গেন তা’ 
ভগবানই জানেন। ইচ্ছে কল্পেই ত দেশের সেরা 
মেস্্জিকে ঘরে আনতে পারতেন। আর এতদিনে নাতি- 
নাতনীতে ঘর ছেয়ে যেত । আর মনে করে দেখ, 
ছেলেপিলেব উপৰ শুর কিরকস টান |” ই 
* প্যাটেনগিন্নি পার্রীমাহেবের গৃহলন্মীর বিষয়ে ঘা ছুটি- 
একটি কথা জাঁনিতেন* কেনাইয়া ফাপাইয়া তাহা তিনি 
প্রারই এমনি করিয়! গল্প কৰবতেন। অবধ্য তাহার জ্ঞানটা 
নেহাৎ অল্পই ছিল তাহা ত দেখাই বাইতেছে। গিলফিল- 
গৃহিণীর শেপার্টনে আসিবার আগেকার কথা এই গল্লামোদী 
রমণীর জানা! ছিল না, মিঃ গিলফিলের প্রণয়-কাহিনীও 
তাঁহার অজ্ঞাত ছিল। 

কিন্তু প্যাটেন-গৃহিণীর মত আমিও গল্প বলিতে 
ভালবাসি । পাঠক যদি পার্রী-সাহেবের প্রণক-নিকেন ও 
বিবাহ সম্বন্ধে আর কিছু জানিতে চাহেন তবে ভীহাব কল্পনা- 
শক্তিটুকুকে একটু পিছাইয়া গত শতাবীব শেষভাগে 
লইয়া চলুন, আর মনোযোগটা৷ পবের পবিচ্ছেদে আঁগাইয়া 
দিন | 
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(ক্রমশঃ) 
শ্রীশীস্তা দেবী । 
ডাঁক দিয়ে 
ডাক দিয়ে এ উদার আবাশ বলছে যে আমায়, 


একটা প্রাণে কত ধরে, কতই যে না রয় সেথায়! 
লক্ষ তপন শশী ধবে, 
লক্ষ তারায় আলোক ঝরে 
অক্ষৌহিণী বসুন্ধরা আতে ভেসে যায়! 
আঁছে আঁলো আছে আঁধার, 
আবপ-রাতে বারির ধার 
পাগল-করা গন্ধে-ভরা বসস্তের মলয়-বায।। 
আছে শীতের কুহেলিকাঁ, 
বিদ্যুতেরই প্রলয়-শিখা, 
উদ্ধে তবু ক্ৰবতাঁরা, দিশাহারায় পথ দেখায়। 
্রীপ্রিয়ঈদা দেবী । 


Bt 


পাস 


~~ 


১ম সংখা | 
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পঞ্চশস্ত 


নিঃশব্দ অদৃশ্য কামান রি 
.. শক্রর অদৃষ্ভ থাকিয়া শক্রকে দেখিতে পাই, শত্রুর কামানের 
শক্ত শুনিতে পাই অথচ নিজেদের কামানের শব্দ নাই 
অবস্থা একপ ঘটিলে যুদ্ধে জযলাভ করা সহজ হইয়া আসে । 
যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র কামান; কিন্তু কামানের শব্দও ঢাকা যাষ 
না এবং কামানকে অদৃগ্ও করা যাব না, একেবারে নিঃশব্দ 
ও অদৃশ্য কামান তৈরি করিতে পারিলে যুদ্ধজয়ের অনেক ঝঞ্চাট 
মিটিয়া যায়। আজকাল ধুমহীন বাবার প্রস্তুত হইতেছে। 
কিন্তু কেবল ধুমহীন হইলেই চলিবে না। বাকদে 
আগুন লাগিলে বন্দুক বা কামানের মুখে আঁঙন ঝিলিক 
মারে, সেইটি নিবারণ কর! চাই। কারণ রাত্রে এই 
আগুনের ঝিলিক দেখিযাই কামান কোথায় আছে টের 
পায়! যায়। জার্মীনেরা কামানের মুখের আগুনের ঝিলিক 
কমাইবাছে যদিও, একেবারে বন্ধ করিতে পারে মাই। 
বারুদের সঙ্গে ক্ষাব জাতীয় হুন (alkaline salts ) 
মিশাইয়া এই ফল, পাওয়া গিয়াছে; আরও ভালো ফল 
পাইবার জন্য নানারকম জিনিস পরীক্ষা করা হইয়াছে-_ 
ভ্যাসালিন, ক্ষার, সাবান, রজন-জাতীয় জিনিস প্রভৃতি । 
কিন্ত দ্যাথা গিযাছে আগুনের ঝিলিক কমাইলে . ধোয়ার 
পরিমাণ বাডিয়া যায়। সেইজন্ত এই উপায়ে আগুনের 
ঝিলিক কমাইলেও বিশেষ ফল হইবে না। 


৯ 





গোলা ছুড়িবার কামানের শব্বনিবারণের কাজে লাগানো হইয়াছে। 
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কামানের শব্দ নিবারণের যন্ত্র । . 
চার হইতে ছয় 


সময় কামানের গোলাব পশ্চাতে যে দাহ গ্যাস বাহির হয তাহাকে ইঞ্চি লন্বা এবং দেড ইঞ্চি ব্যাস মাপের একটি নল আগ্নেয়াস্ত্র 





~~ 


কামানের শব্দ নিবারণের আধুনিক যন্্। 


পাওয়ার মন্তাবন|। এক সেকেন্ডের একশত ভাগের মধ্যে একপ করা 
দবকার। একজ্রন বৈজ্ঞানিকের মতে যথাসমযে কাব্বনিক-গ্যাস-ভরা 


১টি 


কাচের পাত্র ভাঙিয়া এপ করা, সগ্তব। পনের বৎদব পুর্বে এক 
ফরাসী একটি ষন্থ উদ্ভাবন কবেন যাহা ছ্বাব! ধৌঁযা অগ্রিশিখা ও শব্দ 
একসঙ্গে বন্ধ কর। যাইতে পারে! কামানের মুখ হইতে যে গ্যাস 
বাহিব হয় তাহা কামানের মুখদংলগ্ন 'লাহার নলের কযেকটি কুঠবির 
ধ্যে ধরিবার প্রস্তাব তিনি করেন্‌ । তব প্রস্তাবিত উপায় ম্যাক্সিম- 


S৩১ 


কোন-প্রকারে পাতল! বা ঠাণ্ডা কবিযা দিতে পারিলে ভালো ফল মুখে লাগাইযা দেওয়া হয। ছবি দেখিলে নলের ভিতরকার ব্যবস্থা 


বোঝা যাইবে। গ্যাস বাহির হইবাব সময় এই নলের গোলক-ধাধার 
মধ্যে পাক খাইয়া উহা ক্রমশ ধীরগামী হইয়া আসে, এবং অবশ্যে 
যখন বাহির হয তখন চারিদিকের বাতাসকে অতি অল্পই আন্দোলিত 
করে, তাহাতে শব্দ কম হয়। এই কলটির নানারকম সংস্করণ 
হইয়াছে। কয়েকটিতে শব্দ এবং অগ্নিশিখা দুই-ই বন্ধ করা যায়। 
কতকগুলি কল হাক্কা ধরণের কামানে বা “মেসিন গানে' বাবহ্নত 
হব। কিন্তু বড জাতের কলগলি-বিশেষ কাজের হয় নাই। , 
কামানের শব্দ কমানো বিশেষ প্রয়োজন! মাঝে মাঝে অবশ্য 
কামানের গভীর শব্দে সৈনিকের মনে সাহস আসে, কিন্ত অনবরত এ 
শব্দ শুনিতে শুনিতে অধিকাংশ স্থলে দৈনিকের স্বাযু দুববল হইয়া পড়ে । 
স্বপক্ষের কামানগুলি অদ্য এবং নিঃশব্দ হইবে এবং ক্রপক্ষে গোলা 
গুলি নিক্ষেপ করিযা প্রচুব ধূম এবং মৃত্যুর বিভীষিকা! সৃষ্টি করিবে, 
নিজেদের দিকে সব শান্ত থাকিবে কিন্তু শত্রু-শ্রেণীতে কামানের 
গোলা ফাঁটিধা ভীষণ কোলাহল ও বিশৃদ্ধলা সৃষ্টি করিবে,_এরূপ 
হইলেই]ঠিকটি হয়| তাহীরই চেষ্টা চলিতেছে । স্থ। 


ছোট গল্প রচনা 


লণ্ডনের [29175 71882217)৪এর সহকারী সম্পাদক ছোটগল্প 
রচনা সম্বন্ধে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তিনি যোলজন 
নামজাদা উপন্তাসিকের ছোটগল্প রচন! সন্বন্দে মত সংগ্রহ করিয়াছেন । 
ডাহার নিজের অভিজ্ঞতালন্ধ মতও পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে । 

্রস্থকাঁৰ বলেন__রচনাকৌশল, শব্দসম্পদ, কল্পনা, মৌলিক ভাব 


এবং [তীক্ পৰ্য্যবেক্ষণ-শতক্তি থাকিলে ফেকেহ ছোটগল্প রচনায় স্ব 
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শব্দ নিবাবণের বন্ব-সংবুক্ত কামানেৰ মুখ হইতে শেল 
ছুটিবাৰ ফটোগ্রাফ। 
দিতে পাবেন। যিনি একখানি সবস পত্র লিখিতে পারেন কিম্বা কোনো 
একটি ঘটনাব সুবিগঘ্যস্ত বিববণ লিখিতে পাবেন, ছোটগল্প-লেখকেব 
আসল গুণগুলি ভাতে বর্তমান। তিনি বলেন, ছোটগল্প বচনাষ 
প্রত্যেক পংক্তিতে রিভলভাবের আওযাঁজ বা প্রত্যেক প্যাবাগ্রাফে 
লোমহরণ চীংকাব বা ওকপ কোনো ভধানক বীভৎস ব্যাপাৰ আমদানি 


কবিবাব প্রঘোজন নাই । গল্পেব আবন্তে আভাসে ব! ইঙ্গিতে প্রকাশ, 
কাজের চেধে কম প্রযোঁজনীব নয্ন। সমস্ত প্লটটি ডাবিযা না লইষা 
গল্প যেন আবন্ত কব! ন! হয । ইহাই মোটামুটি গ্রস্থকারেৰ মত! 
্রস্থকীরেব সতের সঙ্গে সকলেই একমত হইবেন এমন আশা করা 
অন্তায়। ছোটগল্প রচন।ব শ্রেষ্ঠ ওস্তাদ রবীন্দ্রনাথ বলেন, কোনো 
একটা! তুচ্ছ ঘটন! দেখিধাই তিনি গল্প বচন! আবন্ত করিধা দ্যান, 
সমস্ত প্লটটি ভাবিষা লইবার অন্ত গোডাতেই মাথা ধাসাইতে বসেন না। 
গল্প লেখ।ব্যেমন অগ্রসর হু, গল্লেব প্লটটিও তেমনি সঙ্গে-সঙ্গে পরিণতি 
লাভ করে। 
যে-সমস্ত বড বড লেখকের মত উদ্ধৃত কর! হইযাছে সেগুলি পরস্পৰ 
যথেষ্ট বিভিন্ন । আমর| নীচে সেগুলির সাব সংকলন করিযা দিলাম । 
সার আর্থার কোনান ভধষেল_-শরান্ত মস্তিষ্ককে খাটাইও না। 
তোমার ধথানাধ্য ভালে! করিয়া লিখিবার চেষ্টা কর।” 
উইলিআম জরে লক--ব্যক্তি হইতে চরিত্র সংগ্রহ না কবিয়া এক 
এক রকম (০০) ধবণের লোকের চিত্র অন্কিত কর 1” 
রবার্ট ডব্লিউ চেম্বা--“গ্রন্থকারের সকলেব চেযে বড বিপদ আগ্ম- 
স্তরিত!। যদি অবসর সময়েও অগ্য আমেদের চেবে লেখাঁটাই ভালে। 
লাগে তবেই লেখার বাবস। গ্রহণ কবিতে পাব ।” 
জন গ্যাল্স্ঞা্দি-“সত্যদৃষ্টি এবং শন্দাড়ম্বরহীনত। প্রয়োজন |” 
ঈ ফিলিপ্‌স্‌ ও£পনহীইম-_-“সংক্ষেপে প্রকাশ কর, বেশীক্ষণ ধবিবা 
একটা অবস্থা লইঘ। নাডাচাড। কবিও না| নিঞ্জে খুব কম গল্পের 
ৰই পড়িবে। অগ্যাগ্ত লেখকের বচনা-প্রণালী আধন্ত কবিবার চেষ্টা ন। 


প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩২৪ 


০৯ পস্্পাপিপনি পি পাটি পা ANNAN পি পাঠ পা্িপাসিপাসিপািপসি পাটি DNDN ANNAN ANANDA OND 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 

উইলিআম ল্য কু: “খুব অভ্যাসেৰ দবকাব ৷ এপ্রেন্টিসগিরির কাল 
উত্তীর্ণ হইবার পূৰ্ব্বে লেখা ছাপাইও না” 

মবিস হিউলেট--“স্নাযবিক শক্তি এবং হৃদয়াবেগ 
তবে ফ্রীথিতে শেপ! যায। 
এইখানেই প্রভেদ |” 

এলিনর প্রিন -“সংষত বিশেষণ ৷ বাজে কথা মোটেই না ।” 4০ 

বিষাটিস হ্যাবাডেন_-“অল্লেব মধো প্রকাশ কবিতে চেষ্টা 
স্ক্রল বাপাবেক শেষ দ্যাবাও 1” 

“রিটা”__“আব্টকে সংঙ্ীবেব কাছে বলি দিও ন| 1 

জে জেবেল__“গাএষেব সঙ্গে সন্প্রকাবে পৰিচিত হও, গদ এবং 
বন্ধুর৷প্রশংসা ত্যাগ কর? ৪ , 
* ইসবেল জ্যাঙুইল-_“গঞ্প লেখায প্রকৃত সার্থকতা জীবনের নিখুত ? 
প্রকাশে । ইহার অর্থ এ নয ষে গল্পেব চরিত্র ও ঘটনা জীবন হইতে 
শ্রভণ কবিতে হইবে । চরিত্রগুলিকে প্রাণবান করিয়া তুলিতে হইবে ।” 

ডব্লিউ এল জর্জ_“পচিশ হইতে আটাশ বৎসর বয়সের আগে খুব 
অল্প ইংবেজই গদ্য লেখাব উপযুক্ত হয। তাডাতাডি জীবনস্মূতি 
লিখিতে"বসিলে তাহা থাবাঁপ হইতে বাধ্য ৷” 

ঈ ভি লুকাস--“গল্প বলার স্বাভাবিক প্রতিভা যাহার নাই তাহাকে 
কোনো উপাযে গল্প বচনা করিতে শেখানে যায না।” 

জি কে চেষ্টাবটন-__“কোনে! এক ব্যাপাবের, নিশ্চিভ ৪ নির্দিষ্ট 
ধারণা লইঘা লিখিযা যাইতে হইবে যতক্ষণ না উহা! ভাঙিয়া পড়ে। 
এপ কবিলে লেখক সক্কীর্ণমনা ন! হইধা খুব উদাব হইতে পারিবেন । 
সকল ব্যাপারে প্রধোগ কর! যাধ এমন কিছুতে যদি তাঁহাব বিশ।স 
থাকে তাহা হইলে ভাব কখনো বলিবার কথাব অভাব হইবে না ।” 


স্ু। 
কৃত্রিম আগ্নেয়গিরি - 

অনেকদিন হইতে অনেক ভূতন্ববিদ বলিষা আসিতেছেন আগ্রেয়- 
গিবির উৎপাত প্রধানত উত্তপ্ত সমূদ্র্লেব বাপ্পে উপব নির্ভর করে। 
কথাটা কিন্তু এতদিন সর্্ববাদীসন্্রতিক্রমে গৃহীত হয় নাই । 





৯ 








ব্যয করিষ! 
লেখাৰ আর্টেব সঙ্গে অন্তান্ আর্টের 





কৃত্রিম আগ্রেঘ-গিরিব নক্স!| 
সগ্রতি 2১700150610; নানক এক দবাদী কেবলমাত্র বাপ্পোব 
কবিষ। অবসবকাল চোখ 'কান খুলিষা সচেতন অবস্থা যাপন সাহাধো প্রাচতিক আগ্মেধগিবিব হুবহ নক্ষল কলিধাছেন, অব্য অল্প 
স্থানের মধ্যে । fl 














কৃত্রিম আগ্নেষ-গিরি 


মধ্যে আগ্নেয্নগিরিব মুখগহববে হৃদ ; ডাইনে অগ্রিউচ্ছাঁসের 
আবস্ত; বামে অগ্রিউচ্ছাসেব অবসান-, তাহার বামে 
নিব্বীপিত মুখগহ্বর ৷ 


প্ৰস্থে ও দৈর্ঘ্যে ছুই ফুট একটি অগভীব পাত্রের মধ খানিকটা 
ভিজ বালি এবং কাদা মিশাইযা এমন ভাবে রাখিতে হইবে যাহাতে 
[চিহ্নিত ধারটি 'সমুদ্র এবং ৬-চিহ্ছিত্ত ধাবটি মহাদেশকে বুঝায। 
তলদেশ ১ মহীদেশের উটাদিকে ঢানু হইয়। গেছে। ঢালুব তলদেশ 
ব্থাসন্তব সমান ভাবে গবম কর! হয। পাত্রেব তলদেশট ধাতু-নির্িত 
লয়| |)র উপরিভাগ নব্বত্র সমান গরম হইয়া উঠে। মিনিট দশেক 
পরে ৬-চিহ্নিত স্থান হইতে আগ্রনুৎ্প[তেব সত মিশ্রিত বর্টল ও কাদ! 
উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে । উৎক্ষিপ্ত পদার্থ বৃত।কারে পড়িয! ক্রেটাব বা 
আগ্নেঘগিরির মুখগহ্বর হুষ্টি কবে।, »৬-চিহিতত আগ্রেরগিবি'ব অবস্থান 
সব্ধবদাই টার মাথার দিকে। এবং এ স্থানে যখন ' ‘অগ্ন]ৎপাত” 
চলিতে থাকে তখন ঠিক আগুনের উপৰ অবস্থিত 0-চিহ্নিত “সমুদ্ৰ” 
একেবাবে ঠাণ্ডা থাকে। 
প্রকৃতিতে দ্যাখ! বাষ মাটির মধ্য একটা স্তব উদ্তাপকে ভিতবে 
গ্রহণ কৰে এবং তাব পরেব 'স্তবটির মধ্য দিধা উত্ভীপ একেবাবে প্রবেশ 
করিতে পাবে না। পাত্রেব তলদেশ 1) হইতে কিছু দুরে একপানি 
ধেঁট বাখিবা প্রকৃতির এহ অবস্থাব নকল করা যাইতে পারে। এ 


ক্ষেত্রে প্র্টের উপবকার প্রান্তের সমঞ্রেণঁতে অনেকগুলি “আগ্রেযগিরিস্ব 


উত্তব হইবে। এবং উত্তাপের উৎপত্তিস্থান R হইতে অনেক দৃবে 
'অগুযুৎ্পাত' হইবে। ইহা হইতে বুঝা! যায প্রকৃতিতে কেমন কবিষা 
সমশ্রেণীতে অনেকগুলি আগ্রেযগিবিৰ উদ্ভব হয। এবং সমুদ্র হইতে 
অনেক দূরে কেমন কবিষা কোনো কোনো আগ্রেগিবিব অস্তিত্ব 
সম্ভব হ্য। 

খেটের অবস্থান এবং গেটের সংখ্যাৰ পার্থক্য বা কমবেশী হইতে 
পারে, কিন্তু অগুমুৎপাত' তবুও চালুর মাথার দিকেই হইবে। ঢালু যে- 
পরিমাণে খাডা হয এবং যে-পবিমাণে উহা সমুদ্রের দিকে নুযুজ ভাবে 
থাকে (০০॥e২৷৷১) সেই পবিমাখে এবকপ স্থানে আগ্রেষগিবির উদ্ভব 
সম্ভব হয। এই কাল্মণেই খোলা সমুদ্রে যে-সমস্ত দ্বীপ আছে সেগুলি 
প্রাযই আগ্নেষগিবিতে ভরা, এবং আটল্যাটিকের তীবভূমি প্রশান্ত 


পঞ্চশস্ত_ জাপানের সাইনবোর্ড 


AMMAN DAA ADDN DADA OND পাস ANIA NAD PND 


৮৩ 


মহাসাগরের তীবসূদি অপেক্ষা অনেক কম খাড়া হওয়ায় সেখানে 
আগ্রেষপিরিব সংখ্যাও অনেক কম। 

মাসিব বেলো প্লেটখানিৰ উপবের ধার পাত্রেব তলদেশে ঠেকাইযা ' 
রাখিযা বাপ্পকে “সমুদ্রের’ তলার দিকে পাতিতু করিয়া জোয়ার 
ভাটার স্ট্টির নকল করিষাছেন। কষেক ইঞ্চি চওড়া ক্রেটার তৈরি 
করিয়া পাত্রের তলদেশ হইতে আগুন সরাইযা লইয়া তিনি ক্রেটারের 
হৃদ কৃষ্টি কবিষাছেন। যথার্থ আগ্রেষিি্রিতে যেন লাভার বোদা তৈরি 
হয তিনিও তেমনি ভাব নকল আগ্রেষগিবি হইতে কাদার বোদা উৎপন্ন 
কবিযাছেন। ভাব কৃত্রিম ক্রেটারেব মাথার উপব দিয়! শাঁঘিত ভাবে 
গৃবন বাপ ছুটিষা চলায় ম পেলে নামক পাহাড় হইতে নির্গত "জ্বল 
মেঘ” যেমন সাযাপিষ্যাব ধ্বংন কবিয।ছিল সেইবঁপ ব্যাপার ঘটে । 
পাত্রের উপরিভাগ জলে ভবিযা দ্বিষা তিনি অন্তর্জলি আগ্নেয়গিরি সৃষ্টি 
কবেন। উহা জলেৰ সধ্য হইতে আঁলাস্কাব তীরবত্তী শ্বীপগঞ্জের মত 
দ্বীপ ঠেলিযা তুলে! পাত্র-সধ্যস্থ জল নুনে জর্জব,করিযা আগ্নেবগিরি- 
সুলভ অন্যান্য ব্যাপাবও তিনি ঘটাইয়াছেন। 


স্ু। 


জাপানের সাইন-বোর্ড 


জাপানে সাইন-বোর্ডের প্রচলন কবে হইতে জারন্ত হয় তাহা জানা 
নাই। জাপানী ইতিহাসে উদ্বেখ আছে সআট গোদাইগোর ( ১৩১৭- 
১৬৩৯) বাজত্বকালে প্রতোক রাজকর্শচাবী বাড়ীব ধারে নিড নিজ 
নাম ও পেশা উদ্দেখ করিবা এক-একখাঁনি তক্তা ঝুল।ইয়। রাখিতেন। 
সন্ভবত.এই সদর হইতে নাইন-বোর্ডের প্রচলন আরম্ত হয। আশি- 
কও] যুগে মদ্যব্যবদারীরা দোকানের সামনে সেডার-গ্ীছেব পাতা 
টাঞাইযা দিতেন । আজকাল জাপানী সহবে রাস্তায় চলিতে চলিতে 
অসংখ্য বিচিত্র সাইন-বোর্ড চোখে পড়ে । খোলা মাঠ এবং পাহাড়ের 
গাযেতেও বড বড় ব্যবসাধীব সাইন-বোর্ড বসানো থাকে । 

তোকুগাওা যুগে বিজ্ঞাপন দিবাঁব প্রথা! যথেষ্ট প্রচলিত হ্য। 
বিজ্ঞাপনে বৈচিত্র্য বাড়িযা উঠে। সাইন-বোর্ডেব উপর অ।জকাল 
যেনপ ভাগ্া-ভাঙা অদ্ভুত এবং অসম্ভব ইংবেজি লেপা থাকে তাহা 
দেখিয়া বিদেশীবা অবাক হইযা বায। অনেক সমযে তার অর্থই বুঝিতে 
পারে না। জাপানীবা কিপ্ত ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত নয । 
ইংবেজি হবফে বিজ্ঞাপন দেশিযা তাহারা ভাবে দোকানে উ“টুদরের 
বিদেশী জিনিস বিক্রঘ হয, দোকানেব উপর তাহাদের শ্রদ্ধা বাড়িয। 
ষায। 

সাঁচি জাপানী সাইন-বোর্ডে, দোকানে যে-জিনিস বিক্রয় হয সেই 
জিনিসেবই প্রতিকৃতি অঙ্কিত খাকে। শণেব-দড়ি-বিত্রেতা দৌকাঁনের 
স্বাৰে একগোছা শণ ঝুলাইযা বাখে। এইকপ খডেব-টুপি-বিক্রেত। 
কধেকটা -টুপি এবং ছাতা-বিত্রেতা কযেকটা ছাতা ঝুলাইঁযা দ্যায়। 
ঘড়ির দোকানেব স্ুপে হয একটা যথার্থ বড় ঘড়ি থাকে, নয ঘড়ির 
একখানি ছবি আঁকা থাকে। শুঁষধধের দোকানের সামনে একটা খুব 
বড় কাগজের খামেব ছবি পাকে, কাবণ অধিকাংশ জাপানী ওমধ 
কাগজের পামে কবিবাই বিক্রয় হয। দ্রাপানী মোজা বা তাবি-বিক্রেতা, 
তাবি সেলাই কবিবার আগে যেমন কবিযা কাপড় ছটা হ্য সেই 
আকারে উহা দোকানের সামনে টাঁঙাইযা রাখে। .পাখা-বিক্রেতারা 
একখানি অসমাপ্ত পা! দ্বাবা দৌকানের অন্তিত্ব জ্ঞাপন কৰে। 

এইসব ছবি দোকানের হডকানিয়া ঠেলা দবজাব উপব 
সাধাবণত আকা থাকে। মোমবাতি-বিত্রেত। দোমবাতি এবং তামাক 
বিক্রেতা দোক্তার রঙে দোক্ত। ডাকিয়া ব$৮11- অনেক স্থলে ব্যবসাযের 
টেডমর্কে সাত্রু আঁকা থাকে, পুনের যেমন উল্লেখ করা ছে 


ওয়! যায়। 


৮৪ 


পাস সি ANA NN ENA AANA 





সেডার-পাত| মদের ব্যবনাযের ট্রেডমার্ব। পুরাকাল হইতে মদের 
মধ্যে সেডাব-পাতা দূবাইয়া রাধিঘ। স্গন্ধি মদ প্রস্তুত কর! হয়। 
নানান আাকাবে এই দেডার-পাত! দোকানের সন্মুখে সাজানে! খাকে। 


"করা হঘ। কোনে! দোকানের সামনে একটা 
কাগজের লঞনেৰ উপর পেওনি-গাঁছের ছবি 
দেখিলে বুঝিতে হইবে দোকানে বন্- 
বরাহেব মাংস বিক্রয় হয। খাও কাগজের 
লঞ্ঠনের উপর মেপল্পাতার ছবি দেখিলে 
বুঝিতে হইবে সেখানে হরিণেব মাংস বিক্রয় 
হয়! নেপলের বনেই ভালো ভালো হবিণ 
পাওয়া যায়। ৪ 

দৌকানেব সন্মুখে একটি কোনো বিশেষ- 
রকম চিহ্ন স্থাপন করা পলীগ্রধসে প্রচলিত 
আছে। শ্নানাগারের সম্মুখে ' পার্দীব উপর 
উড়ন্ত তীরের ছবি আকা থাকে। তীর 
ছোড়ার জাপানী কথা হইতেছে “উইক” | 
এবং এই শব্দের আর-একটা অর্থ, গরম জলে 
সান করা । এবপ ধরণের ধাঁধাৰ বিজ্ঞাপন 
অনেক আছে। 

সাইন-বোর্ডগুলি কখনো কখনে! দ্বাবে 
উপব আডা-আড়ি ভাবে টাঙানে। থাকে, 
কখনো বা দ্বারের সম্মুখে দাড় করানো থাকে। 
কোনো-কোনোটি দ্বারের উপরে বা পাশে 
ঝুলানো থাকে । মেয়েদের প্রসাধনের জন্য 
পাউডার এবং গোলাগী রঙের দোকান অনেক 
আছে। এই দৌকানগুলির সম্মুখে ছোটো 
ছোটো লাল পতাকা উড়িতে থাকে । ইহার 
অর্থ দোকানের পাউডার ও বং ব্যবহাঁৰ 
করিলে সুন্দরীদের কপোল এ পতাকার ষ্যায় 
রক্তিম ও প্রফুল হইযা উঠিবে। চৌকা একখণ্ড 
তক্তার উপর নানান রঙের কতকগুলি গোলক 
আঁকা থাকিলে বুঝিতে হইবে সেটি রংযের 
দোঁকান। 

কতকগুপি ইংরেজি বিজ্ঞাপনের নমুনা 


নীচে দেওবা গেল, এইগুলিকে ধাধা 
বলিলেও চলে। 


Tailor of resistant 
অর্থ_-এই 
বিক্রয় হয়। 


Coat made fiom any hides, yous 


০r ০॥r॥৪--এ বিজ্ঞাপন পড়িলে বিদেশীর 
বুকটা ছাঁত করিয়া উ্তিবে, কিন্তু ইহার প্রকৃত 
রথ মোটেই ভয়ানক নথ বরিদার বাড়ী হইতে চামডা আয় দোকান 
জামা করাইতে পারেন কিংবা তিনি ইচ্ছা করিলে দৌকাঁনদারই 
কোটের চামডা যোগাইবে | 
Ladies 01771517501) the upper Slory | অর্থ সেইস্থানে 
মেয়েদের ব্রাউন চড়াইযা বাখিবার জণ্ড নারী-দেহের কৃত্রিম ডাচ 
| 





Wet coat. 
দোকানে গাঁটারপ্রফ জামা 


(১) 


প্রবাসী-__বৈশাখ, ১৩২৪ 


MONA NNN AA UAE সত এ ee AAA AU উস পরি পাশপাশি 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


নিমজ্জিত সাবমেবিন হইতে উদ্ধারের উপায় 


সাবনেবিন দিয়] শত্রুপক্ষের প্রযানাণ এসং আর্থিক ক্ষতি কিকপ 
পাতা গকাইঘাঁ ঝুবিধা পড়িলে পুনরায় টাক! পাত৷ দ্বারা স্থান পূর্ণ কর। যাত্ু তাহা বর্দূধান যুদ্ধে আমব| বেশ দেখিতেছি। কিন্তু এই 





জাপানের সাইন-বোর্ড ৷ 


ছাতার দোকানে, (২) মোজার দোকানে, (৩) চিনির দোকানে, (৪) খডমের 
দোকানে, (৫) মদের দোকানে, (৬) শামুকের দোঁকানে। 


ধ্বংসেব যন্ত্রটি নমষে সমযে নিজ চালকদেরও মৃত্যু ঘটাইয়া বসে। 
অনেক সময সাবমেরিন সমুদ্রতলে পড়িয়া যাইযা আব উঠিতে পারে না। 
নাবিকগণ শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয! মরিষা যায়। একপ বিপদ হইতে 
উদ্ধারের কষেকটি উপাধ স প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে । 

প্রথম উপাধ, সাবমেরিনের দর্শন-মঞ্চটি (00700708 ॥৩৮৪৷} একপ 
ভাবে তৈরী করা যেন যে-কোনো। সমে উহা মুল জাহীভ্রপানি হইতে 
আলগা! করিধা ফেলা যায়। এই মঞ্চে যে জিনিনগুলি বাকা ররকার 


বি 


১ম সংখ্যা ] 


সি স্টিল 


AAS" 








নিমজ্জিত সাবমেরিন হইতে উদ্ধারের উপায়--বিযুক্ত দর্শন-ঘঞ্চ। 


থাকে, তবে বিশেষত্বের মধ্যে এই যে হাল ও এঞ্রিন চালাইবার 

দণ্ড গুলি (16৮৪: ) মঞ্চেব মেঝের নিকটে একপভাবে জোডা থাকে 
যে ইচ্ছা কবিলেই উহাদের নীচের অংশ হইতে উপরের অংশ*্ধুলিয়া 
লওযা যায়, মঞ্চের দুইদিকে দুইটি চরকী-কলে (1001555 ) তাঁবেব 
দড়ি জড়ানো পাকে এবং দড়ির এক প্রান্ত চরবী-কলের গাষে ও অপব 
প্রান্ত মূলে সাবমেরিনের গায়ে আঁটা থাকে। খুব বড বড চারিটি ক্র 
দিয়া মঞ্চটি সাবমেরিনের গাঁয়ে বসানো থাকে, কোনে! বিপদ ঘটলে 
সাবমেরিনের নাবিকের! সকলেই দর্শন-মঞ্চে উঠিষা আসে এবং নীচের 
দরজা বন্দ কর্ট্ষা দেয। তখন অক্সিজেন-জগারের মুখ খুলিয়া 
দেওষ! হয় | 

এইবারে ভ্রু, চারিটি খুলিষা দিলেই মঞ্চটি ভাসিযা* উঠিবার চেষ্টা 
করে, তখন নাবিকেরা চরকী-কল ঘুরাইযা আস্তে আস্তে উপরে ওঠে। 
এই চরবী-কল না থাকিলে মঞ্চট ভীষণ বেগে জলের মধ্য দিয়া যাইয়া 
একেবারে লাফীইষা এন্তে উচিত এবং আবার জলেব উপর পড়িয়া 
ভানিযা যাইত, অথবা ভিতরের লোকগুলি পরস্পরেব গাঁয়ে এবং 
ঞ্মঞ্চটির দেষালে মাথা ঠূকিয়া মরিযা যাইত । নাবিকেবা আস্তে আস্তে” 
উপরে উঠিয়া জানালা খুলিযা বৈহ্যুতিক আলোক দেখাইয়া সঙ্কেত 
কবে, এবং অন্য জাহান আসিল! তাহাদিগকে উদ্ধার কবে। 

যদি সাবমেরিনখানি ৩** ফুট পর্যন্ত গভীর জলে থাঁকে, তবেই 
এইভাবে উদ্ধার সম্ভবপর! ইহার বেশী নীচে জলের চাপ এত বেশী 
যে সাবমেরিনের লৌহ্‌নির্ষিত আবরণের মধ্য দিয়াই জল চোয়াইযা 
যাইবে, এবং খিলগুলিকে নরম করিয়া অবশেষে সমস্ত জাহাজথানিকে 
উনের খোলার মত ভাঙ্গিযা ফেলিবে ! 

স্থিতী উপব, সাবমেরিনে ছুটি ঘর একপ ভাবে তৈরী করা হয, বে, 


পঞ্চশস্ত__কৃত্রিম উপায়ে অকালে পুষ্পের"হঠাৎ বিকাশ 





৮৫ 
নাবিকগণ এ ঘর হইতে জাহাজের উপরে উঠিতে পারে। দরজাগুলি _ 
খুলিতে হুইলে ঘর ছুটি জলপূর্ণ করা দরকার, নতুবা দরজার বাইরে 
জলের চাপে উহা! খোলা যায় না। কোন বিপদ্দ উপস্থিত হইলে 
নাবিকগণ অক্িজেনপূর্ণ হাক্ষা! ডুবুরীর পোষাক পরিয়া ফলে, এই 
অক্সিজেন যে শুধু শরীরকে বাযু যোগায় তাহা” নহে, জলের 
ভীষ্ণ চাপ হইতেও শরীরটাকে বাঁচায়। সমুত্রপৃষ্ঠের ২২৫ ফুট পয্যস্ত 
নীচে এই উপায় খাটে! সমুদ্রের এই য় জলের চাপ প্রতি- 
ব্র্গফুটে ৮? টন অর্থাৎ প্রায় ২৩১ মণ। প্রত্যেকের পিঠে অক্সিজেন- 
গ্যাসের একটা চো (০51/১461 ) বাঁধা থাঁকে। চোঙ্গটির ভিতর- 
কার গ্যাসের চাপ প্রতি-ফুটে প্রায় ১৫* টন। এটি একটি স্বযংক্রিয় যন্্। 
নিশ্বাস লইবার সঙ্গে-সঙ্গে এই যন্ত্র ঠিক এই পরিঙ্গাণে অহ্নিজ্রেন 
বাহির করিয়। দেয যেন পোষাকের ভিতরে গ্যাসের চাপ বাহিবের 
জলেব চাপের সমান হয। প্রত্যেক লোক আাস লইয়া প্রশ্বাস-বাষু 
বাসাধনিক দ্রব্যপূর্ণ একটা ছোট নলে ছ্যুড়িয়া দেষ, অঙ্গারক-গাম এ 
নলে শোষিত হয় ও ষবক্ষাব জান ( N৷৷৷০৪e৷৷ ) নুতন অন্নিজেনের 
সঙ্গে মিশিয়া আবার নিঃশ্বাস-গ্রহণোপষোগী বাধু, প্রস্তুতশকরেণ্ 

যাহা হউক, বিপদ উপস্থিত হইলে নাবিকেরা এই পোষাক পরিয়া 
প্রত্যেক ধরে ৪1৫ জন কবিধা ঢোকে এবং পিছনের দরজা! বন্ধ কবিয়া 
দেখব । একটা নল খুলিয়া দিরা সমুত্রজল ঘরের মধ্যে আনে । ঘরটি 
জলপূৰ্ণ হইয়া গেলে ভিতরের ও বাইরের চাপ সমান হয়, তখন সহজেই 
দরজ! খুলিষ! তাহার! সাবমেরিনের উপরে যায় ও দরজ। আবার বন্ধ 
করিয়া দেয় । সাবমেরিনের ভিতরকার লোকেরা এ ঘরের বাইরে 
থেকেই পাম্প করিয়া ঘরের জল বাহির করিয়া ফেলে । আবার 81৫ জন 
ঢোকে এবং ঘরটি জলপুর্ণ করিয়া উপরে ওঠে । এমনি করিয়া সব 
লোক উপরে উঠিলে একটি বড় বয়! একগাছি তারের দড়িতে বাঁধিয়া 
ছাঁড়িযা দেওয়! হয়, এবং নাবিকগণ সেই দড়ি বাহিয়! উপরে উঠিয়া 
যায়! উঠিতে বেশী পরিশ্রম নাই, কারণ পোষাকের ওজন ঠিক 
এমনি থাকে যে জলের যেখানে লোকটিকে ছাড়িয়া দেওয়া যায় চেষ্টা 
না করিলে সে সেখানেই থাকিবে । 

তৃতীয় উপায়, নাবিকেরা আদৌ সবসেরিন ছাড়িয়া বাহিরে যায় 
না। সাবমেরিনের উপরে দুইপ্রান্তে ছুইচি, বযা থাকে । প্রত্যেক 
বয়ার পাযে একটি তারের দড়ি ও একটি নমনীয় নল লাগানো পাকে, 
এবং উহার ঠিক নীচে একটি জল-প্রতিরোধক (ater 0571) খর 
থাকে। সাবমেরিনখানি কোনো কাঁরণে-জল হইতে উঠিতে না 
পাঁরিলে, নাবিকেরা সেই দুটি ঘরে আশ্রধ গ্রহণ করে এবং পিছনের 
দবজ্জা বেশ ভালো করিয| বন্ধ করিয়া দেয়। তারপর বয়াটি আস্তে 
আন্তে ছাড়িয়া! দেয়, তার সঙ্গে সঙ্গে নলটিও উঠিতে থাকে । এমনি 
করিযা বাটি সমুত্রপৃষ্টে ভাদির! উঠিলে নাবিকেরা পাস্প করিহা এ নল 
দিযা যত ইচ্ছা বাধু আনিতে পারে। বয়ার-গায়ে-লাগানো বৈছ্াতিক 
আলোক দিবা বিপদ-বার্থ| জানানো হয়, এবং অন্ত কোনো জাহাজ 
আসিযা সাবমেরিনখানিকে ভাসাইফা তোলে৷ 











কৃত্রিম উপায়ে অকালে পুস্পের হঠাৎ বিকাশ 


কৰি বলিয়াছেন, 
“তোমরা কেউ পারবে না গো! 
পারবে না ফুল ফোটাতে, 
. যতই বল, যতই কর 
। যতই তারে তুলে ধর 
ব্যগ্ৰ হযে রজনী দিন 
রর আঘাত কর বেঁটাতে 1” 


চি 


৮৩ 








দশ-মিনিট আগে 


প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩২৪ 


ANAS NANA ANA ANE, 


| ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
দশ-মিন্টি পরে। 


_ কৃত্রিম উপায়ে হঠাৎ So । 


রি বন-ফুলের বিষয়ে 
তত নয়, কয়েক বৎসব পূর্বে এক্ষজন ফবাসী পরীক্ষক ইহা দেখাইয়া- 
ছেন। তিনি [বেশ খোলা-মেল] -ভাবেই' পরীক্ষা দেখাইয়াছিলেন, ও 
জিবিসগুলি পরীক্ষা করিতে দিক্লাছিলেন-। সুতরাং পরীক্ষা দেখিয়া 
সকলেই বুঝিলেন যে ইহার মধ্যে বাঁজীকবের চালাকী কিছুই নাই। 

টবে-লাগানো একটি গোলাপের চারা-সকলকে দেখানো হইল । 
চারাটিতে'কু'ড়ি ছিল মেলাই, কিন্তু ফোঁটা ফুল একটিও ছিল না। 
পরীক্ষক বলিলেন ষে দশ সিনিচের মধ্যেই চারাটি ফোটা ফুলে ভরিয়া 
যাইবে.। *ইহ! বলিযা তিনি গাঁছের গোঁডায একটু জল চালিলেন। 
গাছের গোড়ার মাটি ভিজিয়া উঠিতেই তিনি একটি ঢাকনি দিয়া 
গাছটি ঢাকিব! দিলেন । প্রায় দশ মিনিট পরে ঢাঁকনিটি সরানো হইলে 
সকলে দেখিয়া আশ্চরধ্যাত্বিত হইলেন যে গাঁছটি চমৎকার ফোটা ফুলে 
ভরিয়া গিয়াছে। প্রত্যেকে ফুলগুলি দেখিলেন, কেহ কেহ দু'একটা 
তুলিষাও লইলেন, এবং তাঁদের মধ্যে সকলের চেয়ে কড়া সমজ্রদারও 
স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে ফুলগুলিতে কোনো-প্রকার কৃত্রিমতা 
যা প্রবঞ্চনা নাই । 

সম্প্রতি এই আশ্চষ্য বা।পারের, রহস্য উদঘাটিত হইয়াছে । প্রথমতঃ 
পরীক্ষক এমন একটি পাছ লইয়াছিলেন যাহার কুঁড়িগুলি ফোটা না 
হইলেও ফুটিবার বেশী দেরী ছিল না । পরীক্ষা দেখাইবাঁর অল্প সময 
পূর্বে গাছের গোড়ার চাঁবিদিকের মাটিতে একটি ছোট আইল কাটিয়া 
তাহার সধ্যে-মধ্যে চুনের ছোট টুকরা রাখিয়া সবটা* আবার মাটি 


দিয়া টাকিয়া বেশ- সমান করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই অবস্থায় 
গাছটি দর্শকদিগকে দেখানো হয় । 

এইবাঁব জল চাঁলিবার পাল! । কেহ কেহ ভাবিরাছিলেন ষে জলটা 
হয়ত খাঁটি জল নব্র, কোনো-প্রকার ওষধ বা আব কিছু । কিন্ত জিনিসটা 
খাঁটি জলই বটে,। মাটি ভিজিষা উঠিতেই নীচের চুনে জ'ল লাগে, চুন 
ফুটিতে আরস্ত করে, তাপ উৎপন্ন হর, এবং কতকটা জল ক্্ান্প হইব! 
যায়; এই অবস্থায গাঁছটি ঢাকিয়া দেওযায় এ গবম বাষ্প বাহির না 
হইয়া গাছের কু'ড়িগুলিব গাষে লাগিতে থাকে। হহাঁতেই ফুলগুলি 
অকালে হঠাৎ ফুটিয়া ওঠে । 

ঈীপ্রফুলচন্্ৰ সেনগুপ্ত । 


অকৃতজ্ঞ 


ধবনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে, 
ধ্বনি-কাছে খণী সে যে পাছে ধরা! পড়ে! 
(কণিকা) শ্রীরীন্রনাথ ঠাকুর। 








১ম সংখা] 


৯ পাটি ত ৯:৩৯ পাটি শাসিত ৯ 


চড়ক 


প্রতিবৎসর দুইটি বিষুব সংক্রান্তি হয়, অর্থাৎ সূর্য্য কিধুব- 
. বেখা দুইবাৰ অতিক্রম কবেন। একবাৰ উত্তব হইতে 
দক্ষিণে যাইবাব সদরে আশ্বিন মাঁসেব শেষ দিনে (অয়ন- 
গতি দ্বাবা এ বৎসৰ ৭ই আশ্বিন_-২৩ সেপ্টেম্বব ), ও 
দক্ষিণ হইতে উত্তাবে খাইবার সম্ষে 'চৈত মাসেব শেষ দিনে 
' (এ বৎসর ৮ই চৈত্র_-২১ মার্চ )৭ এই চৈত্র মাসের শেষ, 
দিনে কেবল বঙ্গদেশে চড়ক-পুঁজা হইয়া থাকে । চডক- 
পূজায় বাহৃতঃ শিবেব পুজা হয়। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভাবতে 
অন্তান্ত শিব-পূজাঁব উৎসব সমারোৌহব সহিত হইরা থাকে, 
কিন্ত চড়ক-পুজাব নামও কোথাও শুনি নাই। আবার 
অন্ত শৈব উৎসবগুলি তিথি ধৰিয়া হইয়া থাকে, কিন্তু চড়ক- 
পুজার তিথি-বিচার নাই। কেরল বঙ্গদেশে চডক-পৃজা 
কবে ও কিরূপে প্রচলিত হইল খুঁজিরা পাই নাই। 
প্রবাসীর পাঠকবর্গেব মধ্যে বদি কেছ অন্ুগ্রহপূর্ববক সন্ধান 
কবিতে পাবেন বাধিত হইব । 
-এ_ আমার নিজেব মতে চড়ক শব্দটি পার্শি “চখু” শব্দেব 
উহ বপ। পাশিতে “চথু”? শব্দের অর্থ “যে বস্তু ঘোবে”। 
“চখু?? হইতে “চখু” শব্ধ । পাশি-সাহিত্যে গগন-মওলের 
জন্যও ণ্চখু” শব্দ ব্যবহৃত হয়। পাখিরা বা ইরান খাটি 
আধ্যদেশ। ইরানের পৌরাণিক রাজ ভমশেদ দেশে সভ্যতা 
বিস্তাব করেন। তিনি দেশবাসীকে চাবি বর্ণে বিভক্ত কবেন 
(১) পুরোহিত (২) যোদ্ধা (৩) ব্যবসায়ী ও (9) কৃষক । 
তিনি দৈত্যদ্দিগের উপব প্রাধান্ত লাভ কবিরা তাহাদের 
দ্বারা ইট প্রস্তুত বরিয়া পাঁকা ঘব বীধিঝার ব্যবস্থা কবেন। 
তিনিই সৰ্বপ্ৰথমে লৌহের ব্যবহার প্রচলিত করেন। 
কার্পাস, উন ও রেশমেব বস্ত্র বয়ন প্রচলিত করেন। (এই- 
সকল উন্নতি একই রাজার বাজত্বকালে হওরা সম্ভব বলিয়া 
বোধ হয় না, তবে পুবাণে এইকপ আঁছে বলির! লিখিলাম )। 
এই রাজা জমশেদই “নৌবোজ” (বা “নূতন দিন” New 
5৪;+5 D১ ) উৎসবের প্রতিষ্ঠাতা । “নৌরোজ” বৎসরের 
প্রথম দিন অর্থাৎ ষে:দিন স্বর্য্য দক্ষিণ হইতে উত্তরে যাইবার 
পথে.বিধুব-রেখা অতিক্রম করে। এ উৎসবটি ইরানিদের 
শতীয় উৎসব, ইহার সহিত ধর্মের সংস্রব নাই। ইরানে 


চড়ক 


৮ পাদ পাপ পা পাত ৯৩৯ 


৮৭ 


৮৯৬৮ সী সপস্পসিপাসিপ লা লাল স্পাসি পিপি পাটি পাটি জামিল সিরা তা 


ইসলাম ধৰ্ম্ম প্রচলিত হইবার পবও ইবরানিরা এই জাতীর 
উৎসব ত্যাগ করে নাই। রাজা জমশেদেব বৃদ্ধাবন্থায় 
পশ্চিম দেশীয় অন্ুরেরা (১5৭118119 ) রুজা আক্রমণ 
করিয়া বাজবংশ নির্মল কবে। কেবল একটি রাভপ্) 
বধু গর্ভাবস্থার উত্তর দেশীর শো পালকদের সাভাঘো 
লুকাইর' থাকেন। এই গর্ভে জমণেদের প্রপৌত্র ফবিছুনেব 
জন্ম হর। ফরিদ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অত্যাচারী বিদেশ।দব 
তাঁড়াইয়া আবার বাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার বিস্তু 
সাম্রাজ্য তিনি তিন পুত্রকে ভাগ করিয়া ধদন। দ্বিতীয় পুত 
তুরকে উত্তর-পূর্ব অংশ দিয়াছিলেন। তুরেব বংশধাবেব" 
তুরানি নামে খ্যাত। ভাঁবতের মুসলমান নুরপতিবা হয় 
ইরানি, নর তুরানি, বা মিশ্রবংশ-সম্ভূত। ইরানি ও তুরানি 
উভয়ের জাতীর উৎসব “নৌবোজ”, তাহাদেব সহিত ভাবতে 
আসিরাছে। এই জাতীয় উৎসবে ইরানে একটি ঝড় বাশ 
পোতা হয়। তাহাকে পাত৷ ও ফুল দিয়া সাঁজাইয়া তাহার 
চারিদিকে নাচগান করা হর। ইউবৌপে এইটিই “মে 
পোল” 117) Pole রূপ ধাবণ করিরাছে। বঙ্গদেশের 
ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা দেবতার পুজা না করিয়া কেবল আমোদ 
করা উচিত বিবেচনা করিলেন না, তাহারা শিব-পুজা 
করিয়া “চু? বা চড়ক উৎসব কবিতে লাগিলেন । 

বলা বাহুল্য এটি আমার অনুমান মাত্র, কোন এতিহাসিক 
প্রমাণ পাই নাই। ইবানেব পুবাণসকল এখন লুপ্ত। 
ইসলাম ধৰ্ম্ম প্রচলিত হইবার পর এই-সকল পুস্তক নষ্ট 
হইয়াছে, কেবল পার্সীরা অল্প করেকখাঁনি অতি ঘত্বে ও 
গোপনে বঙ্গা করিয়াছেন। মহমুদ গভনবীর বাঁভত্-কাঁলে 
হয়ত আবও পুবাণ ছিল, কেননা সেই সময়ের প্রসিদ্ধ কবি 
ফিরাদীসী তাহার শাহনাঁমাতে পুর্ব পুরাণের সংঙ্গিপ্ত 
বিবরণ দিয়াছেন। এই শাহনামায় “নৌবোজ” প্রতিষ্ঠাব কথা 
পড়িরা আমার এইকপ ধাবণা হইগ্সাছে। তবে মুদ্লচানেরা 
ভারতের সকলদেশেই বাস করিয়াছে বিস্তু চড়ক উৎসাহ 
কেবল বঙ্গদেশেই প্রচলিত, ইহাৰ কারণ কি বুকিতে 
পাবিলাম না। | 
শ্রীঅমৃতলাল শাল । 


« 


প্রবাসী--বৈশাখ, ১৬২৪ 


rd Nr wt ৮১৫ LAAN SE AA Ee EAA AAA LA CAAA সি সিসি AAA ৯৫৯৫ সত সিল সিত সপ SAN AANA ANA A A, 


পাগল 
কোথা হতে আসিয়াছে কোথা তার ঘর 
| কেহনা জানে! 
পাগল রয়েছে স্থাতি দিবস প্রহর 
আপন গানে! 
নারে লাহরে বনে গছে দে 
পেয়ালা মুঝে ভর দে’ 1 


ভি নীরা 

রর কনক-ঘারা ! 

পূর্ণিমার পুর্ণাকাশ শশীর রসে 
পীযুয পারা ! 

উর্ধে চাহি দেখি তাহে গাহে শুধু সে 
যত দে! 


ভ্রমর করিছে পান মধুর ফুলে 
ফুলের মধু! 
কলসী ভরিছে রূপে রূপের কুলে 
- কুলের বধ ! 
সম্মুখে নেহারি তাহে গাহে শুধু সে 
পেয়ালা মুঝে ভর দে! 


আকাশে বাগানে বনে আপন সুখে . 
প্র পাখীরা ডাকে! - 
যুবতীরা গাহে গান, শিশু মার বুকে 
মায়েরে ডাকে ! 
* মুগ্ধ নেত্রে শুনি তাহে-গাহে শুধু সে 
--পেয়ালা মুঝে ভর দে! 


সপুষ্প পাঁদপতলে করে সে শয়ন 

আলস ভরে! 
. নিশি-শেষে চ্যুত পুষ্প করে সে চয়ন 

বুকের পরে! 
সুরভি-পরশে মাতি গাহে শুধু সে 

_ পেয়ালা মুঝে ভর দে! 


[ এশ ভাগ, ১ম খণ্ড 





একদিন শেষবার গেয়ে গেল সে 
“ নিশা-আধারে! . 
* নগর, প্রান্তর, বন জাগি আবেশে 
ডাকিল তারে; 
টির তা রা 
প্র -পেয়ালা মুঝে ভর দে! 


শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন। 





দেশের কথা 


ময়মনসিংহের মুখপত্র “চারুমিহির” সত্যই বলিয়াছেন__ 


বাছবল, বিদ্যাবল, বুদ্ধিবল, ধনবল এবং চরিত্রবল এই পর্চবল 
সম্পদে যে জাতি যদনুবপ সমৃদ্ধ, জগতে সে ল্প্াতির গ্রতিষ্ঠা এবং 
প্রসারও তদনুরূপ। এই পঞ্চ সম্পদের কোন একটিতে হীন হইলে, 
সংসারে কেহ প্রতিপত্তি লাভ ত দুরের কথা, আত্মরক্ষা করিবারও 
অনধিকারী । জরা সভা বাজি 
আজরল্গার, আশাও করিতে পারে না। 


এখন দেখা যাক এই পঞ্চসম্পদ লাভের পথে বাঙালী 
জাতি গত এক মাসে AN কতথানি bs 
হইয়াছে। 

be বাহুবল । 

দুঃখের ও লজ্জার সহিত জানাইতে হইতেছে যে বাহুবল- 
সঞ্চয়ের কোনো বিশেষ সংবাদ আমরা পাই নাই | বাঙালী- 
পণ্টনে যোগ দিয়া দেশের যুবকেরা যে :বাছবল অঞ্জনে 
রিশেষ উৎসাহ দেখাইতেছেন তাহারও কোনো আভাস 
আমরা পাঁইতেছি না। অথচ এই পরম সুযোগ অবহেলা 
করিলে আমীঘের আর বাচিবার আশা একেবারেই থাকিবে 
না। প্রত্যেক গ্রামেই এমন অনেক নি্ন্মা, যুবক আছে 
যাহারা নিজের বা পরের খাইয়া বেকার বসিয়া বা অকাজে 


দিন কাটায়; এমন অনেক ছুঃস্থ যুবক আছে যাহারা দশ 


বিশ টাকার কেরাধীগিরির উমেদাঁর ; তাহাদের উচিত 


সৈন্তদলে ভঙ্তি হইয়া নিজেদের ও স্বজাতির ও স্বদেশের 
উপকার করা । আমরা মরা জাত বলিয়া মরিতে আমাদের 
বড় ভয়। প্লেগ, ওলাওঠা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, ক্ষয়রোগ , 
গ্রভৃতিতে ও অসহায় দুর্বল বলিয়া হিং জন্তুর মুখে আ 


১ম সংখা ] 


দেশের কথ। 


লস 
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বৎসরে বত মরে, একটা যুদ্ধে তত মারা পড়ে না। কিন্ত 

বাঙালী-পণ্টনে ভর্তি হইলে মরণের ভরই বা কোথায়? 

স্বদেশরক্ষক সেনাদল ত কেবল যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়া 

৯৯ স্বদেশ রক্ষার পাহারার নিযুক্ত থাকিবে এবং আমাদের দেশে 
এখন বাঁ আনন যুদ্ধের কোনো সম্ভাবনাই ত নাই । বাহুবলে 
হান হইলে মানুষ আত্মমর্য্যাদ। ও মাতা-কন্তা-ভগিনী-স্রীর 
সম্জান রক্ষা করিতে পাবে না। করেক সপ্তাহ হইতে “নিয়- 

শ্রেণীর হিন্দু” স্বাক্ষর কবিরা "একজন ভদ্রলোক কিরূপ 
ব্যাকুল হইয়া নিজেদের পরিবাবস্থ স্ত্রীলোকদ্দের আততায়ীর 
আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার অনাসর্থ্য জানাইয়া “চাকুনিহির” 
পত্রিকায় পত্র লিখিতেছেন তাহা পাঠ করিলে ক্রোধে লজ্জায় 
ছ:খে হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়ে । আমরা আত্মরক্ষান় 
অসবর্থ হইরা আছি বলিয়া আমর| সমগ্র জাতি জগতের 
সমাজে*“নিন্নশ্রেণীব হিন্দু” হইয়া আছি। সেই পনিক্শ্রেণীর 
হিন্দু” ভদ্রলোক সম্প্রতি সংবাদ দিরাছেন মুক্তাগাছার 
নিকটে এক মেলা দেখিতে গিয়া কয়েকটি মেরে দুৰ ত্তের 
আক্রমণে অপমানিত ও লাঞ্চিত হইয়াছে। তাহার পরে 
তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন 


৯৯ আজ কাতরকণ্ে ব্যাকুল প্রাণে সবিনষে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু আমি 
সমাজকে জিজ্ঞাসা করি, এই অশিক্ষিতা, অপরিপত-ববস্কা, অত্যাচাবিতা, 
নিস শ্রেণীর হিন্দু মেয়ে কোথায দীড়াইবে ? সমাজ তাহার জুল পর্যন্ত 
গ্রহণ করিবে না, পিতামাতা স্বামী তাহাকে একটু স্নেহ ভালবাসা দিতে 
পারিবে না। তদবন্থায় মা দি আশ্রয পাইবাব আশায, স্বেহভাল- 
বাস! পাইবার আশায় অন্ত সনাজ্রের সাদর সহানুভূতি পাইয। সেই 
নমাজের আশ্রষ গ্রহণ কৰে তবে তক্জন্ত কে দায়ী?_ চাকমিহিব। 


তাহার জন্ত দারী কাপুরুষ আমরা _যাহাদের শক্তি নাই 
অবলাকে রক্ষা করিবার অথচ অবলা'র উপর অত্যাচার 
করিবার শক্তি বিশ্ক্ষণ আছে। যে অপমান্রে জন্য আমার 
স্ত্রী কন্তা ভগিনী দাঁরী নহেন, তাহাব জন্ত তাহাদের ত্যাগ 
করার মতন কাপুকষতা ক্লীবতা আর কিছু নহে। অথচ 
আমাদের দেশেরই শিক্ষা 
শি খয্যাত্যাগেব সঙ্গে-সঙ্গে আমাদিগকে পঞ্চকন্তার নান স্মবণ করিতে 
হইবে। শীন্রকার বলিতেছেন 
অহল্যা দ্রৌপদী কুস্তী তারা মন্দোদরী তথা । 
পক্কন্তাঃ স্সৰেন্নিতাং মহাপাতকনাশনং ॥ 
ৰে ভারত সতীর জন্মভূমি, দেই ভাবতের নৰনারী, সীতা-সাবিত্রী- 
দম্রস্তীর নাম ছাড়িয়া পাঁচজন দ্বিচারিণীর নাম লইয্না শয্যাত্যাগ 
করিবে। বান্তবিক-এই পঞ্চ কন্তার নাম স্মরণ আমাদের মহাপাঁতক- 
নাশন | ইহাদের কৰা লে পড়িলে আমাদের হনে ভরসা হব--পাপী 
১২ 


তাপী ছুদ্ধতকারীকেও সেই বিপদভগ্রন অনাথশবণ নারায়ণ বণ" করেন 
না। পঞ্চ কন্তা আমাদিগকে জাশাদ্বিত করেন, তাই তাহারা ত মদের 
প্রাতংস্মরণীবা | প্রাতঃকাল উদয়ের কাল, আশার »কাল, উল 
উদ্ভম আকাক্ষার কাল,-_এই কালে ভাহাদেবই নাম নর্দণ কবি = 
যাহাব৷ মহাপাপী হইলেও আশার উদ্যমে একনিষ্ঠার সাধনা " টিং হৈব 
পাপ ক্ষষ করিয়াছিলেন। প্রথম প্রভাতে, দিনের কাৰ্য্য আরম্ত 
পূৰ্ব্বে, কর্ম্মক্ষেত্রের উন্মাদনার আগে, বাত্ঠর্পী এমন আশার বদ 
ধরিষা শষ্যাত্যাগ কবিতে পারেন, ধাহীব| মনে ভাবিতে পায়েন 
হই, পাষণ্ড হই, পদে-পদে পতিত হই, পঞ্চ কন্যার সত পতিত 'ল 
কৃপা আমর| নিশ্চষ উদ্ধাব লাভ করিবুউাহারাড “লহ 
হিন্দু '_ টুচুডা-বার্ডাবহ 

এই পঞ্চকন্তার প্রত্যেকেই স্বেচ্ছচ্ম দ্বিচারিণী ? 
অন্থুশোচনার শুদ্ধ পবিত্র হইয়াছ্ছিলেন এবং তাই ২ ভাবা 
আমাদের শ্রণীর ; কিন্তু বাহারা অনিচ্ছায় * পশুবালের 
কাছে পরাজিত হইয়া দর্মাহত, তাহারা কি আমাদের স্পৃশ্ত 
ও পরিত্যজণীয়া হইবেন? কখনই না। যতদিন সাজের 
মধ্যে এই সহজ বোধ না জন্মিবে ততদিন আমাদের ঈ-বন্থ 
ঘুচে নাই জানিতে হইবে। এই ক্রেব্য ঘুচাইবার একমাত্র 
ওষধ হইতেছে বাহুবলের সাধনা এবং বিদ্যাশিক্ষার দারা 
বুৰ্ধিকে পরিমাজ্জিত স্বচ্ছ করিয়া চিন্তাশক্তি সঞ্জীবিত ₹ কা । 

বিদ্যাবল। 

বিদ্যা ও শিক্ষা প্রচারের জন্ত সামান্য এই কক 

প্রচেষ্ট। ও প্রতিষ্ঠানের সংবাদ আমরা পাইয়াছি_ 


বাখরগঞ্জ থানার অস্তর্গত কাঁজলাকাঠী একটি বিখ্যাত ৫1ষ। 
গ্রামবাসী ভদ্রলোকদের উদ্যোগে গত ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে ইস নে 
একটি মধ্য-ইংরেজী বিদ্ভালয় স্থাপিত হইয়াছে । আশা করি দিব লট 
স্থায়ী হইবে ।--ববিশীল-হিতৈষী । 

বহনপুরেব মহাজন শ্রীযুক্ত শৈলজাকুমাব দে মহাশয় ও অন্যন্বের 
উদ্ভোগে রহনপুৰে একটি এগ্টান্স স্কুল স্থাপিত হইতেছে। ভিনট্ি 
দালান প্রস্তুত হইতেছে। হিন্দু ও মুসলমান বোর্ডিং হইবে | বহলপুক 
গঞ্জে যেসকল গাড়ী যাতাধাত কবে তাহাদিগেব নিকট চান্দ লইয 
প্রায দশ হাজীর টাকা সংগ্রহ হইযাছে। খুব অল্প খরচে বার্ড £ 
থাকা চলিবে | হিন্দুরপ্রিকা । 

বাঙ্গনিযা চট্টগ্রাম জেলার একটি প্রধান মহকুমা । ইহার পলিমাণহল 
২৪* বর্গমাইল ; অধিবাসীর সংখ্যা প্রা ২৫*** পঁচিশ হব 
এই অঞ্চলে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ তিন নাতিরই বাস। শিক্ষিত 
লোকের সংখ্যা নিতান্ত ক্ম। এজন্য গত দুই বৎসর যাব, স্থানীয় 
প্রধান-প্রধান ব্যক্তিরা মিলিযা সৈদবাড়ী গ্রামে একটি উচ কংরাজি 
স্কুল স্থাপনের আযোজন কবিযাছেন। সম্তি ক্লাস পয্যত্ড খোল 
হইযাছে। ছাত্র সংখ্য। দুই শতেব উপব। শিক্ষকদের' মধ্যে একজন 
গ্রেজায়েট, ছুইজন আগাকগ্রেজুয়েট। সংস্কৃত, পালি, পাশি, ড্রিল 
প্রভৃতি শিক্ষার জন্যও শিক্ষক নিযুক্ত হইধাছে ৷-_ল্যোতি।। 

কাশিসবাজারেব মহারাজা সার মণীন্তরচন্্র নন্দী বাহাদুরেৰ সন্ধ 
বিদ্বো।২সাহী জসিদার অতি অক্পই দেখা বাব, ঠাহার মহাঁলেশ দকতক্রহ 


হলে 


হও 


তাহার কীর্তি বিদ্বনান। Ee ফরিদপুর জেলার হাবাসপুর এাঁমের 
মধ্য ইংবাজী স্কুলটিকে উচ্চ-ইংরাজী স্থূল কবিধা দিয়াছেন। 
_বীরভূঘবাসী। 

4 “বৰিশাল *জেলর অন্তঃপাতী ভাগুরিযা গ্রামে গত ১লা মাচ্চ 
একটি উচ্চইংরাঁজী স্বুল খোলা হইযাছে। এবং একজন 1). &. 
পাশ বহুদর্শী হেড মাষ্টাব নিযুক্ত কবা হইযাছে। Class ৮1]],এ 
বহ ছাত্র দিন-দিন ভর্ি ঈছতেছে। বর্তমান বৎসর 01455 ৮11, 
এব উপবে কোন ছাত্র ভর্তি করা হইবে নী। আগামী বংদব 
৩1৭৭৭ X পযান্থ পোল! হইবে । জর দিনের মধোই 8৩৭10178 
19836 প্রস্তুত কবা হইবে। বিভিন্ন স্বান হইতে ছাত্রগণ আসি 
যাহাতে গ্বিধামত জাযগীর পাইযা পড়াশুন। করিতে পারে তজ্জন্ঠ 
বিশেষ ষত্ত করা হইবে | গরীব অথচ উপযুক্ত ছাত্রগণকে 7) অথব। 
11516 free দেওষা হইবে ।--বরিশাল-হিতৈষী । 

শৌলকের শিশুদের ইংবার্জী শিক্ষাৰ সুবিধাৰ নিনিত্ত একটি স্কুল 
স্থাপন মানুসে জনসাধাবণ বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছেন। চেষ্টাও 
বেশ চলিতেছে । শুনা যার শীত্রই নাকি স্থল খোলা হইবে। 
কাব্য শীত্র করাই ডাল ।-_বরিশাঁল-হিতৈষী । 

বীবন্ুদেব কুগুলা গ্রামেব জনীদার শ্রীযুক্ত বিজযকৃষ্ণ মুধোপাধ্যায় ও 
তাহার ভ্রাতৃগণ এবং সভ্রাতৃক প্রীবুক্ত বাধিকাপ্রনন্ন মুখোপাধ্যায় তথায 
একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য উপবুক্ত অর্থ প্রদান করিতে 
স্বীকৃত হইয়াছেন। বিগত ১২ই নাৰ্চ তারিখে উক্ত জমিদার- 
বাবুগণের আহ্বানে বীরভূষের ম্যাজিষ্ট্রেট প্রীধুক্ত গুরুনদয় দত্ত মহোদয় 
স্বহস্তে এই বিদ্ভালয-গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন। এই নুভন 
ইংরাজী স্কুলের নান হইবে “কৃপাসিন্ধু গোপেক্জচন্দর হাই স্কুল” । 

_বীবভুম-বার্তা | 

সিউড়ির নুতন স্কুল ।--বিগত ১০ই জানুষারী ভাবিখে সিউড়িতে 
একটি নূতন উচ্চ-ইংরাজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইযাছে। এই স্কুলের নুতন 
বাড়ী নির্শাণার্থ মল্লিকপুর-নিব!সী চাইবাসার সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত 
রাথালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয় অষ্টাদশ সহস্র টাকা প্রদান করিতে 
শ্বীবৃত্ত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় আরও কজন ভদ্রলোক 
বোডিংযেব ঘর ইত্যাদির নির্ম্মাণেব জন্য প্রায় দশ সহস্র [ ১৩ হাজাব__ 
বীবন্ুম-হিতৈধী ] টাকা প্রদান করিবেন ঠিক করিযাছেন। বাখাল- 
বাবুর স্বগীয পিতার নাম চিরম্মবণীয করিবার জন্য এই সুলের নাম 
হইবে “বেণীৰাধব ইনিটিটিউসন" ।--বীরতূম-বার্ত।। 

রাপালবাবু কথা-প্রসঙ্গে আখান দিয়াছেন, যদি স্কুল কলেজে 
পরিণত করিবার চেষ্টা হয় তাহা হইলে তিনি তাহার শক্তি যথা-সম্তব 
নিয্লোজিত করিতে অগ্রসর হইবেন। কুলের স্থাপনকালীন হইতেই 
ইহাকে কলেজে পবিণত করিবাৰ আকাওা সকলের অন্তবে জাগবিত 
বহিয়াছে। সং কার্যের সহায ভগবান ।__বীরকৃম-হিতৈষী | 

শুনিতেছি শীন্রই টেপা নধ্যনতরফের জনিদার দানশীল মহা 
রায় ্রবুক্ত অন্নদামোহন বায চৌধুরী বাহাছুব মহোদযের উৎসাহে তদীয় 
জমিদারীব এলাকাধীন চামট! গ্রামে একটি মধ্যইংবাজী স্কুল স্থাপিত 
হইবে। তাহার আয়োজন উদ্কোগ চলিতেছে। তুষভাণ্ডাবেব 
সুযোগ্য ম্যানেজার বাবুব চেষ্ট। ও উৎসাহে বডখাতা গ্রামে একটি মধ্য- 
ইংরাজী স্কুল- ও একটি দাতব্য-চিকিংসালয় স্থাপিত হুইবে। ইহা 
বড়ই আনন্দের বিষষ সন্দেহ নাই । দেশে চিকিৎসালয ও বিদ্যালয় 
যতই অধিক হয ততই মঙ্গল ।--রঙ্গপুর-দর্পণ। 

বিগত জানুয়ারী মাসে বহনাকপুর(বাকুডা )-নিবাসী শ্রীযুক্ত 
রামদমাল দে মভাশয় স্বগ্রামে একটি অবৈতনিক মধা ইংরাজী স্কুল 
স্থাপন করিযাচেন। স্থুল প্রতিষ্ঠাব দিন প্রত বালককে পা? পুস্তক 


৩৯ পস পি পা ৩৯৫৬ ০৯ 


প্রবাণী_ বৈশাখ, ১৩২৪. 


পিপি সি সলমন পে ত ৫৯ পেট পািপস্টিলাস্পিপাস্িপ ৩ ৯৫৯৫৬ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
বিতরণ করা হয় এবং তাহাদিগকে নিষ্টান্ন ভোজন করান হয। 
ব্যবসায়ে অর্জিত ধনেব নিখুঁত সদ্ব্যয় হইয়াছে ।-_ এডুকেশন-গেজেট । 

জমিদার শ্রীযুক্ত কিশৌরীমোহন চৌধুরী এম, এ বি, এল, মহাশয 
অকাতিরে অন্নদান কবিরা দরিদ্র বালকের সহাষতা করিতেছেন । 
_হিন্দুরগ্রিকা।) 
ডাক্তাব রায়ের মহন্ত ডাক্তার প্রফুললচন্দর রায় মহাশয় তাহার 
বৈজ্রানকলেজে কমেকটি ছাত্রকে বিনা-বেতনে পড়াইবাব সঙ্কল্প 
কবিযাচেন শুনিষ! আমব। বডই আনন্দিত হইযাছি। ঘে-সকল সচ্চরিত্ৰ, 
সপংশগ্রাত ও বুদ্ধিমান ছাত্র বি, এসসি, অথবা এম, এস সি পাশ 
কবিয়। বিজ্ঞান কবিতে ইচ্ব করেন, বাধ মহাশখ এইরূপ ছাত্রকেই , 
শিষাকপে গ্রহণ করিবেন । এ সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে “ 
ডাক্তার যায়েব সহিত পত্রবাবহার ববিতে হুইবে। 
-২৪-পরগ্রণা-বার্তীবহ । 
গৌরীপুবের দানশীল জধিদাব নাননীয শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্রকিশোর 
বাষ চৌধুবী মহোদয় নেত্রকোণা আঞ্জুমান এইচ, ই স্কুলেৰ গৃহ দিৰ্ম্মাণাৰ্থ 
২ টাক! দান করিযাছেন1-_ঢাকা-গেজেট । 


সকল স্থানের সকল লোকের এইসব সংদৃষ্টান্ত অনুসরণ 
করিয়া দেশে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা কর] ও সহায় হওয়া 
উচিত। 

গত চৈত্র মাসেব 'প্রবাসী”র সম্পাদকীয় মন্তব্যে ম্যাটি- 
কুলেশন-পরীক্ষা স্থগিত হওয়ার প্রসঙ্গে লেখা হইয়াছিল 


“অনেক বিধবা স! গয়ন। বন্ধক দিয়! ছেলের পরীগাব খরচ দিয়া 
ছিলেন। তাদের মত গরীব লোকদের কি কষ্ট 1” 


প্রবাসীর এই আন্দাজ ককাশীপুর-নিবাসী” একটি দৃষ্টাস্তে 
দ্বারা সুমর্থন করিয়াছেন । আমরা জানিয়া সুখী হইলাম থে 
প্রবাসীর ই মন্তব্য অনেক সহৃদয়কে বিচলিত করিয়াছে ।-- 

বরিশালের মোক্তার শ্রীবুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় 
মহাঁশয় “বরিশাল-হিতৈধী” পত্রের মাবফতে বিজ্ঞাপন 
করিয়াছেন -- 


“শুনিলাখ সেটি.কুলেশন পবীন্া দেওয়ার জন্য অনেক গরীব ছেলে 
আম হইতে ভিক্ষা করিয়া ও মাতার গহনা বঙ্ক দিয়া টাকা সংগ্রহ 
করিঘ। আসিযাছিল। পরীক্ষ। বন্ধ হওয়ায়, তাহাদের পুনরায় পরীক্ষা 
দিতে আসা অত্যান্ত কষ্টকর হইবেক। তাই জানাইতেছি যে ব্র-প্রকীর 
গবীব হিন্দু ৫টি ছেলেকে আগামী মেটি.কুলেশন পরীঙ্গার সময় আমার 
বাসায় স্থান দিতে সম্মত আছি, তাহাদের খোরাকী ও পরীক্ষাকীলীন 
জলপাবার ইত্যাদি ব্যয আমি দিব। নিজ নিজ শ্বুলের হেড-সাষ্টারের 
সার্টফিকেট সহ পরীক্ষাৰ অন্ততঃ ১* দিন পুর্বে আমাকে জানাইতে 
হইবেক। গ্রসকল ছেলে ইচ্ছা করিলে পরীক্ষাব অস্ততঃ ৩৪ দিন 
পূর্ব হইতেই আমার বাসায় থাকিতে পারিবে । _বরিশাল-হিতৈষী । 

যেসকল গরীব উপায়হীন ছাত্র পুনরায় ম্যার্টিকুলেশন পরীক্ষার 
ব্যয সংগ্রহ করিতে অপারগ, তাহাদের জন্য আগামী ২৫শে মাচ্চ হইতে 
মেটিকুলেশন পরীক্ষার শেষ দিবস পান্ত বাসাখরচ ও সুলে জল- 
খাবার বন্পেবন্ত করা হইয়াছে। ছাত্রগণ * স্ব স্ব হেড্ছাষ্টারের 
সার্টবিকেটু লই্যা ববিশালে আদিলে তাহাদিগকে সাহা ৰ 


১ম সংখা। ] 


হইবেক। এই সর্শে ব্ৰজমোহন বিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত জগদীশ মুখোপাধ্যায় 
ও উকিল বাবু শরৎচন্র গুহ ও বাবু বরদাকাস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি 
বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন। _কাঁশীপুরনিবাদী। 


ইহাদের এই সহৃদয়তার দৃষ্ান্তে পরীক্ষার প্রত্যেক 
কেন্দ্রে এইরূপ ব্যবস্থা হইবে আশা করি ; এইরূপ কর্ম্মের 
দ্বারা দেশে সমপ্রাণতা বিস্তৃত হয়; এইসব লোকই দেশের 
মূলধন ও গোৌরব। 
স্ত্রী ও পুরুষ লইয়া সমাঁজ। কেবলমাত্র পুরুষের 
উন্নতি হইলেই সমাজের উন্নতি হয না। মহামান্য বড়লাট. 
বাঁহাঁদুর লর্ড চেমম্‌ফোর্ড বলিয়াছেন-_“ভারতবর্ষে পুরুষ ও 
স্ত্রীর শিক্ষার অসমতার জন্য তাহাদের মধ্যে বে ব্যবধান ও 
অনৈক্য বাড়িয়া যাইতেছে তাহা দেখিয়া আমি ভীত 
হইয়াছি; স্ত্রীলোকেরা শিক্ষায় বিদ্যায় পুরুষদের পশ্চাতে 
পড়িয়া থাকিলে দেশের কখনো! উন্নতি হইতে পারে না।» 
এই কথা অতি খাঁটি। সমাজ-অঙ্গের এক অবয়ব সবল ও 
. অন্ত অবয়ব পঙ্গু হইরা থাকিলে গার্হস্থা সানাজিক রাষ্ট্রীয় 
কোনো ক্ষেত্রেই অগ্রসর হওয়া চলে না, স্থথ শাস্তি পাওয়া 
যায় না। ইহা হৃদরঙ্গম করিয়াই নবীন রুষ-গণতন্ত স্ত্রী 
পুরুষনির্র্িশেষে সকল লোকের সমান অধিকার স্বীকার 
ছেন এবং স্রীলোকেরা যোগ্য হইলে মন্ত্রী 'ও' দেশ- 
বরের পদ পর্যন্ত পাইবাব অধিকারিণী হইবেন। 
মিটি স্ত্রীলোকদিগকে রা্রপরিচালনে পুরুষদের সমকক্ষ 
অধিকার দিবাব ব্যবস্থা হইতেছে । কেবল আমরাই কি 
জগতে এত বড় মূর্খ বে এই সোজা কথাটা কিছুতেই 
বুঝিব না? বা আমরাই কি জগতের বিজ্ঞতন জাতি বে, 
সকলজাঁতি বে-কাজ করিতেছে তাহা তাহারদেব ভুল 
বুঝিয়া আমবা কিছুতেই সে পথ মাড়াইব না? 
এ মাসে স্ত্রীশিক্ষার প্রসাব সম্বন্ধে মাত্র ছুটি অতি সামান্ত 
সংবাদ আমরা পাইয়াছি।- 
“্বীরভূম-হিতৈষী” সংবাদ দিয়াছেন সিউড়ী বালিকা- 
বিদ্যালয়ের নবগৃহ-নিম্দাণেব আয়োজন হইতেছে। আব 
“এডুকেশন-গেজেট” সংবাদ দিয়াছেন - 


এবার বর্ধমান বিজ্রয়-চতুল্পাঠীর অধ্যাপক পণ্ডিত মহেশচন্্র 
ভট্টাচার্যের ১৪ বৎসর-বষন্ষা বিবাহিতা কম্তা ব্যাকরণের মধ্য পয়ীক্ষা 
দিয়াছেন। 

"আমাদের দেশের শিক্ষা-বিস্তারের প্রধান দুই অনস্তবায় 


দেশের লোঁকেব দারিদ্রা '9 শিক্ষাদানের বাবস্থাব বায়- 


% 


দেশের কথা 
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* বঙ্গদেশে 
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বহুলতা | এই শিক্ষা-সমস্তার সমাধানের উপার আনে!চন" 
করিয়া “স্ুরাজ’” বলিতেছেন__ 

দেশে দিন দিন বিদ্যালয়ে সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে এরর ছাত্র-সংগ' ও 
ক্রমশঃ বাডিতেছে। কিন্তু এই-সমুদষ বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে যে শি '*]ুফ 
ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে, তাহাঁও লক্ষ্যে বিবষ | 

অনেক দরিদ্র ছাত্র ছাত্রাবস্থ। হইতেই সু্থেপার্ডন করিয। পা *ন 
করিতে চান, কিন্ত কিকপে অর্থোপার্জন করা সম্ভবপর ? এই ঠিএ চি 
বাঙ্গালা দেশে কেবলমাত্র “প্রাইভেট টিউশনি" বঙ্গীয় দগিদ্র ছাদ? 
প্রধান অবলম্বন । কিন্ত সেই প্রাইভেট টিউশনিই বাঁ কয়ট| ''£হ 
যায? ,. 

আনেরিকায় আম্ছদেব ছেলেরা বান, নিজেরাই লিখি চন 
সেখানে ভাহাবা অনেকেই চাকুরী করিধা *অর্ধোপার্জন কেন 
কেহবা হোটেলে ওষেটার, কেহব! সংখঘাদপত্রবঅফিসে দিম্নকর্তুার 
আচ্ছা জিজ্ঞানা কবি, আমাদের দেশে ইহা কি সম্ভব নয়? আঃ লব 
দেশেও অনেক কর্ম্ম আছে যাহা ছাত্রগণ অনাধামেই করিতৈ পাবেন 
অথচ তাহাতে তাহাদের পডাশুনার ও সম্মানের কিছুমাত্র হন 
হইবে ন। | .... 

প্রথমতঃ সংবাদপত্রপরিচ।লকগণ ও সম্পাদকগণ যদি ছাত্রগণক 
ভাহাদিগেৰ সহকাবীবূপে নিযুক্ত করেন তবে হন্দর হয়। “প্রঘব ডান 
হইতে আরম্ভ করিয়া নহকারী-সম্গাদকের কাধ্য পর্যন্তও ইহাদদিশের 
দ্বারা চলিতে পাবে। ছাত্রগণ খুব অল্পবেতনে কাৰ্য্য করিতে পান । 
দ্বিতীয়তঃ পুস্তকের দোকান। বর্তমানে অনেক শিক্ষিত লোক পুষ্কের 
দোকান করিযাছেন, তাঁহারা ছাত্রদিগের অবস্থা বুঝেন, সুততবাং অ "হক 
অনুযায়ী তাহারা ছাত্রদিগকে নিযুক্ত কৰিতে পারেন । সকানে ও 
বিকালে ই'হাদিগেব দ্বারা সুচার'কপে কার্য সঙ্গাধা হইতে পারে । অঞ্ছ 
বেতনও খুব কম হইবে। তৃতীযতঃ কলিকাঁত।র আফিসসমূহ । যে 
সমুদয় মার্চেন্ট আফিসে ব অন্ত কোন আফিসে কেরাণীগিবি ব অহ 
কোন প্রকার কাধ ছাত্রদিপেব দ্বাবা সম্ভব, সে-সমুদষ স্থানে ছাত্রপ্গুক 
নিযুক্ত করিতে হইবে । এ-দমুদয ছাড়া ছাত্রগণকে দৌক,নে 
291657)21 করা যাইতে পাবে। তাঁহারা অবনর-মত 0০7,159 9 
করিতে পারেন। 

এইভাবে কার্য করিলে যিনি নিযুক্ত করেন তাহ|বও জণ্ড, 
আর ছাত্রগণেরও লাত। আর ছীত্রদিগের বিশেষ লাভ তাঁহারা দম 
জীবনেই 11:01)118 প্রাপ্ত হন | সুতরাং পরন্রীবনে লীবিকান্ছেলের 
জন্য কট পাইতে হয ন।। 


বঙ্গদেশ কৃষিপ্রধান । শিল্পবাণিজ্য শিলার সঙ্গে লে 
কৃষিবিদ্যার উন্নতি ও প্রচার সর্বাগ্রে দবকাব। এ অস্বান্ধে 
“চারুমিহির” কয়েকটি কাজের কথা বলিয়াছেন 


এ দেশের কুষককুল একে দরিদ্র, তদুপরি অশিক্ষিত | উন্নত গ্রৎ 
অবলম্বন করিধাঁ পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশের কৃষকেরা ক্চিনাদ 
অত্যধিক লাভবান হইতেছে, তাহার কোন কথা এ দেশের অশিক্ষিত 
কৃষকের! কিছুমাত্র জানে না। অল্প ব্যয কবিষাও কি-প্রকারে ২ 
শস্তেব পরিমাণ প্রা দ্বিগুণ করিতে পারা যায়, তাঁহী এ দেশের 
কৃষকেবা স্বচক্ষে ন! দেখিলে বিখবাসও করিতে পারিবে না। বিশদ 
গবর্মেট-পরিচালিত আদর্শ কৃবিন্দেত্রের সংখা অতি 
সামান্ত-পূর্ব্ববঙ্্ে মাত্র ঢাকা মণিপুরায একটি আদর্শ স্বেত্র লালে । 
পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ স্থানের ভূমির অবস্থা, ঢাকা মণিপুবার লক? 


নহে ' শম প্রণাণিতে মণিপুৰৰ বৃবিকীষা পৰিচাজিত ইউ হলে 


৯২ 


শন ৬ শর $+ 





রশ কপি ক কিস TN ANAI MN EA EISNER 
দেখিমা মধুপুর ও ভ1ওযাঁলেব জঙ্গলাকীণ উঠ ভূমির কোন কোন 
স্বানের বৃষকের! কঘকিৎ উপকৃত হইতে পারে। আমাদের অনুরোধ 
এই যে, এ দেশের যে ৭৯ জন তুন৷ধিকারী প্রযোজনীয় অর্থবায় 
করিতে সক্ষন্ত্িহার। স্ব স্ব অধিকারে অন্ততঃ একট আদর্শ কৃষিক্ষেত্র 
সইর প্রাতষ্ঠিত করিযা, প্রজানগলীকে উন্নত প্রশালীব কৃষির সধলতার 
সমান্‌ পরিচয প্রদান ককুন। গবণমেন্ট নিকটও আদাদের নিবেদন 
এই যে, প্রতি জেলার সদদ্থে, এবং প্রতি মহকুমাঘ সম্বৰ এক-একটি 
আদশ কুমিক্ষেত্র সরকারী বাষে প্রতিষ্ঠিত ও স্থপরিচ।লিত ককন। 


ক্কৃবিপ্রধান দেশে কবকিগকে জমিদার মহাজন প্রভৃতির 
'অভাচাব হইতে বক্ষ করিয়া তাহাদিগেব অন্ঞতা ও ভীকতা 
দূর করা দেশবানীব বর্তবা। এই উদ্দেস্তে কিছু কিছু 
প্রচেষ্টার মাতাস পাইয়া আমর! আনন্দিত হইয়াছি। তাহাব 


মধ্যে পরুষক-সন্মিলনী” প্রধান ।-_ 

বিগত খেঁক্রযারী মাসেৰ ১৭ই তাবিপে নাটোবেব মৌলবী মহম্মদ 
এরশাদ আলি খ! দ্রবীদান মহোদযের বাটাতে নাচোর-কৃষকসম্টিলনীর 
দশম বাধিক অধিবেশন মহাসথ।বে।ছেব সহিত নির্ধবাহিত হট্য়! 
গিযাচে। এতছুপলদ্দে সেখানে সেদিন আয ভিন সহন্র লোকের 
সমাগৰ হইথাছিল। মাননীয় মিঃ এম, আশরফ আলি সাহেব সব্ব- 
সন্মতি-ভ্রনে সভাপতিব পদে বৃত হইয়াছিলেন। এই নভাধ নিয়লিণিত 
প্রস্তাব কষটি গৃভীত হটব|ছে। 

১। জঙ্গিদারী স্বত্বেব কর স্থিরভাবে চলিতেছে ও চিরকাল 
চলিবে । কৃষি স্বত্বের কর অনন্তকাল ও অনস্ত পরিমাণ গযান্ত বৃদ্ধি 
হইতে চলিযাছে। এই বৃদ্ধি কত বাল ও কত পরিমাণ পথ্যস্ত হইতে 
পারিবে তাহাব চরম সীমা নির্দিষ্ট করিবার জন্য রাজ-নরকারে প্রার্থনা 
করা হউক। 

- ২। বৃষক ভাহ।র ভূমিতে পুদ্ধর্িণী পনন কবিতে, ইমারত স্থাপন 
করিতে, ও ভূমির বৃন্দাদি কর্তন আদি করিতে পারিবার ক্ষমতা-যুক্তে 
আপন ভূমি চিরকাল খবিদ-বিক্রয বন্দিযা আসিতেছে। সম্প্রতি এ 
খরিদ-বিক্রযে বাধা পাইতেছে। এ বাধ। খণ্ডাইবার, খরিদ! জোতে নাম- 
জারিতে প্রত্যেক জোত বা জনার আফিস-খনচা উদ্দেখে একচিমত্র 
টাক। জমিদারের পাওন। বলিয! নিদ্দিষ্ট হইবান ও এ টাক! গবরমেটের 
যোগে জমিদারপক্ষের নিকটে পৌছ। মাত্র খরিদ! ছোতে জমাতে খরিদ- 
দানের নামজারি গণা হইবার আইন করণ জন্ত রাজ-সরকারে প্রার্থনা 
কর! হউক । 

৩। জমিদার খাজানা গ্রহণ ন। করিলে যে প্রদম তারিপে প্রজা 
বাকী খান্্রানা আদালতে আবানত করিবার অধিকার পাইাছে 
জনিদারীও ঠিক সেই তারিণেই এ খ।জানার জন্য আদালতে নালিশ 
করিবার অধিকার পাইযাছে। জমিদারের এই নালিশের পূব্বে প্রজা 
তাহার খাদ্রানা আাঘানত বরিভে বা আদানত কবিয।! তাহার নোটিশ 
জমিদারের প্রতি জাবি কলি! উঠিতে পারে না। এই নোটিশ জাবি 
করিতে না পারিবার হেতুবাদে প্রজাকে থেসারার দাধীক হইতে হয়। 
আদালতে খাজনা আঁমানভেব উদ্দে্ বিষণ হয়। অতএব 
স্রমিদারেন নালিশে পূর্বের প্রঙ্গা শাজানা আদালতে আমানত কবিরা 
যাহাতে অনায়াসে খগিদারের প্রতি নোটিশ জারি করিতে পাৰিঘ! উঠে 
প্রজাকে এমত উপযুক্ত সময় দিবার. ব্যবস্থা আইনে হওয।র জন্তু রাজ 
দরবারে প্রার্থন| কর! হউক। 

৪1 জমিদার কোন আবওয়াব এহণ করেন কিন! গধনষেঈ 
পক্ষ হইতে গোপনে তাঁহার আনুনক্ধান হুইরান ও £কান প্রকার 


পরবাসী বৈশাখ, ১৩২৪ 


১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
আৱাৰ গ্রহণ কনিবার ব্যয় পান হলে তাহার মি পাতি 
হইবার বাবস্ব!করণ জন্য রাজসরকারে প্রার্থন! কর! হউক । 

৫। কৃষিস্বহ্ের জমার টাকা-প্রতি আধ আনা পথকর ধাবা আছে। 
কেহ ভাহার অতিরিক্ত পথকর গ্রহণ করিলে তাহাতে অপরাধ হইবার 
ও এ অপরাধেষ শাস্তির বিধান হইবার জন্য রাজসরকারে প্রার্থনা করা 
হউক । 4 

৬] রহ্নী পড়েন দেনার টাক! আমামী আদালতে আমানত 
করিতে পারিবার অধিকার পাইযাডে। সাধারণ গভে বাকী টাকাও 
পতিক আদালতে আমানুত করিতে পারিবার অধিকার প্রাপ্ত হইতে 
পারে একপ আইন করণ জন্ত রাঞসরকারে প্রার্থনা॥কর! হউক । 

৭। পঞ্চাবস্তি নভার ঘাত শ্রামে গ্রামে আদালত ও যৌজদারা 
নোকদ্দসার বিচার হইবার পঙ্দে আইন করণ ডন রাজসরকারে 
প্রার্থনা করা হউক । 

৮। মহাজনগণ কৃষকের নিকট হইতে অত্যধিক হারে হুদ এহণ 
করিতেছেন। সুদের বাকী, আসলের টাকার চেযে অধিক হইতে 
না পারিনাব পক্ষে ডীনডুলট আইন জানি হউক। 

৯» 1 সব্বত্র নিগ্শিক্ষাব বিস্তার করণ জন্য গব্ণদেন্টে প্রার্থনা হউক । 

১*। জলাভাব নিবাৰণ জন্য ডিছ্াক্ট বেডের হাতে যে-সমুদঘ 
টাকা থাকে কনটিবিউশান না লইঘ1 খ্র-সমুদয টাকা দ্বার! জলাভাব 
স্থানে পুক্রিণী আদি দেওবাব ভন্য ডিঃ বোন্ডকে গননা! দেওযা 
হউক। -সপাবনা-বগুডা-হিতৈষী , প্রস্তুতি । 


এই ক্ষেত্রে প্রজাদেব সঙ্গে জমিদারের সহবোগিতা 
দেখিয়া আমরা আনন্দিত 'ও আশান্িত হইয়াছি। 


বুদ্ধিবল। 
বুদ্ধিবলে বাঙাণী বৈজ্ঞানিকগণ নব নব তত্ত্ব শা 


কৰিতে ব্রতী হইয়াছেন। সম্প্রতি আমরা একটি কাজে 
উদ্ভাবনার সংবাদ পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি।__ 


্রীযুত নগেন্দরচন্ নাগ আগ্রা কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক । তিনি 
ন প্রতি বিজ্ঞন।গায়ে ব্যবহৃত পেন্সিল তৈয।ন নরিষ।ছেন। এই পেশ্সিল 
কাচের দ্রবোৰ উপর লিপিবাব জন্ত বিজ্ান।গারে বানঙ্গত ভঘ। কেবল 
জর্দগনীতে ইহা নিপ্রিত হইত , কিছ্ত যুদ্ধ আরম্ভ হওযাতে উহার সমদানি 
বন্ধ হইযাছে | অধ্যাপক নাগ উহার অভাব দুর করিবার ভ দ্য সঙ্গ 
করেন। ডাহাব সঙ্কল্প সিদ্ধ হইখাছে। ভিনি দেশী ড্রবা হইতে রঙ্গ 
তৈয়াৰ কনিযা এরং আগ্রার কাঠ হইতে এ পেন্সিল তৈয়ার করিয়া 
ইংলণ্ডের বিজ্ঞান/গার-সমূহে পাঁঠাইয়াছিলেন। তাহার! পরাদ্দ। করিয়া 
বলিযাছেন, "জশ্বন পেশ্সিল অপেক্ষা উহ! উত্রষ্ট হইয়।ছে। ভাহারা 
ভারতবর্ধ হইতে উহ্‌! ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছেন।" অধ্যাপক নাগ 
আগ্ৰাৰ এক কোম্পানীর হস্তে ই পেন্সিল নিশ্মীণের ভার অপণ 
কন্রিয/ছেন।-_ মোহাম্মদী । বনিশীল-হিভৈনী। সম্মিলন । এডুকেশন 
গেজেট । ইতাদি। 


সত এ ৬ ৫৭ 


ধনবল। 
শিল্প ও বাণিজ্য বিস্তারিত ন। হইলে দেশেব ধনবল বৃদ্ধি 
হয় ন।। এইক্ষেতজে ভাবতবঘ অত্যন্ত পৰ্চীে পড়িয়া 
আছে , ভাবত্তের মধো বঙ্গদেশ আবাব সকলের পশ্চাতে 


১ম সংখা ] 


পড়িয়াছে। পরম-উদ্যোগী জশ্মানদের শিল্প আমদানি বন্ধ 
হইয়াছে; সেই স্থুবোগে আমবা ঘর সামলাইয়া লইতে 
পাঁরিতেছি না, জাপান আসিয়া আমাদের বাজার দখল 
করিয়া বসিতেছে। ধনবল বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ছুই-একটি আশার 


প্রেরন সি নিত হইয়াছি ৷ 

লক্ষী ষ্রীগাব।-স্ুপ্রসিদ্ধ ব্যবসাধী স্বর্গী অপর্ণাচরণ চৌধুবীব্‌ 
ম্যানেজার শ্রীযুক্ত যোগেন্পলাল চৌধুরী ও ধুকংযের স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত 
নব্চন্দ্র কেবাণী চট্টগ্রান ও আকিযাবের মধ্যেপ্তাহাদেব "লক্ষী" নানক 
ষ্রীমার পরিচালন আবন্ত করিবাছেন | গবর্ণমেন্টেব মেইল ও টেলি- 
শ্রাফিক ষ্টোম“ এর স্টামারে নীত হইতেছে 1_ভ্যেতি। * 4 

কাগজ প্রস্ততে উৎসাহ । বঙ্গপুরেব কাগজীপাডার লোকদিগকে 
কাগজ প্রস্তুত করিবাব জগ্ক গবর্ণবেট উৎসাহিত করিষাঁছেন। উহা 
সত্য হইলে আনন্দের বিষষ সন্দেহ নাই। এইবপে দেশীয় পুরাতন 
শিল্পের উন্নতিব প্রতি সদীশয় গবর্ণমে ট দৃষ্টি করিলে দেশের অভাব 
অনেক পবিমাণে লাঘব হইতে পারে। -বঙ্গপুর-দপণ | 


চরিত্রবল। 
আমাদের দ্রেশেব লোক এককালে চরিব্রবলে বলিষ্ঠ 
ছিলেন। আমাদের আদর্শ__দধীচি, বিনি স্বদেশ ও স্বজাতির 
রক্ষাব জন্য আম্মদান করিয়াছিলেন, ধাহাব অস্থিতে বজ 
গঠিত হইয়াছিল; ভীষ্ম, যিনি চিরকুমার থাঁকিরা রাজ্য 
প্রত্যাখান করিয়াছিলেন ; অঙ্জুন, যিনি উর্কশীকে অবহেলা 
করিয়াছিলেন ; আর বাংলাদেশের বাঙালী মেয়ে বেহুলা 
চিন্তা | ব্ৰঙ্গচৰ্য্য আর সংবম আমাদেব দেশেব পরম 
সাধনার বস্তু । কিন্ত সেদেশের এখন কী ছুর্দশ! হইয়াছে! 
নালদহ বারেব প্রাচীন ও প্রবীণ উকিল ভোলাহাট-নিবাসী বাবু 
গোপালচন্দ্র দাস মহাশয় ৬২ বংসর ব্যক্ক জনৈক প্রোচ লোকেব সহিত 
স্বীয় দৌহিত্র-বন্ডা ৬ নাস বযস্ব। বালিক্যব বিবাহ দিয়া চক্ষু সার্থক 
করিয়াছেন। বৃদ্ধের বুদ্ধির বাহাছুবী বলিতে হইবে আর কি? 
-মালদইসমাচার। গোঁড়দূত ৷ 
এই সংবাদটি পড়িয়া দেশের শিশ্ষিত্ত লোকের বুদ্ধি 
বিবেচনা ও প্রবৃত্তি দেখিয়া আমরা! স্তম্ভিত হইয়াছি। 


“মোহান্মদী” সংবাদ দিয়াছেন 
শ্রীহট রায়নগর-নিবাসী মুনশী মোহাণ্মদ্র ছইদ নীহেবের নিকট 
সনাতন ইন্লান ধর্মের মাহাঙ্ঘ্য শ্রবণ কবিষা তাহার প্রতিবেশী সন্বংশ- 
জাত কাযস্থ-সন্তান ২০ বৎসর বক্ষ শিদ্দিত যুবক পবিত্রনাথ দে গত 
পিংশে মণ মোতাবেক » ফেব্রুয়ারী রবিবার দিবাগত রাত্রে এসার 
নামাজের জম তের পর প্রীহট বড সছজিদের ইমাগ সৌলবী মুর 
মোহাম্মদ সাহেবেব নিকট স্বেচ্ছায় পবিত্র এসলাম ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন । 
তাহার এসলামী নাম মোহাম্মদ দিরাজউদ্দিন রাখা হইয়াছে ৷ 
স্বীয় ধর্ম্মেব অপূর্ণতা দেখিয়া অপর কোনো ধন্মের 


মাহাত্মঘ্যে আকৃষ্ট হইয়া কেহ সেই ধর্ম স্বীকার করিলে 
তিনি প্রশংসার যোগাঁ ; কিন্তবিনি বন্মান্তব অবলম্বন করেন 





দেশের কথা 
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৯৩, 


তিনি স্বধর্মের সমস্ত তত্ব বিচার করিয়া না এ 
বাহার জন্য ধন্মীন্তর গ্রহণ তাহা স্বধর্ম্মে পাওয়া যায় কিন 
তাহা না দেখিয়া বদি স্বধৰ্ম্ম ত্যাগ করেন তবে তকে “কি 
বলা যায় না) অধিকন্ত বদি কোনো স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেঠে বত 
স্বধৰ্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম কনর তবে হত সে 
অভাজন । এই বিংশতিবর্ধীয় শিক্ষিত’ যুবক এ তিন *ন 
কোন্টির অন্তর্গত ঠিক জানি না। এই একটি যুবক 7 
কিসেব অভাবে হিন্দুঘমাজ ও হিন্দুধর্ম হইতে বাঁছিরে ১ - 
গেল তাহা সমাজ *ও ধৰ্ম্মের ব্যবস্থাকত্ীরা ভাবিয়া চি 
অমুসন্ধান করিয়া দেখিবেন। হিন্দুসমাজে কেন এই ভ * 
ধরিয়াছে তাহা স্থির করিয়া প্রতিকার করা শীঘ্র, উদ 


ভিগারিণীর সাধুত! । একদিন রাত্রে অত্র কালেক্টরীব * ৮ 
দাবীর বার্ক ঘাটে হাতদুখ ধুইযা বাসায বাইবাব সময পকেট ৫8: 
ব্যাগসহ একশত টাকার ১ খানি, ১০ টাকার ১ খালি ও পাচ ₹ ৭ 
১ খানি নোট, ১টি টাকা ও কয়েকটি পযস। ধ ঘাটে ফেলিয' - 
বাসাধ গিষাই জানিতে পাবেন বে তাহার ব্যাগ হারাইয়াছে। 
জানিতে পারেন যে একটি স্ত্রীলোক অনরকি।র কযেকটি দে * :ন 
বলিষ। গিয়াছে, আমি একটা জিনিব পাইয়াছি। তিনি বপন ৩ «= 
ব্যাগে কি আছে বলিতে পারিলেন, তখনই মেষেটি ই বাগ * 59 
কবিযা দিল। তাহাকে ৫টি টাকা পুবন্ধাব দিতে চাহিলে নে কু্-- 
“তোম।র টাকা তোমাবে দিলাম, আমি টাকা লইব কেন ?'- শো 
অতি কষ্টে তাহাকে পাঁচটি টাক! দেওয়া হয। জমিদার প্রসঃ বু 
বাড়ীতে যখন আশ্রয় লইযাছিল দেখানে নাকি একদিন এক *ম'লে 
বাধা একটি সোনার আংটি পুকুরের ঘাটে পাইযা যাহার আংটি ত ত হব 
এ ভাবে যেরত দিয়াহিল। এই মেয়েটির মাম নির্শল। তাহ, ক 
কুমিল্লায় । এখানে আসিয়া সে প্রথমতঃ জমিদার শ্রীবুক্ত প্রসঃ ন'হণ 
বাড়ীতে আশুষ লয় | কিন্ত মেয়েটিকে পতিতা জানিয়া এ নাচ? 
লোকের। তাহাকে তাড়।ইধ| দেঘ। নান! জীধগ। বুরিযা সহ 
অন্দরকিল্লায় এক মুসলমান খলিফাব বাড়ীতে আছে। সে অক 
কাঙ্গাল। দশ বান আনা পযলা জুটে নাই বলিযা ছেঁড়া কাপড় ‘“বিয 
আছে। অথচ ১২৬টি টাকা হাতে পাইয়াও পরের দ্রব্য বলিয়া = হত 
তাহার লোভ জন্মে নাই ।- জ্যোতি । 


এই পতিতা মেরেটিৰ চরিত্রবল দেখিয়া মনে ড্র, এ 
সহজে সমান ত্যাগ কবে নাই ; ইহার পাঁতিত্যের পণ্ঠা:তে 
সমাজের অনেক অত্যাচার-কলম্ক আছে বোধ হয়। 

দেশের অন্তান্ত কথা । 

প্রত্যেক জেলার কাগজেই ইতিমধ্যে গলাউঠা বদ 
প্লেগ প্রভৃতি মহ।দারী 'ও পশুপীড়ার সংবাদ আছে. কর্রত্রই 
দুর্ভিক্ষ ও জলকষ্টের আভাস এরই নধ্যে পাওয়া যাইতোছ, 
শিক্ষা ও স্বাস্থ্যাকে বড়লাট বাহাছুর লর্ড চেম্স্ফোর্ড যঃ 
জাতিব কং থব বলিয়াছেন। সেই কষ্টিপাথব্‌ অত দে 
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দেশের সভাভ। নিতান্ত মেকি বলিয়াই প্রতিপন্ন ভইবে। 
গভচে্টি যুদ্ধের বায় নির্নাহেব জন্ত ১৫* কোটি টাকা খণ 
করিতেছেন এই খণ শোধ করিতে ত্রিশ বংন্ব লাগিবে; 
সুতবাং গভমেন্ট যে শিক্ষাবিস্তার ও স্বাস্থ্যবক্ষাব জন্য বেশী 
কিছু করিতে পাঁবিবেন-্তাহা মনে হয় না। সুতবাং সকল 
বিষয়ে আমাদিগকে স্বাবলম্বী হইতে হইবে। পুর্বে দেশের 
ধনী লোকেবা গ্রামে গ্রামে পু্রিণী কূপ বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা 
কবিতেন, অগ্নমত্র সদাত্রত খুলিতেন , এখন তাহাদের লক্ষা 
বিদ্যালয় ৪ হাসপ্যৃতাল প্রতিষ্ঠায় পড়িয়াছে।--এ প্রচেষ্টা 
সাধু বটে, কিন্তু অপর দ্চিকটা উপেক্ষিত হওয়াতে দেশে 
অন্নক্ট জলকষ্ট হইয়াছে ও তাহার ফলে পীড়া বৃদ্ধি 
হইতেছে । এরূপ অবস্থায় নিন্নের সংবাদ গুলি পাইনা আদব! 


অতান্ আনন্দিত হইয়াছি।_ 

চাটমোহর, হরিপুব গ্রামের প্রযুক্ত গঙ্গা প্রসাদ ও শিব প্রসাদ ভট্টচাধ্য 
ভ্রাহৃত্বয় তাহাদের স্বগ্রাদে একটি পুফরিঠব পদ্বোদ্ধার করিবার বন্দোবস্ত 
কনিয়ােন । সম্থবাজ। 

কাণি অন।প।এদ -কাধি নহরের উপর ননোহরচক-নিব।সী গ্রধুক্ত 
বজেন্ন'রায়ণ কল! ও তর্দীয ত্রাতাগণ একখও তুমি ক্রয় করিথ! 
তদুপরি অনেক টাকা বাযে অনাদাশ্রদের দ্বিতল অন্টালিক। নির্মাণ 
করাইঘ| দিযাচ্ধেন। এগানে অনাপ আাডুরগণ আশ্রধ লাভ করিবে । 
মাশ্রমেব কাঘা-নিব্নাহার্দণ উঠাব! সন্দববনের বংশনগৰ নামক লাটে 
ভাহাদ্রে ৬৭৫ বিখা জর্দী জাশ্রমকে দান করিয়াছেন। দাতৃবর্গের 
এই মদন অত্যন্ত প্রশংদনীধ | এন্ত আদব! তাহাদিগকে সধ্বাস্তঃ- 
করণে ধন্যবাদ দিতেছি ।--নীহার। 

“বৰ্ধমান-সঞ্জীবনী”তে এই সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে - 

গত ১ল৷ ফেব্রুয়ারি কলিকাতায় “বেঙ্গলী” কার্য্যালয়ে বঙ্গবানী 
নাঘক, বহমতা, বালী, গৃহস্থ প্রভৃতি কতকগুলি বাঙ্গালা ভাষান 
পরিচালিত পত্রিকার ন সাদবগণের এক বৈঠক হইযাছিল। এ 
সভা স্থিরীকৃত হয যে ভারতে ব্বাযন্তশ।সনের প্রস্তাবটি সকলের 
সমক্ষে রাখিতে হইবে এনং এ মন্বঙ্ধে লেকশিগার জন্য ও 
লোকের মত গঠিত করিবার অন্ত বাঙ্গালা সংবাদপত্রে এই স্ায়ত্ত- 
শ।মনেন কণ! লইয। ক্রমাগত আলোচনা করিতে হইবে । জাতীয় 
মহালনিতির গত অধিবেশনে ভারতবানী কি চান তাহা একটি 
প্রস্তাবের অস্তহু ক্র হউথা প্রবাশিত হইয়াছে এবং কাল-বিলম্ব না 
করিয়া দে-নকল সংস্ব।ব্র সাধন করিবার জন্য গভর্ণমেন্টকে অনুরোধ 
কন! হইতেছে, নেঞ্লি জাতীয় নহাসদিতির ও মনলেম-লীগের 
প্রতিনিধিগণ মিলিত হৃইযা বিবেচনা! কবিয়াছেন। জাতীয় মহা- 
সমিতি ও ঘসলেন লীগ উভয়েরই লতে এই সংস্থার সাযন্ত্রণাসনের 
দিকে অগ্রসর হইবার পক্ষে একান্ত আবগ্যক। 

দেশের "প্রত্যেক কাগজেব কর্তব্য প্রত্যেক সংখ্যায় 


কোমরূল ব৷ স্ববাজ সম্বন্ধে লিখিয়া দেশে লোৌকমত গঠন 
করা, সকলের স্বরাদ প্রাপ্তির ইচ্ছা প্রবল করা, এবং 
গভণমেণ্টকে নুবাইয়! দেওয়া যে স্ববাজ সপেন্মা। অন্ন 


প্রবাসী__-বৈশাখ, ১৩২৪ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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কোণো রাষ্ট্রীয় অধিকাবই দেশের মনঃপূত হইবে না) 
স্বরাদ ভিন্ন দেশের দুঃখদুর্গতি ঘুচিবার নর, দেশের 
গভর্ণনেণ্ট সুশৃঙ্খল ও লোকমান্ত হইবাব নয়। আমরা 
আশা করি সমস্ত সংবাদপত্র স্বদেশী ও স্ববাজ প্রতিষ্ঠার ব্রত ২ 
লইয়া নিরন্তব চেষ্টা করিবেন। স্বরাজ পাইবার পক্ষে 
আদাদেব কি কি যুক্তি আছে ও বিদেশী স্বার্থপর লোকেরা 
কি কি যুক্তিতে আমাদিগকে অনুপযুক্ত মনে ববে ও 
তাহাদেন নেসৱ অবুক্তি ৪ কুযুক্তিব খণ্ডন-উত্তব কি কি, 
তাহা সকলকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া সম্পাদকদেন 
উচিত। প্রবাসীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় এই-সমন্ত বিষর সংগ্রহ কবিরা Hume Rule 
নামে ইংরেজিতে একখানি বই বাহিব করিরাছেন, মূলা 
মাত্র বাবো জানা ; তাহা পাঠ কৰিলে সম্পান্নকদেন কাজ 


খুব সহজ হইয়া বাইবে। রি 
চাকু বন্দ্যোপাধ্যায় ! 


আলোচনা 
বাজালা-বানান-সমস্য! ।/ 
১] 


বিদেশী ভাষার কথা বাঙ্গালা অক্ষবে লেখা ৮৮. 
একটি প্রস্তাব । 


বাঙ্গালা অ-কারের হ্রন্ব ও দীর্ঘ দুই রকম উচ্চারণ আছে, আ-কারেন 
এক হ্রব্ব উচ্চারণ আনিয়া গিঘাছে। একার দিয| তিন রকম ধ্বনি 
জানান হধ। এই তিনেব হ্রন্ঘদীর্ঘ ধরিলে ছয়ে দ।ডাব। ও-কারেরও এক 
হ্ৰন্দধ্বনি আছে। ব্যঞ্জন বর্ণগুলির নূতন নুতন ধ্বনি আসিয়াছে। 
সাধারণ পাঠকদের জন্য বাঙ্গালাঘ বে-সকল বই ও প্রবন্ধ লেখা হয, 
তাহাতে বানগাল! কণ৷য় এই ন্বর ও বাঞ্জন-ধ্বনির হস দীর্ঘ ও অন্ত- 
প্রকাব পার্থক্য দেখাইবার চেষ্টা করিয| কোনও বিশেষ লাভ নাই, বর" 
তাহাতে নুতন করিয়া গোলমাল উঠিনার সপ্তাবন|। ভাষাতত্ত্ব বা 
উচ্চারণ-ভন্ব লই কোনও বিশেষ বই লেখা হইলে তাহাতে স্বরসর্পণের 
ম্ব-দীর্ঘত্ব ও উচ্চারণের অন্ত গু'টিনাটি বিষয় দানাইবার জন্য আবহ্ক- 
মত বিশেষ-চিহ্ন-দেওয়া বা! নূতন করিয়া উদ্ভাবিত অন্দর ব্যবহার 
করিতে পার! যায়। কিন্তু এ বিষষে আমান নিজেব মত এই যে 
বিজ্ঞান-সশ্মত রীতিতে লেগা ভাষাতন্ব-বিষযক বইয়ে উচ্চারণ বা ধ্বনি গজ 
জানাহতে হইলে বাঙ্গালা অসরের উপর উৎগীডন ন! করিযা! রোমান 
বর্ণমালা! ব্যনহার করিলে ভাল হয। ইউরোপে উচ্চারণ ব| ধ্বনি 
নিৰ্দ্দেশ করিবার শুন্য রোদন বর্ণম।লার অদ্দরগুলি ল্টয়া ও বিশেষ- 
চিঙ্ক-দেওয| কতকগুলি নুতন অক্ষর যোগ করিঘা যেসকল phoneuc 
alphabet তৈযারী হইয়াছে, যাহার সাহ।যো সকল-প্রকারের স্বব ও 
বাগ্রনধ্বনি সঙ্গেই জানান ধাউভে পানে (যেমম পাবিসেব 2১৭5০, 
ciation Phiouctugue  Inteinationale এন বর্ণমালা 1, সিউবপ 
একটি বণম।লার সাহা ওয়া উচিত । বসাহন শাচস্কর (1,077515র) 


-১ম সংখা।] 


শী সিটি সিটি শট শট কি ভি শিপ সিটি ৬ খত তিল Neus ¢ পিক ee or 


মুগ উপাদানের নামে সন্কেত ব! নির্দেশক-চিহ ( ১১৮৩! )-৪লি 
যেমন আন্তর্জাতিক হুইয! দাডাইমাছে,--[]5904কে বাঙ্গালা 
রসাধনের বইযে ঘেনন ‘হ.সও,’ বা 1120কে 'উ,অ' লেখ! চলে 
সিন! _-ভাধাভন্বেন দুল উপাদান ধ্বলিওলির আন্মর্জীতিচ symbol 
হিন;বে, সহস্-বোধ্য বৈদ্রানিক প্রশালীভে গঠিত, এবং ইউবোপে 
ও মামেৰিকায লিণিত ভাষাতশ্ববিমধক বইযে বিশেষকপে প্রচলিত 
& 0 ০ ৫ 99 সপ্রন্থুভি অনবগুলিকে নুতন ভাবে সাভ্রাইঘা লইয। ও 
বাঙ্গান। ডানার ধ্বনি নিদ্দেশের উপযোগী করিয়া গ্রহণ কৰিলে মাম।দেব 
জাঙীঘ সম্মানে আনাভ লাগিবার কোনও কালণ হনে না । 

কি যব এ বিবধে বিশেযত্ধেবা নিছেদেব ও সাধারণের জন্য ব্যব্! 
করিধা অঠবেন। ভ।যাতম্থবিদের। বাঙ্গীলাব ব্বনিতন্থ (০7১ eucs); 
বিষে গবেষণা ককন, বাঙ্গাল! ভাষার ধ্বনি লটযা চুল চর! বিচার 
ককন, ঠিক ধ্বনিট নিগু'ত ভাবে নির্দেশ করিবার উপযোগী symbol 
উদ্ভাবন কবিতে থাকুন . কি ভাষাতত্বের বড় ধার ধারেন না এনন 
সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের কাছে তাহার বড একট! মূল্য নাই। 
বাঙ্গাল! ভাষার অক্ষবগঁদি এক ব। একাধিক বিশেষ বিশেষ ধ্বনিৰ 
মুখ হিদাবে বাঙ্গাল-ভাষাব কাছে প্রতি লাভ কবিযাছে। এই- 
নক্কর ধ্বনিৰ একট-মাধট চক যাহ! আছে তাহা বাঙ্গাল! বর্ণনালায 
“দণান সহ নচে , এবং পাটা বাঙ্গাল! কথাধ উচ্চারণের খুটিনাটি বিষযে 
নগর দিবার আবগ্তকও নাই। আমাদের সাতৃভাষার কথ! আমরা 
ঠিকুগত পড়ি, বানানের অসামঞ্রস্তে বড-একটা আসিথ। যায না। 
কিন্তু বাঙ্গাল! ভাষায় যে-সকল ধ্বনি নাই, বিদেশী নানে না শব্দে যদি 
সেউনদকল ধ্বনি আসে, এবং বাগ্জালায় যদি সেই-সকল নাম বা শব্ধ 
লিশিতে হয, তাহ! হইলে বাঙ্গাল অর দিপা! তাহাদের ধরিতে গেলে 
নুক্ষিলে পড়িতে হধ। বাঙ্গালীর পন্দে এই-দকল বিদেশী ধ্বনি উচ্চারণ 
কর৷ অনেক স্থলে মোটেই কঠিন নয, একটু নির্দেশ থাকিলে বাঙ্গালী 
লাক বিদেশ শব্দটিকে ঠিক উচ্চাবণ করিতে পাবেন । কি নির্দেশক 
" চিন্কেব অভাবে শনভিগ্র ধা(কলে.উচ্চ শিক্ষিত পাঠবেরাও বহস্থলে যথা. 
জ্ঞান পড়িযা যাইতে বাখা হন | কলে, বিদেশী কণা অনেক সঙ্ঘ বডই 
বিকৃত শোনায। ঠিব্‌-নহ যাহাতে পড়িতে পার! যায তাহার বাবস্থা 
কাবতে গেলেই, বাঙ্গাল| হরে ফুচূকি ব। অগ্ত কোনও চিহ্ন দেওয়া 
দ্বাডা গতি নাই । ইহাতে নুতন হব তৈয়ারী করিতে হুঘ, হুবফের 
স'খয৷ বাডিয়। যায, ছাপাখানা-ওয়ালারা রাজী হন ন|। এইজন্ত 
ইচ্ছ। থাকিলেও লেখকেব। এ বিষয়ে কিছু করিতে পাবেন না। 

বিদেশা ধ্ব।নর নধো স্বব-ধ্বনি লহঘ! বড বেণাতব%1ট নাই । বাঙ্গালা 
অক্ষরের যে আধুনিক উচ্চাবন দাড়াইযাছে তাহাতে ছুইটি ছাড়া আব 
সব সাধারণ বিদেশী ব্বরধ্বনি মোটামুটি ভাবে দ্রানাহঁতে পার। যায] 
আনহা হৃন্দ দীৰ জানাইবাব কোনও ব।নস্থা কতকগুলি ব্বনিব পক্ষে নাই। 
বিদেশী স্বরব্বনি একেন।রে ঠিকটি্যদি ধরিতে ল। পারা যায, তাহাতে 
বিশেষ ক্ষতি নাই, বাঙ্গাল। অক্ষবকে ন! বদলাহ্বা একটা কাছাকাছি 
দাডাইলে সন্ভঃ থাক। উচিত । এন যে দুইট বিদেশ৷ ন্বর বাঙ্গাল৷ 
 ঞমক্ষনে জানান মুক্ষিল ‘ন দুটি হইতেছে এই £--(১) ইংরেজী 

but, her, Sir, 501এর হন্ব আকারের মত ধ্বনি , জমান, ফরাদী ও 
অন্তান্ত নেক ভানাধ নাছে। এই ধ্বনি ইউরোপীয কাম থাকিলে 'অ.' 
'অ৷' ও হালের 'আ'--এই তিন উপাযে বাঙ্গালা লেখ! হয়, যেগন, 
‘সন, 'সাবৃ', 'গ্তব( কখন কখন 'স্তাৰ' )। এখন এই ধ্বনি ঠিক 'অ' 
ব। "আ' নয, ইহ হিন্দী নবাঠী তানিল তেঙুগুর় 'অ'কারেব মত! 
ইহাকে বাঙ্গালা "অঃ" কগে লিখিলে বোধ হয় ভাল হয়, বেসন, 
urns বাব্নৃস্‌, [)০৷১!৷5 ডাগ্লাল, 3৭/০০৮ বাল্ফ ৰ, ১1711০ 
মিল্টান্‌, Sunte-Benve সৎ বাহ, Buieus বিল, Kumgsberg 


আলোঁচনা--বাঙ্গাল।-বানান-সমস্যা! 


a? 


eve Pause পরী ৫৩০ হল 2২৩১৪ ১ তন ৮৩৩৮ ur 


কানিগৃঙ-বার্গ, (৬৮.॥৫ গ।টে (ঠকনত গা টা, বিহ এ সন্বকধে বশ 
উৎসাচী হইব! “গেটে, 'গথ্টে' প্রভৃতি প্রচলিত "বক 


একেবারে নির্বাসিত কবিবার চেষ্টা কৰিলে কেহ শুনিবে ‘ "ৰ্‌ 
মানে শ্বরধ্বনিৰ পর ব-ফল! যুক্ত হইলে বাঘ্রননর্ণং ঘি । 1 
পড়িবার সপ্তাবন।, কিন হাউক্ষে ন্‌ বাবহার করিলে সে = ' নন! 


অনেকট! কনিযা যাঘ , যেনন Chatter tun চা-টানুটান্‌, Ply uh 


হি-সাধু । পদের নধ্যে য-ফলাব বাবহারে হঘভ আপত্তি চছিহে শব, 
এবং ম।নাবও নোধ ভঘ চোপে নেন কেনন লাশে | কি: কান ' ঘন 
গই 'অ) ধ্বনি আনিলে, এবং কাব শেষে ব। মানে ছু বান "শি 


পারে মানিলে (যেখন V১, মিল্টান্‌, J॥n২০. জন্স্মুন ), বে হয 
অ-কানে য-যলা যুক্ত করিঘ। লিপিতে আপত্তি হবে না । (২) "ভা 
ধ্বনিটি ফবাসীর ৷ এঁবং জাঞ্জানের ৮ বা ঘুরে ধ্বনি, উহ * ও 
উর মাঝানাধি গোছেব একপ্রকাব ধ্বনি , ভারভীঘ বর্ণনালাঘ £' টাক 
জানান কঠিন । ইহা উচ্চাবণও অভ্]ার্স না করিলে সাধারণ ব.. লীব 
মুগ দিন' বাহিন হওয়া সহজ নহে। বাঙ্গালাধ ইহাক লিশিতে শে ৮ 
কপে নেণ। ছাড়া আর উপাধ দেপি না! 'বু' লিখিলে ইহাৰ উদ্চ :"শব 
কতকটা আন্দাজ করিতে পারা যায় । অবনত এপেত্রে যু কে না 
পড়িযা "১৪ পড়িভে হইবে । নধা-যুগে জমালে 1৪ দ্বার। এট দানি 
বহুস্থলে নিদ্দিষ্ট হইভ | কম অন্দবে করানী ও জমান লাম ₹*; 
হইলে এই বনি 9 কপে লিখিভ হয, যেনন Muller, 6 un, 
Dubs, কব বানানে Myuller, 079 8৮5 1)500%51 যরাড ক] 
উৎবেজতে আসিলে, ফরামীর ॥ ইংবেজীতে 5৮ রূপে উচ্চাব কনা 
হইভ ও হয; যেনন ফরাসা pecথl।ৎ৪, ইংরেসের দুখে pikyuliar , 
০৪০৮-৪০ , nature (নাহার) nel-tyur, পরে শর 
চধে পরিবর্তন হয, এবং স্বরবর্ণের উচ্চাবণ ও ঝৌক অন্তপ্রকার *২=। 
যাম, তদ্ধপ nutude~— setityud, (ty =), ron ০ -- 
rondyw (90=, dy =u), veudure—vordyur (9—:, 11 
অতএব এই ব্বনির সহিত অপরিচিত বিদেশীর কাছে )৷ জগ * 
সদৃশ ধ্বনি দেপ। যাইতেছে , এই হিন৷বে নূতন অক্ষর উদ্ভ।7"* ন 
কবিঘ। মু' দার বাঙ্গালাধ কাজ সারিতে পার| যায, যেনন Hu ১= 
যুগ্রে, 1814. al, ueMusse fi ACA, du Chute t:-- 

স্ব -শাতেলে, Muller = যুলেৰ ( মু-লার ), 7017] লত্রমল্, 1)118167 
স্বালের ( বলার )। 

ব্রাঃিনধ্বাণ লইযা কিন্ত বেশী গোলনালে পড়িতে ভয়। ' চানন 
ন! বাঙ্গাল! হবফের সেটে জুখুর প্রস্তৃতি হব? সকল-হ্রাপ |নায 
পাওয়া যাইতেছে, ততদিন যেন ইৎবেভী 2, , জমান 0; = তর 
ধ্বনি বাঙ্গাল! লেপায় নিদ্দেশ কর! ঘটিঘ! উঠিতেছে না। কির অনি 
বলি যে নুতন করিয়। ভু গু হরফ বানাইবাব আবনগ্যক নাই, ই দেহ 
ফু.ল-স্টপের নাহাযো অনাযাসে কাঙ্গ চলিতে পাবে, এবং লেখকে * 
ফরাসীর] প্রস্তুতির ধ্বনি লিশিতে চাহিলে ছাপাপানা-ওম 1 কে 
প্রনাদ গণিতে হইবে ন|। লেকের! যদি এবিষযে একটু হ যহত 
হন তাহা হইলে নুতন অক্ষব বাডাইয়। ছাপাপানা-ওয়লু'্ণ £ 
কণপোচছি টর বেচারাকে বিব্রত ন! কবিঘ। এই [গনিলউ। »-শ্রে 
বাঙগাল!ঘ দাঁড়াইঘ়। যাইতে পারে। এই প্রণালী সবলম্বন * "পল 
নীচে-লেখ! উপায-মত বিদেশী বাঞ্জন-ব্বনি বাঙ্গালাঘ লেথ। লে 
পারে) যিনি ঠিক উচ্চারণ করিতে পাবিবেন, ভাল, ঘিন পা 
পারিবেন, তিনি বাঙ্গাণার চলিভ উচ্চারণ «রবা পড়িলেই নুরের 
অনেক? কাছাকাছি উন্চারণ পাওয়া যাইবে। 
ক -মারৰীর 'বডরী কাফ.'-এ কুহ্বুন্দীন, 

যা'কুৰ। 


ঙ্জ 
মি 
টি 


মীর - কণ, 


৯৬ 
থ-শারবার ও গনীব 'নে', এরসানের ০) খুস্ব, খলজী, 
শিলা, Ruchier রিখ টাব্‌, ৮7015 ক্ষ্খে টে, Bch বাথ | 

ঘ--ম ও ফনীর 'ঘণইন অক্ষরের ধ্বনি ঘুলান, মোধ ল্‌, 

= তোৰ লব, চিরাধ* | 

জ- ইংরেজী » ও 2, জর্গীন =, আরবী ও ফ বলী “শে ', এবং আরবীব 
খল, দ ন্‌, দে" অদ্গবের ফাসঁ ও উন উচ্চারণ (জর) 
1)7 1355 গ্রিন, (৯১৫ ।৩5 গেডিছ ,৯৭1/এ নো (লিন্ড, 
110 ॥এ ক্রেজ লাউ, রঞ্জীবা, জ শাহ্‌, সুই জুংদ্দীন, খি দা ন, 
তল রং, আগুবঙ্গ ডে দূ. 

শা. -৫।, ফবানীব J, ৪০, 4, Jean 31, Joe বে দৰ, ৰেম 
৷ প্রচণিড বাপ অকবী, জোবাব ), ৷ 3৬৭৩ আসে নী। 

ত _আববীব 'তেণ' বূর্ব_হলভ.ন্‌, কু.-ত.ব,, ত হিব, লুত,কু-ন্লিসা। 

থ. দপ্তা-স-ঘেষা উদ্ম ঘ., ইংবেলী hn, 00১এব 0, ম্পেনীশেৰ ce, 
০, আনবীব 'থ." ( কাস ও. হিনুস্থানী উচ্চারণে 'দে') , যেনন 
Tholurn পো বাহ্ন্‌, '"horpe পর্প,, 1॥d৭aণd থিউধ, দূ, 
পিন্টদাঘ, 13210519/৭ বার্ধেলোনা, হ.দিথ, (-হদিস্), 
খিযাধদদীন (্ধি'যানদ্দীন)। এই ৰথ আমাদেৰ ত.+হ-্থ্হ, 
থ নহে। 

দ._আরবী 'দ দ' (= ফ নী ও উদুব ‘দৰে আদ’ )। 

ষ দম. (এ-ঘেষ! উন্ন ধ, ইংরেজী 0167, (॥৭৷এর 1, শ্পেনীশের ৫ 
(ছুই ব্বরের মানে খ।কিলে), মাধুনিক গ্রীকেব এ, আরবীন 'ধ./ল' 
অনগরেন ধ্বনি (=ফ নী ও উদর 'জাল')। 

ফ.-, ইংরেদীর [01 ব! 1, ফণানীব 'কে'। [ভানতীয় ফ= +1, 
প্হ, বাঙ্গালায় কিছু নহাপ্রাণ।১+-,এর দ্রায়গাধ উদ্ম ব| উপধ্যানীষ 
{ খুব "না যায ]। 

ব -'র' পাওয়া ন। যাইলে এএব ধ্বনি জানাইবাব জন্ত ব-এর ব্যবহাৰ 
চলিতে পাবে, ঘেমন ১/১৫১,০০/1 ব.্ড জ. ব খ.। [বাঙ্গালাধ 
চর অন্ক ওলা, ওয়া, (1) চলিয়। গিযাছে, কি. আনী ও 
ফ(সী কাধ মূলাগ্লাবী লিপ্যন্তবণে ব ব্যবহাৰ কবিতে পাবা 
যায]। 

ভ.-উন্ম 'ভ' =ইংরেদীৰ ॥, জমণীলের » ; %1০/011% ভি ক্টোরিষা, 
Viceroy ডণইস্বধ,, Wane ভ.গ স্তন, 60004 ভ 1ইমাব্‌; 
মৌলভী, ভ কীল্‌। [ভ কেবল ইউবোদীয শব্দে ব্যবহাব করিলেই 
ভাল হয, ভারহীঘ শব্দে *-ব, যেমন 7706 211- 
ভিবষনী, ভিনেলেলী, ৮৪০1০» বেছট, ও 8:৮৭ সনিমীব ]। 

ল-বৈদিক ভ্ত। ইতালীয় &, স্পেনীশ .], পোর্বুগীস !-এর 
"ভালবা লকেও ল-বগে লিখিতে পার! যায , 117077 লামা, 
48517485 (= Magellan) মাঝে,লা ইশ, (মাজেলান্)। 

ভ- আবনীর 'বড়ী হে" - মুহ ক্মদ, মহ, মুদ, হ সন্‌। 

স.--আরবীর “যা1দ'--লসি র, সাহ ব্‌। 

'=আবৰীর 'আইন্‌ অক্ষরঃ 'ওদৃদান, 'ইশ্‌কু, 'আলী, শা'ইব, 
'আরব, রয”'। 
যাহাদেৰ বিদেশী ভ|মাব সহিত পরিচয আছে ঠাহার| এবিযযে প্থ 

দেখাইরে ভাল হব, বাঙ্গালায বিদেশী ভামার নামের বানানেব একট। 

গতি হইথ! যায । বতঢুর জানি, স্বগায অক্ষবকুমার দত মহাশঘ তাহাৰ 

‘ভারতবধীয় উপাসক ন প্রদায' বইযে এবিষয়ে প্রথম পথ দেখান। 

তাবপব পরম শদ্ধান্পদ শ্রীযুক্ত স্যাবাচরণ গঙ্ষোপাধায় মহাশয় ছোট 

ছেলেদেন জন্য একখানি ইংরেল্জী ৬৮০1৫ 1১01. লিখিধাছিলেন, 
ভাভাতে তিনি বাঙ্গাসা। অক্ষরের সা উংবেজী উচ্চারণ জানাউবাব 
চেষ্টা কবিষাছিলেন। ট্টাহার লেগা এই ছোট বইস্ঠানি মাগেকার মত 


প্রবাসী--বেশাখ, ১৩২৪ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ee eee + exes oN Ae 


আজব!ল বেশ৷ প্রচলিত নাই, কিন্তু ইহার ভূমিকায় তিনি যাহ 
বলিধাছেন, তাহা ভইতে, এবং তাহার বিজ্ঞানসম্মত বর্পান্তরীকরণ 
পদ্ধতিতে, শিখিবাব অনেক আছে। “বঙ্গের বাচিনে বাঙ্গালী" প্রভৃতি 
্রন্থ-প্রণেতা, পাওক-সনাঙ্গে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত জানেন্রনোহন দাস মহাশর 
এপন এক বিবাট বাঙ্গালা অভিধান প্রশযন করিতেছেন । উজাব বই 
বৈশাপেৰ প্রাবস্তেই বাহিন হইনে। ইহাতে তিনি বাঙ্গালা শব্দেৰ 
বুখপন্তি নির্ণয় বলিবাব মমঘ আনা ফারসী প্রহ্থতি মূল যেখানে 
শদৎছেন সেগানে এইনপ শিন্দুযক্ত গদর বাবহান কবিধ! হাহান অমূল্য 
বইযেব উপঘোণিত। আমারও বৃদ্ধি কনিযাচ্ধেন। তাহার অভিধ।নের 
পরিশিষ্ে বাঙ্গালা বিদেশী নাম লেপ। সম্বদে একটি অধ্যায ছাপা 
হইতেছে, তাহান্তে বাহ্।ন। 'লিঁগান্তরের' একট। বাখাঠাণি নিযন (উপরে- 
লেখ। প্রণালী-নত ) প্রণযনের চে্ট| হইবাছে, এবং দনেকগুলি বিদেশী 
নানেব ঘধাঘধ বাঙ্গাল! বানান নিৰ্দ্দেশ কর! হইযাছে। 


<! বাঙ্গাল! ভাষায় ভ,ঞ/ 

আধুনিক বিওদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণে অন্ত ৱ-কারের ॥, ক হুই 
উচ্চারণই শুনা যায। তবে দক্দিনী পণ্ডিতেব। ॥ ব ‘যন একটু পক্ষপাতী 
বলিধা মনে হুধ, মহাবাহীয পণ্ডিতেন মুপে ‘বানন, বঙ্গ, বিগ, বিচার, 
জনুবাদ' প্রভৃতি শব্দ Wmana, Wanga, Wis wn, WiCATA, 
(5), ৪ 8৫% ; নবাটঠীদেৰ কাছে অন্ত র-ক্লার ॥ব য়্রামিল হৃউযা 
দাডানৰ দকন মবাঠীতে ০স্ব (= 91] দ্বার! ইংবেজী *ব ধ্বনি জানায 
যেমন ০ত্বাদুপ্তবাম, বাওদ্বননজ্ঞ (হিন্দীতে ও গুজবাঠাতে কিন্ত 
ান্ধুত্ংম ব| _হায) বানলনত), *র জন্য সাধারণত, ন (রর) 
ব্যবহাব ববে না! উত্তর ভারতেব ( আঁধ্যাবর্ধের) উচ্চারণে কিন্তু ॥ 
বেশী শুনি, পঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানী পণ্ডিতের দুখে 8101811%) VADER, 
Vis’wa, 1087) 800৫৪ বেণী গনিযাছি, কিছ্ব বং ‘দিত 
প্রভৃতিকে চ্৷, ৫৮৪০ বাপে উন্টারণ করিতে শুনিঘাছি, উত্ভৃব 
ভারভেও চট, ৫6৪ উচ্চাবণ বিবল বলিঘ! মনে হয। আরা 
ও ফাসীব ‘ৱাৱ' অক্ষর, আনবী-ভাবীব মুখে এ (48%), তুকী ও ফণাসী- 
ভাদীর 'দুগে * (১৮), উত্তব ভারতে ৬. * ছুইই গুন! যায়। 

পাণিনির শিক্ষানূসারে অস্তহ্ব র-কাবেব উচ্চাবণ দৃত্তোঠা (0870- 
dental ব1 dentu-labial) ; অর্থাৎ উপবেব পাটীব দাত নীচেব ঠোটে 
চাপিযা উচ্চারণ কবিলে যে ধ্বনি বাহির হব তাহাই পাণিনির মতে 
দব-ধের ধ্বনি , এই ধ্বনি হইতেছে ইংরেজী ।র ধ্বনি । বিপু সামবেদের 
প্রাতিশাখা খকৃতন্্ ব্যাকরণের মতে ‘' ওঠা বর্। [ ওঠে রাঃপু 17) 
ওষ্ঠান্থান! বকার-ওকরি উকাবউপগ্ানীঘ-পকার-উবার-উকাবাঃ| ] অর্থাৎ 
এই উচ্চারণে দাঁতের মোগ নাই, ইহ! 1১/1081, ( ছুই ঠোটের সাহায্যে 
উৎপন্ন ) এব উন্চারণ। ইউরোপীধ শিক্ষা (311018005)-এর মতে ॥ = 
dentolavial spuant, v.1ced ( অর্থাৎ শোন উদ্ম দস্তযৌা, ব| উদ্ম 
ভ ) এবং ৬7587515555] = সংস্বত সন্দিব ‘ওম'তে রি, ও 
খগেদের ছন্দেন অন্য পাঠকালে "রবে ছুই অপর 'উঅ তে বিশ্লেষ 
(স্বংস্তুঅম্্‌,) এবং গণিক, আঙ্গে |-স্তাকগন, গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি 


ভাষাৰ নজীর দেখিব| অনুনান হঘ যে প্রাচীনকালে আদি আয্য ভাষী 


* প্রকৃত পঙ্গে র-জাতীয ধ্বনি ৩প্রকাবের--(১) 215৮5] 
semivowel= w , বৈদিক রা, (২ 01515] spirant-=w বাড ও 


( ঈাতের সাহায্য না লইযা কেবল ছুই ঠোঁটে ॥ উচ্চাবণ কৰিবাৰ চেষ্টা , 
কৰিলে বে ধ্বনি দীড়ায_ভ ), পঞ্জাবীতে এবং ম'ৰাসী ও জমালে এই 
ধ্বনি আছে। (৩ dentu-Iibial spuunt =; লৌকিক সংস্কৃত 
ব্যাকরণের মতে ‘র'। 


১ম সংখা] 

ব-কারের উচ্চারণ semivowel bilabial % ছিল | পৰে দন্তেগৌঠ্য v 
ধ্বনি আসিয়। পড়ে, এবং প্রাচীন ভারতে বোধ হয় দেশ-তেদে ॥ বা ॥র 
প্রসার ছিল, কিবা উচ্চাবণের সুবিধা বুঝিয়া আজকালকার মত ৮ বা ৮ 
ছুইই উচ্চারিত হইত । গ্রীকের| ভারতীষ নাম যেকপে লিখিতেন ঠাহা 
হইতে এই কথাই সমর্থিত হয, দেৱপন্ৰী =Deopalli, সুৱাস্ত = 

oustes, ইরা বতী = Hudraotis, ৰিদ্য =0॥ndion বানানে র= 
স-স্থাশীঘ;কি হ ৱিপাশ। = মম্চ॥9৪8,ৱিতস্ত। = মূud৪৪০৪৪,কাবেরী 
=Khabsrisaর hu ( =v, wh, ০০০স্ =v) এবং b= হইতে 
দঘ্ত্যৌঠ ধ্বনির নির্দেশ বুঝা যায়। . 

‘আওআস' '‘আওটান' '‘সোযামী’ “সোধাস্তি' প্রভৃতি কণায় 
দেখা যায় যে যেখানে র বাঙ্গালি বগাঁধ ব*(৮) হইযা যায 
নাই, বা লোপ পায নাই, সেখানে » বপেই বিদাদান আছে। 
বাঙ্গালায় অন্তস্থ ও (বা ॥)-এর ধ্বনি সাধারণতঃ লুপ্ত হইযা 
গিযাছিল,--হয পূর্ববর্তী স্বরের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল, ( যেমন 
নবদ্বীপক-_নবদীঅঅ-_নওদীআনোদীষ!_নোদে, ব্র--রঅ- রা), 
না হয় বগীয় ব-যে বপান্ত্িত হইগ়| গিযাছিল। কিন্তু হালের বাঙ্গালায 
W, ৬ ধ্বনির ঘৃতন করি! উদ্ভব হইয়াছে, কিন্ত ব অক্ষর দ্বার 
ইহাদের জানাইবার চেষ্টা হয় নাই। খাটা বাঙ্গালা কথায় ঘ-ধ্বনি 
সাধারণতঃ আকারের পূর্ব্বে পাওয়! যার, এবং পুৰাতন পুণিতে এই 
V৪ 'ওআ, ও, ওযা' বপে লিখিত দেখা যায। ‘পাওয়া’ শব্দের ‘পা’ 
বপ থাকিতে পাবে, কিন্তু 'পাওয়া'ব উচ্চারণ Daa, ঠিক pan 
(78০0) নয। %,০, এ__সকলগুলিই ওষ্ঠ্য ধ্বনি, একই পর্ধযাষের ; 
ঘ-ক অন্য অক্ষর না মিলিলে ০ (ও) বা ০ (উ) ব্যবহার স্বাভাবিক। 
সেই কারণে ৬ বাঙ্গালায় ও (উই) লেখ! হয,_উইলিষাম, উইল, 
William, W.ll-হিন্দীতে বিন্বিমল, সিল্ত ; কুইন 048৪0 ইংরেজী 
উচ্চাবণে ৷৷৷ নব, যো; ইতালীয় ভাষায় ৮ আছে, % নাই; 

কলেজ নাম Edd ইতালীয়ে E0০৫০ (আমাদেব এডওযার্ড 
এডোয়ার্ড ৫09:0, অর্ম্মানে Eduard, ফরাঁমীতে Edouard) ; 
সেইবপ Baldwin= Balduino (বা Baldovino) | তদ্রুপ একই 
চীন! কথা বিভিন্ন প্রদেশেব উচ্চারণে _H॥এ, Hwa, Kuo, 
Kwo; Hui, Hwi; Hwen, Hiuen—হই রকম মূর্তিতে 
ইংবেজী বঈষে পাওয়া যায়। ৬ এবং ০, এ-র এই ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতিত্ব 
হেতু ইহাদের অদল-বদল দেখ! যায। নূতন করিয়া বকে 
আমদানী না কবিধ! বাঙ্গালা আব ধ্বনি ‘ওঅ!’ "দ্বারা বেশ 
চলিতেহে ; ব-এই হবক্ক বাঙ্গালা বর্ণমালায় 1১ল ধ্বনির মূর্ত সাত্র; 
Weber, Venice, Edwaidকে 'বেবব, বেনীস, এডবার্ড" লিগিলে, 
ইউরোগীয্ন নামগুলির সহিত যাঁহাৰ পরিচধ নাই এমন বাঙ্গালী 
bebor, benis; edbardo পড়িবেন। জোব করিয়া »-র 
জন্য ‘ব’ লিখিলে, সংস্কৃত উচ্চারণের প্রেতাস্মাকে বাঙ্গালার ঘাড়ে চাপান 
হয| ‘ওয়!’ চলিতেছে; ‘ওয়া'ব ক কে যাহারা দেখিতে পাবেন না, 
তাহার! 'ওআ।' লিখুন । ‘ওা' ষদি বাঙ্গালায চলে তাহা হইলে খুবই 
এবিধ! হয, শী্র শীন্ন লেখ! চলে, অথচ ধ্বনি নির্দেশে কোনও বাধা 
হয ন|। খাটী বাঙ্গাল! কথায় চ) থ) ও (০-অ), ক্ম০ৰ 
ধ্বনি আসে লা; এবং বিদেশী কথায়ও বাঙ্গালী সহজে ইহাদিগকে 
উচ্চার1 করিতে পাবে ন!; হুতবাং "ও" চলিলে প্রয়োগের অভাব হেতু 
‘ভি ও. ওো' আসিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। সহ ছাড়া'এক we 
পাওয়| যায়, কিন্ত ওযে' [=0১] দ্বাৰা ইহা বেশ লেখ| চলে; এখান- 
কার ভালব্য 'য়' ()টা কঠ-তালব্য 'এ'র জ্ঞাতি, জ্ঞাতির আশ্রয়েই 
হিয়াছে, ‘ওযা'র মত ওঠ] "ও এবং কঠা ‘আ-র নাঝে অনধিকাৰ- 
প্রবেশ কবে নাই । যাঠাবা বিভীষিক! দেখেন 'গাঁকে আগ্াব! দিলে 


আলোচন।-_শক্দপ্রসঙ্গ' সম্বন্ধে দু'একটি কথা 


২৮৯৩ পি সিল বনাব ৯৫৯০৯৫৯৫৯৫৯ ৩ সিতাস্তিত ৯৫ লন ৬৫৯ পাস 


৯৭ 


MANNE সিটি 








ও-কার নেই পাইয়া eব জন্য ‘ওে' মুর্তি ধরিয| বসিবে, তাহানে" ননে 
বাখা উচিত যে এ পক্ষে তিনটি অন্তরায় আছে: (১) ‘ওয়ে’ খাঁচা = ঙ্গাল। 
syllable নহে, দাত্র কতকগুলি বিদেশী শব্দে আসে । (২ অব 
(ও), পৰে এ (য়ে); লোকে সহজেই ব্যঞ্জন ধ্বনিটাক্র্মাগে £ ছিবে, 
ও অনুগামী স্বরটাকে পৰে বপাইবে; তাডাতাড়ি লিখিতে গে? পান 
আগে বাহির হইবে, ৫" লিখিতে গেলে হাত কন্ত কুবিতে হইলে কা 
হাত দুর প্ত হইলেও চেখে “ও বেন ৪০, ৪দ্* গোছ দেখাইনে। ("+ € ৭ 
জন্য পুরান নক্জীব আহে, ওর পক্ষে সেনূপ কিছুই নাই। ৩1 ”শ্য 
আপত্তিৰ কাবণ কি বুঝিতে পাবি না, "আা' বাঙ্গালা বানান "ত 
উত্ঠিযাছে, 'আয।ক্ওযার্ধঘ” ‘আট কিন্স' 'আাংক্লোইগ্ডিযান' প্রতি 12 
কাহারও চেপে লাগে না, কিন্ত এই “আ্যা ‘হতোন পচাৰ ন * '» 
আগে হিল কি জানি নচ আব “91 প্রাচীন পুখিপত্রে পাদ "ৰব । 
তা'ছাড়', বাঙ্গাল! যাহাদেৰ মাতৃভাষা, ভাহাদেরপ্রধ্যে সংখায অ” কেব 
বেশী যাহারা, সেই বাঙ্গালী মুসলমানদেধ মুসলমানী বাঙ্গালা ৮ £ হ। 
‘ওা'র অবিসম্বাদিত বাজত্ব। Rt 

বাদ্গালায় এর জন্ত অসনীধ| বব বাবহার চলিতে পবে, “ক 
বাঙ্গালা! বর্পপবি5ষেব প্রথম ভাগে যতদিন ন। এই ইলেক-দেওঘা = স্থান 
পাইনেছে ততদিন সাধাবণ বাঙ্গালী পাঠকের কাছে ইহা গে মল 
ঠেকিবে | অর জন্য বৰ, তদভাবে ব--চালাইতে পারিলে ত -1 1 
হধ। অন্ততঃ বিদেণী শব্দের উচাবন কতকট| ঠিক কবিঘা জান রণ 
জন্য ব (ব, ব. ) ব্যবহাব কৰা উচিত। কিন্ত ব(-৮), £ই হ 
কিছুতেই চলিবে না। 

ব-কারেব দণ্তযোঠ ধ্বনি, ৮, বাঙ্গালায আজকাল শুনা যায়। যা নিক 
বাঙ্গালা এই ধর্বনিটি মহাপ্রাণ ঘোষ ওঠ্য ধ্বনি “ভ'এর বিকানে 7171 
অন্তান্ প্রদেশের লোকের মুখে মেদন বেশ স্পষ্ট, জোর দিধা উন পিত 
01. শুনিধাছি, বাঞ্গালায় ‘ভ’ শিক্ষিত-সপ্রদাষের বয়স্থ ও অন্পবযন্ধ ই 
প্রকারের লেকেব মুখে সেকপটি শুন! যায না, এবং ছুই স্বরের " 
‘ভ’ বহু স্থলে অলস-ভাবে উচ্চাৰিত উদ্ম (১) কপেই বেশী কন 
যায; যেদন, “অভিভাবক, সভ্য, প্রতিভ,=0vivabok, ৪0১০, 
[পূর্বের 9০9০০, 89009, ৪99] protiva' 
ভ-এর এই উন্ম উচ্চারণ অতি আধুনিক, বোধ হ্য পঞ্চাশ বন 
আগে এই উচ্চাবণ ছিল না। আগে ইংরেজী কথায় ৮ দক ছা 
লোকে “ব' দিয়াই লিখিত, 'ভ'কে আজকালকার মত *র = দন 
মনে করিত ন|। বেধন 'বিকটোরিষা, ডুবাল, বার্ধিশ, বু "= 
Versailles, বাইনমান | এবন 'ভ', ॥র অনুপ হইয়া পড়ায় ‘ড = 
ভাইনরয, ভোট" প্রভৃতি বানান। এইবপ প্রযোগ হইতে, ভ-কে সর 5২ 
পার যাইবে না। ভ-এব এই নুতন উচ্চাবণ (৮, ভ. )মানিষা ই 
ইউবোপীধ *র ধ্বনিকে, বাঙ্গালা যাহ! স্বাভাবিক হইযা পড়িঘাচ, ৮ 
উপায় অবলম্বন করিষা ‘ভ'-দ্বারা লেখা উচিত । কিন্ত ভ-এর মঃ-€ 
চু ও অন্তন্থ ৮ উচ্চারণেব পার্থক্য রক্ষা কবিবাঁর জন্য বিদেশী 
৮-ভ., এইবপ বিন্দুযুক্ত ভ. ব্যবহাৰ করিলে মন্দ হয না। 


প্রীহনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ' 


1 
কঃ 


৫ 
সি 


‘শব্দপ্রসঙ্গ’ সম্বন্ধে দু'একটি কথা | 


গত ফাত্তন মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত বিধুশেপৰ শাস্ত্রী নহাশদ যে 
কতকগুলি সংস্কৃত ও বাঙ্গাল! শব্দের ব্যুৎপত্তি লইযা আছে সঘ 
কবিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। 

১। সংস্কৃত 'শস্‌ ধাহৃৰ সহিত বাঙ্গাল ‘খাম্‌’ ধাতব ‘- নও 
স’যঘোগ থাকিতে পুবে বা। বাঙ্গালা খান সংগত পৰন্ত এজ 2 তে 


৯৮ 
ঢাত। হিদাভে এই প্রত ৰাহুকে 'নপ্ত ন।' ‘বন্ব ন।', 'পদ্না,' এবং 
'বাপ্তন।' 'বাম্ন।' রূপে পাওনা যায, পঞ্জাবীতে ইহাব কপ 'পন্ম ৭", 
শুপগবা ভীতে “পর. এবং 'খাগলো' পাদ্ছলো, এবং নবাঈীতে 'খান্বণে। 
ভগ পন্ড ২শন্দেৰ মহিত যোগ স্পষ্ট । জবেস্তাব খুস্‌ শে.ম্‌ ?} ধাতু 
হতে বাঙ্গাল প্ৰাকৃত ‘পান’ ধাতুৰ উদ্ভব একেবাবে অনন্তব। 
অবেন্ত্রাব ভাষায় এমন কতকগুলি ধ্বমি আছে যেগুলি ভাবতীষ 
ভ।মাম আদ মগ্রবপন ক্ফা না, এই ধানিগুলি প্রাচীন ভাবতেন 
জ।যাব পক্ষে নিভাদ শিদেশী ও ‘দ্রেচ্ছ' | অবেস্তাব “প ধ্বনি তাচাদেৰ 
মঝো একট , ইহা আসাদের নহাপ্রাণ অনোন দন্ত 'থ 1171 নয, ইহা 
হউতেন্ছে ইংরেনী tank, thin, thouhত পদের দন্ত) স দেবা উদ্ম 
'খ',-_মাববীর পিএ, বন্দীর 0, এই ধ্বনি সহজেই 'স'ষে পরিণত 
ছয়, আব|র দন্ত] স-ও অনেক স্থলে এই ধ্বনিতে” পরিবন্তিত হয, মেনন 
loveth—1oves, আবী ‘হ.দিথ. '--ফাৰ্নী ও উৰু“ হদিস”, ‘এনী 
‘সানী' ইত্যাদি; এবং সংস্কৃত ‘ৱাবানদী -বন্মী ‘ৱা-ম়া-ন-পা' ; পালি 
‘সন্মা সধুদ্ধ- বঙ্গী উচ্চাৰণে ‘খন্দা খ.দুদ্দা'! আমাদের সংস্কৃত 
ও সংদ্রত-দ্ ভাষায এই থ নাই, ভাবতে এই উচ্চাবণ অজ্ঞাত ৷ স্ৃতর!ং 
বাঙ্গল! 'থাম' ধাতু পাবন্ত হইতে আমদানী হইযাছে এইবপ অনুমান 
ন! করিলে 4শম্‌--খ ম-ধন্‌-থাম--এই কপ বু[ৎপত্তি দীডাইভে পাবে 
না। সেষ়প অনুমানের পক্ষে কোনও যুক্তি দেখি না। 

সংগত ও অবেস্ত! (এবং প্রাচীন পারসীক) উচ্চারপতন্বের 
একট সুত্র এই থে সংগ্বতের তালব/ একে অবেস্তাব কথায দস্তা ‘স' 
শাপে পাওখা যান , যেনন--'শভম্‌'--"নতেম্‌'; 'শংস্'স5 হ্‌’, বিশাল 
শবিন', ‘শুব'_'হর'। এই হুত্রের উপব একটি প্রতিমেধ আছে যে 
আদা 'স' স্বরবর্ণেব পুর্বে থাকিলে, এবং পদের নধ্যস্থিত ‘ন’ ছুই স্ববের 
মধো গাকিলে, অবেন্তাৰ ভাষায় কোনও কোনও স্থলে, এবং বাণনুগ 
লিপিন প্রাচীন পাবমীক ভাবাধ বহস্থলে, বিকলে উদ্ম গ-বাপ গ্রহণ 


ববে। যেঘন_ 
স্ব অবেস্া প্র, পাবনীক 
শন পেম্ পম্‌ 
এব নুন 
আভিশ্ব অইরি-প.ব 
বিশ রিস ৱিণ, 
৫১ সুপ র থুপ্‌*ব 
শনি সঙ্হইতে পাঠা 


এই সুত্তরটি পাবসীক ভাষার উচ্চাবণেব সুত্র । যে নিষন একটি ভাষাৰ 
শ।টে সেটি মকর ভামায খাটে না, এনন কি এক ভাষাবও বিভিন্ন যুগে 
একই নিধন পাটে | ইহ! মনে বাপ। উচিত। প্রাচীন প্রাকুতে 
পানদকের ছাপ পরিবার সন্ভাবন! তাদৃশ ছিল ন|। 'গত্রপ, দীনাব, 
খলন' প্রন্থতি কতকগুলি কণ! সংদ্কতে পাবদীক হইতে লওষ! 
হঘাছিল যাত্র। মুমলনান যুগে যখন বিশেষ করিঘ! পাবদীকেন 
প্রভাব উন্তবভারভেব ভাষাগুলিতে জাসিব! পড়িল, তপন পাবসীক 
ফাৰ প্রাচীন অবঞ্য নাই, আধুনিক ফারনী হইযা দীডাউধাছে। 
ফব্মীহে প্রাচীন পাণিসীকেন উদ্ব দ-ধ্বনি নাই, প্রাচীনবালেব 'প' 
গাখুনিক ফ সীত হয দন্ত ‘ন'তে না হয ‘হ'তে বপান্তরিত হউয্রাছে; 
শেল, 
প্রা পারদীক খ.ষধ, ব, যধ বন (= সং দুআ) নী শহব্‌। 
চিপ,ব ( =সং চিত্র) ". চিহব, চিহ ৰহ, 

( চেহাব| )। 
« নিছ,ৰ্‌। 
+ জপুসব, পিসব, পুল । 


i লিপ । = নিয্র। 
a পুণ্‌ ব( -স’ পুত্ৰ) 


প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩২৪ 


eee ce অত Lee ইত awed খে অপি রসি সিসি চিত খর অত সিটি উরি Se প্রি ছক ASSMAN EE 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


i খ.য় ( =নং তরি, ত্ৰয ) * শেহ, সি। 
5 থুপ্‌.ব { = সং শুক্র) = সব্ঘ, 

(বাং স্করকী) ৷ 
*এতা্টিন্ণ, Bনrthol০maeর মতে অবেস্তার 'খ” অন্দর দস্তা ‘স'র 


ধ্বনি জানাইবার আর-একটি উপায সাত্র। 

২। শীস্থী মহাশধ ব্যুৎপস্তি করিযাছেন--*শ্িভ, শূপিত, শ্পিত- - 
ক্িট্‌। 
* সংস্ৃতেৰ 'খ'কে মনেন্তায ও প্রাচীন পারসীকে ‘শপ’ শপ রূপে 
পাওয! যাষ। কিন্ত প্রুতৃতগুলিতে 'খাএর কপ 'দ্সা বা 'শৃশ' 
(হাগবীভে ), প্রাকৃতে 'খাএব শিপ বা ন্দি কপ পাওয়! যায় না 
প্রাকৃতেব 70701420105 গারঙ্গীকের এই নিষম খাটে না। মহারাজ 
‘অশোকের শাহবাজ.গটী লিপিতে একস্থানে সংস্কৃত ‘ব্ব'এর জায়গায় 
‘স্গ’ আছে (সব্রেধূ ওবোধলেধু ভ্রতুণং চ মে ম্পচনং চ-সযেমু 
জবরোধনেবু ভাতুপাং চ মে স্বস্‌ণাং চ--পঞ্চন অন্থশাফন) ; পাবসীকের 
দত প্রাকুতে 'স্ব'এব ম্প' রূপের উদাহরণ বোধ হয এইটি ছাড়! আর 
নাই। কিন্তু অশোক-অনুশাসনের এই পদটিকে পারসীক-প্রভাব- 
জাত বল! চলে, শাহবাজ.গটী পেশীওবের কাছেব জায়গা, North- 
Western Frontier Provinceএর অন্তর্গত; সম্ভাট, দ্বারয 
(1)4785এব) কাল হইতে এই স্থানের ভাষাধ ও রীতিনীতিতে ক 
প্রভাব কিছু কিছু ছিল। কিন্তু তাই বলিধা খশ্িত-_শ্পিত -ফিট্‌ 
বুৎপত্তি সমীচীন মনে হয ন| | “ফিট' কথাটিই যে বাঞলাধ নুল শব্দ, সে 
বিষযে সন্দেহ আছে। “ফিটু-ফাট্‌' 'ফিট্‌-বাবু', “ছিট্‌-গৌর', 'ফিটূ-সাঘ।' 
-এই কযেকটি কণাযই ইহার বেশী প্রঘোগ। যোগেশ-বাবুর 
মতে সংদ্কত +ক্ষিট আববণে হইতে ‘ফিছ্‌’ শব্দের উৎপত্তি। তাহা 
হইলে ‘গৌর' ব! 'নাদ।' শব্দের সহিত যে প্রয়োগ তাহ! পরবর্তী কালের, 
‘ফিট্‌' শব্দ ‘বস্তাবৃত' বা 'লম্বশাটাবৃত' অর্থে ভাষায় বহু প্রচলিত 
হইবার পরে ‘পরিচ্ছন্ন বা শেতবস্ত্রাবৃত' অর্থে ‘ফিটুবাবু, তৎপরে এই 
শব্দ 'গৌর" ও 'সাদ।' পদেব পূর্ব্ণে বসিঘ। ইহাদের সাহচয্য করিতেছে? 
কেহ কেহ ‘ফিট্‌ফাটু' ‘ফিট্‌-বাবু' কথার 'ফিটু'কে ইংরেজী 1 শব্দ 
হইতে দ্রাত বলেন। কিন্ত আমাব বোধ হ্য বাঙ্গাল! “ফুটুফুটে'র 
( ৬ন্কট বিকসনে) “ফুট' শন্বেব পরিবর্তনে “ফিট” “ফিটুফাটু'। 
“কুট্ফুটে' বলিলে যে সৌকুমাধ্য ও লালিত্যের ভাব মনে হয়, 'গৌর' বা 
“মাদা' কপাব আগে “ফিট্‌' (='ফুট্‌' ) শব্দ ব্যবহার করিযা সেই ভাব 
প্রকাশের চেষ্টাঘ এই প্রযোগ। বাঙ্গালাঘ এইপ্রকার শ্বরবর্ণের 
পৰিবৰ্তনে জাত ভিযৃক্কণেন অভাব নাই। 

ফ।সীঁব 'সপেদ্‌, সকে দ্‌, সফীদ্‌* শব্দেব এক প্রাচীন বপ অবেন্তার 
এপ্এতা (সং শ্বেত)। আদি আধ্য ভাষায *kwelto, 
*kweitnos* +kweitos হুইভে হিন্দু-ইরানীয় যুগেন *3'waitns ; 
*](Weitnos হইতে প্রাচীন টিউটনীয় *xwidnay, +*xwiddaz, 
দত (X=".) +hwitaz; *9’WAites হইতে সংস্কৃত 
s'wetas, 86091) অবেত্তার 888%% ; এবং এত হইতে 
গথ ভাষার ॥৮৪it৪, আঙ্গেস্তাকদনের 6. ইংরেজী wh'te 
(wait ), জমানেব 96195 (=৪i৪)। বৈদিক হইতে ত্যাঙ্গে সি 
স্থাকমন নহে, এবং আঙ্গে -স্তাক্সনের ৮-৪7, ধাতু বিশেষণ 
16 হইতে উৎপন্ন নাদ-ধাতু। 


+» ভাবাচিহিত পদগুলি লুপ্ত-যুল আধ্যভাবার সম্ভাব্য রুপ। 


তুলনামূলক ভামাতস্বেৰ বিচারেব দ্বার! আদিম আঁী-ডাষার শব্দগুলির 
কপ পুনবাঘ গডিয| ভুল! হধ, সেই সম্ভাব্য পুনর্গঠিত বপগুলি 
( theoreucal reconsiructed [urms) তার চিহ্ন দ্বারা 


নিদ্দিষ্ট হয । 


১ম সংখ। ] 


৩। বাঙ্গালার 'খন্থন্, অনুকাব শব্দ ভিন্ন আর কিছুই নহে, 
অবেন্তার 'খৃন্' (ঘেছ,স্র-খ) হইতে আসা সম্ভব লয়। সং- 
'স্বন্‌' অবস্তা 'খৃন্‌', খুন হইতে কাসীর 'খুশান্‌ দন্--পাঠ কবা। 
অনুকাব শব্দ উদ্ভব কর! এবং ব্যবহার কর! ভাষার প্রাণে লক্ষণ; 
সংস্কৃত ও অবেস্তার মিল দেখিলে বাঙ্গালা ভাষা যে জীবন্ত ভাব! তাহা 

২ ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে। [ এই যুক্তি অনুসারে ব্যুৎপত্তি করিলে 
'বাঙ্গালার 55২" বা ঠিন্ঠন্'কে বৈদিক স্তন্-ধাতুর সহিত যুক্ত কবিযা 
দেওয়া কঠিন হইবে না। সংস্কৃত ‘/স্বন'এব সঙ্গে বাঙ্গালা কথার 
যোগ যদি খুঁজিতে হয়, তাহা হইলে ‘সন্সন্' শব্দেব সঙ্গেই ইহাঁন 
যোগ থাকা সম্ভব, খন্‌ খন্'এর সহিত নহে ] 

৫। হিলা' শব্দ (হি! হলাম অভিমতবসাং বেবতী- 
লোচনাঙ্কাম_নেঘপৃত) অবেন্তার ‘হয়' হইতে আসা সম্ভব নষ্ু। 
সংস্কৃত শব্দের মধ্যস্থিত ‘ন' প্রাকৃতে ‘হ' কপে গাওষা যায় বটে (যেমন 
একাদশ =এগাডহ =এগারহ, দিৱন =দিমহ), কিন্তু আদ্য “স' 
কোথায়ও 'হ' হইযা যায় না; অবেস্তার এ নিরন প্রাকৃতে খাটে না। 
তা’ ছাড়া, সংস্ক তের ‘উ’ প্রাকৃতে 'আ'কার হইযা যাওষার উদাহবণ 
কোথাও পাই নাই । ব্যঞ্জন-ধ্বনির সন্বদ্ধে যেকপ বাধাবাধি নিষম আছে, 
শ্বরধ্বনির পক্ষেও সেইবপ। শাস্ত্রী-সহাশয বামনের থে মত তুলিয়া 
দিঘাছেন, বোধ হয তাহাই ঠিক , শপটি 'দেশী' অর্থাৎ অনাধা। আমার 
ধারণা এই যে ইহা, মুণ্ডা ভাষার শব্দ; মুণ্ডারী এবং হো “হীডিয়া" 
“হারিয়া', সীওতালী “হেঁড়ে', এবং হিন্দী ‘কল রাব, কলাল, কলার" 
(শুড়ী, মদ্যবিক্রেতা অর্থে) শব্দের ‘কন’ এবং সংস্কৃত হালা 
প্রাচীন মুণ্ড! কোনও শব্দ হইতে উৎপন্ন অন এ সম্বন্ধে আমার 
সুদৃঢ় যুক্তি নাই। যে ছুই-তিনটি মুণ্ডা শব্দ আব্য-ভাষায় পাওয়া যায়, 
তাহাতে 'হ' এবং ‘ক'এর অদল-বদল দেখ! বায়; মুণ্ডা_'হোড়ো' 
স্মানুষ, সংক্কতে 'কোল্ল' (“কোল') জাতিবাপ্জক ; ‘দাক্‌' =জল, 
বাঙ্গালা--'দহ' (সংক্কৃত "হুদ" হইতে উৎপন্ন বলিষা কেহ কেহ অনুমান 

পরেন) । 'হাড়া" বলদ, মানভূমের বাঙ্গালায় কীড়া'মহিষ। এই- 


প্রকারে ‘হাঁরিযা'র প্রাচীন রূপ হইতে ‘হাল|', ও আধুনিক “কল- 
(বার) আদ! একেবাবে অনন্তব নহে। 'হাড়িযা' শক 'হীঁডী' 
'হাত্বীর (সং ত ভাও এ জানি না; খুব 


সম্ভব নহে, মাওতাল, হো, মুণ্ডারী এবং দ্রবিডী ওবাও জাতি কর্তৃক 
অপুধিত ছোটনাগপুর প্রদেশ ভিন্ন অস্ত্র এই শব্দের প্রচলন আছে কি? 
‘কল বাৰ" শব্দ 'কল' (২1790171079) পদের সহিত যুক্ত শুনিয়াছি, 
কিন্তু ধাএুয়া সদ চোয়াইতে কি কলের বা বস্বপাতির দরকাব ? 
অপিচ এই ধানুযা। মদ মুণ্ডাজাতির পক্ষে ভাতেবি মত নিত্যবাবহাধা। 
মুণ্ডা ভাষায় ‘ইলি’ বলিষা আর-একটি শব্দ আছে, ইহাঁও ধানুযা! নদ 
অর্থে বাবহৃত হয়; 'ইলি' ও 'হাবিঘা", হালা", ‘কল'_=হাদের পরস্পর 
যোগ আছে কি? [সাওতালী বাইবেলে মদ্য অর্থে 'দাবরাস।' পদ 
দেখিযাছি, ইহা কি সংস্ক'ত '্রাক্ষারস' হইতে জাত, না সীওতালী 
‘দাহ (সজল, জলীয়) পদের সহিত অনা পদ যোগে সিদ্ধ; তাগিলে 
মগ অর্থে তিবট্পারশম্‌' দ্র।ক্ষারনঃ , খাঁটি ভ্রবিড পদ কি, ভাহ। 

ঞ জানিতে পারি নাই।] 

১। 'উতরা? শব্দ তিকররা' শব্দের ‘ত’ লোপে সন্তাব্য +অকরব! 
হইতে নহে। ‘তক শব্দটি পর্বত যুগে, সম্ভবতঃ উত্তকপশ্চিমের পৈশাচী 

| প্রাকৃতের প্রভাবে, ' হইতে জাত ভিররা' শব্দ রধাড় (রুখোভি, 
উর্ণোভি, সরতে - আচ্ছাদন করে) হইতে জাত। উরবা- আচ্ছাদিত 
বা শহ্যাদি দ্বাৰ আবৃত ভুমি |  অবেন্তার রব শব্দের “য অর্থ পাগল, 
যায । বৃক্ষ, বুক্ষশ্রেণী । তাহ! গৌণ অর্থ । রবি, উরি শাবেব সহি 
সনজাত এ সমাৰ্থক শব্দ শন্টান্ত সানা ভাষায় মালে, শ্রীকে aroura 


আলোচন।_-শব্দপ্রঙ্গ' সম্বন্ধে দু'একটি কথ। ৯ 


পাটি পাছি AN EN লাখ পি পাটি পিপিপি এটি রসি পি ANNAN AOA NAAN 


পাস্টিরসিপাছি পাটি পাটি পাস বাসি শা পাটি ক i A 
স্কুবিক্ষেত্র, ০}ঘ7৪= গোবূন , লাটিনে হয ( জৰ = "দি. 
দ্েত্র; আন্মানীতে haravunkh. 

৭1 স্থা" ধাতুৰ অভ্যস্ত কপ “তি, বেদিকেব মির দি 





বা .'স্তিস্--এইবাপ ছিল, সংস্কৃত আদা 'স’ লু পৃ 
বাহিত স্ব’ মূর্ধণা হইযা গিয়াছে। তুলনীয়_শ্রীর্কে 21 sl gn. 
= 8i-Sta-mMen, লাটন ৪-80-1708 = তিঠামঃ ; এশানে "= 


ল'টিনে অত্যান্ত অক্ষবেন (5১110015এব ) ‘ত' ন্লাই। বি - টিন 
৪6৪-- তস্থৌ, এখানে অভ্যাস অবিকৃত আছে, কিছ 5ন, লহ 
লুপ্ত হঠয়াছে। 

vr} Paul Hon তাহার Neupeisische ১0110127170 
পুস্তকে (0107007155 der 17701501160 1১101301010 20151 
অন্তৰ্গত ) ষাদী ‘জ বান’ শব্দেৰ এইবপ বুৎপত্তি নিদেশ ক?" লি, 
অবেস্ত। হিজ ৱা’ [ক্ষ], প্ৰা-পাবসীক (হিল.ৱস্য 015) vem 


=সং ‘জিহ্বা’; প্রাপারসীক হইতে পহ্জবী [207an, vin 
ZUbAn, UZVAnN, এবং পহ্লবী হইতে ফ।সাঁ 2ubun .aban 
'জিহবা" এবং 'জ বান" এক মূল হইতে জাত। সংস্কৃত "জু € 7 


এক পর্যায়ের শব্দ। 
buch der Indogermanischen Sprachen 
‘জুহু, জিহব।,' অবেস্তাব ‘হিম |,” লাটিনের dings, lingua, £ বার 
07809, জর্মানের £01০, লিখুআলীয 1820৮18-2 = ক 
একই ধাতু হইতে জাত বলিযা নির্দেশ কবিযাচ্ছেন; মূল ₹ ৮" 
তাহার মতে *॥&॥wন; হিন্ু-ইরানীয যুগে ১0181) 5 4 
+ Jia, তাহা হইতে সং] ও অবেস্তার hiহযন 

৯। আকেব ॥ei০৪ ও সংস্কত "শ্বব্-সমধাতুক,। বি ক 
আৰ্য্য শব্দের ভিন্নজপ নহে । ৪]i০৪এব প্রাচীন কপ ডে'দি : 
8৪]i০৪ শব্দে; &6]i০৪ আদিম আর্য : 8৪61108 82, 
‘ব্বব’ ব| হিরব শব্দেৰ আদিম কপ কিন্ত LAwAT 
(* ৪0৮৮৪1); আদিম আধ্য ভাষাব ‘ল’ ধ্বনি অবেস্তায ও সদন 
প্রায় সর্বত্রই ‘ব'-কাবে পবিণত হইয়া গিযাছিল। 

১৭। হিকা' শব্দটি আরবী, ফৃানী নহে। আরবী '0 4২ 
অর্থে (১) কৌটা ব| পেটকা (২) দোঘাত (৩) পানু ১ 5 
খাইবার হ'কা। এই শব্দটি ‘হ কৃ.কৃ' ধাতু হইতে , এই ধাযুল 73 
করিয়' রাখা, বীধ!। সত্য অর্থে হা শব্দ এই ধাতু হইতে = ' 
‘যূৱন্‌'-=লাটিন 1849 ( যূৱেনিম্‌ }। আজিন ৭ 
: YUWDK0S. ইহা হইতে সংস্বত a9 85 মুর হন 
IUVencuUS, আদিন টিউটলিব : JUWUnEAZ এব 7 উ ন- 
ইতে ইংবেজী ০:18 (য়, বউ), স্বান 103) | ফু, : 
ও ‘যুনশঃ' ছুইই নংস্কৃতে আছে, জান্ত ইংৰেজী পদটি ‘বুৰণ *:- 
সহিত সবজ্লাত, ‘যুৱন'এব সহিত নহে। আবেস্তায 'যুনন,  £ 
পা যায়, ‘যৱন্‌, য়ন, যুৱন্'। যবন" শব্দের সতিত 7-০ 
কোনও সম্বদ্ধ নাই। গ্রীক জীতিব একটি শাখাৰ নাম 30115 
(=I0০ni৪n ); এই শাখা 80৮০৪ প্রদেশে উপনিবেশ সগ এত 
আঘেন্স নগবীর পত্তন ইহাদিগকর্তৃক ; এশিয়া-নাইনবে ইভাদো £14: 
প্রসাব ছিল । iletos, Magnesia, Ephesos, Kole lon, 
Kilaramena' প্রন্ততি সমৃদ্ধ নগব এই জাতি কর্তৃক প্রতি * *ধ 
পশ্চিম ও সধা-এশিযাব জাতিগণ প্রাচীনযুগে গ্রীকদেন এচ এ 4 
সহিভভ বিশেষভাবে পরিচিত হদ , নেউজত এই শাখার নাত তিল 
জাতিবাচক নান কিনাছের পণ্চিম-এশিযাব স্গাতিতুন্দেৰ মধো লিউটি আছ 


Fick তাহার Veigleichendes MW | ৮1. 


বৃহহে ন ত 


১১ | 


কালে 079৪ নামেৰ প্রাচীন বণ 18026318773), 
উহা হইতে হিরব Yan, আাবণান সাং যনান তব 


১০০ 
NANA ADN AANA 
পারস'ক অনুশাসনের }৪৷॥৪। অশোঁক-অনুশীসনের য়োন' ও 
সংস্কৃত ‘যবন' শব্দ I৪৮০৷৪৪এর পারসীক কপ হইতে গৃহীত, কারণ 
গ্রীকের সহিত ভারতবাসীব প্রথম পৰিচয় পারস্তেব মধ্য দিয়া। এই 
Iones, I2Yones নাম এই শাখাব আদি-পুকষ Iavon, Iaon, 
»* Ionএব লাম হইতে ; যেমন “মনু হইতে ‘মানব’, ‘আদম্‌’ হইতে 
‘আদমী'। Prell৬৷৷ স্বীয় গ্রীক অভিধানে 101 শব্দকে শিজন্ত ধাতু 
180 হইতে উদ্ভুত ঝলিঘা নির্দেশ করিযাছেন। /1%0র প্রাচীনতম 
শ্রীকৰ্প +/88-০ , ইহাব অর্থ বোগমুক্ত করা; এই ধাতু সংস্কৃত 
প্রেষণার্ক ধাতু ‘/ইষ'এর সহিত স্পৃক্ত। সুতবাং যুবনেব সহিত 
যবনেব্ন সম্বন্ধ নাই, ‘ইষ’ ধাতুৰ সহিত ববং সম্বন্ধ বাহিব কর! যাইতে 
পাবে। bs . 

১২। জর্মান সা ভু.) ও ইংরেজী 0:10. (র ম্)-এব 
সহিত সংস্কৃত ‘কৃমি’ এ্রন্দেব সম্বন্ধ নাই, কৃঞি' শব্দেৰ সহিত সয্বন্ধ 
পাতাইবাব জন্য *এিবেমা শব্দের কল্পনা করিবাধ আবশ্যক নাই। 
সংস্কত শব্দের আদ্য ‘ক’ "বা 'শ'লটিউটনিক ভাষায (ইংরেজী, 
জর্বানে ) “হব ; এই হুত্রেব ব্যতিক্রম হয ন!। ‘কৃমি’ = অবে্তা 
'কেরেন।', ফী 'কিব্ম্‌” সুভ, ‘চ্রি', লিখুআনীষ ‘কিব্মিন', আইরীশ্‌ 
'জুইম' | 

Wurm, Worm পর্দের আদিতে আম আছে; এই , শব্দটির 
ব্বাঙ্গীভূত, পরে আদা জুডিঘ্া বসে নাই। তুং, লাটিন Uermis 
(রেগিদ্‌ ), গ্রীক ছ81:00100703 (রাতিপোস্‌), সভ্‌. vermies 
(দ্বেক্যেস্)। অর্থ--কীট , এলি ফ০৷0%৷এর দগজাত শব্দ, ‘কৃমি’ 
শব্দেব সহিত ইহীদেব কোনও যোগ নাই। ” 

১৩। যোৌগেশ-বাবুর অভিধানে ‘জাব’ শব্দ সংস্কৃত নত, অন্‌” 
( = থাদ ) শব্দ হইতে উৎপন্ন বলিয়া লেপ হইযাছে। অঙ্কান্ত দেশী 
ভাষাধ এই পন্দট আছে কি? ‘জন্ধ'= যাহা খাওয়া হইয়াছে; এই 
অর্থ হইঠে 'জাবব'-কাট। বাক্যেব উৎপত্তি হইতে পারে; কিন্তু 'জাবব' 
(রোমস্থ । ও জাব' ( খইল ও ডুলি মিশন কুচ| বিচালী )--এই দুইটির 
মধ্ো কোন্ট মূল শব্দ ? 'জাবব' যদি মূল শব্দ হঘ, অর্থাৎ যদি ‘অন্ধ’ 
হইতে তাদিঃ| পাকে, তাহা হইলে “ব' আসিল কি কবিয|? আমাৰ 
‘বাধ হয, এ'জন্তা, ‘ভাধধ'--ইহাদেব সহিত ‘জাব’ কথাৰ সম্বন্ধ নাই । 
তাদিলে +শাপ্লড়ু' বা চাপ্লডু'=থাওয়।; তুং-বাঙ্গালায 'ভাত 
শাপ্ডান’ , ইহাব সহিত ‘জাবব’ শব্দেব যোগ থাক! সম্ভব; তামিলের 
'চ(-শ)' অষ্যাহ্য দ্ৰবিড় ভাষায ‘জ’ কপে মিলে । ‘জাবডা, জোবড়া, 
সাপটা, সাপ্টান, নাবডান, সাবাড় (উচ্চারণে শ),-এই পদগুলিব 
সহিত “জাবর' ‘জাব’ এবং চাপ্পডু'র স্বত্ব আছে কি? 

১৪1 অবেস্তা ‘জে.ম্‌' বা জম'-সংঙ্কত জনা; অবেন্তা 
‘দ্ৰে.ম-অএনি', পহলবী ‘জ মীন'-্ভূ-সন্ব্দীব, ঈন-প্রত্যষ-সিদ্ধ বিশেষণ 
পন। আধুনিক ফ সী 'জ'শীন্' কিন্তু বিশেষ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। 
ভাহ। হইতে বাঙ্গালা! “জী । 

১৫। [সংস্কৃত ‘ৱাট’ শব্দ প্রাকৃত হইতে, 4. ( আচ্ছাদনে ) হইতে 
জাত; ‘ৱ ত--রর্ত-কট্--বাট'_এইকপ উৎপত্তি সম্ভব৷ ‘ৱাটিকা 
রাডিআ--বাড়ী , বাং ‘বাড়ী’ ও ইং রণ! একই ধাতু হইতে ( র্‌, 
আদিম আব্য-ভাষাধ কিন্তু +ৱ ধাতু) । ইংবেভ্ীব ছ/8]] কথাটি 
লাটিন ৪100 ব মে হইতে গৃহীত 1] 

১৬। জেদ; জিদ'--আরবী শব্দ ; আববী দি-দ্দ্‌-ধাতু, অর্থ পবাজয় 
করা, বিরোধী হওযা ; এই ধাতুতে “দাদ (জে শীদ) অক্ষব আসে ; 
ফানী ও উদুতে এই অক্ষরেব উচ্চারণ 'জ') আববী বিশেষ্য পদ 
'দি-দ্দ" উদৃ্তে ম্সিদ্দ', 'জি,দ' ; [41101এর হিন্দুস্থানী অভিধানে এই 


পদের ভর্খ (১7009510107, opposite, the contiaiy, cons 
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trareity (২) 1everse, obverse, antithesis (S) insistence, 
peisistence (sinazoli J). Fallon প্ৰয়োগ দেখাইযাছেন £= 
জি দাবদী =ঝগডা, জি দ্‌ পর=বিবোধবুদ্ধিতে , জি.দ্‌ চঢ়না, জিদ 
আন|=ব্যগ্রভাৰে প্রার্থনা করা; ; জি.দ্‌ রখ্না, জি.দ্‌ হোনা হিংসা" 
পোষণ করা; ব্য ভাবে প্রার্থনা করা। 

১৭। অবেস্তার ররেসি'তে অন্তস্থ ‘র’ আছে, বায় ‘ব’ নহে ১৮২ 
সংস্কৃত ‘ভ্রমি'='ৱরেমি', একপ হইতে পাবে লা। কাবণ সংস্কৃত 
আদ্য 'ভ'এর স্থানে অবেস্তার ভাষায় অস্ত ‘ৱ' পাই লী। উনি 
সকনুর্শি, «ঘুষি (তং সংস্কৃত ভি্ণা'-গথ ভাষার ক্ঘো8 ; র্ণোতি, 
উর্ণোভি £ রদ উরস, রচ--উরাচ ; অবেস্ত| বদ _সং উদ্‌ ; ৱহ --উচ, 
দ্ৰব্দ হইতে) , +ৱ মি শব্দের তুম্থবপ সমজ।ত শব্দ আঙ্গ লোস্যাবসনে 
wielm, সুভ ₹luna, লিবুআনীয় vil!॥i৪--ইহাদের অর্থ বিক্ষোভ, 
প্রবহ। এই শব্দগুলি জ্যাঙ্গ লোন্যাকসন 61] (= প্রশ্রবণ) পদের 
সহিত সপৃক্ত। ইং আও], দ৪[-ঘ, সংস্কৃত 'রল' (পল) ধাতুর 
(সঞ্চালন অর্থে, রলযতি, ৱাঁলযতি) সহিত সমজাত। সংস্কৃত ‘ৱল’ 
ধাতুর আদিম আৰ্য্য কপ + র., বাধরু এরই ; তাহা হইতে ফ্রি, পৰে 
উমি’, এবং অবেস্তাব ‘ৱরেমি'। 

সংস্কৃত ‘ভ্ৰম'-ধাতু-নিপপন্ন 'জ মি’ শব্দের সহিত আযাঙ্গ লৌস্যাকসন 
0110 শব্দের যোগ আছে , চ৮im অর্থে (প্রবহমান) সাগর । 

১৮। স্ম০%_ সংস্কৃত ত-প্রত্যবান্ত উিত্ব' শব্ের ইংবেঙ্জী বপ 
নহে । স্া9, মচ, স্মাত্ডিনেভশীব ৪৮), সংস্কৃত ‘উদ্‌, উদন্‌ শব্দের 
সহিত সমধাঁতুক মাত্ৰ ৷ 

শ্রীন্ননীতিকুম।র চট্টোপাধ্যায় | 


আমার ও তোমার রচন। 


অধিবাসনমন্ত্র । 
তোনারে গড়েছি আমি বিন্দুবিন্দু করি? 
নিখিল-সৌন্দৰ্য্য সবি কবি আহরণ, 
মানসের নানাবর্ণে তোমায়, সুন্দরি, 
ভূষিয়াছি,, রঞ্জিয়াছি শোণিতে চরণ। 
শুধু তাই নহে দেবি, অর্চনার লাগি 
রাখিন্নু প্রণয়-পুষ্প করিয়! চয়ন, 
কামনার ধূপ জালি রহিলাম জাগি”, 
সকল রঢ়তা ঘষি রচিন্থু চন্দন । 
সর্ব আয়োজন মাঝে সেদিন সন্ধ্যায়, 
মঙ্গল পবিত্র ক্ষণে সে অধিবাঁসনে, 
প্রাণের প্রতিষ্ঠা হলো তব প্রতিমায়, 
কল্লারস্তে হে কল্পনে নামিলে ভবনে। 
তোঁমার বেদীর পাশে সেই হতে আমি, 
ধ্ধ্যহস্তে রতিরাছি চির দিবাষাঁমী। 


০ 


১ম সংখ্যা ] 


নবকলেব্র। 
আমারে গড়েছ তুমি নৃতন করিয়া, 
আমাতে জাগালে তুমি আমার দেবতা, . * 
এ হৃদি-অবণ্য মাঝে হে তাপসী প্রিয়া, 
ধ্বনিয়া তুলিলে তুমি অমৃত-বারতা। 
দিতে গিয়ে তব নামে প্রাণের আহুতি, টি 
তব অন্তরালে হেরি আরো 'ছটি পাণি, 
তোঁমাব আনন্দ মাঝে হলো অনুভূত্তি . 
কোন্‌ চিদানন্দ যাঁর সত্তা নাহি জাঁনি। 
অতীতেৰ ‘আমি’-পানে চেয়ে দেখি আজ, 
পৃথক জীবন বলি মনে মোর লয় 
নৃতন উষায় ধরা পরে নব সাজ, 
হয়েছে নিজেব প্রতি শ্রদ্ধার উদয় । 
* তোমারি বয়সী করি স্বজিয়াছ মোবে, 
তব স্বর্গায়তা দিয়ে চিত্ত দেছ ভরে’ ৷ 
শ্রীকালিদাস রাষ। 


সপপাশাপীশিশীপিশ 


অপাল। 

85 (গল্পে ইতিহাস) 
অপালার স্বামী তার লোকজন নিয়ে কত পরিশ্রমে সরস্ুতীর 
ধারে কাশবন পরিষ্কাব ক'রে চাষের উপবুক্ত বেশ বড় 
একখণ্ড জমি তৈরী করেছেন। তার এক ধারে অনেক 
যন্ত্রে জন্মান গুটিকত ফলফুলের গাছ; সেই গাছের ছারায় 
ছই-তিনখানি কুটীর ; অপালা সেই কুটারে গৃহিণী, যেন 
পাখীর বাসার ছোট্ট পাখীটি ; বাকী জমিটুকুতে বব আব 
গমের ক্ষেত; দেবরাজ ইন্দ্রের আশীর্বাদে আর* পরিবারের 
সকলের একজোট চেষ্টার বছব বছর এই ক্ষেতে বে গম 
জন্মে দেই গমের ময়দায়, দুধাল গাভীর ঢধে, গাছের 
ফলে, মুগযার মাংসে, সরস্বতীর জলে, অপালার নিজ হাতে 
£তরী কাপড়ে আর তার গৃহিনীপনার গুণে পরিবারে কোন 
কিছুবই অভাব নেই, সকলেই সুখী । বাঁড়ীথানি পরিফার 
পরিচ্ছন্ন, বুনো পশু আর অনাধ্য দস্থার ভয়ে চার ধার 
কণ্টকীগাছের বেড়ার বেরা, আঙ্গিনায় গাছের ছায়ায় বড 
ট-খ ও পাথবে তৈৰী জাতা--তপুবে বোদেব সমর অপালা 


স্পা 


অপাল। ১০১ 
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বাড়ীব ক’নেদের নিয়ে এই তায় গন ভাঙ্গেন, দঃ ‘তা 
পিষে সোমরস তৈরী করেন আঁর নেইসঙ্গে খণ্বেদের হু 
ভাল গান গেয়ে দেবতাদের স্তুতি করেন। গাইতে গাং, 
কত সময় অপালা নিজেই সব গান র'চে ফেলেন, সে ' " 

ইন্দ্র মুগ্ধ, দেবতারা অঙ্গত! অপালা বিদূর্ধী ব্রঞ্ধবাদ 7 

যতদিন তিনি পিতার কাছে ছিলেন স্রেহমর পিতা, 
অত্র, তাকে কত যত্বে কত বিদা। শিথিয়েছিলেন ! 


বস 


ছি” 


সঙ্গে এক আসনে ব’সে কত সময় কত বিষয়ের আছে ». 


করতেন। তারই ফলে আজ অপালাক নংদারে এত 2 
প্রত্যুবে অপালা উষাতারার সঙ্গে-সঙ্গে উঠে সবস্বতীব "টে 
স্নানে যান। ফিরে এসে স্বামীব পাশে দাড়িয়ে দে+ ৩ 
দিগের উদ্দেশে গান ধরেন আর সেই গানের স্থুবে আকাশ 
ছেরে ফেলে-_-আর্গিনার গাছে-গাছে পাখীরা জেগে উঠ 
সেই স্থুর ধরে নিয়ে গাইতে আরম্ভ করে) অপালা ৫7 
অন্য কাজে বান। দুধ দুরে ক্ষীর পাক ক'রে সবাকে 
খাওয়ান, ছেলেদের আদেশ দেন" গাভী নিয়ে মাঠে বেত. 
স্বামীর বীরত্বের কাছে হার মেনে জনকত অনার্ধা এমে 
দাসত্ব স্বীকার করেছে, তাঁদের দু'এক জনকে আদর কাকে 
কাছে ডেকে স্বামীর সঙ্গে মাঠে চাঁবেব কাজে পাঠিয়ে দেন . 
তারপব নিজে কোনদিন বা ছোট ছোট ছেলেমেদেদেশ 
নিয়ে বসে বেদের গান মুখে মুখে তাদের কণঠস্থ কবান, “সঃ 
গাঁন আবৃত্তি করতে শেখান ; এইসব করেন, আবাব তেল 
দিন বা তাদিগকে সঙ্গে নিয়ে জুতো কাঁটেন, কাপড় বোদনন, 
সংসারেব কাজকর্ম দেখেন। এই ভাবে নাঁনা কাজের 
ভিতবে সুখে অপালার দিন কাটে । 

সেদিন তখন বেলা দুপুর, স্বামী তখনও লোকজন “নয় 
ফেরেননি, পাঁকশালার কাজ সেরে একটু বিশ্রামের পণ 
অপাল! গাছের ছাঁরার এসে বসেছেন, তাঁর পাকের বাহে 
একটি হরিণ-ছানা শুয়ে ঘুমুচ্ছিল_-তাঁকে দেখে অপার 
মনে হ'ল এমনই একটি ছানা তীঁব পিতাব ঘরেও ছিল, 
পিতা তাকে কত ভাল বাঁদতেন। আহা! তাব পিভান 
প্রাণে কত ভালবাসা ! একদিন অপালা পুরন্দরের গঙ্গে 
খেলতে গিয়ে ফিরে আঁনতে দেরী করেছিলেন তাই তাকে 
না দেখে পিত! কত বান্ত হ'য়ে উঠেছিলেন । অনার্ধার' বৃ 
মেয়েকে চুরি কবে নিয়ে গেল ভেবে তাড়াতাড়ি (গান 





১০২ 








যজ্ঞের কাঠ কুশ যব সমস্ত ফেলে রেখে লোহার বস্পম নিয়ে 
ছুটেছিলেন। বাড়ীর দুয়ারে অপালাকে ফিরতে দেখে 
ভার মুখে খৈ আনন্দ ফুটে উঠেছিল অপাপার আজ তাই মনে 
পড়ে শরীব অবশ! আহা এমন পিতা, তাঁর এত কষ্ট 
কিছুতেই সংসার চলে না, দাবিদ্রা ঘুচে না। সমবেদনায় 
অপালার বুক ভরে উঠল ; শেষে একটি দীর্ঘনিশ্বীস ফেলে 
কলসী নিয়ে তিনি সবস্বতীর ঘাটে স্নানে চলে গেলেন । রর 

কতকদুর গিরে দেখেন কাশবনের ধারে যেখানে পথটি 
বেকে গেছে তাবই*পাশে ছোট্ট একটি কাটা গাছের সামান্ 
ছায়ার, স্বামী নৌকা গড়বার জন্য বে-সব কাঠ জড়ো ক'রে 
রেখেছেন তার এক ধারে, ধুলার উপর পড়ে আছে একজন 
মান্য! কি ভয়ঙ্কর ব্যাবামে তার সমস্ত শরীর টাকা! 
আঙ্গুল-ক’ট পচে খে পড়বার উপক্রম হয়েছে, মুখখানি 
ঠোট-ছুখানি ফুলে উঠেছে, যেখানে চাও সেইখানেই ছুরস্ত 
ব্যাধির চিহ্ন, তা’ থেকে অবিশ্রীম পুঁবরক্ত গ’লে পড়ছে-- 
কি সে যন্ত্রণা! অস্হা। ব্যাধি তাকে জড়িয়ে ধরেছে 
পাপের সে আলিঙ্গন অসহা হলেও এ জীবনে ছাড়াবার নয় 
বুঝে নে হতাশ হয়ে পড়েছে, মুখে তার কি বেদনার চিহ্ন, 
চোখে তার কি কাতর চাউনি ! অপালার আর স্নানে যাওয়া 
হ’ল না। কিসে এই ব্যাধিকাঁতর লোকটির বেদনা মুছাঁন 
যায় জানবার জন্তু তিনি ফিরে দাড়ালেন । দেখলেন এ আঁর- 
কেউ নয়, তারই ছোট-বেলার বন্ধু, “পুরন্দর”। পুরন্দরের 
আজ একি দশা! অপালা চমকে উঠলেন _তারপর সন্দেহ 
হ'ল বুঝি এ পুর্ন্দর নর। কিন্ত পুরন্দব যখন নিজের পরিচয় 
দিয়ে ভার দুঃখের কাহিনী কইতে লাগল তখন আর বিশ্বাস 
না কবে উপার কি? অপালাঁর চোখে জল এল । ছেলে- 
বেদ্ায় বেমন ভাঁবে তিনি পুবন্দরের পাশে বসতেন ঠিক 
তেমনি ভাবে গিয়ে তাব পাশে বসে সব কথা গুনতে 
লাগলেন। পুরন্দর তাকে দুবে দাড়াতে বলেছিল সে কথা 
তিনি গ্রাহ্য কবলেন ন!। 

ছোহো-বেলা তাদের সুখেই কেটেছিল ১ কিন্ত, তারপব 
অপালাব'বিয়ে হ'য়ে গেলে পুরন্দরের প্রাণ সঙ্গীহারা হয়ে 
বড়ই কাতর হ'য়ে পড়েছিল। অপালাবও প্রথমটা ভাই 
পুবন্দরকে ছেড়ে যেতে খুব কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু পুরন্দব 
শেশন মনে কবেছিল হে সে চিবকান্ই শভ্রপালার কাছে- 
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কাছে থাকবে, অপালা কখনও তেমন মনে করেননি, তাই 
অল্পদিন পরেই আপনার ছুঃখকষ্ট সব সেরে গিয়েছিল_-তিনি 
স্বহুন্দে সংসার করছিলেন। এদিকে অভিমানী পুরন্দরের 
মাথায় কি এক খেরাল চাপল, সে তার পিতাকে জানাল ঘে 
তার মত সেও সমুদ্র পার হ'য়ে বাণিজ্যে বাবে। পিতা 
"প্রথমতঃ আপত্তি করেছিলেন-__তা সে শোনেনি; সকলের 
কাছে বিদায় নিয়ে তাঁদেব ঘাটের সবচাইতে ছোট্ট আব 
জীর্ণ যে ভিগাঁখানি তাত উঠে বাড়ীঘর ছেড়ে নে দুব 
বিদেশে চলে গেল । বাবার সময় একটিবার কোন দেবতার 
স্তোত্র সে সুখে আনেনি--দেবতাদের সাহায্য চায়নি । 
সিন্ধুর জলে তাব ডিঙা ভাসিয়ে অভিমানের ভরে পাল তুলে 
দিয়ে সে চলে গেল। পশনী কাপড়, সোনার গয়না, কাঠের 
কৌটা, লোহীব অন্তর, যা কিছু বেদাতি নিরে বিদেশে বেরিয়ে- 
ছিল তারই বিনিময়ে সে আজ এই দুরন্ত ব্যাধি নিয়ে ফিরে 
এসেছে; চেরেছিল অধ্যপাতে যেতে কিন্তু অধঃপাত থে 
এমন ভীষণ তা সে ভাবেনি। আজ দুর্দিনে সে অপাল 
কাছে শেষ বিদায় চাইতে এসেছে । - 
অপালা সরস্বতীর জলে ধুয়ে ভাই পুরন্দরের শরীব 
পরিষ্কার করে দিলেন, তাঁর ক্লান্তি দূর করার চেষ্টা করলেন, 
কিন্তু কত ক'রেও সেদিন একটিবার তাকে তাদের বাড়ীর 
আনজ্ত পাবলেন ন!। ত্রদ্ধাবর্তের সেই কনকনে শীতের 
রাত সে সেই গাঁছেব তলায় কাটাবে বলে প’ড়ে রইল । 
পরদিন সকালে পুরন্দরকে গাছের তলার না পেয়ে 
অপালা বিষধর ঘনে ফিরে এলেন। পুবন্দৰ চ'লে গেল; 
কিন্ত এমনি ছোয়চে অবস্থা নিয়ে সে এসেছিল বে অনিচ্ছায় 
না-জেনে অপাঁলাকে দিরে গেল ছুই বিন্দু বিষ__এক বিন্দু 
বোগের বিষ আব এক বিন্দু অশান্তির বিষ। পুবন্দরের 
রোগের স্পর্শে সেই বোগ তাব সোনার শরীরে ফুটে উঠল, 
পুবন্দরের রবস্থাব চিন্তার তার মন বিষাদে ডুবে গেল। 
তঃখের উপর দুঃখ স্বামীও শেষে অপালাঁকে ত্যাগ 
করলেন। বে বরে তিনি রাজ্জরাণী ছিলেন এখন সে ঘবের 
তিনি কেউ নন) এতদিনেব এন ভালবাসার প্রত্যেক 
জিনিষ থেকে মনটাকে জোরে টেনে ছিঁড়ে নিয়ে তাকে চলে 
যেতে হ'ল। পাতার পাতায় তখন শিশিব ঝ'রে পড়ছিল, 
চাবদিক কুযাশান টাক", ভাবই ভিতর দিয়ে ঢঃশেন বোঝ 
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৯ ৮৯৫৯৫ AAI পাটি তত. পরস্পর পাপন ৯৫. পা সপাশ্প্পিসিপাসিা সলাত খল রানি এপ স্পা ২ 


নাথা্ নি অপালা চলে গেলেন সে আজ কত শত 


বংসরের কথা, কিন্তু তার নাম ক'রে দেশের নান্ুষ এখনও 
গৌরব করে। তার রচন! থণ্েদের অলঙ্কার । ্ 
PL শ্রীরমেশচরণ বন্থ মজুমদার । 


হারামণি, 


(অজ্জঞাত কবির গান ) 


পরাণ আমার সোতের দীয়া। 
(আমায় ভাঁপাইলে কোন্‌ ঘাটে ) 
আগে মান্ধার, পাছে আন্ধার, আন্ধার নিশুইত ঢালা, 
আন্ধার মাঝে কেবল বাজে লহরেরি মালা (গো )। 
তারাব তপে কেবল চলে নিশ্তইত রাইতের ধারা 
(তারার তলে চলে চলে নিশুইত রাইতের ধারা) 
সাথের সাথী চলে বাতি নাই গো কুল কিনারা (গো) 
(দিবারাতি চলে গো বাঁতি জলে সাথে সাথে গো )। 
অচিন ফুলে নদীর কুলে ডাকে গো কারা 
(টানে গো পরাণ) 
( কুলে ভিড়া, ক্ষেণেক জিরা”, সোতেরে ছাড়া” ) 
-+ কুল পাড়ি থামতে নারি, আর চলে যে ধারা 
(আর চলি বে-ঠিকান )। 
অকুলের কূল গো, দইরার সাগর গো, 
আয় কয় বা কে, কেমন ডাকে, পাইমু গো লাগর (গো )। 
তোমার কোলে লইব| তুইলে, জুড়াইমু গিয়া 
(তোমাৰ বুকে নিবুন স্থখে, জুড়াইমূ গিয়া )॥ 
সংগ্রাহক - শ্রীক্ষিতিমোহন সেন। 


চিত্র-পরিচয় 


অবসান। 

৮ দিবসের অবসান-সান্ধা শাস্তির মোহন রূপের মাঝে 
দিবসের সকল অশাস্তিকৌঁলাহলের স্তব্ধ হয়ে যাওয়া। 
জীবনেব অবপাঁন_ চরম দিনে জীবনের সকল অপূর্ণ ব্যর্থতা 
এক অচেনার কোমল স্পর্শে বিলীন হয়ে যাওয়া বাতাসের 

শতদলেব পাপড়ি বেণু মাম্মহারা হয়ে ঝরে পড়ার 
মত। স। 





পুস্তক-পরিচয় 


প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্ব_মোহাম্মৰ মৌজাফ্ফার উদ্দীন ও" ত। 

২৯ নং আপার সাকু'লার বোড কলিকাতা, মোহাম্মদী প্রেম হইচই 
প্রকাশিত | হয় পয়সা । 

এই চটি বইখানিতে বীষ্টানদের প্রারশ্চিক্ততত্ব ধী 1)০০01,6 cf 
Atonement যে অসার ও ভুল তাহাই যুক্তিতর্ক ও নানা হে কের 
অভিমত দিয়া প্রন।ণ করিবার চেষ্টা! করিঘা অবশেষে এই উপসংহা,: কণ! 
হইয়াছে বে--পৌল প্রার়শ্ডিন্তবাদ প্রচার করেন, স্বয়ং যি * হণ 
“নিজে ধাহা করি যিশুর রক্তে উদ্ধার পাইব’ এই বিশ্বাম্ভালো, ,; £? 
ব্যক্তি একটি পুণ্য লইয়! আল্লার নিকট উপস্থিত হইবে সে তাহান ৮* 
গুণ ফল পাইবে” ইসলামের বিবেকাসুদোদিত এই বিধান ভালো 

বইখানির নামে পধ্যন্ত বানান ভুল *সাছে। 


পীযুষ-প্লাবনী-- দেখ মহম্মদ আলী কর্তৃক প্রথাত ও 
প্রকাশিত। হাবড়া। চার আন! । রি 
পদ্যের বই। অত্যন্ত বেশীরকন সংস্কত-ঝেকা ভাষায় ৮স-. এ 
সন্পকীঁয় বিষয়ের রচন!। বানান ভুল প্রচুর। যে কথাঘ মর" 
সচরাচর কথাবার্ত। বলিয়া থাকি তাহা ব্যবহার করার সুবিধা এই ২ 
তাহাতে ভুল হয় কন। পাণ্ডিত্য দেখাইবার ইচ্ছায় অপ্রচলি৬ শক 
অভিধান না দেখিয়া ব্যবহার করিলে অবন্থা শোচনীয় হইয়া দাড়।য় 
জাতীয় ফোয়ার|-_শীমোজাম্মেল হক প্রণীত। এস্সেণ্ড 
মখদুমী লাইব্রেরী, ৫এ কলেজ ক্ষোবাব, কলিকাত|। ছাপ। কাপ 
বাধানো ভালে! | মূল্য বারে! আন! | 
পদ্যের বই । দুঃস্থ শসমাজের দুর্দশার প্রতি লক্ষ্য করিয়া লিখিত 
নয়টি জাতীয় উদ্দীপনার পদ্য ইহাতে স্থান পাইয়াছে। বংখানিব 
ইহা দ্বিতীয় সংস্করণ। মুসলমান-সদাজকে উন্নতির পথে উদ্ধ দ্ধ কৰি! 
চালিত করিবার উদ্দেশ্যে লিখিত উচ্ছাাস। স্থানে স্থানে উচ্ছ্‌'স- 
প্রবাহের মধ্যে কবিত্বের আভা পড়িয়া এক-একবার চিকচিক কা 
উঠিযাছে। 
আলেকজেগ্ার- ্রীপঞ্ষানন সিংহ এম-এ বি-এল প্রত! 
প্রকাশক সেন রায় এও কোং কর্ণগওয়ালিন বিলডিংস, কণিকা । 
১৪৫+-৭ পৃষ্টা, আলেকজেগ্ারেব একখানি উৎকৃষ্ট ছবি আছে। মৃত্য 
বাধা বারো আনা, আবীধা আট আনা। 
ইহা আলেকজেণ্ডারের জীবনচবিত ও তৎসংশ্রিষ্ট কালের 
ইতিহাস; পলটার্কের লিখিত বিবরণের বঙ্গামুবাদ । ইহা মূল দ্র টা 
হইতে অনুবাদিত না ইংরেজী অনুবাদের অনুবাদ তাহা গ্রানানে। 
হয নাই। অনুবাদের বচনা ও ভাবা অতি উৎকৃষ্ট হহম্থাছে। 
অনুবাদের সঙ্গে-সঙ্গে অনুবাদক প্রসঙ্গত আধুনিক গবেষণ। 5 
আবিষ্কারের ফল এবং নিজের মন্তব্য ফুটনোটে টিপ্পনী যোগ বরিয: 
এই প্রাচীন পুস্তকের উপাদেষতা বৃদ্ধি করিষাছেন। গরিশিষ্টে 
পুস্তকে-ব্যবহৃত গ্রীক নামের পরিচয় ব্যাধ্য। করিধা দেওয়াতে ' ঠিকে? 
খুব সাহায্য করা হইয়াছে। ইতিহাস ও জীবনচরিভ দুইএগ একত্র 
সমাবেশ হওয়াতে বইখানি সুখপাঠা ও সরধ হৃইযাঁছে। যাহার 
কাহিনী পড়িতে ভালোবাসেন ভাহারাও এই এ্রতিহাসিক জীবনী 
পাঠে প্রীত হইবেন ইহাতে অনেক কৌতুককর কাহিনী সংগৃহীত 
আছে । 
স্জন্গরেব বদলে বাংলাষ ক্ষ লেখা ঠিক নয, কাবণ দ্বকে আঁমৰ' 
বাঙালীর! কৃষ উচ্চারণ কবি না, থু উচ্চারণ করি । 
|) 


৯০৪ 
শামস ACO লি খিকটি উর টি খুটি রী উপ খপ tr গুটি সিটি Ne ওত সাজি সি এ পতি 
নৃপেন্ধ-স্মৃতি __খধানাযান চৌধুরী লিখিত। প্রকাশক 
বেঙ্গল নুক *্্রাব, ১৪নং বানমোহন দত্ত রোড, ভবানীপুর, কলিব!ত11 
১৩* পৃষ্ঠা । ১০ খানি চিত্ত সযুক্ত। মুলা কাপড়ে ধাধ! দেড় টাকা, 
বরগুঙ্ছেন হল বারে| আনা। 
ইহা কোচবিহারের পরলোকগত নৃপতি মহারাজ! স্তর নৃপেন্্র- 
নারাযণ ভূপ বাহারের বাল্যজীবনেন কাহিনী ও আখ্যায়িকা। তাহার 
শুণযু্ বাণ্যসক্চর বধন্ত ও ভূত্যেব দ্বার! শ্রদ্ধা ও প্রীতিব সহিত 
লিশিত। ভিন অধা।য়ে পুস্তক বিশ্ুক্ত। প্রথম অধ্যযে নকারাজ 
নরেজন[রাবণ প্রভৃতির পুর্বকণা, দ্বিতীয অধ্যাযে নৃপেন্জ্ন।রায়ণেব শৈশব 
হউছে ছাত্রজীকলেব আপা।ঘিবা, এবং তৃতীয় অধ্যায়ে বিবাহ হইতে মৃত্য 
পান্থ শ্রীবনেব নান৷ সনযেব গল্প বর্ণিত হইযাচ্ছে, পরিশিষ্টে সহারাজ্রের 
কষেক* নি পত্র, অন্তেি] যাত্রাব বিবরণ, ও’ সংবাদপত্রের সুখ্যাতি 
প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হেমদ]ুকাস্ত চৌধুরী ভূমিকাঘ লেখকের সহিত 
কোচবিহার-রাভবংশের সম্দর্ব বর্ণনার প্রসঙ্গে কে।চবিহার-রাজবংশের 
৪ মহাবাজঞ নৃপেন্পরনার৷ঘণের সংদ্গিপ্ত পঞ্িচধ প্রদান করিযাছেন। 
বাংলাৰ এই স্বাধীনকল্প রালোর একদন গ্রেষ্ট রাজাব ব্বভাব ও গণ 
জানিবার পক্ষে তাহার সহচরের লিশিত এই “নৃপেন্রস্থৃতি" যণেষ্ 
সচাঘতা কৰিনে, এই অনাড়দ্ঘর বর্ণন।ঘ, মুগ্ধ হৃদযেব প্রতিচ্ছবিতে 
নুপেন্ত্রের বীরচরিত্রেন নান! সময়ের ডায! ফন্দর ভাবে প্রতিফলিত 
ভইযাছে। বালক নৃপেন্দ্রে নান| সদয়ের হাতের“লেগার প্রতিলিপিতে 
ঠাহাব শৈশবের অনেক পরিচয় নেশ সুস্পষ্ট হইয়া দেখ! দ্যায় ও সেগুলি 
পাঠকে মনে যপেই কৌতুক উদ্রেক কৰে। _ মুদ্রাবাগন। 


প্রবাসী-পুরস্কার 
বর্তমান বৎমরে ছুটি প্রবন্ধের জন্থ ন্ভতগোপ্পাল- 
প্রন্াসী-পুজক্ষাল নামে দুইটি পুবস্কার দিবার 
ব্যবন্থ। কর! হইয়াছে। প্রত্যেকটি পুরস্কার নগদ ১০০২ 
টাকা পরিমিত ৷ বিষয় দুইটি নীচে দেওয়া হইল । 

(১) অল্প সুলধনে আমাদের দেশের বিশেষ 
আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ জিনিসেব 
কারখানা! সহজে স্থাপিত হইতে পারে, কি উপায়ে 
উহ! পরিচালিত হইতে পারে এবং উহাব সাফল্য 
সম্বন্ধে বিশ্বান করিবার প্রমাণ কি। এবং এ 
কারখানা! পরিচালনের উপযোগী লোকের নাম ও 
তাহাঁদের শিক্ষার পরিচয় যদি জানা থাকে তাহাও 
নির্দেশ করিতে হইবে। 


(২) স্ত্রীশিঙ্গার সহিত জাতীয় উন্নতির সম্বন্ধ - 


কি, বিশেষ ভাবে আমাদের জাতীয় উন্নতি কি 
পরিমাণে স্ত্রীশিক্ষার উপর নির্ভর করিতেছে ; হিন্দু 
বালিকাদের উপযোগী শিক্ষা কি এবং কি সহজ ও 
অপেক্ষাকৃত অল্লব্যয়সাধ্য সম্ভবপর উপায়ে দেশ-মধ্যে 
স্্রীশিক্ষার বিস্তার হইতে পারে এবং এজন্য দেশের 
লোকের কর্তব্য কি? 


পরবাসী- বৈশাখ, ১৩২৪ 


[ ১৭ ভাগ, ১ম খু. 


ত পাস 


প্রতোকটিতে, গণপমেটকে কি ফরিতে হইবে, এবং 
দেশবাসীদিগ'কই বা কি করিতে হইবে, তাহা লিখিতে 
হহঁবৈ, এবং অন্যান্ত দেশেব গনভর্পমে্ট ৪ অধিবানীবর্গ 
তত্বৎদেশেব শিল্প ও স্্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য কি কি 
উপাষ মবলদ্বন করিয়াছেন নাবশ্তকমত তাগব উল্লেখ ও 


বৃত্তান্ত দিতে হইবে এবং কোন্‌ কোন্‌ গ্রন্থাদি হইতে এই-সব 


বৃত্তান্ত গৃহীত হইল তাহাৰ নাম ও গত্রাঙ্ক দিতে হইবে। 
হুংবেঞ্জি কিছু উদ্ধত করিলে তাহার বাংলা অস্কবাদ দিতে 
হইবে। 

পুবস্কারের জন্য আগামী »৮৮স্ণে প্পোঁন্ব (১৩২৭) 
তারিখের মধ্যে রেজেষ্টারী ডাকে প্রবাসী-সম্পাদকের নামে 
প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধের উপর "গ্রবাসী-পুরস্কারেব 
জন্য” লিখিয়। দিতে হইবে। পুরস্কৃত 'প্রবন্ধ ছুটি এবং 
পুতস্কার-প্রতিযোগী প্রবন্ধের মধ্যে যে" চারিচি প্রবন্ধ 
দ্বিতীর ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিবে তাহ! প্রবানীতে 
প্রকাশিত হইবে এবং পুরস্কৃত প্রবন্ধ দুটি পুপ্তিকাকারে 
বা যেভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করিবার অধিকার আমাদের 
থাকিবে। অপ্রকাশিত প্রবন্ধ যিনি ফেরৎ চান তিনি 
পাঠাইবার সময়ই রেজেষ্টারী ফী দুই আনা সমেত 
ডাকমাশুগ পাঠাইবেন। প্রবন্ধের সঙ্গেই লেখকের নাম 
ঠিকানা লিখির! পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধ কাগজের এক 
পিঠে স্পষ্ট করিয়া লিখতে হইবে। একটিও প্রবন্ধ 
উপযুক্ত বিবেচিত ন হইলে কেহ পুরস্কার পাইবেন না বা 
কোনটিই প্রকাশিত হইবে ন|। 

ইচ্ছ। করিলেখ'একজন ছুই বিষয়েবই প্রবন্ধ পাঠাইতে 
পারেন। একাধিক প্রবন্ধ সমান বিবেচিত হইলে পুবস্কাব 
ভাগ করিয়! দেওয়া হইবে । 

আমাদের নিকট প্রেরিত প্রবন্ধ, বিচারফল প্রকাশের 
পূর্বে, অথবা আমাদেব নির্বধাচনের পর আমাদের নির্বাচিত 
ও পৰে প্রবাসীতে গ্রকাখিত রচনা, লেখক বা অপর কেহ 
আমাদের বিন! অনুমতিতে অন্তত্র প্রকাশ করিতে 


পারিবেন না । 
এবামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
প্রবাসীর স্বত্বাধিকাবী ও স্ম্পাদক। 


== সপ পাতি পা ই ছু কসাদিছর লুট সঈুমলিম্াশন্্ সরক বে দলা স্বদিন এ পকাশিন ॥ 


“সত্যম্‌ শিবম্‌ সুন্দরম্‌ ।” 
এনায়মাতা। বলহীনেন লভ্যঃ1৮ 


১৭শ ভাগ 


_ বিবিধ প্ৰদঙ্গ 


আসল পণ্ডিত ও নকল পণ্ডিত 
অথবা! 
সূর্য্য ও বালি। 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণে শ্রীযুক্ত 


এচিত্তরঞ্জন দাশ বলিয়াছেন £-- 
শি *জতিহ্বের ভাব পোষণ করিলে নাকি জাতিতে জাতিতে সংগ্রাম 
ও সংঘর্ষ বাড়িয়া যাইবে ও সমগ্র মানবজাতির অসন্রন্ধের কারণ 
হইয়া উঠিবে। কথাটি অনেকদিনকার, কিন্তু বর্তমান যুদ্ধের সঙ্গে- 
সঙ্গেই আবার নৃতন করিয়া প্রচারিত হইতেছে, কাঁজেই আমাদের 
দেশেও দুই একজন পণ্ডিত তাহা ধরিষা ব্সিয়াছেন, এবং এই মতের 
জোরেই আমাদের এই নবঙ্গাগ্রত জাতীয় জীবনাকা জ্ছাকে হাসিয়া 
উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইউরোপের এই মত ইউরোপে 
অনেক বড় বড় পণ্ডিত অনেকবার খণ্ডন কল্লিয়াছেন; আমি ভরসা 
করি এবারও করিবেন। তাহাদের সমস্তা ভাহীরাই পুরণ করিবেন । 
কিন্তু সুর্যের চেয়ে বালিব ভাঁপ বেশী ; আমাদের দেশে এই-সব নকল 
পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য এত বেশী যে তাঁহাদের কোন মৃতকে কিছুতেই 
খণ্ডন করা বায় না। এমন কি যে রবীন্দ্রনাথ সেই স্বদেশী 
আন্দোলনেৰ সময় বাঙ্গলার মাটা বাঙ্গলার জলকে সত্য করিবার 
কামনায় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন সেই রবীন্দ্রনাথ 
পা এখন--স্তার রবীজনাথ--এবার আমেরিকায় এ মতটি নাকি খুব 
জোরের সঙ্গে জাহির করিযাছেন। তাহার সমস্ত বক্ত তাটি কোন 
কাগজে প্রন্কাশিত হয় নাই। স্বতরাং পড়িতে পারি নাই, 
" Modern Revievwতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা 
পড়িয়াছি, হয়ত সমস্ত না পড়িতে পাইয়! তাহার মতের সন্বদ্ধে ভুল 
ধাবণা করিয়াছি কিন্ত যাহ! প্রকাশিত হইয়াছে সেই মতের এই ক্ষেত্রে 
ব্]লালী জাতির এই সহাসভার সভাপতির আসন হইতে প্রতিবাদ 

. হওয়া উচিত মনে করি। 
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| ২য় সুংং 


চিত্তরঞ্জন বাবু স্বীকার করিতেছেন যে তিনি বক্-বাঝুব 
“দমন্ত বন্তৃতাটি” পড়েন নাই, সুতরাং “হয়ত সমস্ত ন' 
পড়িতে পাইয়া তাহার মতের সম্বন্ধে ভূল ধারণা” কবিয় 
ছেন; কিন্তু তথাপি প্রতিবাদ করাটা চাই! এমন স্থমোগ 
কি ছাড়া যায় ? যখন প্রতিবাদ করিলেনই তখন Modern 
Reviewএ প্রকাশিত রবি-বাবুর ষে যে বাক্যের প্রতিবাদ 
করিতেছেন, অস্ততঃ সেইগুলি উদ্ধত করা উচিত ছিল, 
তাহা হইলে লোকে বুঝিতে পারিত যে রবি-বাবু ঠিক কি 
বলিয়াছেন, এবং চিত্বরঞ্চন-বাবু তাঁহারই প্রতিবাদ ঝরিয়া- 
ছেন কি না, ও প্রতিবাদ সারবান্‌ হইয়াছে কি ন'। 
তাহা তিনি করেন নাই। রবি-বাবুর বা অপর কোন 
লোকেরই মত অবিচারিতভাবে গ্রহণীয় নহে, তাহার 
আলোচনা হওয়া আবশ্তক। কিন্ত আলোচনা করিতে 
হইলে কোন্‌ মতের আলোচনা হইতেছে, তাহা স্পট ভাবে 
উল্লিখিত হওয়া উচিত। বক্তা রবি-বাবুর একটি কথাও 
উদ্ধৃত করেন নাই, কিন্তু নানা-রকমের ইঙ্গিত কবিয়াছেন। 
যথা--€(১) রবি-বাবু নকল পণ্ডিত, ইউরোপের মত ধার 
করিয়া নিজের বলিয়া চালাইয়াছেন ; (২) রবি-বাবু বালি, 
এবং সূর্য্য আর কেহ; (৩) রবি-বাবু আগে স্বদেশ-প্রেমিক 
ছিলেন, এখন স্তার উপাধি পাইয়া উপাধিদাতী. গবর্ণমেপ্টেব 
সম্তোষসাধনার্থ স্বদেশদ্রোহী হইয়াছেন ) ইত্যাদি । 

রবি-বাবু কোন্‌ কোন্‌ ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কি কি 
মত ধার করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া তাহার পাশে 


১০৬ প্রবাপী--জৈষ্ঠ, ১৩২৪ [ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ANAS ANAS ANON NN PNA AA ANA A ASE Ne NN AE NTA TN ENN Na সিপিবি at et AA UN a Ne স্পা পাটি পি সত 


পাশে রূবি-বাবুষ উক্তিগুলি সাজাইয়া দেখাইলে আমরা আ্োতাদের মধ্যে একটি ইংরেজ স্ত্রীলোক ছিলেন; তাহার 
চিন্তবপ্জন-বাবুৰ সত্যপ্ৰিয়তার প্রশংসা করিতে পাঁরিতান। আত্মীয়েরা ভারতবর্ষে বিষয়কর্ম্ম করেন। স্ত্রীলোকটি 
কিন্ত তিনি কোন-প্রকীরে ধরা-ছোয়া দেন নাই ১ অীঞ্এহবের The Portland Oregonian নামক কাগজে 
- বুদ্ধিজীবী মানুষের এই ত বাহাদুরী ! রবি-বাঁবু যে বালি, একখানি চিঠি লেখেন ; তাহাতে বলেন" I ৮55 হি 

চিন্তরঞ্জন-বাবুষ্ধহা বলিয়া তাহাকে একেবারে মাটি (বালি tunate that he (tlhe poet) gave such an im- 
নর) করিরা দিবার চেষ্টা কবিয়াছেন ; কিন্তুস্র্য্য থে কে, pression of inefficient rule in India.” 

তাঁহা না বলার, বাস্তবিক রবি-বাবু তাহার নিকট হইতে রবি-বাবু সম্ভবতঃ নকল পণ্ডিত ও বালি; তবে ঠিক্‌ 
আলোক ও প্তাপ সংগ্রহ করিরাছেন কি না, তাহার বিচার কিছু বলা যায় না। কিন্ত চিত্তরঞ্জন-বাবু যে নিশ্চয়ই আসল্‌ 
কবা গেল না। ইহা আর-এক বাহাদুরী। স্বদেশপ্রেমিক পর্ডিত এবং একটা সাহিত্যিক দার্শনিক রাষ্ট্রবৈজ্ঞানিক 
রবি-বাবু্তাবক স্বদ্েশদ্রোহী স্যার রবীন্দ্রনাথ হইয়াছেন, অর্থনৈতিক সৌরজগতের কেন্রুস্থিত সূর্য্য কাহার সাধ্য 
ইহা অতি হীন্তকর মিথ্যা কথা। চিত্তরঞ্রন-বাবু মডাব্ন্‌ তাহা অস্বীকার করে? এই দেখুন না, নকল পণ্ডিত রবি-বাবু 
রিভিউ পড়েন দেখিতেছি। সেই মডাব্ন্‌ রিভিউএর ও আসল পণ্ডিত চিত্তরঞ্জন দাশের কথায় কত সাদৃশ্ঠ 
ফেব্রুয়ারী সংখ্যার একটি প্রবন্ধ হইতে কয়েকটি বাক্য রহিয়াছে। চিত্তরঞ্জন-বাবুর সমস্ত কথা তীহার আলোচ্য 
উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা গড়িলে পাঠকেরা বুঝিতে অভিভাষণ হইতে উদ্ধৃত। রবি-বাবুর ক্লুন্‌ কথা, কোণ! 
পারিবেন, রবীন্দ্রনাথের অধোগতি হইয়াছে কি না। হইতে গৃহীত তাহা যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। 


“Apparently he cares precious httle for his title চিত্তরঞ্জন । সমস্ত মানবজাতির মধ্যে সত্য ত্রাতৃভাব জাগাইতে 
of English knighthood and the degree of doctorate. হইলে ভিন্ন ভিন্ন জাতিসমূহকে বিকশিত করিতে হইবে।  জাতিত্রের 
[5660১ be seems to regard them with half amuse- করিতে রিতে 
2 গুণেই এক জাতি দান করিতেও সম্মম হয, গুহ করিতেও সক্ষম 


‘When I helped him into the Pullman car at the হয! 
station that night I thought of him as a personifica- রবীন্দ্রনাথ । ইহা নিশ্চয জান! চাই, প্রত্যেক জাতিই বিশ্বমানবের 
tion of the Vedic spirit of Hindustan. No senti অঙ্গ । বিশ্বমানবকে দান কবিবার সহায়তা করিবার কি রই 
; entiment 
seems to command lis life so completely as loyalty উদ্ভাবন করিতেছে, ইহারই সদুত্তর দিয়! প্রত্যেক জাতি প্রতিষ্ঠা 
10 Indian ideala. This loyalty is no mere academic করে দেশী সমাজে৷ 
formula, no pose, but a reality. {tis with him some- চি। ইউয়োঁপীয সভ্যতা ও সাধন "এমন করিয়া হুড়মুড় করিয়া 
thing vivid, tangible : itis something alive, practi- আমাদের ঘাড়েৰ উপর না পডিলে হয়ত এত সহজে এত শীপ্র, আমাদের 
cal, fit to hive and work fur, “I shall be bern in India জাতিত্বের চৈতন্য হইত না। 
again 27১0 again," remarked Tagore with a simile of রূ। বাহিরকে ভয় করিয়া যেন দুরে ছিলাম, বাহির তেমনি 
pride lighting up his face, “With all her poverty, ছড়মূড় করিয়া একেবারে ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে : এই 
Inisery and wretchedness, I love India best.” P. 220 উৎপাতে...আমাদের কিআঁন্চর্ঘয শক্তি ছিল তাহা চোখে পড়িল ৷ 
যে প্রবন্ধটি হইতে এই বাক্যগুলি উদ্ধত হইল, তাহা স্বদেশী সমাজ | 
আমেরিকা হইতে তথাকার ও! বিশ্ববিদ্যালয়ের চি। জাতির মরে না--শুধু সকল জীতির মধ্যে সকল বিশিষ্ট 
কার “আহি "_ কূপের মধ্যে যে একত্ব আছে তাহাই জাগিয়া উঠে। 
অধ্যাপক ডাক্তার সুধীন্দ্র বস্তু, এম্‌ এ, পীএইচ-ডী, র। বস্তুত সভ্যতার *ডিন্নতা আছে, মেই বৈচিত্রাই বিধাতার 
লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। অভিপ্রেত। এই ভিন্নতাঁব মধ্যে জ্ঞানোজ্ছবল সহৃদয়তা লইয়া পরম্পর 
. প্রবেশ করিতে পারিলে তবেই এই বৈচিত্রের সার্ধকতা। যে আদর্শ 
এ ীন্্নাথ তাহার বক্তৃতায় ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অবথা অন আদর্শের প্রতি বিদ্েপরায়ণ তাহা আদর্শই নহে সমাভেদ। 
প্রশংসা বা অধথ' নিন্দা করিয়াছিলেন কি না, তাহার সমস্ত চি। টি পি EL কেন্দ্ৰস্থল, নেই 
নু ইবা কেন্দ্রস্থল যদি ব্য | তাহার সন্্রীবনী শক্তি হারাইযা ফেলে 
বজতাটি ন! ছাপিলে তাহা বুঝা জো নাই। কিন্ত তাহার ফলে সমন্ত জাতিটাই অক্ষম ও নিস্তেজ হইয়া পড় 1: স্বাস্থ্যের 
সামাপ্ত একটু আভাস দিতেছি। গত বৎসর ২৬শে উন্নতি কৰিতে হইলে চাষাদিগকে সেই সঙ্ন্ধ শিক্ষাদান হইবে, 
গ্টথ্থব রবি- 5৫ গ্রামে গ্রামে জলকষ্ট নিবারণ করিতে হইবে, পুদ্ধরিণী নূতন খনন 
রঃ bi বু 8978 ক Flt কৰিতে হইবে, পুরাতন পুদ্ধরিণীর সংস্কার কবিতে হইবে, বলজঈল.. 
Nationalism” নামক অভিভাষণ পাঠ করেন। পরিক্ষার করিতে হইবে এবং চামার! যাহাতে সারও পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন 


২য় সংখা! ] 
ভাবে জীবনযাপন করিতে পারে তাহার ডপায় করিম দিল টবে 
অর্থাগমের বাবস্থা করিতে হইলে চাষাকে কন সুদে তাহার আবগ্যবীয় 
টাকা ধার দিবার জন্য গ্রামে গানে গ্রামবাসীদের উপকারের জন্য 
তাহাদের সঙ্গে নিশিয| দিঙ্গিয়া ছোটখাট ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করিতে 

এ হইবে । 

র। সদস্ত দেশ যে-শিকড় দিয়। রন আকৰ্ণ করিবে মেই শিকড়ে 
পোক ধরিযাহে বে খ্রাম্যসসাজ জাতির জন্মভূমি ও আশ্রযস্থান তাহার 
সমস্ত ব্যবস্থাবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে ।..গ্রামগুলিকে ব্যবস্থ বদ্ধ 
কর। শিল্পা দাও, কৃষিশিল্প ও গ্রামের ব্যবহারসামগ্রীসন্বন্ধে নুতন 
চেষ্ট! প্রবর্ঠিত কর, এ।মব।সীদের' বাসস্থান যাহাতে পবিচ্ছ্, স্বাস্থ্যকৰ 
ও সুন্দর হয় তাহাদের মধ্যে সেই উৎসাহ সঞ্চার কুর এবং যাঁহাভে 
নিদেবা লনবেত হইয়া গ্রামের সমস্ত কর্বা সম্পন্ন করে নেইকপ বিধি 
উদ্ভাবিত কর।...নিজের পাঠশালা, শিল্পশিক্ষ।লিয, ধর্দুগেলা, স 
গ্নভাগ্ডার ও ব্যাহ ছাপনের ভন্য ইহাদিগকে শিক্ষা, সাহায্য ও 
ডত্নাহ দান করিতে হইবে। 

পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ । 


চি। আমাদেৰ এখন বিলাতি আদশজনিত যে ধিলাসের ভোগ 
ভাহাকে সবলে দুই হাতে ছিডিয়া ফেলিতে হইবে। জীবনকে সহজ 
সবল করিতে হইবে । 

' রু। শ্রত্যেকেস্টীবনযাত্রাকে সরল কব'ন দেশের ভোগ্‌বিলাসের 
স্ানগলি সমৃদ্ধিশালী হইযা উঠিতেছে--সহরগুলি ফ্কাপিয়া উঠিতেছে_ 
কিছু পনী গুলিতে.দারিছ্ের অবধি নাই ।-বিলানেব ফ।স--“ননাজ” | 

*চি। নে কালে. পল্লীতে বারো মাসে তের পার্ধণ ছিল ' এখন 
মে আনন্দ কই, মে উৎসব কই। 

র। যে দেশ বায়ো মাসে তেবে পাববণে মুখরিত থাকিত, লে 
দেশ নিরানন্দ নিস্তক্ধ হইয়া গেছে।--বিলাসের ফাস। 


_} চি। আঘাদের শ্রনজীবীদের যে নৈতিক জীধন তাহা এই নিল 
হাকুরীতে একেবাবে নষ্ট হইযা যাইতেছে । 
র। সহবে ধনী মহাজনের কারখানায় মজুরি করিতে" গেলে 
£মীদিগের মনুষ্যত্ব কিাপ নষ্ট হয় সকলেই জ।নেন। 
পাবনা সন্ষ্িলনীর অভিভাষণ । 
চি। আমাদের দেশে রাজাব কর্মন্সেত্র অনেক-প্রকারে সীমা বন্ধ 
ছিল। বাজ! কর লইভেন, বাহ্মণ পণ্ডিতের! শীল্তরব্যাথ্যা কবিয়। আইন 
বলিয়া দিতেন, কিন্ত আমাদেব ঘরের কাজ আমরানিদ্রেরাই করিভ।ম, 
আমাদের দ্রীবনযাপনের সকল উপান্ন আমরাই করিতান। 
ববীন্জনাণ। আমাদের দেশে রাজশক্তি অপেলাকুত স্বাধীন-_ 
প্রচানাধারণ সামাজিক কর্ত্ব্যদ্বার আবদ্ধ। 'জনসাঁধারণ নিজের 
মঙ্গলের শুন্য ঠাঁহার উপরে নিভর করিয়া বসিব। থাকে না সমাজের 
বাদ সমাজের প্রত্যেকেরই ডপবে আশ্চ্যকপে বিচিত্রকপে ভাগ 
করবা রহিযাঁছে ।--ব্রদেশী সমাজ । 


১ কেহ আপত্তি করিতে পারেন বে রবি-বাবু ত এসব কথ। 
অনেক অ'গে বলিয়া গিরাছেন ; আর, চিন্তরগ্রন-বাবু গত 
মাসে বলিয়াছেন। সুতরাং নকল পণ্ডিত রবি-যাবু আসল 
পণ্ডিত চিন্তরঞ্জন-বাব্ব নিকট খণী হইলেন কি প্রকারে? 
অগঝ। স্থর্যাকপী চিত্তবঞ্জন বাণিকঙ্গা ববীন্ষনাথর নিক? 
হইতে লাল্লাক নুহ কেমন করিয়া করাল ? 


হাহা 


বিবিধ প্রঙ্গ-_আসল পণ্ডিত ও নকল পণ্ডিত ১৭ 


একং লৈ, হা অধুনা-আবিষ্বত নান' Ge টা 
তত্ব হানেন না! সম্প্রতি প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, যে, * “8 
আগে হয়, তাহার পর আসলটা আসে) অর্থাং ₹' 
আসন পত্ডিত কি বলিবেন, নকল পত্ডিতেরা তাহা ২5. 
করিঃ। কয়েক বৎসর পূর্বেই তাহা বলিয়া ধোন 25 
প্রমাণ হইয়াছে, বে, আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি, ৭ 
দেশের মরুভূমি, রাজপুতানাঁর মরুভূমি, প্রহতির = 
আগে নিণীথ কালে দীধ্রিমান্‌ ও উত্তপ্ত হয়, *৫ে গা 
প্রাতে ও মধ্যাহ্নে*সেইনব বালুকণা হইতে আঃ, + ৮ 
উত্তাপ সংগ্রহ করেন। আরো প্রমাণ হইয়াছে যে এ লেন 
বহু বৎসর পূর্বে বাধুরাশিকে তর্্গাযিত করি 1 * 
তাহার পর ধ্বনি মাশ্থষের কর্ণগোচর হয়) এই ৯% 
রবি-বাবু যে “কণিকা”য় লিখিয়াছেন 


“ধ্বণিটিরে প্রতিধ্বনি সদ। ব্যঙ্গ কবে, 
ধ্বনি-কাঁছে ণী সে যে পাঁচে ধরা পড়ে"! 


ইহা অতি ত্রাস্ত কথা। রবি-বাবু কবি মান্গুন, ভা; 
বৈজ্ঞানিক আবিক্রিক্সাসূহের কোনই খবর রীছে 7 ১ 
তাই এত বড় একটা ভুল করিয়াছেন । 

কেবল যে রবি-বাবুই চিত্তবঞ্জন-বাবুর নিকট 2: +" 
নয়; একখানা সরকারী রিপোঁটে পর্যন্ত তাহার হ, 
ভাষণের ৪০-৪১ পৃষ্ঠায় বিবৃত পল্লীসমাজ ও জেড তা 


অনুরূপ, পন্লীগ্রাম অঞ্চলের কার্য্যনির্কাহের প্রণালী "5 


রহিয়াছে । ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে যে সবকান "7 
শাসনকাধ্যনির্বাহকমিটি ( Bengal District । 
iministiation Committee ) নিযুক্ত ভষ, =» 
সাহেব তাহার সভাপতি ছিলেন । 
বিপোর্ট ১৯১৪ সালে মুদ্রিত ও প্রকাণিত হয়। ££ - 
সপ্তম অধ্যায়টি পড়িলে মনে হয়, যে, 
শ্রীঘন্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশর যাহ বলিবেন, ছিঃ: ২৭ 
ও তাহার সহযোগীগণ ১৯১৪ সালে তাঁহা অনুমান 7 
অন্য উপায়ে জানিতে পারিয়া তির একট' বল ৪: 
বিবৃত করিয়া থাকিবেন। আসল প্ডিতেনহ * 
প্রকারে নকল পণ্ডিতেরা বহুপুর্দে নিজেদের বহিম কত এ 
কন্যা থাকে । অবশ্য সবকানা লিঃপাঁটে পলীলয . £ 


গ-শমেণ্ট কতুক গঠিত হতনা এলা গনামেণ্টেল হ্‌ 5৮ 


এই 6" 


১৯১৭ 


জ'ন কহ বত বলিয় প্রস্তাল কর হয় ছে 7 
$ 


১০৮ 


বাবুর ব্যবস্থা বেদরকারী রক রকমের । সর এই অধ্যায়টি প্রবাসীতে 
উদ্ধত করিলে ৫০ পৃষ্ঠা ব্যাপী হইত । এতখানি জায়গা দেওয়া 
ু্বপব নয় বলিয়া ইহা উদ্ধৃত কবিলাম না। 


= বঙ্গে শিক্ষার ব্যয়। 


প্রায় দেড় নাম্‌ হইল আমবা বাংলা দেশের ১৯১৫-১১ 
মালেব শিক্ষাবিষয়ক সরকারী রিপোর্ট পাইয়াছি। ওঁ বসব 
বধলা দেশে শিক্ষার বায় হুইয়াছিল ২,৫৬,৭৮,৩৪৮, টাকা? 
ইহার নধ্যে ছাত্রেবা বেতন দিয়াছিল ১,১০,৪৩,১২৯ 
টাকা এবং চাদা ও শিক্ষার জন্য প্রদত্ত গচ্ছিত মূলধন আদি 
হইতে আয় হইয়াছিল ৪২,৮১,৮১৭ টাকা। গবর্ণমেন্ট 
প্রাদেশিক রাদ্রস্থ হইতে ৭৮,৯৯,৪৭২ টাকা দিয়াছিলেন 
এবং চিষ্রিক্ট বোর্ডও মিউনিসিপালিটি-সমূহ হইতে পাওয়া 
গিয়াছিল যথাক্রমে ২২,৭৮,৫৭* টাকা ও ১,৭০,১০৫ 
টাকা। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে শিক্ষার ব্যয়ের 
সন্দাপেক্ষা বেণী অংশ ছাত্রের! বহন করিয়াছিল। তা ছাড়া 
সব্ধ-নাখারণে চাদাও দিয়াছিল বিস্তব টাকা, এবং বদান্ত 
বিদোৎসাহী লোকেরা শিক্ষার জন্য যে ভূসম্পত্তি ও মূলধন 
দিয়া গিয়াছেন, তাহা হুইতেও অনেক আর হইয়াছিল । 
ভারতপ্রবার্ী সবকারী ও বেসবকাবী অনেক ইংবেজ 
আমাদিগকে অপমানিত করিবাব জন্ত মধ্যে নধ্যে বলিয়া 
থাকেন যে আমরা ভিক্ষুকদের মত গবর্ণমেণ্টের নিকট 
হইতে ভিক্ষাস্বকপ শিক্ষা পাইয়া থাকি। ইহা যে কিরূপ 
মিথ্যা কখ।, তাহা! উপবেব অঙ্ক গুলি হইতে দৃষ্ট হইবে। কিন্ত 
বাস্তবিক যদি ছাত্রেবা এক পয়সাও বেতন না দিত, সর্ব- 
সাধারণে এক পয়সাও টাদা না দিত, কিন্বা ভূসম্পতি-আদি 
শিক্ষার্গে দান না কবিত, যদি শিক্ষা সমগ্র ব্যয় গবর্ণমেন্ট 
বহন* কবিতেন, তাহ! হইলেও শিক্ষা-বিষয়ে আমাদিগকে 
ভিক্ষোপজীবী বল! চলিত না। কাবণ গবর্ণমেপ্টের টাকা 
মানে কোনও ইংরেজ বাঁজকর্ম্মচারীর বা রাজকর্মাচাবীদ্দিগের 
ইংলণ্ড হইতে আনীত পৈত্রিক সম্পত্তির আর নহে; ইহাঁব 
মানে আমাদেরই প্রদত্ত ট্যান্স। 


ইউরোপীয়দের শিক্ষার ব্যয়। 


১৯১৫-১৬ সালে সমুদয় ছাত্রছাত্রীব সংখ্যা ছিল ১৮,৪৪," 
৭৪১ তন্মধ্যে ইউবোপীয় ছাত্রছাত্রী ছিল ২০,১৩৭ ৷ 





প্রবাসী-_জৈষ্ঠ, ১৩২৪ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


RINE রা টি 


প্রায় সাড়ে আঠার লক্ষ ছাত্রছাত্রীর জন্ত গবর্ণমেণ্ট খরচ 
কৃবিয়াছিলেন ৭৮,৯৯,৪৭২, অর্থাৎ প্রায় উনআশি লক্ষ 
টাকা। কিন্তু দশ হাজার ইউরোপীর ছাত্রছাত্রীব জন্য 
গবর্ণমেন্ট খবচ করিয়াছিলেন ৮,৫১,৮৫১ টাঁকা। ক. 
দেশের সাধারণ ছাত্রছাত্রীদেব জন্য সরকার মাঁথা-পিছু চারি 
টাকার উপব খরচ করিয়াছিলেন ; কিন্ত ইউবোগীয় ছাত্র- 
ছাত্রীদের জন্ত খরচ করিয়াছিলেন মাথা-পিছু প্রায় ৮৫২ 
টাকা । ভারতবাদী ইউড্রাপীয়েরা যে-ারে ট্যান্স দেন, 
তাহা কি, আমরা বে-হারে ট্যাক্স দি, তাহার কুড়িগুণেরও 
অধিক? নতুবা এবপ পক্ষপাতিত্ব স্তায়সঙ্গত হয় কেমন 
করিয়া? 


ছাত্র ও ছাত্রীদের শিক্ষার ব্যয়। 


সাধারণ কলেজে ছাত্রদের শিক্ষার নোট সাক্ষাৎ বায় 
হইয়াছিল ১৭,২৬,৫৯৭ টাকা, এবং ছাত্রীদের জন্ত হইয়া- 
ছিল ৫২,৩৪৩ টাঁক1] মেডিক্যাল কলেঘ-আদি বৃত্তি- 
শিক্ষার কলেজে ছাত্রদের জন্ত নোট সাক্ষাৎ ব্যয় হইয়াছিল 
৮,০৮,৯৩৮ টাকা, ছাত্রীদের জন্ত হইয়াছিল ৭১৬৯০ টাঁকা। 
উচ্চ ও মধ্য স্কুল-সকলে ছাত্রদের বায় ৭২,৫৪,০১৫ এবং 
ছাত্রীদের ৭,৫৯,৬৭০। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের অন্ত, 
খরচ *৩৭,৪০,৬৯৯ এবং ছাত্রীদের জন্তু ৫,৬২,২৭১। 
ট্রেনিং স্কুলে ছাত্রদের জন্তু ৩,২৭,৯২০ ) ছাত্রীদের জন্য ৬২১" 
৬৭২ অন্তান্ত বিশেষ স্কুলে ছাত্রদের জন্য ১০১৫৩,৬০২ 
ছাত্রীদের জন্তু ৩৮,১৪৬। মোট সান্দাৎ ব্যয়__ছাত্রদের 
জন্য ১,৪৯,১১,%৭১; ছাত্রীদের জন্তু ১৪,৮২,৭৯২। 
ইহা ছাড়া গৃহনিৰ্শ্মাণ আস্বাব প্রভৃতির জন্ত পরোক্ষ ব্যয় 
আছে। কিন্ত তাহ! ছাত্র ও ছাত্রদের জন্ত পৃথক্‌ করিয়া 
দেখান হয় নাই। যাহা দেখান হইয়াছে, তাহা হইতেই 
বুঝ! যাইতেছে, যে, দেশেব লোক ও গবর্ণমেন্ট পুরুষদের 
শিক্ষায় যতটা মন দেন ও ব্যয় করেন, নারীদের শিক্ষা 
তাহার দশভাগেব একভাগ মনোযোগ ও ব্যয় করেন না। 
এ অবস্থায় দেশের উন্নতি কেমন করিয়া হইবে? নারীরাও 
মানুষ, তাহাদেরও আত্ম! আছে। তাহাদেবও মুক্তি এবং 
জীবনের সার্থকতা শিক্ষার উপর নির্ভর করে। এবং শিক্ষা 
ঘাঁভ করিবাব ক্ষমতাও তাহাদের আছে। কাঁহাদের 


২য় সংখা] 


শাসিত লি 


পল ও রা ৫৬০ 


ত তে 
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নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য তাহানিগকে শিক্ষ! দিবি উচিত | 


তী ছাড়া, নানীদে 


অনেক সনম তাহাদের অবনতি ও জড়তার কারণ হন 


স্্ীশিক্ষার বিরুদ্ধে, আপত্তি । 


বশিক্ষ। ভিন্ন কখন দেশের উন্নতি হইতে 

পারে না। তাহারা দেশের অৰ্ধেক । পুকধদের উন্নতি 
নাণান উন্নতির উপর নির্ভর করে। 
উগিনী পুরুষদের উন্নতি ও অগ্রগতির কারণ না হইয়া ববং 


অশিক্ষিতা মাতা স্ত্রী 


মাহার৷ নারীদের কোন-প্রকার শিক্ষার আবগ্তকতা* 


স্বীকার করে না, এসব কথা তাহাদের জন্য লিখিতেছি না। 
[ভারা শিক্ষার আবগ্যকতা স্বীকার করেন, তাহারা নানা 
গ বিভক্ত । কেহ কেহ বলেন, লেখা পড়া না শিথাইয়াও 


ভা 
তা 


যেদিগকে শিক্ষ। দেওয়া বায় ; তাহারা বাড়ীতে থাকিয়া 
কাজ দেবির৷ শিখে 
ঠিক; কিন্ত ঘট' দতট' জ্ঞানলাভ ও অন্যবি 


এদীপে ততট' 


থ। ইহা কিয়দ্ধর পর্য্যন্ত 


ধ শিক্ষার প্রয়োজন, 


গ্রিক্ষা বালিকাদিগকে দেওরা যায় না । 


আর 


একগল মনে করেন বে বর্তনানে প্রচলিত ছাত্রীদের শিক্ষা 
প্রণালী ছাত্রদের শিক্ষার অনুরূপ ; কিন্তু উভয়ের শিক্ষা 
তিব্র ভিন্ন রকমের হওয়ী উচিত। 


প্রয়োজন স্বীকার করি না। 


গুহকণ্ম, শিশ্রপালন, ইত্যাদি । 


সাহিতা, ইতিহাস, 
গোল, গণিত, দর্শন, পদার্গবিচ্ঞান, স্থাস্থ্যতন্ব, প্রভৃতি 
বিষয়ে সাধারণ জ্ঞানলাভ সম্বন্ধে আমরা এই পার্থক্যেব 
কিন্ত এমন কতকগুলি বিষয় 
আছে, যাহা ছাত্রীদেব শিক্ষা করা বেণী দরকার ; যেমন 
ছাত্র ও ছাত্রীদের শিক্ষার 
বিষয় ও প্রণালীতে খুব বেশী পার্থক্য রাখ! দরকাব বলিয়া 
স্বীকার করিলেও তাহাতে শিক্ষার অনাবগ্তকত" প্রাণ 
হয় ন!) ইহাই প্রমাণ হয় বে ছাত্রীদের শিক্ষা নূতন রকমেব 
হওয়া দরকার। এই মতই বদি ঠিক ভর, তাহা ভইলে 


ভদগ্রসারেই দেশেব সমুদয় বালিকার শিক্ষার বাবস্থা করা 


হউক | এই মতাবলম্বীব' নিজ মত অনুযায়ী শিক্ষার জন্য 
বালকদিগকে শিক্ষা দিয়া বালিক৷- 


মান্তনিক ঢেষ্টা করুন। 


নিগিকে অশিক্ষিত রাখা মহা অনিষ্টেব কারণ । 
«কপ মত মাছে যে স্বরীলোকদের উচ্চশিক্ষা অনিষ্টকর, 
আমর! এই মতকে ভ্রা্থ মানে 


অন্ততঃ 


রাড 


উহ" নিপ্রয়োজন । 


তান বিদ্যাতেহইী 


এমন 


রি 
একিত। 


সাম 


অনেকের 


কেহ 


নাহ, 


১৪৯ পাত এ 


যাহী অ অতিক্রম করিলে পুরুষ বা নারীর অনিষ্ট হইতে 5 ক) 
যদি পাটীগণিতের যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ শিখিলে হত ন" 
হয়, তাহা হইলে ত্রৈরাশিক শিখিলে অনিষ্ট হইবে, *? 
মনে করা যাইতে পারে না। যদি গা্টীগণিহ শি পন 
অনিষ্ট না হর তাহা হইলে বীজগণিত শিখিলেপস্টিনির 24, 
এরূপ ঘনে করিবার কাঁবণ কি? কেহ কেহ হনে « বন, 
উচ্চশিক্ষা দিলে গেয়েদের স্বাস্থ্য খারাপ হুয়। ভা লস 
দেশে তাহা অনেক স্থলে হর বটে, কিন্তু তাহা শিক্ষাণ 2) 
নয়! তাহার কার ব্যারামের ব্যবস্থার, অভাব, ভি পর 
প্রথা, এবং পরীক্ষা সম্বন্ধে কুনিয়ম,, ইত্যাদি । বেসুব পান 
এই কারণগুলি বিদ্যমান নাই, তথাকার উচ্চ £হ 
মহিলাদের স্বাস্থ্য খারাপ নর। এমন মতও ভা গে 
বেশী লেখাপড়া শিথিলে নারীব নারীস্ব কনিয়া ছি গা 
পুকৃষের মত হইয়া ঘায়। আমরা ইহ ঠিকু 5% এলি 
ন'। অন্ঞ বাখিলে নাবী নারী থাকে, দ্রান পাইলে * ০ 
আর-কিছু হইয়া যায, ইহ’ বড় অদ্ভুত কথ'। বিধাত'প * 5 
এত কাচা নয় থে তুমি আগি নারীদিগকে একটু ভ্ভান - .-৭ 
স্থবোগ দিলেই তাহাদের নারীত্ব লোপ পাইবে। *৮ 
বিষয়ে উচ্চ ও নিম্ন প্রভৃতি বিশেষণ আপেক্ষিক | আপ 
দেশে যাহাকে উচ্চ শিক্ষা বলা হয়, অনেক দেখে £ 
স্কুলের ছেলেমেয়েদিগকেই দেওয়া হয়। তথাকথিত 2৮ 
পাইয় অনেক যুবক অহঙ্কারী, ছবিনীত, 'অমায* £'. 
কিন্ত তজ্জন্ত ধেমন পুরুষদের উচ্চ শিক্ষা; বন্দ লাল 
প্রস্তাব বিবেচক লোকেরা করে ন', কেবল বলে বে ১? 
প্রণাণীরই উৎকর্ষ সাধিত হওয়া উচিত ) তেমনি ঘি 59 
কথিত উচ্চ শিক্ষ। পাইয়া কোন নাবী নাৰীয়ে £' ঠল 
তাহী হইলেও তজ্জন্য শিক্ষার দোষ দেওয়। যুভ্তিসঙ্গ* *? 
বাস্তবিক আমরা নিজ অভিজ্ঞতা হইতে দেখিতেছি ৫ ই» 
শিপন পাইয়াও পুরুষদের মধ্যে বে পরিনাণে অনা ০ 
যার, উচ্চশিক্ষিতা নারীদের মধো তদ্ধপ দেখা ঘা" ৭ 
শিক্ষার নারীহ নষ্ট হয় বাাবা বলে তাহাদের গুদ "লা 
নার-ত্বের সংজ্ঞা নির্দেশ করা। . 
বাস্তবিক, কাহাকে কতদূব পর্যান্ত জ্ঞান লাভ” 7 
দে? ' হইবে, তৃদ্ধিষয়ে একটা সাধানণ নিয়ম নিদুদত কল 
মহ মাণ। প্রভোক হজে উচ্চহচ পিস + লং 
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পাবার যোগ্যও হর না; কিন্তু কতকগুলি ছেলে উচ্চতম 
শিক্ষা পাইয়া থাকে, পাইবার যোগ্যও বটে । মেয়েদের মধ্যে ও 
_ এইরূপ যোগ্য অযোগ্য আছে। কোন্‌ মেয়ে বা ছেলে কত 
জ্ঞান লাভ করিবে, তাহাব সীমা নির্দেশ তাহাদের প্রত্যেকের 
যোগ্যতা অনুগীরে হইবে । 

আর একটা এইরূপ আপত্তি সচরাচর শুনা বায় 
“মেয়েরা লেখাপড়া শিখিয়া কি চাকরী করিবে?” আমরা 
বলি তাহারা জ্ঞানলাভ করিলে তাঁহাদের মনুব্যত্ব ও 
নাবীত্ব আরও ব্রিশিত হইবে, তাধীরা মুক্তির পথে 
অগ্রদব হইবে, তাহারা” পরিবারের ও দেশের সেবার 
অধিক সমর্থ হওয়ায় তাহাদের জীবন সার্থক হইবে, 
তাহীবা আরও ভাল করিয়া সম্তানদিগকে পালন করিতে 
ও স্বয়ং শিক্ষা দিতে পারিবে । যদি অবস্থা ভাল না হয়, 
তাহা হইলে, উপাৰ্জ্জন করিবাব জন্ত, লেখাপড়া জানা 
পুকুষেরা যে-সব চাকরী বা কাজ করে, তাঁহারাই বা 
তাহা কেন না করিবে? ক্ত্রীলোকেরা মজুরীর দন্ত 
লানারকম দৈহিক শ্রমের কাজ করে, গরীব ভদ্র গৃহস্থের 
মেয়ের' দাদী ও পাঁচিকার কাজ করে। তাহা নিন্দনীয় 
বলিয়া বিবেচিত হয় না, এবং নিন্দনীয় নহেও। শিক্ষা 
পাইয়া নাঁবীরা শিক্ষরিত্রীর কাজ, বা ডাক্তারির কাজ, বা 
গ্রন্থ রচনার কাজ, বা এইরূপ কোন শিক্ষা-সাপেক্ষ কাজ 
করিলেই উপহাঁস ও বিদ্রপ করিতে হইবে, ইহা কিৰপ 
যুক্তি ? স্ত্রীলোকেবা মজুরী, দাসীপনা, পাচিকাঁর কাজ করিয়া 
অল্প রোজগার করিলে তাহাতে আপত্তি হয় না, কিন্তু 
শিক্ষা পাইরা বেশী রোজগার করিলেই অম্নি নানা আপত্তি 
হয়, ইহা বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার । অবশ্য, আমাদেব মত 
এই যে, সামাজিক ব্যবস্থা এরূপ হওয়াই ভাল যে যাহাতে 
নাঁরীদিগকে সন্তান পালন ও উপার্জন উভয়ই করিতে না 
হয়; কিন্তু যদি উপাৰ্জ্জন করিতেই হয়, তাহা হইলে 
সম্মানের সহিত অধিক উপাঁঞ্জন যাহাতে হয় এইরূপ বৃত্তি 
অবলম্বন করাই ভাল । 

যাহার:.বালেন, মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দেওয়া ভাল নয়, 
ভাহালা বল্ন, কতদূর শিক্ষা দেওয়া দরকাব। মনে কবল, 
কেই বলিলেন যে তাহাদিগকে এপ্টেম্স রাস পর্যাপ্ত পড়ান 
যাইতে পাবে! বেশ কথা, কিছু মেষেছিগকে মেয়েরাই 


প্রবাসী-জৈ্ট, ১৩২৪ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


শিক্ষা দেন, ইহ| বাঞ্চনীয়, অন্ততঃ আমাদের দেশের বর্তমান 
অবস্থার। এন্টেম্দ্‌ ক্লাসে যাহারা পড়াইবেন, তাহাদের 
অন্ততঃ বিএ-পাঁদ্করা চাই। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, 
বেবিএপাস্‌ করা শিক্ষয়িত্রীর দরকার আছে, সুতরাং 
বিএ পর্য্যন্ত পড়ারও দরকার আছে। কেহ যদি বলেন 
“বে মেয়েদের ছাঁত্রবৃত্তি বা মাইনর পর্য্যন্ত পড়াই যথেষ্ট, 
তাহা হইলেও তাহাদিগকে ধিথাইবার জন্ত উচ্চতর-শিক্ষা- 
প্রাপ্তা শিক্ষরিত্রীর দরকার, এবং এই শিক্ষয়িত্রীদিগকে 
ধাহারা শিখাঁইয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই তদপেক্ষাও উচ্চ- 
তর শিক্ষাপ্রাপ্তা। অতএব, বালিকাদের কিছু শিক্ষা হওয়া 
দরকার বলিয়া যাহারা স্বীকার করেন এবং নিজ নি 
কন্াদের তদ্রপ শিক্ষা দেন, তাহাদিগকে স্বীকার করিতেই 
হইবে যে নারীদের উচ্চ শিক্ষারও দরকার তাহারা বদি 
বলেন যে উচ্চ শিক্ষার নারীদের নারীত্ের হাস হয়.বা অন্ত- 
প্রকার অনিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে হর বলিতে 
হইবে, যে, “আমরা বালিকাদের নির্তম শিক্ষাও বন্ধ করিব, 
কারণ শিক্ষরিত্রী উচ্চশিক্ষিতা হওয়া চাই, এবং উচ্চ শিক্ষায় 
নারীর অনিষ্ট হয়, আমরা তেমন অনিষ্ট চাই না,” কিম্বা 
তাহাদিগকে স্বার্থপর ভাবে বলিতে হইবে, যে, “আমাদের 
মেয়েদের অল্পস্বল্প শিক্ষার জন্য কতকগুলি নারীর উচ্চ, 
পাঁওয়া,আবগ্যক ; তাহাতে তাহাদের অনিষ্ট হইবে বটে, 
কিন্ত আমাদের স্বার্থ ও সুবিধার জন্য তাহাঁদেব এই অনিষ্ট 
হউক 1” 

এরূপ একটা ধারণাও আছে, বে, শিক্ষিতা নারীরা 
রন্ধনাদি গৃহকর্মে, অসমর্থ হইয়া পড়ে। কোন কোন 
শিক্ষিতা মহিলা ষে গৃহকর্ম্মে অপটু, ইহা ঠিক্‌ ; কিন্তু ইহা 
কি শিক্ষার “অন্য ? হাজার হীজার অশিক্ষিতা নারী9 ত 
গৃহকর্শে নিপুণ নহে, বিশেষতঃ ধনীর গৃহে ; তাহাদের এই 
অক্ষমতার কারণটা কি? বাঁহাবা শিক্ষিতা মহিলাদের বিষয় 
কিছুই জানেন না, তাহারা নানাবিধ কল্পনা জল্পনা করেন এ 
আমরা পুস্তকরচনা, অধ্যাপনা, রন্ধন, ঘব ঝাঁট দেওয়া", 
বাসন মাজা, জামা সেলাই, প্রস্ততি কাজ নিপুণ শিক্ষিতা 
নারী দেখিয়াছি বলিয়া উচ্চ শিক্ষা ৪ গৃহকর্ম্মনিব্লাহেব 
মধো কোন বিরোধ আছে বলিয়া মনে কবি ন'। বাস্তবিক 
শিক্ষিত নাহীদ্িগিকে এত ভিন্ন ভিন্ন পকমেব বাক্ত করিতে 


bs সংখ ] 


দেখিয়াছি, যে, তাহা শিক্ষিত পি বা -তনিক্িত। নারীরা 
কেহই করিতে পারেন না। ইহা শিক্ষার গুণ বলিতে হইবে। 
মৃন্ছল অবস্থার লোকের বাড়ীর মেরের! অনেক স্থলেই গৃহ- 
শা না, বাঁধুনী ও ঝি চাকরে সব কাজ করে। 

হারা শিক্ষিতা হইলে সদয়ের ও শক্তির সন্ধাবহার করিতে 


পাবেন, অশিক্ষিতা হইলে খেলা, গল্প, কলহ ও পরচচ্চায় দিন * 


যাপন করেন। 


গৃহকর্্ম করাটা যে নাবীরই ' কর্তবা, পুরুষের নর, , 


তাহাই বা! কেন ধরিয়া লওয়া হইবে? অব্য সন্তানপালন 
পিতা অপেক্ষ। মাতারই অধিক কর্তব্য; তিনিই তাহা 
করেন। কিন্তু অন্তান্য কাজ ধরুন। রান্না করিবার 
দহ কেহ পাচক রাখে, কেহ পাঁচিকা রাখে। 
আমাদের দেশের হিন্দু হোটেল, মুসলমান হোটেল ও 
ছাত্রাবাস এব ঞঞাণচাত্য বড় বড় হোটেলে পুরুষেরাই 
রারা করে। অতএব, রান্নাট! বিশেষ করিয়া মেয়েদেরই 
কা এমন বলা যায় ন! | ষে গৃহস্থালিতে বেতন- 
ভোগী লোকে রান্না করে না, তথার স্ত্রীলোকেরা 
রান্না করেন বটে। কিন্তু স্থলবিশেষে পুকষেও বান্না করে। 
পুরুষ অশিক্ষিত, তাহার অন্ত কাজ না জুটিলে সে অন্ত- 
ধ নুরীর মত পাঁচকের কাজও করিতে পারে, শিক্ষিত 
হইলে দে তাহা ন! করিয়া অধিক রোজগারের কাজ করে। 
তদ্রপ যদি কোন শিক্ষিতা নাবী রন্ধন ব্যতীত অন্ত কাজে 
সময়ের সন্ধ্যবহার করিতে পারেন, বা অধিক উপার্জন 
করিতে পারেন, তাহা হইলেও তাহাকে রাধিতেই হইবে, 
এমন কোন প্রাকৃতিক নিয়ম আছে কি? ধনীর গৃহিণীরা ত 
রাধেন না) তাহাতে তাঁহাদের কেহ নিন্দা রটাইয়া বেড়ার 
না। কিন্তু শিক্ষিতা কোন মহিলা যদি না রাধেন, তাহা 
হইলে স্থৃষ্ি উপ্টিয়া যাইবে মনে করিবার কি কারণ আছে? 
আমরা এমন বলিতেছি না যেরারা করা ভাল নয় বা 
আনাবশ্যক ; বরং নিজে রীধিরা পরিবারের সকলকে 
খাওয়াইতে পারিলে তাহাতে আনন্দ আছে, এবং তাহাতে 
গৃহস্থালির খরচ কম হয় এবং স্বাস্থ্য ভাল থাকে । আমরা 
ইহাই বলিতেছি বে পৃথিবীতে রান্না কবিয়া পুরুষেও রৌজ- 
গার করে, স্ত্রীলোকেও করে, পাচক ও পাঁচিকা পৃথিবীতে 
দুই-ই আছে, এবং অনেক অশিক্ষিত! নারীও রান্না করেন 


বিবিধ প্রসঙ্গ_-স্ত্রী শি ক্ষার বিরুদ্ধে আপত্তি 


১১১ 
না। এমত অবস্থায় শিক্ষিত পুকষের! | রানা না করিলে ঘ? 
তাদের নিন্দা না হয়, তাহা হইলে কোনও শিক্ষিতা "গা" 
যদি না রাধেন তাহা হইলে তাহারই নিন্দায় গগন খিন _ 
করিবার কারণ কি? এইরূপ, পুকষেও বাসন মাজে ৪ 
ঝাঁট দেয়, স্ত্রীলোকেও বাসন মাজে ও ঘর কীর্টর্দেয়। «মন 
স্থলে শিক্ষিত পুঞ্ষষেরা এইরূপ গৃহকন্ম না করিলে ke 
তাহাদেব নিন্দা না হয়, তাহা হইলে শিক্ষিতা নারীর: ' 
না করিলে . তাহাদেরই বা নিন্দা হইবে হিরা 

কোন গৃহকর্ম বা দৈহিক শ্রম নিন্দনীয় বা হয় নহে। দ্ধ 
বা নারী কাহারও আলস্তে কালধাপন কর! উচিত নয়। 
সন্ত্রন বাইবে বলিয়া, নিজের কোন কাজ নিজে নক = 
চাকর রাখিয়া দেনাগ্রস্ত ও বিব্রত হওয়া বেমন পুরুষে 
পক্ষে নিন্দনীয় ; তেমনি বাড়ীর কর্তা রোজগারের ০ 
খাটয়া-খাটিয়া হায়রান হইবেন, এবং মেরেরা পাচক ও দাদ 
দাসী রাখিয়া আলস্তযে কালবাপন করিবেন, ইহাঁও তদ 
নিন্দনীয়। এরূপ ব্যবহার শিক্ষিতার পক্ষে নিন্দন'য, 
অশিক্ষিতার পক্ষেও নিননীয়। বাস্তবিক, শিক্ষিত 'ও 
অশিক্ষিত পুরুষ ও নারীরা রাধেন, ঘর ঝাঁট দেন 
ও বাসন মাজেন কি না, ইহা জিজ্ঞান্ত নহে; জিজ্ঞান্ত এই 
যে কে কিভাবে কালযাপন করেন। যে আলম্তে ব্যদনে 
পাঁপকার্ষ্যে কাল কাটার, সে পুকষ হউক, বা নাবী হউ+.- 
শিক্ষিত হউক, বা অশিক্ষিত হউক, লে নিন্দার পা*, 
কোন পুরুষ শিক্ষক স্কুলের কাজ করিয়াও যদি নিহেল 
রান্না নিজে করিতে পারেন ত ভাল কথা; না পারিজে 
তাহার নিন্দা হয় না। কোন শিক্ষপিত্রীও বদি স্কুলের ব'ত 
ছাঁড়া রায়াও করেন, ভাল কথ! কিন্তু তাহী না করিতে 
অপযশের কারণ দেখিতেছি না। 

অনেক পুরুষেৰ শিক্ষিতা মহিলাদের প্রতি মনের বিক্ধ 
ভাবের আসল কারণ এই যে অজ্ঞ স্্রীলোকদের কাছে, 
তাহাদের যেমন একটা শ্রেষ্ঠত্ববোধ অক্ষুণ্ন থাকে, শিক্ষিত" 
নারীদেব কাছে তাহা থাকে না। এইসকল লোবের 
জানা উচিত যে স্ত্রীলোককে ছোট রাখিয়া নিজেদের বড় 
থাকিবার বা হইবার এই যে আকাক্ষা, ইহা নিতান্তই 
হাস্তকর। ইহাতে কিছুই পৌরুষ নাই, কাপুরুষতা আছে: 
পুকষদিগকে ও নারীদিগকে সর্কবিধ হিতকর জ্ঞান ও শি 


৯৮২ 


লাভের সমান স্থযোগ দেওয়া হউক তাহা হইলেই বুঝা! 
যাইবে, পুকষের বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় এবং নারী- 


- = দ্রেই বা বিশিষ্টত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব কোথার। আমাদের ধারণা, 


কেহই অপ্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ট নয়, উভয়ে উভয়ের অপূর্ণতা 
পরিপুরণ করে। 

নারীর শিক্ষার সুযোগ পুরুষের শিক্ষার সুযোগেব সমান 
হওয়া চাই) নতুবা নারীরও কল্যাণ নাই, পুকষেবুও 
কল্যাণ নাই। বহুকাল স্ত্রীশিক্ষা অবহেলিত হইয়া 
আদিতেছে। এইজন্য এখন কিছুদিন বরং ছেলেদের 
শিক্ষার চেয়েও মেয়েদের" শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টের ও সর্ব- 
স্নান্বঞর অধিক পরিমাণে ব্যয় বৃদ্ধি করা কর্তব্য । 


বেথুন কলেজ । 


নারীদের উচ্চ শিক্ষা ভাল কি মন্দ, বাঙ্গালীদের পক্ষে 
উদ্বেগ ও উত্তেজনার সহিত এই প্রশ্নের আলোচনা করিবার 
প্রয়োজন এখনও হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ডিরেক্টরের 
শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্টে দেখিতেছি বে ১৯১৫-১৬ সালে, 
বঙ্গের ছুকোটি ত্রিশ লক্ষ নারীর মধ্যে একচল্লিশটি মাত্র 
বালিকা প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইদ্বাছিল। ওঁ বৎসর 
বেথুন কলেজের চারিটি ক্লাশে ৭৭টি এবং ভায়োসেসান 
কলেজের ক্লাসগুলিতে ৪৩ট ছাত্রী ছিল; মোট ১২০। গড়ে 
প্রতি বৎসর ১০১২টির বেশী মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি 
পান না। অতএব, যদি শিক্ষার কুফল হয় বলিয়া ধরিয়াও 
লওয়া যায়, তাহা হইলেও বাডাঁলীদের উদ্বেগে বিনিদ্র 
হইবার দরকার নাই। বৎসরে কয়েকলক্ষ স্ত্রীলোক জরে 
মারা পড়ে । নারীদের উচ্চ শিক্ষার বিরোধীরা না হর ধরিয়া 
লন, বে, আর ১০।১২টি কিন্বা ১০০টি নাবী যেন মরিয়াই 
গিয়াছে। 

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে অনেকে মনে করে উচ্চশিক্ষা 
পাইলে নারীদের নারীত্ব কমিয়া বায়, এবং তাহারা পুকষ- 


প্রবাপী-জৈষ্ট, ১৩২৪ 


aM সণ উপ স্পস্ট শাসিত ASAD ANNAN AA NAA সিস্ট সিল LAAN ANA AAA UN 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পৌরুষের আতিশয্যে ধরা টলটলায়মানা হইবেন? মা ভৈঃ, 
মা ভৈঃ। 

আমাদের বিশ্বাস পুকষদের মত নারীদেরও শিক্ষার 
সুযোগ খুব বেশী হওয়া উচিত। কিন্তু বাংলা দেশে 
মেন্ট পুরুষদের জন্য সাতটি কলেজ চাঁলাইয়া থাকেন, 








*দের জন্য কেবল একটি । তা ছাড়া খুষ্িয়ানদের ডায়োসেসাঁন 


কলেজে গব্ণমেপ্ট মাসিক ৬০০ টাকা সাহায্য করিয়া 


, থাকেন। ত্রেমন, ছেলেদের বিস্তর কলেজে সরকারী সাহায্য 


আছে। নারীদের জন্য গবর্ণমেণ্ট এই একটি কলেঙ্জ 
মাত্র রাখিয়াছেন, কিন্ত সকল দিকেই তাহার ছুরবস্থা । 
ডিরেক্টর নিজেই বলিতেছেন £_ 

“‘The Bethune College still shares its buildings 
with the Collegiate School, aud the accommodation is 
inadequate and bad. Many applications for admis- 
sion had to be refused. The Simla Zar has been 
acquired and added to the College grotinds, but it 
has not yet been found possible to provide funds for 
the construction of the new buildings~*....The College 
was affiliated in Mathematics to the {Intermediate 
standard during the year.” 


এত বৎসর ধরিয়া বেখুন কলেজ চলিতেছে, অথচ 
কলেজ বিভাগ ও স্কুল বিভাগের আলাদা বাড়ী নাই, হা 
বড়ই আশ্চর্যের বিষয়।' বেসরকারী কোন শিক্ষাকে 
গবর্ণমৈণ্ট বা বিশ্ববিদ্যালয় কখনই এ অবস্থায় থাকিতে 
দিতেন না। কলেজের সমস্ত ক্লাস করিবার জন্ 
স্বতন্ত্র স্বত্ত্ব কক্ষ পর্য্যন্ত নাই। কয়েকটি ক্লাস একই 
হলের ভিন্ন ভিন্ন অংশে হয়। ডিরেক্টর নিজেই বলিতেছেন 
ক্লাস করিবার নথেষ্ট জায়গা নাই, এবং যাহা আছে 
তাহা খারাপ। জায়গার অভাবে অনেক ছাত্রীকে 
ভর্তি করা হয় নাই, তাহাঁও তিনি বলিতেছেন। 
সিমলা বাজার কলেজ-গৃহ নিম্মীণের জন্ত ওয়া হই- 
য়াছে, কিন্তু টাকার অভাবে নাকি উহা নিশ্মিত হয় নাই ! 
অর্থের অভাব ত নয়, আগ্রহের অভাব। গবর্ণমেন্ট যাহ 


ভাবাপন্ন হয়। এই আপত্তি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পূর্বেই দরকারী মনে করেন, তাহার কোন্‌ কাজটা অর্থের অভাবে 


বলিয়াছি"। কিন্তু যদি ইহা! সত্য হয়, তাহা হইলেও বাংলা 
দেশে এজন্য উদ্বেগ বুদ্ধির কি খুব বেশী কারণ আছে? 
বঙ্গে পৌরুষের কি এতই ছড়াছড়ি হইয়াছে, যে, দশবিশ 
পঞ্চাশ বা একশটি স্ত্রীলোক পৌরুষসম্পন্ন হইয়া উঠিলে 


অসম্পন্ন থাকে ? নূতন প্রদেশ হয়, নূতন রাজধানী হয়, 
জেলা ভাগ হয়, পুলিসের ব্যয় বাঁড়ে, সিবিলিয়ানদের পাঁওনা 
বাড়ে, এমন কি শিক্ষা-বিভাগেই ছেলেদেব উচ্চ শিক্ষার 
স্ববন্দোবস্তের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয় ; কিন্তু মেয়েদের 


২য় সংখা! ] বিবিধ প্রসঙ্গ--বঙ্গীয়-নাহিত-পরিম্দের উন্নতি ১১৩ 
একটিমাত্র কলেনের দন্ত গৃহ নিশ্বাণেব নিমিত । ছুই এক ভাবে মিশিবার খুব প্রয়োদন আছে। সাল হইল সদ 
লক্ষ টাকা জুটে না। ১৯১৫-১১ সালের রিপোর্টেই বিভাগের কাঁজেব উন্নতি হইবে। 


দেখিতেছি, ছেলেদের কলেজেব ছাত্রাবাস নিম্মীণের জন্ত 


এ মেট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সাডে নয় পক্ষ টাকা 


গর বৎসব দিয়াছেন, এবং ওঁ বংসব ছেলেদের ঘুনিভাসিটি 
ইন্ষ্টটিউটের জন্য চ লক্ষ, 'এব* ছেলেদের বেকার মাদ্রাশ 
ছাত্রাবাসেন জন্ত এক লক্ষ বামট্রি হাজাৰ টাঁকা খবচ কবিয়া 
ছেন। গবর্ণমেন্ট কর্মচাবীরা কখন কখন বলেন মে এদেশের 
লোকদের স্ত্রীবিক্ষায় অনুবাগ নাই ; আলোচ্য রিপোটেই 
বলা হইয়াছে “local enthusiasm for girls’ schools, 
though considerable, rarely takes the form of 
financial assistance.” ইহা সত্য কথা, কিন্ত অর্থদানকে 
উৎসাহেব নাপকাঠি বলিয়া ধরিলে গবর্ণমেণ্টেবও যে নথেষ্ট 
উৎসাহ হাচ্ে্তাহা কি বলা বায়? 

ন বৎসবের বঙ্গীয় বছেটে বেখুন কলেজেব জন্য 
অভিবিক্ত“বরাদ্দ কব! হইরাছে চল্লিশ ভাঙ্গার টাকা মাত্র। 
শুনিলাম, উহ! আস্তাবল ও ভূত্যদের গৃভ নির্শ্মাণে বায়িত 
হইবে। ঘোডা ও ভৃত্যদেব প্রতি দয়া ভাল জিনিম, 


১২ তাহাদেব সুবিধা দেখা কর্তবা। কিন্তু ছাত্রীদেব প্রতি ক্ূপা- 


Ed 


কটাক্ষ নিক্ষেপ বোধ করি নিতান্ত অনাবগ্তক নহে। 

বেথুন কলেজের গৃহ নির্মাণ করা দরকার, ছাস্ত্রীনিবাস 
আবও বাড়ান আবশ্যক, ছাত্রীদের প্রশস্ততব ব্যারাম ও 
খেলাব জায়গাব প্রয়োজন আাছে। তন্তিন্ন বি এ ক্লাস 
পর্য্যন্ত বিজ্ঞান ও গণিত পড়াইবাব বন্দোবস্ত কবা দবকাব। 
গত বংসর বেধুন কলেজেব করেকটি ছাত্রী কোন কোন 
বিষয়ে সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্ত কলেজে অনার- 
কোর পড়াইবার অঙ্নতি ন! গাকায় এই ছাত্রীরা প্রাইচেট 
ছাত্রী বলিঘ়্া পৰিগণিত হইয়াছে । কোন কোন বিষয়ে 
অনাব কোর্ন পডাইবাবও বন্দোবস্ত কর! উচিত । 

নূতন লেডী প্রিন্সিপাল মিস্‌ দ্রেনো কলেজে কাজে 
বেশ উৎসাহী, এবং ছাত্রীদেব সুবিধা অন্থৃবিধার প্রতি 
তাহার বেশ দৃষ্টি আছে, শুনিতে পাই। তিনি অধ্যাপকদের 
গঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কাজ কবার কার্য্যসৌকর্যযও হইয়াছে! 
ভিনি স্কুল বিভাগের কাঁজও কতকটা সাহ্াৎ ভাবে দেখিলে 
লাল ছয়। বিশেষতঃ শিক্ষরিত্রীদেব সহিত ঠাহব সাক্ষাৎ 


১৫-২ 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উন্নতি । _ - * 


ব্গীয়-সাহিতা-পবিনদের সভাপতি (র্টাখন বহাল 
বৈঙ্গানিক "গাবিগ্ষিয়া সম্বন্ধে বাংলা ভাষার কয়েকটি কুট 
করিবেন | তাহা বিশদ কবিবাব জন্য ঠাহাৰ নিচ 
যন্গ গুলি দ্বারা নৈচ্জানিক পবীন্দী৪ (experin, । দা) 
প্রদর্শিত হইবে । ‘তিনি যেরূপ সরলভাবে বৈজ্ঞানিক তত্ব 
ব্যাখা কবিতে পাবেন, তান্তে এই-সব বন্তৃত' মে 
অবৈজ্ঞানিক শিক্ষিত শ্রোতাদেবও বোধগমা হইবে, 
সন্দেহ নাই। ইচাঁতে 'অনেকেব শিক্ষা লাভ ভউবে। দি 
এই ব্তৃতাগুলি কেহ লিখিরা লইয়া বন্থু মহাশয়ের ছানা 
সশশোধন কবাইয়! মুদ্রিত কবেন, তাহা হইলে বালা 
সাহিতোবও সমৃদ্ধি বাডিতে পারে। বাংলা সংদ্দিপু 2: ব 
চর্চা না হওয়া ছুঃখেব বিষয় । ইংরেজীতে যেমন সা-কেতিক 
লিপি দ্বারা বক্তৃতা দ্রুত লিখিয়া লওয়া যায়, ₹'*লাম 
সেরূপ লিখিবার মভ্যান কতকগুলি লোকে কৰিলে অনেক 
ভাল ভাল বক্তৃতা রক্ষিত হইতে পারে । বাংল! লাছেহিক 
লিপি যে নাই, তাহাও নভে । দৃষ্ীন্তশ্বৰপ বহা শইতে 
পাবে, যে, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়েন বেগৰ 
বর্ণমালাঁব সাহায্যে বাংলা বক্তৃতা ও কথাবার্তা ভ্রু হিি বন্ধ 
কব! যাইতে পারে | এই পুস্তক আদি-ত্রাছুসচা"ছব 
পুস্থকালয়ে পাওয়া যায়| 

বন্গু মহাশরের এই বক্তৃতাঁগুলিব জন্য পবিষদ্বে গস্হল 
বৈচ্াতিক ও অন্যবিধ ব্যবস্থাব কিছু উন্নতিন প্রয্লোহন 
তক্ন্য তিনি সমুদয় সভ্যকে কিছু কিছু মর্ণ সালামা বনি 
অন্ুবোধ করিয়াছেন। যে অনুষ্ঠান যত বেশী লেন প 
অনুবাগের ভিত্তির উপব স্থাপিত, তাহাব স্থায়িদেন সমস 
তত বেশী । এই জন্য, ২১ জন ধনীর দানেব চপল নিল 
না করিয়া সকল সভ্যের নিকট সাহায্য চাগ উর 
হইয়াছে। সাহিতা-পবিষতপত্রিকায় দেখিলাম, গত = 
চৈত্র পৰ্য্যন্ত ৮৮১/০ আদার হইয়াছে । আশ! কৱি বাশ 
টাকাও শীত্ব সংগীত হইবে! 

সভাপতি নহাশয় আাব৪ একটি স্রবাবন্থ। বরিয়াছেন। 


৯৯৪ 


SSR SEMEL সত সি পিসি ৩ ১2২2, 


শরীদুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ বঙ্গেব অনেক যোগা 
লোককে তিনি গ্রীষ্মাবকাঁশের পর হইতে পরিষদে তাহাদের 
স্বনির্বাচিত বিধরে ব্যাখ্যান বা অভিভাষণ পাঁঠ করিতে 
H অবোধ কবিয়াছেন। এইগুলি পরে মুদ্রিত হইবে। 

আমি 


পরিষদের সংস্কার | 


পরিষদের আরব্যর সম্বন্ধে নানা কথা বহুদিন হইতে 
কোন কোন খববের কাগজে ও মুখে মুখে রটিতেছে। আমরা 
পরিষদের সহিত সংসথ্ই না থাকায় ভিতরুকার কথা অবগত 
নহি। কোঁন-না-কোঁন সুত্রে কিছু জানিতে পারিলেও, 
কাগজ-পত্র না দেখিয়া নাম ধরিয়া কিছু বলাও সঙ্গত নহে। 
বিই“ত্রইদকল বিষয়ে বে-সব মূলনীতি অনুস্থত হওয়া 
উচিত, তাহার আভাস দেওয়া বাইতে পাবে। যাহারা 
পরিষদের বেতনভোগী কর্মচারী, বাহ।দের ছাপাখানা 
পরিষদের কাজ হর, কিম্বা অন্ত যে-কোন প্রকারে যাহারা 
পরিষদ হইতে টাকা পান, তাহাদের কাহারও পরিষদের 
কাধ্যনির্বাহক সভা বা অন্ত এমন কোন কমিটিতে থাকা 
উচিত নয়, যাহার টাকা খরচ বা মঞ্জুর করিবার বা কর্ম্মচারী- 
দের বেতন বাড়াইবার ক্ষমতা আছে। এই নিয়ম যদি 
এখন না থাকে, তাহা হইলে নূতন করিয়া এই নিয়ম 
পবন্তিত হওয়া উচিত। নতুবা, পরিষদের কোন কোন 
সভ্য নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অতিরিক্ত ব্যয় করাইয়া 
তাহাকে খণগ্রন্ত করিতেছেন, এবপ অপবাদ নিবসনের 
কোন উপার থাকিবে না। শুনা যায়, পুস্তকমুদ্রণাদি 
বাবতে, বর্তমান সভাপতি মহাশয়ের আমলের পূর্বে, 
পণিমদ্দের এরূপ ব্যয় হইরাছে, যে, কর্তৃপক্ষ স্থায়ী 
ফগু ভাঙিতে বাধ্য হইরাছেন। ইহা সত্য হইলে বলিতে 
হইবে, যে, তাহারা অন্ঠায় কাজ করিয়াছেন। পরিবদ 
নত বই ছাপেন, তাহার কোনখানাই কি পরে ছাপিলে 
চলিত না ? কোনখানারই লেখকের কি মুদ্রণব্যয়- 
নির্ধাহগ্ষম বংশধর বিদ্যমান নাই? আমরা পরিষদের 
বহি ২১ খানা যে না দেখি, তা নয়। সবগুলাই এমন 
অমূল্য নিধি নহে, যে, তাহা স্থারী ফণ্ড ভাঙিরা ছাঁপাইতে 
হইবে। 

পরিষদের সভ্যনংখ্যা বোধ হয় ছু হাজারের উপব হইবে। 


 প্রবাসী_ জৈন, ১৩২৪ 


সচল ছিপ ঘৰ সত 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ত ৯ লি লো লাও লখি লালা ওলা লা সিস্ট সলাব লাস 


নকলে নিয়মিতরূপে চাদা দেন না। দিলেও, সভ্য আরও 
অনেক বেশী হওয়া আবশ্যক । কারণ, বাংলাভাষা ও 
সাহিত্যের মঙ্গলসাধন বে-সমিতির উদ্দেশ্য, তাহার কাজ 
বত ইচ্ছা বাড়ান যাঁর, এবং বাড়ান কর্তব্যও বটে। কিন্তু 
ভাল করিপ্া কীজ করিতে হইলে বিস্তর টাকার দরকার । 
সত্য বাড়াইলে এবং দেশের লোকদের পরিষদের প্রতি 
অনুরাগ বাড়াইতে পারিলে, টাকার অভাব কখনই হইবে 
না। কিন্তু সম্প্রতি, শুনিলাম, পরিষদে কখন বাহা হয় নাই 
এরূপ একটি ঘটনা ঘটার সভ্যসংখ্যা বাঁড়িবার সম্ভাবন! 
কমিয়াছে, এবং কতকগুলি লোকের পরিষদের প্রতি অনু- 
রাগ না বাড়িক্কা বিরাগ জন্মিবার সম্ভাবনা হইয়াছে 
বর্তমান সভাপতি মহাশয় দলাদলির বাহিরে, কিন্ত মানুষের 
মন বদলান তাহার সাধ্যাতীত। কাহার কি অভিসন্ধি 
তাহা তিনি জানিবেনই বা কেমন করিয়া 
সভ্য নির্বাচনের নাকি এইরূপ নিয়ম আছে বে)একজন 
সভ্যও যদি কাহাঁবও নির্বাচনে আপত্তি করে, "তাহ! হইলে 
তিনি নির্বাচিত হইতে পারেন না। যে ঘর্টনাৰ কথা 
বলিতেছি, তাহার আগে কাহারও নির্বাচনে আপত্তি হয় 
নাই। হইবার কোন কারণও নাই। এই নিক্সমূট 
উঠাইয়া দেওয়া উচিত। ঘে সমিতিতে রাজনৈতিক বা 
অন্যবিধ ফ্ডষন্্ হর, যাহাতে নবনারীব সামাজিক অবাধ 
সন্মিলন হয়, কিন্বা যাহাতে বৈধ অথচ গোপনীয় কোন 
পরামর্শ বা মন্ত্রণা হয়, তাহাতে নির্বাচনের এইরূপ নিয়ম 
আবগ্তক হইতে পাবে। কিন্তু পরিষদ এরূপ কোন 
প্রকারেরই সমিতি নহে। যাহা হউক, এখন ঘটনাটির 
কথা যাহা শুনিরাছি বলি। 

কিছুদিন হইল, ৭০৮০ জন ভদ্রলোকের নাম নির্বাচনের 
জন্য পরিষদেব নিকট উপস্থিত করা হয়; ঠিক কত জন 
বলিতে পারি না, তবে ৭এর কম নয়। সকলেরই নাম 
যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হয়। কিন্তু একজন সভ্য 
প্রস্তাবিত ৩ কিম্বা ৪ জন ছাড়া আর সকলের সম্বন্ধে আপত্তি 
আছে বলায় তাহারা নির্বাচিত হন নাই। আপত্তির কারণ 
জানাইতে তিনি নিয়গান্ুসারে বাধ্য না থাকায় কারণ 
বলেন নাই। ইহা সম্ভব নয় বে এই-সব লোকের 
প্রত্যেকেই তাহার জানা লোক ; তাহাদের নিবাস নানা 


পাস উপ সি ভিসি 


এটি 


২য় সংখা | 


জায়গায়। খাহাদের সদবক্গ কিছুই জানা নাই, তাহাদের 
নির্বাচনের বিরুদ্ধে একপ সমষ্টিগত ভাবে বাঁপ্ডিল-বীধা 
আপত্তি বিশ্বয়কর ব্যাপার । লোকে পাইকারী 
টি দরে জিনিষ কেনে) কিন্তু পাইকারী ভাবে শিক্ষিত 
লোকে আপত্তিও করে, এটা নুতন ব্যাপার বটে। 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে আপত্তিকারী মহাশয় ৩৪ জন 
ভদ্রলোকের বিকদ্ধে আপত্তি করেন নাই। এই গুজব 
কি সত্য থে, তন্মধ্যে পুলিস্কোর্টের দুজন কর্মচারী 
আছেন, এবং ও কোর্টের সঙ্গে আপত্তিকারী মহাশয়ের এক 
আত্মীয়ের সম্পর্ক আছে? এই গুজব কি সত্য বে, 
আর-একজন ভদ্রলোক, বাহাঁব বিরুদ্ধে আপত্তি হয় নাই, 
তিনি পরিষদেব একজন প্রভাবশালী সভ্যের আত্মীয় বা 
কুটুম্ব ? ধাহাদের বিরুদ্ধে আপত্তি হয় নাই, তাঁহারা সাহিত্য- 
ক্ষেত্রে শুনি নাই। পক্ষান্তরে-ধাহাদের বিকদ্ধে 
আপত্তি , তীহাঁদের মধ্যে কৃতী সাহিত্যিক আছেন। 
বাহাদের বিরদ্ধে আপত্তি হইয়াছে, তাহারা মোটের উপর 
পরিষদের অধিকাংশ সভ্যেরই মত শিক্ষিত এবং কৃতী বা 
অকৃতী। তাহাদের বিশেষ কোন অযোগ্যতা দেখিতেছি 
৯ না। স্মতরাং তাহাদিগকে অপমানিত করা সর্বপ্রকারেই 
গহিত হইয়াছে । 
আপত্তিকারী মহাশয় আপত্তির কারণ না হা 
নানাবিধ কারণ অন্থুমিত হইতেছে । একটা এই, যে, 
বর্তমানে পরিষদে ধাহাদের প্রভুত্ব আছে, তাহাদের আশঙ্কা 
হইয়াছিল যে সভ্য বাড়াইরা তাঁহাদিগের প্রভৃত্ব লুধু করা 
হইবে। এইজন্ত তাহাদেরই একজন আপত্তি করিয়াছিলেন । 
আমাদের মনে হয় না যে ৭০৮০ জন শিক্ষিত ভদ্রলোক 
অবিচাঁরে কাহারও নির্দেশ-মত ভোট দিবেন। দিলেও, 
ছহাঁজাবেব অধিক সভ্যের উপর আরও জন সত্তর বাঁড়িলে, 
কমিটি এখন যেবপ গঠিত হইয়াছে, মোটের উপর বোধ হয় 
£ প্রায় তাহাই দীড়াইত। এরূপ আশঙ্কাব আসল প্রতিকাঁব, 
সকল দলেরই খুব সভ্যসংখ্যা বাড়াইবাৰ চেষ্টা করা। 
তাহাতে দলাদলি আপাততঃ প্রবল হইবার সম্ভাবনা 
থাকিলেও, মোটের উপব পরিষদের আর বাড়িত, এবং 
অধিকতর উৎসাহের সহিত কজি চলিত। এখন যাঁভাদের 
হাঁদেব = এমন নান লবা উচিত নন 








হাত অমত। আছে, 
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বে তাহারা ব্যতীত পরিষদের কাজ চলিতেই গ'ল ন। 
্রযাডষ্টোন মরিয়া যাইবার পরও ব্রিটিশ সামাজা চা তেড়ে । 
লর্ড রবাটুপ্‌ এবং লর্ড কিচনার মরিয়া যাইবার পথও ভুরু, 
যুদ্ধে জয়লাভ করিতেছে । এক্কুইথের ম্রীভার- 
নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হইবার পর ব্রিটিশরা 5 বদ 
হইয়া যায় নাই। পবিষদ ব্রিটিশ সামাজ্য অপেন ! কৃহহ 
ব্যাপার নহে। ইহা চালাইবাব লোক একান্ত ঢল 5 তে । 
যাহারা এ পর্য্যন্ত পরিষদের জন্য পবিশ্রম করিয়াছেন, আছ 
তাহাদেব নিন্দা করিবার জন্য এসব কুথা লিখিতেছি ন 
তাহারা পরিষদে'ব কল্যাণ যাহা করিয়াছেন, তজ্জন্ত বাচা" 
মাত্রেরই চিররুতজ্ঞতাঁভীজন। আমরা কেবল 4০০৫০ 
চাই, যে, তাহাদের দৃষ্টি দেশকাঁলপাত্রবিষরে সংকীর্ণ সম 
মধ্যে যেন আবদ্ধ না থাকে, তাহারা যেন এৰূপ মন ন 
করেন বে বাঙালী জাতির কার্যক্ষমতা ও চবিব্রবন্ত' এক 
কোন ক্ষুদ্র বা বৃহৎ দলেই আছে, অন্তাত্র নাই । বর্ণ 5: 
নূতন লোক কার্যযক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, তাহাতে কত বি 
নূতন লোক আসিলে বেমন কাজ খারাপ হইবার সম্ভার 
থাকে, তেমনি নূতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার হুইবা" 
সম্ভাবনাও আঁছে। কোন কাজে, ক্ষতি হইবার সস্তা 
মানিয়া না লইলে, লাভের সম্ভাবনাও কম হয়। 
আপত্তিকারী এবং তাহার পৃষ্ঠপোষকদিগের কা", 
নজীব হিসাবে কুফলপ্রস্থ হইতে পাঁরে। আগ তিক” 
মহাশয় সুশিক্ষিত ও বুদ্ধিমান লোক । তিনি নি» 
খেয়ালের বশবর্তী হইয়া কাজ করেন নাই, তাঁহার ম'-" 
বথেষ্ট এমন কোন কারণে কবিয়াছেন। কিন্ত সংসা 
খেয়ালের অধীন ছিট্ট ওয়ালা বা পাগল মান্গুষ নিতান্ত বিণ 
নর। পরিষদের সভ্যসকলের মধ্যে কাহাবও কাতার 
যদি এরূপ ধারণা জন্মে, যে, আঁর সভ্য বাড়া বাঞ্চনীয় নহে 
তাহা হইলে তাঁহারা কেবল মাত্র “না” বলিয়া ভান ' 
বুদ্ধি বন্ধ কবিয়া পরিষদের ভবিষ্যৎ মাঁটী কবিতে পারেন 
এইজন্য, একজনও আপত্তি করিলে কেহ সভ্য ননী 
হইতে পারিবেন না, এই সর্নেশে নিয়ম যতনাঘ্র বড + 
হনু, ততই মন্গল। শুনিয়াছি, সভাপতি মহাশয় এই ঘট, 
দুঃখিত ভইয়াছেন। তাহা বদি সভা ভর, 


সঙ্ধাহ শ্যাগণ। মহ দিহা 
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হইলে, তিনি নিশ্চয়ই এতিয়াৰ নিত উপার গ্নাবলের 
চেষ্টা করিবেন । 


রর পরলোকগত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়। 
নামা লেখক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্্লাল রায়, এম্‌ এ, 
বি এল, নবদ্বীপৈর দেওয়ান কান্তিকেয়চন্দ্র বার মহাশরের 
পুত্রদের মধ্যে তৃতীর ছিলেন; কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন 
পঞ্চম। জ্ঞানেন্দলাল বিদ্যাসাগর মহাঁশরের মেট্রপলিটান 
কলেজে যোগ্যতার সহিত অধ্যাপকতা করিয়াছিলেন । 
তিনি বঙ্গবাসী, পতাক্রা, ও নবগ্রভার সম্পাদদকতা করিয়া- 
ছিলেন। তন্তিয় নব্যভারত, বঙ্গদর্শন, আধ্্যদর্শন, সাহিত্য, 
প্রথঞ্ঞ্ঞ্ঞাপী, প্রভৃতিতে অনেক প্রবন্ধ লিখিরাছিলেন। 
পুস্তক র্চনাও তিনি কবিয়াছিলেন। গরীব-দেবক দল 
গঠনের চেষ্ট] তাহার জীবনের অন্যতম কাজ। তাহার 
রচনায় চিন্ত। ণীলতা ও দেশহিতৈধিতাঁর পবিচর পাওয়া যাইত। 


পরলোকগত কলটাণকুমার মুখোপাধ্যায় | 

কাণ্তেন কল্যাণকুমাৰ মুখোপাধ্যায়, আই এম্‌ এস্‌, 
দেসোপটেমিয়ার কুট তুর্কদের হস্তগত হইবার সময় বন্দী হন। 
এক্ষণে সংবাদ আসিরাছে যে গত মার্চ মাসে টাইফয়েড জ্বরে 
তাহার মৃত্যু হইরাছে। কল্যাণকুদার ছুই ছুই বার বুদ্ধক্ষেত্র 
আহত হন, কিন্তু তথাপি নিজের কর্তব্য করিতে বিরত 
হন নাই। যুদ্ধক্ষেত্রে সাহস ও স্থৈৰ্য্যের জন্য তিনি মিলিটারী 
করসে ভূষিত হইবাব যোগ্য বিবেচিত হন। বাঙালীদের 
*ধ্যে তিনিই প্রথমে এই সম্মানে ষোগ্য বিবেচিত হইয়|- 
হিলেন। তাঁহার পর শ্রীবুক্ত কাঁপ্ডেন জ্যোতিলাঁল সেন, 
আই এম্‌ এস্‌। কল্যাণকুমাঁৰ বন্দী হওয়ার তাহার পরিবারস্থ 
সকলে, বিশেষতঃ ভাহার জননী ও সহ্ধর্মিণী, অত্যন্ত শোক 
পান।» তাহার জননী কিছুদিন পূর্বে পরলে(কগত 
হইয়াছেন। গত বৎসব তাহার শিশু কন্তাটিও মৃত্যুসুথে 
পতিত হইয়াছে। তাহার বিধবা পত্নীর শোক অবর্ণনীয় । 
বিদেশে বন্দীদশায় বঙ্গমাতার এই বীরপুত্রেব অকালে 
পরলোঁকযাত্রা অতি শোকাবহ ঘটনা । 


প্রবাসী বাঙালীর প্রশংসা । 
শ্রীক্ত উপেন্দ্রনাথ বল, এম্‌ এ, লক্ষে ক্যানিং কলেছে 
ম্ধাপকতা কবিতেন | সম্প্রতি ভিনি হী বিজ ইত, 
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দিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাহাৰ অপরাধ সম্ভবতঃ এই বে 
তিনি দেশের সার্ক্সজনিক কর্মে উৎসাহী ছিলেন, এবং দেশের 
লোক শাত্র স্বশাদন ক্ষমতা পায়, তিনি এইবপ মত প্রকাশ 
করেন। ক্যানিং কলেজের ছাঁত্রগণ সভা করিয়া তাহাকে । 
বিদার দিয়াছেন। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ক্যামেবন সাহেব 
সভাপতিব কাৰ্য্য করেন। তিনি বলেন, “অধ্যাপক উপেক্ত্র- 
নাথ বল ক্যানিং কলেজে একটি আবিপ্রিরা ও নূতন কাঁজ 
করিরাছেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ক্যানিং 
কলেজেব ছাত্রদের দ্রাবা সমাজ-সেবা ( social service ) 
হইতে পাবে, এবং তিনি ছাত্রদের মতি ও শক্তি সমাজের 
হিতসাধন-চেষ্টার দিকে চালিত করিয়াছিলেন। অধ্যাপক 
বল কলেজে নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছেন। বদিও তিনি 
কলেজ ছাড়িয়া যাইতেছেন, তথাপি তাহার স্থাপিত “গোখলে 
ছাত্রত্রাতৃমলীপ্র মধ্য দিয়া তাঁহার সেবাব্রু-ভা কাজ 
করিতে থাকিবে । নও পে 
ইহা অধ্যাপক বলের স্থৃতি রক্ষা করিবে ।” 

এই মণ্ডলীও সভা করিয়া উপেন্দ্রবাবুকে বিদার দেন? 
মাননীয় পণ্ডিত গোকর্ণনাথ মিশ্র এই সভায় সভাপতির 
আসন গ্রহণ করেন। বন্তায় বিপন্ন লক্ষৌ বাসীদিগের . 
সাহাধ্যার্গ যে-সব চেষ্টা হয়, উপেন্দ্ৰ বাবু তাহাব সম্পর্কে " 
বিশেষ পরিশ্রম করেন। মিশ্র মহাশয় তীহার অন্ত অনেক 
কাজেরও প্রশংসা করেন । 


লর্ড কারমাইকেল ও রামকৃষ্ণ মিশন । 

গত ১১ই ডিব্লেম্বব লর্ড কারমাইকেল দরবারে যে 
বক্তৃতা করেন, তাহাতে বলেন যে বিপ্রবপ্রয়াসীর বামকুষ্ণ 
মিশন প্রভৃষ্তি জনহিতসাধক সমিতির সভ্য হইয়া 
নিজের দল বৃদ্ধি করিবার এবং দেশে অসস্তোষ উৎ- 
পাদনের চেষ্টা করে। লর্ড কাঁরমাইকেলেব এই উক্তির 
থে কুফল ফলিবার সম্ভাবনা, তাহা আদরা যথাসমরে ' 
প্রবাঁদীতে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। ছুঃখেব বিষয় 
এইরূপ, কুফল কিছু ফলিয়াছে। মিশনের কর্তৃপক্ষ লর্ড 
কাঁরমাইকেলেব নিকট একটি আবেদন পাঠাইয়া দেখাইর'- 
ছেন বে দিশনে বিপ্লবপ্রর়াসী কেহ নাই, এবং ইহ্‌! যদিও 
সেবার 15 “ব কবর! থাকন, বিস্থমূলতঃ ইহা এক 


২য় সংখ্যা ] 
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ধরমসন্প্রদা়। আবেদনে ইহাও লিখিত আছে বে পবমহংস 
রামকূষের নামের সহিত সংশ্লিষ্ট আবো কোন কোন সমিতি 
আছে। কিন্ত তাহাদের সহিত দিশনেব কোন সম্পর্ক 
চুই! এইরূপ নানা যুক্তি প্রয়োগ করিরা দিশনের কর্তৃ- 
পক্ষ বঙ্গের ভূতপুর্ব্ব গবর্ণরেব নিকট প্রার্থনা কবেন বে 


কা পা শি লা পাপ তি হাসি কাত 


তাহাব কাৰ্য্যকাল শেষ হইয়া বাইবার পূর্বে তিনি, রামকৃষ্ণ * 


মিশন সম্বন্ধে তাঁহাব উক্তি দ্বারা লোকের যেত্রান্ত ধারণা 
জন্মিয়াছে, তাহ! দূৰ কবিবাব কোন উপার করিবেন। 
তদমুসাবে লর্ড কাবমাইকেল কলিকাতা হইতে চলিয়া 
যাইবাৰ দিন স্বানী সারদানন্দকে বে চিঠি লিখিয়া বান, 
ভাঁশব কিয়দংশ নীচে উদ্ধত করিয়া দিতেছি। 


1 regret very much to hear that words 8581 by me 
at the Durbar in December last regarding the 
Mission should have led in 0105 way to the curtail- 
ment of the good religious, social and educational 
work the, Ml fn has done and 18 doing As you, 
Ee, Iny Object was not to condemn the 
Mission nnd 11৪ members. Iknow, the 
f the Mission's work 13 entirely non- 

have heard nothing but good of sts 
1 service for the people. What! wrnted 
lo unpress ufon the people 1s this: Charitable and 
philanthropic work such as the Mission undertake 
18 being ndopted deliherately by n section of the 
revolutionary party as a cloak for their own nefari- 
Uus sclhienies nnd in order to attract to their organi- 
5 youths who nie animated by ideuls such as 
1032 wiuch actuate the Mission, with the intention 
91 (তি these ideals to their oun purposes : 
and with this object unscrupulous use is being rade 
nf the name and reputation of the Ramkrishna 
Mission 

I have full sympathy with the real aims of the 
true (8111১119150 Mission and i1t was this abuse of 
the name of the mission that I wish to prevent. 1 
bope the words I used will help the Mission to 
guard against the illegitimate use of its uame by 
unscrupulous people. 


বামকৃঞ্চ নিশন বোগীব চিকিৎসা ও সেবা, দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট 
লোকদিগকে অয়বস্ত্রদান, প্রভৃতি বে-সব কল্যাগ্রকর কাজ 
করেন, তাহা অতি মহৎ! আমরাও ইচ্ছা কৰি বে এরূপ 








al 


chnrae ter 
political, 


কাঁজেব সর্কপ্রকাব বাধা দুরীভূত ভর । 
৮ মানুষ ও বন্য জন্তু । 


১৯১৪ মালে বঙ্গে ৩৩২ জন মানুষ বন্ত জন্তু কর্তৃক হত 
হয়, ১৯১৫তে ৪২৩ জনের এই প্রকারে প্রাণ যার । তন্মধো 
১৯১৫ সালে হাতী, বাথ, চিতাবাঘ এবং ভালুকে ২০৫ জনের 
প্রাণ বদ করে। ১৯১৪ সালে এই-সব জন্ক ১৯১৮ জনেব 
প্রাণবধ করিবাছিল। সভান্গাৰ আধুনিক একট। মাপ ?াসি 


বিবিধ প্রসঙ্গ__পুস্তকা দির প্রকাশ হাম 


১১৭ 


তা পা" পিপি লাঁচি লাখ রা পতি পি জ ase ere 


এই বে কে কত দানুষ নারিতে পাবে! হস্তা হত অঃ 
অধিক সভ্য, ইহাই বর্তমান যুগের সিদ্ধান্ত হইয়া দাডাইয়াছে ' 
তদরুসারে বাংলাদেশের হাতী, বাঘ, ভালুক, প্রস্ততি তন্ন 
জন্তগুলা ক্রমশঃ সভ্য হইতেছে, বলিতে: হুটুবে কীল 
তাহাবা উত্তরোত্তর বেশী মানুষ মারিতে সমর্থ হইতেছে । 
বন্ত-জন্ধদের শুড়, দাঁত, নখ প্রভৃতি স্বাভাবিক স্ব 
আছে। মাহুষেব হাত পা দাত নখের তেমন জৌোব নাহ । 
মানুযকে আত্মরক্ষা বা পরহত্যা কবিতে হইলে কুঞ্জ 
অস্ত্রেব সাঁহাব্য লইতে হয়। সুতরাং নিবন্থ দেশে বন্ত দুল 
হাতে অনেক মানুষের প্রাণ যাওয়া “আঁশ্চর্য্যের বিষয় নহে, 


যদিও লজ্জার বিষয় বটে । লঙ্জাটা গবর্ণনেষ্টের বে দীপন 


আমাদের বেণী, তাহা একটু ভাবিলেই আমরা নিজে নিজে 
স্থির করিয়া লইতে পাবি। 

সাপের কামড়েও মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িনাছে। 
১৯১৪ সালে ৪৩৫১ জন মবিয়াছিল, ১৯১৫তে ৪8৭০৯ ভন 
মবিয়াছে। সাঁপগুলাও কি বেশী সভ্য হুইয়া পড়িতেছে * 

১৯১৪ সালে মান্ষেব হাতে ২৮২৪টা বন্তজস্থ মারা 
পড়ে ; ১৯১৫তে ২৭৬৯টা মরিরাঁছে ৷ নুতবাং মাস্াযের বন্য 
জন্তু নাবিবাব ক্ষদতা এক বৎসরে কিছু কমিয়াছিল বলিতে 
হইবে | মানুষ গুল! বোধ হয় অসভ্য হইয়া! যাইতেছে । 

পুস্তকার্দির প্রকাশ হাস। 

১৯১৪-১৫ সালে বঙ্গে ৪০৯৩ পুস্তক, এবং স মগ্গিব 
পত্রের ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা বাহির হইয়াছিল। ১৯১৫-১ 
সালে ৩৯১০ পুস্তক 'ও সামরিক পত্রিকার ভিন্ন ভিন্ন সন্থা। 
প্রকাশিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের অন্তান্ত প্রদেশ অপেক্ষ। 
বঙ্গে বেশী বহি ছাপা হয় বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যদেশ 
সকলের তুলনায় মআামরা খুবই কম বহি লিখি ও পড়ি। 
পুস্তক বচনা ও পাঠ নানুষের উন্নতিব একটা লক্ষণ। সন 
দেশেই বাজে বই অনেক মুদ্রিত ও পঠিত হয় বটে, কিন্ত 
ভাল বহিও অনেক প্রকাশিত ও অধীত হয়। বিনাতের 
লোকসংধা! বাংলার প্রায় সমান! তথায় ১৯১৫ সানে 
শুধু বহি ( সাময়িক পত্র নয়) প্রকাশিত হইয়াছিল, এন্ড 
বভি__-৮৪৯৯, এবং পুরাতন বচিব নূতন সংস্কর | 
নোট ১০১১৫ | নুতন বতিব মধো গল্প ও উপন্যাস ৮৭৩ 
খাঁন মাত্র, বিজ্ঞান ৫১৩, লমাঁজভন্ধ ৫০৮, ধন্ম 1 ৭, 


১১৮ 


উতিহাস ৬৩১, দর্শন ১৮৪,  আীবনচরিত ৩০৮, ছেলেমেরেদেব 
ঘহি ৪8৪৭, ইতাদি। 


সর সঙ্গীত-বিদ্ঠালয় | 


বঙ্গের জৈলাঁগুলিব মধ্যে কেবলমাত্র বাঁকুড়া জেলায় 
সঙ্গীত-বিদ্যাল আছে। 
১৯১৪-১৫তে ১টি, এবং ১৯১৫-১৬তে ৩টি বিদ্যালয় ছিল। 
এই ভিনটি*বিদ্যালয়ে ১৯১৬ সালের ৩১শে মার্চ কেবলমাত্র 
৩৭ জন ছাত্র ছিল। ঝাকুড়ায় সঙ্গীতের চর্চা আছে 
বলিয়া এখনও সেখানে বাঞ্জালী ওস্তাদ দেখা যাঁয়। সঙ্গীতদ্ঞ 
ক গোপেশ্বব বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সুবেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকুড়া জেলাব লোক। বাঁকুড! জেলায় 
সঙ্গীত-বিদ্যালয় থাঁকা স্থুখেব বিষয়, কিন্তু অন্ত কোন 
জেলায় বে নাই, ইহা অত্যন্ত হুঃখেরবিষয়। কলিকাতায় 
সঙ্গীত-বিদ্যালয় আছে। বোঁলপুবে ববিবাবুব বিদ্যালয়ে 
ছেলেরাও সঙ্গীত শিক্ষা করে। সর্ধত্র সঙ্গীত শিক্ষার 
বন্দোবস্ত হওয়া উচিত। সঙ্গীতে অপব্যবহাৰ হইয়াছে, 
এবং এখনও হইতেছে; কিন্ত কোন্‌ ভাল জিনিমেব 
'মপব্যবহার হয় না? সঙ্গীতকে কেবল আমোদের উপায় 
মনে করা ভ্রম । ইহ! একটি উৎকষ্ট বিদ্যা, বিজ্ঞানে উপর 
প্রতিষ্ঠিত। "পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অন্তান্ত বিদ্যাব 
মত এই বিদ্যার জন্তও উপাধি দেওরা হয়। ইহা বিশুদ্ধ 
আনন্দের কাবণ। সঙ্গীতের প্রভাবে মানুষেব হৃদয় কোমল 
ও মাঙ্জিত হর, এবং ভক্তির উৎস খুলিয়া যায়। হৃদয়ের 
সকল ভাব শুধু কথায় ব্যক্ত কবা যার না, সঙ্গীতেব সাঙগযো 
ডাবপ্রকাশ পুর্ণতর হর। সঙ্গীত লামাদিগকে বেমন অনস্ত 
ও অবাক্তেব নিকট লইয়া যাইতে পাবে, এদন আর 
কিছুতেই পারে না। আমবা! সাধারণতঃ যে-জগতেব সহিত 
পরিচিত,“ তাত! দৃষ্টিগোচর জগৎ, তাহা প্রধানতঃ চোখে- 
দেখা। কিন্ত ধ্নিবও একটি জগৎ আছে। সঙ্গীতরসন্ 
এই জগতে বিচরণ করেন, এবং সেখানকাব নানা বৈচিত্র, 
নানা | রূপে বর্ণে, আলো! ও ছায়ায় মুগ্ধ হন । 


আর্ট স্কুল। 
সঙ্গীতের চর্চা ও সঙ্গীভবোধ আমাদের দেশে যতটুকু 


সাছে, চিক নব অনাত শিলের ঢা < লোন পাব ঢেয়ে 
[| 


প্রবাধা__জোষ্ঠ, ১৩২৪ 


চে 


১৯১৩-১৪ সালে তথায় ৫টি, 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ref পাক তত TA aos পা ই শি পর্ণ 


আরও কম। কোন ছবিতে যদি কোন একটা ঘটনা চিত্রিত 
হয়, তাহা হইলে আনবা তাহা কিছু বুঝিতে পারি, কিন্ত 
অন্তবিধ চিত্র বুঝিতে ও তাহাব গুণগ্রহণ করিতে আমবা 
অল্পই পাবি। আমরা মনে কবি, খুব জমকাল কতকগুল! ক" - 
যাহাতে আছে; এবং বাহা ফটোগ্রাফের মত তাহাই উৎকৃষ্ট 
ছবি। 

আট শিক্ষা দিবাব জন্ত অনেকগুলি স্কুল থাকা উচিত, 


* এবং ধীহারা "আর্ট বুঝেন, এমন লোকেব তত্বাবধানে তাহা 


পবিচালিত হওয়া কর্তবা। কলিকাতায় গবৰ্ণমেণ্টের একটি 
আট স্কুল আছে। তা ছাড়া আরও তিনটি বিদ্যালয় 
কলিকাতায় আছে। মফঃন্বলে একটিও নাই। 
আর্টবোধের সঙ্গে সাহিত্য-বোধের সম্বন্ধ আছে। 
অনেকে মনে কবেন বাংলাদেশে অনেক লোক পরীক্ষায় 


পাস্‌ হয় বলিয়া আমাদের সাহিতা-বোধ ৷ তাহা 
ভুল! কথাব মানে ও ব্যুৎপত্তি, ব্য নিয়ন, 
বচনাপ্রণালী, এবং অলম্কারেব সংজ্ঞা নিখিলেইীদয্কুতা- 


বোধ জন্মে না! ববং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য ছাত্র-" 
ছাত্রীবা যে-যে বহি পড়ে, তাহাঁব রস আস্বাদন তাহারা 
আর জন্মেও করিতে পারে না। 


* অধ্যাপক চন্দ্রভূষণ ভাছুড়ী। 

ত্রিশ বসব কাল রমায়ন বিদ্যার আলোচনা ও অধ্যাপনা 
কৰিয়া ৫প্রসিডেন্দী কলেদ্ের অধ্যাপক চন্দ্রতৃষণ ভাছড়ী 
মহাশয় সম্প্রতি কলেজেব কাৰ্য্য হইতে অবসর গ্রহণ 
করিয়াছেন। তট্পলক্ষে তীহার প্রাচীন ও নবীন 
ছাত্রগণ তাঁহার অভিনন্দন কবেন। অভিনন্দন-সভার 
সভাপতি বিজ্ঞানাচার্যয শ্রীযুক্ত প্রল্পদুচন্দ্র রায় মহাশয় 
বলেন বে ভাবতবর্ষে ফলিত বা কেজেো রসায়নে 
( Practical chemistryতে ) ভাছভী নহাশয় অদ্বিতীয় । 
ইহা অতি উচ্চ প্রশংসা। চন্ত্রভুষণ বাবু ইহাব উপযুক্ত খি 
এই নীরব কর্মী এখনও বুবকদেব চেয়ে অধিক একা গ্রভাৰ 
সহিত প্রতাহ ১৪1১৫ ঘণ্টা পরিশ্রম কবেন। তিনি রসায়ন 
শিক্ষা জন্তু বিদেশে বান নাই, বোন বামায়নিক কাঁব- 
খানাভেও শিলা লাহ কবেন নাউ । কিন্তু ব্দ্দল কেমিকাল 
এএ ধাঞাসিটটিঘাযাগ গুধাধ স এব" বেন মিদে/।ন। এই 


২য় সংখা ] 


আপাত পাা্াস্িসিপান্পািস্পাস্পিসিপান্পা্পিস্পিসিত সপ সপাসিপ ওলা সপ সপ সপ ১৮ ১৮ সপ ম্প 


ঢুটি রাসায়নিক কারখানা যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া লাভের কার- 
বারে পবিণত হইয়াছে তাহা বহু পরিমাণে ভাঁদুড়ী মহাশয়ের 
বাঁসায়নিক ভ্রান ও কল-কারখানা স্থাপনে দক্ষতার ফলে। 
হা খুব আশার কথা । কারণ, পৃথিবীতে এখন কেজো- 
রসায়নে অনভিজ্ঞ কোন জাতি প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে 
পারিবে না, অথচ রসায়নে অগ্রসর কোন জাতি অপর কোন 
জাতিকে নিজ গুপ্ত বিদ্যা সম্পূর্ণ শিক্ষা দিবে না। সুতরাং 
অনগ্রসর জাতিসদকলকে অনেক পরিমাণে স্ব" স্ব উদ্ভাবনী 
শক্তি দ্বারা প্রক্রিয়াদিতে নিপুণ হইতে হইবে। চন্ত্রভূষণ- 
বাবুর দৃষ্টান্তে ইহা বুঝা যায় যে বাঙালী জাতির মধ্যে এই 
শক্তি সপ্ত আছে। 
পরীক্ষার প্রশ্ন চুরি । 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষার 





তথাস্ত। কিন্ত তাহারা যখন 
তদন্ত করিতেছিলেন, তখনই দ্বিতীয়বার পরীক্ষা গৃহীত 
হইবার কালে আবার প্রগ্নচুরি ধবা পড়ে। এখন আশা 
কুৰি চোর ধরা পড়িবে ! 

_ প্রথমবার প্রশ্নচুবি সম্বন্ধে চৈত্রের প্রবাঁপীতে আলোচনা 
করিবার সময় আমরা, বিলাতে প্রবেশিকার প্রশ্ন বিলম্বে 
হাপিতে পাঠাইবার কারণ যাহা অনুমান করিয়াছিলাম, 
তাহা সত্য বোধ হইতেছে । আমর! অঙ্গমান করিয়াছিলাম 
যে কোন কোন ইংরেজ প্রশ্নকর্তীর দীর্ঘস্ত্রিতার ফলে 
এইরূপ ঘটিয়াছিল। কমিটি বলিয়াছেন যে এইফ্প নিয়ম করা 
উচিত বে ভবিষ্যতে কোন প্রশ্নকর্তী যথাসময়ে, প্রশ্নপত্র 
রচনা করিয়া না দিলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার স্থানে অন্য 
প্র্নকর্তা নিযুক্ত হইবেন ও এই নবনিযুক্ত ব্যক্তি প্রশ্ন রচনা 
করিবেন। আদর! আবও অনুমান করিয়াছিলাম যে 
শউরোপীয় রেজিই্রার এবং তাহার কোন কোন সহকারীর 
মকর্মণ্যতায় বা দোষে প্রশ্ন জানা পড়িয়া থাকিতে পারে। 
কমিটির সুপারিস অনুযায়ী পরীক্ষা-তত্বাবধায়ক একজন 
নৃতন কর্মচারী তিন বৎসরের জন্ত নিযুক্ত হওয়ায় আমাদের 
ঙ্গহুমান সত্য বোধ হইতেছে। কাঁরণ রেজিস্ীর 'ও তাহার 
কোন কোন কর্মচারী উপয্ক্ত লোক হইলে, নূতন কর্ম্ম- 


বিবিধ প্রসঙ্গ_-কেরো [সিন দ্বার আত্মহত্যা 


৯৫৯ ৯৩ 


' চেতনা করাইবার কোন চেষ্টা হয় নাই। 


১১৯ 
চারীর প্রয়োজন হইত না। “নূতন কর্মচারী নিযুক্ত হও 

রেজিষ্ীর এবং তাহার কোন কোন সহকারীর 
ও দায়িত্ব কমণিল। অতএব আমরা জানিতে চাই, যে, 
তাহাদের বেতন কগিবে কি না। নতুবা তাহাদে র 
যে শাপে বর হইবে। অকর্মণ্যতা প্রমাণ হইবার পন যদি 
মান্ুষেব কাজ কমাইয়া পুরা বেতন দিতে থাকা যায়, তাজ 


EA OTA AAAS A 


* হইলে ত অকৰ্ম্মণ্যতাকে উৎসাহিত ও পুরস্কৃত কব হ্র। 


পূর্বে পূর্বে কোন কোন সহকাবীকে সন্দেহ করিবার “থে 
কারণ থাকা সত্বেও তাঁহাদের মুরুবিবর জোর থাকায় 
এবারে 
হহল। 
ভাইস্‌ 


দেখিতেছি, ব্যবস্থাটা তাহা অপেক্ষাও ভাল 
কাহারও পৌষমাস, কাহারও সর্নাশ | বর্তমান 


চ্যান্সেলার মহাশর বদি প্রবল দলপতি ও দলের গঙা” 


হেতু অধীনস্থ কর্মমচারীদিগকে বথেষ্ট শাসন করিতে না 
পারেন, তাহা হইলে তাহার কর্তব্য-নির্ণয়ে বিলম্ব ন! 
হওয়াই উচিত। আমাদের কাহারও বিরুদ্ধে কোন 
ব্যক্তিগত প্রতিকূল ভাব নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুগ্রহ- 
নিগ্রহের সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। বাহির 
হইতে আমাদের যাহা স্ভারসঙ্গত মনে হয় তাহাই বা । 
ভুল হইলে তজ্জন্ত আমরা দুঃখিত) কিন্তু দেশের নামে 
এবং সমগ্র শিক্ষিত সম্প্রদারের উপর যখন কলঙ্ক পড়িতেছে, 
তখন আমরা চুপ করিয়া থাকিতেও পারি না। 


কেরোসিন দ্বারা আত্মহত্য। | 


পরনের শাঁড়ীতে কেরোসীন টালিয়া তাহাতে আগুন 
লাগাইয়া এখনও বাঙালীর মেয়ে আত্মহত্যা করিতেছে । 
বাঙালীর এই দুরপনেয় কলঙ্ক ঘুচাইবার কোন চেষ্টা হইতেছে 
না। সমাঞ্জ-শরীরে বোধ হর আর চৈতন্য খুব কম আছে। 
সমাজ-হ্বদয়ে আর ব্দেনা-বোধ নাই, মায়া মমতা নাই। 
মান্গুষ বড় ছুঃখেই এমন যন্ত্রণাদায়ক উপায়ে আত্মহত্যা করে। 
কিন্তু আমরা কি উপার করিতেছি? প্রবাদীতে আমরা 
দেখাইরাছিলাম যে বাঙালীর মেয়েরা যত আত্মহত্যা কক্চে 
ইউরোপের কোন দেশের মেয়েরা তত করে না, ভারত- 
বর্ষেরও অন্য কোন প্রদেশের মেয়েরা কবে না। তজ্জন্য 
আমর! গালি খাইয়াছি। তাহাতে দুঃখ নাই। কিন্তু উপায় কি 
হইবে? আমরা কি বঙ্গনারীদিগকে মুখে দেবী বলিয়া এবং 
কাজে মুক্তির একমাত্র উপায় আত্মহত্যা অবলম্বন করিতে 
দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব? যতদিন কন্যার বিবাহ দেও 
কঠিন থাকিবে, এবং অবিবাহিতা কন্যাদের সৎপথে থাকিয়া 
সম্মানের সহিত জীবন ধারণের উপায় না হইবে, ততদিন 
“কন্যাদায়” কথাটি ও ভাঁবট থাকিবে, এবং কন্যাদের 
আম্মহত্যা ও বটিবে।বিবাহ সম্বন্ধে লোকের ধারণাই বদলাইয় 
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শ্রদ্ধা ও গীতি অর্পণ করিতে পাবে, একপ বয়সে এবং এরূপ 
সুশিক্ষিত হইয়৷ তাতারা বিবাহ কবিতে পারে, সামাজিক 
ব্যরুপুু এইবপ হওয়া চাই। শুধু প্রাপ্তবয়স্বদের বিবাহ 
চালাইলে৯* হইবে না। কেননা, যে"সব দেশে ও সমাজে 
যৌবন-বিঝহ চলিত আছে, সেখানেও প্রকারান্তরে কোন 
কোন স্থলে পণ দান ও গ্রহণ কবা হয়, এবং সকল স্থলে 
নাবীব প্রতি যণেষটশ্রদ্ধাও নাই। এই ভরবস্থাব প্রতিকাব 
নানীর বাক্রিদ্বের পূর্ণ বিকাশের উপব নির্ভব কবে। 
বিবাহিতা বালিকা ও নাবীদের আত্মহত্যাও দেখাইতেছে 
মে কোন কোন স্থলে তাহাদের উপর ভীষণ অত্যাচার 
হয়। পুলিশ কোর্টে এরূপ মোকদ্দদাঁও হইয়াছে, যাহাতে 


স্্ম্জগজঙ্জজ্হন যে সমুদয় তণাঁকণিভ কেরোসীন-আত্মহতা! 


আম্ুনত্যা নহে, কোন কোনটা হক্তা।) আইন দ্বাবা 
সতমরণ নিষিদ্ধ হইবার পূর্বে যেমন কোন কোন স্থলে 
বিধবাকে স্বামীর চিতায় দেহত্যাগ করিতে বাধ্য কবা হইত, 
কেরোসীন-আসম্মতত্যারপ সংক্রামক ব্যাধিব আড়ালে 
সেইবপ কোন ভীষণ বাক্ষসী বৃত্তি বলবতী হইয়া উঠিতেছে 
কি না, তাহা ভাবিবার বিষর। 


“মানবের স্বাধীনতা 1” 


ব্ৰিটিশ এবং ফরাশী জাতিদের প্রতিনিধিদিগকে ১২ই মে 
'আমেবিকার লোকেরা যে ভোজ দিয়াছেন তাহাতে মিঃ 
বালফোর বলিয়াছেন £-"a crisis had been reach- 
ed when the whole of civilisation must rise 
up and voice its appeal for the preservation 
of human liberty. ‘Unless all who love liber- 
ty unite’, he said, ‘we shall be destroyed 
piecemeal'.” ইহাব তাৎপৰ্য্য এই, বে, এই সঙ্কট কালে 
সমগ্র সভা জগৎকে মানবের স্বাধীনতা . রক্ষা চেষ্টা করিতে 
হইবে। যাহারা স্বাধীনতা ভাল বাসে, তাঁচাবা একতাস্থত্রে 
বদ্ধ না হইলে, প্রতোকেই একা একা বিনাশ পাইবে। 

* “্মানব-স্বাধীনতা” কথা দুটি এ পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত “সভ্য” 
মান্ুম তাভাদেব নিজের স্বাধীনতা অর্থে ব্যবহার করিয়া 
আদিভেছেন। যুদ্ধের পরও এই নর্থই বঙ্গায় থাকিবে, 
না ইহার মানে “সভ্য” “অসভা”, প্রবল ছর্কাল, দলবদ্ধ 
অদ্লবদ্ধ, সকলেবই স্বাধীনতা হইবে, তাঁহা বুঝিতে বেশী 
বিলম্ব তবে না। 


অপচয় নিবারণ ও সদায় বৃদ্ধি। 
গববর্ণমেপ্টকে-ষে আমর! নাঁনাদিকে বায়সংক্ষেপ করিয়া 
দেশের শিক্ষা স্বাস্থা বৃদ্ধি কৃষিশিল্পেন উন্নতি প্রচ্কৃতি কার্ধো 
বেশী করিয়া খবচ কবিতে বলি, 'সামাদিগকেও তদ্রপ 


চা 


অপচয়, সনয়েব মপবাবহার, এবং ধনেব অপবায় খুব ভয়। 
আমরা স্বশাসক জাতিদের মত শক্তিশালী, ধনবান ও স্থখী 
হইতে চাই। কিন্তু তাঁহাদের বর্তমান অবস্থার পশ্চাতে 
কতটা শ্বঙ্তিপ্রেম ও স্বার্থত্যাগ আছে তাহ! ভুলিয়া বাই ৪৯ 
আমাদের শক্তি, সময় ও অর্থ কেবল নিজেব সুখ স্বার্গ ও 
* সুবিধ৷ বুদ্ধির জন্য প্রযুক্ত হইলে কগনই আগাদেব উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হইতে পারে না। পুকবনারী ধনীদবিদ্র শিক্ষিত- 
অশিক্ষিত অন্পবয়ন্ব-অধিকবয়স্ক এমন কেহই নাইট যিনি 
* ফোন না কোনরূপে মানুষের হিত কৰিতে না প্ারেন। 
হিত কবিতে বলিলেই আমবা অনেক সময় মনে করি, যেন 
আমাদিগকে কাঁহাৰও প্রতি অনুগ্রহ করিতে বলা হইতেছে । 
কিন্ত ইহা অনুগ্রহ মোটেই নয়। ইহা! গ্রুব সভা যেসমগ্র 
জাতির শক্তি সম্মান সম্পত্তি সুখ না বাঁড়িলে জাতিব মন্তর্গভ 
ব্ক্তিদিগেব শক্তি সন্মান সম্পত্তি সুখ সম্যক্রূপে বাড়িংত পাবে 
ন৷। ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা ধনীর প্রকৃত শক্তি ৪ সম্মান 


ইংলণ্ড আমেরিব' ফ্রান্সের অক্ঞাতকুলণী যছ্ছুরেব 
চেয়েও কম। এই মঞ্জুব পৃথিবীৰ সৰ্ব্বত্ৰ মাথা $ু ঢু কবিয়। 
যাইতে পারে, স্বদেশে বিদেশে ইহার এ মতেব 
একটা দাম আছে। আমাদের কাহারও উন্ধপ 


নয়। তাহার কারণ, মামর! এখনও বুঝিতে পাবি নাই হে, 
সমাঁজেব সেবা ব্যতিবেকে নিজের সেবা হইতে পাবে ন'। 
সমাজের সেব! বাস্তবিক খণপরিশোধ ভিন্ন আার 
নয়। আগাদেব মনুষ্যত্ব, আমাদের জ্ঞান, আমাদের অল্প," 
আমাদেব বস্ত্র, আমাদের গৃভ, আমাদের নৈতিক আদর্শ, 
আমাদের সুপ্রবৃত্তি, সমুদ্ররেব অন্ত আমরা সমাজের নিকট 
খণী। অপরের মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায় হইয়া, অপবকে 
জ্ঞান, মগ্ন, বস্ত্র, 'আশ্রন্ন দিয়া, অপবেব নৈতিক আদর্শ 
পবিশ্ুট কৰিতে চেষ্টা কবিয়া, অপনের স্ুপ্রবৃত্তির 
উন্মেষসাধনে তৃৎপর হইয়া, এই খণ পরিশোধ কবিতে 
হয়। এমন 'মকিঞ্চন অভাজন কেহ নাই বিন কোন না 
কোন প্রকারে খণ পবিশোধ করিতে না পারেন। 
হিতসাধনে ব্রতী আমাদের সমুদয় সভা সমিতি ম'গলা 
অর্থাভাবে পন্থু হইয়া আছে। অথচ ইভা জোব করিয়া 
বল৷ যায়, যে, আঁদাদেব সৎকার্ষ্যে প্রবৃত্তি থাকিলে, আমর! 
প্রত্যেকটিব জন্য বথেষ্ট অর্থ দিতে পাবি। কিন্ধ পাপনে, 
বাসনে, বিলাসে, বড়মান্থুধী দেখাইবাব আড়ম্ববে, 
অসাবধানতায়, যতদিন আমরা আনাদেব অর্থ নষ্ট হইতে 
দিব, ততদিন হিতসাধন অতি ক্ষীণ ভাবে চলবে, এবং 
আমর! মানবমগগুলে হেয় 'ও অন্পৃম্ত থাকিব। 
a 


চে 
4৮ 
ur 


২য় সংখ] ভারত শাম্লের বরে? 
করা কা চারেক ম্শ,গশবযা বঙুলে অলচ়ত বল, কাতলা 


গানে নহও সেইরূপ । ফেন 5. চত সিনা লন 


ভারত-শিশ্পের ত্রেগুণ্য 


ফাদালণতঃ আমাদের দেশে শিল্পকে তিন ভাগে বিভক্ত - 
এটি... 2 ৰ 
কণ ইইয়াহোসা্বিক, রাজসিক ও তামপিক। যে-সব নে 
টা বহ অ মন্‌ তে হয়, করলেন পে ও 
০০ আনাদেন প্রয়োদনমকল বিধান করে তাহা কেবল-, চাই। বাসর অস্তে যেমন হাশিয়' দিতে হয 
দার দান ভোগে বস্তু বলিয়া তামসিক । তেমনি নিৰিং দিবে। 
এমন, বেছে রথকাৰকে প্নশীহী কঙ্খুকান” বল৷ দশ বৈ উক্থান।ম্‌ বরিবিদ। 
যত গেশঃ বরন ধার পেশ; কুণ্যাৎ, 
৮ শত পেশ ক্যা EX হতবের হাঙ্গণ, 8৮58 


1 গণক কারার যে নলাযিণঃ '। ( অপর্ন ৩৫, । _ চারি 
এইনব শিল্প বদিও গুধোজানর সাহ রী নত, ০০ =" 


বুনিতে আশন্ত করিলে “হাশিরাশ দিহে হল, তে?ত কট 1৭ 
ভারস্তে নিবিৎ থাক! চাই। বস্ত্র কি চা কি 
“হাশিয়” দিতে হর, তেমনি কাবোন 


হইমা ছে” 


হাদি নিক্াভি তট্টার কাজেধ উলেপ বেদে বত স্থানে 


155. বিজাতদর উপকরণ । কাজেই ইহ দামির 1452৩ 
ভন ৮7 [দে ১) ১১,৪ ১ ১১৯০৫১১৮ হন্াাদ হতনা দ | 


এই শিপন রাজদিক । শিল্পনিকেতনের ইহা লোহিত 5) 
বেদে কতবার বে তষ্টার গৃহনির্ধীণ-শিল্পের উল্লেখ আছে লিল্পদেবতাব প্রাঙ্গণ হঈতে উঠিয়। দেবতাল ০.৮ কব 
তাহ বদিস্শিশেম করা বার ন'। এই সমন্তই ভাদন কং ন ট-গন্দিবে এই হিরন আদিয়' বি EA hs 
f শিলের দ্বারা আদাদের দেহরগঘণ ও প্রয়োজন দেবছুহ বা দেউলে প্রবেশ করিতে পার =, : 
‘ন, ইহা দ্বারা কোনো বথার্থ সৌন্য্য স্বষ্ট করা ভবে সাত্বিক শিল্প টি ? অনন্ডের চান্ত সাংহেল বল ইন্ত। 
চলে নী। যেখানে শিল্প ধনী অথবা! পুরোচিতদলের বে মের প্রাণ, পীদার মন্দিরে অশীমের অনু 5 
দবচাইসমহ বন্ধ সৃষ্টি করে, সেখানে ইহাকে দানশিল্পও বাজে, তাহাই সান্তিক খিন্ন। অমৃতের ডণ ন =" 
ভুলা চ.1 শিরনিকেতনের ইহী নীচের তলার সানগ্রী।  নিতারাগ ও নিতযাভিসাব, অরূপকে পাইয়া বণ ০৭+ 
যেসব শিল্পের দ্বারা আমাদের দেহরক্ষা বা প্রয়োজ্ন- আন, তাহাই সাত্বিক শিল্পের প্রাণ, তাহাই তাত? ॥%। 
দন হয় ন', কিন্তু বাহাতে আমাদেৰ বিল।সিতা, আমাদেন দানব যখন বিশ্বফে কেবলমাত্র জীবন [ন ড়" 
শ্বর্দোর 9 নৈপুণোর প্রকাশ সম্ভব হয়, ভাহা বাজনিক বলিগ ভানে না, যখন সে সমস্ত বিএকে জঃ 4 ০, 
এল । বি আাপন রশ্বর্যা ও শক্তিব দ্বাবা বেখানে সমস্ত গ্রহণ করিতে চাহে, তথন সে বিশ্মকে বহলে পণ 
দ:জ্রের উপর! প্রস্ৃত্ব করে ও নিজের স্থষ্টর বৈভবে ₹{ বস-ভরল, সদাম্পন্দিত, ভাব চঞ্চত 27- +"- 
লকলের টনক লাগাইরা দেয় সেখানে শিল্প রাডদিক। সঙ্ভিণ। বৃক্ষ পার্থিব বস্তুকে রসে পরিণত হল ০, 
বাজননেছি সংহিতায় (৩০,৭) ও তৈত্তিবুর ত্রা্ষোণে বহু প্রাণরসে পরিণত কবিয়' জতণ করিয়া পাণ < ১ 
"৩,৭৩১, জণিকারের উল্লেখ জাছে। বাভঙগনেয়িতি তাহ দাত্বিক শিম্ীয় বাছে এই পুর্থী জীবন্ত , তাই 72০ 









(৩০,১৭) ও তৈত্তিবীর ব্রাঙ্গণে (৩,৪,১৪,১) হিরণা- হোপ কেবলমাত্র জ্ঞানের নহে, তাহার সঙ্গে যৌগ 251 
কারন উদ্নেখ আছে। ইহাদের স্থষ্ট শিল্প ভীবনযাত্। “পৃথিবী মাতা, আমি তাহার পুত” আথ এই: ২ অং 
দিল হে লাগলেও ভাহা তখনকাৰ ধনীদের বৈভব ও বদের উৎন।  আখর্বপেরা বিঘভগৎচক ৩1০২. 
শেরীদের নৈপুগা প্রকাশ করিত। খদ্ধেদের ১০ম মণ্ডলে টড ক্ষান্ত হন ন ই ; তাহায়া পৃথিবীকে (2% ১. 


৮৫তস শক্তে কুর্ণাৰ বিবাহে বধূর অশপ্লত-বেশ “বাধয়? নি শৃদিন আলিঙ্গন করিয়া বিশ্বরস পান করিয়াছি 
উল্লিখিত আছে, তাহা পুরোহিতের প্রাপা। বভবের ব্রাক শির প্রতি তাহদব দরদেন (৯১7০ 
আছে যে বস্বেব আরনে মদো অবসানে ফেচন নকাবী- অনু নাউ | সাম্ডিক শিপন চিন্ডি a a 


১৬-৩ 


fe 





১২২ 


শপ SPAIN 


রস। দাসশিল্প হইতে এই দ্রন্তই সান্থিক শিল্প একেবানে 

স্বতন্ব। এ শিল্পকে কেবল আকিজ! বা গড়িদ্বা কর্তব্য শেষ 

কবা চলে না, এই শিল্পকে জীবনে গ্রহণ কবিতে হয়। . 

» হিন্দুস্থানী বৈধবদের মধ্যেও শিল্পের এই তিন বিভাগ 
ত হঁগ। তীহাবা বলেন শ্রীকুক্ের স্যায় শিল্পেবও 








তিন বপ। অক্বঞ্চ মল্লরূপে প্রচণ্ড যোদ্ধা হইয়া শক্র নিধন , 


কবিতেছেন,_তাঁহাব এই রূপ ভামসিক। তীছাব শষবর্য্যমৃতত 
মথুবার “্রাজনিংহাসনে--সে প্রশ্বর্য অতুল। এ ভাব 
বাজ্জসিক রূপ। ,কিস্ত ভার যথার্থ, সাস্বিকরূপ ব্রজের 
প্রেমধামে। তাঁহাব এই বাপ প্রয়োজনের মতীত--এ নে 
লীল।বন। 
হিন্দুস্থানী বাউলেবা শিল্পে ভিন নূপ বড় চমৎকাৰ 
কৰিয়া ব্যক্ত কবিয়াছেন ৷ তালা বলেন বসেব প্রথম বপ 
তামসিক ধন তাহা! আঁদুন। তাহা চোলাই করিয়া যখন 
উজ্জল সুরা ভই্হা, তখন তাহা এ্রশর্যবূপ-_বাজপিক। 
আব তাহা পান করিয়া যে আনন্দ তাহ! সার্বিক, তাহা বস্ত 
নহেঁ-তাঁহা আনন্দ। 


হাণনে' তের! লাল চগসৌ মৈ অমীরম-প্যাল|। 
অন্দর তের! জব সনাউ সন্তু মতবালা ॥ 


হে প্রাণন্থবপ, তোগাব হাতে যখন আমি অনৃতবসেব 
পেয়ালা হইয়া চমকাঁই তখন আনাব কি বাগ কি চনক! 
যখন আমি তোমার অস্তনে প্রবেশ করি তখন আমি তোমাব 
নেশা, আমি তোমাব আনন্দ । 

শিল্পী-আচার্ধ্য অবনীন্দ্রনাথও শিল্পেৰ এইবপ তিনটি 
ভাগ স্বীকাব কবেন। 

প্রত্যেক সভ্যতা উন্নতি ও বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে 
তামসিক ও বাঙ্গসিক শিষ্টটা আপনি গড়িয়া ওঠে। 
সাঁস্বিক শিল্পটা গড়িয়া ওঠা তত সহজ নহে, ইহা কঠিন 
সাধনাৰ ধন। 

সহজ নহে কেন? তাহাব কাৰণ এই-_শিল্পেব এক- 
দিকে রূপ, অন্তদিকে অরূপ। এই শিল্পে অবপ রূপ 
পৰিগ্রহ্কবে ও অর্কপেৰর রসসমুদ্রে বপ ক্রমাগতই 

কে বিলীন কবিতে থাকে। 

প্রায়ই দেখা যার কোনো সভ্যতা বা ক্লপ-বসিক, 

কোনে সভাতা বা অরূপ তত্তেব ধানে মগ্ন। কপ ও 


এবধাসী_ জে?) ১২২৯ 


NPS AMAT তি পিসি ও পাজি আনি 


দশ ভাগ, ৮ম খণ্ড 


“* শি রি জর সি এপি পা 
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অৰূপ এই ভটি এ একসগে বড় দেলে না। অথচ এই দুইটি 
ভক্তের ভব-গৌরী মিলন না হইলে সান্জিক শিল্পেব আশাই 
করা বার না। তাই এই শিল্প বড় ছুল্নভ। 
ভাবতীয প্রাচীন আর্ধ্-জাতি অবপেব ধ্যানেই নিঃগ্ন। 
তাহাদেব মন কপ বস গন্ধ স্পর্শেব অতীত পবর্রক্মেব 
স্বভাবত ধাবিত হইয়াছে। এইজন্য তাহাদের মন্ত্র "অশব্ব- 
মন্পর্শনবপমব্যরম্” “পৰে| দিবা পরঃ পৃথিব্যাঃ” ইত্যাদি । 
“তাহাৰ ূপ রস স্পর্শ ণব্দ ও বিকার নাই। তিনি স্বর্গ 
ও পৃথিবীকে অতিক্রদ করিয়া আছেন” 
আবাৰ এদেশেব জার্মযদেব অপেক্ষাও প্রাচীন ভারতী 
নে মনার্য্যগণ,_-ভাহাবা ছিলেন পের উপাসক । অনার্য- 
দেব মধ্যে কোনো-বোনে। শ্রেণী খুবই সভ্য'ছিলেন। তাঁহারা 
নানাবিপ ঘুর্তি গড়িতেন ও নানাবিধ প্রতিমা পুজা করিতেন। 
এখনও দ্রাব্ড প্রভৃতি দেশে অনার্য স্থপতিগণেব গোপুর 
মন্দিবাদি যেমন চনৎকাব, তেননি বিবাঁট। 
সভ| আসিয়া! কবিত দানব--নয় ; 
তরশ্বর্য্য সম্পন্ন কবিরা রাঁখিয়াছিল__রাঁব। 
বুঝিতে পাবি যে প্ৰাচীন অনাৰ্য্যগণ খুবই কপ-রসিক ছিলেন। 
তাহাদের মধ্যে তাঁমসিক ও বাঁজসিক শিল্পই ত্রমাগত 
বিকশিত হইতেছিল। কিন্তু অনস্তেব ভাবটুকু তাহাদের 
অন্তরে না থাকাতে সেই শিল্পটি সাঁবিক হইয়া ওঠে নাই! 
কাজেই যেই আর্ষ্যেরা আসিলেন, অমনি একটি গঙ্গা-বসুনা 
মিলন ঘটিল। ৰূপ ও ধ্যানের ধাব! দিলিয়! একটি অপূর্ব 
বস-তীর্থের সৃষ্টি হইল। 
এইজন্ শিল্পেন মালমশলা অথব্দ ও পদবর্তী বৈদিক 
যুগে বেমন মেলে, খখ্থেদে তেনন নেণে না, তখনও আর্য 
অনাধ্য তেখন দিশ খায় নাই । অথর্কো ও পরবর্তী বৈদিক 
ঘুগে এই রম বেশ জিয়া উঠিয়াছে। 
এখন এ কথা জিজ্ঞান্ত যে জয়ী আর্য্যের৷ পরাজিত ও 
অপদারিত অনার্ম্যদেব কাছে বপ-রাগ নিতে যাইবেন কেন ঠু 
কিন্ত দেওযা-নেওয়াব শাস্ত্র বড় চমৎকার । কিছু দিবাব 
থাকিলে পবাঁজিতও তাহা! দেয় এবং নিবাব থাকিলে 
জেতা তাহা নেয়। কিছুতেই ইহার অন্তথা হয় না। 
যেখানে যেখানে দৈন্য আছে, সেপানে জেতাকেও পরাছিতের 
কাছে শিবান্ব গ্ৰহণ ববিতেই হয়। জেতা রোমকের! 






ভারত-শি্গের ত্রেগুণ্য ১২৩ 


প্রাণে দৃত়াঃ তাশস্তব্ষা আণং দেবা উপাসতে | 
প্রাণে! বিরাট এাণো দেষ্টী গং স্বর উপ!সতে। 
(অথর্ব ১১, ৬, ১১১ 
প্রাণকে নমস্কার যাহাতে সব প্রতিষ্ঠিত । যে প্রাণ ব্: এ 


করিতেছেন সেই প্রাণকে নমস্কার, যে প্রাণ গর্জন, ও সি 


২য় সংখা | 


গ্রীসের সভ্যতা নিতে বাধ্য হইল--ভাঁবতের আর্েরাও 
পরবর্তী জেতাঁদিগকে দিয়াছে বিস্তর। সর্কত্রই. এইকপ 
ঘটয়াছে। 
_.. অথর্ধবেদে যে দেবতাঁদিগকে অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর 
টব ও ব্রতহীন মানবের স্তব (ক্রাত্যকাঁও ) করা হইয়াছে 


লে ৯৫৯ এসি বাস্টিলাি পনি ৯ পাখি খলা ছি পার্টি সি ত ty 


নখ 


তাহাতে বুঝিতে পারি যে তাহাদেব মধ্যে আধ্যগ্রভাব 
ছাড়া আবও প্রভাব আসিয়া জুটিয়াছিল। 

মূর্তি প্রভৃতি পুজা অনার্য্যদেরই ছিল বলিয়াই স্মৃতির 
যুগেও গ্রাম্য দেবতা ও দেবল ব্রাহ্মণ অশ্রদ্ধেয় ছিল। মূর্তি 
পুজার নানা ভাবেই অনার্ধ্য-প্রভাব অনুভব করা বাঁয়। 
বৃহদন্্পুরাণে (২২শ অধ্যায়) আছে দেবীপুজার 
সত্রীলাককে অতিশয় অশ্লীল গানের দ্বারা সকলকে তুষ্ট 
করিতে হইবে। পুরাণে বহু স্থলেই পাই রাজারা দণ্ড দিয়! 
বেদবাহ্থ দেবতার মূর্তির পূজা ও বেদগান ছাড়া সাধারণের 
পুজ্য দেবতার ও প্রারৃতজনের গান বন্ধ করিয়াছেন 
( লিঙ্গপুরাণ»উত্তরখণ্ড, ৩০শ অধ্যায় )। যে তন্তরে মূর্তির লক্ষণ 
ও বহুলভাবে আছে সেই তন্ত্রের প্রভাব 
দক্ষিণ দ্রাবিড়াদি দেশেই বেশী । তাহা প্রায়ই রাবণপ্রোক্ত। 
অগ্নিপুরাণের মতে স্থাপত্য-বিদ্ধা হয়শীর্ষতন্ত্র হইতে গৃহীত 
নত অনার্ধ্য তত্র। প্রবন্ধান্তরে এইসব আবও 
ভাল করিয়া আলোচনা করা যাইবে। ইহাতে বেশ বুর্সিতে 
পারা যার যে অনাধ্যদের মুষ্তিবিদ্যা ও মু্তিশিল্প ছিল, 
কিন্তু তাহাদের ইন্িরাতীত ধ্যানরস ছিল না, তাহা 
ছিল আধ্যদের। এই দছুইএর মিলনে ভারতে একটি 
অপূর্ব সাত্বিক শিল্পের আয়োজন হইয়, উঠিতেছিল। 
পৃথিবী ও পার্থিব বস্তুর প্রতি দরদই শিল্পের প্রাণ, তাহা 
ক্রমশঃ আর্যদের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিতেছিল। * 

প্রাণে যেমনণ্জড় “দেহ” এবং দেহাতিরিক্ত অনির্বচনীয় 
“জীবন” থাকে, তখনকার ভারতীয় প্রতিভার তেমনি বিশ্বের 


ষ্টবই জীবনের দ্বারা জীবন্ত হইয়া প্রীণরসে পৰিণত হইতে- 


ছিল। তাঁহাদের কাছে কিছুই জড় ছিল না; সবই 
প্রাণ। 


প্রাণায নমো যশ্মিন্‌ সর্ধ্ং প্রতিষ্ঠিতম্‌ । 
নমস্তে প্রাণহন্দাঘ নমস্টে স্ুন্ধিতুনে ॥ 


লাল সরা লাস ড 7 গান তাত 


* তাঁহাকে নমন্বার, বিনি (মৃত্যুকপে ) যাইতেছেন 


- প্রেমলন কেবল সৌন্দর্যে শিল্পে 


ছেন তাঁহাকে নমস্কার, যে প্রাণ (জীবনরূপে ) জা'সতৈঃ 


বধ 


প্রাণকে নমস্কার মৃত্যুও প্রাণ, বেদনাঁও প্রাণ ; ছেবত ? 
এই প্রাণকে উপাসনা করেন। প্রাণই বিবাট্‌, ৩'- 
সকলকে পথ দেখাইরী লইয়া চলিয়াছেন্চ সেই প্রাণ: 
সকলে উপাসনা করেন। a 


যৎ প্রাণ তা ঝাগতে অভিক্রন্দত্যোষধীঃ। 
সৰ্ব্বং তদা এমোদত্তে বৎবিঞ্চ ভূম্যামধি। 
যদা প্রাণো অভ্যব্াদি বর্ষে পৃথিবীং মহীম্‌। 
অভিবৃষ্টা ওষধযঃ প্রাণেন সমবাদিরন্‌ ॥ 
পবাচীন|য তে নমঃ প্রতিচীনায় তে নমঃ | 


(অথর্ব; ১১) ৬, ১১২) 

নিয়মিত খতু আসিরা উপস্থিত হইলে যেই প্রাণ ও শি- 
সমূহের দিকে ক্রন্দন করে (ওষধিস্মুহকে ব্যথিত আহা 
করে) অমনি এই ভূমির উপর যাহা কিছু আছে সক্ই 
প্রমোদিত হইয়া উঠে। বখন প্রাণ এই মহতী পৃথিবংকে 
প্রাণ বসেব দ্বার প্লাবিত করে, তথন বসসিক্ত 'ওষধি-১বল 
প্রাণের দ্বারাই মধুর ছন্দে প্রত্যুত্তর দের । হে প্রাণ, তি 
নিত্য প্রাচীন, তোমাকে নমস্বার) তুমি নিত্য দল, 
তোমাকে নমস্কার । 

যে ভাবরস বিশ্বচরাচরকে প্রাণিত করিয়া! "(সত 
কবিয়া প্রেমে আপন করিয়া দেখিতেছেন তাহ। 
প্রয়োজনাতীত। প্রয়োজনের অতীত এই ভাববস 
প্রকাশিত হইল 


(৭/4 


হু ল্পুগ 


উঠিতেছিল। 

আথর্বণ ও আঙ্গিরসদেব মধ্যে বিশ্বের প্রতি প্র'ত, 
পৃথিবীর প্রতি আকর্ষণ, মানুষের হৃদয়ের দিকে টান অত্যান্ত 
বেশী। তাই তাহাদের মধ্যে বণীকরণ অভিচাঁব ও তিন 
মন্ত্রাদি প্রবল ,হইগা উঠিয়াছিল। স্বর্গ অপেক্ষা *গথবা 
তাহাদের কাছে বেশী সত্য। পৃথিবীর মাটিতেই তীভাদেশ 
আনন্দ! কাঁজেই উতাদের কাছে শিলৰ চালমশল। থেশী 


Pe 


রজত 


১২৪ প্রবাসীকে, ১৩২১ [ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


NNN ৯ বিলি পিল ANP aa পি এ ২ সত সা লা পিট তি an লী লি পি পাত শি শা লী লী পাটি LN Nh লী পাখি লীগ শত ল ৯ তি 


পুথিবার প্রতি তাঁহাদের এই দবদেই (5১ মা ) 
শিল্পের ভিত্তি। অথর্ব বেদে এই দর্দেব অন্ত নাই। এই 
পৃথিবীকে দেখিয়া তাহাদের হৃদয় ভবিয়া উঠিয়াছে। 
এ নুরের, বসের, আনন্দের এই বৈচিত্র আখবণদেব হৃদয় 
নিন্নদেবীর পাদপীঠ হইয়া উঠিরাছে। বর্ণ ও কপ-বৈচিত্রো, 
আথর্বন খবির! মুগ্ধ । 

মহীকে তাহারা স্তব করিস বলিতেছেন-_ 


(১) খিরগন্ডে গব্বতা। হিমবন্ডো হরণাং তে পৃথিবী স্যোনমন্ত। 
বঙ্গং বৃষ্ণাং রোহিণীং বিশ্ববপাম্‌ ফরবাং ভুমিম্‌ পৃলিবীনিন্্র-₹প্তম্‌। 
অঙ্গীতোহহতে৷ জঙ্দতোধাষ্ট।ং পৃথিবীনইম্‌ ॥ (অ ১২,১) 
হে পৃথিবী, তোমাৰ গিরি, তোমার তুষাবাবৃত পর্বত, 


নর অবণা আমাৰ সুখকব হউক। এই করবা ভুমিই 


বন্ধবর্শ, কৃষ্ঃবর্ণ, অকণবর্ণ, বিচিত্রব্পা। এই দেববঙ্গিত 
ভূদিব উপৰ অদ্দিত অহত অক্ষত হইয়া আমি প্ৰতিষ্ঠিত 
আছি । 
(২) মাতা ভূমি পৃত্রো অহম্‌ পৃদিব্যাঃ। 

স্বাডি নিষীদেন হুমে। (অধব” ১২, ১) 
ভূমি আদাব মাত, আমি পৃথিবীব প্রত্র। হে ভূমি, আদি 
ভোমাব কোলে যেন বমিতে পাঁবি। 


(1 নৈভ্যে। জো।তিশমৃভং সঠেভ্য উদান 9ব্যো রন্থিভি বাতনোতি। 
(অ ১২, 5] 


ধেই নর্ভাগণের জন্য কুর্য্য উদিত হইয়া স্বীযষ আলোকে 
জ্যোতি-অমৃত ছড়াইয়৷ দেন । 
(৪) যস্তে গন্ধঃ পৃথিবি সংবভূব যং বিভ্রত্যোষধযে! বনাপঃ । 

যং গন্ধৰ্ব! অপ সরসশ্চ ভে্রিরে তেন সাং হরভিং বৃপু 1 

(অজ ১২১) 

হে পৃথিবী তোমার যে গন্ধ ভরিয়া উঠিয়াছে, ওষধি- 
সকল ও সলিল যে গন্ধে ভরপুর, গন্ধৰ্ব ও অপসবাগণ যে 
গন্ধেব ভাগ গ্রহণ করিয়াছে সেই গন্ধে আমাকে সুরভিত 


কুর। 
যস্তেগন্ধঃ পুফবম।বিবেশ পৃথিবীগন্ধমগ্রে 
তেন মাং সুরডিং বৃধু। (অ, ১২, ১) 


তোমার যে গন্ধ পদ্মেব মধ্যে আবিষ্ট, হে পৃথিবী বে গন্ধ 
তোঁমাঁৰ আঁদিতে, সেই গন্ধে আমাকে সুরভিত কর। 


শিলাডুমিরগ্মাপাংহঃ সা ভূমিঃ সংধৃতা বৃতা। 
তেকসৈলইিবগাবগসে পৃথিব্য অকবং নমঃ ] ( অণৰ, ১২, ১) 


তোমার শিলা, তোমার ভূমি, তোদার পাষাণ, তোমাৰ 
লি সবাই বেন ধরিনা রাণিয়াছে। সেই হিরণাবক্ষ 


‘1 পুশ নশ্দোৱ সবি। 


গ্রীন্ঘন্ধে ভুমে বদণি শবক্ষেমস্তঃ শিশিরে! বসতুু। 
ধতৰস্তে বিহিভা হাযনীবহো|নাতে পৃথিবী নো! চুহাঁতাম ৷ 
(অ, ১২১) 


হে দাতা! ভুনি, তোনাব শ্্রীক্ষ, তোঁদার বর্ষা, তোহাৰ 
শবৎ হেমস্ত, শিশির বসস্ত , তোমার সুবিস্তত্ত খত, সংবৎসনু.. 
ভোমাব দিবা ও রাত্রি তোচার বঙ্গের ছথধারার হায় ক্ঘনিত 


* হউক | 


যস্তাম্‌ গাবড্ি নৃত্যপ্তি ভুৰ্যাং নর্ত্য। বোলিবাঃ। 
যুক্ধান্তে বস্ত'দ।ক্ৰনে বন্তাম্‌ বদতি চুন্দভিঃ॥ (অ, ১২,১) 


কর্ম্মকোরাহলে নিমগ্র মর্ত্াগণ যে ভূমিতে গান 
কবিতেছেন নৃত্য কবিভেছেন, বাহাতে যুদ্ধের নিনাদ ও 
ছন্দুভির ঘোষণা বাজিয়া উঠিতেছে, সেই ভুমি আঁমাদেল 
কল্যাণ কৰুন । 


যাং পদ্দিণঃ সংপতন্তি হংসঃ সুপর্ণ।; একুন! বয়াংলি। 
যন্তান্‌ বাতো শাঁতরিম্বেযতে বজাংসি কৃণুং শ্চাবয়ংশ্চ বৃদন্‌। 
(অ, ১২১১) 


যাহাতে হং, সুপর্ণ চীল, শকুস্ত ও ছোট বউ।সব পন্দীগণ 
উড়িয়া চলিয়াছে, ধাহাতে বানু ধূলা উড়াইগ্গ বৃদ্দগণকে 
দোলাইয়। নায়ের অন্তবেব নিশ্বীসেব নাহি প্রবাহিত 
হইতেছে! 


মাসন্ৈচ্ছদ্ছবিব। বিশ্ববর্দর।স্তবর্ণবে রঙজলিই পুবিষ্টাম্‌। 
ভূ্দিব্যং পাত্রংদিহিতং গুহ! যদাবিতে।গে অভবন্থা হদস্ঠাঃ ॥ 


বেই মাত! পৃথিবী অর্ণব 'ও বাপ্পেব মধ্যে ডুবিয়াছিলেন, 
বিশ্বকৰ্ম্মা ধাহাকে আহুতিমন্ত্রে অন্বেষণ করিতেছিলেন, গভীব 
গুহার মধ্যে নিহিত সেই আনন্দময় ভোগ্যপাত্রথানি মাতৃবান্‌ 
সন্তানগণের ভোগের নিমিত্ত আবিভূতি হইল। 

ভূমে সাতর্নিধেহি মা ভত্রয় ন্প্রতিঠিতম্‌॥ (অ, ১৯, ১) 

হে নাতা পৃথিবী, ভূমি "আমাকে কল্যাণে সুপ্রতিষ্ঠিত 
কর। ৪ 

জলেব্‌ ধার! যেমন কোন উৎস হইতে উৎসাবিত হয় 
এই স্থষ্টিও যেন একটি বস-ধারা ; যে উৎস হুইতে এই ধার! 
উৎসাবিত হয়--তাঁহা জীবস্ত। তাহাকে আথর্বণগণ দ্ভ 
নামে অভিহিত করিয়াছেন। স্বষ্টির কাঠামোকেও হস্ত 
বলা হয়। ভীবস্ত স্ষ্টিব কাঠামো কঠিন শুদ্ধ কাঠ খড় 
নহে--ভাহা জীবস্ত টলটলায়মান বস। সেই স্বস্ত হইতেই 
রসে সবকিছু পূর্ণ হইয়া উঠিভেছে। 


ইনু দ্বমূদক" বুন্তে নেবোদচাঁধান্‌ । 
এজনি সাজ শল তি পলা দিশ 


হা». 


২য় সংখ্যা ] 


NAAN ONAN লাঠি তা ৫ ৯৩৯ পাটি ANN পাটি তি পাস পাপা, CAN পীষ্টিপাস্টিতিসাছি তি পাটি পাট তা ৫৯ 


জলপূৰ্ণ কুস্তের স্যার তিনি উপর পর্যান্ত রসে ভবিষ 
দিতেছেন। চক্ষু দিয়া সকলে চাহিদা দেখিল, মন্‌ দিহা তে! 
কেহ ভানিল না৷ 

তিনি কেবল রসে পূর্ণ করিয়া তৃপ্ত নছেন, তিনি সকল 


সংসাৰকে নান ধরিরা ধরিয়া ডাঁকিতেছেন। এই 
আহ্বানের আকর্ষণে বিশ্ব যাত্রা করিয়াছে। এবং 
আহ্বানেরই মাধুর্য্যে বিশ্ব স্থির হইয়া সুন্দর রা 


এই সৌন্দৰ্য্য প্রয়োজনের অতীত, কাজেই ইহা 
বদ। প্রাণের গতি ও সৌন্দর্যের স্থিতি দুইই a 
আহ্বানে বিদ্যমান। হ্রগৌরীর ন্যায় এই বেগ ও 
কান্তির অর্ধনাবীশ্ব-যূর্তি শিল্পমন্দিরের বিগ্রহ। সেই 
নহা আহ্বানেই বিশ্ব যেমন জীবন্ত তেমন সুন্দর । হৃর্য্েরও 
পুর্ব্বে উষারও “পূর্ব হইতে তিনি সকলকে নান ধরিরা 
ডাকিতেছেন। আর সকল সংসার রূপের পর রূপ ধরিয়া 
বিকশিত হইয়া সেই আহ্বানকে সত্য করিবার দিকে 
যাত্রা করিয়াছে 

নাম নায়া জোহবীতি পুরা সূর্য্যাৎ পুবোষসঃ | (অ, ১০, ৭) 
- বিশ্বসংসারের সকল শোভ।--কেবল নানা ছন্দে বড় 
মধুর করিরা নাম ধরিয়া প্রিরজনকে আহ্বান। 

এই সৃষ্টির পর সৃষ্টি আর রূপের পর বপ ফুটিয়া 
চলিরাছে, তবু যেন মধুরভাবে ডাকিবার আশ! তাহার 
নিটিতেছে না--তাহার প্রাণও স্থির হইতে পারিতেছে না । 
তাই স্বষ্টিতে কিসের যেন খোঁজ চলিয়াছে। 


কথং বাঁতো নেলয়তি কথং ন রমতে মনঃ | 
কিমাপঃ সত্যং প্রেপ্পতী নৈলবন্তি কদাচন ঢু (অ, ৩*, ৭, ৩৭) 


কেন বায়ু স্থিব থাকিতে পারিল না, কেন মনের সন্তোষ 
আর হইলই না? কোন্‌ সত্যকে পাইতে ইচ্ছা করিয়া 
জলধারা কখনই স্থিব হইতে পারিতেছে না? 

এই-নকল চঞ্চলতার মধ্যেই যে একটি নিত্য অচঞ্চল 
আছেন, নহিলে এত প্রাণের উচ্ছ্বাস এত গতি এত প্রবাহ 
সব যে অসস্তব হইত -_সেই গূঢ় তথ্যটি আথর্বণগণ বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন ; তাহারা বুঝিক্সাছেন মৃত্যুলোকের মধ্যেই 
সেই অমৃত সমাঁসীন, তাই এই মৃত্যুলোকের. এত রূপ- 
বৈচিত্র্য । যিনি স্থির তিনিই সর্ব সৌন্দর্য্যের উৎস। 
কাব দৌন্দর্দ স্থিৱতালে চায়। ও ণতি শাহ'নই 


লগ 


ভারত-শিল্পের ব্রেগুণ্য ১২৫ 


৮ পি পা ANNAN পি পাই ৩৯৫ 


৯ পান পাঠ পছি প ও পানির কাছ পারছি পাঁছি প ৬ পাছত হত ৯ তি 


প্ররেজনাতীত প্রাচুর্য, তাহাই শিল্পের প্রাণ। ত।হ [হান 
সনাতন ও নিত্য নূতন! 


দনাতনসেনমাহকতাদ্য স্তাৎ পুনর্ণবঃ 1 
অহোবাত্রে প্রজাযেতে অন্যো অন্তন্ত রূপযো 1 (অ, ১০,৮ ৮51 


তাহাকে সনাতন বলা হইয়াছে এবং প্রতি অদ্য (পদ 
বার বাব নব-নব রূপ হইতেছেন। দিন এবং রাহ এক 
অন্তের রূপকে পূর্ণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছেপ। 


পূৰ্ণাং পূৰ্ণমুদচতি পুর্ণ পূর্ণে্ন সিচাতে 
উতো তদদ্য বিদ্যাম যতস্তৎ গরিধিচাতে ॥ (অ.+১০) ৮, 


পূর্ণ হইতে পূর্ণ ই উৎসারিত হইতেছে, পুর্ণকে পু রসই 
অভিষিক্ত করা হইতেছে । আঁ ইহাঁও জানিতে পরপদ্থ 
কোন্‌ রসে সেই সেচন চলিয়াছে। 

ইয়ং কল্যাণ্যজরা মর্তপ্তামৃতা গৃহে । (অ, ৩০ ৮, ২৬) 

দৃত্যুশীলের গৃভে এই কল্যাণী অজরা অনৃতা। 

সেই রসের সমুদ্রে মানুষ যেন পুষ্পের স্তায় বিবহ্তি 
হইতেছে । এত প্রয়োজনের মানুষ নহে। প্রনেভালেক 
ক্ষেত্রে মামুয বস্তুমাত্র । বিশ্বের কোলে মানুষ প্রত: নেব 
অতীত 'অনস্তবিকাঁশশীল কমল-পুষ্প। বিশ্বরসে ভাদচান 
এই কমলের সৌন্দর্য্যের সীমা কোথায়? সে যে খালে 
অনন্ত ! 

অপাং স্বা পুশপং পৃচ্ছাসি যত্ৰ তন্মাযয়া হিতম্‌ ॥ (অ, ১০, ৮, 5২ 

জলের সেই পুশ্পের কথা তোমার কাছে জানিতে চাহ 
কোন্‌ বিচিত্র কৌশলে ( মায়ায় ) সে এই জলে ছুটি-। 

পুশুরীকং তদ্‌ বৈ ব্রহ্মবিদো| বিছুঃ £ (অ, ১*, ৮, ৪৩) 

এই পন্ন-পুম্পকে ব্রদ্মবিদেরাই জানেন । 

মীনষ বেন ব্রহ্মরসে ভাসমান কমল। এই "বের 
দেহশ্রীও তাঁহাদের কম মুগ্ধ করে নাঁই। কি আশ্চর্য দেহ ৷ 

কে অস্ত বাহ্‌ সমভরদ্‌ বীর্য্যং করবাদিতি । (তা, ৩৯, ২, ০ ॥ 

বীরত্ব করিতে যেন পারে এই বলিয়া তাহার বাহু 
দুধানিকে কে গড়িলেন ? 

মস্তিষ্ষমন্য যতমো ললাটং ককাটিকাং প্রধমো যঃ কপাঁলম! 


(অ, ৩০, ২, ৮ 
কে ইহাঁর মস্তি ্ধ ইহার ললাট ইহার মন্তকের পশ্চান 
ভাগ ও প্রথমে ইহার কপালখানি গড়িলেন? - 
কো অস্মিন্‌ বপমদধাতৎ কো মহানং চ নাম চ! (অ, ১৪, 
কে ইহাকে এই রূপ দিল, কে এই নহিম! নি 
নাম দিল? 


্ 
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শখ তিপিস্টিপরাছি পাস্টিপারসিপাসিজ পাস পাপা পা্টিপাস্পিপাসিপস্পিপ সলা পাটি ওলাল স্পাস্টিপাস্িপাসিপিসিপা্িপাস্িা ও পাস পাপা পাস্পাস্পাসি পাপা লাওলামি লাম পপি লাও পা নাসিল খল 


কো বাং কো নৃতো দধৌ । (অ, ১০, ২, ১৭) 
কে ইহাকে সঙ্গীত দিল, কে ইহাকে নৃত্য দিল? 
এই মানুষ অপৰূপ । সে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বলিয়া শ্রেষ্ঠ 
নহে। , সে ধৰ্ম্ম সমাজ আচার প্রভৃতি সব প্রয়োজনবন্ধনের 
অন্ভীত। তীই, দে মনুষ্য-বস্ত নহে। তাহার অপরূপ 
সৌন্দর্য্য, অপার মহিমা । সে যদি অনার্য্য হয়, সে যদি 
ব্রতহীন (ব্রাত্য) হর, তবু সে মানুষ বলিরাই তাহার 
অনুপম মহিম}! বাহ্মণ-ক্ষত্ৰিয়াদি মানবকে খন আপন 
আপন পরিমিত আসন দেওরা হইল তখন ব্রাত্য সেই 
পরিমিত আ'সন লইতে আস্লিই না। স্বর্গের দিকে শিব 
উচ্চ করিয়া সে দীড়াইয়া র্হিল। সেই ব্রাত্যের বিষয়ে খষি 
ীনিছেল_ 
স সম্বৎসরমূর্দে। তিঠৎ তং দেব। অকুবন্‌ ব্রাত্য কিং হু তিষ্ঠদীতি 
(অ, ১৫, ৩, ১) 
সে সম্বৎসর উচু হইয়া খাড়া ।দাড়াইয়া রহিল ; তাহাকে 
দেবতার! বলিলেন, হে ব্রাত্য বসিতেছ না কেন? 
নোহ্রবীদাসন্দীম্‌ মে সংভরখ্বিতি। (অ ১৫, ৩, ২) 
সে কহিল আমাকে আসন দাঁও। 
তশ্ৈ ব্রাত্যায় আনন্দীদ্‌ নমভবন্‌। (অ, ১৫, ৩, ৩) 
সেই ব্রাত্যকে তাহারা আঁসন দিলেন। 
তক্তা গ্রীঘমশ্চ বসন্তণ্চ দ্বোপাদাবাস্তাং শবচ্চ বর্ণ দ্বৌ ॥ 
: (অ, ১৫, ৩, ৪) 
গ্রীষ্ম ও বসন্ত সেই আসনের ছুই পায়া, শরৎ ও বর্ষা 
তাহার আর ছুইথানি পায়া। (পৃথিবীই তাহার আসন ।) 
বেদ আস্তরণম্‌ ব্রহ্ম উপবর্থণম্‌। ( অ, ১৫, ৩, ৭) 
বেদ হইল সেই আসনের আস্তরণ, স্তবমন্ত্র হইল তাহার 
উপাধান। | 


স ব্িশোমুব্যচলং ৷ তং সভ| চ সমিতিশ্চ সেন! চ স্বরাচানুব্যচলৎ। 
(অথব, ১৫; ৯; ১,২) 


সে জনসমূহের দিকে চলিল। তাহার পশ্চাতে 
সভাসমিতি সেনা সুরা সবাই চলিল। 
সেই ব্রাত্য যদি রাজার গৃহে অতিথি হয় 


রাল্যেহতিথি গৃহানাগচ্ছেত। (অ ১৫,১০,১) 
শ্রেয়াংসমেনমাস্মনো মানয়েৎ তথা দ্ত্রার না বৃশ্চতে 
তথা রাষ্ট্রীয় না বৃশ্চতে | ( অ,১৫,১০,২) 


শাহ! হইলে বাঁ তাঁহাকে লিচ্ছেব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে 


[১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


করিবেন, নহিলে তাঁহাব শক্তিতে ও রাজ্যে আঘাত 
লাগিবে। 
যদি সেই 
ব্রাত্যোতিথি গৃহান।গচ্ছেৎ। (অ ১৫,১১,১) 
ব্রাত্য অতিথি হইয়া (গৃহীশ্রমীর) গৃহে আসে; 
তবে 
স্বয়মেনম্যুপেত্য ক্রয়াদ্‌ ব্রাত্য ক বাৎসীর্বাত্যোদকং 
ব্রাত্য ত্র্পধস্ত ব্রাত্য যথাতে প্রিষং তথাস্ত | (অ,১৫,১১,২) 
গৃহপতি নিজে *উঠিয়া তাহার কাছে গিয়া বলিবেন 
“কোথায় তোমার বাস? এই জল, ইহা তোমাকে তৃপ্ত 
ককক। তোমার যাহা প্রিয় তাহাই হউক 1৮ 
স্বয়মেনমমুত্যেত্য জয়াদ ব্রাত্যাতিহজ হোষ্যামীতি । 


(অ ১৫,১২২) 
স্বয়ং তাহীর নিকটে গিয়া বলিবেন “হে ব্রাত্য, অনুমতি 
কর তো এখন যজ্ঞের আঁহুতি সম্পন্ন করি? , 
স চাতিস্জেজ্জুহযাঁনীতিক্জেন্ন জুহুয়াৎ 1 ( অ ১৫,১২৩) 
বদি সে অন্থুমৃতি করে তবে ষজ্ঞান্তি সম্পন্ন *করিবে 
না অনুমতি দিলে করিবে না। 
এই আধর্বণ খধিগণের নিকট যেমন এই পৃথিবী, যেমন 
এই মানব, তেমন সবই প্রিন্ন। এই প্রকৃতিকে দেখিয়! 
তাহাদের কি আনন্দ! রাত্রির শোভা দেখিয়া, তাহাদের 
মনে হইল রাত্রি ষেন একখানি রত্বখচিত পাঁনপাত্র-_- 


ভদ্রাসি রাত্রি চমসো ন বিষ্টঃ। 
চক্ষুন্মতী মে উশতী বপূংষি প্রতি ত্বং দিব্যা ন দ্বামমুক্থাঃ | 


( অ,১৯,৪৯,৮ ) 

হে রাত্রি, তুমি অলঙ্কৃত পানপাত্রের স্টায় মনোরম, 
তুমি কল্যাণী। ‘তুমি চক্ষুতে পরিপূর্ণ কত রপই 
আমাকে তুমি দেখাও! কি উজ্জল দিব্য ( নক্ষত্ৰময় ) 
বদনখানি তুমি পরিধান করিয়াছ ! 

বিশ্বগ্রকতির প্রতি এই যে দরদ, মানবে মহীতে এই যে 
অপূর্ব প্রীতি, ইহাঁতেই আথর্বণ খষিদেব শিল্পের আয়োজন 
ভরিয়া উঠিতে লাগিল। 

যে-সব কবি এই বিশ্বের রহস্ত ও সৌন্দর্যকে বর্ণে ও 
সুরে প্রকাশ করিয়াছেন তাহারা যে মৃত্যুজ্বরী এই তত্ব 
আধর্বণেরা বুঝিতে পারিলেন -- 


কালো অশ্বো বহতি মপ্তবশ্িঃ সহন্নাঙ্গো অজরে! ভূরিবেতাঃ | 
তমাবোহহি কনাঘাবিনশ্টি তুলা চর ভুবনানি লিখ । (১১০ ৩১৯) 


be 


২য় সংখ] 





কালরূপ সহশ্রচক্ষু প্রতৃতবীর্ধ্য অজর অশ্ব বহিয়া 
চলিয়াছে। তাহার সপ্ত (বর্ণ) রশ্মি। নর্ম্মদর্শী কবিগণ 
তাহাতে আরোহণ করেন। বিশ্বভুবন তাহার চক্র! 

এই কবিগণ যে স্বরূপে অপ অনস্তকে দেখিতে পান 


৯৯ নে কেবল তাহাদের তপস্তার বলে। লীলাময় অনস্তের রূপ 


যে সর্ধরূপে পরিব্যাপ্ত তাহা কেবল তপন্বীরাই দেখেনু। 
সাধনায় যাহার তনু তপ্ত সেই এই লীলা স্পর্শ করিতে পারে । 

পবিত্রং তে বিততম্ব ক্মণস্পতে প্রভূর্গাত্রাণি পর্যযে বিশ্বভঃ 

অতপ্ত তহুন্ন তদামে| অগ্গতে অশৃতাস ইদ্হস্ত সম্তদাশত ॥ 

(সমবের্দ, উ, আঁ, ৪,৫,২,১৬) 

হে স্তবের অধিপতি দেবতা, তোমার পবিত্র তন্থ বিশ্বেব 
সর্বত্র পরিব্যাপ্ত । তপস্তায় অতপ্ত (অতএব) অপক্ক 
যাহার তন্থু সে তাহ! স্পর্শ করিতে পারে না। বে তন্গু তপ্ত 
ও পক, যে তনু তোমার তপস্তাঁকে বহন করে, সেই তন্থুই 
তোমার স্পর্শ লাভ করে। * 

কবি সেই অরূপের রূপ দেখাইরা দেন। সীমার মধ্যে 
অনস্তকে দেখান। সাধারণ শিল্পীর ন্যায় বর্ণ দ্বারা এই 
সৌন্দধ্য না দেখাইলেও কবিকে খণেদে বারে বারে কারু, 
লষ্টা, দিব্যবাণীর উৎস বলা হইনাছে। তিনি ছন্দে ও সুরে 
এই উদ্দে সাধন করেন। 

ভারতের মধ্যে মৃগ্নয় ও চিন্সয়ের এই যে চমৎকার 
জীবন্ত মিলন ঘটল তাহাতে “ছায়াতপর়োরিব* শিল্পের 
রসমূর্তিটি মনোহর হইয়া উঠিল। তাই ইহাদের কাছে 
শিল্পের এমন আদর্শ পাই যে তাহা অপেক্ষা নুতন বা গভীর 
কথা আজও কেহ বলেন নাই। উপসংহারে শিল্পের 
সম্বন্ধে এতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে কয়েক পংক্তি বলিয়া 
অদ্যকার বক্তব্য শেষ করিব । | 

খথেদের এতরের ব্রাহ্মণ এক অপূর্ব গ্রন্থ । { কথিত 
আছে এক খধির এক পত্রী ছিলেন--“ইতরা”। শুদ্রকেই 
র ইতরা বলে অনেকের মতে ইনি শুদ্রই ছিলেন। $ তাহার 





* আচারী বৈষ্ণব-সম্প্রদায় এই শ্লোকটির বলে মুদ্রা দ্ধ করিয়া 
দেতে দক্ষমুদ্রা দেন। মনে করেন এই উপায়ে “তপ্ততম্থ” হইয়া 
ভগবানের তনুর স্পর্শলাভ কবিবেন। 

* দ্র-এতরেয়ত্রাহ্মণভাষ্য-ডুমিকাষ সাধন । 

ই ড্রসামশ্রমিকৃত পরতরেযালোচনম্‌ ১২--১৭ পৃষ্ঠা । 





eo গীতি 


ভারত-শিল্পের ব্রৈগুণা ১২৭ 


ANNAN ONAN SNAN পাটি তাস PN পাটি ছি পাটি পাছি লা পি পাটি TN পা 


গর্ভস্থ সন্তানেব নামের অস্তেও “দাঁস” আছে । কোনে এক 
যে বমিরা সেই খধি তাহার উত্তমবর্ণীরা স্ত্রীর সম্তানদ্গিকে 
আদর করিয়া, ইতরার সন্তানকে উপেক্ষা করেন। ইঠরার 
পুত্র যাব কাছে কাঁদিয়া বলিলেন "পিতা আমাকে অপ নিছু 
করিয়াছেন। আমাকে কে তবে বিদ্যা দিবে?” শ্তর। 
বলিলেন “আমার আর তো কোনো সম্পদ নাই, ভারা 
মাতা পৃথিবীর সন্তান, সেই মহীর কাছে তোমাকে লইয়া 
যাই। তিনি তোমাকে দীক্ষা দিবেন ।” 

ভূষিদেবতা দিবামুর্তিতে প্রত্যক্ষ, হইয়া নহিদাসকে 
দিব্য সিংহাসনে বসাইয়া চিন্ময় দীক্ষা দিলেন। মহীর 
কাছে ইতরাব পুত্র দীক্ষা লইয়া মহীর জীবন্ত মস্ত, 
প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। প্রতিদিন নবনব বাণীতে 
পরিপূর্ণ মহীৰ এক-একখানি পত্র খুলিয়া যার, আর 
বালক তাহাই প্রত্যক্ষ ও ধ্যান করিয়া! মহাকবি হইয়া 
উঠিতে লাগিলেন। নব নব খতুব বাণী, প্রতিদিনের বাণী, 
গন্ধে স্পর্শে শবে ন্ধপে রসে, পরিপূর্ণ বাণী পাইয়া বালক 
কৃতাৰ্থ হইয়া গেল। ইতরার পুত্র বলিয়া তাহার নাম 
হইল “এতরের” এবং মহীর শিষ্য বলির! তাহার নাম হইল 
্মহিদাঁস”। ইহারই রচিত ব্রাহ্মণ খগেদের ব্রাহ্মণ হইয়া 
যাঁয়। এই ত্রাঙ্গণে আৰ্য্য অনার্ধে,র চিন্মর ও মৃণ্ময় বিদ্যা 
আশ্চর্য্য মিশ খাইয়া জীবন্ত বিদ্যা হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে 4 
বহু বহু মহাবাঁণী ধ্বনিত হইয়াছে। ইহাদের মতে সঙ্গীত 
দেবশিল্প, এবং অন্তান্ত শিল্প তাহারই অনুসরণ করিয়া দেব- 
শিল্পকে মূত্তিমান করে । 


ও" শিল্পানি শংসম্ভি দেবশিল্পীনি। এতেষাং বৈ শিলীনীঃনু- 
কৃতিরিহ শিল্পমধিগম্যতে | হস্তী কংসো বাসে হিরণ্যনশ্বতনীরথঃ 
শিল্পম। [খখেদ এতরেয, ব্রা, ৩২১৫] 


এই যে সঙ্গীত গান করা হয় তাহা শিল্প, তাহা দেব 





শিল্প। এই শিল্পেরই অঙুকরণে হস্তী (দক্তাদির দ্রব্য), 
কাংস্ত, বস্তু, হিরণ্য,। রথ প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। (তামসিক ও 
রাজসিক শিল্প )। 

যথার্থ শিল্প তবে কি? 


শিল্পং হ যস্সিননধিগস্যতে য এবং বেদ বদেব শিল্পানী'। (৬,ব্রা, ৩২,৫ 
যিনি জানেন এই শিল্প দেবপিন্সেরই অস্করণ তিনি 
যথার্থ শিল্প প্রাপ্ত হন। 
* দ্র-এতবেয় আরণ্যক ১, ৮, ২। 


১২৮ 
শিট ০ ৬০ সত 


এই শিল্পে লা কি ? সুখ, না স্বৰ্গ, ন অপবর্থ ? 
আঙ্সংস্বৃতি বাব শিল্পানি। (ই ব্রা, ১,২,৫) 
শিল্প আম্মাকে সংস্কৃত অলফ্বুভ ববে! ইহাই তাহান 
শ্রেঠ কল। স্বর্গ বা অপবর্গ নহে। 
ইত ছানা বঙ্দমান আপনাৰ নাম্মাকে ছন্দোময় কবিনা 
তোলেন। আত্মাকে ছন্দোনয় বরহি ইহান একদাত্র ফল। 
অন্ত আব কোনো ফল ইহাতে নাই। ইহাৰ দ্বাৰ! সুপ, 
সুবিধা, বিদ্যা*লাভ বা অন্ত কোনো উপকাবই হয় না 
কেবল সব কপাব উপনের কণ! “আস্থ] ছন্দোময়” হইয়া 
ওঠে। রি 
ছন্দোমঘং বা এতমান আ্বানং মংসৃকতে। (এৰ, া৬০,৫) 
“এই কথাই শিল্পের সবচেয়ে বড় কথা । আম্মা 
ছন্দোময় হইয়া যায়! ইহাই রূসজ্ঞের স্বর্গ, ইহাই বসজের 
মুক্তি! 


সঙ লা এটি ভগ <= নিত 


শ্রীঙ্গিতিমোহন সেন। 


iy আট, 


কবি এ, ই, র কবিতা 


A. E. এই দুটি অক্ষর-স্বাক্ষরিত এক অজ্ঞাতনামা কবি 
আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন । 

এখনকার কালে কবির পক্ষে নাম লুকানো বা নাম 
ভীড়ানে! বড় শক্ত। কবির স্বপনটুকুতেই পাঠকদের মন 
ভরে না, কবির জীবনটুকুও পুরাপুরি না জানিলে তাহাদের 
কৌতূহল মবে ন7া। এখনকার কালে বৈজ্ঞানিক যেমন 
বিশ্বকে দেখেন ল্াববেটবিতে ; এখনকার কালের কাঁবা- 
. কমিক তেমনি কাব্য চাখেন কবির জীবনেব ল্যাবরেটবিতে, 
যেখানে বিশ্বের সঙ্গে কবির মনেব নান! রাষারনিক ক্রিয়া- 
প্রক্রিয়াব যোগে কবিতার রসাঁন তৈরি হয়। স্মৃতবাং বস্ত- 
পবিচয় করাইয়াই কবি এ, ই, যে নামরূপেব মোহেব উপর 
মুদগর মাবিবেন, পাঠকদের তাহা! সহ হইবে না। কাবণ, 
& নামন্ূপেব নাঁববণের ভিতরেই যে বস্তু নিহিত। কবি 
এ, ই, যে “জর্জ রাসেল’ নানধাঁনী একজন আইবিশ,- তা 
কাব্য বুঝার অন্য এ পরিচয়টুকু একেবারে অনাবস্তক নয়। 
কেন নয়, তাহা বলিতেছি। 


প্রব।সী--োষ্ঠ, ১৬২৪ 


ক 4 সি অতি সি স্টিভ ও সপ সরি oe শী হি 


[ ১5শ ভাগ, ১ম খণ্ড 

আধুনিক কাব্যসাহিত্য ধারা পড়েন, তাৰা “কেশ্টিক 
স্ুলেব" কবিদেন খবন নিশ্চয়ই বাখেন। ইহাদেব কবিতা 
ও নাট্যাদি এক সম্পূর্ণ নূতন ধরণের জিনিদ। সকল 
দেশেই যাকে পুরাণকথা ৰূপকথা, বা গাথ! ছড়া প্রহ্থৃতি 
বলা যায় মেই-সব লোকসাহিতোর 
মুন্ুষেৰ অব্যক্ত চৈতন্ত আপন গভীবতম সৌন্দর্য্য বা অধ্যাত্ম 
বসান্ুভূতিব নানান্‌ চিহ্ন আশচর্দাবপে রাখিয়া নায় । সাছিত্য- 
বসিকের পন্দে তাহা একট! চমংকাব আবিদাবের নিসয়। 
ছেলেছুলানো ছড়া, গ্রাম্য সাহিত্য, বাউলের গান প্রন্থতি 
বাংলার লোকসাহিত্যে সেই আবিষ্ধাব কবি ববীন্দ্রনাগ 
কতক কতক কবিয়াছেন। কিন্তু তিনি এই-সকল 
সাহিত্যের উপকরণ তাহার সৌন্দর্য্য- বা অধ্যাত্ম-বসাহুতুতির 
প্রকাশের জন্য ব্যবহার করেন নাই। তার কাব্যে এসবের 
ছাপ নাই। তাই লোকসাহিতোব সঙ্গে আর তান সাহিত্যের 
স্তবের ভেদ অত্যন্ত বেশি। বোধ হয়, আমাদের দেশের চিত্ত- 
দ্েত্রে সেই ভুমিকম্প বা প্লাবন দেখা দেয় নাই যাঁছাতে নীচের 
স্তন সহসা উপবে উঠিয়া আসে, উপরের স্তর নীচে নামে। 
আমাদের জাতির গভীবতম 11961700 বা সহ সংস্বাব- 
গুলির অন্ধকার গুহালোকে এক-আধটা মশালেন আলে! 
দৈবাৎ গিয়া পৌঁছিতেছে সেখানকার তমসা এখনো 
অত্যন্ত নিবিড়। 

আমাদেৰ জ।তিব অব্যক্ত-চেতনাব লোকে যে-সব পুরা- 
ণেব জন্ম, সেই-মব পুরাণের রত্বাজি যদি কুডানো হইত এবং 
উচ্চ মাহিত্যিকেব অভিব্যক্ত-চেতনার লোকে, সুত্রে মণি- 
গণাইব, বড় আইড়িয়ার সুত্রে ঘদি সেই পুবাঁণ-রজুগুলিকে 
পরানো হইত, তবে কি রকমের সাহিত্য স্থ& হইতে পারিত 
তাহা কল্পনা “করা শক্ত নয়। “কেণ্টিক রিভাইভ্যাল 
স্কুলের” সাহিত্য সেই ধবণেব স|হ্ত্যি। কবি ইয়েস এই 
স্কুলেব সবচেয়ে বড় কবি। 

বৈষ্ণব কবিতা এক সমরে আমাদের দেশে একটা 
ভাবপ্লাবন উপস্থিত করিয়াছিল । কেমন করিয়া ?--সে 
একটা হবহ প্রশ্ন । নিশ্চয়ই আভীব প্রভৃতি কতগুলি 
নি্নন্তরের (19২দের মধ্যে কতগুলি নিম্ন আচার-অনুষ্ঠান 
প্রচলিত ছিল) অন্তান্ত অসভ্য জাতিদের মত তাহাদের 
মধ্যে কামপ্রবুত্তি (01০61017300) স্বভাবতই প্রবল ছিল। 


পাপ সি অক of Pe 


ভিতরে-ভিতরে শর 


২য় সংখা। ] 


তাহাদের 11198] দেবতাকেও তাহারা এমনিতব কত গুলি 
আচার-অনুষ্টানের দ্বারা পুজা করিত এবং ক্রমশঃ সেই-নকল 
পূজাবিধি, সেই-সকল পুবাণগাথ।, উৎসব-অনুষ্ঠীন, সগাজেব 
স্তরবিপ্লবের সময়ে সমস্ত সমাজমর ব্যাপ্ত হইয়া অদ্ভুত 
রূপাস্তরে রূপান্তরিত হইরাছিল। নেই রূপান্তবেই বৈষ্ণব 
কবিতার জন্ম। তাহা এন্দিযকে অতীন্্িরে, লৌকিককে * 
অলৌকিকে রূপান্তরিত করিয়াছিল। রূপান্তরের আর- 
এক নাম বপক। বৈঞ্চব কবিতা রূপক হইলেও তাহাব 
মজ্জাগত আদিম রূপটিকে মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। 
তাই মহাঁজন ভক্তের কাছে তার এক রদ; অভাঙ্জন 
সংসারাসক্তের কাছে তার অন্ত রস। মান্ুষের নিয় 
প্রবৃত্তির লীলীকে ভগবদ্লীলার উত্তীর্ণ কবিতে গিয়া দুই 
লীলারই এক অদ্ভুত সমন্বর বৈষ্ণব কবিতার ঘটানো 
হইগাছে, দেখিতে পাই। তবু দেশের মাটির সঙ্গে ইহার 
প্রানেব যোগ ছিল “বলিবাই ইহা দেশকে অমন কবিয়া 
নাড়া দিয়াছিল+ দেশের উপরেব স্তর হইতে নীচেব স্তব 
পর্য্যন্ত এই কবিতার রন প্রবাহিত হইয়াছিল । 

বৈষ্ণব সাহিত্যের মত সুফী কাব্যসাহিত্যও পারস্তদেশে 
এমনি করিয়াই ব্যাপ্ত হইরাঁছিল। ভাবের হাড়িটাকে জাতির 
অব্যক্ত মনের আগুনের উপর রাঁখিলেই তাহাঁব চাল 
ফোটে--তখন সাহিত্যের সেই চাল বা রীতিই *নাঁনা 
মনে মনে পরিবেধিত হয়। সমাজ এমনি করিরা সাহিত্যকে 
সৃষ্টি করে; সাহিত্য সমাজের মনের উপর সুধা বৃষ্টি 
করে। 

বৈষ্ণব সাহিত্য ও সুফী সাহিতোর শত, “কেণ্টিক 
স্কুলের” সাহিতাও লৌকিক-অলৌকিক-সাহিতয। অর্থাৎ, 
€লৌকিকে ইহাব ভিত্তি, অলৌকিকে ইহার সমুখাঁন 

A. E. যদিচ এই স্কুলেৰ একজন, তথাপি তাহাকে 
একজন কেন্টিক পদকর্তী মনে কবিলে ভুল হইবে। 
তিনি কেপ্টিক মনের পটে বিশ্বদনের রং ফেলিয়াছেন ও 
ফলাইয়াছেন; সুতরাং তাব কাব্যে কেন্টিক মনের 
কেন্টিকত্ব কোথাও জাগিয়৷ নাই। তার অনুভূতি 
বিশ্বান্থভৃতি হইয়াছে; তাঁর ভাস ও ভাষা বিশ্বভাস ও ভাবা 
€ইাছে। তিনি পুরাণের নাগপাশে কোথাও বদ্ধ নন্‌; 
তিনি পুরাণের চেয়ে পুবাণো প্রকৃতিৰ চিবরহস্যাভীঁদে 


১৭৪ 


কবি এই র কবিতা 


৬ 
শ্তন্ধ হইয়া সেই স্তন্ধতাব নিবিড সঙ্গীতের একটি-্ 9ি 
পপন্দন মাত্র তাৰ কবিতার জাগাইয়াছেন। 

কারণ, বৈষ্ণব কবিতার বেলার আরা দেখিলাম ০. 
পুবাণে কোন কাব্য বা সাহিত্য নিজেকে জড়াইলে '*! 
জট ছাড়ানো শক্ত হর়। তখন সেই পুরাণের গু ৭ 
5%1109]গুলি মানুষের মনকে ও মনের কল্পনাকে এ নি 
ভারাক্রান্ত করে যে, মনে হয়, এ গুটিকতক 9)'71১0] ও 
তাহার গুটকতক রসেই বেন মানুষের মনের সব গৌণ, 
ও সব অধ্যাত্ব রদাহুভূতি প্রকাশ কক বার। এ 
কারণেই বৈষ্ণব পদাবলী তিন চারি" শতাব্দী ধরিয়া কে'ণি 
পুনরাবৃত্ত হইরাছিল। স্থকী সাহিতা, খৃহান মধ্যল:ঞা 
মিষ্টিক্যাল সাহিত্যেও এই পুনরাবৃত্তিব কাজ শীঘ্ধ বণ 
হইতে পারে নাই। পুন্তলিক। পূজা যে একবার মান: 
পাইয়। বসলে আর ছাড়িতে চাম না, তাহাব কারণই এই । 
মানুষ আপনাব কল্পিত 9)10১1এর যে।হে আপনি থু 
হর- উর্শনাভেব মত আপনার কল্পনাকে কেন্দ্রে বদাংয়, 
সেই কল্পনার লূতাতম্থর জাল আপনার চারিদিকেই ছন 
কবিরা বুনিতে থাকে । বাহিরের জগংটা তখন তার কাছে 
ধোঁরা হইয়া আসে । সত্যের বিচিত্রপূপ মনের দবজার 
আর খা মারে না। নব নব সতা, নব নব তব্বের সঞ্ষীলে 
নে বাহির হর না) নব নব সত্য, নব নব তত্ব হইতে :তন 
নূতন বদ ও তহ্রপবোগী নূতন নূতন 9)7৮০াএর জব প 
সেস্থজন করে ন|। 

কবি রবীন্দ্রনাথের “দেউল” কবিতার এই ১):711১01- 
গোহেৰ একটি চমৎকার চিত্র পাওয়া বার। 

এইজন্য সাহিতে"র পক্ষে একদিকে গণতন্ত্র হওর' যেশন 
দবকার, অগ্যনকে ন্বতন্ব হওয়াও তেশনি দবনাণ। 
কোন কোন সাহিত্য গণ-মনের প্রতিভাতি ; কোন “কান 
সাহিত্য অনন্য-সনের স্ব-ভাতি। 

বৈঝঃব কবিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিতার বে তং, 
কেণ্টিক কবিদের রচনার সঙ্গে এ, ই’র কবিতাব সেই 
তফাঁৎ। রবিবাবুর কবিতায় বৈঞ্ঃব কবিতার সাব আহে, 
ভার নাই। বৈষ্ণব কবিতার রসান আছে, পুরাণ নাই। 
সেই রসানে নূতন নূতন রসের তিনি স্থষ্টি করিয়াছেন। 
কুষ্ঃবাধাব জারগার “আমি-তুমি' বপাইপ্লাছেন; বুন্াণনের 


ত 





১৩০ 


প্রবাস-জাষ্ঠ, ১৩২৪ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ce: Ne ৬৮৯ 


অভিপারেব জায়গায্ন জীবনের বিচিত্র পথের অভিনাঁরের 
5৮0১5! আনিরাছেন। 'রানলীলার জায়গায় “বিশ্বদোল” 
আনিক্াছেন। আর বৃন্দাবন এবং ধামগোলোকেব জায়গায় 
_ বিধরপ্রক্ৃতি এবং বিশ্বমানবের ইতিহান-রঙ্গভূমিকে আনিয়া- 
ছেন। A." ঘর হাতে ঠিক তেমনি ১793 বা Ltain 
বা Lir বাঁ 98010 Haze! প্রভৃতি তাঁর দেশীয় 
পুরাণ-কথার বদল হইরাঁছে। শ্র-সব রসানে তিনি নৃতন 
নূতন রসের" সৃষ্ট করিয়াছেন। Anu কেন্টিক মদন । 
তাহার খোনাঁর বরুণ চুল, সে বীণা বাজায়, তাহার চারিদিকে 
ধিরিয়া পাখীরা গান গায়ন সেই পাখীদের চুম্বনে প্রেম 


= যেমুন জাগে, মৃত্যুও তেমনি লাগে। প্রেম আর মৃত্যু যে 


এক । প্রেম যে চার মরণ, মরণের ভিতর দিয়া অনন্ত 
জীবন | Etai৷ এক দেবী, তিনি স্বর্গ হইতে বিদায়’ 
লইর। মর্তে্য মর্তাবাসীকে ভালবাপিগনাছিলেন। 1.1 দেই 
আদিম গভীর কাবণ-সমুদ্র, যাহা হইতে সমস্তের উৎপত্তি। 
Sacred Hazel জীবনের চিরন্তন বৃক্ষ । এই-সব পুবাণ- 
কথ। এই'র কবিতার ছড়াইয়া থাকিলেও এই-সব 3)/0১01- 
এর সাহাব্যে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন নাই। ইহারা 
তাহার ভাবের বাঁহক হইয়াছে; বাধক হয় নাই। 

A. চ১*র কবিতা যথেষ্ট নাই। আমার যতদূর জানা 
আছে, তীহার তিনথানি কবিতা-পুপ্তক প্রকাশিত হইয়াছে। 
The Divine Vision and Other Poems ; Home 
ward.: Songs by the Way ; এবং Earth-treath. 
আজ্গকাল এই ধরণের কবিতাগুলিকে 1॥)'৪(i০৪৭! কবিতা 
বলা হয়। এই নামটিতে আমার বিশেষ আপত্তি আছে। 
রবিবাবুর ‘গীতাঞ্জলি’ প্রস্ৃতির কবিতাও এই নামে পরিচিত 
হইরাছে। আপত্তির কাঁবণ এই বে, ‘মিষ্ক’ বলিলে এক 
বিশেষ শ্রেণীর অধ্যাত্মযোগী বা সাধক বুঝার। তাঁহারের 
কাছে প্রারুতের চেয়ে অতিপ্রাক্কৃত বা অতীন্দরিয় লোকটাই 
সত্যতর, সুতরাং তাহাই তাহাদের অঙুসন্ধানের বিষয়। 
নানার্ূপ সাধনভজন ও ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার সাহায্যে তাহারা 
সেই রাজ্যের “visions and voices” দৃগ্ত ও শব্দ 
দেখিতে ও শুনিতে চেষ্টা করে। এই অতিগুহ অতীন্তরিয় 
লোক কি কবির কাঁজ্ষিত লোক? এই-সব সাধনার 
সব কবির সাধনা কি মেপে? কবি বপলোক হইতে 


অব্গলোকে উঠিতে পারেন--কিন্তু দ্ধগলোকের মধ্যে 
থাকিয়া বপের মধ্যেই তিনি অরূপকে দেখেন। রূপকে 
ছাড়িয়া! বাঁন না। সুতরাং মিষ্টক কবিতা না বলিয়া বরং 
৪2011০21 কবিত! বূপিলে, এই-সব কবিতার কতকই” 
পরিমাণে ঠিক নামকরণ করা হয়। তবু নামকরণের 
*অনেক দোষ | 5১100011081 কবিতা বলিলেও ঠিক বলা 
হয় না। কারণ, আমরা দেখিলাম বে, এই-দব 
কবিতা 9৮.৮০]এর বন্ধনে জড়ায় না, দেই বন্ধনকে 
ছাঁড়াইতে চাঙ্গ। স্ৃতবাঁং কোন নামকরণের চেষ্টা না 
করিয়া সরাসরি এই”র কবিতার রসটা কি, তাহা 
উপভোগ করিতে যাঁওরাটাই সবচেয়ে সুবুদ্ধির কাজ। 

অতএব 5১7০০! সম্বন্ধেই A. [৮ র বক্তব্য কি 
তাহা উদ্ধার করি! তাহার সহিত বঙ্গীয় পাঠকপাঠিকার 
পরিচয় সাধনের অবতারণা করাটা মন্দ নন । 

Homeward : Song by the Way কাব্যে একট 
কবিত। আছে, “The Symbol 5edU০€5”--অৰ্থাৎ 
5৮৷b০lএর ফাঁকি । কবিতাটি এই £-- 


There in her old-world garden smile 

A symbol of the world’s desires, 

Striving with quaint and lovely wiles 

To bind to earth the soul of fire. 

And while I sit and listen there, 

‘The robe of Beauty falls away 

From universal things to where 

Its tmage dazzles for a day. 

Away ! the great life calls ; [ leave 

For Beauty, Beauty's rarest flower ; 

Foi Tiuth, the lips that née’er deceive 

For Love, I leave Love’s haunted bower. 
এ যে দেই প্রাচীন জগতেব কাননে, বিশ্ব-বাঁসনাসম্ত,ত বিপ্রহহাসিতেছে। 
অগ্নিময আরাকে মেক্পৃধিবীতে বাঁধি রাখিতে চাষ তাহার অন্ভুত- 

| মধুর ছলাঁকলায ৷ 
আসি যখন সেঞ্ানে বসি, মেখানে কান পাতিয়া শুনি; 
দেখি, বিশ্বেৰ সকল পদাৰ্থ হইতে মৌন্দৰ্ধ্যের আবব্ণখানি থসিঘ। পড়িল 
এবং ভরিল মেই জ্যোতি-ঝলপিত বিগ্রহঘূর্তিটিকে একটি দিনের জন্য৷ 
আরও দূবে, ওবে যাত্রী ! বৃহৎ জীবন যে হোমায় আহ্বান কবিতেছে ! 
সৌন্দর্য্েব জন্যই সৌন্দর্য্যের এই আশ্চর্ধ্যতম পুষ্পকে আমি 

পরিহার করিয়! চলিলাম ৫ 

সত্যের অস্ত, চির্বিধস্ত সেই ওষছুইটির মিনতিকে পরিহার করিয! 


চলিলাম; 

প্রেমের জন্য, প্রেষের নিভৃতকুঞ্জ ছাড়িলাম ! 
57701 বা বিগ্রহ বিশ্বের সমস্ত পদার্থের সৌন্দর্যকে 
নিজের মধ্যে টানিয়া আনিয়া বিশ্ব হইতেই আমাদিগকে 
প্রবঞ্চিত করে, 570০1 ব! বিগ্রহের বিকদ্ধে কবির এই 


২য় সংখা] 


Ned A অপ ৯ সিসি রস সত ৮৫৯. 


অভিবোগ | বিগ্রহ তাই সৌন্দ্যের আঁশ্চরধ্যতম পুষ্প 
হইলেও, যে বিশ্বসৌন্দর্য্কে চায় সে তাহাকে পরিহার 
করিয়া জীবনের দিকে আরও ছুটিয়া যাইবে,_নব নব 
সৌন্দৰ্য্য আবিষ্ধাবে। আবার বিগ্রহ যখন মানুষের আকার 
কণ করিন। নিবিড় প্রণয়-বন্ধনে মানুষকে বাঁধে, তখনও 
বিশ্ব লুক্কায়িত হয়, তখন আবার বৃহৎ জীবনের আহ্বানে 
তাহাকেও ত্যাগ করিরা মানুষ নব নব ব্দেনামর অভিজ্ঞতার 
ভিতর দিয়া যাত্রা কবিতে থাকে । বিগ্রহ বিশ্বেরই বিগ্রহ ; 
অথচ বিগ্রহ বিশ্বেরই স্থান জুড়িয়া বসে।  * 

£, চর সমস্ত কবিতা এই “Earth-Breath? এই 
বিশ্বনিখ্থাসে নিশ্বসিত । = 

বিশ্বকে তিনি মা বলিয়াছেন; আদরা তাহার সম্তান। 
অথচ বিশ্বে ও আমাতে অভেদ, তিনি স্বীকার করেন। 
কারণ আম্মা আপনিই আপনার সাক্ষী এবং আপনিই 
আপনার আশ্র। বিখ্বাত্খাতে জীবাত্মাতে এই তো অদ্বৈত 
যোগ ; আবার এই তো দ্বৈতলীলা। নিম্নলিখিত কবিতাটিতে 
এই ভাঁবটি ফুটিয়াছে। 


THE PLACE OF REST, 


The soul 1s ils own witness ana is 079 Refuge 
Unto the deep the deep heart goes, 

It lays its sadness nigh the breast : 
Only the Mighty Mother knows 

The wounds that quiver unconfessed. 

It seeks a deeper silence still 

It folds itself around with peace, 

Where thoughts alike of good or ill 

In quietness unfostered cease, 

It feels in the unwounding vast 

For comfort for its hopes and fears : 
The Mighty Mother bows at last ; 

She listens to her children’s tear 
Where the last anguish deepens there 
The fire of beauty smites through pain : 
A glory moves amid despair, 

The Mother takes her child 88910, * 


গভীর হৃদয় গভীরে যায়; গভীরের বক্ষেই সে তাব ব্যখাটিকে রাখে। 
তাহার ক্ষতগুলি যে অব্যক্ত হইয়া কাপিতে থাকে; 
মেখবরটি কেবল বিশ্বমাতাই জানেন । 
_ঞধদঘ যে আবও নিবিড়তর শাস্তির প্রার্থী; 
সেবে শাস্তির শতপাকেই আপনাকে জডায়। 
তাহার ভাল বা মলেব সকল চিন্তাই সেই শান্তিৰ মধ্যে 
অলালিত হইযা নিৰ্ব্বাণ পাঁধ। 
সেই অক্ষত অনাহত ভৃূনবি মধ্যে তাহার নকল আশাভযেৰ 
এতইকু সাম্তবনাৰ জন্য সে হাঁতাড়িবা মরে । 
শিখনাতি। মনপেসে তার নাগাট নাযান, 
বললে তাতাৰ সঙ্গানানব বুন্দল কিনি লিং গান 


কাছি প্িত 


কবি এই,র কবিতা 


NAAN পি পসিপাসিবাস্পির সিপ্সিপাি পি ও ANNA A 








হৃদযেব শেন অন্তরা যখন হৃদধে নিবিডলীন হয, 

তখনই সেই বেদনার বক্ষ চিরিয! নৌন্দযোর অগ্নি ছুটে । 

নৈবাশ্তের মধ্যে একটি গৌরব জাগিয়া উঠে; 

মাতা পুনরায় তাঁহার সন্তানকে ক্রোড়ে ধারণ কবেন। 

বিশ্বের সঙ্গে মানুষের আত্মার এঁক্যের সম্বন্ধে এই কৰি 


যেমন নিঃসংশয়, তেদনি সেই এ্রক্য বে বিচিত্র অনৈক্োের » 
বিচ্ছেদ-বেদনার ভিতর দিয়া, সেই মিলন বে বিচিত্র বি“ "হব 
ভিতর দিয়া তবেই পুর্ণ হইয়া উঠিতে পারে, এ সচ.ক্ধ ৪ 
কবির মনে কোন সংশয় নাই। মিলনেব স্বর্গ তাই তর 
কাজ্ষিত নয়; বিরহের অশ্রজলসিক্ত মর্তাই তাঁহার ব চা- 
লোক ৷ “Ihe Mah to the Angel”“লামক তাঁহার এক 
কবিতায় মানুষ দেবতাকে বলিতেত্ছ :- 
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গর 


Pure and proud one, where are thine} sn 


What the gain, though all thy years 
In unbroken beauty shine ? 


আমি কোটি কোটি অঞ্রবিন্দু বর্মণ কবিয়াছি। . 
হে পবিত্র, হে গর্বিত দেব, তোমার চোখে অশ্রু কোথায় ? 
তোব।ব সুদীর্ঘ ্বীবন অয্নান দৌন্দব্যে দীপ্যগান হইলেও 
তাহাতে তোমার কি লাভ হইয়াছে ? 
All your beauty cannot win 
Truth we learn in pain and sighs : 
You can never enter in 
The circle of the wise. 
যে মত্য আমরা বেদনাষ ও দীর্ঘনিখীসে জানি, তোঁমাব সকত 
দৌন্দ্য তাহাকে আহবণ করিতে.পাঁরে নাই; 
জ্ঞানীদেব জ্ঞান-মশুলের মধ্যে তোঁমার ত কোন প্রবেশ নাই । 


Think not in your pureness there 
That our pain but follows sin : 
There are fires for those who dare 
Seek the throne of might to win. 


তুমি শুত্র বলিয়া মনে ভাবিয়োনা যে আমাদের 
এখানকার বেদনা কেবল পাপানুসারী ও পাঁপভাক্‌ ; 

আমাদের মধ্যে যাহার! সেই পবম শক্তির পিংহাসনকে জয় খালাত 
সাহনী হব, তাহাদের জন্য অগ্নিও আছে জানিয়ো। 


Pure one, from your pride refrain ১ 
Dark and lost amid the strife 

I am myriad years of 0215 

Nearer to the fount of life. 


হে পবিত্র, গর্ব হইতে বিরত হও | 
এই যে জীবনের হ্বন্বের দখ্যে আমি অন্ধকারে পৎত্রান্ত, 
এই আমার লক্ষ লক্ষ বংসরের বেদনার জীবনেই, 
আমি তোগার চেষে জীবনের উৎসের অধিকতর নিকটে আট 
When defiance fierce is thrown 
At the God to whom you bow 
Rest the lips of the unknown 
Tenderest upon my brow. 
যে ঈশ্বরেব কাছে তুমি নিত্যনত, 
ভীষণ অবজ্ঞা যখন আমি ভাব প্রতিই নিক্ষিপ্ত কবি, 
তপনই মামাব দৃপ্ত ললাটে 
নেট আলাল “কাল চস ওঠাপর্শ ঘি মন্তৰ কলি 


bd 


১৩২ 

এই বেন্নাকেই কবি এ,ই, ভাঁহাব দেবতা বলিয়নাছেন। 
এই বেদনাই স্ন মূলে। এক যেখানে লীলার বহু, 
দেখানে জন্মবৃহ্যার ভিভব দিয়া নানা জর-পবাঁজয়ের 
- চিতন দিয়া এই বেদনাবই ত নিত্য নব লীগা। অথচ 
“মদ্বৈতবানী ত্বাহাকে মায়া বলেন, কবি এই, তাহাকে 
অন্বীকাঁব করেন না। অদ্ৈতকে মানিতে গেলেই মায়াকে 
না মানিয়া উপায় নাই। বাহা প্রাতিতাপিক ও নাদরূপাত্মক 
তাহাকেই বান্তবিক ও নিরুপাধিক সত্য মনে করিয়া 
আনর! ভ্রম কবি। কিন্তু দেই সত্যকে যখন আদ্বৈত বলিয়া 
জানি, তখন সেই প্রানের চবদ আনন্দের অবস্থায় উত্তীর্ণ 
হইয়া মআপানেন কি আঁব* বন্ধন থাকে ন!, বেদনা থাকে 


এ! &-দেই-তাঁদাৰ, নেই ত্রাদীস্থিতি, তাহাই কি বাস্তবিক 


চনন শবদ্থ।? কবি তাহা মানেন ন|। সেই তাদাত্মোর আনন্দ 
পুনরার বেদনার দ্বিদা হর, সেই স্থিতি পুনবায় বেদনার নব 
নব গঠিতে নব নব চক্রপথে ভ্ৰমিতে থাকে। The 
Veils of Maya কবিতার ইহাই কবি বুঝাইতে চেষ্টা 


করিয়াছেন £ 
TIIE VEILS OF MAYA. 
Mothei, with whom our lives should be, 
Not hatted keeps our lives ap irt 
Charmed by some lesser glow in thee, 
Our hearts beat not within thy heait. 
Benuty, the fice, the touch, the eyes 
Prophets of thee, allute our sight 
From that unfathomed deep where lies 
‘I'hine ancient loveliness and hight. 
Self-found at lust, the joy that springs, 
Reing thyself, shall once again 
Start thee upon the whirling rings 
And through the pilgrimage of pain. 
স৷, আদাদের জীবন ত তোমাতেই সঙ্গত হইবে; ঘৃণা তো 
আনাদিগকে তোনা হইভে পৃথক করে নাই । 5 
কিন্ত তোলারই হীনভবর মাধব উদ্বনতাঘ মু হইঘা আমাদের 
হদয় আর তোমার হৃদঘে স্পন্দিত হয ন|। 
তোমাৰ বাণীর উদগাত! যার!--সেই নৌনব্য্য, নেই মখুব বদন, নন, 
স্পর্শ 
ঘে অনলম্পর্শ গভীরে তোব।র শাশ্বত পুৰাতন সৌন্দর্য্য ও আলোক 
প্রচ্ছন্ন, তথ! হুইনে আমাদের দৃষ্টিকে প্রযুক্ত করিযা আনে। 
অবশেষে আস্মস্থিত হইয। তোনাতে তগ্ময হইয! যে পরমানন্দ 
উপজিত হয, 
জানি, নেই আনন্দই আবার তোমাকে ঘূর্ণামান চক্রে ঘুরাইবে ; 
আবাব বেদনার পপের পণিক করিয়! বাহিব করিনে। 


আধুনিক কোন কবিরই কাছে, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য 
(কান কবির বা দনীবীর কাছে, সেই ঈশ্বরতত্বেব কোন মূল্য 
নাই মাহা ঈশনবে একেবাবে চিৰ শ্ুদ্ধনরনুক্ত পৃণস্ব ৰূপ 


প্রবাসা- জে, ১৩২৪ 


৮৬৩ গত শি ৬ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ভাবে আব এই ভ্রগধকে অশুদ্ধ, অবুন্ধ, বন্ধ, অপূর্ণ জগৎ 
বলিয়া জানে। অথচ জগৎ ও ঈশ্বর এক, উভয়ে কোন 
দ্বৈত নাই _ইহা সত্য বলিয়া নানিলেও, জগতের মধ্যে 
যদি অস্তদ্ধি বন্ধন ও অপূর্ণতা প্রাতিভাসিক বা বাবহ্থারিক 
দিক হইতেও থাকে, তবে ঈশ্ববেব মধ্যেও তাহা আশে 
এই কথাই সাহনপুর্বক বলিতেই কবি এই’,র মনের মোল 
'আনা ঝৌঁক। সমানেব অভিব্যক্তির সঙ্গে-সঙ্গে ধন্ম- 
তন্বেনও অভিব্যক্তি ঘটিতেছে। স্মুৃতরাং এখন যখন সমস্ত 
নিগ্সানব ও বিগগ্গগধকে এক বপিঘ| আমব! জানিতেছি, 
এবং জানিতেহি বে ইহা সনষ্টিগত ভাবেই ভাগাগড়া 
উত্থানপতনের ভিতর দিনা ক্রমশঃ নেই আপন অখণ্ড- 
স্বন্ূপকেই উদবাটিত করিতে চলিয়াছে, তখন ঈশ্বর ও নিশ্চয় 
এই সমষ্টিগত বিশ্বথানব ও বিশ্ব্রগতের ভাঙাগড়া উত্থান- 
পতনের সঙ্গে-সঙ্গে চলিতেছেন । কাবণ বিশ্বমানব "৪ 
বিশ্ব্গতেৰ অখগুদ্বরূপ তো তিনিই । স্থতবাং বিশ্ব অপূর্ণ 
হইলে, তিনি কেমন কবির! স্থির হইয়া পূর্ণ হইয়া থাকেন? 
তিনি Becoming God, তিনি Suffering God 
পাশ্চাতাদেশে ঈখরেব সন্বদ্ধে এই এক নূতন ধারণা 
উপস্থিত হইরাছে। কবি এই, পাশ্চাত্য এই 
ধারণাব সঙ্গে মাদাদের প্রাচানে শী অদ্বৈততব্বের ধারণাকেঞা 
এক রকম কবিয়া মিলাইরা দিরাছেন। ঈশ্বর অদ্বৈত এক, 
অখণ্ড, পবিপূর্ণ হইলেও স্ষ্টিতে তিনি খণ্ডিত, অপূর্ণ, 
স্থৃতরাং বেদনাশীল। আমবাও তাই দেই খণ্ড খণ্ড 
বিচিত্র বেদনাময় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়াই একে পৌছিতেছি 5 
পৌঁছিয়া আবাব নূতন বিচিত্র বেদনার খণ্ডিত হইতেছি। 
‘The Veils of Maya’ কবিতার ইহাই ভিতরকার কথ!। 

‘The 6৩৪19 of the Soul’ ব| আত্মার পরিচ্ছদ’ 
কবিতান্ তিনি এঁ কথাটিই আবেক ভাবে বলিয়াছেন। 
কবি বলিতেছেন, আত্মার পরিচ্ছদ শত:তালিযুক্ত ছিন্ন 
বন্ধ, ধুলি ও বৃষ্টির দ্বারা মলিন। কিন্তু সেই পরিচ্ছদই 
আকাশের আলোকের ক্ষেত্রের উপব দিয়া লুটাইয়া চলে ।* 
তাহাবি ভাঁজে ভাঁজে তাবা সাজে, আনন্দের নিশ্বাস 
তাহাকেই কম্পিত করে। 

এক-বকনের শাস্তির সাধনা ও শাস্তিনিঠা আছে, 
ঘাহা ছন্দ, সংশ্ৰ, প্রতি সকল অশান্তিৰ কাবণকে দরে 


২য় সংখ।| ] 
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রাখিতে চার। কবি সেই Passivist বা Oiietist 
নিন্ম শান্তিনিঠার কোন ধারই ধারেন ন|। ইহার উপ্ট। 
সাধনা, কেবলি দ্বন্থ, কেবলি সংগ্রাম করিষা জয়লাভের 
সাধনা । কবি এই প্রচ্য বা পাশ্চাত্য কোন স ধনাকেই 
"পভ বলেন নাই । তাঁহার Three Counsellors বা তিন 
মন্ত্রী কবিতাটি তার সাঁক্ষী। কবিতাটি এইরূপ £- 


It was the faiiy of the place, 

Moving within a little light, 

Who touched with dim shadowy grace 
The conflict at its fever height. ০ 


/১৮৯ ৪ 


একট হোট আলোব মধ্যে একট পৰী বুরিধ! বেড।ইডেছিল , 
সংগ্রামের ভ্বন-তাঁপ যখন অত্র হইঘ। উঠিল, 
ভধন নে তাহার অপই, ছায়ামধ, প্রীহান্তেব দ্বার একবার তাহাকে 
স্পর্শ করিল মাত্র । 
It seemed to whisper “quietness” 
Then quietly itself was gone : 
Yet echoes of its mute caress 
Were with me as the years went on. 
দে যেন মক্ষটপ্ববে বলিল_শাস্তি" । 
তারপর নিঃশব্দে কখন্‌ চলিঘা গেল । 
তার নেই মৃক আদবেব বাণীর প্রতিধ্বনি দীর্বকীল ধরিয়া) 
আমার মনে রহিয়া গেল। 
It was the warrior within 
Who called “awake, prepare for fight : 


Yet lose not memory in the din: 
Make of thy gentleness thy might : 


Make of thy silence words to shake 

The long-snthroned ৮1765 of earth: 

Make of thy will therefore to break . 

Their towers of wantonness and mirth.” 

আমার ভিতরের যোদ্ধ! আমাকে ডাকিয়| বলিল _ 

“জাগো, সংগ্রামের জঙ্গ প্রস্তুত হও। 

সংগ্রাদের কোলাহলে স্মৃতিন্র্ট হইযো ল। - 

তোমার নস্রচাকেই তোমার শক্তি কর। 

ভোমাব শুদ্ধত! হইতে এমন বা” বাহির কক্স 

যাহ! পৃথিবীব প্রাচীন সিংহাসনা জগ বাজগ্বর্সকে ক সাম্থিত 
করিতে পারে। 


তোমার ইচ্ছ৷ হইতে এনন শক্তি বাহির কর 
যাহ! তাহাদের উচ্ছ্‌ স্থলত! ও লঘু আমোদের রাজপ্রাসাদকে 
চুর্ণবিচূর্ণ করিতে পারে। 
It was the wise all-seeing soul 
Who counselled neither war nor peace ; 
Only be thou thyself that goal 
In which the wars of time shall cease. 
জ্ঞানী, সর্বদ্রষ্টা আসা যুদ্ধ কিংবা শাস্তি, কোনটাই আশ্রধ 
করিতে পবামর্শ দিল লা। 
মে *%{ বলিল ‘তুনি নিজেই সেই গনাপ্তান হও, যেপানে কালেৰ 
সকল নংগান অবসান লাভ কৰিবে ।' 


কৰি এই" কৰিত। 
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অ.নক পাশ্চাত্য আদর্শ আমাদের টিবি রি 
লেখকদিগের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, গাগা 
আদর্শ পাশ্চাত্য কবির মনে তুল্য প্রভাব বিন 
করিতেছে, ইহা দেখিলে, কি আনন্দ হয় না? ৬৪115 ৭7 
Maya, 
সনয়, সেই আনন্দই বারদ্বারই অনুভব করিয্নাছি। ভ হের 
এই আদানপ্রনান সাহিত্যে যতই হইবে, ততই সা? "= 
নৃতন নৃতন রস দেখা দিবে। রর 

আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে A, হব কর্ণ 
আনাদের দেশের অনেক পাঠকের কাঁছে তবকথা ময় 
বোধ হইবে। বাহার! শুধু ছন্দের বঙ্কার ও শব্দের "৪ 


একটা ইন্দিঃসুখ বা ইন্দিরবিত্রণম উৎপন্ন হওয়াটাকেহ সপ 


কাবাবসের চর্ম আস্বাদন বলিয়া মনে করেন, আধুনিক 
অধিকাংশ কৰিবই কবিত। তাহাদের ভাল লাগিবে ন ৷ 
বোধ হয্ন গোতিরে, বদ্লের়াব প্রভৃতি ফরাসী দেশা্ 
গুটিকতক কবি ভিন্ন আর কাহারও কবিতা তাহ দের 
মনে ধরিবে না। এখনকার কালের সকল যণিই 
জীবনটাকে বা জগত্টাকে শুধু বাহিব হইতে অলস চোখে 
ছবি দেখার মত করিরা দেখেন নাঁ_তাহাঁর গভীর তম 
সমস্তা গুলি, তাহাঁব সমস্ত বিচিত্র ও জটিল দ্বন্থ ও বিরোদ 
গুলি তাহাদের চেতনাকে আঁবাত করিয়া তাহাদের কে 
শীমাংনা! দাবী করে। ত্বকে তাই তাঁহারা বাদ দিতে 
পারেন না। অবশ্য তাঁহারা বিচারবিতর্ক করিয়া দার্শনিকের 
প্রমীলীতে তন্ব প্রতিষ্ঠিত করেন না; কিন্তু জীবনের ভিতর 
হইতে যে তন্ব আপনিই আপনাকে স্বজন করিতে, 
তাহার অনুভূতিকে তাহারা কাব্যে প্রকাশ কিয় 
থাকেন। এই জগত সম্বন্ধে, এই জীবন সম্বন্ধে, ঈশ্বর সম্বন্ধে, 
নরনারীর সম্বন্ধ বিষয়ে, কোন্‌ কবির কি বলিবার আছে, 
তিনি কোন্‌ দিক্‌ হইতে এই-সকল চিরন্তন সত;কে 
দেখিতেছেন, তাহাই আমরা! তাঁহাদের কাব্পাঠে ভানিভে 


পারি। 
এই'র কাব্যের সেই তব্বট কি, তাহার সংক্ষিপ্ত পব্চিয় 


দিবা চেষ্টা করিলাম । এইবাৰ তীঁহার প্রেম সম্বন্ধে ওট- 
কতক কবিতার পবিচর দিয়া আঙ্জিকাঁৰ মত শেষ কবিব। 
ভগ সম্বন্ধে, জীবন সন্ধে, ঈশ্বব সম্বন্ধে এই কবিব কি 


0৬ (ও ৮ প্রভৃতি কবিতা পঞ্ঠ" কব্বির * 


ক 


১৩৪ 
বলিবাৰ আছে তাহা দেখিলান। এইবার, নরনারীর প্রেম 
সধ্বন্ধে তাহার কি বলিবার আছে তাহা দেখা বাকু। 

এখানেও এঁক্যই আপনাকে দ্বন্দেব বেদনার ভিতর দিয়া 
লইয। চলিয়াছে, ইহাই কবি বলিতে চাঁন। শৈশবে, এ্রক্য) 
"যৌবনে দ্বদ্বঃ এবং প্রেন সেই দ্বন্েব সনাধান খুজিয়া ফিরে। 
একটি কবিতায় কবি বলিতেছেন, “শৈশবের দিনে তুমি 
আমি ত পৃথক্‌ ছিলাম না--তোমার আমার হৃদয়ে হৃদয়ে 
একই প্রাণের নিখাস নিশ্বসিত হইত ১-...."সহস। সেই 
প্রাণের ইন্ত্রজাল ফুবাইয়া গেল। প্রেম জাগিল, সেই-সব 
পুরাতন স্বর নিলাইয়া গেল। আর মতিমানবকে আমরা 
জানিলাম না, এখন হইতে আমি জানি আমি মানব এবং 


>" তুখি মানবী ।” 


এই বে দ্বন্ব ও বিচ্ছেদ, এই বে একেব জন্ত অন্তেব 
প্রন আকাক্ষা, ইন্জিয়ের অন্ত ইন্দিয়েব কান্না, মনের জন্ত 
মনেন টান, আম্মাব জন্তু আত্মাব ব্যাকুলতা-_যুগ্রলের এ 
আকাঙ্ষা মিটে কেমন কবিয়া? যুগলের এ দ্বন্দ ঘুচে 
কেমনে? এখানে তে! দেহের পাওয়ায় প্রাণেব পাওয়া! হয় 
না, নিকটের পাওয়াগ্ দুরের পাওয়া হয় না। দেহেব টান 
বরং আম্মার টানকে দুব করে। দেহই সর্বনয় হইয়া উঠে। 
কবি ভাই ‘A£ 09৩ নামক একটি কবিতার বলিতেছেন £_. 


ওগে| মধুর, যদিও অ।দর| দূবে আছি, তবু অকস্মাৎ তোমার কান! 
আমার বুকে এক অঙ্বর উৎসে উছলিঘ। উঠে। কখনো! বা তোমার 
হাসি আমার অন্তরে দোনার কিরণে ঝলসিয| পড়ে। 

মেই গুপ্ত উৎমের উপর ঝুঁঝিয়| কানে কানে কত আদরের কথ! 
পাঠাই। যদি কাছে থাকিতে, বাছবেই্টনে ধরা দিতে, তবু কি এমন 
কোদল সুরে এমন মধুর বাণী বলিতে পারিতাম ? 

আমি যে অনুভব করি দুরে থ/ফিলেই ডোমার প্রেমের হ্র্ আনার 
প্রেমকে আলে! করে। তাই তুনি কাছে এস তাহ! চাই ন|। 

যে স্তন্ধতাঁয় আমর! মিলি_ থে শুন্ধতায় এক তার! আর-এক তারা 
বিলুপ্ত হয়--কি জানি তোমার নয়ন, তোমার ওঠ যদি তাহাকেই 
"* আহত করে! 


শুধু যে এই দুবের লীলায় প্রেমের নিবিড়তা জমে, তাহা 
নয়। আত্মার যে স্বাতন্্্য আছে। এক আত্মার জীবনেব 
গতি অন্ত আত্মার জীবনের গতিব সঙ্গে কখনই সমান নয়। 
কত অভাবনীয় পথে, কত সুখদুঃখের ভিতর দিয়া, হয়ত 
কত জন্মদন্মান্তরে কত লোকলোকান্তবে আম্মা! যাত্রা 
কনিবে। শুদ্ধঘাত্র এই শনীবেব যৌনপ্ররত্তিব ক্ষণিক 
আকর্দণ সেই মহাকালের মঙ্গনানাঘ কোন্‌ ক্ষণেব মোই 


প্রবাসী-_টজোষ্ঠ, ১৩২৪ 


সপ কা পা oto এন্টি কাস্ট ৩ ৯ তি চি 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


নির্বাপিত, পরিসমাপ্ত হর। তাবপর মনের সঙ্গে মনের যে 
যোগ-_তাহাই বা থাকে কোণায়? মনও যে কৃত অবস্থা- 
পর্য্যায়ের উপর নির্ভব করে। সেই-নকল অবস্থাপর্য্যায় যখন 
বিপর্যস্ত, যখন নূতন অবস্থ! নূতন চেতনায় মনকে ভরিয়া 
তোলে, তখন সেই মনের পূর্ব যোগের স্থৃতির সুত্র কে আর. 
টানিয়া চলিবে? কিন্তু আত্মার যোগ? হা, দেই যোগই 
চিবস্তন। কিন্তু সে যে ক্রমাগত বিরোগের ভিতর দিয়া 
বোগ। এই জগতে, এই জীবনেই তাই প্রেমে বিদায়- 
সম্ভাষণ বহুবার হয়। প্রেমের বিয়োগাবস্থা হয় --পূর্ণতব 
যোগাবন্থার জন্ত। নে এক পাত্রে, এক আধাবেই হয়না; 
পাত্রে পাত্রে হয়, আধাবে আঁধারে হর। 


Ah 1 my bright companion, 1০ and I must go 
Our ways, unfolding lovely glories, not our own, 
Nor from each other gathered, but an inward glow 
Breathed by the Lone One on the seeker lone. 


হায় ৷ হে আমার ননুজ্বগ সঙ্গিনী, আমর। ভিন্ন ভিন্ন পণে চলিব 
কত নির্জন সহিদাকে উদঘাটিত করিতে করিতে চলিব 
দে-সকল মহিম! আমাদের নয়, ভাহাঁকে আমর! পরম্পর হইতে 
সংগ্ৰহ কবি নাই। 
কিন্ত সেই বে একক এক, তিনিই একক দাধকের ননে এক দীপ্তি 
সঞ্চার করিয়া দেন। 


If for the heart's own sake we brealt the heart, we may 
When the last ruby drop dissolves in diamond hght 
Meet in a deeper vestuie in another day. 


Until that dawn, dear heart, goodnight, good night. 
যদি হৃদয়ের নিজের জম্যাই আমাদেব হৃদয়কে ভঙ্গ করিতে হয়, হয়ত 
তাহাই হইবে। 
এই চুনির শেষ স্বর্ণবিন্দুটি যখন হীবকের শুভ্র আলোয বিলাইয়া যাইবে 
ভখন আরেকদিন আরেক নিবিড়তর পর্নিচ্ছদে হয়ত আমরা দিলিব। 
সেই পরন প্রতাম না আসা পর্যাস্ত, হে প্রিযতমে, বিদায় ! বিদায়! 


অদ্বৈত আত্মতবে যুগলের দ্বৈততবের স্থান থাকে না। 
কারণ, দ্বৈত সত্য নুয়। কিন্তু যুগল প্রেমের মত মানুষের 
জীবনের এত বড় একটা সত্যকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া 
দেওয়া কোন মতেই চলে না। যুগল প্রেমের বিচ্ছেদ 
আছেই, কিন্তু তাহ! পূৰ্ণতর এঁক্যেরই প্রতীক্ষা রাখে। 
যুগল আম্মা সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে, একদিন 
সেই “পবম প্রত্যুষে* আত্মার পুর্ণতারই পবম প্রত্যুষে, পুন- ৬. 
রায় মিলিত হুইবে--কবি এই আশ্বাস দিয়া তাহার প্রেমের 
কবিভাট শেষ করিয়াছেন। দাস্তে ও ব্রাউনিং ভিন্ন আর 
কোন কবিই প্রেমের এত বড় আশ্বীসবাণী আমাদিগকে 
সুনান না । শ্রীমজিতকুসাব চক্রবর্তী 


= আজ, 


ঞ্ 


২য় সংখা এ 
রুশিনা বে কেমন ছিলি? ? 

(ছবি) 
সূ্যয-সমুজ্জল দিন। সেন্টপিটাসরবার্গের জনতামর পথ। 
শ্হিনা পিস্তলের শব্দ হইল। এক সশস্ত্র স্থবেশ-মপ্তিত 


প র্শ ৬১ DE 


সুপুরুষ সৈনিক কর্মচারী বুকে গুলি থাইর। পড়িয়া গেল।, 


গুলি বে ছুড়িয়াছিল সে ধরা দিল। পালাইবার কিছুমাত্র 
চেষ্টা করিল না। তার নাম ভ্যানা। 

সেসুন্দরী। সর্ধাঙ্গে তার যৌবনের হিলোল। মুখ- 
খানি বড় কচি, হাত দুখানি ফুলের মত। চোখ আকাশের 
মত নীল, অধর সূর্যাস্তের মত রক্তিম। 

এ-ও এমন কাজ করিতে পারে? সকলে অবাক হইয়া 
ভাবিতে লাগিল । 

আযানার মন ভুলাইয়! সর্বস্ব হরণ কবিয়া যে তাহাকে 
কাপুঞ্চষের মত ত্যাগ করিল তাহাকে কেমন করিয়া ক্ষমা 
করা বার! 

তাইতো আযানা এমন কাজ করিয়াছে । 

যাহাই হৌক আঘাত গুরুতর হয় নাই, সে-বাত্রা সেনা- 
নায়ক বাঁচিয়া গেল।, জজেরা দয়া করিয়া আ্যানাকে 
কেবলমাত্র একশো ঘা বেত মারিতে হুকুম দিলেন। 

বেত খাইয়াও যে বাঁচিয়া থাকে তাহাকে সাঈবিরিয়ায় 
জীবন্ত কবর দেওয়া হয়-_সত্য ইউরোপের সঙ্গে তার আর 
কোনো সংশ্রব থাকে না এক-রকম তার পরলোকপ্রাপ্তি 
ঘটে। 

সুন্দরী আযান! শুনিল, কোমল পৃষ্ঠে একশো ঘা কোড়া 
খাইবার পরও যদি সে বাচিয়া থাকে তবে তাহাকে কোপাল 
দুর্গে নির্বাসিত করা হইবে। সেখানে পুরুষ অনেক আছে, 
ইচ্ছ' করিলে সে বিবাহ করির! ঘরসংসারও পাতিতে পারে। 

এই কোপাল দুর্গ মধ্য-এসিয়ার এক সমুচ্চ পাহাড়ের 
এধারে অবস্থিত । আঁশে-পাশে দিগস্তবিস্তৃত মক-প্রান্তর, বৃক্ষ- 
গুল্ম তৃণপত্র কিছুই নাই । ক্রোশের পর ক্রোশ চলিয়া যাও, 
এক ফৌঁটা জল মিলিবে না । হুর্ণ-মধ্যে কশ সেনানায়ক ও 
তার সৈনিকের! থাকে । বৎসরে কেবল দুবার কশাক 
অশ্বারোহীর দল কোপালের অধিবাসীদের জন্ত__আহার্যয, 
মদ ও চিঠিপত্র আনিতে যায়৷ 


_ কশিছ। কেমন হি ? ১৩ 


৩ সির তত ওল অপ ১. পাতি তি UR 


হেন সুন্দর স্থানে আনাকে লইয়া আসা হ 
টিভি বত হইবে। কোল- 
প্রাণ একটি মেয়ে! শুধু বেতের ঘায়েই তার প্রাণ বান 
হওয়া আশ্চর্য্য নয় ; তারপর যখন জেল-দাঁরোগ! *ভাপ 
গায়ের আবরণ টানিয়া ফেলিয়া দ্যার এবং ন 
কশাককে তার ছুই হাত পিছন দিকে টানিয়া বীধিবাব হু: 
দ্যার-- তখন, তখনও সে বাঁচে কেমন করিয়া ! 

সাহসী আ্যানা দাকণ দ্বণায় অপমানে ভয়ে দুই হ তে 
মুখ ঢাকিয়া ভূমির উপর হাটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল। ভাব 
সৰ্ব্বাঙ্গ থরথর করিয়া কীপিতে লাগ্রিল। জ্েল-দারোগা ত' শব 
গলাবন্ধটা টানিয়া ফেলির! দিল। -জ্যাঁন! এমন চীৎ*'র 
করিয়া উঠিল যেন জলন্ত লোহা তার দেহ স্পর্শ করিয়াতে 

জেল-দারোগা ডাকিল--টোৌবোরগা ! 

কশাকের দল হইতে একজন কশীক সম্মুখে আপিন 
দাড়াইল। ত্যানা তাহাকে দেখিয়া ছুই হাত দিয়া প্রাণ 
বলে বুকের কাপড় চাপিয়! ধরিয়া রহিল। 

জেল-দীরোগা হাকিল--“ওর হাত ছুটো ধর! দেখে 
হুসিয়ার, বেন না কামড়ায় !” 

কশাক ব্ত্যুষ্টিতে আযানার 
হাত দুখানি চাপিয়া ধরিল। 

আ্যানা হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিল না। বড় ঢ় 
করুণ চোখ ছুটি তুলিয়া সৈনিকের চোখের উপর বাদ । 
কশাক মুগ্ধ হইয়া দেখিতে লাগিল। সেই সুন্দর চোখে।ণ 
বেদনাভরা মিনতিভর! চাহনিতে বনের পশু বশ হয, 
কশাক তো কোন্‌ ছার! 

জেল-দারোগা পুনরায় যখন আনার পোশাকে হাত ছিল 
টোবৌব্রগা বলিরা উঠিল -“ওকে ছৌবেন না, ছোঁবেন * 
আমি ওর অর্ধেক শাস্তি নেব!” 

জেল-দারোগা বেন আকাশ থেকে পড়িল। 
করিল--“কোন্‌ অধিকারে ?” 

“আমি ওকে বিয়ে. করবো। আপনি তো জ'নেন 
স্বামী স্ত্রীর শাস্তির ভাগ নিতে পারে।” 

“ঠিক কথা । আচ্ছা জামা খোলো! এর জন্তে অনেক 
দুঃখ পেতে হবে, মনে থাকে যেন!” 

টোবোরগা কোমর পর্য্যন্ত অনাবৃত করিল। তার 


তুষারধবল পুষ্পবো্ল 


জিজ্রাসা 
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হাত দুখানি পিছন দিকে টানিয়া | বাধা হইল, পায়ে বারো 
সের ওজনের লোহার গোলা! বাঁধিয়া দেওয়া হইল পাছে 
স্থির হইয়া বেত না খায়! জেল-দারোগা ক্রোধে.উন্মত্তপ্রায়। 
ছুই সাতে কোড়া ঘুরাইয়া প্রাণপণ শক্তিতে এক-একবার 
* আঘাত করিয়া বলে--“কি হে! এখনো! সুন্দরী লাভের 
আশা! সুন্দরী বৌ বিয়ে করবে না? এইবার বিয়ের নাচ 
আরম্ভ হল বলে ! কেমন মজা!” 

টোবোৱগা প্রাণপণে দাতে ঠোঁট চাপিয়া রহিল, পাছে 
যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া! উঠে। ৰ 

যে-লোকটি তাঁহার শৃস্তির._ অংশ লইয়াছে তাহার দেহ 
হইতে টপ টপ ক্রিয়া রুধির-ধারা ঝরিতেছে। সপাং 
সপাং অবিরাম বেত পড়িতেছে। জ্যানা যতই দেখিতেছিল 
ততই তার চেতনা যেন লুপ্ত হইয়া আসিতেছিল। পঞ্চাশ 
ঘা হইয়া গেল। টোবোরগা বলিল--"আরো দশ ঘা মার ।” 

“ওঃ বড্ড সাহস যে! আচ্ছা থাম! বেশ ভালো 
করে, দশ ঘা লাগাই 1 

আনার দম বুঝি বন্ধ হইয়া বায়। এক-এক ঘা পড়ে 
আর তার বুক ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হয়। ষাট ঘা 
হইয়া গেল। কশাঁক বলিল--“আর দশ ঘা ।” 

জেল-দীরোগা উন্মত্ত হইয়া বেত চালাইতে লাগিল। 
হিংস্ৰ জন্তর মত, সন্গতানের মত সে টোবোর্গাকে আক্রমণ 
করিল। টোবোরগা বিচলিত হইল না) নীরবে সব সহ 
করিল। . আনার ভাগে এখনো ত্রিশ ঘা বাকী মন্ত ! 
মঞ্চের উপর হইতে টোবোরগা দেখিল আযান সংস্ঞাহীনের 
ন্যায় সম্মুখে চাহিয়া রহিয়াছে। জড়িত কণ্ঠে সে বলিল 
“আর দশ ঘা।” সে দশ-ঘা মারা হইল। তারপর মর্ণপাংশু 


মুখে সে বলিল__“আরো দশ 1” নববুই ঘা বেত খাইবার . 


পর' আর তাহার কথা কহিবার শক্তি নাই। দেহ নির্জীব, 
চক্ষু মুদ্রিত, নিশ্বাস পড়ে কি না পড়ে। 

জেল-দারোগা জিজ্ঞাসা করিল-“কিহে বাবা ! 
সুন্দরীর জন্যে বাকী দশ ঘা খাবে নাকি 

সে মাথা নাড়িয়া বলিল 1% 

সহসা! ত্যানা মাটি হইতে লাফাইয়া উঠিল। দুই হাত 
দিয়! বুকের আবরণ ছি'ড়িয়া ফেলিয়া চুটিয়া গিয়া টোবোরগার 
রুধিৰাক্ত দেহ আবৃত করিল । আপনার অনাবৃত পরিপূর্ণ 


প্রবা দা-_জৈঠ 


৫২৫ পিপি সিসি উর পাস পাস 
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২৩. নল ৯৩ স্পা সপ পস্পি স্পা ঈর্পাসি 


কোমল শুভ্র দেহ দহ দিয়া কশাকের দেহ আবৃত করিয়া 
পাগলের মত সে চীৎকার করিয়া উঠিল-_““ওগো! শেষ দশ 
ঘা আমায় মারো |] আমায় মারো। আমার ব্যথার ব্যথী 
এই অপরিচিতই আমার স্বামী আমার দেবতা! ওগো 
আমার স্বামীকে বাঁচতে দাও। স্বামী-হত্যার পাতক 


প সর্ট স্পা সিল সপ সি লো অপ্পো পাছিল 


“থেকে আমায় বাঁচাও!” »* 


সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 


পাসে 


ভালোর লোভ 


তোমার মুখে চাহিয়াছিন্থ, তাইতে হল রোষ, 
ভালো আমার ভালোই লাগে এই ত আমার দোষ! 
মেলে আনার আকুল আঁখি 
তাতেই তোমার কিই বা হল এমন বিশেষ ক্ষতি, 
চাদের দিকে তাকিয়ে থাকে ব্যাকুল বসুমতী ! 
একটি কুন্গুম ফুটলে গাছে 
ভ্রমর গাহে কানের কাছে, 
গন্ধ যেথায় বাতাস সেথায় চুরির 'আশায় ফিরে, 
উষার প্রকাশ হাজার হাজার পাখীর গানে ঘিরে। 
* ভালো আমার ভালোই লাগে, 
দেহ ও মন তারেই মাগে 
এ কথা মোর করতে স্বীকার নাইকো কিছুই লাজ, 
তোমার সাড়া পেলেই ছুটি ফেলে হাতের কাজ ! 
কুধব আঁখি সাধ্য বাকি, . 
তুদি ছাড়া তুচ্ছ বাকী; 
সকল ফেলে কেবল তোমায় দেখতে আছি রাজি, 
তোমায় পেলে সংসারেরে বিদায় দেবো আজই ! 
ভালোর লোভে লুব্ধ যেজন, 
ভালোর তরেই তার আয়োজন ) 
ইহার তরে তাহার পরে রাগ করাই কি চলে 
মন্দ লাগে মন্দ, ভালো ভালোই লাগে বলে? 
বিশ্রু। 





« ইংরেজি হইতে! 


মর 


২য় সংখা] 


ছুই তাঁর 
(২) 

বীরেন্দ্রের বয়ন বখন আঠারো বৎসর তখন তাহার 
পিতার মৃত্যু হইয়াছিল। তাহাদের বে সামান্য জমিজমা ছিল 
তাহারই উপন্বত্ব হইতে তাহাঁদের সচ্ছল ভাবেই চলিয়া, 
বাইত) এজন্য বিধৰ! হইয়াও বীরেন্দ্রের মাতা নিতান্ত 
নিষ়াশ্রয় বোধ করেন নাই। বীরেন্দ্র লেখাপড়া শিখিতেছে ) 
এই বয়সেই সে বি-এ পাশ কবিয়া আইন পড়িতেছে; 
শীগ্ই বড় 'ও বিদ্বান হইয়া উপার্জনক্ষম হইয়া উঠিবে; 
এই ভরসাতেই তাহার মাতা একাকী ছেলেটিকে লইয়! 
স্বামীর ভিটায় পড়িয়া থাকিবেন আশা কবিয়াছিলেন। 

কিন্তু তাহাকে অভিভাবকহীন দেখিয়া গ্রামের জমিদার 
গুণময় চৌধুরীব আর বৃদ্ধি করিবাব লোভ অত্যন্ত প্রবল 
হইয়া উঠিল। গুণময় চৌধুরী চুইটা বড় বড় পরগনার 
ষোল আনির মালিক ; তাঁহার পরগনা ছুটির নাম হইতেই 
তাঁহার জমিদীবীব আয়তনের আন্দাজ পাওয়া বার 
একটি পব্গনা ঘোড়াঁমারা, অপব্টি হাঁভীকান্দা, অর্থাৎ 
এমুড়া! হইতে ওমুড়া যাইতে ঘোঁড়া মারা পড়ে এবং অমন 
যে বলিষ্ঠ হাতী সেও কাঁদিয়া ফেলে। তাহার সংসারে 
মাত্র তিনটি প্রাণীব খরচ--তিনি, তাঁহার স্ত্রী দয়টদেবী ও 


কন্তা মায়া। সুতবাঁং তাহার প্ররোজন অধিক হইবার 
কথা নয়! কিন্তু তীহার মনের খাই আর কিছুতেই 
মিটিত না । নানা-প্রকারে আয় বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা 


সময়ে-সময়ে এমন উৎকট-রকমে প্রবল হইয়া উঠিত যে 
তখন তাহার আর ধর্ম অধৰ্ম্ম জ্ঞান থাকিত না। তীঁহাব 
প্রজাশানন ও খাজনা-মাঁদারেব কড়াকড়ি এমন বিষম বে 
তাহার গ্রজারা তাহার নামের ৭ ওম অক্ষর-ছুইটা একটু 
টানিয়া একটি বিশেষ শ্লেষের সুরে এমন করিয়া উচ্চারণ 
করিত যে তাঁহার নাশ শুনিরাই লোকে বুঝিতে পারিত 
তীঁহাঁর গুণ কত। 

এইসব অকাজে গুণময়ের প্রধান সহকারী জুটিয়াছিল 
নায়েব পঞ্চানন; লোকে তাহাকে আদর করিয়া পেচো 
বলিয়া ডাকিত এবং সেই আদরেব ডাকের অবস্থা-বিশেষে 
তিন-রকম মানে হইত--প্রথম, লক্ষ্মীর বাহন স্বনামধন্য 
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পক্ষী ; দ্বিতীর, অসহায় দুর্বল শিশুর মাবাত্মক প্রেত-বাধি ) 
এবং তৃতীয়, যে-লেকের মধ্যে প্যাচের অন্ত নাই। 
পঞ্চানন ওরফে পঞ্চ পীঁচু বাপেচো আকারে লম্বা কৃশ ফন; 
তাহার গুক্নো তোবড়ানো মুখের মাঝে বঁড়শীর মতন 
চোখা বাক] নাকটা তাহার তীক্ষ কুটিলতা 'ও 4নির্দায়ত রই * 
বেন জয়ধ্বদা । লোকে এইজন্য তাহাকে আর-এক শম 
দিয়াছিল নাকেশ্বরী__কিন্তু নামটা নে কেন স্ত্রীলিঙ্দব'১ক 
হইয়াছিল তাহা নিৰ্ণয় করা কঠিন। 

পান সাদান্য গোমস্থা হইতে মল্প কয়েক বংঃ লেব 
সধোই সদব-নায়েন হইয়া উঠিতে পারিল কেমন বব 
তাহার একটু সামান্য ইতিহাস আছে। 

গুণময় চৌধুরীর জীবনের মধ্যে প্রধান সখ ছিল 
তাহাৰ চিরযৌবন অক্ষয় রাখাব সতত জাগ্রত ০১৯ । 
শক্রপক্ষেব নিন্দুক লোকেরা রটাইত বটে তাহার বরন 
যাটেব কোটায় পৌছিরাছে, কিন্তু তিনি নিজে ঘ'চা 
বলিতেন তাহাতে আজ বিশ বংসর ধবিরা তাঁহার বয়স 
সাইব্রিণ হইতে চল্লিশ পর্যন্ত বার বার উঠানামা করিতেছে, 
ভদ্রলোকের এক কথা৷ বলিয়া বয়স সম্বন্ধে তাহার ক্ঘাব 
বিশেষ কিছু নড়চড় হর নাই 3 এবং পাছে নিজেরই গে 
দাড়ি তাঁহার মুখেরই উপর তাহাকে মিথ্যাবাদী বানাইয়া 
দ্যায় এই ভরে মাসে একবার করিয়া তাহার নামে একনি- 
ব্লাকের ভিপি-পার্শেল আসিত ; তাহার ফলে তাহার চুল 
আর গোপ কখনো ঝ| ভ্রমরকৃষ্ণ এবং কখনো বা ছোহার 
মরিচার হ্ভার লালচে-কালো বা কালচে-লাল রং ধরণ 
করিত। তিনি নকল বুড়ীকেই .সমীহ করিয়া চদিতেন, 
হাজার হোক তাহারা বয়সে বড় ত। যুবাদের গলা ধরিয়া 
ইরাকি দিবার ব্যগ্রতা তাহার প্রবল ছিল, এবং যে হৃবা 
সাহস করিয়া তাহাকে নাম ধরিগ্না ডাকিয়া নিজের সমবয়শী . 
বলির! স্বীকার করিতে পারে তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা ভমি- 
দারের হৃদয় উচ্ছৃসিত হইয়া উঠে, জমিদারী সেরেতায় 
তাহার একটা হিল্লে লাগিয়া ষায়। 

ধূর্ত পঞ্চু এই স্থযোগটকে অবলম্বন করিয়া 
জমিদারী সেরেন্তার একটি গোমস্তার কাজ পাইয়াছিল; 
তারপর গুণময়েব বরস যে-পরিমাণে কমিতেছিল সেই- 
অনুপাতে নিজের বয়স চটপট বাড়াইয়া ও জ্রঢিন'রের 
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সকল অতাচারের সমর্গন 'ও সাহায্য করিমা পাচু ক্রমে 
জমিদারের সদর-নায়েব ও দক্ষিণ হস্ত হইয়া উঠিয়াছে। 
তিনি যে যুব! ইহাই প্রমাণ করিবার জন্তু গুণময়ের 
মধ্যে, মধ্যে বিবাহ করিবার ঝৌক চাপিত। পাঁচ 
তাহার এই*সখেবও যেমন পোষকতা করিত এমন মার 
কেহ নহে। কিন্ত অন্দরে তাহার স্ত্রীর কান্াকাঁটিতে ও 
তক্নগঙ্জনে ভয় পাইয়া গুণময় বহুদিন তাহাঁব সাধ 
মিটাইবার সুযোগ পান নাই। অকন্মাৎ পাঁচু তাহার 
সম্মুখে এমন এক প্রলোভন আনিয়া উপস্থিত করিল যে 
তাহার স্ত্রীর মায়া ও ভতগ স্রমন্তই চাপা পড়িয়া গেল। 
হরেন্্র রায়ের ও গুণময়ের পূর্বপুরুষ একসঙ্গেই 
জমিদারীর পত্তন করেন। তদবধি পুকষাহুক্রমে প্রতি- 
দ্বদ্বিতাব বিবোধে 'ও শরিকানি মামলায় হ্রেন্দ্রদের অবস্থা 
ক্রমে চীন হইয়া পড়িয়াছিল ; হলনেন্ত্র এপন 'গুণদয়েবই 
জোতদার প্রজা। কিন্তু গুণময়ের মন হইতে পুক্লযানুক্রদের 
আক্রোশ ইহাতেই মিটে নাই ) হরেঞ্জ যে খাইয়া পরিরা 
আপনার ভিটায় বর্তিয়া আছেন ইাঁও তীঙ্গার মসহ বোধ 
হউত ; কিন্তু হরেন খুব ছ'সিয়াব সাবধানী লোক বলিয়া 
গুণময়ের আক্রোশ ও পাচুর চক্রান্ত তাঁহাব কোনো ক্ষতিই 
করিতে পারিতেছিল না। এমন সময় পাঁচু খবব পাইল বে 
ইরেন্্র তাহাদেরই গ্রামের যাদব হালদারেব মেয়ে দয়াদেবীকে 
বিবাহ করিতে যাইতেছে; হরেন্্র দয়াকে ছেলেবেল! 
হইতে খুব ভালোবাসেন, তাহাকে বিবাহ করিবার জন্তাই 
তিনি এতদিন অপর কোথাও বিবাহ করেন নাই। পাঁচু 
গুণময়কে বুঝাইল যে তিনি যদি দয়াকে বিবাহ করিতে 
পারেন তবে এক ঢিলে ছুই পাধী মাবা! যায়--তিনি একটি 
সুন্দরী স্ত্রী লাভ করেন এবং হরেন্্রকে আশাভঙ্গেব দুঃখ 


* দেওয়া ও অপমান করা হয়। গুণমর এই সম্ভাবনায় উৎফুল্ 


হইয়া উঠিলেন। পরামর্শ ঠিক হইল যে বিয়ের দিনের আগে 
এই খবর গুণময়ের স্ত্রী বা হরেন্্র কাহাকে ও জানিতে দেওয়া 
হইবে না। 

গুণময়ের চর পাঁচু চুপিচুপি গিয়া যাদব হাঁলদারের 
সহিত সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া ফেলিল ; মেয়ে রাঁজরাণী 
হইবে বলিয়াও বটে এবং জমিদারের প্রসন্নতা লাভের জন্তও 
ৰূটে, যাদব অতি সহজেই পাঁচুর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। 


প্রবাসী--জৈষ্ঠ, ১৩২৪ 


তি ক শি ৩ অপি ক 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


কত ক এত তিল +e ছা অপ 


বিবাহের দিন সক সন্ধ্যা পরা হরেন্দ্ দয়াদেবী বা গুণময়ের 
গৃহিণী জানিতে পাঁরেন নাই যে গুণময় দয়াদেবীকে 
বিবাহ করিবেন। পাছে হরেন্দ্র আসিয়া বিবাহে কোনে! 
প্রতিবন্ধক ঘটান এই ভয়ে গুণময়ের একশো লাঠিয়াল 
সন্ধ্যার সমর হরেন্দ্রের বাড়ী ঘেরাও করিয়া বসিল; দয়ার» 


“দেবী চোখের জলের ভিতর দিরা গুণময়ের সঙ্গে শুভদৃষ্টি 


করিলেন, এবং গুণময় যখন নূতন শ্বশুরবাড়ীতে বর সাঁজিয়। 
শালী-শালাজদের সঙ্গে রঙ্গরসিকতা৷ করিয়া বাসর জাখিতে- 
ছিলেন তখন" তাঁহার শয়নকক্ষে তাহাব গৃহিণী চোখের 
জলে ভানিভে-ভাদিতে মহানিদ্রার সন্বপ্ন আীটিতেছিলেন। 

পরদিন প্রভাতে জোড়ে বাড়ী ফিরিয়া গুণময় দাসীদের 
হুকুম করিলেন-_গিমিকে ডাক্‌, নতুন বৌকে বরণ করে 
ঘরে তুলুক। 

দানী ছুটিযা গিশ্নিকে ডাকিতে গিয়া চীৎকার করিয়া 
উঠিল--ওগে! আমাদের সর্বনাশ হয়েছে গো, গিরিনা 
মার নেইগে| | 

সেই চীৎকার শুনিয়া 'গুণমন় তাহার ্ল দেহ লইয়া 
বাসস্তব দৌড়িয়া উর্বশ্বসে নিজের শয়নকক্ষে গেলেন; 
গাটছড়া-বাধা দয়াদেবীকে ও বাধ্য হইয়া সঙ্জে-মঙ্গে যাইতে 
হইল। গিয়া দয়াদেবী দেখিলেন সপতীকে বরণ করিয়াশ্থ 
ঘরে ভুলিবার ভয়ে গুধময়ের গৃহিণী গলায় ক্ষুর দিয়া মরিয়া 
আছেন! সমস্ত বিছানায় রক্ত নমিয়া আছে, সর্বাঙ্গে ও 
ঘরের মেঝেতে রক্ত ছিটাইয়া পড়িয়াছে, সর্বাঙ্গের আক্ষেপে 
বিছানাটা যেন বিমখিত হইয়! গিয়াছে! কাল সমস্ত দিন 
অনাহার, সমস্ত রাত্রি অনিদ্রা, ও ভালোবাসার পাত্র হরেন্ত্রে 
সহিত বিবাহ হইবার আনন্দের উপর হঠাৎ নিরাশার দারুণ 
আঘাত দয়াঞ্জবীর শরীর ও মনকে ক্লান্ত অবসন্ন করিয়া 
রাখিয়াছিল ; তাঁহার উপর এই ভয়ানক দৃষ্য দেখিয়া তিনি 
মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাহাতে বিরক্ত হইয়! গুণময় 
বলিয়া উঠিলেন--গিন্নির মরতেই যদি সাধ হয়েছিল বাপের 
বাড়ী গিয়ে মরলেই হত ! নিজে ত মরলই, নতুন বৌকেও 
মারলে বুঝি! 

নতুন বৌ মরিলেন ন!। কিন্তু তাহার ক্বশ দুর্বল শরীরে 
ও ভাবপ্রবণ মনে যে আঘাত লাগিল তাহা সামলাইয়া 
তিনি আর কখনো সুস্থ প্রসন্ন হইতে পারেন লাই। তিনি 


২য় সংখ ] 


চিররুণ্ন হইয়া পড়িলেন ১ ক্ষীণ ছূর্ধল শরীর ও শোকার্ত 
মনে একটু উত্তেজনা তাহার সহে না--মন একটু চঞ্চল 
হইলেই তাহার দেহের রক্ত যেন শুকাইরা যায়, সুমন্ত রক্ত 
দয় জমিয়া বুকের মধ্যে ধকধক করে, কিন্ত অতি সুশ্রী 
ঈজজ্ছালিরা রক্তহীন অবস্থাতেও তাঁহাকে শ্বেতপন্মের কলিকাটির 


মতন সুন্দর দেখান । তাহার মুখে কেহ কখনো হাসি, 


দেখিতে পার না, তাহার ক্ষীণ কণ্ঠের স্বল্প বাক্যও যেন 
কান্নার মতন করুণ শুনায়। 

এহেন পত্তীকে গুণময় ভয় করিয়া চলিতেন, কথনো 
সাহস করিয়া তাহার কাছে বেশীক্ষণ থাকিতে পারিতেন 
না। এজন্য অল্প দিন পরেই আর-একটি বিবাহের ইচ্ছা 
গুণময়ের প্রবল হইরা উঠিল) পাচু কনে খুঁজিতে 
লাগিয়া গেল। কনে দিলিতেও দেরী হইল না। 

সংবাদট! শুনিয়া হরেন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। দয়া 
দেবীকে না পাইয়া তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়া- 
ছিলেন; বাড়ী হইতে বাহির পর্য্যন্ত হইতেন না। এখন 
দয়াদেবীর সতীন হইবার আশঙ্কায় তিনি ব্যস্ত হইয়া বাহির 
হইয়া পড়িলেন; তিনি কনের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত 
হইলেন। বুড়া বরে ও সতীনের ঘরে কন্যা দিতে নিবৃত্ত 
করিবার জন্য কনের বাঁপকে অনেক বুঝাইলেন। কনের 
বাপ বলিয়া বসিলেন_তুমি একটি সুপাত্র জুটিয়ে, দাও, 
আমি গুণময় চৌধুরীকে মেয়ে দেবো না। তুমি ত বিরে 
করনি, তুমিই আমার মেয়েকে বিয়ে কর না? 

দয়াদেবীকে না পাইয়। হরেন্্র সঙ্কল্প করিয়াছিলেন 
কখনো বিবাহ করিবেন না) তিনি বিবাহ করিতে অস্বীকার 
করিলে কনের বাপ জেদ ধরিলেন-_হরেন্ত্র তাহার কন্তাকে 
বিবাহ না করিলে তিনি গুণময়কেই কন্তা সম্প্রদান 
করিবেন । 

তখন অগত্যা দরাদেবীকে সপর্নীর দুঃখ হইতে 
 বাচাইবার জন্য সেই কন্ঠাকে হরেন্দ্রই বিবাহ করিলেন। 
গুণময় মনে করিলেন তিনি হরেন্দ্রের নির্বাচিত পাত্রী 
দয়াদেবীকে বিবাহ করিয়া হরেন্দ্রকে বে অপমান করিরা- 
ছিলেন এখন হবেন্্র তাঁহার নিদ্ধীবিভ পাত্রীকে বিবাহ 
করিয়া সেই অপমানের শোধ দিলেন | শুণমর অপমান 
ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইডা উদ্গিহান | 


ছুই তার 
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হরেন্্র এনন সাবধানে চারিদিক সামলাইয়া চত 
লাগিলেন বে ওুণময়ের ক্রোধে তাঁহার বিশেষ কিছুই হি 
হইল না। 

হরেন্ত্রের মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্রী ও নাবালক পুত্র 


বীরেন্রকে অসহাঁয় দেখিয়া গুণময়ের এতদিনের চাপ! ” 


আক্রোশ মাথা তুলিয়া উঠিল; বীরেন্দ্রের মায়ের উগ্ৰ ৫ 
গুণময়ের রাগ ছিল ছুই কারণ্,_তিনি গুণময়কে ভাগ 
করিয়া হরেন্রকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তিনি গুণম' কে 
বড়ঠাকুর বলিয়া তাঁহার স্বামীর চেয়েও তাঁহাকে বৃন্ 
প্রতিপন্ন করিতে চাঁহিতেন। * 

পিতা ও মাতার উপর বে আক্রোশ ছিল তাহা বন 
বালক বীরেন্ত্রের উপর আনিয়া পড়িল তখন পাঁচু প্রনুৰ 
মনোরঞ্জন করিবার জন্য তাহাকে জব্দ করিতে লাগিয়৷ 
গেল। পাঁচকড়ি নৃতন জরিপ করিয়া প্রমাণ করিগ থে 
হরেন অনেক জমি ছাঁপাইয়া ছিপাইয়া খাইতেছিণেন ? 
সেসব জমি সরকারের খাস হইয়া গেল) যেসব জর 
বীরেন্রের ভাগে অবশিষ্ট রহিল তাঁহার সিঅম জছিও 
আওঅল হইয়া উঠিল) তাঁহার নৃতন বন্দৌবস্তে খান? 
বুদ্ধি ও সেলামী আদায় কড়া-রকমে চলিতে লাগিল ; এবং 
কয়েক সনের খাজনা বাকী পড়িয়াছে বণ্য়া দাবী হইলে, 
বীরেন্দ্রের মাতা চেকদাখিলা দেখাইতে না পারাতে বাব 
থাজনার নালিশ রুজু হইল। 

বীরেজ্রের মা জমিদার-গৃহিণী দয়।দেবীর কাছে তি" 
কাদিরা পড়িলেন। 

বীবেনের মায়ের কাহিনী শুনিয়া তিনি অনেকক্ষৎ 
কিছু কথা বলিতে পারিলেন না। একটু দামলাইয়৷ তিনি 
চোখের জল মুছিয়া বলিলেন--ওঁর কিসের অভাব নে উনি 
এরকম অত্যাচার করেন তা বুঝতে পারিনে। প্রজার! 
ত ছেলের মতন, তাদের কান্না দেখে বুক যে ফেটে যায 
ওকে বললে বলেন আঁমার যা হক্‌-পাওন! আমি তা আদার 
করে নেবো, তাতে লোকের কাঁদলে চলবে কেন? রব 
শনি হয়েছে ও পেঁচোটা। লে থাকতে উনি কারে! কথা 
শুনবেন না। তবু আমি ঘতদূর পারি চেষ্টা করে ধেএব। 

বীছেজের মা জাশা ছাড়িয়া ও আশা ছাডিতে পানিতে- 


ছিলে না) দর়াদেধীকে ভল ধা করিয়া সায় রত 


dll 


চা 
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বলিয়৷ আসিলেন--দেখো দিদি, আমার দুধের ছেলে বীরেন 

ধেন পথে না বসে। আমি মরে গেলে তোমাদেরই ত 
তাকে দেখবার কথা। 

ঞণময় যখন রাত্রে খাইতে বসিয়াছেন তখন দরাদেবী 

" নিকটে ঘনীইয়া বসিয়া একথা সেকথাঁর পর বলিলেন 





গুণময় তাঁহার খুব মোটা ভূঁড়ির ওপার হইতে থাটো 
হাত দিয়া কষ্টে একগ্রাস খাবার সংগ্রহ করিয়া প্রকাণ্ড 
ছটা গোপের তলা দিয়া মুখবিবরে, চালান করিয়া দিয়া 
ভরা গালে জিজ্ঞাসা করিতেন কেন? 

তার নামে নাকি বাকি-বাজলার নালিশ হয়েছে? 

 খুণময় আহার চর্ষণ করিতে-কবিতে বলিলেন__তা 

হবে। খাজনা বাকি পড়লেই নালিশ করতে হয়। 

__নাঁবালক ছেলেটি নিয়ে বিধবা হয়েছে......এই 
সেদিন ওর পোয়ামী মারা গেছে-.-... 

-তাতে আমার পাঁওনা-গণ্ডা ত মারা যেতে পারে না! 

সে বলছিল, বড়ঠাকুর-..-.- 

গুণনর খাটো-খাটো বিপুল মোটা দুই হাত নড়িয়া 
প্রকাণ্ড এটা গৌপ শজারুর কাটার মতন ফুলাইয়৷। জোরে 
বলিয়া উঠিলেন--বড়ঠাকুর ! বড়ঠাকুর ! তা হলে আমি 
বীরেনের বাপের চেয়ে বড়! আমার মরণ ঘনিয়ে এসেছে 


গুণময়ের ছুপাটি বাধানো দাত ক্রোধে ঠকঠক শব্দ 
করিতে লাগিল । - 

দয়ংদেবী বিপদে পড়িয়। গেলেন। তিনি স্বামীর দয়া 
উদ্রেক করিতে গিয়া তাহার মন্দুস্থানে ঘা দিয়া তাহাকে বে 
বিমুখ করিরা তুলিলেন ইহার জন্য লজ্জিত ও কুষ্টিত হইয়া 
চুপ “করিলেন ; মনে করিলেন সময়াস্তরে কথাটা আবার 
পাঁড়িতে হইবে, এখন আর নয়। 

গুণময় খানসামাকে বলিলেন-_-ওরে চতুর, পাচুদাকে 
বলে আর, আমার সঙ্গে ষেন একবার দেখা করে বার। 

দযাদেবী প্রমাঁদ গণিলেন। তিনি ঢোক গিলিয়া 
মৃদুস্বরে বণিলেন-_এত রাত্রে পাচুকে কেন? 

পুণনর গম্ভীর হইয়া বলিলেন--একটু দরকার আছে। 
তোমাদের মেরেমান্ুধ্র সেসব খোজে বাজ কি? 


প্রধাসা- জো, ১৩২৪ 


DNATA NANA ANN A NAN A ANANA NA CANADA NA NAN N AN Se A সিপাস্সিলি 


| ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


দয়াদেবী আর কথা বলিতে সাহস করিলেন না। 
তিনি কতবার কত দুঃখীর হইয়া স্বামীর কাছে সীশ্রনরূনে 
প্রার্থনা করিয়া এই এক বাঁধি বুলিতেই প্রত্যাখ্যাত 
হইয়াছেন তোমরা মেয়েমানুষ ; দশ হাত কাপড়ে যাদের 
কাছা নাই, তাদের কিছু বুঝিবার সাধ্য ও যোগ্যতা 
থাকিতেই পারে না) তাহারা আদার ব্যাপারী হইয়া 
জাহাজের খবরের জন্ মাথা হেন না ঘাদাক্স। পাঁটুর সহিত 
স্বামীর আলাপের বিষয় জানিবার জন্ত তাঁহার মন ছটফট 
করিলেও তিনি জানিতেন বে ভাহা ডাঁনিবার আর কোনে! 
উপায় নাই। 

(ক্রমশ) 
চারু বন্য্যোপাধ্যায়। 


তিন্বতরাঁজ্যে তিন বৎসর 


(জাপানী শ্রদণ একাই কাঁওাগুচির ভ্রমণবৃত্তাস্ত ) 
একাদশ অধ্যায় । 
ভিব্বত-সীমাস্তে। 


আমর! নালবা ত্যাগ করিয়া কালীগ্গার তীর বাহিয়া 
উত্তর-পশ্চিম-মুখে পাহাঁড়ে উঠিতে লাগিলাম। বৃষ্টি হওয়াতে 
সেদিন আমাদের বেশীদূর যাওয়া হইল না। সেদিন কেবল 
আড়াই নাইল পাহাড়ে উঠিলান। তার পরদিন প্রভাত- 
কালে ৭টায় যাত্রা করিয়া প্রায় ৫ মাইল পথ অতিক্রম 
করিলাম। পথটি ধারাল সড়ি ও প্রস্তরে পূর্ণ; চলিতে 
বড়ই কষ্ট হুইতে লাগিল। যা হোক ৫ মাইন চলিয়া 
বিশ্রাম ও জলযোগ করিলাম। আমরা আবার পাহাড়ে 
উঠিতে লাগিলাম। এবার পাহাড় বড়ই খাড়া, পা রাখা 
কঠিন ব্যাপার হইরা উঠিল। ক্রমে বাতাস এত লঘু 
বোধ করিতে লাগিলাম যে শ্বাসগ্রহণ কষ্টকর বোধ হইতে 
লাগিল। ও মাইল গিরা আর চলিতে অক্ষম হইলাম 
এবং বৈকালে প্রায় ৩টার সময় ডানকর নামক ক্ষুদ্র 
পলীতে আসির়৷ উপস্থিত হইলান। দেহ এতই অবসয় 
হইয়াছিল, যে, তাব পরদিন আর চলিত পাবিলাম ন৷। 


ন 


২য় সংখা ] 


ERI NINONG FN OE MENON er 


--নারাদিন বিশ্রাম করিলান। ১৫ই তারিখে নোদ্রা 
উত্তর দিকে যাত্রা করিয়া ৫ মাইল উঠিরা এক বরফের 
নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তাহাও পার 
হইয়া ৪ মাইল খাড়াই উঠিলাম-.অবশেষে এক চওড়া 
ঈদায়গায় আদিম্গা পৌছিলাম। বেলা প্রায় ১১টাব সদর 
বিশ্রাম করিবার জন্য বসিলান। 
দেখিলাম এক ফৌঁটা জল কোথাও নাই। পতল! বরকের 
স্তরের নীচে এক-প্রকাৰ ছোট ছোট গাছ হইয়াছে 


ক পা $২০ পট ছালত 


দেখিলাম, তুলিয়া মুখে দিনা দেখি তাহার আস্বাদ অন্ন )- 


যাহোক সেই গাছের শিকড় চিবাইর! তৃষ্ণা দুর করিলান, 
আর কিছু বিস্কুট খাইলাম। সেদিন তাহাই আমার 
একমাত্র আহারেব সংস্থান হইল। বৈকালে কেবল 
পাহাড়ে উঠা একমাত্র কাজ হইল। সেকি কষ্টে 
পথবিহীন তৃণগুন্মশুন্তু পাব্বতে উঠা !_একবার পদ- 
স্থলন হইলে আর রক্ষা নাই। পার্বত্য লাঠির সাহায্যে 
অতি সাবধানে ধীরে ধীরে উঠিতে লাগিলাদ। ক্রমে এত 
উর্দ্ধে উঠিলাম, যে, নীচে চাহিয়া দেখি প্রায় হাজার ফুট 
খাড়াই উঠিয়াছি-_নীচের দিকে চাহিয়া নাথা খুবিতে 
লাগিল। একব:র বরফে পা৷ পিছলাইলে হাজার ফুট 
ই5লায় পড়িয়া নৃত্যু!--এই দুরহ পথে আমার পার্বত্য 
লাঠিটি একমাত্র আশ্রয়। মাঝে মাঝে বানুকান নীচে পা 
বসিয়া যাইতেছে । আমার সঙ্গীটির পর্বতারোহণে আশ্চর্য্য 
ক্ষিপ্রতা দেখিলাম-_সে লাফাইরা লাফাইয়া উঠিয়া বাইতে 
লাগিল। তার হাতের লাঠিটি উপযুক্ত স্থানে বড়শির মত 
আটিকাইয়া দে অবলীলাক্রনে উঠিতে লাগিল, তবু তার 
পৃষ্ঠে প্রায় একমণ বোঝা; আমি কিন্তু পদে পদে বিপন্ন 
হইতে লাগিলান। কখনও পা বসিয়া যাইতেছে, কখনও 
লাঠি বসিয়া যাইতেছে, কখনও বা পা ফসকাইয়া গড়াইবার 
উপক্রমে শুন্টে নৃত্য করিতেছি--তখন আমার পথের সঙ্গী 
চুটিয়া আসিয়া আমার গ্রাণরক্ষা করিতে লাগিল। 
কষ্টের উপর আরে! কষ্ট, যত উঠিতে লাগিলাম নিশ্বাসের 
কষ্ট বাড়িতে লাগিল। বাতাস এত পাতলা, বুক ভরিয়া 
নিশ্বাস লওয়া চলে না, নস্তিফ্ের ভিতর জালা করিতে লাগিল, 
পিপাসায় প্রাণ ওঠাগত হইল, টুকরা টুকরা বরফ মুখে 
দিতে লাগিলাম, লাহাছে পিপাসা দিটিল না। কতবাৰ 


তিব্বত রাজে' তিন বংসর 


চারিদিকে চাহিয়া , 


১৪১ 


- ক কাছি খল ০২০ নাতি সক ছিপ ছি ভাসি ভীত ৫ পা 


আনার চৈতন্ত লুপ্তপ্ৰায় হইল, বাতের বেদনায় এলব 
অবশ হইয়া পড়িতে লাগিল । 

আমি ত আর এক পা চলিতে পাবি না| বরদের 
উপৰ শুইয়া পড়িয়া একটু ঘুমাইতে চাহিলাম। অবঃ 
সঙ্গীটি কিছুতেই আমায় বিশ্রাম করিতে দিবে্নী।-_:ন 
বার বার বলিতে লাগিল “এখন বদি শুইয়া পড় নিশ্দতি 
মৃত্যু, একবাব বসিলে আর উঠিতে পারিবে না।” আমিও 
আর কিছুতেই পারি না! সে আমায় নানাব্থা বণ্৷ 
লইয়া চলিল। অবশেষে যখন আমি আর চলিতে ন। 
পারিয়া৷ বসিয়া পড়িলাম, সঙ্গীটি নীচে গিরা জামার -ন 
একটু ভুল লইয়া আসিল, আমি জল পান করিনা বাচিলা, । 
একটু বিশ্রাম কবিরা কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলাম। কপুক্নে 
আরক বাহির করিয়া আমার রক্তাভ হাতে পারে মাদিখ 
করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসি. । 
তখন পুনরায় যাত্রার জন্ত উঠিলাম-_ বরফের উপর নক্ষয়ের 
আলোকে পথ দেখিরা চলিলাম। এবার ক্রমণ নাঁমা_-৪ ম।ং ল 
নামিয়া সান্দা নামক দশখানি-কুটীর-বিশি ক্ষুদ্র পরী; 
পৌঁছিরা রান্লিবাস করিলাম। তুষারাচ্ছন্ন হিনাচল-শিৎ নে 
সান্দা একখানি ক্ষুদ্র গ্রাঘ। গ্রীদ্মের ভিন নাস ছাড়া সেখান 
হইতে নির্গনের কোন উপায় নাই। জগতের সঙ্গে তার যেন 
কোন সংশ্রব নাই। আমরা বে পথে আসিলাম সেই 5৪ 
পথেই গ্রীষ্মের সনম লোকে গমনাগনন করে। এখন 
মান্য কি ক্রিয়া বাস করে? এখানে “দোহ” নামক 
সামান্য একপ্রকার শস্য ছাড়া জীবন ধারণের লে?» 
উপায় নাই। এখানে কিছুই জন্মায় না, চারিদিক € 
তুষারে ঢাকা, তবু দশ ঘব মানুষ বাস করে। কিন্দু 
এখানকার দৃপ্ত কি মহান্‌, তুঝারাচ্ছন্ন পর্বতমালা দিগ - 
বিস্তৃত, চারিদিকে শুত্র বরফরাশি, স্তবে স্তরে শিখরের উপ 
শিখব উঠিয়াছে, দেখিলে প্রাণ স্তব্ধ হইয়া শান্ত সৌনফো 
মগ্ন হয়। 

আনি এতই ক্লান্ত হইয়! পড়িয়াছিলাম বে ১৮ই তারি:খব 
পুর্বে আর যাত্রা! করিতে পারিলাম না। এইবার আমাদেশ 
এই দুরহ পথে অবতরণের পালা আরম্ভ হইল। শুনিদান 
এই পথে প্রতিবৎসর ছুইএকজন পথিক প্রাণ হারাম! 
আনব। উত্তর-পৃশ্চিন মুখে যাত্রা করিয়া ক্রমে এফ উপতাব 17 
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আসিয়া পৌছিলাম, সেখানে বড় বড় গাছ পশ্পিত বৃক্ষলতা 
দেখিতে পাইলাম) কিন্তু এ স্থান ভীষণ বন্ত জন্তর আবাস, 
এখানকার সর্বাপেক্ষা নিরীহ জীব কন্তরীমুগ। বনে রাত্রি 
সমাগত হইল, আমরা এক পর্বতের খাঁজের ভিতর রাত্রি 
"যাপন কৃত্ধিলাম। ১৯এ তারিখে উত্তর-পশ্চিম মুখেই 
চলিলান, পথের দৃশ্য ক্রমে আরও মনোহর হইতে লাগিল। 
আমরা ক্রমশঃ ঘননিবিড় উন্নত শিখরের নিকটবর্তী হইতে 
লাগিলাদ।* আমি পথশ্রমে এতই কাতর হইলান বে আমার 
সমুদায় বোঝা সঙ্গীকে দিয়! অতি কষ্টে পায় পায় যাইতে 
লাঁগিলাম। দেহ শরান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন, কিন্তু চারিদিকের 
অবর্ণনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আমার দৈহিক বন্ত্রণা ভুলাইয়া 
* দিতেছিল। আমি বিশ্রয়বিক্ষারিত নেত্র, সৌন্দর্যের 
লীলাভূমির দিকে চক্ষু ফেলিয়া স্তব্ধ হইয়| দীড়াইরা 
রহিলাম--.একবার হিমানীমগ্ডিত শুভ্র খিখরের দিকে চক্ষু 
মেলিয়া দাড়াইলাম, বোধ হুইতে লাগিল যেন কত যুগ- 
যুগান্ত ধরিয়া ধ্যানী বুদ্ধ স্তব্ধ হইয়া সমাধিতে মগ্ন আছেন, 
তাইত আমার দেবতার ধ্যানস্থ মুর্তি আমার চক্ষে ভাসিয়া 
উঠিল। আমি বাকাহার! স্পন্দহীন, সৌন্দর্য্য-সাগরে হৃদয় 
মগ্ন, কিন্তু সঙ্দগী আমার এই পরম ভোগে বাধা দিয়া ধাক্কা 
দিয়া বলিল “আরে কর কি, দীড়াইয়া রহিলে কেন, 
দাড়াইনে মরিবে, চল ! চল 1” 

আমি কিন্তু গতিশক্তিহীন। সে ব্যক্তি আমার হাত ধৰিয়া 
দশ মাইল নামাইরা লইয়া গেল। এখনও অনস্ত-তুযার- 
বাজ্যে। আবার পর্বতের ফাটলে রাত্রি বাস করা গেল। 

২০এ জুন আবার অন্ত এক পাহাড়ে আরোহণ 
করিতে আরম্ভ কবিলাম। নীচেব উপত্যকায় “নাহ” 
নামে একপ্রকার মৃগ চরিতেছে দেখিলাম । আর একটু 
' উঠিয়া কিছু দুরে অন্ত পাহাড়ে একদল বন্ত চমরী 
দেখিলাম। দুরের পাহাড়ে একপ্রকাব অদ্ভুত জীব 
দেখিলাম, সঙ্গী বলিল মেগুল! বরফের নেকড়ে। দুরে ভীষণ 
ন্ত কুকুরও দেখিলাম, ইহারা বড় ভীষণ হিংত্র, ইহাদের 
সম্মুখে পড়িলে কোন জীবের রক্ষা নাই। পথে পথে ববফের 
উপব মাদা সাদা পশুব হাড়, মাঝে মাঝে বরফের নীচে এক- 
একট! মরকন্কালও দেখিলাম। হরত হতভাগ্য পথিক 
কোন শীহে মুহামুণে পড়িয়াছে। 'আন্ডর্যোর নিধন এই- 


প্বাসা_জোষ্ঠ, ১৩২৪ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সি উপরি ও apes Fue জনি পি Ae eS 


সব কন্ধাল মন্তবশূন্ত। শুনিলাম তিব্বতে নাকি 
নরমুণ্ড দিয়া একপ্রকার পুজার উপকরণ প্রস্তুত হয়, তাই 
নরমুপ্ডের এত আদর । 

ক্রমে “থরপো” অথবা “শাকা” গ্রানে পৌছিলাম। 
সেখান হইতে পথে-পথে বিশ্রাম করিয়া ১লা ভুলা 


কপির উপরি 


“ধবলগিরির শিখর পার হইয়া হিমাচলের অপব দিকে নাঁমিতে 


আরম্ভ করিলাম। যখন একেবারে ধবলগিরির পাদদেশে 
আসিলাম তখন আমার সঙ্গের বোঝাও হালকা হইয়া 
গিয়াছে-_বিস্তর আহার্য্য উদরস্থ করিয়া ফেলিয়াছি। এখন 
আমার বোঝাটি যেরূপ দড়াইয়াছে তাহ! নিজেই বহন 
করিতে পারিব। 

আমার ভাববহনকারী ভূত্যের আর কোন আবশ্যকতা 
নাই, তখন সঙ্গীর দিকে চাহিয়া বলিলাম, “এই নীচের 
উপত্যকা-পথে আমি একাই যাইব, তুমি দেশে ফিরিয়া 
যাও, আব আমার সঙ্গে আমিবার প্রয়োজন নাই।” 
সঙ্গীটি ত এ আশ্চর্য্য কথা শুনিয়া হুতবুদ্ধির মত চাহিয়া 
রহিল। সে ভাঁবিল এ ব্যক্তি বলে কি? ক্রমে অবস্থা 
বুঝিয়! বলিল “এ পথে এক] গেলে তুমি মরিবে, বোধিস্ব 
দেবতারাও এ পথে যাইতে পারেন না, তুমি নিশ্চয় নরিবে।” 
আমি তাহার কোন যুক্তিতর্ক অস্কুনয় বিনয় শুনিলান না 
আমি একাই যাইব স্থির। আমার দৃঢ়তা দেখিয়া লোকটি 
বিষঞ্নমুখে বে-পথে আসিয়াছিল সে-পথে যাত্রা করিল। 
আমি তাহার গতিশীল মূর্তির দিকে তাকাইয়! রহিলাম, 
বেই সে পর্বাতের অন্তরালে অদৃশ্ত হইল অমনি আমি দীর্ঘ- 
নিশ্বাদ ফেলিয়া সই সংকটময় পথে একাকী যাত্রা করিলাম । 
এইবার ে-মঘ অভিজ্ঞতা লাভ করিলাদ, কতবার যে 
মৃত্যুমুখে পটিয়া কত বিপদ হইতে বে আশ্চর্য্য উপায়ে 
রক্ষা পাইলাম তাহার আর গণনা হয় না। 

১৯০০ সালের ১লা জুলাই হিমাচলের সেই নির্জন 
কঠিন পথে আবার একাকী যাত্রা আরক্ হইল। সঙ্গী এক ৫ 
কম্পাস বস্তু, আর পথপ্রদর্শক এক তুষারশৃঙ্গের উপর 
দৃষ্টি রাখিলাম। প্রথম দিন বরফের উপর শয়ন করিলাম ; 
দ্বিতীয় দিন, পাহাড়ের ফাটিলে ;--তৃতীয় দিনে ধবলগিন্বি 
শেষসীমায় পৌছিলাম। এখানেই নেপাল রাজ্যোন শেষ, 
-তিববাত কাছেশর আযন্ট | দাদি বদল আজ ব্ব্ৰিহ- 
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রাজোব দ্বাবে মাদিয়া উপস্থিত হইয়াছি! এখানে একবার 
ধাড়াইলাম। দক্ষিণের দিকে চাহিয়া দেখি ধবলগিরি ও 
ভাহাব উভয় পার্শ্বে চিরতুধাবাবৃ্ত শিখবমালা-_উত্তরে চাহিয়া 
দেখি তিববত বাঁজা প্রসারিত, রজত-রেখাব স্তাঁয় কত নদী 
"ভূন মেঘলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়া আঁকিয়া নাঁকিয়া 


LENS কতি ৮ 


ব্যোম-পথে দৃপ্ত হইয়া গিয়াছে হা এতদিনে তিব্বত রাজ্য . 


আনাৰ দৃষ্টিগোচর হইল। কত কথা আর জনাব চিন্তে 
উদিত হইল-_সেই বুদ্ধগয়া, সেই বোধিবৃক্ষতলে রাত্রিকাল, 
মামার দেবতা বুদ্ধের ধান, সেই আমার স্বদেশ, আনান 
নাত্বীয়স্বজন-_আঁজ সকলে কোথায়? আমি ১৮৯৭ 
সালের ২৬ জুন স্বদেশ হইতে বিদায় গ্রচ্ণ কৰিয়া 
আসিয়া আজ ১৯০০ সালের ৪ঠা জুলাই তিববত-বাচো 
পদার্পণ করিব! আামাব হৃদয় আজ আশা কৃতজ্ঞতা ও 
আনন্দে উৎফুল হইয়া! উঠিয়াছে। কিন্ত শাঙ্গ আমি বডই 
শ্ৰান্ত ক্লান্ত ক্ষুধার্ত । ধীরে ধীবে একখানি পাণবের উপর 
বলয়! বসব হইতে যন্পুর্বাক সব তুষার বাড়িয়া ফেলিলাম, 
তংপবে মাহার্ষা দ্রব্য বাহিব করির! আচারেব আয়োজন 
করিলাম। গমেব পিষ্টকে মাখন ও ববদ মাথাইলাম-_ 
তাহাতে লবণ ও মরিচেব গু'ডা মাখাইরা আমাব ভোজনের 
মীন সদাপ্ড হইল! কি অমৃতই মেদিন ভোজন 
'কৃবিলাম তাহা আব বলিবার নয়। ছুই বাটি উপনুর্ণপরি 
নিঃশেষ করিলাম । এমন সুখের ভোজন কদাচ ভাগো ঘটে । 
আমি এখানে একটি কথ! বলিয়া রাখি--চিরদিন আমি 
একাহাবী। একবার মাত্র উদব পুরিয় দ্দিগ্রহরে ভোজন 
কবি--আর দুইবার চা ও সামান্য শুদ্ধফল, খাইয়া থাকি। 
আঙ্গ আমি বাহ! আহার করিলান নিতান্ত অল্প ন এবং 
পুিকরও বটে। . 
আহার ত কবিলাম। চারিদিকেই আমাৰ অনন্ত- 
প্রসারিত তুবারময় দেশ--উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে ! 
আঙ্গ আনন্দে আমার চিত্ত উৎফুল্ল ! কিন্ত যাত্রা করি কোন্‌ 
পথে! 
দ্বাদশ অধ্যায় | 
তুষার-রাজ্য । 
পৃথের সংবাদ যতদুর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলান, সেই 
অন্গুসারে মানস সরোববে না পৌঁছান পর্য্যন্ত ক্রমাগত উত্তব 


তিব্বত রাজো তিন বংসর 
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মুখে দা! করিবার কথ!। কিন্ত কোন্‌ পথে গেলে আমি 
সহজে মানস সরোবরে উপস্থিত হইতে পারিব তাহা বুঝিতে 
পাবিলাদ না। সঙ্গে কম্পাস আছে বটে, তবু ভাবিভে 
লাগিলাদ-_কিছুক্ষণ চিন্তা কবিয়া উত্তর-পশ্চিম দুখে এাত। 
করিলাম। এতদিন হিমাঁচলেব যেদিকে ছিলান সেদিকে 

সুর্যের কিবণের মপ্রতুল ছিল না; পণে ববক ছিল “টে 
তাহা খুব গভীৰ নয় ; এ যে হিনাচলের অপর দিক--এ 
দেশে বৌদ্র নাই আব শীতও প্রবল, পথেব ববদগুব গান | 
স্থানে স্থানে ১৪।১৫ ইঞ্চি বরফের ভিতব্‌ মামার পা বসরা 
যাইতেছে__-আঁবার কোন স্থানে -বরকের গভীরতা ৭৮ 
ইঞ্চিব বেশী নয়। স্থানে স্থানে বরফেব ভিতর আমার পা 
এমন গিয়া বাইতে লাগিল মে অতি কষ্টে মামি পা বাচি 
করিতে পাবিলাম। এইপ্রকারে তিন মাইল নামিবাব পন 
ববকশূন্য দেশে আসিয়া পৌছিলাম-_সেখাঁনে বানুক! আব 
নোড়ানুড়ি। আমি দেখি এত দিনে আমাব ভুটিয়া পকা 
বীর্ণ হইয়া গিয়াছে--পা!৷ বাহিব হইয়া পড়িয়াছে, "বাল 
পাগরে বিদ্ধ হইয়া আমাব পা কাটিয়া রক্ত পড়িত্তে লাগিল। 
যত দুব চলিলাম সমুদ্বার পথ রক্তচিহ্নিত হইল। রক্রাক্ত 
চরণে পথ চলা বিষম বোধ হইতে লাগিল, পৃষ্ঠের বোঝা ঘথার্থই 
ছর্বহু বোঝাব ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। পাঁচ মাইল 
এইভাবে চলিয়। ববফন্দলে পূর্ণ দুইটি হুদ দেখিতে পাইলান, 
তাহাদের পরিধি ২ বা খ| মাইলের অধিক হইবে না। উভয় 
হ্দেই অনেক সুন্দৰ সুন্দর জলচব পক্ষী দেখিলাম । 
চাঁরিদিকের দৃষ্য বড়ই মনোরম বলিয়া বোধ হইল। দৈঠিক 
যন্ত্রণা ভুলিয়া আমি হৃদেব স্বচ্ছ বারির দিকে চাহিয়া 
রহিলাম। হ্রদ দুইটির নিজের নামে নামকরণ কবিলাম। 
আবার একটু নামিয়া দেখি লাউএব আকৃতি আন-একটি 
ক্ষুদ্র হদ। উত্তর-পশ্চিম মুখে আর কিছু দূর গিয়া দেখি 
অদূরে পর্বতের উপর ছুই-তিনটি তাবু পড়িয়াছে। সে স্থানে 
তাবু দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইল এবং ভয়ও হইল। 
যদি আমি তাহাদের নিকট উপস্থিত হই--তাহা হইলে এই 
বিতরন দেশে একটি আগন্ধ দেখিলে তাহাদের সংশয় 
হুইবে। কি উপায় করি। ননে করিলাম অপব দিকে 
গিয়া পাহাড়ের পশ্চাতে লুকাইয়! থাঁকি--কিন্তু তাহাতে 
আবার কষ্টেব একশেষ হইবে। আমাদের দেশে ধশবশাস্থে 


১৪৪ প্রবাসী--জৈষ্ঠ, ১৩১৪ [ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


এমন অবস্থাম্ম কার্যানির্ণয়ের এক সঙ্কেত আছে। আজ কথা স্বরণ কবাঈয়া তাহার স্রিয়মাণ প্রাণে আশা ও উৎসাহেৰে 
আমি দেই উপায় গ্রহণ কবিলাম। তাহা এই--ইচ্ছা-শক্তি উদ্বোধন, _এই উদ্দেস্তের প্রেবণাই দ্বিজেন্ত্রলালের সাহিত্য- 


লোপ করিয়া ধানস্থ হওয়া, তৎপরে স্বাগবিক ভাবে যাহা 
আনে তাহাই করা । আমি ধ্যানন্থ হইলান-চক্ষ মেলিয়া 
স্বাভাবিক ভাবে ভাঁবুর দিকে চলিতে লাগিলাদ। 


ভাবুতে পৌছিয়া বাত্রি হইয়া গেল। দূব হইতে তীাবুর , 


লোকদিগকে ডাকিবার উপক্রম কবিতে দেখি ৫1৬টা ভীষণ 
কুকুর আগার দিকে দৌড়িন্বা আসিতেছে। আমাকে 


সৃষ্টির ধারা নির্দেশ করিয়া দিয়াছিল। 

দেশেব যাহা কিছু সমস্তই তিনি ভালবানিতে পারেন 
নাই। আঘাদের আচাবে, ব্যবভাবে, সমাজে, ধর্মে, যেঞশ 
সকল দোষ, ক্রাট, কদাচার, কুগ্রথা দেশে অশেমবিধ 
অনিষ্ট কবিতেছে সেগুলিকে তিনি সনাতন বলিয়া মানিয়া 
না মইরা নির্মমভাবে উৎপাটিত করিয়া ফেলাই কর্তব্য মনে 


লোকে বলিয়া দিয়াছিল যে কুকুব তা করিয়া! আদিলে কবিয়াছিলেন। ব্যাধিছষ্ট মৃতবৎ সদা্শরীরে তীত্র তিব্র 
হঠাৎ মারিও না, তার মুখের সম্মুণে লাঠি ঘুরাইও। তাহাই সুষ্টিযোগ প্রয়োগে তিনি কুষ্টিত হন নাই | এই কাবণে 
করিলাম। কুকুরগুলি আর কামড়াইল না, তখন তাঁবুব খাহাব! ঠাহাব শ্বদেশপ্রেমে ন্মান্তরিকতাব অভাব দেখেন 


লোকর্দিগকে উচ্চকণ্ঠে ডাকিতে লাগিলাম তাহারা এই দেশভক্তের প্রতি ঘোর অবিচার করেন। 
শ্রীহেমলত। দেবী । সুদীর্ঘ কালেব পবাঁধীনভাঁয় রুদ্ধগৃতি জাতীয় জীবনে কি 

—— পঞ্চিল আবিলতা আসে নাই? এবং তালব ফলে কি 

| আমাদের নৈতিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অশেষ অবনতি হয় 

টা নাই? যদি তাহা হইয়া থাকে, ধন্ম ও সমাজ নান! কুনংস্কাব 

দ্বিজেন্দ্রলালের স্থৃতি-তপণ ও কুগ্রপায় জর্জরিত এ কপ! ঘদি সত্য হয়, ভণ্ডাঁমি 'ও 


দবিজেন্্লালের কাবানাটকাদির দৌষগুণ বিচাব করিবার ও নঠতায় দেশ বদি ছাইয়া গিয়া থাকে, তাহা হুইলে যিনি 
জন্য এই প্রবন্ধে অবতারণা কবি নাই! তাঁহার সাহিত্য- এই মন্ুযাত্বস্গীন জাতিকে 'আবাব তোরা মানুষ হ’ বলিয়া 
সৃষ্টির অন্তরালে বে উদ্দেগ্তেব প্রেরণা আমরা পরিস্মুটবূপে উঠাইতে চে! করিয়াছিলেন তাহার দেশহক্তিতে করি 
দেখিতে পাই তাহাই আজ আমাদের আলোচ্য । তিনি থাকিতে পারে না। আমরা 

প্রধানতঃ লোকশিক্ষার জন্ত লেখনী ধারণ কবিয়াছিলেন, ভিলাদ বদি হবছিএ কি? 

দেশহিতে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহারই শিক্ষা দেশবাসীকে দে কথা নাহি ভাবিয়া দেখি; 


দিয়া গিয়াছেন। তিনি মরে মর্মে বুবিয়াছিনেন_ রিনি রিয়ার! 
দিশ মাঝে নিঃস্ব মোর! অধম ধুলি চেয়ে ; সুতরাং দ্বিজেন্ত্রলালের ন্বদেশপ্রেমে যে আমবা আন্তরিকতার 


তাই তিনি শুধু কোমল ভাবের বস্তায় দেশকে প্লীবিত অভাব দেখিব তাহা বিচিত্র নহে। 

নু! করিয়া বিদ্ধপের কশা 'ও পৌরুষের আগুন লইয়া সাহিত্য-  এইকংপ তিনি দেশের প্রকৃত আত্মাটিকে জাগাইয়া 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। একদিকে যেমন ভণ্ড ও তুলিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। আবাব, বথন প্রয়োজন 
অসাধুর পৃষ্ঠদেশে তাঁহার এই ব্য্-বিদ্রপের কশা বর্ষিত হইয়াছিল তখন উদ্দীপনার মদিরা দেশবাঁনীকে আকণ্ঠ পান 
হইয়াছে, অপরদিকে তেননই আবার তাহার পৌরুষপূর্ণ করাইয়াছিলেন। তিনি বন্ধুদেৰ নিকট বলিতেন, “আমাদেত 
স্বদেশপ্রেমের বহিতে জনসাধারণের মন বিশুদ্ধ ও ভক্তিপূত দেশ এখন কুস্তকর্ণের ন্যায় ঘুমাইতেছে। রামায়ণের 
করিতে তিনি চেষ্টিত হইয়াছেন। অধঃপতিত জাতির চরিত্র কুস্তকর্ণকে জাগাইবার সময় প্রথমে তাহার নাসিকার মধ্যে 
গত দৌষসমূহের সংশোধন, দেশেরই ইতিহাস হইতে বীরত্ব নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য প্রবিষ্ট করাইয়া তারপর অন্তরূপ 
মনুষ্যত্ব ও দেশতক্তির অপূর্ব আদর্শ প্রদর্শন, এবং পবিশেষে ব্যবস্থা কর! হইয়াছিল ; আমিও প্রথমে সকলকে শুধু 
আম্মবিস্বত বাঙ্গালীকে তাহার গৌরবমণ্ডিত অতীতের ভাদাইবার জন্তু অনেক গান ও ‘বিরহ’ 'ভ্াহম্পর্শের স্তায় 


২৪১ 


২য় সংখ্যা | 
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প্রহসন লিখিরাছি। সেইসঙ্গে দেশকে আবাতও করিরাছি 
এবং পরে অন্যরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছি ।” 

দেশের মঙ্গলকামনাই যে তাহার সাহিত্য-সাধনার মূল- 
মন্ত্র ছিল তাহা এখন আমরা তাহার সাহিত্যিক জীবনের 


সুচনা হইতেই দেখাইতে চেষ্টা করিব। এই দেশামুরাগ * 


যে তিনি তাহার যুগ হইতে কিয়ংপরিঘাণে পাইন্লাছিলেন* 
তাভাভে সন্দেহ নাই। দীর্ঘ সপ্ন শতাকী'র জাতীয় জডতা 
ও অবসাদে পর দেশ তখন ইংবেজী শিক্ষাৰ কলে মাম 
চৈতন্তে প্ৰবুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল, এবং বঙ্গিম-প্রমুণ নবযগের 
সাহিত্যিকগণ অপূর্ব প্রভাতী গাহিরা প্রথম জাগবণের 
শুভ মুহূর্ত আনয়ন কবিতেছিলেন ৷ শেষ রজনীর ঘোরান্ধ- 
কার কাটিয়া গিয়াছিল! জননী তাহার “বিপুল নীড়ে” ধীরে 
ধীবে জাগিতেছিলেন। সমাজে, ধর্মে, সাহিত্যে, রা সর্বত্রই 
প্রবল চাঞ্চলোব সাঁড়! পড়িয়া গিরাছিল । জাতীয় জীবনের 
এই স্মরণীয় সময়ে দ্বিজেন্্রলীলের আবির্ভাব। হেম-নবীনের 
কাজ তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে ; সাহিত্য-সূর্য্য 
বঙ্কিমচন্ত্র অস্তপারের চিত্তায় “ধন্মৃতিত্বে” অভিনিবিষ্ট ; এবং 
নব ববির কিরণালোকে বঙ্গ-গগনের প্রাচীদেশ উদ্ভাসিত । 
এই সমরে বালক দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার অস্ফট হৃদয়-কুস্থুমে 
গ্রথিত সঙ্গীতমালিকা 'আর্ধযগাথা' ‘জননী বঙ্গভাঁষা”র ‘অমল- 
চবণ-কমলে' নিবেদন কবিলেন। উনবিংশ-বর্ষ-বরস্কৎ তকণ 
যুবক দ্বিজেন্দ্রলালের প্রাণ তখন হইতেই দেশের দুর্দশা- 
স্মরণে কীদিত। তাহার এই প্রথম কাবোর ভূমিকায় তিনি 
লিখিতেছেন, ‘যদি কাহারও অধঃপতিতা হতভাগিনী ছুঃখিনী 
মাতৃভূমিব নিমিত্ত নেত্রপ্রান্ত কখন সির হইয়া থাকে, 
আর্ধ্যগাথা ভাহারই আদর চাহে!” 
বিলাতে অবস্থানকালে !দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বিতীয় গ্রন্থ 
ইংবেজী ].)17০৯ ০1170 প্রকাশিত হয়। সুদূব প্রবাদেও 
মাতৃতূমিব জন্য যে তাহার হৃদয় দুঃখ ও বেদনায় আকুল 
>হইত তাঁহা এই পুস্তকের প্রথম কবিতা The ]J.and of 
the 5Un হইতে আমরা দেখিতে পাই । কবি ভাবত- 
মাতার এক অতি গোরবোজ্জ্বল বর্ণনা দিয়া শেষে যাহা 
বলিতেছেন আমবা তাহার অনুবাদ দিলাম-_ 


0 my land ! Can I cease to adore thee, 
Though to gloom and to misery hulled ? 


১৪--৬ 


দ্বিজেন্দলাদের স্থু ত- তর্গণ 


অকাম পাসিপাসটি্াসসিপাসিপাসি পাশ *" 


তে এপি GNA ক ০ আর ০২7 ১ 
OU dear Bharat 1 my beautiful maiden, 
O sueet Ind ! Once the Queen of ihe wold. 


যদিও আঁধার দুঃপের মাঝে নিপতিতা আজি তুমি, 
তথাপি কি অবহেলিতে তোমারে পাবি গো জনমডুনি ? 
তুমি যে একদা, হে মোর ভারত, আছিলে জগতরাণী, 
ওগো স্বন্দরী ভারত আমার প্রিয় নিকেতনখানি ! * 


And though wrecked is thy pride and thy glury 
Of it nothing 1emzrims but the name ; 

Yet a benutv nnd sunshine still lingers, 

And yet gleams tlhiough the mid of thyesh 


যদিও দে এব গৌরব ঘশ সকলি পেয়েছে লয়, 
কিছু নাই আর এখন তাহার নামট্ক গুধুরধ, 
তবুও সে তব লাঁজ-কুহেলিকা ভ্ডেদিযা দেখি যে আলে 
কি এব ুষল|- ববির কিরণ, এখনও নযনে ভাসে । 
বিংশ বৎসর পরে সে প্রদীপ্য স্বদেশপ্রেম “আমাৰ গন 
গানে দেশে উদ্দীপনার বহি জালিয়া দিরাছিল এই ইত লা 
কবিতাতে কি তাহারই শ্ূলিক্ষ লক্ষিত হইতেছে না" 2 
বিলাত হইতে কবিতা প্রারশ্চিত্ত করিতে অস্থী - « 
করায় দ্বিজেন্দ্রলাল বখন একঘবে হইলেন তখন ' 2 
ক্রোধে ক্ষিপপ্রায় হইয়া ভীষণভাবে হিন্দু সমাজকে আঃ? 
কবিয়' ‘একঘরে’ নামক পুস্তিকা লিখিলেন। এই পুস্তুঃ 
উপলক্ষ্য কবিয়া তাহার দেশগ্রীতিসন্বদ্ধে ভুল 
বাগবিতণ্ড হইয়াছে বলিয়া আমরা ইহাব সন্বান্ধে এট 
বিস্তারিত আলোচনা করিব। ইহার ভাষা ঘে অতাস্ত ইক 
তাহা লেখক নিজেই স্বীকার করিয়াছিলেন । নব" ক্র” 
আমরা শেষ কয় ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি_- 


“ছিনু সমাজ পচিতেছে_ পৃথিবীর লঙ্কা, মন্ষাজাতির দন 
পরাজিত, প্রতাডিত, পদাহত হিন্দজাতি আজ পচিতেছে। 
শঠতার ভাণ্ডার, লিশ্যা কপার ওস্তাদ, শকোঢ়বির সর্দার, ভগ হা 
সেনাপতি, হিন্দুজাতি আজ পচিতেছে ।” 
এই তীত্রতার ঈভিত কোন লোন স্থলে লাঙ্গ দি 


হইয়াছে । একস্থজে আছে 

“পেযাদা! শ্বশুয়ালয়ে যাইব বলিলে যেদন তাহাকে মারিতে তি 
করে, কেহ ঠার ঘোরতব কুষ্ধবর্দা স্ত্রীকে প্রেষমী বলিয়া এছ 
অপরের যে যাঁতন! হয, হিন্দকে আঁ চাতি বলিলে শালার তে ন 
শরীরে বেদনা হয় |? 

কিন্তু তিনি হিন্দুজ্গাতি ও সমাজের উপর যে এত গ'লি- 
বর্ষণ করিয়াছিলেন - 


“তাহা বিদ্বেষে নহে, শক্রভাবে নহে, ত্রাতার প্রতি ভ্যাল 2 
করণ, অন্যাফ-বাবহারী পিতার প্রতি পরের কে জোর সেই হে ৯ 


১৪৬ 


তিনি এই তীব্র ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন । হিন্দুসমাজ 
ভণ্ডামি ও শঠতার পূর্ণ বলিয়া তাহার ননে হইয়াছিল। সকল- 
প্রকার হুদ্ধর্্ম এখানে অনুষ্টিত হইতেছে; কিন্ত পাপী 
. বাচাবদ্রিগকে সমাজ শাসন করে না । আব কে কাহাকে 
- শাস্তি দিবে? সমাজের প্রায় সকলেই যে এই-বকম। 
উভার! বিলাতফেবতাঁদিগকে একঘরে কবিবে? কিন্তু নিজেরা 
“কদ্ধ কবাটে মুরগীর ঝোল খাইয়া বাহিরে আদিয়া অমায়িক 
দিছা কথা“ কহিয়া পুণাসঞ্চয়” করিবে । আম্মাভিমানক্ষুর 
দ্বিজেন্দ্রলাল হয়তু, স্তায়ের মর্মানা ঠিক বাধিতে পারেন 
নাই। কিন্তু তিনি যেত্বজাতিদ্বোহী ছিলেন না, পরন্থ 
১  দেশেব মঙ্গলকামনাই তাঁহার এই আক্রমণের মূলে নিহিত 
ছিল তাহার প্রমাণও এই পুস্তকেই রহিয়াছে। তিনি 
বলিতেছেন 

‘একবরে করিতে চাহেন, আহন মাল যে-সব বিষয় সমাজের 
জঅমঙ্গলেব হে; তাহাদিগকে একঘরে রুরি। মামুন আজ বলি, যে 
শঠত| করিবে, মিছা কথ! কহিবে তাহাকে একমঘবে করিব; যে পঞ্চন 
বাঁধ! শির বিবাহ,দিবে তাহাকে একঘরে করিব ; যে যুবতী বিধবার 
স্বেচ্ছিত বিবাহে বাধা দিবে তাহাকে একঘরে করিব: যে জাতির 

প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবে তাহাকে একঘরে করিব; আন্ন, যে- 
সব বাধি জাতির ভুকে বসিঘা অবাধে বুকের রক্ত পান করিতেছে, 
যা্কার। নির্ভয়ে উন্নতির, প্রেমে, সতোব হৃদয়ে শেল বিধিতেছে 
তাহাদিগকে একঘরে “করি। নে ‘একঘরে'তে দেখিবেন দেশের 
মঙ্গল হইবে, জাতির জীবন হইবে। সে একঘরের অর্থ অধর্দ্মের 
প্রতি সমাজের কেত্রীসৃত ঘা! ও ক্রোধ, দে এক্বরের অর্থ অনর্থেব 
উদ্ছে ; জানের, সভোর, উ্াসের নবরাজ্য। নহিলে যেখানে 
কেশবচল্জ্ নেন, সনোমোহন বোধ, রাননণ লাহিড়ী একঘরে, দে 
একবরেতে কেহ ভীত হইবে না। নে -গকনরের: মর্য বিনা, প্রতিভা, 
সতা, দ্তায়, ধর্ম ।' 

পূর্বেই বলিয়াছি বে এই একধরে পুস্তিকার আমবা 
বিজেন্্রলালের বাঙ্গশক্তিব প্রথন পবিচয় পাই। ইহাই 
এখন তিনি সমাজব্যাধিৰ প্রতিকারের চেষ্টার নিয়োজিত 
করিলেন। ভাঁহান ভাষা আর কখনও তীব্র হয় নাই। 
এখন হইতে তিনি সকলকে কেবল হাসাইতে লাগিলেন। 
লে হানিতে কোন সঙ্ধীর্ণতা বা অনুদাবতা ছিল না। সেই 
হাসির স্রোতে জাতীয় চরিত্রের নলিনতা ধৌত কবিরা 
ফেলাই তাহার বাসনা ছিল। 

অল্পদিন পরেই তিনি 'কন্কি অবতার’ নানে এক প্রহসন 
রচনা করিলেন। ইহাতে তিনি হিন্দুসমাজেব অন্তর্গত 
সমস্ত সম্প্রদায়কেট ভান্তাম্পদ কবিয়াডেন | “বিলেতফেবহ 


প্রবাসী- জোণ্ঠ, ১৩২১ 


[ ১৭শ তাগ, ১ম খণ্ড 


ব্রাঙ্গ, গোড়া, পণ্ডিত, নবাহিন্দু'--হহাদের কাহাকে ও 
তিনি ছাড়িগ্া কথ৷ কহেন নাই । বিশ্বকন্মী ব্রহ্মার নিকট 
বিলেতফেরতাঁদেব এইবপ পরিচয় দিতেছেন-__ 


'বিলেতকের্তা নামক আর-এক স ্রদায় হইবে; তাহার! ভিতরে 


»« সাহস প্রস্ততি সদ্গণ ও বাহিরে বর্ণ ভিন্ন সব বিষয়ে সাহেবদিগে রশীদ 


মোল আনা মাত্রায় অনুবন্তা হইবে। তাহাব। ধুতি চাদর শিষিদ্ধ 


*বিবেচন! করিঘ! বাড়ীতে পাঙ্জাদ! ও বাহিরে টিকেট পরিয়! 


আদ্মবিশেষন্ব অন্রব কবিবে। ভাদুলচর্পণ, গুড়গুডিতে ধুমপান, 
গুকদ্রনকে প্রণান__এক কণাধ--সদন্্ব দেশীধ রীতিনীতির প্রতি 
তাহাদেন দাবণ বিতৃদঃ! জন্মিবে। তাহার! মাতৃভাষার কথ] কহিতে 
কুঙিত হইবে, এবং কেনল কুলি-সম্প্রদাধের সহিত এডে। ভামাম 
বাঙ্গাল চিন্নী কহিতে মক্ষম হবে| তাহার! ইংরাজী গাং গ্রুপ 
পরিমাণে ব্যবহার কবিবে? ইংরাজী সরে শিষ দিবে; ছড়ি ঘুরাইযা 
বীরদর্পে চলিবে, হুইস্কি খাইবে এবং পদদর যতদুর সম্ভব দ্বিধ! 
প্রসারিত করিযা চুরোট টানিবে।' 


কয়েক বংদর পরে তীহাব এই উক্তিই “আমরা 
বিলেতফের্তা ক”্ভাই” নামক হাসিব গানে রূপান্তরিত হই! 
সর্বঙনবিদিত হইয়া গিয়াছে। অব্য দ্বিজেন্দলালেন এই 
উক্তি সকল বিলাতকেরতার প্রতিই প্রযুজ্য, নয় এবং বাগ 
লক্ষণ মাত্র দেখিয়াই মানুষকে সব সময় বিচার করাও 
চলে না। 

অতঃপর দ্বিজেন্দ্রলাল বে-সকল ব্যঙ্গকবিতা ও হাসির 
গান লিখিতে লাগিলেন সেগুলি সকলের এতই প 
যে এপ্রবন্ধে সে সম্বন্ধে কিছু না বলিলেও চলে। বাঙ্গের 
অন্তরালে বেদনা, হান্তেব সহিত অশ্ররেখা এই গানগুলিতে 
তাহাব অকপট স্বদেশপ্রেমিক হৃদয়টিকে দেশের সমক্ষে 
উদ্ঘাটিত কবিয়া দিয়াছে। তিনি এখন আর নিজেকে 
তাঁহার ম্বদেশবাসেগণ হইতে স্বতন্ব বলিয়া মনে করেন 
না! দেশের দুঃখ বৈস্ত লজ্জা, এমন কি তাঁহার দোষ- 
সমৃহেবও ভ্তিনি অংশভাদী, জুতবাং তিনি যাহাদিগকে ব্যঙ্গ 
কবিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে তিনি নিজেও একজন তাহা 
তিনি বিশ্বত হন নাই, এবং বিদ্ধপকারী 'ও বিদ্ধপের বস্ত 
এই উভয়ের মধ্যে যে কোন পার্থক্য বা ব্যবধান নাইখ্‌ 
তাহ! তিনি অকুষ্টিতভাবে প্রকাশ 'করিয়াছেন। তাই 
তাহার বসকৌতুকপুর্ণ অথচ বাঙগমূলক হাসির গান 
লোকের এত প্রিয় হইয়াছে । 

কিন্তু শুধু দোষ দেখাইয়া! কি ব্াঞ্গ করিয়া দেশের 
নে-হিভসাধন কব যায় তাক 'মাংশিক মাত্র । সঙ্গে-সঙ্ষে 


২য় সংখ্যা না 


৮৯৮ ৯ AAAs 


জানিকে নত ভাব দিতে হবে এবং বদি তাহাব 
গৌরব করিবার কিছু থাকে, তাহাকে তাহা স্মবগ 
করাইয়া তাহার পদদলিত অবমানিত প্রাণে আত্মনর্য্যাদ! 
উদ্দীপিত করিয়া দিতে হইবে। ইহাই প্রকৃত দেশ 
ভক্তের কাজ। দ্বিজেন্দ্রলাল তাহা বুঝিতেন। তাই 
যখন তিনি দেখিলেন যে বাঙ্গবিদ্ধপ যথেষ্ট হইয়াছে, তখন, 
তিনি ভারতগৌরব রাভপুত জাতির ইতিহাস হইতে 
স্বদেশপ্রেম ও মমুব্যত্বের মহোন্নত আদর্শ বাঙ্গালীজাতির 
সম্মুখে উজ্জ্রলভাবে ধরিয়া “রাণা প্রতাপ’, ছর্গাদান ও 
“মেবাঁৰ পতন” নামক নটিকন্রয় রচনা কবিলেন। তাহার 
উদ্দেন্ত বিফল হয় নাই। এই নাটকগুলি রঙ্গালরে 
অভিনীত হইয়া শত সহত্র বাঙ্গালীর প্রাণে যে উন্মাদনার 
সৃষ্টি কবিয়াছে তাহার বন্তায জাতীয় চরিত্রের অনেক 
পঞ্কিলতা ধৌত হইয়া গিয়াছে। 

এইখানেই তিনি ক্ষান্ত হন নাই । এই উচ্চ আদর্শের 
অভিমুখে অগ্রসর হইবার যোগ্যতা যে বাঙ্গালীর আছে 
তাহাঁও তিনি দেখাইয়া দিরা আশা ও উৎসাহের আগুন 
দেশমধ্যে জালিয়া দিলেন; অধঃপতিত বাঙ্গালী ভুলিয়া 
গিয়াছে যে সেও একদিন জগতে মাথা উচু করিয়া সগর্কে 
উিস্দীড়া ইরাছিল, সেও সমরাভিষাঁন করিয়া সিংহলবিজয় 
কবিয়াছে, তাহার বাঁণিজ্যপোত একদিন ভারতস্বাগরমর 
ভ্রমণ কৰিয়াছে এবং চীন জাপান জাভায় উপনিবেশ স্থাপন 
করিয়া আপন সভ্যতার প্রভূত নিদর্শন রাখিরা আসিয়াছে 
আমাদেরই নিমাই প্রেমের যে অপুর্ব মন্ত্র প্রচার করিয়া 
গিরাছেন তাহাব তুলনা জগতে নাই ।* আমাদের স্তাঁয়, 
আমাগের স্মতি দেশে বে শিক্ষা দীক্ষা-ও বাবস্থা দিরাছিল 
ভাহী অন্ত কোন দেশের তুলনায় হীন মহে। আব 
এই সেদিনও ত প্রতাপাঁদিতা বিপুল মোগলশক্তির 
বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া বীরত্বের পবাঁকাষ্ঠী দেখাইয়া 
ঞ গিযাছেন। এই ত ‘আমার দেশ'। যাহাব অতীত এত 
গৌরবময় সে ভবিষ্যতে আবার কেন বড় হইতে পাবিবে না? 

আবার ত্বামবা বড় হইব,_এই আশায় কবির 
হৃদয় এখন নাতির উঠিয়াছে। করেক বংসব পুর্বে যিনি 
জাতিব নিশ্চে্উতা ও চরিত্রহীনতা দেখিয়া নিরাণদদিগ্চ 
পরা", বেদলা-কাতর কণ্ঠে নাহিয়াছিজেনন 


দ্বিজেন্দ্রল [লের 'মৃতি-তপণ 
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Ar ONAN NANA ANA NY ALAA ANA NA AA A DN AAA ৯ লাসিত পা 
‘সইবে সবই, নইত নানুষ 
আমর সবাই ভেড়ার পাল ।” 


তিনি এখন এক নূতন আবেগে গাহিয়া উঠিগেন,- - 
‘আমরা মা তোর ঘুচীব দৈশ্য, মানুষ আমরা নহিত মেষ 1", 

সমগ্র বঙ্গবাসী বদি এই মহোয়ত ভাবে অনুপ্রাণিত হয়, পৃ" 
সকলেই জননীর ললাটকালিমা মুছাঁইতে প্রাণপণ কনে 
তাহ' হইলে আর দুঃখ দৈন্য লজ্জা ক্লেশ কোথায় থাবে + 

“বান্দেমাতরম্‌ঃ মন্ত্রের খষি বস্কিমচজ্জও একদিন টি এ" 
ছিলেন, “কে বলে মা তুমি অবলে? হেমচন্ত্রের  উদান্ত 
সঙ্গীত আমর! এখনও ভুলি নাই ।, আর” রবীন্দ্রনাথ এই 
একই আশার বাণী আমাদিগকে শুনাইয়াছিলেন_ 


এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন, 
আসিবে দেদিন আসিবে । 


জানিনা সেদিন কবে আঁদিবে যখন সমগ্র বাঙ্গালী জাঠি 
একমন একপ্রাণ হইয়া স্বদেশ-সেবায় আঁপনাদিগকে উৎসগ 
করিবে, যখন স্বার্থপরতা, “কাঁপুকষতা, আলম্ত ও কন 
বিমুখতা ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালী সত্যসত্যই "মানুষ আমর" 
বলিয়া গর্ব করিতে পারিবে, যখন বাঙ্গালী তাহাব লুপ 
গৌরব পুনকুদ্ধাব করিয়া তাঁহার বর্তমান দুঃখ দৈষ্য ভজ্জ 
ক্লেশ বিস্বৃতির গর্ভে ডুবাইয়! দিতে সমর্থ হইবে। যখনই 
সেদিন আসুক না কেন, আমাদের এই ঘোরতর অসঃ- 
পতনের সময় যিনি আমাদিগকে দৌবষমুক্ত ও উন্নত 
করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং আশার লাল 
শুনাইয়া দেশে উৎসাহ ও উন্মাদনার তড়িৎপ্রবাহ আনিড়- 
ছিলেন, সেই মন্থাপ্রাণ দেশভক্ত দ্বিজেন্দ্রলালেব স্থিত 
তর্গণ করিতে বাঙ্গালী যেন কখনও বিস্বৃত না হয়।- 


শ্রীরুষ্ণবিহারী গুপু। 


পাশ 


ভাঁবগ্রাহী 
কবির কবিত্ব চাহি--চাহি না গো নীতির বচন ; 
আকাশে কুদুমগুচ্ছ_ নির্কোধেই কবে আকিঞ্চন। 
জ্রীজ্ঞানাগ্তন চট্টোপাধান | 


শেপ am mtr tt ti শশী = = শ ৰ 


= লাগলপুূৰ সাতিতা-পৰিমাছ পিছে 


৯৪৮ 
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বিচিত্র প্র 


(সমালোচনা! ) 


* অবাপক ই্রাযুজ রাদেন্রহদব ত্রিবেদী মহাশয অবুস্থ দেহে বেদ হইতে 
পুরাএ-তম্ব পয্যস্ত ভাবতবর্বার ধর্দুতত্ব ও সাধনার এতিহাসিক 
অভিব্যক্তি সম্বশ্দে তার কতক গুলি "59£১০:০১৮ বা থিওরি সম্বন্ধে 
অধ্যাপক খ্রযুক্ত বিপিনবিহারী সুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে 
আলোচনা করিয়াছিলেন বিপিনবাবু “বিচিত্রপ্রসঙ্গে” নেই 
আলোচনাগুলি যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিযা ও প্রকাশিত করিযা 
বাংলার পাওকদনাজের কতক্গতাভাজন হইযাছেন, সন্দেহ নাই। 
কারণ, সাহিত্য হিসাবে এই পুস্তকথানি একখানি অমূল্যগ্রস্থ হইয়াছে । 

রাখেন্্রবাবুর "প্রকৃতি" "জিজ্ঞাস!" কিংবা "কশ্মকথার" তার 
পাণ্ডিত্য ও মনীষার যথেষ্ট পরিচয় পাইলেও, তার মানসিকতার 
সম্পূর্ণ ছাপ ওঁ তিন গ্রন্থের একটি গ্রন্থেও পড়ে নাই। প্রকৃতি - 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সমষ্টি ; জিজ্ঞাসা--দার্শনিক প্রবন্ধের সমষ্টি; 
কর্দ্বকথা__ সামাজিক প্রবন্ধের সমষ্টি। এ তিন পুস্তকে, বিজ্ঞান, দর্শন 
ও নমাদতত্ব সম্বন্ধে লেখক অদ্ভুত পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া নান! 
বিচিত্র মালমসলা উপস্থিত করিয়াছেন; সেই-সকল উপকরণ লইযা 
আধুনিক কালের হিন্দুসভ্যতার ব্যবহারোপযোগী ইমারত গড়ার 
্লানেরও কতক কতক আভান দিয়াছেন কিন্ত ইমারত গড়েন 
নাই। শুধু বিশ্েষণের শক্তি ময, স্থনীশক্তিও যে তার আছে 
ঠাব এ সকল পুস্তকে নে পরিচয় পাওয়া যাঁয় নাই। 

শবচিত্রপ্রসঙ্গ' যদিচ লেখকের মুখের কথাবার্থীর প্রতিবেদন 
মাত্র, তবু এই বইটিতে রামেন্্রবাবুর হৃজনীশক্তির আভাস আছে। 
ভার চিত্তক্ষেত্রের মন্ত বড় প্রসার - সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান, 
ধশ্বতত্ব, সমাজতব--এক কথার, একটা সভ্যতার একেবারে আদ্যান্ত- 
মধ্যে প্রবেশ করিবার মত ভার মনের বিশালতা ইহাই এই গ্রন্থে 
প্রথম চোখে পড়ে। সাধারণ বাঙালী লেখকেরা জীবনের কতটুকু 
সামান্য অংশের উপর দৃষ্টিকে নিবন্ধ, করেন, আব ইনি কতখানি 
জীবনের উপর মনটাকে নাড়াচাডা করিতেছেন, তাহা তুলনা করিলে 
উহার মনেৰ শক্তি বে কত বড় তাহা বেশ বুখা যাষ। কিন্ত শুধু 
নেব বিশালতা ত হুজনীশক্তি হয় না। মন যে-সকল মালমনলা 
সংগ্রহ করিঘা আনিল, তাহাকে হবিহিত ও সুসন্থগ্ধ ভাবে সাজাই! 
তুলিতে পারিলে, তবেই ত দানপিক প্রনারের সার্বকতা। কারণ, এই 
সাপানোব মধ্যে একটা প্ল্যান আছে; সুতরাং একটা আশ্চর্য কল্পনা 
শক্তি হইতে সেই শ্্যানের জন্ম । কিন্তু ব্যাসকাশী শ্ষ্িণ সত আবার 
কঙ্গুনাগদা সভ্যতার ইতিহাস-সষ্টি বিশেষ কাজের হয় ন।। কালণইলের 
ইতিহান-ছ্িকে এই কারণে এখনকার পণ্ডিতের শরদ্ধাই করেন না। 
বস্তর সতাত1 যাচাই করিতে হইবে; তারপর সদ্বন্ধ লি হুনির্ণাত 
করিতে হইবে মেজন্য বৈজ্ঞানিক যুক্তিপ্রণালী চাই । কল্পনার 
আঁ (নানিক প্রানের উপর বেজ্ঞানিক ধুক্তিগ্রণালী প্রযুক্ত হইলে 
তবেই সেই প্ল্যান পাকা হয়। তখন আর গড়ায় ভুল থাকে না; 
ভার ভিত খুব নজবৃত হদ। রামেন্্রবাবুর মধ্যে কল্পনার সঙ্গে- 
সঙ্গে যুক্তিপ্রণালীর দ্বারা সেই বল্পনাকে চালিত ও সংশোধিত 
কবিবার নত বিজ্ঞানও যথেষ্ট পরিদাণে আছ্ছে। সুতরাং এই সব 
শক্তির নিলনে ভার হৃজনীশক্ি ফটিদ্নাছে। তিনি বে কিছু গড়িতে 
পারেন তাহা বুঝিতে দিবাছেন । বাঙালী কয়গন লোক এই বড় গঠনী- 
জনতার কাশী বিতত পার্ল ? 


প্রবাসী-জৈষ্ট, 
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৮৩২৪ | ৮৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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কিন্তু “বিচিত্রপ্রসঙ্তে রানেন্্রবাব্র হঙ্গনীশক্তির পরিচয় 


থাকিলেও, তিনি এবারেও গড়েন নাই । গড়িবার একটা ড় ল্য।ন 
মাত্র দিয়াছেন। এই প্ল্যান দেওয়ার কাজাটকে ছোট বরিয়া ন! 
দেখিলেও, আঙ্গেপের বিষয় এই বে, সকল বাঙালী মনীধীই এ প্যান 
পধ্যন্ত দিযাই ক্ষান্ত হন্‌, তাদের গঠনী-প্রতিভার লীলা আর দেখা 
যায় না। রাজ! রাগনোহন রাযের যে অত বড় সনীষ! ছিল,-_তুলনা- 
মূলক ধর্দভস্ব, ননাজতত্ব, রাষ্ট্তত্ব, অর্থনীতি, প্রভৃতি সকল বিষয়েই 
তার সেই মনীবা যে আধুনিক জগতের অন্ত নূতন অনেক ভাবিয়াছিল 
“ও নুতন অনেক দিযাছিল--তাহা ছোটখাট দুচারিটা বাদাঙ্ুবাদ বা 
চটিপু'থির মধ্যে এখানে-সেখানে ছুই চারিটা পংক্তির মধ্যে বিক্ষিপ্ত ভাবে 
ছড়াইযা আছে নাত্র। বে জহরী, সেই জানে, সে-সকল উক্তির শুক্তির 
মধ্যে কি মুক্তা লুকাইযা আছে! তারপর, বাংলায় তত্বজ্ঞান সম্বন্ধে 
যে ডুচারিজন দাশনিক লেখক নূতন কোন চিন্তা উপস্থিত করিয়াছেন, 
তাহারাও হুই চারিটা প্রবন্ধ লিখিরাই চুটি লইযাছেন--এখানে একটু 
আভাস ওখানে একটু ইঙ্গিত করিধাই নিশ্চিন্ত হইযাছেন। কোথায় 
আধুনিক কালের শহ্বর, রাম।নুজ, মধ্বচার্যয, কোথায় কান্ট বা হিউম 
বা বাকলে__এমন কি হর্বাট সেনসারের মত দর্শনসথষ্টি। এক গীতি- 
কাব্য ও উপন্ত।স-নবন্যান সুষ্টি বাদে আর সকল ক্ষেত্রেই বাঙালীর 
মন্তিফ্ধের শক্তির নানা সম্ভাবনার আভাস কখনো কখনো পাওয়া যায় 
বটে, কিন্ত সে-নকল সম্ভাবনার পরে বাঙালীর আর ভাবনা নাই; 
সে আভাসের পরে আর বিকাশ দেখা যায না। 

রামেন্বাবু অস্স্থ দেহের দোহাই না দিলে, তাহার এ প্রসঙ্গের 
অঙ্গ-সম্পাদনের জঙন্তক তাহাকে অনুরোধ করা যাইতে পারিত | অঙ্গ 
ধার নাই, সেই দেবতার প্রভাব কাব্য ও উপস্থ।সের উপরই অধিক। 
কিন্ত দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান অমন আবছায়! "১॥৪৪e5৷৷০৷”এর 
উপর ভর করিষা দীডাইতে পারে না তাহাদের অধিষ্ঠান্রী দেবতার 
অঙ্গসৌষ্ঠব যত সম্পৃণ হয়, ততই তাহাদের প্রাণ সপ্রমাণ হয়। 

তবু বাংলা সাহিত্য এসব বিষয়ে এত দরিদ্র যে, যেখানে যেটুক 
খাঁটি জিনিস যতটুকুই পাও! যায, তাহাই পরম লাভ বলিয়া আগ্রহে 
মাথায় কুরিতে হয় । আভাস তো আভানই দই! নেই মামার চেয়ে 
কাণা মামা ভাল--যদিচ এসব ক্ষেত্রে চক্ষুক্মান্‌ মামা নহিলে কাজ 
একেবারেই চলে ন|। 

যাইহোক, রামেন্দ্রবাবু এই বইটিতে এত প্রসঙ্গের অবতারণ! 
করিয়াছেন এবং বেদ ও পুরাণাদি হইতে এত এতিহাসিক তত্ব ও তথ্যের 
উদ্ধার সাধন করিয়াছেন বে, সে-সকলের যাঁধার্থ্য লইয়া বিচার করিতে 
গেলে বেদাদি শান্ত ভ্ধাল করিয়া জান দরকার | পাঠকদের কাছে 
গোড়াতেই কবুল কর ভাল যে আমি সে-মব কিছুই জানি লা । সুতরাং 
রাসেন্্রবাবুর এই গ্রন্থের সম্যক আলোচনা বা সমালোচনা আমা কর্তৃক 
সপ্তাবনীয় নয়? সাধারণ ভাবে নৃবিজ্ঞান (১॥॥৷০৮০৷০৪১) বা ধর্শ্মের 
ইতিহাস (111500)5 01 Rel৷৪৷০৷) বা তুলনামূলক বন্দ (Co৷৷p৷৭- 
uve Religion) অথবা সমাজ-বিজ্ঞান (35090191089) বিষয়ে তার 
আলোচনার ষেটুকখাঁনি সম্বন্ধ আছে, কেবলমাত্র সেইদিকু হইতেই 
ফট, চারিটি কথা বলিতে পারিব। বিশিষ্ট ভাবে, ভারতবর্ধীয় ধৰ্মমত 
বা সাধনা ব্ষিয়ে তিনি যে-নকল মতামত প্রকাশ করিয়াছেন ও শান্্রাদি 


হইতে প্রমাণপ্রয়োগ সংগ্রহ করিযাঁছেন, আমি সে সম্বন্ধে কোন 


কণ! বলিতে আঁদৌ অধিকান্নী নহি । তবে ছুটা-একট! প্রশ্ন জিজ্ঞাস! 
করিবার বা সন্দেহ প্রকাশ করিবার অধিকার সকলেরই আচে, 
আমারও আছে। অতএব সেই ভাবেই জানি এ এগ লইয়া আলোচনা 
করিব, নমালোচনা করিব না। 
সুবীর লশাঘুপ্পের বক্র বীভতপ চিত্র বেল হাল না ইহ 


৮ 


ইয় সংখ্যা! | 


হইতেই এই গ্রন্থের আলোচনার সুত্রপাত। সেই প্রথম প্রসঙ্গে 
বৌদ্ধ সম্যাসধর্্, সন্নানীসজ্ঘ প্রভৃতির উৎপত্তি ও গঠনের কথা 
বিস্তারিত ভাবে বলিতে গিয়| রামেন্্রবানু অবশেষে বলিতেছেন , 
“ম্ায্যাবর্ত্তের সন্্যাসধর্ম্ম নিসবের ও প্যালেস্টাইনের ভিতর দ্বিধা 
যুরোপে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, ইহ! না মানিলে বোধহয় উপায় 
নাই |” 

“ঘীশ্বুখ্রীষ্টের জন্মের কিছু পুর্বে প্যালেষ্টাইনে "এনীনি” নানক 
মন্্যানীর দল ও মিসরে “থেরাপিউট” সম্্যাসীর দল নাবিছুতি হুইয।- 
হিল। কথযেকট নুতন এ০০৷৷i॥ আমাদের দেশ হইতে যুরোপে* 
রপ্তানি হইল, মনে কর! যাইতে পারে। 


“প্রথমে দেশুন_Doctrine of Regeneration এটি খাটি 
বৈদিকতবৰ্‌ব , যজ্সে দীক্ষা হইলেই নবঙ্গীবন লান্ত হইত । বঙ্গের 
উচ্্েও--দেবরূপে নূতন জন্মলাভ | 

“পুনশ্চ দ্েখুন_—Doctimne of 4১107067062 : নেদে হঁহার পূর্ণ 
পরিণতি দেখিতে পাওয়া যায। পশ্চযজ্ঞে যচ্মানের প্রতিনিধি না 
নিক্ষধ শ্বকপে পশুকে যজ্ঞ অর্পণ কর! হইত (vicarious ৯৪০1806) ; 
উততরেয় ত্রাঙ্গণের আখ্যমিকার মতে পশ্ুম।ংসের পরিবর্ধে পুলো- 
ডাশের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সোনযন্তরে সোমরনের নহিত পশ্ুমাংদ 
এবং পুরোডাশ ( অর্থাৎ চাউল কিন্ব! যবের পিষ্টক) আহুতি দেওয়া 
হুইভ, পরে মোমরনের অবশেষের সহিত সেই মা"মের এবং পুরো 
ডাশের অবশেষটুক সেবন করিলে যজমানের দেব লাভ হইত।” 

এ সম্থক্ষে গুটিকতক প্রথ্ধ করা যাইতে পাবে । সঙ্গযাসধর্থ 
যে ভারতবন্ন হইতেই মিসর প্যালেষ্টাইনে গিধাছে এবং সেখান হইতে 
ইউরোপে গিষাছে, ইহা না সালিয়! "উপায নাই" কেন? প্রথমতঃ 
“এসিনী” সন্নাসী-সপ্রদায়ের মতামতের সঙ্গে খৃষ্টধর্ম্মের যে বিশেষ 
কিছুই যোগ বা সম্পর্ক নাই, একথা এখনকার অনেক পণ্ডিতই 
পরিফার করিঘ! দেশাইযাছেন। মন্ন্যানী-স প্রায় চীনে, মিসরে, বাবিলন 
প্রভৃতি স্থানে বহুপূর্ব যুগ হইতে নান! আকারে দিল, লৌংস্থ চীনে 
বৌদ্ধ ধর্দেব বহুপূ্বে সন্নামী-স শ্বদায় পত্তন করিযাছিলেন। আদিম 
কৌনিক যুগের কৌলিক সমাজ ব্যবস্থায় (Print ve tribal hfe) 
Shamanism বা অভিচারাদির ওমবাদি আবিদ্ধারের ও নান! যাছু- 
বিদ্যার একট! বড় স্থান ছিল একথ| যদি মানি, তবে একটা বিশিষ্ট 
নপ্রদায়কে এ-নকল কার্যোর জগ্য তন্ত্র করিঘ! দেওয়ার প্রধোজ্রন 
হইয়াছিল, ইহ! স্বাকার করিতেই হইবে। নেই প্রয়োজন হইতেই 
ক্রমশঃ সাধারণতঃ সর্দ্াত্রহ সম্যানী-সপ্রদ।য়ের উদ্বন হইয়াচিল এবং 
ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় অশ্যান্ত নান। কারণে তাহ! বিশিষ্ট আকার প।ইঘা- 
চিল, একথা! বলিলে কে কাহার কাছে কি পরিমাণে খই তাহার হিসাব 
খতাইয়া দেখিবার দবকার থাকে কি? যদি দেশিভান যে+।0,0701151 
জিনিসটা ভারতবর্ধেরই বিশেদত্ব, উহ! আর কোগাও নাই-_তবে 
ভারতবর্ণ হইতেই এ জিনিসটা! সর্বত্র রপ্তানি হইয়াছে বলিলে ক্ষতি 
ছিল না। 

তারপর Doctrine of Regeneration, Docirine of Atone- 
ment প্রভৃতিতে বৈদিক পুরোডাশ ও ধৃষ্টান চ॥ch৷ন৷iগএর সহিত 
সাদৃশ্য দেখিয়া বৈদিক ভন্বই খৃষ্টান দেশে গিয়া! পড়িযাছে এই ধিওরি ৷ 
এ সদ্বদ্ধেও এভাবে খষ্টানতম্ব বৈদিক তত্বের কাছে খধণী বলিবার 
বিশেষ হেতু আছে কি? [71505 110, প্রনৃতি প্রাচীন এবং আর 
আুনিক নৃতন্থবিদ্গণ সকলেই একবাকো বলিয়াছেন ও দেখাইঘ।- 
হেন “যে, আদিন কৌলিক যুগে (৮,1075756 01188] 755) হঁহা 
ধকটা মহন্ত সবার] বাশার হিল । নকল টশওঃদের নখোহ 


বিচিত্র প্রসঙ্গ 


১৪৯ 
একটা বিশ্বাস ছিল যে, মানুষের রক্তমাংল খাইলে তাহার 7 খানে 
পা রক্তঘাংস খাইলেও সেই একই যল হথ। ক্রমে ইহাতে ধশ্রতাব 
আনিয়! বলির পশু ২৪০১০5১৫১ হঈল এবং ক্রমে পণ্ুমাংস খাইলেই 
দেবতার লহিত এক হও] যায এই ভাব আসিল। এই ভাপা 
বৈদিক হজ্জের সঙ্গে সৃষ্টান Euc৪৷৷50 ভক্ষণের সাদৃগ্য থ হলে 
অঙদনি এখান হইতে সেখানে এ বাপারটি ধার কর! হইযা?ে মনে 
করিব কেন ডাক্তার ব্রজেন্্রনাথ শীল নহাশযের যে আঁঠলে চন এই 
প্রসঙ্গে উদ্ধত হইয়াছে, তাহাতে নৃতত্বের এই দিদ্ধান্ত পরিষ হ শাক্ত 
হইয়াছে। 

দ্বিতীয় প্রমঙ্গে, রাঁমেন্্র বাবু আলে|চনা উত্থাপন করিযা: ন ", 
শযতান বা পাপপুকষের কল্পন। খৃষ্টানধর্খ্ে যেমন আছে তেননি বোঁদ্ধ- 
ধর্ন্মেও আছে, কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে ইহা! কোথাও দেখা য'্য না। 
তিনি দেখাইয়াছেন যে, বেদের কদ্রদেবতা, অসুর বা রাক্ষস, বা নিস্থ তি 
দেবড। ভীষণ হইতে পারেন, কিন্তু ইহাব! কেহই শয়তানের মহ গে 
প্রবদিত করেন না। 'তশ্বশাক্পেও্ড শয্তান প্রবেশ লাভ কণ্রতে 
পারেন নাই!" তবু ঠিনি"্মনে করেন মে, তম্থসাধনায যেবানে | 158 
1711210এর মত অনুষ্ঠানাদি দেখা যায নেপালে “মেই সফল অণ্ঠানের 
অধিকাংশই দেশী ও বিদেশী জন।য্য নংশ্রব হইতে আদিয়।স্ছে । 
এই-মকল অনুষ্ঠান প্রবর্তনের জন্য বৌদ্ধগণই অনেকটা দফা?” 
তিনি বলেন, “অথন্কী বেদেই হৌক, আর আধুনিক হিন্দুতস্রেউ হৌক, 
শবত।নের পুরা, একজন 1-1187 অর্থাৎ পাগ-প্রশোদকেক গঙ্গা, 
আবিষ্চাব কর! চলিবে নাঁ। কিন্তু প্রাচীন বৈদিক সাহিভোর " রবন্ী 
এবং 'মাধুনিক ত্রাঙ্গপা সাহিত্যের পূর্বাবর্তী যুগে যে বোঁক্ধদাচিতা 
গঠিভ হইযা উঠিল, তাহাতে শয়তানকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পা । 
মার ঘোলআনা শয়তান, 16171916:1 ত্রাঙ্থাণ্য সাহিতে বার 
প্রবেশ লাভ করিলেন। সেখানে তিনি পাপ-প্রবর্তক ও শান্তি-শি হাতার 
মুর্ভিতে দেখা দেন না; নেখানে তিনি ব্রহ্মাব নানসপুত্র কম পঁকপে 
বিরাগ করিতেছেন।-. বেশ বুঝ! যায় যে, এই শয়তানি ভাব 
ব্রাহ্মণ ধর্সের ধাতের সঙ্গে খাপ খাইল না 1" 

খুষ্টানধর্দে ও বৌদ্ধধন্থ্ে শমতানের পুরাপুরি আধিপতা, আখচ 
্রাঙ্মণাৎর্খ্বে তাহার অস্তিত্বই পাকিল না, ইহার কারণ অ: দক্গান 
করিতে গিয়া একদিকে খৃষ্টান ও বৌদ্ধধর্খের পরম্পরের সহিত 
পরস্পরের সাদৃশ্য এবং খৃষ্টান ও বৌদ্ধধর্শের উভয়ের ব্রাহ্মণ :শ্রের 
সহিত পার্থক্য কোন্‌ কোন্‌ বিষযে--তাঁহা ব্বানেন্দ বাবু অতি 
সুন্দরকপে আলোচন। করিয়াছেন। খৃষ্টানধন্দমের নধো 0 nal 
5inএর আইডিয়াব জন্য জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের দৈত, জী, সক্গ 
ঈরশ্বরেন দ্বৈত অত্যান্ত পট! বিজ্ঞান বা দর্শন নেই স্বেতকে ঘুচ,ইবাৰ 
জন্য কঞ্নে| কখনে। চেষ্টা করিলেও তাহ! খুচিবান্র নয়। অন দুপ'প 
ও আনভ্তপুণা, শযতান ও ঈগর ছুই প্রতিদ্বন্বী পন্দের মত পুষ্ঠানবস্মের 
মুলে বিরাজিত। হিন্দুর অদ্বৈভতহ্বে বঙ্গ আনন্দন্ববপ, সুতরাং নিহ লু 
রাসেন্্রবাবু বলেন, “বাবহারিক জগতে যে অনঙ্গল বা ছুঃখ দেখতে 
গ।ওয়] যায়, তাহা শ্ববপতঃ মানন্দব্বকূপ। যে মায়া হইতে "ভার 
উৎপত্তি, নেই মায| অর্থাৎ ধিজননী শক্তিগ:মানন্দবপিণী ; এই নাব। 
কখনও বিভীষিকামযা কল্লিচ হয নাই। অনাধ্পুষিতা তাঙ্কৰী 
বিদ্যবাসিনী এবং চামুগ্ডাণ্ড ব্রাহ্মণের হস্তে আনন্দময়ী শিব” পচ 
গরিণত হইয়াছেন। বৈদিক ধি সমস্ত অগংট। হাতিনান, প্রি 
নান দেণ্তেন। এই ভাবটি বেদান্ত পূর্ণ পরিণতি প্রান্ত তই কে। 
আয়? বা ব্রদ্ধ যখন সকল স্ৃতেই বর্তমান এবং সকল ভৃতহ য'ন 
'আগ্রাতে বর্তষান, তখন সমশ্ব জগৎ এবং লঙ্গন্ত জাণভিক ডল » 
প্রক্হ টবে, ইহ জপ বিচিত কি 


ঢা 
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বৌদ্ধবস্মে জগৎট। ছুঃলময় | টাই “বৃগ্ভানের মত নিও বাগৰ 
জমহ্টাকে Ev॥ অশিব প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। এইখানে 
ব্রাহ্গণাধৰ্স্মের সহিত বৌদ্ধধর্শের ও বৃষ্পায ধর্শ্ের মৌলিক পার্থক্য দেখা 
যায।” বৌদ্ধ এবং খৃষ্টীয় ছুই ধর্েই তাই সন্্যাসাঅ্রনের মাহায়্য 
কীত্তিত হইয়াছে, গৃহস্থাঅমের নয়। কারণ ছুই ধর্টেই নারীর প্রতি 
বিদ্বেষাব সথেই পরিমাণে বিদ্যমান । 

পৃষ্টানধর্ণের মূলে পাপ, বৌদ্ধধর্দের মূলে ছুঃখ, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মুলে 
আনন্দ! এই আনন্দের তন্বে পাপ ও ছুঃথের আপাত-অস্তি্ 
থাকিলেও স্ববপতঃ কোন অস্তিত্ব নাই। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, বেদাস্তের 
এই আনন্দতন্বের পরে বৌদ্ধতন্ব বিকশিত হইয়াছিল, স্ৃতরাং বৌদ্ধ-' 
ত্বকে ভু'ইফোড় তত্ব বলা কোনক্রমেই চলে না। তারপর বোদ্ধধর্ম্ 
ও সাধনা হইতে তক্বপুরাপাদির ধর্ম্ম ও সাধনা অনেক পরিমাণে 
অভিবাক্স হইধাছে, রদ ন্্রবাবুর এই পুস্তকে তাঁহার অনেক আলোচনা 
আছে। অথচ সন্গাস্প্রধান ধর্ম ছিল বলিয়া এবং তাঁহার 
মধো সংলসারটাকে হেয় ও কদর্ধা জ্ঞান করিবার দিকে একটা প্রবল 
ভাব ছিল বলিয়া, রামেন্সবাবু বেদ-বেদাত্ত হইতে পুরাপ-তন্বাদির 
অভিবাক্তির ক্রমগুলি বেশ দেখাইয়্াছেন, কিন্তু সেই ক্রমের মধ্যে বৌদ্ধ- 
পর্ন ও সাধনার স্থানটা তেমন দেখ! যায় ন। | মনে হয় তাহা যেন 
বাস্তবিকই ভূ'ইফেড় বা বৈদেশিক । এদেশের মাটিতে তাঁহার উদ্ভব 
যেন হম নাই বলিয়াই এদেশের ধ।তের সঙ্গে তাহা থাপ খাব নাই ও 
সেইজন্য তাহার লোপ ঘটিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক কি ভাই? -ঘুষ্টান 
ধর্মের ক্মবিকাশমান ইতিহীসেও ]91911এর জাতীয় বাহানুষ্ঠান- 
মূলক ধর্শ তৃষ্টের ধর্মে ব্যক্তিগত অধ্যান্্ ধর্মের বপাস্তর পাইল ; বৈদিক 
এবং বৈদান্তিক ধর্মের মধ্যে যে পার্থক্য, ]॥৭ai5"১ ও খৃষ্টান ধর্ণ্মে সেই 
পার্থক্য । তারপর Ronan বা Latin Christianityর সঙ্গে 
বৌদ্ধধর্শের সাদৃশ্য পাই। নানা জাতির নানা ধর্দের জঙ্গলের মধ্যে 
পড়িযা ল্যাটিন খৃষ্টীর ধর্ম সেই-সকল নানা ধশ্মমতকে আত্মসাৎ 
করিয়| চর্চের আকার ধারণ করিল; বৌজধর্ম্মের মধ্যেও নানা জাতির 
নানা ধর্শ ভিড় করিয়া মিলিধা মিশিয়া” একটা বিরাট সঙ্ঘ বা 
সঙ্গীতি গঠিত করিয়াছিল। চর্চ বা সঙ্বের গড়িবার একটা ভিতরকার 
কারণ বিচিত্র উপকরণকে বৃ[হবদ্ধ ব! 0:8871550 করিবার প্রয়োজন । 
খ্টায় চচ্চ জিনিসটা রোমান সভ্যতার ছাপ লইয়া দাড়াইয়াছিল। 
ক্রমে খৃষ্টান চ্চ যেমন নানা বিকারে বিকৃত হইল, ও ক্রমে সংস্কারের 
শ্রধোজন্‌ হইল; ক্রমে খৃষ্টান সম্যাসবর্শ্মও যেমন আর টি'কিল না; 
তেমনি বৌন্ধসজ্ঘও ক্রমণঃ নানা বিকারে বিকৃত হইল, তাহারও ভিক্ষু- 
ভিঙ্গুণী-ধর্ম্মও আর টি'কিল না। কিন্তু বৃষ্টধর্প্বের আধুনিক বিকাশের 
সঙ্গে মধ্যযুগীয় ব! পূর্বতন পৃষ্টধর্দের যতই বিরোধ পাক-তাহার 
মনবিকাশের ধার! সমানই আছে । ঠিক সেইজপ বৈদিক, বৈদাস্তিক, 
'বীস্কু, পৌরাণিক, তাদ্িক-_ইত্যাদির ভিতর দিয়া একটি অক্ষ্য 
অভিব্যক্তির সুত্র রহিহ! গিয়াছে। বৌন্ধকে আকস্মিক বা উদ্ভট বলা 
কোনক্রমেই চলে ন!। গোড়াতেই বলিগ্লাছি যে শাস্বে আমার কোন 
অধিকার নাই, কিন্ত প্রপ্নের অধিকার আমার আছে। 

বৈদিক সাহিত্যে পাপসুণোর ভিতরকার দ্ন্বের ভাবটা গোড়ার 
সহ টরূপে প্রকাশ না পাইবারই কথা । কারণ ৭৭5০ ধৰ্ম্ম 
E:ihicil consciousness ব| ধর্দনীতির বোধ যথেষ্ট ফোটে না। 
তপু বঙগণ খন হইতে পাপমে।চনের দেবত| হইলেন, তৃখন হইতে 
পাপবোধট। ক্রবণঃ আব্দের মনে উত্মলতর ও স্কটতর হইতে 
লাগিল মলে কর! যাইতে পারে। তারপর আধর্বণ হষিদের মধ্যে 
এই পাপরোধের দ্রিকঈ। যথেষ্ট ফুটয়ান্থে দেখ যায়; অথব্ধবেদে 
ভিগারানি স্যার সহ! সত জি পরিনত গাল উপ্নিবঙ্গ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
২ আলা. RS Miah সিসি 
‘আনি পাপের দ্বার। সব্লাঙ্গে বিন্ধা এক্সিতর স্কটতর পাপবোধের 
উক্তিসমূহ দেখ। যায়। পাপ ও পুণের বোধ এইরূপে ক্রমে স্মট 
হইব বৌদ্ধধর্ম স্কটতর আকার ধারণ করিয়াছে, 70709) চ1275এর 
ছম্বে উত্তীর্ণ হইযাছে-_এমন দিক্‌ হইতে কি এ প্রশ্নটাকে আলোচনা 
কর। যায় না? কেবলমাত্র আনন্দের তন্বে পাপ ও বাসন! সম্বন্ধীয় 
প্রশ্নের সপপূর্ণ সনাধান মিলে কি? সৃষ্টির মুলে আনন্দও যেমন কল্পিত 
হইতে পারে, ছুঃখও ত তেমনি কল্পিত হইতে পারে। বৌদ্ধ মনন্তত্বে 
বাসনার যে বিখেষণ দেখ| ষাধ, বেদাত্তের মনস্তত্বে বিবয়-বাসনার 
সে বিপ্লেষণ কোথায় ? তবে, বৌদ্ধের সঙ্গে খুষ্টানের মৌলিক তফাৎ 
এই যে, বৌন্ধ চাব দুঃখ হইে ত্রাণ, খৃষ্টান চায় “দুঃখের সাথে দুঃখের 
ত্রাণ।” খৃষ্টান ধৰ্ম্মে দুঃখের মুল্য অত্যন্ত বেশি; কারণ স্বয়ং ভগবান 
জীবের জণ্ত দাপনাকে বলিদান দেন্‌, অনীদ দুঃথকে স্বীকার করেন 
সুতরাং খৃষ্টান ধৰ্ম্মে যেমন পাপপুণ্যাম্রক দ্বৈত আছে, তেমনি ৮10817905 
হিনাবে অধৈতবোধও আছে। জীবও সকল সম্বন্টে curious 
ভাবে নিজের স্বার্থকে - বলিদান দিয়া আপনাকে সেই নান! সম্বন্ধের 
ভিতরে বিলাইয়া দিতে পারে। বৌদ্ধধর্মের বিখমৈত্রীর সাধনা ও 
বৃষ্টানের এই ১1০4943 সাধনার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই--শুধু, 
একের মধ্যে ঈগ্ববের স্থান নাই, অন্যের মধ্যে আছে। ধর্দনৈতিক দিক 
হইতে বৈদিক সাধনার চেযে এই সাধনার মূল্য বেশি বলিয়া মনে করি। 
আনন্দতন্বে মুক্তি কৈবল্যমুক্তি হইয়াছে, একলার মুক্তি হইয়াছে। 
£খতন্বে সর্বমুক্তি ভিন্ন কাহারও একলার মুক্তি নাই। আনন্দতন্বে 

ংযমের দিক্‌ হইতে সংসারাশ্রমের সার্থকতার কথা! আছে; কিন্ত 
সংসারের কর্ শুধু জ্ঞানের নিমিত্ত। ছুঃখতৰে সংসারাশ্রমের চেয়ে 
সন্গ্যাসাশ্রম বড় হইলেও পরের অস্ত কর্মের বিরাম নাই। মুক্ত হইলেও 
কৰ্ম্ম থাকে। 

তৃতীয় প্রসঙ্গে রামেন্দ্রবাবু তা ক পুজার ব্যাখ্যা দিতে গিয়া এক 
স্থানে বলিতেছেন “বেদপন্থী হিন্দু এক ও অদ্বিতীয় ব্রস্মোর পূজা করেন 
ন।; তৎপরিবর্তে বহু দেবতার, বহু দ্রব্যের পুজা করেন। তি 
বলেন_ ব্রহ্ম ত আমিই; আমি আবার আমার পুজা করিব 
কিরূপে ৫ 

“কথাটা এই যে আমর! যীহাকে ব্রহ্ম বলি, ভাহার পূজার কোনও 
অর্থ নই; দেবতার পুজার অর্থ আছে; এবং আমর! দেবতারই পুজা 
করি। আমাদেৰ মধ্যে যে নবা সপ্রদায় সমাজবন্ধ হইয়া নির্দিষ্ট 
মন্দিরে নির্দিষ্ট সময়ে ধ্যান, স্তুতি ও প্রার্থনা দ্বারা ব্রহ্ম উপাসনা করেন, 
তাহার! বস্তুতঃ দেবতা পুজা করেন এবং এ পৃজাতেই Communal! 
ভাবটাই অধিক পষ্ট গ্দণা যায়।” 

এখানে বক্তব্য এই যে, নিপুণ ব্রঙ্মের পুজ| হয় না, স৪৭ ব্রন্দের 
(১০75০০1 Gpd) পুজ। হইতে পারে এ কণা বলিলে কোনই আপত্তির 
কাবণ থাকে না। মহষি দেবেন্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি যাহারা 
্রহ্ষপুজী এদেশে নূতন ভাবে প্রবন্তিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, 
তাহার! কেহই নিগুরণ ব্রহ্গেব পুজা হইতে পারে বলেন নাই। 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এদিক হইতেই শীন্কর অহ্থৈতবাদকে মানিতে 
পারেন নাই, কারণ শঙ্কর নিগুণ ব্রস্মের দিকে এত ঝেশিক দিয়াছেন ষে- 
তাহাতে [1১615 »এর স্থান থাকে না বলিয্নাই দেবেন্দ্রনাথের মনের 
আশঙ্ক। ছিল) কিন্ত সণ ব্রহ্ম হইলেই বহৃদেবদেবীবাঁদ মানিতে 
হইবে, বহ্দ্রবোর' পূজ। করিতে হইবে কেন? Monis৷০ বা 
Duuhstic theismsএTর সানে বুঝ যাব, Tniheistic 
monothsismএর স্থানও বুঝি-_কিন্ত 1১137711500 monotheism 
কি ভাবে হইতে পারে বৃঝিনা। তাহার সঙ্গে 15০19) হর 
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স্প্চকরিয়াছেন তাহার মধ্যে খুবই নুতনত্ব আছে। 


২য় সংখ! ] 


বিচিত্র প্রসঙ্গ 
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খকিবেই সুতরাং আচাৰ অনুঠানও থাকিবে। কিন্তু সেই কারণেই 
সকল পুজ্জাবীতিই ষে দেবতার পুজ্জা হইবে, ব্রহ্মপূজার কোন অর্থ 
থাকিবে না, ইহা মনে কবিবার কাবণ বুঝা যায ন|। Peisonal 
G০৭ মানিলেই কি বহুদেবতা মানা হইবে ? 

পঞ্চম প্রসঙ্গে, কৃষ্ণত ব্ব ও বৈকবধৰ্ম্ম স্দ্ধে রাসেন্দ্রবাবু যে আলোচনা! 
শীতৃষ্ণ আভীর 
জাতির কুলদেবত! ছিলেন, এই মত মানিতে তিনি নাবাজ। 
পাণিনি সুত্রে, উপনিষদে কৃষ্ণের উল্লেখ আছে বলিয়া তিনি কৃষ্ণের 
প্রাচীনত| সম্বন্ধে সন্দেহের কাবণ নাই বলেন। কিন্ত ভিন্ন ভিন্ন 
নামের কৃষ্ণ ও ভিন্ন ভিন্ন 18.05 কি থাকিতে পাবে না? বাহদেব, 
সঙ্ণ, প্ৰহাদ, অনিকন্ধ, গোড়াধ ভিন্ন ভিন্ন (৮1১৭! ০01-িদের নাম 
ছিল বলিধ! মনে হর--পবে তাহাদের বেননি অর্ণ করা*হৌক। যাহাই 
হীক, যান্ষের নিক মইতে বানেন্সনানু গে| অর্থে বাক ও বেনু অর্থে 
বাক বুৰায, ইহ| উনি! বাহির করিয| - গোলোক গোপী প্রস্থ 
সমস্তকেই ই শর্ণেব দিক হইতে ব্যাখ। কবিধাছেন | গোলোক বাধয় 
লোক । প্রত্যেক দ্রবা, প্রতোক জীঘ--গেবপী। ভগবান গো ও 
গোপের পতি। হৃতবাং শ্রীকৃষ্ণের গেপালত্বের মূল বেদে। রানেন্দ 
বাবু লিখিতেছেন “ভগবান জীব হইতে অভিন্ন ; সুতরাং তিনিও যেমন 
গোপাল, জীবও সেইরূপ গোপ ব| গোপাল। তিনি লীবগণের বা 
গোপগণের সহচর এবং সধাও বটেন, রক্ষাকর্তাও বটেন। বৃন্দাবনে 
তিনি গে! এবং গেপগণকে কালিয নাগের হস্ত হইতে রক্ষা করেন :। 
ঘন্থাব। তিনি গে গোপকে মাচ্ছাদন কবিষা তাহাদিগকে রঙ্গ। করিযা- 
ছিলেন, সেই শৈলটার নাদ গো-বধীন। জগব্পতি ঠাহার হই জগতের 
যবে) ব। বিএএ।৩এব মধ্যে জীবনসংগ্লামের স্বষ্টি করিধ! দঙ্গল এবং 
অম্ঙ্গলেব মধ্যে একটা বিবোধের অভিনয় বরিয়| আনন্দলীলা করিভে- 
ছেন, সেই অমঙ্গলের আক্রমণ হইতে জীবকে রক্ষা কর! ও তাহার 
মঙ্গল বিধান তাহাব কার্ধ্য।” রাদেন্রবাবুর এই ব্যাখ্যা নূতন ও 


৯৭!) সন্দেহ নাই , কিন্তু বৈষ্ণববৰ্শ্মে ভগবান তো ঈশ্বর নন, তিনি 


সখা, তিনি পতি, তিনি পুত্র -এমন কি পিতামাতাও নন । সুতরাং 
বেদের শব্দবহ্ম বা বেদান্তের ব্রহ্মবাদের সঙ্গে বেফ্চবধর্ন্মের বিশেষ যোগ 
কি আছে? গোলোককে বাগ্রুয় পৃথিবী বলাষ কিন্বা গৌপীকাস্ত 
ঈশ্বরকে শব্দ বলাব দ্বার! বৈষ্ণব কর্তৃক ব্যবহৃত গো ব্‌ গোলোক বা 
গোপীকাস্তের অর্থের কি বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে? ভাগবতের 
চতুবুর্ণহবাদের সঙ্গেও বেদাস্তেব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। সেখানে বাহ্থদেব 
সগুণ, নিগুণ পুকষ , নহেন। বামেন্দ্রবাবু এ-সকল ভেদ স্বীকার 
কবিয়াও মনে করেন যে “বৈষ্ণব মতের মুল বেদান্ডেই! জীব ও ব্রহ্ম 
এক ; কিন্ত রন বা ৩100110) ন। থাকিলে 7611810 হয না; একো 
রস নাই। সেইজন্য £€]181০)এর খাতিরে এই ক্থাটা স্পষ্ট না 
বলিঘ। ঈখব ও জীব উত্তঘকেই গোপ ৰূপে কল্পন। করা হইয়াছে, এবং 
সেই ঈশ্ববেব প্রতি জীবের নানাবপ আ্ীতির সম্পক পাতাইবার জম্ব 
নন্দ যশোদা, বলরাম, শ্রীনাষাদি গোপ, ললিতাঁদি সখী, এবং রাপমঞ্জরী 
প্রভৃতি নহহবী করন। কব| হইপাছে।” কিন্তু এই রদের ০]81০০এর 
ঞ্উংপত্তি হইল কেমন করিয়!।) আভীর প্রস্তুতি অনাব্য £1০০দের 
ভিভবে ইহার উৎপত্তি মনে করিলে দোয কি, কাবণ অনেক 100€দের 
মত বিবাহ-বন্ধন তাহাদের মধ্যে হযত যণেষ্ট দৃঢ় ছিল ন! -সুতরাং 
এরকমের একটা 1539 তাহাদের মধ্যে চলিত ছিল। তা ছাঁড। 
বৈষ্ণব রসবর্স্বের মধ্যে ৪৫০০৩ চ&:5।০৷৷এর একটা উপাদান খুব বেশি 
পরিমাণে আছে; ইহার অনাধ্য উৎপত্তির তাহাও একটা কারণ হইতে 
পারে। অতএব বেদ বা বেদান্তে ইহার মূল না হইয়া বেদ বা বেদাস্তে 
ইহাকে পরবর্তীকালে কলমে জোড়া লাগাইবাঁর চেষ্টা হইযাছে_ সুতরাং 


t 


ইহার মধ্যে ন।ন! ভঙ্গ দেপ। গিয়াহে--এমন একটা পথিওবিত 1111 
করা যাইতে পাবে। রাধাকে হলাদিনী শক্তি বলার তত্ব £মন। 
ইহার সঙ্গে বেদান্তের সত্যই সাদৃশ্য আছে। পু 

উপরিউক্ত থিওবিকে রাগেন্্রবাবু তাঁহার পাণ্ডিত্যেৰ দিক হতে 
অঙ্গাহ করিতে পারেন, কিন্ত আমার মনে হয় সংস্কারের দিক 
হইতে তিনি অগ্রাহ কবিবেন না| কাবণ তাহার একটি উক্তি উদ্ধাৰ 
করিয! আমি এই মালোঁচন! বন্ধ কবিতে চাই--সেই উক্তি হইতেই 
ভাহাব চিত্তের উদারত| সন্দন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ পাকি'ব লা! 
সেই আশ্চর্থা উক্তিটি এই ২-- 

“আৰ্য্য, শূদ্ৰ ও দ্রাবিড়ীর ও অবশেষে বৈদেশিক 
এই সকলকে লইরা এক থলে পিষিয়া মাঁড়িয়া বে নৃতন 
আকাবেব প্ৰস্তত হইয়াঙ্ছিল--এই বিপুল 
synthesis এবং reconstruction বাপারের ইতিহাদই 
ভারতবর্ষের ইতিহাস |» 

কিন্ত সে ইতিহাসের এক বিস্ময়কর প্ল্যান মাত্র তিনি সবলে 
দিষাছেন; সে ইতিহাস লেখেন নাই । 


শ্রীমজিতকুণার চক্রবর্তী ৷ 


শিপ 


০010115 


' জাত সম্বন্ধে রিজলী নাহেবের 
মত ও তাহার নমালোচনা 


( Emile Senartaর ফবাদী হইতে ) 
মানবীয় জাতি-বিভাগগুলির (race) মধো, এবং তাহা 
হইতে যে অমিল উৎপন্ন হয় সেই-সব অমিলের মধোই 
রিজলী সাহেব জাতের তহ্বানুসন্ধান করিয়াছেন। ইহা 
নেস্ফীন্ড সাহেবের মতের স্পষ্ট বিরুদ্ধ। রিজলী 
সাহেবের কথাক্স যদি বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে 
বলিতে হইবে, বিশুদ্ধ আর্ধ্যজাতি হইতে স্থুরু করিয়া অঠাব 
আদিমন্বাসী জাতি পর্য্যন্ত যে সোপান-পরম্পরা নাদিয়া 
আসিরাছে সেই সোপানের পদনর্য্যাদা অন্ুসারেই ভাতের 

বর্তমান পদমর্ধাদার ক্রম নির্ধারিত হইয়াছে। 
এইবার ব্যবসায়ের স্থানে জাতি-বিভাগকে জাতে মূল 
রূপে স্থাপন করা হইয়াছে । “নাসিকা-নিদ শন” নামে 
তিনি নাকের গঠন-পত্রিমাপের একটা সুত্রনিষ্ব স্থির 
করিপ্লাছেন। তাহার মতে, ইহাই জাতি-বিভাঁগের সুনিশ্চিত 
মাঁপ-কাটি। বিজলী সাহেবের আলোচনা (অন্তত একটা 


১৫২ 


দিক্‌ হইতে) এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তে পর্যাবদিত হৃইয়াছে। 
“নাকের প্রশস্ত অনুসারে সামাজিক পদমর্যাদার 
উচ্চনীচতা-_এই মুলমুত্রটিকে ভারতীয় জাতের গঠনসন্বন্ধে 
| একটি নিয়ম বলিগ্না ধরিলে বোধ হয় অতিশয়োক্তি করা 
হইবে না৷? এই কথায় একটু সংশয় না করিয়া কেহ কি 
থাকিতে পারে? 
রিদ্লী সাহেব যে-সব মাপ-জোক্‌ করিয়াছেন, শ্রেণী- 
বিভাগ করিয়াছেন, সে-সম্বন্ধে বিচার-তর্ক করিবাব শ্রদ্ধা 
আমি রাখি না। কিন্ত অন্ততঃ ইহা স্বীকাব করিতে 
হইবে যে, যেসকল ন্তবাদে জাতিতত্বের দিক্‌ দিয়া 
ভারতের সামাজিক অবস্থা অলোচিত হইয়াছে, সেই-সকল 
মতবাদ, এখনো-পধ্যস্ত, কতক গুলি স্ববিরোধী কথার মধো, 
ছুর্যোচনীয় কঠিন সমন্তা-জালের মধ্যে বিজড়িত হইয়া 
রহিয়াছে । ইহাতে কবিয়া অজ্ঞলোকদিগেব মননে অবিশ্বাস 
উৎপন্ন হইবারই কথা । গভীর জাতিসংমিশ্রণ ও নিতান্ত 
আকম্মিক ধবণের উপাদান দবেও, এতটা সম্পূর্ণ দিল 
(বিজ্লী সাহেব নিজেও ইহা স্বীকার করেন) হওয়া 
কতকটা অলৌকিক ঘটনা বলিয়া মনে হয়। নেম্ফীন্ড 
সাহেব, সামাজিক পদমর্ধ্যাদ|! ও শ্রনশিল্পের ক্রমবিকাশ 
এই দুয়ের মধ্যে ষেমিল আবিষ্ষার করিয়াছেন, _-সে 
বিষয়ে তিনিও খুব দৃঢ়নিশ্চয়। কোন্‌ আলৌকিক উপায়ে, 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন উৎস হুইতে নিঃস্থত .এই ছুই মুল-নিয়মের 
পরম্পর মিল হইতে পারে? আমি এই সমস্তাকে বাদ- 
বিসম্বাদের হাতে ছাড়িয়া দিলাম। নিপুণভাবে স্বীয় 
মতবাদের সমর্থন করিয়া এই ছুই পণ্ডিত বে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন, তাহাতে আদল সমস্তার সমাধান 
হয় নাই। তাহদেব সিদ্ধান্তে সামাজিক সোঁপানের 
মনিমর্ধযাদার ক্রম সম্বন্ধে যতটা আলোচিত হইয়াছে, জাতের 
উৎপত্তি সম্বন্ধে ততটা আলোচিত হয় নাই । 
প্রাচীন “বর্ণ” শব্দ এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃত 
ভাষায় এই “বর্ণ” শব্দের যে অর্থ কর! হয়--তাহারই প্রমাণ 
বলে---বিজেতা ও বিজিত জাতির মধ্যে, সাদা কালোর মধ্যে, 
যে একটা স্বাভাবিক বিরোধ ছিল--সেই বিরোধের মধ্যেই 
বিজ্লী সাহেব বর্ণভেদেব অঙ্কুর দেখিতে পাইয়াছেন। 
অন্তবিবাহের (67100585107) ) নিয়মগুলিই এই বর্ণতেদ 


প্রবাসী-_জৈষ্ঠ, ১৩২৪ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


প্রথার মুল ভিন্তি। অজ্ঞাত দ্বণিত লোকদিগের সন্মুখে, 
আর্ষোরা স্বকীয় বিশুদ্ধ শোণিত্তকে অব্যাহত বাঁখিবার জন্ত 
আত্মরক্ষার্থ এই প্রাচীরটি তুলিয়াছিলেন। নেস্ফীল্ড, 
সাহেবের মতে, জাতটা বাবসায়ের ব্যাপার ; রিজ্লী 
সাহেবের মতে জাতটা বিবাহেব ব্যাপার গোড়ায় 


“যে দূলবিভাগ হইয়াছিল, তাহারই দেখাদেখি, তাঁহাবই 


অনুকরণে, শান্থের মঞ্ুবী পাইয়া, এ-সব দল আরও 
ছড়াইয়! পড়ে, এবং বিভিন্ন কাবণ ও উপলক্ষো উহা হইতে 
অসংখ্য শাখাগ্রশাখা নিঃস্থত হয়। কারণ ও উপলক্ষ্য 
যথা £-_ভাঁষাসামা, নৈকট্য, কিংবা ব্যবসায়-সামা, ধর্মবিশ্বাস, 
বা সামাজিক সুবিধা ।- 

তিনি একটু ঘোর-ফের কবিয়। মন্ত পথ দিয়া ত্রান্মণ- 
দিগের সনাতন পদ্ধতির অনেকটা কাছাকাছি আসিয়া 
পড়িয়াছেন। তাঁহার মতে পুবোহিতমণ্ডপী অল্প অল্প 
করিয়া! ক্রদশ যে প্রাধানা অর্জন করিয়াছিল, তাহাই সমস্ত 
ক্রমবিকাণের প্রধান উৎস। লোকসংখ্যা ক্রমাগত বুদ্ধি 
হইতে লাগিল, বিভিন্ন পরিমাণে তাহার মধ্যে মিশ্রণ 
ঘটিতে লাগিল। এবং এইরূপ মিশ্রণই উপবিভাগের 
সংখ্যাবৃদ্ধির মুখ্য কারণ । 

সঙ্চর-বাদেব মতবাদটা, তাহার মতে, উক্ত লোকসংখাস্থ 
বৃদ্ধির সাক্ষ্যের উপর প্রতিঠিত, এবং ঙাহার মতে উহা 
একটি বহুমুল্য সাক্ষা। জাতিসংক্রান্ত জাতের কড়াককড় 
“অন্তবিবাহিকি* ( 500851710) নিয়ম যদি ভারতবর্ষের 
নিজস্ব হয়, প্বহিধিবাহিক” ( 8%:0581710) নিয়মগুলি 
(যাহার ক্রিয়া অস্তরবিবাহিক নিয়মের ঠিক পাশাপাশি 
চলিয়াছে--পুর্বে বলিয়াছি ) আরে! বেশী ব্যাপক বলিতে 
হইবে। জলমান পরিমাণে ও বিভিন্ন আকারে, এই 
বহিবিবাহিক নিয়মট! সার্ধদ্রনীন। বিবিধ পরিবর্তিত নামে, 
বহির্ধিবাহিক নিয়মানুবর্তী দলগুলি হিন্দুসমাজের শীর্ষে ও 
তলদেশে 'অধিষ্টিত দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণদের মধ্যে 
“গোত্র”, আদিম অধিবাসী লোকের মধ্যে (০127) শাখা 
দেখিতে পাওয়া যায়। কখন কখন দেখা যায় একটা 
আর-একটার মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। 

নিয়শ্রেণীর লোকেরা নিজের সমাজগঠনের সহিত 
্রাহ্মণিক বাবস্থা পদ্ধতি মিশাইবার জন্য বিশেষ আগ্রনাম্থিত $ 


২য় সংখ্যা ] 


TN SANS LN ANA SND পি পি পি পাটি INANE SAS TOON LON INLAND ৫৯ পাত ৯ তি NANA NAAN AANA ASAIN AANA AS ANAS MA 


কেন না, উহা হইতে একুটা আভিজাত্য-সন্ত্রন লাভ করা 
বায়। আদিমনিবাসী-জাতিদিগের এঁতিহ ও প্রথাদি, 
জাত গুলার স্থিরনির্দিষ্ট অবস্থার উপর যে ক্রিয়া প্রকটিত 
করিয়াছে, সে সম্বন্ধে, রিজ্লী ও নেস্ফীল্ড্‌ ছুজনেরই এক 
" মত। তাঁহারা উভয়েই বলেন বে, স্ব-শাঁসিত জাতিগুলি 


পর-পর খণখও হইয়া পড়ায়, তাহা হইতে কতকগুলি, 


জাতের উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু ও প্রত্যেক জাতির 
প্রতিষ্ঠানাদির উপর--আরো ঠিক করিয়া বলিতে গেলে_- 
আদিমনিবাসী জাতির প্রতিষানাঁদির উপর উহারা বে 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা অসমান। 

জাত ফে-দকল নিয়ম স্থাপন করিয়াছে, তনন্তর্গত 
অনেকগুলি নিয়মের মুল-উৎসকে নেস্ফীল্ড, প্রত্যাখ্যান 
করিয়াছেন; যেমন মনে কর-_“অন্তবিবাহিক নিয়ম” 
রিজলী এ-সকল নিয্নণের মধ্যে, আর্য্য-প্রথাদির সহিত, 
কেবল কতকগুলি অদ্ভুত সারৃপ্তাভাস খুজিয়া পাইয়াছেন, - 
বথ। বহিধিবাহিক বারপ-বাঁধাঁপমুহ ; কিন্তু ইহাতে করিয়া 
এরূপ দার্কজনীন তথ্যগুলির একটা বিশেষ নিগৃঢ় অর্থ 
আর রহিল না । 

যে-সকল মতবাৰ অতীব ভরসঙ্কৃচিত-_যাহাঁরা হিন্দু- 
৯»এতিহের দাসত্ব হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিতে সাহস 
পায় না, সেইসকল মতবাঁন নিতান্তই সামর্থাহীন। আবার 
যে-সকল সিদ্ধান্ত অতীব অম্পষ্ট, অতীব ব্যাপক, সেই- 
সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ-পক্ষে সতর্ক থাকাও কম আঁবশ্তক নহে। 
যদি বর্ণভেদ প্রথ। স্থাপনের পক্ষে ব্যবপায়-সাম্যই যথেষ্ট হয়, 
তাহা হইলে ভারত ব্যতীত অন্তান্ত দেশেও উহার আবির্ভাব 
হইত। এ আপত্তি ত সহজেই চোখে পড়ে। এবং 
ষেসিন্ধান্ত, এঁতিহাসিক শৃঙ্খলকে অঙ্ুসরণ্ না করিরা, 
একটা কিছু ঠিক্‌ নিৰ্দেশ না করিরা, বর্ণভেদ প্রথাকে কোন 
শাঁধাজাতির বা! গোষ্ঠীর প্রাচীন সমাব্ধগঠনের উদ্বর্তনরূপে 
» ব্যাখ্যা করে, তাহাও কম দুষনীয় নহে। 

মানবীয় সামাজ্রিকতার আদিমকালে, সমাজগঠনের 
যেসকল লক্ষণ সর্বসাধারণ ও স্বাভাবিক এবং ষে-সকল 
লক্ষণ বিভিন্ন জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই- 
সকল লক্চণের উল্লেখ করিয়া কি ইহার ব্যাখ্যা করা 
যাইতে পারে? না,--এ সমস্ত বড়ই অস্পষ্ট, উহাব দ্বারা 


৯৭ 


জাত সম্বন্ধ রিজলী সাহেবের মত ও তাহার সমালোচনা ' 


৯৫৩ 


কিছুই ব্যাখ্যা করা যাঁয় না । যদি বিশেষ করিরা কেবলমাত্র 
ভারতীয় আদিমবাদীর সমাঁজগঠনের উল্লেখ করা হয়, 
যদি এইরূপ স্বীকার কর! হর যে, হিন্দুজগতের সাধারণ 
ব্যবস্থাপদ্ধতির উপর, আদিমবাসীর সামাজিক গঠনপদ্ধতি 


একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া প্রকটিত করিয়াছিল, কোন এক" 


উচ্চাভিলাষী পুরোহিত সম্প্রদায় উক্ত আদিমবাসীর দ্াক্ত- 
গঠনকে হস্তায়ত্ত করিয়া, উহাকে সংগ্রামের একটা অশ্রর্ূপে 
প্রয়োগ করিরাছিল, তাহা হইলে সম্ভবত "্ঈতিাদিক 
স্রোতের দুখ ফিরাইয়া দিতে হয়, কতকগুলি ক্ষীণ 
পরিচালক শক্তির প্রতি অযথা-পল্রিমাণ শক্তিনতার আরোপ 
করিতে হর। দন্ত হইতেই ইহা সুচিত হয় বে, ভারতীয় 
সভ্যতার যাত্রাপথে বে-দকল উপাদান বিশেষভাবে কাজ 
করিয়াছিল তাহা আধ্য-উপাপধান। আদিমবাসী-সংশ্লি যে- 
সকল উপাদান কাজ" করিয়াছিল তাহা কেবল শ্বপ্- 
বিকার্‌-পাদক, আংশিক ও গৌণমাত্র। 

তবে কি বলিতে হইবে, জাত ও শাখাঁজাতির সন্পকর্ষ 
একেবারেই নিক্ষল হইয়াছে ? না, বরং" ইহা হইতে বেশ 
একটা নূতন জ্ঞানের আভাস পাওয়া যার ; তবে কিনা, এ 
জ্ঞানকে তথ্যের দ্বারা ভাল করিয়| আয়ত্ত করা আবশ্যক । 
সুবিধাজনক কতকগুলি আনুমানিক তত্বের দীপ্তিজ্ছটায় 
অন্ধ হইয়া এঁতিহাসিক বাস্তবতায় প্রয়োজনীয় শৃঙ্খলটিকে 
আমাদের দৃষ্টি হইতে যেন আমরা অপসারিত না কবি। 
জাতের প্রতিষ্ঠার জন্তু আধুনিক গবেষণা মধ্যে-মধ্যে যে-সকল 
আলোচনা করিয়াছে সেইসকল আলোচনার খু'টিনাটি- 
গুলি এই কারণেই আমি বঞ্জন করিয়াছি । এমন কি, 
বে-সকল তথ্যের আলোচনাকে সুবুদ্ধিপূর্ব্বক আর্য এলাকার 
মধ্যেই বন্ধ রাখা হইরাছে, উহা নিতান্ত সরাররি-ধরণের 
বলিয়া, ক্রথবিকাশের অন্বস্থানে বড় একটা প্রবেশ লীভ 
করিতে পারে নাই। আপাতত উহা হইতে আগাদের 
কিঞ্চিৎ লভ্য হইতে পারে। কিন্তু নিতান্ত বস্তনিরপেক্ষ 
সারতাব্বিক সিদ্ধান্তের যে কি বিপদ তাহা আমি চোখে 
আঙুল দিরা দেখাইয়াছি। 

জাতের অস্তিত্ব ভারত ছাড়া আর কোথাও নাই। 
অতএব ভারতের বিশেব অবস্থার মধ্যেই, এই রহ্হ্য- 
ভাগারেব চাবি খুজিতে হইবে। অন্তান্ত আলোকনশ্মির 


১৫১ 


প্রতি চক্ষু মুদিত না করিয়া, বিশেষ করিব! জাতেব লক্ষণ- 
পরিচালক উপাদ|নগুলির বিশ্লেষণ হইতে আলোক লাভ 
করিবার চেষ্টা করা আবগ্তক, বর্তমানের তথ্যাদি পর্য্যবেক্গণ 
, ও অতীতে তথ্যাদি আলোচনা করিয়! আমরা এই-সক্ল 
উপাদান সংগ্রহ কবিতে পাবিব। 
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাণ ঠাঁকুব-। 


_ কষ্টিপাথর 


বৌদ্ধধর্ম _থেরাবাঁদ ও মহা সাঁংখিক | 


নৌদ্ধের৷ অবিস্তা, সংস্কাববিজ্রান, নান-কপ, যডাঘতন, স্পর্শ, বেদনা, 
হুনগ, উপাদান, ভব, জাতি, জবা, মন্ণ, এই বারটি সংসারের নিদান 
বা বুল কারণ বলিষ! দেখেন। বৌদ্ধেব। যখন বুদ্ধদেবের নিদান 
খু'জিতে যান, তখন তিনি পূর্বা পুর্বা জন্মে বুদ্ধ হওযার জন্য কিকি 
কৰিয়াছিলেন, তাহাই পৌজেন। এই বুদ্ধনিদান সম্বন্ধে ধেবাবাদীদের 
ও মছামাংঘিকদের বিশেষ মতান্তর । পেবাবাদীর! চবিবশটি বই বুদ্ধ 
মানেন ন1।--১ দীপদ্ধর, ২ কৌওিস্য, ৩ মঙ্গল, ৪ ফুননস, ৫ বেবত, 
৬ শোভিত, ৭ অনোমদর্শিন,৮ পদ্ম, » নাৰদ, ১০ পদ্ষোত্তর, ১১ সুমেধাঃ, 
১২ দুজাত, ১৩ প্রিযদর্শিন্‌, ১৪ অর্থনদর্শিন্, ১৫ ধর্মদর্শিন্‌, ১৬ সিদ্ধার্থ, 
১৭ ভিযা, ১৮ পুন্য, ১৯ বিপন্ঠী, ২* শিক্পী, ২১ বিশ্ব, ২২ ক্রকুচ্ছন্দ, 
২৩ বনকমুনি, ২৪ কান্তপ। ইহাদিগেন নধ্যে যিনি যিনি শাকামুনি 
বুদ্ধ হইবেন বলিঘ| ভবিব্যদ্বার্ী করিযা গিধাছেন, তিনি তিনিই 
শাকামুনি বুদ্ধের নিদান। 

দীপক্ষৰ তাহার এক শিষা মেদ নামে এক বাঁদণেন ছেলেকে বলিযা- 
ছিলেন, অনাগত অধ্ব! অর্ধাৎ ভবিধ্যকালে তুমি শাকামুনি নানে বুদ্ধ 
হইবে, কপিলবাস্ত তোনাব জন্মহূুসি হইবে, হুদ্ধোদন তোমার পিতা 
হবেন, ইত্যাঁদি ইত্যাদি । এই চব্বিশ জনেব মধ্যে আরও ২৪ জন 
শাকানুনি সম্বন্ধে ২৪ কণ! বলিয়! গিযাছেন। চব্বিশজনেব শেষ 
বুদ্ধ কাশ্বপ বলি্(ছিলেন, হে শিব্য ক্যোতিপাঁল, আদার পরেই 
ভবিষ্যতে তুমি শাব্যমুনি বুদ্ধ হইবে! 

এই হুইল খেরাবাদমতে শীক্যসিংহের নিদান। এ মতে বুদ্ধ চবিবশ- 
জল কেন হইলেন, বুঝিতে পারা যায ন!। বোধ হয, মেকালের লোকে 
চবিবশ সংখ্যাটা বড ভালবাসিত। থেরবাদীদের ত চবিবশন বুদ্ধ 
ছিলেন, জৈনদের চব্বিশজন তীর্ধন্কর , সাংশযদেব চব্রিশটি তত্ব; কোন 
কোন পুরাণেও ভগবানের অবতার চবিবশটি , আনরা যে-সকল মুনিদেন 
মত লইযা চলি, তাহাদেরও সংখ্যা চবিবশ,_-“চতুর্িংশতিমুনিমতদ্‌" 
নাষে একখানি প্রাচীন স্বৃতি-সংগ্রহ আছে। 

মহানাংঘিকদের মতে বুদ্ধনিদান অন্তবাপ | ভাহাদের লতে বোধি- 
সন্বগণের চারিপ্রকার চর্য্যা অর্থাৎ আচার আছে। এক এক চর্য্যাধ 
কত শত জঙ্গপ্রশ্মান্তর চলিঘা যাঁয্ন। পেরাবাদীর! যাহা বলিতেছেন, 
তাক শেষ চন্যার শেষ অংশ মাত্র, পূর্বা তিনটি চর্ধ্যার নামও ইহাতে 
নাঁই। চা! চাঁবিটির নাদ--১ প্রব্বঠিচ৷।।, ২ প্রণিবানচধ্যা, ৩ 
অঙ্গুলোমচযা!, « অনিবর্ধনচথা! । 


প্রবাসী- জোষ্ঠ, ১৩২১ 


AANA NANA NS তই এত উপরি NAA EN EAE সি সিসি ৬ সী উপ উরি» 


[ ১৭শ ভান, ১ম খণ্ড 


বল ক লা লোতক = শর্ট আক সিকি সিল পিস সিসি ১ গদক পি 


প্রকৃতিচদবায় বোধিসন্থ নাতৃডক্ত, পিতৃভক্ত, শ্রসণ ও ব্রাহ্মণে ভক্তিমান, 
কুল-জোষ্টেব প্রতি ভক্তিদান্‌, দশ কুশলবর্্পথের পথিক, লোককে 
স্ধদাই দান- কৰিতে পুণ্যকৰ্ম্ম করিতে উপদেশ দেন, বুদ্ধদিগের পুজ! 
করেন; কিত ভীহার নন এপনও বোধি লাভেব জন্য লালাধিত নধ । 
ইহাৰ পরে প্রণিধানচর্ধ্যা অর্থাৎ আমাকে বুদ্ধ হইতেই হইবে ইহা 
বলিয়। প্রতিজ। করা। এই প্রণিধানচধ্যায পাঁচটি অংশ আছে, এক্স 
একটির নাম প্রধিধি। প্রপণ প্রণিধি--আদি বৃদ্ধ হইব | দ্বিষ্তীঘ 
»প্রশিধি -আমি বৃদ্ধকে অনেক বস্তু দান করিলান। তৃতীয প্রণিধি- 
যত কালই যাউক, তাহাতে কিছু পতি নাই, আমাকে বুদ্ধ হইডেঈ 
হুইবে। চতুর্থ প্রণিধি, বুদ্ধ ও সংঘেব জন্য অনেক গুহা, আনেক বিহাব 
দান কঝ।। পঞ্চন প্রণিধি, জগৎ অনিত্য, এইটি বুঝিতেই হইবে। 
ইহাৰ পর ভূঁতীঘ, অনুলোমচর্য্যা। প্রণিধান-চধ্যার অনুকুল যাহ! 
কিছু কবিতে হয়, তাহ! এই চয্যাযও করিতে হয়। 
চতুর্ণ-_অনিবর্তনচধ্যা, এই চর্্যা বোধিলাভেব জন্য দৃঢপ্রতিত্রে চিত 
আরঅগ্ভ দিকে ধিরিয়৷া আনিতে চাহে না, এই চর্য্যাঘই ব্যাকবগ। এই 
ব্যাকরণ শব্দের অর্য ব্যাথা! অপব। ভবিষ্যদ্বাণী | অর্থাৎ কোন বুদ্ধ 
তাহাৰ শিষ্য বোধিসম্বকে বলিঘ! দেন, তুমি ভবিষ্যতে কোন না কোন 
সদযে বুদ্ধ হইবে। পেরাবাদীদের মিদান এই ব্যাকরণ হইতে আর স্ত 
হইয়াছে, উহ! একপ্রকার শেষ চর্য্যাব নিধান। 
তবে মহাসাংধিকদেব নিদান কিবপ? চারি চর্ধযায় অসংখ্য নিদান। 
শাকাদিংহের প্রকৃতিচর্ধার নিদান অপরিমিভধ্বজ বুদ্ধ | তখন আমাদের 
শাকামুনি একজন চক্রবর্তী বাজ! ছিলেন। তিনি ভগবানের নিকটে. 
উপস্থিত হইয়! দশ কুশলকর্দুপধের পণিক হন, বৌদ্ধ ভাষায়-- দঃ 
কুশলকর্দ্বের গোডা গাড়েন। প্রণিধানচধ্যায আদাদেব শাকানুলি নুদ্ধের 
নিদান একজন অতীত পাকামুনি বুদ্ধ। আমাদের শীকামুনি তপন 
বণিক্ণরে্ ছিলেন, তিনি বুদ্ধেব কাছে উপস্থিত হই! প্রতিজ্ঞা করিযা- 
ছিলেন, আমিও একদিন শাকানুনি নামে বুদ্ধ হইব, আমারও একদিন 
কপিলবাস্ত নানে নগর হইবে। অনুলোমচর্ধয একামুনিন নিদান 
সনিতাবী বুদ্ধ। তগন শাক্যমুনি একন্রন চত্রব্ত্তা বাজ! ছিলেন। 
অনিবর্তনচৰ্দ্যায শাক্যমুনির অনেক নিদান; তন্মধ্যে দীপঙ্কর তাহার 
ব্যাকরণ করিধাছিলেন। দরীপদ্ধবের পরে অবও অনেক বুদ্ধ সেই 
ব্যাকরণের অনু-ব্যাকরণ করিণাছিলেন। সর্ধ্ধাভিছ্ ভগবান্‌ বুদ্ধ অমু- 
ব্যাকরণ করিবাছিলেন। বিপপ্তী, ক্রকুচ্ছন্দ, কাশ্তপ শাক্যমুনির 
ব|/করণ করিয্নাছিলেন। কাঁগ্চপ আবার বলিঘাছিলেন, তোমা আমি, 
যৌবরাজ্যে অডিযেকু বরিলাম। 
যৌববাজে! অভিঘেক পেরাবাদীদের নাই, চব্বিশদ্রনেন অধিক 
বুদ্ধও নাই, কিন্ত মহাস।ংখিকদের মতে সহন্ন সহস্র বুদ্ধ। মহীবনু 
অবদানের আঁদিতেই “মিবানননক্ষাবাণি সনি" বলিয! একটি (দার 
পা|রাগ্রাক আছে। সেই পাঁরাগ্রফে ঘে কষেকটি নিদালের নাঃ 
আছে, তাহাই আমর! পূর্বে দিযাছি। কিন্ত বই পড়িতে পড়িজ্ে 
অনেক বুদ্ধের নান পাওষা যায। মহাবস্ত মূল গদে, কি তাহার 
আবাব মূল পদ্যো বা গাথায আছে। রি 
মহাসাংঘিকদের সংখ্যাটা খুব লম্বা লব্বা। কথা কথাঘ তিঃ 
কোটি, চাবি কোটি, নব্বই হাদাব, বিশ হাজার, চৌরাশী হাজার বুদ্ধে 
নাম শুনিতে পাওয়া যাষ। গরিব খেরাবাদীদের অত লম্বা-চৌড়া। ছিল 
না। এ দিকে যেগন সংখা লম্বা-চৌডা, কালের পবিমাণেও মহা 
সাংঘিকের! সেইৰপ লন্বা-চৌড1। নবনবতিকোটিকল্প মহাঁধানীর 
কথায় কথায বলিষ1 থাকেন। ডাঁহাদের পূর্বাপুক্ষ মহাসাংমিকেরা ও 
বড কম যান না! সগিভাবী নামে একজ বুদ্ধ দেগিলেন, আছি 
নিন্বাণ প্রাপ্য হইলে, এককন্স দুকল্প (কান বুদ্ধ হইবেন দা, সহন্ব 





২য় সংখ্যা | 


করেব পরে বুদ্ধ হইবেন । ফি এত কান ধরিঘ! ত বুদ্ধ-ব!'্য ওলা 
চাই । বুদ্ধ হইবে না; ত, কে করিবে? অতএব আনাঁকেই থাবিভে 
হইণ। তিনি শত মহন্ৰ কল্প বহিলেন। পূর্বের বলিযাছিলেন সহস্র 
কনের পর বুদ্ধ হইবেন, এপন শত সহন্ব কল্প রহিষা গেলেন! মাঝের 
ও-শহট1 বেন কিছুই নয়। - 

অনবয়ক্ষ ডিহুর বুদ্ধদেব আশীবংসবে মবিয়। গেলেন বলিধ|। বডই 
টখিত্ত হইধাছিলেন, বুদ্ধদেব ত মনে করিলেই এক কর দুই কল্প 
থাকিতে পারিতেন, থাকিলেন না কেন? ণেরাবাদীর। বলিলেন, তিনি 
মরিদাছেন। অনেক বিকদ্ধবাদীর| বলিলেন, না, তিনি মরেন মাই, 
মরিবেনও না, তিনি দৃঢ়্যুর ভান কলিযাছেন মাত্র । কোন কোন 
মহামানেব বইযে আছে, সনুদ্বের জলবিন্দু ববং গণিযা উঠা যায, 
স্থুমেক ও'ড়াইযা সরিষার মত করিযা যেলিলে সে সরিদ্তাও গণিয়া উঠা 
যায, কিন্তু শাক্যমুনির বষন গণিয়! উঠা যায না। 

পালি জাতকে বুদ্ধদেবের নিদানের কথ| চারিদিকে ছডাইয়া 
আছে, নহাবস্তে সেগুলি একত্র করিঘা একটা ধারা বাধিয! লেখা 
আছে। ধার! এই যে, চারি চর্যায় যতগুলি নিদান আছে, চর্য্যাক্রনে 
সেগুলিকে সাজান হইধাছে। কালের পরিমাণ যতই লম্বা-চৌড়া 
হউক, সনঘানুসারে মেগুলিকে সাজান হইযাঁছে। থেবাবাদীর! “বুদ্ধায 
নম?" বলিলেই যথেই্ট ননে করেন, কিন্ত ইহারা গোডায়ই আরপ্ত 
করিলেন, ও নমঃ ভীঘহাবুন্ধাধাতীভানাগত প্রত্যুৎপন্নেভাঃ সর্বববুদ্ধেভ্যঃ" 
অর্থাৎ গাহারা এক বৃদ্ধকে নমস্কার কবির! সন্তষ্ট নহেন, ডাহার! ভূত 
ভবিষাৎ ও বর্তমান কালে যত বুদ্ধ হইযা গিযাছেন, হইবেন ও 
হইতে: হন, সক্ষম বুন্ধণ্ক ননস্কার করিতেছেন। থেবাবাদীব! চব্বিশ 
ও ছুই (শাক[নিংহ ও মৈত্রেয) এই ছ।ব্রিণননেই সন্তষ্ট, কিছু নহ৷- 
সাংঘিকেব! "ছাব্বিশকোটিনিযুতণতসহস্রে”ও সন্তষ্ট নহেন । 

নিদান-নমস্কারে প্রকৃডিচর্ধ্যায ভগবান্‌ শাকাসিংহ একজন দাত্র 
অর্থাৎ অপরিনিতধ্ব বুদ্ধের নিকটে ধর্শের গোডা গাড়ি ছিলেন, 
দ্ব সংগেপের জন্য সেগানে একজনের নাম কব! হইয়াছে । বহুতর 
ঝুদ্ধেন নিকটেই ঠিনি ধর্থেন গোড! গাড়িয়াছিলেন, তাহাদের নান 
বিস্তার কবিযা দেওয়া আছে। যথ!- এ 

প্রণমতঃ সভ্যধর্মবিপুলকীর্িং, ততঃ স্থুবীর্ঠিঃ, লোক।ভরণঃ, 
বিদ্ভাতপ্রন্তঃ, ইন্ত্রতেরঃ, ব্রঙ্গকীর্তিঃ, বহুদ্ধরঃ, সুপার্থঃ, অনুপরদ্ধঃ, 
সুজোষ্ঠঃ, হুষ্টবপঃ, প্রণন্তগুণরাশিহ, দেগন্বরঃ, হেমবর্ণঃ, হন্দরবর্ণহ, 
মৃগরাদগোষঃ, আএকাবী, ধৃতবাষ্ট্রগতিঃ, লোকাভিলমিতঃ, জিতশত্রুহ, 
সসুজিত;, যণোরাশিঃ, অমিততে জঃ, সর্ধ্যগুকঃ, চন্দ্রভানুঃ, নিশ্চিতার্থ, 
কৃপ্পমণ্ডপ্তঃ, পদ্মাভঃ, প্রভংকরঃ, দীগুততেজঃ, সপ্তরাল্রাঃ: গজদেবঃ, 
কুধ্ারগতিঃ, স্থঘোষঃ, সমবুদ্ধি, হেদবর্ণ-লন্বদানঃ, কুন্সদানঃ, রত্দানঃ, 
অলংকৃতঃ, বিমুক্তঃ, খবভগামী, খষভঃ, দেবসিদ্ধিমাতুঃ, স্থপাত্রঃ, 
নবববন্দাঃ। রত্বনকুটঃ, চিত্রবকুটঃ, স্ণকুটঃ, ববমকুটঃ, চলনকুটঃ, 
বিমলমকুটঃ, লোকংধনঃ, বিপুলোঁজঃ, অপরিভিন্নঃ, পুওরীকনেত্রঃ, 
সর্বাহঃ, অন্ধ তপ্তঃ, মুরক্ষ, অমরদেবঃ, অরিমর্দনঃ, চন্্রপঘুঃ, চন্দ্রাভঃ, 
চন্সতেজঃ, হুমোমঃ, সমুদ্রবুদ্ধিঃ রতনশৃ্গঃ, হচন্দরদৃষ্টি, হেমক্রোডঃ, 
এ্চজভিন্রবাইুত, অবিক্ষিপ্তাংশঃ, পুবন্দর:, ৭ hel ঘামভনেত্রঃ, 
সবাহু:, যশোদরঃ, কণলাক্ষঃ, দৃষ্টশক্তিঃ, নবপ্রবাহঃ, প্রণষ্টছুঃধঃ, 
সমদৃষ্টি, দৃচদেবঃ, যশকেহুঃ, চিত্রচ্ছদঃ, চাকচ্ছদঃ, লোকপরিত্রাতা, 
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ছুঃখমু, রাষ্্রনেব, কদুদেবঃ, ভদ্রগুপ্তঃ, উদাগতঃ,। অথলিত- 
প্রববাঃ8, ধনুনাসঃং, ধর্াগুপ্তঃ, দেনগুপ্ত, শুচিগাত্রঃ, প্রহেতিঃ, 
প্রধমশভদাধাপনত 1” 


শপানে একটি ছিল, সেখানে সাভানন্দইটি নাম পাউলান। 
শন্থকাণ কি হতাশাত বশত লিলাপন হয ত লবদো। পান 


কষ্টিপাখর 


US পমি পি তাপস লাশ ও, 
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ই লাম পাৰ গিযাছে। আর-একলিখাসে আর-একশাচ নান 
আছে। আবও একনিথাসে প্রায় আর-একশত নান আছে । হাতে 
ত "অঠবা ভূমি" শেষ হইল। আবার “নবমা ভূমি”তেও এনণা। 
সুতরাং লন্ব! হাতে নান বাডাইভে মহাসাংঘিক মহাশয়ের! খুব দবঠ। 
ইহাদের সঙ্গে গরীব ধেবাবাদীর! পারিবে কেন? কাজে এনে 
ভাহাদিগকে ভাবত ছাঁডিতে হইযাছে! ০28 

(নারাধণ, চৈত্র ) ই্রহরপ্রসাদ = €। 
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রাঁগপুতাণার দেবালয়ে বাঙ্গালী পুজারি। 


বাছপুতানার অস্তর্মত পুক্ধরাদি স্থানে যদেষ্ট বেদন্র স্রাঙ্দণ ক! 
সন্থেও, জয়পুরে, গোবিন্দ ও গোপীনাথ জীউর নন্দিরে, বাঙ্গালী ত্র!” শের 
দ্বার! পুলারির কাঁধ সম্পন্ন হয কেন? i _ 

অবশ্য উরংজেনের সদযে জযপুর-রাজ «ও কেবৌলী-রাজ গে বন্দ, 

গোপীনাণ ও মদনমোহনের নন্দিরস্থিত বিএহগলিকে, অত্যাচার "তে 
রক্ষা করিবার জন্তু, বৃন্দাবন হইতে লইযা গিয়াছিলেন সত্য এনং 
তৎসদ্দে ঠাহাদিগের বাঙ্গালী পুল্রারিগণও এ-সফল স্থানে গিযাচি- ন। 
তাহাদেরই বংশধরেরা এতাবংকাল পুজারির কাধ্য করিঘা অ। এতে- 
ছেন। কিন্তু বৃন্দাবন ত বাঙ্গাল! প্রদেশের অন্তর্গত নহে! হাম 
বা মে সমযে, বাঙ্গালীর! পুজাবির কর্ম করিতেন কেন ? সে প্রদেণে কি, 
সে সনে ব্রাক্মণে অভাব ছিল? 
॥ না, তাহা নহে। সে স্থানে, তদ্দেখীয় ব্রাহ্মণের অভাব চিল ন । 
তথা যথেই ব্রাহ্মণের বান ছিল, এবং তীহাব। বাঙ্গালী কবি জঘক্ের 
পূর্ব পর্যন্ত, বৃন্দাবনে এ্-সকল দেবালধে, পুত্রারির কর্ম করিং5ন। 
তবে এ পনিবর্তনের কারণ কি? 

আদাদিগের বাঙ্গাল! প্রদেশে যেমন রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ সিংহাম নর 
মধ্যস্থলে থাকেন, দিংহাদনের উভয় পার্শ্বে সান স্থান খালি * কে, 
পশ্চিমাঞ্চলে কিন্তু সেবঝপ নহে। মিংহাসনের ঠিব নধ্য্থলে কুষণ থা 
বামে রাধিকা | কৃষ্ণেব দর্দিণ দিকে, আর কিছুই নাই। 

তাহার কারণ-_পুর্কো বেবল কৃষ্ণই সিংহাসনের মধান্থলে ? হস্ত 
হইতেন। তৎকালে সুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানগুলি, ভবতপুর-র। ৭ র 
অধিকারহুক্র ছিল। তপন দিদির সিংহাদনে পাঠান-রাদ্র কুন ন। 
কুতুবুদ্দিনেব সেনাপতি বখ.ভিথাব্‌ খিলিদ্রি বাঙ্গালা অধিকার কলে 
পর, ব্গতৃমি ঘবনাধিকৃত হইয়াছে দেখিবা, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের! বঙ্গ দশ 
পরিত্যাগ পূর্বক, ভীর্থবানী হইবাব বাঁসনাধ, বৃন্দাবনে গিঘা নান 
করেন। সেই অবধি আ.প্রপর্য্যন্ত, বঙ্গভূমিতে বেদাধ্যযন খুন কমই ভ দ। 
যাহা আছে, তাহা! অধিকাংশ পশ্চিমী ব্রাহ্মণের দ্বার! পঠিত হঘ। ক 5 
এই বিংশ শতান্দীতেও পশ্চিমে বেদাখ্যঘনের ব্যবস্থা প্রচুর দে। তে 
পাওয়া যায। 

সে মদঘেব ভরতপুব-রজ এসকল বাগালী-পঙিতদিগের সহ 7।ধ- 
ভুক্ত জয়দেবেন “গীত-গোবিন্দ” গ্রন্থে লিখিত, রাধিক-বিগ্রহ "গা 
করাইয1হিলেন। কিন্ত সিংহাসনের নধ্যস্থলে, যেপানে পুর্ববাপন “দঃ 
পূজিত হইয়া আসিতেছিলেন, সে স্থান হইতে তাঁহাকে একটুও সন 
উচিত নধ বিবেচনায়, দিংহাঁসনের সধ্যস্থল হইতে তাহাকে এন 59 
সরান হম নাই। ভখন লতাকুঞ্জে উ্-নকল বিগ্রহের সিংহাদন থাবি হ 
ইহার বহ শতাব্দী পরে, মন্দিরগুলি নির্পিত হইযাছিল। 

ভরচপুব-রাদ্রেব এই নববিধান দর্শনে, ঠরদ্ধ হইঘ পুরাতন পুজ। যা 
এমন কি. তহপ্রদেনীণ সকল ব্রাহ্মণ, মৎস্কাহারী বাঙ্গাণীর বাত 
“বনি 61 2, নাবিখাানল বিশ পৃ কবি অশীকাব ৰামায় শত 
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৯৫৬ 
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ভরতপুর রাজ, এ-নকল নবাগত বাঙ্গালীদিগকে গুভাবিব কাদ্যে নিযুক্ত 
করিয়াছিদেন। 
(সুবর্ণবণিক-সমাঁচার, বৈশাখ ) প্রৃছনিয়ালাল মল্লিক! 


মা Ll * 


oR বাংলার রকমারি ধান। 


আমন ধান--সমগ্র ভারতে প্রায় ১* হাজার রকম আমন জাতীয় 
ধান চাষ হয়। বাওলা দেশে আমন ধানের সংখ্যা ৪ হাজারের কম 
হইবে না। 

স্মল্দরবন জঙ্গল মহলে ২৫৩* রকম, মেদিনীপুরে ৩০1৩২ রকম, 
যশোহরে 5২ বকম, চাকা বরিশালে শতাধিক রকম, ২৪ পরগণা, 
নদীযায ৬,1৬১ রকম, হুগলী বর্ধমান পুিঘায় ৭*1৭২ রকম, আসামেও 
বয় রকম ধানের আবাদ হয। 

বাঙলার কযেকটি আমঙ্গ ধানের নাম--কার্তিকশীল, জটাকল্দা, 
বিঙ্গাশাল, ইন্দ্রশাল, হাতিশান, কামিনীশাল, সাদাশম্বা, বাকডুলসী, 
নাগরা, দাউদখানি, ক।টারিভোগ, বাদসাঁভোগ, সমুদ্রবালি, বাসমতি। 

আউম ধান ।--কত-প্রকার আউস আছে তাহার সংখ্যা করা 
সকঠিন। দেখ! যাঁধ যে-_মেদিনীপুরে ১৬ প্রকার; বীরভূমে ৬৬ 
প্রকার: বর্ধমানে ৪1৫ প্রকার ; ২৪ পরগণায় ৩০ প্রকার; সুন্দরবন 
বিহাগে ১০ প্রকার ; নদীয়া জেলায় (এখানে আমন অপেক্ষা আউসের 
চান অধিক]_-১ প্রকার; জলপাইগুড়িতে ২৩ প্রকার ; দিনাজপুরে 
৮ প্রকার ; ফরিদপুরে (এখানেও আউমের চাষ অধিক) ৮ প্রকার; 
বাখরগঞ্রে ২১ প্রকার; আমামে ২১1২২ প্রকার ; ঢাকা, মৈমনসিং 
ও রংপুরে বন্ধ প্রকার আউসের আবাদ হয়। চট্টগ্রামে আউস-বালাম 
নামে একপ্রকার আউসের চাষ হয় তাহা কিছু মিহি, আউন পাটনাই 
ও আউস রামশাল ধানও আউমের মধো মিহি। আউম রামশীল 
বীরহ্বমৈর আউম। এখন ২৪ পরগণায় চাষ হইতেছে। 

, কতগুলি আউস ধানের নাম-_ 

* ছুর্গাভোগ, ছধকন্মা, কেলে রয়ে, কেলে বোগড়া, নন্মী-পারিনাত, 
ল মীপুরা, রাজা-শাইল, শালাই, সীতাহার, সূর্য্যমণি, সূর্য্যমুখী। 

বোরো ও দলি ধান।--বোরে! ধানকে আমন বা! আউস কিছুই 
লা যায় ন|। ইহা উহাদের মাঝামাঝি এক-প্রকার মোটা ধান্য | জলি 
ধানকে বরং আউসের শ্রেণীতে ফেলা যায। 

(কৃষক, ফাৰ্যন-চৈত্ৰ ) শরশশীভূষণ সরকার । 


ক্রু মি মু 


অবরোধ প্রথার দুর্গতি। 


অবস্থা এমনই শোচনীয় এবং জঘন্য হইয়া পড়িয়াছে যে, আমাদের 
স্বীলোকের! পধীগ্রামের দশপাঁদভূমি যাইতে হইলে আটজন পুরুষের 
কাঁধে চড়িযা বান। ইহাই হইতেছে সন্রমের লক্দণ ? একজন মানুষ, 
ছুইছন, চারি বা আটজন মানুষের কাঁধে চড়িয়া যাইতেছে, ইহা 
যারপরনাই অসভা ও নিন্দনীয় প্রথ]। যাহাদের কাধে চড়া! যায় 
আধাক্সিক মনোবিজ্ঞানের হিসাবে তাহারা পশুরও অধম হইয়া 
যাধ। যাহার! আরোহণ করে, তাহাদেরও আত্মার অবনতি হয । 

এই পৈশাচিক অবরোধ-প্রথার ফলেই আমাদের স্্রীলোকদিগেৰ 
ছুপাদহুসমি বাইতে হইলেও এক ধুমধাম পড়িয়া যাঁয়। বিধাতা 
হাটিবার জন্যই প! সুষ্টি করিযাছেন, পান্ধীতে ভুলিয়া রাখিবার 
জনক নহে। 

উঠাবোগীয় একটি স্বীলোক পুধিবীর এক প্রান্ত তউতে আপন প্রান 

“ক্র কাল গীঘাপর হাত দহন গাব কৰত ফ্রী দনাপনর 


এবাসী-_জৈণ্ঠ, ১ ৯৩২৪ 
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L ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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করিতে সক্ষম! আর আবাদের স্রীলোকেরা নিজের পরীতে বাতির 
হইতেও অক্ষৰ , ইহা কি আমাদের জাতিন জডঙ্ব ও হীনভার লক্ষণ 
ন্‌ছে? 

এদেশে আর্ধা বংশীয হিন্দুদিগেব মধ্যে অবরোধ-প্রথা সম্মানজনক 
বোধ হইত বলিঘা, মুসলমানদের মধ্যেও এই প্রথা ক্রমশঃ দৃঢ় বদ্ধমূল 
হয়। কিন্ত এদেশে যে-সমন্ত মুসলমান মহিলা আগষন করিগ্নাছিলেত 
তাহার! স্বাধীন ছিলেন। অনেক হিন্দু লেখক ও পণ্ডিত নিজেদের 


*জাতীয় কলঙ্ক মুসলমানের ঘাড়ে চাপাইবার জন্ত এদলাম ধৰ্ম্ম এবং 


এই কুপ্রথার জন্য দায়ী করিতে কুষ্টিত হন নাই। 

মুসলমানদের দেখাদেখি কিছ! মুনলমানদিগের অত্যাচার-ভযে হিন্দু- 
দিগের মধ্যে অবরোধের স্থষ্টি, ইহ! অপেক্গা মিথ্যা করনা আর কিছুই 
হইতে পারে না'। আসল কথ! হইতেছে--আর্য্য-হিন্দুদের মধ্যে পূর্ব 
হইতেই অবরোধ-প্রথ! প্রচলিত ছিল! আর কোচ, রাজবংশী, এবং 
ভ্রবিড়, ভৈলঙ্গী ও মারাঠী প্রভৃতি অনার্ধ্য হিন্দুদিশের মধ্যে অবরোধ- 
প্রথা কোনও কালেই ছিল না! । এদলাম ধর্মে অবরোধ-প্রথার সমর্থন 
নাই এবং অন্ত কোনও মুমলমান-দেশে উহা গ্রচলিতও নাই; ইহা ঘে, 
ভারতবর্ধীয় প্রথা! তাহ! বলাই বাহুল্য । 

খলিফার নেতৃক্ষপে শির্ববাচিত হইবার সময় পুঝ্ধদিগের নিকট 
হইতে যেদন “ভোট” লইতে হইত, স্ত্রীলোকদিগের নিকট হইতেও 
তেমনি “ভোট” লওয়া হইত। স্ত্রীলোকের! খলিফার দরবারে উপস্থিত 
হইয়। ভোট দিতেন। এসলাম শ্ত্রীজাতিকে যে অধিকার ও সম্মান 
দিয়াছে, অন্ত কোনও ধর্মেই তাহা দিতে পারে দাই । এমলাম ধশ্মে 
স্বামী ও স্ত্রী পরম্পর পরস্পরের অধীন। 

সৎশিক্ষা এবং স্বীধীনতাই চরিত্র রক্ষা এবং মহত্ব লাভের 
একমাত্র উপায। নিজের মনের বলে এবং নিজের শিক্ষায় স্ত্রীলোকের 
যদি ধর্মানুরাগিণী এবং সতীত্বপরায়ণা না হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে 
জবরদস্তি করিয়া কারাগারে বন্ধ করিয়া সতী সাজাইয়। রাখিবার চেষ্টা 
যারপরনাই কৃত্রিম এবং হাস্তা্পদ । রর 

মানুষের হৃদয যতই সন্ধীর্ণ এবং ছু্ববল হইবে, পাপও তত বেশী 
হইবে ।* মনোবিজ্ঞান অনুযাঁধী হৃদয়ের ছুর্বলভাই হইতেছে পাপানু- 
ষ্ঠানের প্রধান কারণ । আর পরাধীনতা, শিক্ষার অভাব, 
অনভি্জতাই হইতেছে দুর্বলতার প্রধান কারণ। আর আমাদের 
দেশে এই পরাধীনতা মুর্খত এবং অনভিজ্ঞতার প্রধান কারণ 
হইতেছে-_অবরোধ। সুতরাং অবরোধ-প্রথাকে বিনুপ্ত করিলে 
শিক্ষা স্বাধীনতা এবং অভিজ্ঞতা লাভের সঙ্গে-দঙ্গে স্ত্রীলোকদিগের 
চরিত্র আরও উন্নত পঁবিত্র এবং উদ্বল ও সরল হইবে । আরবা, তুরক্ষ, 
পারন্ত প্রভৃতি দেশের স্রী-সমাজই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত । আমাদের 
দেশে অবরোধ্প্রধা থাকার দকন স্ত্রীলোকের! অশিক্ষিত হুর্কলদেহ ও 
ছর্বলমন। 

কোনও দেশের পুক্ষদিগের চরিত্র কখনই উন্নত হইতে পারে ন।-- 
যদি তাহাদের স্ত্রীলোকের! শিক্ষিত ও স্বাধীন না হয়। স্ত্রী অশিক্ষিত 
এবং মুর্খ বলিয়াই আমাদের দেশের বগুলোক চয়িত্রহীন হইবার ছবির 
পায নাই কি? 

আমাদের স্ত্রীলোকের অবরোধবাসের ফলে SEES 
সাত্রায় লহ্দাশীলা এবং ছহুববলপ্রকৃতি-বিশিষ্টা হইয়া পড়িয়াছেন যে 
একটা গুণ্ডা বা বদসাশকে দেখ| মাত্রই ভয়ে মুচ্ছিতা হুইয়! পড়েন। 
কি পশ্চিম এশিঘার মুললমান রাঁজাসমুহ, কি ইউরোপথও, কোথায়ও 
স্বীন্বাধীনদেশে পথে ঘাটে শ্ত্রীলোকদের উপর গুণ্ডাদের অত্যাচারের 
কথ! কদাপি “না মায না । 

শন স্মহাজর শিলিল। এনা 


দাতবাখা।ল লাসাঁহ আনল 


২য় সংখ্যা] 





লাগিয়াছিল। পার্থেই কতিপয় মুসলমানের বাড়ী ছিল। তথাপি 
দারোগার স্ত্রীটি বাটার বাহিরে যাইতে সাহসী হন নাই। দূর্থ ও 
বেওকুফ ব্যক্তির! ইহা খুব গৌববের বিষয় বলিয়া মনে করিতে পারে; 
কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বুঝিতেছেন যে, ইহা আমাদের নারী-জাতির 
শোচনীয নিশ্চলত্ব ও জড়ত্বের অতীব ভয়াবহ দৃষ্টান্ত । 

যে জাতির নারীরা এইরূপভাবে মনুষ্যত্বহীন এবং জড়ধর্শ্মে দীক্ষিত! 
হইযাছেন, তাহাদের গর্তে বীর ধীর কর্ম্মী ও তেজীয়ান সম্ভান জম্মিবার 
সভাবনা নিতান্তই কি আকাশকুহ্ছম নহে? তাই প্রাণের আবেগে এবং 
কর্তব্যের আহ্বানে ও ধর্ম্মের অনুরোধে আজ শিক্ষিত নবাধুবক ও 
আলেমগণকে স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা এবং স্বাধীনতা দান করিবার জন্য 
ব্যাকুল প্রাণে আহ্বান করিতেছি। আশ! করি যথার্থ ধর্মপরাধণ 
সত্যসক্ধ তেজস্বী চিস্তা শীল ব্যক্তিদিগের সাড়া ও সহানুৃতি হইতে বঞ্চিত 
হইব না। 

{ আল-এস্লাম, ফাস্তন-চৈত্র ) 


রুশ-নাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


আমাদের দেশে সাধারণ ইংরেজিনবিশ পাঠকেরা রুশ- 
সাহিত্যের সংবাদ খুব অল্পই রাখেন। তাদের মধ্যে এক- 
মাত্র টলষ্টয়ই অল্প-বিস্তর পরিচিত । টলষ্টয় ছাড়া অন্ঠান্ত 
অসাঁধারণ-শক্তিসম্পন্ন কুশ-সাহিত্যিকের রচনার সহিত 
পরিচয় বাংলাদেশে মাত্র অল্প-সংখ্যক স।হিত্যরসিকের 
আছে। নাসিক-পত্রের স্বন্ন-পরিসর প্রবন্ধের মধ্যে রুশ- 
সাহিত্যের বিস্তৃত পরিচয় অসম্ভব। আমরা বর্তমান 
প্রবন্ধে সংক্ষেপে রুশ-সাহিত্য-র্ঘীগণের পরিচয় দিতে চেষ্টা 
করবো । 

রুশ-সাহিত্যের অন্তর্গত যে-কোনো প্রসিদ্ধ পুস্তকের 
মধ্যে বারবার পুশকিনের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
আলেকজাগার পুশকিন রুশিয়ার সর্ধত্রেষ্ঠ কবি। ইহার 
জন্ম মস্কো নগরে, ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে । তিনি নিত্য-পরিবর্তন- 
শীল সমুদ্র, ডানিউব নদী দ্বারা ধৌত জনপদ ও ক্রিমিয়া দেশ 
সম্বন্ধে উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতা রচনা করেছিলেন। 

স্বাধীনতার জয়গান” রচনা করায় তার প্রায় দ্বীপাস্তর 
হবার জোগাড় হয়েছিল। ১৮৩৭ সালে ঘ্বন্বযুদ্ধে তিনি 
নিহত হন। “ইউজেন ওয়েগিন্‌” তার সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা । 
পুশকিনের একটি কবিতার অন্ুবাদ এই £__ 

দিব্যজ্ঞানী। 


আমার মন শ্রান্ত হইযাঁছিল, আমি তৃষ্ণীয় কাতর হইয়াছিলান, 
[চিনিব মগন বিঙ্গন প্রদেশে মামি পথন্রাছু হইযাছিল।ম । 





ANANDA 


সিরাজী । 


রুশ-দাহিতের সংক্ষপ্ত পরিচয় 
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পথের চৌমাথা স্বর্গবৃত ছয় পক্ষ মেলিয়া আমার সম্মুখে চাবি» 
হইলেন * 


| 

আমার অক্ষি-ল্পব ভিনি স্পর্শ করিলেন, তাঁর আঙ্লগুলি ঘুমের 
মত কোমল ; 

ভবার্ত ঈগলের চোখের মত আমার দিব্যদৃষ্টিপর্ণ চৌখছুটি খুইি 
গেল। টি 
তিনি আমার কর্ণমূল স্পর্শ করিলেন এবং উহা বিচিহ *“দ ও 
কোলাহলে ভরিযা দিলেন; শুনিতে পাইলাম আকাশ বসি 
হইতেছে, উর্দ্ধে দেবনূতের! দ্রুতগতি চলিয়াছে, গভীর জলের তলে 5” 
লক্ষ প্রাণী চল।-ফেরা করিতেছে--এমন কি শুনিতে পাইলাম উপত্যুব*< 
বৃক্ষণাথা গঞ্জাইধা উঠিতেছে। তিনি আমার উপর নতৃষ্হইখ পড় 
আমার ঠোঁটের দিকে চাহিলেন; আমার পাপপূর্ণ জিহ্ব টানি 
ছিড়িয়া ঘেলিলেন ; যাহ! অলস এবং যাহা মন্দু ডান হাতে তাহে, 
লইলেন,_রক্কে সে হাত ভিক্জিব! গেল; এবং আমার মৃতপায় 215 
ছুখানির মধ্যে আসার জিহ্বার স্থানে এক বহুদর্শী সর্পের ভিহ্ব; ভিন 
বসাইয়া দিলেন ! 

তরবারি দিয়া তিনি আবার বঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া দিলেন; আদর 
কম্পিত হৃদধ তিনি উপড়াইয়া লইলেন ; এবং আমার ক্ষত্রবিন্ব * 
বুকের মধ্যে তিনি একখানি ভবলস্ত অঙ্গার স্থাপন করিলেন। 

মক্ভূমির উপর মৃতদেহের মত আমি পড়িয্না ছিলাম, বিধাত, 
আমার ভাকিয়! বলিলেন, “হে দিব্যজ্ঞানী জাগ্রত হও, অবহিত হও, 
শ্রবণ কর; আসার ইচ্ছায় পূর্ণ হও; জলস্থলের উপর দফা চনি। 
যাও, এবং আমার বাণীর আলোকে জগজনের চিত্ত আলোকিত 
কর)” 


তার পরবর্তী কবির নাম মাইকেল লীরঘণ্টভ। এর 
জন্ম মঙ্কো মগরে ১৮১৪ সালে। ইনি চমৎকার গীতি- 
কবিতা রচনা করে’ গিয়েছেন । সাতাশ বছর বয়সে তিনি 
একখানি উপন্যাস লেখেন, তাঁর ফলে তাকে একট বন্দ 
যুদ্ধ করতে হয় এবং সেই যুদ্ধে তিনি মারা পড়েন । 

তার পর বিখ্যাত ওপন্তাসিক নিকোলাস গোগোলের 
জন্ম। তার নিখুঁত চরিব্রন্থষ্টি এবং বিন্রপাত্মক রচনা 
করবার শক্তি ছিল অসাধারণ। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তার জন্ম, 
মৃত্যু ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে । ইভান টুৰ্গেনিভ এবং ভষ্টএভস্কি তার 
সমসাময়িক ছিলেন। টি 

কাউণ্ট টলষ্টয় ১৮২৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। নস্বছর 
বয়সে তিনি পিতৃমাতৃহীন হন। বাল্যকাঁলে তিনি নেহেপ 


অভাবে যথেষ্ট কষ্ট পেয়েছিলেন। তার রচনার মধ্যে 
একস্থানে আছে, নির্জনে একদিন যসে’ ভাবতে ভাবতে 


তার মনে হল মৃত্যু সর্বদাই আক্রমণের সুযোগের অপেক্ষায় 
বসে আছে ; এবং স্ুখলাভ করতে হলে ভবিষ্যতের চিন্তা 
না করে, বর্তমানকে উপভোগ করতে হবে! মাত্র এগাঁরে। 
বছব বয়সেই টলষ্টয় জীবানব নানা তত্ত্ব চিন্তা কৰতন 


৮৫৮ 


at ৭ পতি সী হী IT SAAS NAH AOA EN 


জীবনকে ভোগের মধ্যে নিয়ত করেও তিনি নী 
হননি। ভোগময় জীবনের অবনাদ তীবৰ “বৌবন”-নামক 
রচনায় স্ু-প্রকাশিত। তিনি বরাবরই প্ররুতি-প্রেগিক 
ছিলেন্‌। প্রক্কৃতির সঙ্গে যোগ স্থাপনে এবং প্রকৃতির মধ্যে 
-আপনাকে্লীন করে, দেওয়াতেই যথার্থ সুখ ।- একথা 
তিনি বিশ্বাস করতেন। টলষ্টয় এবং টুর্ণেনিভের পরস্পরের 
প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেও দুজনের মতের মিল একেবারেই ছিল 
না। টলষ্রুভাবতেন সাধারণ লোক উচ্চ শ্রেণীর লোকদের 

যেও মোটামুটি শক্তিমান, ন্যারপরায়ণ, এবং দয়ালু। 
১৯০১ সালে পরিসাঁরেকশন্‌* নামক বিখ্যাত উপন্তাস রচনা 
করার জন্তে পাদরিরা গির্জার খাতা থেকে তাঁর নাম কেটে 
দান। ১৯১০ সালে তিনি নিউমোনিয়া রোগে প্রাণত্যাগ 
করেন। 

মনস্তব্-বিশ্রেষণে সুনিপুগ অসাথান্ত শক্তিশালী লেখক 
ডষ্টএভদ্কির জন্ম ১৮২১ সালে, এবং মৃত্যু ১৮৮১ সালে। 
তার সর্বশ্রেষ্ঠ উপল্ভাস Crime and Punishment 
একবার পড়লে আঁর ভোলা যার না। এ বইখানির 
সম্বন্ধে একজন সমালোচক লিখেছেন “গভীরতম ট্রাজেডির 
বিকাশে, পাঠকের মনে সহামুভূতি এবং ভীতি উৎপাদনে 
আর কোনো উপন্যাস এতদূর সফল হয়নি ।” 

ডষ্টএভস্কির জীবন ছুঃখময় বিপদসঙ্কল। তাব 
জন্ম হয় মস্কোর দরিদ্র লোকেদের এক হাসপাতালে । 
তেইশ বছর বয়সে তিনি তার প্রথম উপন্তাস রচনা কবেন। 
১৮৪৯ সালে স্বাধীনতাকামী এক সভার সভ্যবপে অন্তান্ত 
৪৩ জন সঙ্গীর সহিত তিনি ধরা পড়েন। সকলের প্রাণ- 
দণ্ডের আদেশ হয়। তিনি ও তার ২১ জন সঙ্গী বধ্য- 
ভূমিতে নীত হলেন, তাদের গায়ের জান! খুলে নেওয়া 
হল মৃত্যুদণ্ডের আদেশপত্র সকলকে পড়ে’ শোনানো 
হল। সকলে ক্রুশ চুম্বন করলেন এবং তার পর 
প্রথম তিনজনকে চোখ বেঁধে খুঁটির সঙ্গে বাঁধা হল। 
তারপর বন্দুকে টোটা ভরবার হুকুম দেওয়া হল। 
আর এক মুহুর্ত পরেই সব শেষ হবে। এমন সময়ে 
ঘোড়া ছুটিয়ে এক কর্মচারী এলেন-মৃত্যুদণ্ড রহিত করে 
সাইবিরিরায় সকলের কর়েদের ব্যবস্থাপত্র নিয়ে । বে- 
ভিনচনকে গুলি করবার জন্যে খঁটিব সঙ্গে বাধা হয়েছিল 
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তাঁদেৰ মধো একজন দেই করেক মুহূর্তের ভাবনাতেই 
উন্মত্ত হয়ে গেলেন। 

সাইবিবিরাব জেলের মধ্যে দাগী ব্দমারেসদের সঙ্গে 
ডষ্টএভস্কি চাঁর বসব কাটান ( ১৮৪৯--১৮৫২)। তারপর 
চার বৎসর তিনি সাধারণ সৈনিকের কাজ করেন। 

১৮৬৩ সালে “Crime and Punishment” 
প্রকাশিত হয়। নাইবিরিয়ার কয়েদখানায় বে-অভিজ্ঞতা 
লাভ হয়, এ পুস্তকথানি তারই ফল। বইখানি চারিদিকে 
প্রসিদ্ধি লাভ করে। অনেকগুলি পুস্তক রচনা করা সত্বেও 
কখনো তাঁর আর্থিক সচ্ছলতা ঘটেনি । অন্নাভাবে প্রারই 
তিনি মরমর হতেন। একবার তিনি পাঁওনাদারের তাড়ায় 
দেশ ছেড়ে পালিক়েছিলেন। 

আর্টিষ্ট হিসাবে টুর্গেনিভকে রুশব-সাহিত্যিকদের মধ্যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে। টুর্ণেনিভের জন্ম ১৮১১ ও 
মৃত্যু ১৮৮৩ সালে। 570১0 ও Virgin Soil তার 
বিখ্যাত রচনা। কণ মনীষী ও গ্রন্থকার ক্রপটুকিন তার 
আম্মজীবনী Memoirs of a Revolutionist নামক 
পুস্তকে এই দুখানি বইয়ের উল্লেখ করেছেন। 

টর্গেনিভ সম্বন্ধে এক সমালোচক বলেন__তার কাছে 
ছিল মানব-মনের সকল প্রকো্ঠের চাবী। মানুষের উচ্চ 
এবং নীচ ভাব, মহৎ এবং হীন ভাব-_কিছুই তাঁর অজ্ঞাত 
ছিল না। 

স্্যযালোক, আনন্দ এবং মানুষের জীবন-কাব্যের প্রতি 
তার গভীর অনুরাগ ছিল। সেই জন্তেই যা-কিছু কুৎসিত 
অস্থন্দর ও অসমঞ্জস তার প্রতি অত্যন্ত বিতৃষ্ণা থাকাতে 
তিনি মানব-প্ররুতির বেটি কোমল দিক সেইটিই প্রকাশ 
করেছেন। (প্রেমের বর্ণনা টুর্গেনিভের বিশেষত্ব। কৃষক- 
জীবনের ছোঁট ছোট চিত্র রচন! করে’ তিনি তাঁর সাহিত্য- 
জীবন আরম্ভ করেন এবং সেগুলি তার দেশে যথেষ্ট জনপ্রির 
হয়েছিল। টুর্গেনিভের উপন্তাসে আমরা কেবল শিক্ষিত 
রুশকেই দেখতে পাই, কারণ তিনি চিন্তাশীল অগ্রগামী কশ- 
সদাজকেই ভালো-রকম জানতেন। তিনিও তাদেরই 
একজন ছিলেন। সর্কপ্রথমে বিদেশীরাই টুর্গেনিভের 
আর্টের সম্যক কদর করেন। তব মৃত্যুর পর এখন তব 


দেশবাসীৰ তাঁকে বুঝন্তে পেবেছেন। ট্রর্গেনিহ তোসহরে 
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জীবিত ছিলেন পে-ধুগটা কশিয়ার নিতান্ত নীরস গদ্যময় 
যুগ। দেশের যে-দকল লোকের প্রতি তিনি বিশেষ আসক্ত 
ছিলেন তারাই তাঁর উচ্চাশা মহতপ্রচেষ্টা বুঝতে না পেরে 
বিরক্ত ও ক্ষুণ্ণ হতেন। এর দরুন টুর্গেনিভের জীবন অত্যন্ত 
বিরস হরে উঠেছিল। টুর্গেনিভ রমণীচিত্র রচনাব ওস্তাদ । 
টুৰ্গেনিভ ও ডষ্টএভস্কির মৃত্যুর পর কশ-সাহিত্যের 
স্বর্ণযুগ অবসান হল। দেশের সাহিত্যে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে 
ভাঁটা পড়ল। এই অবস্থা রুণ-জাঁপান যুদ্ধ পথ্যন্ত স্থায়ী 
হয়। এসমর কয়েকজন মাত্র সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করেন 
শেকভ, গাসি'ন, করলেঙ্কো ও ম্যাকসিস গোর্কি। এদের 
মধ্যে শেকভ ও গোর্কি শ্রেষ্ঠ। শেকভ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে 
চিত্রিত করে’ রুশ-সাহিত্যের সীমা বাড়িয়ে দিয়েছেন। 
রুধ-সাহিত্যে কৌতুকের সুর তিনিই ফিরিয়ে এনেছেন। 
গোর্কি ভবঘুরে, শ্রমজীবী, চোর এবং বড় বড় শহরেব নানা- 
প্রকাৰ আবর্জনা চিত্রিত করে’ কুশ-সাহিত্যে এক নূতন 
ধাবাব প্রবর্তন করেছেন। গোর্কির আলোচ্য বিষয়গুলি 
স্বপ্নেও অগোচর দেশের দ্বার খুলেছে। জীবনের প্রতি 
গোকির এবং তাঁর চিত্রিত নায়কদের বে ভাব, তা তার 
পূর্ববর্তী রুখ-উপন্তাসিকদের ভাব থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। 
যে-ধরণের জীবন ও তাঁর পারিপার্থিক আবেষ্টন তিনি 
চিত্রিত করেছেন ও ধে-ভাবে করেছেন তা একেবারে নূতন, 
তার নিজন্ব। বিশেষ করে” প্রক্কৃতিব বর্ণনায় এই কথা 
প্রযুজ্য। রুশগদ্য-সাহিত্যে তাঁর রচনাতেই সর্ধপ্রথম 
আমরা বাঁধি নিসর্গ-চিত্র ছেড়ে প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে 
প্রাণের পরিচয় করতে দাড়াই। গোর্কির “মাদাব” বা 
“কম্রেড্স্” এবং “রবী অফ দেম্” অতি উৎকৃষ্ট বই । কম- 
বেড্‌স্‌ বইএ স্বাধীনতা লাভের জন্য চেষ্টাব আঁত সুন্দর চিত্র 
অঞ্কিত হরেছে। গোর্কি এইজন্য রাজরোষে সাইবেরিয়ায় 
নির্বাসিত হয়েছিলেন। রাজতন্ত্র উচ্ছেদের সঙ্গে-সঙ্গে 
_ তাকে দেশে ফিরিয়ে এনে শিল্পবিভাঁগের কর্তী করে দেওয়া 
হয়েছে । 
শেকত পুরাণো ধারাতেই রচনা করতেন। তিনি 
কশিয়ার কর্শহীনতার যুগ সকলের চেয়ে ভালো করে, 
দেযিয়েছেন। শেকভের চিত্র ফোটোগ্রাফের মত, কিন্তু 
তিনি আঁটষ্ট-হিদাবেও নগণ্য নন) তীর রচনার মধ্যগত 


নিরাশার ভাব, কৌতুকরসবোধ ও মানব প্রমের 
দ্বারা অনেকটা সহনীর হয়ে এসেছে | তা বদি না হত) হা? 
হলে তার চিত্রিত ব্যবনাদার, ছাত্র, জমীদার, সরাই গলা, 
স্কুলমাষ্টার, ম্যাজিষ্ট্রেট, রাজকর্মচারী প্রভৃতি যে "খের 
দুঃসহ বোঝা বইছে, তার ভারে আমরা ভেঙে পড়ত 

শেকভের অনেকগুলি রচনা রঙ্গমর্ঞ্চে অভিনয়ের হন্যে 
লেখা হয়। তার নাটক অভিনয় করা সহজ্র নয়! [নি 
১৯০৪ সালে রুণ-জাপান-যুদ্ধ আরম্ভ হবারী পল : 'বা 
যান। 

রুশগত্য-দাহিত্যে মেরেজকৰস্কির ES 
এবং কল্পনামূলক ওঁতিহাসিক উপন্তাসের মধ্যে । যশোপে 
তার রচিত The Death of the Gods, The Resuiicc- 
tion of the Gods এবং The Antichrist Sf 
কিন্ত তিনি নিছক সমালোচনার মধ্যেই আরো বেশি বি 
দেখিয়েছেন। টলষ্টয়, ডষ্টএভস্কি এবং গোগোল সবন্ধে 
তিনি যে-সব বই লিখেছেন সেগুলি তীর প্রত্বিচামিক 
উপন্যাসের চেয়েও ঢের বেশি মৌলিক এবং স্থুরচিত। 

রুশ-জাপান যুদ্ধের সময় লিওন/ইড আত্তিভ নামে এক 
লেখক ছোটগল্প ও নাটক লিখতে আরম্ভ করেন। তান 
লেখার ভঙ্গী সহজ ও সুন্দর । 

রুশ-দাহিত্যের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দাগ 
যার অন্তান্তি দেশের সাহিত্যের তুলনার এর জীবন অতি 
সংক্ষিপ্ত-_রুশ-দাহিত্যের আরম্ভ উনবিংশ শতাব্দীতে । ভাব 
পর আমাদের মনে হয় যে এ-সাহিত্য অন্য সকল যাছত্য 
অপেক্ষা বয়সে নবীন হলেও এর আত্মা মকলেব চেয়ে 
প্রবীণ। কোনো কোনো দিকে পর্য্যালোচনা! করলে মনে 
হয় বরস্ক হবার আগেই এ-সাহিত্য পরিপূর্ণতা লাভ করেছে ; 
এইখানেই রুশ-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় । 

এ সাহিত্যের ন্বাভাবিকতা ও আস্তরিকতা অভুল্য। 
এ-সাহিত্যের বস্ততন্্তা অসাধারণ ; এবং রি 
মধ্যে সেই গভীর দুঃখ ও জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় যা 
মহৎ অন্তঃকরণের নিজস্ব সম্পত্তি । 

সুরেশচন্্র বন্যোপাধ্যার। 


পাশাপাশি 


প্রহসন 
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১ 
আমার নাম অসিতা ; কিন্তু আমার রংটা নাকি ঠিক 
বিদ্যুতের মতোই শুত্র, শানিত অসির মতন ঝকঝকে তাই 
অনিতা না বলে লোকে আমায় অসি বলে ডাকে । 

আমার বাবা*ছিলেন এলাহাবাদে ভাক্তার। সেখানে 
মা'কে যখন হারাই তখন আমার বয়স পাঁচ বৎসর! প্র 
. পাঁচ বৎসরের পরিচয়েই মা ছিলেন মা! আর এই কুড়ি 
বৎসর ধরে যাকেই আমার অতৃপ্ত স্নেহ-পিপাঁসা নিয়ে 
জড়াতে চেয়েছি, সে-ই আমায় একপাটি পুরোনো জুতোর 
মতো পথের পাঁশে ফেলে রেখে গেছে। আমি ষেন একটা 
অভিশাপ ! 

আমরা মোটে ছু ভাই বোন্‌। সেজন্ত অবশ্য আপশোষ 
নেই; আমার ওঁ একটি ভাই, সে বেঁচে থাকুক, শুভ্র 
নিষ্ধলক্ক হোক তার চরিত্র, বংশের উপযুক্ত হোক তার 
শিক্ষা দীক্ষা, আর কিছু চাই না।' 

মনে আছে, আমর! খুব কেঁদেছিলুম। মৃত্যু যে কী 
ব্যাপার, তা আমার তখনো জানাই ছিল না) তবু আমার 
শিশুপ্রাণ জানি না কোন্‌ রহস্তময় বেদনায় হাহাকার করে 
উঠেছিল। আমার কাছে মা”র খানিকটা অশ্রু বুঝি পাওনা 
ছিল।__কি খণেই না আমায় বেধে রেখে গেছ মা গো! 
সে খণ শোধ দিতে প্রাণ যে যায়! এ দুঃখের কি আর 
শেষ নেই? এ অশ্রর কি আর বিরাম নেই?.....*সে 
. সশ্রর ইতিহাসই আজ বলতে বসেছি। 

তখন আমরা বড় হয়েছি। বাবা কাজ থেকে অবসর 
নিয়ে কলকাতায় ফিরে এসেছেন। মাকে আমরা যত 
সহজে ভুলতে পেরেছিনুম, তিনি তত সহজে পারেননি । 
তার সমস্ত কাজে একটা নিরুৎসাঁহ এসেছিল। যে টেবিলে 
বসে তিনি লেখাপড়া করতেন, চায়ের পেয়ালা থেকে 
আরম্ত করে খাবারের প্লেট, খবরের কাগজ, চশমার খাপ, 
কাথ্হয়ে-পড়া ফুলদান পর্য্যন্ত রাজ্যের সমস্ত জিনিষ মিলে 


এবাসী_ জো, ১৩২৪ 
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খানসামা গিরিধারী তার মেয়েলি গিক্সিপনায় আমাদের 
সকলকে অস্থির করে তুলে সেগুলোকে গুছিয়ে 
রেখে যেত। বাবা সর্ধদা আমায় কাছে কাছে রাখতে 
চাইতেন) তাঁর মনটা আমার হাসি-গল্পের মধ্যে যেন নিঃশ্বাস 
নিয়ে বীচত! কিন্তু তাকে অতটুকু সুখী করতেও যে কী” 
* অবহেলা ছিল আমার, সে কথা ভাবতেও আজ লজ্জায় 
অস্কতাপে মাথাটা ছি'ড়ে ছি'ড়ে পড়ে । 

দাদার পড়বার ঘরে ডে ETE 
থেকে থেকে তাদের হাসির শব্দ আমার কানে এসে 
বাজত। আমি ভাবতুম, অতবড় একটা আনন্দ-লোক, 
সেখানে আমার প্রবেশের অধিকার নেই কেন, কেন নেই? 
বইয়ের পাতাগুলো ঝাপসা হয়ে গিয়ে এই প্রশ্নটাই ফিরে 
ফিরে চোখের সামনে জেগে উঠত। 

তাদের প্রত্যেকটি কথার মধ্য দিয়ে আমি একটা 
নৃতনতর চিন্তার ধারার, একটা নৃতনতর -জীবনের পরিচয় 
পেতুম। একটা মোহ আমাকে ব্যাকুল করে তুলত। 
মনে হোত বাংলার মেয়েরা পুরুষদের কোনোদিন পুরুষের 
মতো করে পায় না। মেয়েরা খাটো হয়ে আছে বলেই 
তাঁরাও খাটো হয়ে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে আসে ) 
তাদের সত্যিকার চেহারা ধরা যায় না। এই জন্তেই বাংলার 
বুকের,ওপর দুটো ভিন্ন জাত, ভিন্ন সুখ দুঃখ, ভিন্ন আশা! 
আঁকাক্ষা নিয়ে গড়ে উঠেছে । তাদের একের সঙ্গে অপরের 
কোনে! যোগ নেই ; সামান্ত যেটুকু আঁছে তাও আবছায়ার 
মধ্য দিয়ে; নিতান্ত কেজে প্রয়োজনের মধ্য দিয়ে) 
অশুচিতার মধ্য দিয়ে। 

আনাদের বাড়ীর ঠিক.সামনেই ছিল মাঠ। সেখানে 
তাঁরা খেলতে নেমে গেলে, দাদার ঘরটিতে চোরের মতো 
এসে ঢুকতুম। এ ছিল মাতালের নেশার মতন! কেন 
যে তাদের বইগুলোকে নতুন মলাট পরিয়ে, জামাগুলো 
থেকে আরম্ভ করে ছাতাটিকে অবধি ঝেঁড়েঝুড়ে র্যাকে্জ 
তুলে রেখে তৃপ্তিতে আমার মনটা কানায়-কানায় ভর্তি 
হয়ে উঠত, সে কথা বোঁঝবার সাধ্য আমার কোনোদিন 
হয়নি, আজো না। 

একদিন সকলে থেলে ফিরে এসেছে; আমি দাদার 


তার উপরটাকে নিবিড় করে তুলত। সন্ধ্যা হলে উড়ে ঘর থেকে পালিয়ে এসে পাশের ঘরটিতে লুকিয়েছি।-_ 


২য় সংখা ] 
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বাতাসে ছুধঘরেব মাঝখানকার প্দাটা কেঁপে- কেঁপে উঠছে, 
তাঁর সঙ্গে আনার বুকটাও দুরহুর কবে কাপছে। একজন 
বল্লে “এ বাড়ীতে পা দিয়ে অবধি বইগুলোর স্বভাব বিগড়ে 
গেছে। ওরা ঘড়ি ঘড়ি পোষাক বদলার !” কে একজন 
গম্ভীরভাবে উত্তর করলে “দেশে বাবুয়ানার একটা হুজুক 
উঠেছে, এটার পরিণাম কিছুতেই ভালো হবে না 1” 
তাবপর একটা চাপা গলার হাঁসি । ঘামে আমার সমস্ত 
শরীর ভেসে বেতে লাগল । কে যেন আমায় খুনের দায়ে 
নিৰ্ম্মম বিচারকের চোখের সাম্নে দীড় করিয়ে দিয়েছে । 
মনে হলো আমাৰ মনের যে গোপন রহস্তটুক আমি 
এতদিন ধরে বুঝতে চেষ্টা করেছি, তাই ধেন তাদের 
সকলেব কাছে ধরা পড়ে গেছে। চকিতের মতো সে- 
কথাটা আমারও মনে একটুখানি ছারাপাত করে গেল; 
মনে হলো, উষ্ণ রক্তের স্রোত আমার কানের কাছে ভেরী 
বাজিয়ে নৃত্য করছে। 

এরি মধ্যে কে একজন বলে উঠল--“এ যেন ঠিক মেই 
সোনার কাঠির স্বর্ণের মতো-__ইত্যাদি।” তার কথা শেষ 
হলে সকলে একসঙ্গে বাহবা দিযে উঠল। একজন তার 
পিঠ চাপড়ে বল্লে “ঠিক বলেছিদ্‌ কবি!” 

বাতাসে পর্দাটাকে খুব জোরে কাঁপিরে দিয়ে গেল ! 
সেই একটি মুহূর্তে যতখানি সম্ভব লোকটাকে দেখে নিলুম ৷ 
কবি হওয়ার যোগ্য বটে ! কী উজ্জল তাঁর চোখের দৃষ্টি, 
অথচ তাঁর পশ্চাতে একটা অশ্রুর সাগর যেন নিসুপ্তির মতো 
মগ্ন হয়ে আছে! 

নিঃশব্দে সে-ঘর থেকে বেরিয়ে বাঁরাব কাছে চলে 
গেলুম। গিরিধারী আলো ধরিরে দিয়ে যাচ্ছে, মাষ্টার- 
মশাই এককোণে একটি চেয়ারে বসে, একখানা বই নিয়ে 
তার পাঁতাঞ্ুলোকে একবার ডান থেকে বারে আবার বা 
থেকে ডানদিকে উণ্টিয়ে যাচ্ছেন। বাবা বল্লেন “তোমায় 
ডাকব ভাঁবছিলুম অসি! তুমি নেহাৎ একলা আছ দেখে 
এঁকে আনিয়েছি।-:...:এ মাসের সাধনাখাঁনি একটু পড়ে 
শোনাও ত মা, সময়টা যেন কাটছেই না৷” 

রাতে শুতে যাওয়ার আগে দাদাকে সে কবিটির কথা 
জিজ্ঞাসা করলুম। দাদা বল্লেন “ও যে নিশীথ, আমার 
বন্ধু !”__এমন বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের কথা বটে। কতক্ষণ 
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চুপ করে রইলুম। পাঁজর ভেঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস হেলি 
এল ; স্পষ্ট দেখলুম যে দীর্ঘশ্বান ছুখানা শুভ্র পাখা কিন্তাব 
করলে, তারপর উড়ে গিয়ে নিশী'থর পায়ের নীচে লয় 
পড়ল। মনটাকে বুঝাঁনুম যে এ স্বপ্ন। প্রাণেৰ পদন্ত , 
গোপন সঞ্চয় নির্ভয়ে এখানে ছড়িয়ে রাখা চলে, কিউ 
দেখতে পার না ;--কিন্ত দাদা দেখতে পেয়েছিলেন। 

পরদিন দাঁদাঁব ঘরে আমার ভাঁক পড়ল। গেলে 
আমাব জন্তে কী দুর্ভাগ্যের আয়োজন হচ্ছে তা" ত আব 
আগে জানা ছিল না! - তৰু কেন বে বুকটা ভয়ে সঙ্গোচে 
সেদিন এমনভাবে ব্যাকুল হয়ে উর্চেছিল ! ভাবছি, মা বুঝি 
সেদিন পেছন থেকে আগায় টেনেছিলেন তাঁর অদৃশ্য বানছল 
অয় প্রসার দিয়ে ; - তখন কিন্তু সেকথা ভাবিনি । 

দাদা আমার জোর করেই ধরে নিয়ে গেলেন, বল্লেন 
“প্রত তোর দোষ অসি! সব তাতেই তোর ভঙ্ঞ 
ee এস নিশীথ, তোমাদের পরিচয় করে চি-... 
নীববে নিশীথকে একটি কম্পিত হাতের নমস্কার জানিতে 
দাদার টেবিলের উপরকাব কাগজ গুলোকে খামকা গোছা: 
আরম্ভ করলুম। কারো মুখেই কোনো কথা নেই, দা' 
অপ্রতিভ হয়ে কেবল দুজনাঁব মুখ চাওয়া-চাঁওয়ি কবছেন। 
খানিকক্ষণ দীড়িয়ে, ঘেমে, ছুটে বেরিয়ে এসে বাচলুম ; এমন 
দুর্দতিও মানুষের হয়! মনে মনে দাদাকে অভিনন্পা 5 
করলুম। 

পরদিন দেখি দাদা নিশীথকে একবারে ভন 
চারের আবহাওয়ার মধ্যে ডবল প্রোমোশান দিয়ে তুলে 
এনেছেন। কবিতার চায়ের পেয়ালাগুলো সেদিন ভন্তি 
হয়ে উঠলো, নদীর দিকে চেবে মনে হলোঁ তার স্রোতে 
সঙ্গে রপকথার দিনগুলো যেন ভেসে ভেসে জাস্ছে। 

দাদা বল্লেন “নিশীথের সঙ্গে বন্ধুতটা আজ পাকাপাকি 
কবে নেওয়া গেল অসি।-তুণি ওকে একটুও সঙ্টো5 
করতে দিও না 1৮” নিশীথের চোখের একটা সঙ্গড্ভ 
পুলকের হাসি আমার চাঁরিদিকের বাতাসটাঁকে চাহাল 
কবে দিয়ে গেল। 

এর পর নিশীথের সঙ্গে আমার সন্বন্ধটা কেমন করে 
যে এত সহজ হয়ে গেল, তা ভেবে আমিই আশ্চর্য্য হয়ে 
গেলুম। কাঁচা প্রণয় যে কথনো অসঙ্কোচ হতে পারে 
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এ ধারণ! আদার আদপেই ছিল না) এক্ষেত্রে দেখলুম তাও 
ঘটলো! । মন্ধ্যাবেলাকাঁর নির্ধ গাস্তীধ্যটুকুর মুখোমুখি 
বনে আমরা তার ভবিষ্যৎ জীবনধানিকে আমাদের আশা 


আমাদের উদ্দীপনা দিয়ে মণ্ডিত করে তুলতুম । উৎসাহের - 


* আবেগে তার চোখ ছুটি অলজলে হরে উঠত। মাঝে-দাঝে 
সে তার তপ্ত হাত দুখানি দিয়ে আমার দুখানি হাত চেপে 
ধরত) আমার সমস্তটুকু অনুভূতি তার . সেই স্পর্শটুকুর 
মধ্যে আমিনিঃশেষে ডুবিয়ে দিতুম, আদার চোখের দৃষ্টি 
অবশ হয়ে আসত । 

কিন্তু এর চেয়ে বেশী*কোনোদিন কিছু পাইনি। যেটুকু 
অমনি পেয়েছি, আপনা হতে বে ম্ুধাঁপাত্র আমার পিপাস্স 
অন্তরের কাছে উঠে এসেছে, তাই নিয়ে আমি মাতাল 
আরে! ষে পাঁওয়া ,চাই,_-অতবড় একটা কথা ভাবতেও 
বুকটা ছুরহুর করে উঠত। পারতুম না--সাহস হোত না। 

হাররে ! ভুলকে যতক্ষণ ভুলে থাকি, ততক্ষণ তার 
মতো বন্ধু আর কেউ নেই ; কিন্তু একবার সে ভাঙ্গলে__ 

(২) | 

আমার একটি মাদতুত বোন, বেচারি অনেকদিন 
রোগে ভুগে, পশ্চিমে ঘুরে-টুরে সুস্থ হয়ে কলকাতায় এসে 
প্রণয়রোগে মারা পড়ল। সে উপলক্ষে আমাদের বাড়ীতে 
সেদিন ছিল পার্টি। ওকে অনেক কষ্টে তার স্বামীর কাছ 
থেকে ছাড়িয়ে আমাদের গানের মজলিসে নিয়ে এলুম। 
কথ! রইল সেখানে তাঁকে একটা জিনিষ দেখাব। 

নিশীথ তখন গান ধরেছিল। মেয়েরা গায়, সে গানের 
আড়াল থেকে অলঙ্কারের শব্দ ঝুমঝুমিয়ে মায়া তুলে ওঠে। 


আগুনে তো আর ভেজ্জাল নেই, তার গলা থেকে সেদিন 


গলগল করে আগুন গলে পড়ছিল। সে আগুনে আর 
“বাই হোক আমার তরল মনটা বাম্পের মতোই উধাও হয়ে 
উড়ে গিয়েছিল । নিশীথকে দেখিয়ে সুরমার কানে-কানে 
ব্পুম “দেখলি ?” 

“সে কি ?- মান্য ?” 

“তা নয়ত কি জানোক্ার ?” 

এর পর সে আর সেখানে বদল না, কিছুতেই তাঁকে 
ধরে রাখতে পারুলুম না। বল্লে, এসেন্সের গন্ধে তার মাথা 
ধরে) বলে’ জোর করে উঠে গেল । 


পরবাসী_জোষ্ঠ, পি 
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আজো কানে বাজছে আমার সেই কাতর মিনতি “আর 
একটা গান নিশীথবাবু, আর একটা ।” একটা সুধার 
সমুদ্রে বিশ্বসংসার ডুবেছিল, আমিও ভুবেছিলুম। মানুষ 
মরে/ও ত ভাসে, আমিও ত মরেছিলুম- কিন্ত এমন করে, 
তলিরে গেলুম, কেন ? 
* হঠাৎ খাওয়ার আহ্বান এল। পুজারি যেমন করে 
দেবীর শূন্ত বেদীটির ওপর লুটিয়ে পড়ে, তেমনি করে আমি 
ঘরের ভিতের উপর উপুড় হয়ে লুটিয়ে পড়ঘুম, যেখানে 
তাঁর পায়ের চিন্ন পড়েছে সেই জায়গাটিকে বুক দিয়ে স্পর্শ 
করে। সমস্ত বুকটায় কতগুলি তৃষাতুর চুম্বন সাপের যতো 
ফণা ধরে উঠল। 

সরস! চুপিচুপি আমার পাশে এসে বসেছিল- আমি 
টের পাইনি; যখন টের পেলুম তখন অশ্রর প্রাচীর কেমন 
করে ষে খসে গেল! এ সংসারে অশ্রু মুছাঁবার মানুষ ষদি 
না থাকতো, তবে বোধহয় অশ্রও থাকতো না। 

সে কেবল বল্লে “মরেছিম্‌?” 
রি ১ এ ষদি মৃত্যু-_তবে, মৃত্যুতে আমার ক্ষোভ 

সে বল্লে “কিন্ত এ-মৃত্যু যদি ফুরোয়, ষদি_যদি একট! 
দুঃসহ 7০৪11 ,মধ্যে কোনোদিন বি উঠিন্‌, তার, 
আলোটা চোখে সইবে ?* 

হা,করে তার মুখের দিকে চেয়ে নয সত্যটা 
মধ্যাহ্ন-সুর্য্যর মতো প্রথর বলে লোকে তার দিকে চাইতে 
পারে না) আমার মনটাও ইচ্ছা করেই এতদিন সব ভয় 
ভাবনার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছিল । জীবনে সেই প্রথম- 
বার হনে হলো, নিশীথের সঙ্গে একট! বেঝাপড়া করা 
দরকার) কিন্তু প্রাণের সমস্ত আকাজ্ষা সঙ্কোচের প্রাচীর- 
টার গার মাথা খুঁড়েও তাঁকে একটু টলাতে পারলে না। 

আর একটি লোকের কথা এখানে বলা দরকার । 
তিনি আমার মাষ্টার । গুরু, আমার গুরু! এতদিন পরে 
তোমার চিন্তে পেরেছি এই আমার ক্ষোভ । বুক দিয়ে পড়ে 
তিনি আমায় সাহায্য করতেন। তাঁর কাছে চাইতে পারি 
কিনা এই কথা নিয়ে আমার মনে যতক্ষণ নাড়াচাড়া 
চলত ততক্ষণে তাঁর কাছ থেকে সাহায্য আপনি এসে 
জুটত। কিন্ত যা লোকে চেয়েও পায় না, আমি অম্নি 
পেয়েও সেটাকে কেবল অপমান করেছি। 


২য় সংখ] | 


আদি হেনে উঠে বুম ও এই কথা? নি ব্‌ল 
তুমি এ বিয়ে করতে রাজি ?--তাঁরপর সব ভার আমার” 

অরুণাকে ভ্রাতৃববধূ করার প্রলোভন কতবড় 
প্রলোভন ! 
_ সথুরমাকে বুম । সে সেদিন আর পারলে না কেঁদে 
আমার বুকে লুটিয়ে পড়ল! বল্লে শনরাশীর কথাট। তোমার * 
কাছ থেকে লুকিরে-নুকিয়ে তোমার জীবনটাকে আমিই 
ব্যর্থ করে দিয়েছি। একটুখানি ভুলের সুখ থেকে তোমায় 
বঞ্চিত করতে পারিনি বলে চিরছুঃখিনীর মু্তিতে তোমাকে 
আজ দেখতে হয়েছে। কিন্তু তোমাদের দুই ভাই-বোনেরই 
জীবন যদি একই-রকম করে নিরর্থক হরে যায় তবে 
সে পাতক আমায় খুব বেশী করেই লাগবে ।” 

ফু = ফু 

রাত্রিতে বিছানায় ক-বার এপাশ-ওপাশ করে বাইরে 
এসে দেখি, দাদ! নিঃশব্দে রেলিংএ ভর করে দাড়িয়ে 
আছেন; চাদের আলো তার মুখের ওপর পড়ে মুখটাকে 
ভয়ানক প্লাওুর দেখাচ্ছে । জিজ্ঞেস করলুম “তুমি ঘুমোওনি 
যে?” 

তিনি বল্লেন “ঘুম আম্চে না ৷? 

নিঃশব্দে তার পাশে গিরে দীড়ালুম। কিছুক্ষণ উভয়েই 
স্তব্ধ হয়ে রইলুম। তারপর আমার দিকে চোঁথ না 
ফিরিয়েই দাদ। জিজ্ঞেস করলেন “অকণা তা হলে নিশীথের 
জী? 

আমি বন্ধু “না, তবে বছর চার ধরে তাদের বিয়ে 
একরকম স্থির। আর মাস ছুই পরে-”১ 

দাদা আমার কথায় বাধা দিয়ে বল্লেন “তোকে 
ঘটকালিতে কাঁচা বলেছিলুম, কিন্তু আমিও যে 'তোর চেয়ে 
কম কাচা নই সে কথাটা আজ প্রমাণ হয়ে গেল৷” 

আমি একটু কেবল হাসলুম। পাঁজরটা ভেঙ্গে যাচ্ছিল 





সক সে হাসির অভিন্র করতে । 


দাদা উচ্ছুসিত হয়ে বলে উঠলেন “কিন্তু আর যে যাই 
করুক তুই আগায় দোষী করিসনে। তুই জানিসনে, তুই 
আমার কতবড় গৌরবের জিনিষ ছিলি। তোকে যে 
কেউ ‘অবহেলা করতে পারে, তুচ্ছ করতে পারে একথা 
ভাবতেও পাঁবিনি আমি । এটুকু আমার অপবাধ | 


ডের বিধান 
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আদি উত্তর করলুম না। একটা পাথর ভেতৰ থেকে 
গলার কাছে ঠেলে-ঠেলে উঠছিল, অশ্রজলে দেটাকে 
গলিয়ে দেওয়া যেত, কিন্ত কাঁদব? ছি ছি! 

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বরুষ প্নিশীখ্েে “অ-- . 
রায়টি কে তা এবার বুঝেছ দাদা?” 

আর্তন্বরে দাদা বলে উঠলেন “থাক্‌, থাক্‌, ওকথা দাকু, 
অসি!” 

তার পরদিন খবর এল আমার স্বামী আত্তসেবকেন 
ব্রত নিয়ে ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গেছেন আমান 
প্রতীক্ষা করতে বলে যাঁন্নি। কিন্তু না চেয়েই তাঁব কাছ 
থেকে সব পেরেছি) প্রতীক্ষার অধিকার তিনি আদার 
দিয়ে যাননি বলেই, আমি যদি প্ৰতীক্ষা করি তাহলে তিনি 
আমার ক্ষমা করবেন না, একথা আমি ভাবতে পাবিনে। 
আমি আঙ্ তারি পথ চেয়ে বসে আছি। 

রীস্থবীরকুমাৰ চৌধুৰী । 


গুড়ের বিধান 


(Manufacture) 


অনস্তর গুড়ের বিধান অর্থাৎ ভিয়ান বলিতেছি। 
আখের গুড় দেখি। তাল, খেজুর, বীট-পালং প্রস্তুতি 
হইতে গুড় জন্সিতেছে বটে, কিন্তু, আখের কাছে সে-সব 
নগণ্য । যে বুদ্ধিমানেব ভুয়োদর্শন হইয়াছে, সে গুড় 
রাধিতে পাঁরে। পশ্চিমবঙ্গে তাহাকে “বাঁড়ই, বলে। 
সংস্থৃতে প্রার্ত বা ৱাৰ্তক’ শব্দ হইতে বাড়ই নাম। ৱা 
অর্থে পটু, যে বার্তায় পটু হইয়াছে (১৪7)। অতএব 
নানা কর্মের বাড়ই আছে ।+ এখানে বাড়ই অর্থে গুড়েব 
বাড়ই। ছুই তিন গ্রামের মধ্যে একজন, কদাচিৎ দুইজন, 
গুড়ের বাঁড়ই” খ্যাতি পাঁয়। দেশের যেখানে গুড় ভাল, 


প্রথমে 





*স' বর্বকণ বা ‘ৱৰ্ধকি’ শব্দ হইতেও বাঁড়ই। “বর্ষকি' শব্দে 
ছুতান। এই অর্থে হিন্দী ওডিয়া প্রভৃতি ভাঁষায ৱৰ্বকি শব্দের অপত্রংণ 
চলিত আছে। বাঙ্গালায় যে ঘর কাঠাম করে, ঘর ছাঁষ, তাহাকেও 
বাড” বলে। বোধ হয ‘বাড়ই' শব্দের দুই অর্থ নিশিযা গিয়া" | 


১৬৮ 
ANA 


সেখানে বাঁড়ই দ্বারা গুড় করা হয় ! 
খাঁড় বেশী করাই বাড়ইর লক্ষ্য! 
আদি বহুকাল বঙ্গের আখ-শাঁল দেখি লাই । বাঁল্য- 

* কালে দ্রেখিরাছি; মনে আছে, গ্রামে আখ-শাল* 
বসিয়াছে,__এটা বেমন-তেমন সংবাদ ছিল নী । বিশেষতঃ 
প্রকৃতি-দেবী যে বালককে দধুব বসের অন্থ্রাগী করিয়াছেন, 
তাহার নিকট গ্রামের আথ-শাঁল এক মহোৎসব । সেখানে 
আখ খাইতে পাওয়া বাইত, রস পাওয়া যাইত, গুড় পাওয়া 
যাইত, বিশেষতঃ-ভি'ড়। পাওয়া যাইত। বাঙ্গালী অন্ন-দানে 
কাতর ছিল না, গ্রামের কৃষক. ক্ষেতের আখের প্রার্থী 
পাইলে আনন্দিত হইত। সম্বংসরের বত, শ্রম, চিন্তার 
ফল বিলাইতে আনন্দ হইবারই কথা। যে আখ-শাঁলে 
তাহার মত আরও দশ-পনর জনের ভাগ্য-পরীক্ষা হইবে, 
যাঁহাকে নির্বিপ্ষে সম্পাদন করিতে বিক্ব-হুরণ গণেশের ও 
রস-পাঁকবিধাঁতা ব্রহ্মাগ্নির পুজা বিহিত, সেখানে সাব্বিকভাব 
থাকেই থাকে । আঁখচাষ বহু, না হইলে কেহ একা 
আখথ-শাল করিতে পারে না। বহ, চাষ করিবার সাধ্যও 
নাই। ধন-বল, ভূমি-বল, জন-বল না থাকিলে আখচাৰ 
হয়না। একথা আজি নহে। চব্বিশ শ বছর আগে 
চাণক্য লিখিয়াছিলেন, আখ-চাষে “বহ, বাঁধা বহু ব্যয়।” 
এস্কলে দশপনর ঘর কৃষককে গাঁতা (স' সঙ্গত, _গোঠী, 
0109) করিয়া আঁখ-শাল করিতে হয়। বাড়ই ঠিক 
করিয়া লোকালয় হইতে দুরে, আঁথ-বাড়ীর ( plantation ) 
নিকটে, ডাঙ্গা পরিষ্কৃত করিরা গোবব মাটি দিয়া নিকাইয়া 
ইক্ষুশীলা নির্মিত হয়। আখশালে আগুনের আশঙ্কা 
থাকে। অনভিপ্রেত দিক হইতে বাতাস বহিলে আগুন 
মূন্দ হইতে পারে, পাকের সময় রম হঠাৎ শীতল হইতে 
পাঁবে। একান্ণ দক্ষিণ-উচা উত্তর-নীচা, প্রায়ই ভু-স্পৃষ্, 
পূর্বপশ্চিমে লম্বা এক-চালার আখ-শাল হয়। দক্ষিণে 
সম্মুখ, পশ্চিমে চুল্লী-মুখ, পূর্বে ধূম-পথ, উত্তরে গুড়-ভ'ড়ার। 
মাটিতে লম্বা জোল (চুল্লী ) কাটিয়া তদুপরি ১০1১২১৫ রস- 
কুণ্ড পরে পরে সাঁজাইয়া কাদা দিয়া বসানা হয়। এই-সকল 
রস-কুণ্ড পুরু, স্থপোড়, দুর্ভস্গ মাঁটির। কানাপুরুং মুখ 


মরাঠীতে বলে গগৃল্হাল', অর্থাৎ 





মাং কম, সান বা 





* Sugar Factory. 


গ ড-শাল। 


প্রবাসী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪ 
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চওড়া, নীচেব দিকে ক্রমশঃ সর, | পশ্চিম বঙ্গে ন নাম 
বাইন’ + বাঁইনের আকার গোর্‌ব বাঁটের মতন, 
এবং বানী বা বাইন কানা দ্বারা বাঁটের মতন জোঁলের 
ভিতরে ঝুলিতে থাকে । কাঁনার পাশে ফাক থাকে 
না, আগুনের শিখা কিংবা ধূ'য়া উঠিতে পারে না । মাটির 
*ভিতরে কাদাঁলেপা জোঁলে আগুন জ্বলে, তাপ বিকীর্ণ 
হইতে পারে না। চুলীর মুখ (‘জ্বাল-মুখ’ ) মাটির নীচে, 
অবশ্য বড়। আস্ত প্রান্তের ধূম-পথ ( শিয়ালিয়া--“শিয়াল্যে’ ) 
মাটির উপরে ; অবশ্য ছোট, যেন শিয়ালের গতের মুখ। 
গুড় রাঁধিতে আথের খোআ ও পাতা প্রধান জালন। কিন্তু, 
ইহাতে কুলায় না। আমাদের গ্রামে শর-গাঁছ এক প্রসিদ্ধ 
জালন। শরগাছ আখের সদৃশ দীর্ঘ তৃণ। নদীর ধারে 
ধারে, বালিতে, বন হইয়া জন্মে। সুতরাং কাটাব শ্রম 
ব্যতীত অন্য ব্যয় পড়িত না। এখন শর-গাছ কিনিতে 
হইতেছে । 
চুলীতে তাপের অপচয় হয় না। বিশেষ এই, যে 
বাইনে যত তাপ চাই, সে বাইনে তত পাঁয়। শিয়ালের 
নিকটে তাপ কম) সে দিকের চুলীর তলা কিছু উচা। 
সে দিকে আখের রসের “রন্ুয়া' বা “সা” বাইন ৫1৭1৮- 
৯্টা। এখানে কাঁচা রস মৃদুতাপে থাকে, হাত-সহা উচ্ম 
থাকে $ গাদ উঠাইবার পক্ষে এই উন্মা উত্তম। পূর্বে 
বাশের শলার “বাড়’ দিয়া গাদ তুলিয়া ফেলা হইত। 
ইদানী লোহার ছান্তা প্রচলিত হইতেছে । বসো বাইনে 
রস তত শুখান না। এসবে গাদ তোলা হয়। এই সবের 
পরে, জাল-মুখের দিকের বাইনে তাপ অধিক লাগে। 
এখানে ছুইটা নাইনে গাদ-তোলা বস ঢালা হয়। 
হাত তিনেক লম্বা বাঁশেব মাথা চিবির়া একটা ভাড়ের 
গলায় বাধিয়া সেই ভীড়ে করিয়া এক বাইনের রস অন্ত 
বাইনে ঢালা হয়। যে বাঁইনে__ছুইটা বাইনে-_গাদ-তোঁলা 


* ওড়িয়াতে ‘বণা’, উত্তর ওড়িয়াতে “বাইণি'। সংস্কৃতে 'রাণ' 
শব্দের এক অর্থ গো-স্তন। 

+ আসাদের গ্রামে এই রস-তোলার ভীঁড়কে 'লাবডী' ধলে। 
বোধ হয়, অ-দাবু--লাবু_-লাউ আঁকার হইতে 'লাবুড়ী' বা 'লাবড়ী" 
নাম। ভীড় এই আকারের হইলে রস তুলিতে চালিতে হুব্ধা। ভাঁড় 
ও স্থাঁড়ীতে প্রভেদ আছে। হাড়ীর আকার নানাবিধ হইলেও এক এক 
স্থানে এক এক আদর্শে গডাঁ । পশ্চিমবঙ্গের হীডীব ফখাড় ( সধ-ভাগ ) 
বড়। ভাড়ের আদর্শ কলশ। লম্বা মাকার ব্যতীত ভাঁড় পুরু ৷ 





২য় সংখা! ] 


পাটি ৫৯ পাত NAA 


রন মারা হয়, সে বাইনের নাম “ভীড়ার ৷ রীসে! বাইনের 
পরেরটা “কোল ভাড়ার’, ইহার রি ‘ভাড়ারিয়” বা 
ভাড়ার । এইখানে তাপ সমধিক ও প্রথর। এখানে 
রস গাড় হয়। এই ছুইএর পরে আর ছয়টা বাইন। 
“এ গুলাতে গুড় রাধা হয়। এ-কারণ নাম গড়িয়া’ বা 
গড়ে | ছয়টাই আর-গ,লা অপেক্ষা কিছু নীচে করিয়া 
বদানা হয়। কারণ জাল মুখের কাছে তাপ উপরে তত' 
উঠে না। মুখের কাছের চারিটা একসারিও নহে, ছুইসারি ; 
চারিটা চতুরস্ত্রের চারি কোণে বসানা হর, পকলেই প্রার 
- সমান, কিন্তু মৃদু তাপ লাগে। ভাড়ারোর গাঢ় রস 
গুড়্যে বাইনের প্রত্যেকটায় অল্প অল্প কবিয়া ঢালা হয়) 
সেখানে গুড়-পাক শেষ হয়। অতএব দেখা বাইতেছে, 
চুলী নির্মাণে, এবং তাপ অনুসারে রসের বাইন, ভাড়ার, 
ও গুড়ের বাইন বসানায় বুদ্ধি-প্রয়োগ করা হইয়াছে । 
বাইনের আকার ঠিক করিতেও অল্প বুদ্ধি আবশ্যক 
হয় নাই। পেট-মোটা হাড়ী নহে, সমান মোটা ডাবাঁও 
নহে; গেস্তনের আকার । বাইনেব মুখ ফদাল হওয়াতে 
রস হইতে বাষ্প দ্রুত উঠিতে পারে; নীচের দিকে হুচ্যা- 
কার হওয়াতে রসে তাপ অধিক লাগে। ডাবার আকার 


চট হইলে তলার দিকে রস অধিক থাকিত, তাপ অল্প পাইত। 


যখন বাইন মাঁটিরই করিতে হইবে, তখন তাহা উনাধিক 
বর্তুলকার (০৮০৪!) করিতেই হইবে। তাওয়ার 
মতন 'অগভীর, কিন্তু বিস্তারিত করিলে বাইন ভাঙ্গিয়! 
যাইত। এ বিষয় পরে দেখ! যাইবে । 

গুড়ের বাড়ই ময়রার এক-তাঁর-বন্দ, ছ-তার-বন্দ রস 
ধরে না। কারণ ছুতার-বন্দ রসও গড়েব পক্ষে ‘তম্ু 
(পাতলা )। ছ-তার-বন্দ রসে ঝোলা গুড় হুয়। বখন 
বস লাবড়ীতে জড়াইতে থাকে, তখন পাক শেষ হয়। 
এক পাকে গুড় তোলা চলে না। কোন পাক ‘খর’, 
কোন পাক “মাদা' (মৃদু ) তুলিতে হয়। দুই পাক লাবড়ী 
দিয়া তুলিয়া 'বেঁঅতি” নামক পাত্রে ঢালা হয়। ইহার 
আকার খোলার ন্যায়; বিশেষ এই যে ইহার মুখ (spout) 
থাকে 1 
+ স বিজ দুখ হইতে পশ্চিমবঙ্গের অপত্রশে এত । বনী 
হইতে ‘বেঁঅতী’ বা 'বেউতী' লাম । 

২২-৯ 


গুড়ের বিধান 


WG od athe 
৮২ পা১পসিা৯৩৯ পি ৬ পাস্িত সপাসিপা কি ঈ পাসি পাত উপাসপা পি পাউিপাসি NAD ANANSI ONIN AANA IN ANAS AX 


১৬৯ 


গৃড়্ো বাইনে গ্‌ড়পাক শেষ হইবার সময় “বেঅভীর' নুখ 
বাইনের দিকে রাখিয়া বসানা হয়, এবং 'লাবড়ী” পিয়া 


গুড় তোলা হয়। ‘বেঁঅতী’র গড় গড়ের নাঁদান ( ব' 
নীদে (স'‘নন্দ') ডালিয়া মোটা কাঠি দিয়া ঘাঁটয়। 
শীতল কর। হয়। ইতিপূর্বে প্রত্যেক নাদে কিছু “বীছ' * 


দেওয়া হয়! বীজ না দিলে ভাল দানা বাধে না। ভিড়া-হ 
গুড়ের ‘বীজ'। এক সের বীজ করিতে হইলে দুই [েণ 
আড়াই সের গাঢ় বদ আবশ্যক । বীজের গড় অত্যন্ত গ %. 
লাবডীতে জড়াইয়া ধরে, এবং একটু শীতল হইলে নি 
বার়। বীজের গড় 'বেঁঅতী'তে তুলিয়া কয়েক-বাব হা, 
(সং ‘তু’ ) মাবিলে কেলাসিত' হয়। এই কেনামত 
বীজ ৷ 

গড়পাক মোটামুটি দেখা গেল। ইহাকে তিন অং 
ভাগ করিতে পারা যার। প্রথমে গাঁদ তোলা, দ্বিতীরে 
রস গাঢ় করা, তৃতীয়ে কেলাদিত করা। প্রথম কহ 
সবাই পারে। বস্তুতঃ সেখানে করিবাব কিছুই নাই, 
কেবল মৃতু তাপে গাদ উঠিলে সে গাদ তুলিয়া ফেল । 
গাদ অবশ্য ফেলিয়া দেওয়! হয় না। ইহা! পাকে গাঢ় 
করিয়া তামুক-মাঁথা চিটা করা হয়। দ্বিতীয়, বিশেষতঃ 
তৃতীয় কর্ম সুসম্পন্ন করিতে ভূয়োদর্শন ও অত্যাঃ 
চাই। 

কিন্তু এখনও আখ হইতে রস বাহির করা দেখা হয় 
নাই। করেক বংসর পূর্ব পর্যন্ত তেঁতুল কাঠের ডই 
গঁড়ীর' (10119) ভিতরে আখ দিয়া পিষিয়া রস বাহির 
করা হইত। কাপাসের বীজ ও তুলা! পৃথক করিবার 
যেমন 'থাঅই” (স' খাদক’ ), আক-মাড়ার যন্ত্র তেমন । 
এ কারণ এই যন্ত্রকে আখখাঅই বলা চলে।* কিন্ত, 


কাপাস-খাঅই ঘোরানা এক জনের এক হাতের লঘু কর্ম 


আখ-খাঅই ঘোরানা দুইজন বলিষ্ঠ যুবার পক্ষেও গুবু কর্ম। 
দুই গঁড়ী ছুই পাশের ছুই পায়াতে (পারে) শোরাইয়া 
আটা হইত। মাটির পিগাঁর উপর বসিয়া এপাশে এক, 
সেপাশে এক, বলিষ্ঠ যুব! গঁড়ীর প্রান্তে নিবদ্ধ অর 
(%০/৪5) হাত দিয়া টানিয়া পা দিয়া ঠেলিয়া গঁড় 
ঘোঁরাইত। অল্পক্ষণে ঘর্মাক্তদেহ হইত, এক প্রহর 





* ওড়িয়াতে বস্ততঃ “আখুখাই' বলে । 


-স্স্্্পক্ষা কৃষকের নয়। 


১৭৩ 
MANA পাদ সদ সিল >, 


হইতে না হইতে শ্রমে ও ক্ষুধায় কাতর হইত। তখন 


অপব ছুইজন তাহাদের স্থানে গিয়া কর্মকরিত। এই- 


চারি ঘুনিষ ব্যতীত অপর দুইজন লাগিত। একজন আখ 
খাওয়াইত, অন্ত জন বহিষ্কৃত রস সরাইত ও থাঅইর কাছে 
* আখ জ্বোগাইত। তখন আখমাড়া বৃহৎ ব্যাপার ছিল, 
কেকৌ তুরী ধ্বনিতে দূরস্থ গ্রামবাসীও জানিতে পারিত। 
এখন লোহার গভীর থাঅই দ্বারা আখ-নাড়া হইতেছে। 
যেখানে কুল, সেখানে নির্ৎমব। মুনিষও কলের পুতুলের 
মতন হয়। লোহার গঁড়ী তৈলযোগে বোবা) তাহা 
বোবা গরুতে ঘোরাদ্ন! মুনিষের মধ্যে একজন আখ 
খামায়, এক জন আথ জোগান রস সরায়, আর এক জন 
গোর, তাড়ায়। তিন মুনিষ ছুই গোরুতে কর্ম নির্বাহ হয়। 

[কিন্তু এটা কেবল-কর্ম, নিরানন্দ কর্ম। পূর্বে 
গ্রামের কামার গিড়ী-গাছ? (crushing plant) ব। 
- 7 আখখাঅই গড়িত, বেতন পাইত, আখ পাইত, গড় 
পাইত। আঁখশালে কত মুনিষ লাগিত; সবাই বেতন 
পাইত, আখ পাইত, গুড় পাইত। বঙ্গের বহু গ্রামে এখনও 
কুমার মাটির বাসন জোগাইতেছে। মাড়া আখের রস 
ধরিবার ও গড়ী গাছের কাছের “গেছো” (প্রায় একমণী 
ডাবা), এই রস বহিয়া লইবার পাইলা’ (পাদ +লা, 
দশ শেরী) ভাঁড়, রস রাখিবার ডাঙ্গরিয়া’ (ছরমণী 
ভাঙ্গর বা ডাগর ভাবা), গুড় রীধিবার বাইন, লাবড়ী, 
বেঅতী, নীদা জোগায়, দাম পার, আথ পাত্র, গুড় পায়। 
গ্রামের যে মুচী আথশালে জাল দেয়, সে জালই (776- 
man ) বেতন ছাড়া আখ পায়, গড় পায়। যে পুরোহিত 
আখশাল পূজা করেন, তিনিও ঠাকুর-নৈবেদ্যের সহিত 
আখ পান গড় পান। গ্রামের আখ-চাষ গ্রামেরই বটে ) 
এখন, কোথাকার কে কর্মকার 
লোহার খাঅই ঢালিয়া দিতেছে, মহাজন ভাঁড়! লইতেছে। 
কর্মকারের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ নাই ; সে আখ চায় না, 
গড় লয় না। ভাড়া শব্দটাই গ্রামের লোকের কানে 
ৰাধে; ভদ্রমমাজে হেয়; কারণ দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে 
টাকার সম্বন্ধ প্রকাণ করে। টাঁকা-পরসাঁর হেয় সম্বন্ধে 
মানুষের সম্বন্ধ কই ? 

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইল বিহারের বিহিয়া নামক 


প্রধাসী--জৈ্ঠ, ১৩২৪ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


স্থানে লোহার আথ-খাঅই প্রথম নির্মিত হইয়াছিল । তখন 
তাহাতে দুইটা গঁড়ী ছিল। সে দেশের কাঠের দাড়া 
গিন্ী'র অঙ্ককরণে লোহার খাঁঅইর উৎপত্তি । ওড়িষ্যার 
কোন কোন গ্রামে এখনও কাঠেব দাড়া গঁড়ী” প্রচলিত 


আছে। বোশ্বাই প্রদেশেও দীড়া গড়ী ছিল, এবং অদ্যাপি “পা 


,কাঠের দাড়া গড়ী আছে। পঞ্জাবের “বেলনা” ও বঙ্গের 
গঁড়ী শোআ। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে তেলের ঘানীর মতন 
ঘানীতে-_“কলহ্‌,তে_আঁথ পেষা হইত। পূর্বকালে 
কাঠের তিন্গৃড়ী খাঅইও ছিল। তাহার অনুকরণে 
লোহার তিন-গঁড়ী খাঅই নির্মিত ও প্রচলিত হইয়াছে । 
ব্যবসায়ে লাভবান্‌ হইতে হইলে আয়-বৃদ্ধি ও ব্যরত্তাস 
দুই-ই কতব্য। গডব্যবসায়ে লাভ করিতে হইলে প্রথমে 
উত্তম আথ চাই, তার পর আখের শর্করার অপচয় হ্রাস করা 
চাই। কিছু অপচয় হইবেই। কিন্তু, অপচয় হইতে না 
দিলেও অধম আখ জন্মাইয়া অন্যের সহিত ব্যবসায়-সংগ্রামে 
পরাজয় অবশ্যম্ভাবী । আখের জাত (50000?) ও অন্ত 
অনেক কারণে রসের উপাদানের ভাগের নৃনাধিকা হয়। 
উৎপন্ন গড়ের পরিমাণের ও গুণেরও ইতরবিশেষ হয়। 
এ সম্বন্ধে আমাদের গ্রামের এক বাড়ইর উক্তি উদ্ধৃত 
করিতেছি। J 
“জামি ৪০ বৎসর গুড় রীধিতেছি। আমাদের অঞ্চলে 
তিন জীত আখের চাষ হইয়া থাকে,-সাচি, বোম্বাই ও 
ষ্যামসাড়া! এ ছাড়া কেহ কেহ চীনা আথও অল্প পরিমাণে 
ইহাদের সহিত করে। চীনা আথের গায়ে লম্বা দিকে 
বেগুনা ও শাদা ডোরা আছে। কেহ কেহ ছুই এক ঝাড় 
কাজলা আথ করে। গত বৎসর তারকেশ্বর অঞ্চলে গুড় 
রীধিতে গিয়্বাছিলাম। সেখানে এক-রকম নূতন আখ 
দেখিয়াছি । সে আথ খুব মোটা ও লম্বা। বাশের মতন, 
কিন্ত, ভিতর ফোরা। ইহার রস দেখি নাই। আমাদের 
অঞ্চলের কাজলা আখও খুব বড় হয়। কিন্তু, মোটা হয় 
না। বড় কঠিন, মাড়িবার সময় গুঁড়া হইয়া যায়। রস 
কম হয়, গুড় ভাল হয় না, কাল হয়। বোম্বাই আখও 
পৃথকভাবে করার সুবিধা নাই। অল্প বাতাসেই আখ 
পড়িয়া যায়, ভাঙ্গিয়া চুর-মার হয়। বোম্বাই আথে রস. খুব 
বেশী হয়, কিন্ত, সে পরিমাণে গড় হয় না। শ্থামসাড়ার 


সি 


২য় সংখ্য! 7] 


বেখানে দেড়টা রসে একটা গড় হয়, বোম্বাইর ২টা রস 
লাগে। সাচি আথের গুড় কিছু কাল হয়, কিন্তু ভাল 
থাকে, বর্ষাকালেও গন্ধ হয় না। শ্তামসাড়া আখের গুড় 
» পরিক্ষার হয়, কিন্তু, বর্ষাকালে কিছু লোল (1110) হয়, 
গঁন্ধও ছাড়ে। এজন্য আমাদের দেশে শ্যামসাড়ার সহিত 
কিছু সাঁচি * আখেরও চাষ হয়। . 

প্রস পরিষ্কার করিতে আমি চুন দিই না। চুন দিলে 
গুড় লাল হয়। সাঁজি-মাঁটি দিলে গড় বর্ধুকালে ফাপিয়া 
উঠে, গন্ধও বেশী হয়। “সোডা” দিলে গাদ খুব উঠে সত্য, 
কিন্তু গুড় লাল হর। বেশী পড়িলে কাল হয়। সময়- 
সমর চুনজল দিতে হয়। যদি কুয়াদা কিম্বা অন্ত কারণে 
রস ‘কাটিয়া’ যার, তাহা হইলে ডাঙ্গরিয়াতে পরিষ্কার 
চুনের জল অল্প পরিমাণে ঢালিয়৷ দিই, গৃড় খারাপ হইতে 
পায় না। না দিলে ‘কাটা’ রসে গুড় করিলে সিনা 
আঠার মতন চটচটে ও চিটার মতন হয় । 

“আমাদের দেশে গাদ না তুলিয়া গুড় করা হয় না। 
লোক যত সত্য হইতেছে গাদ তোলার চেষ্টা ততই 
হইতেছে। গাদ না তুলিলে গড় কাল হয়, আরও দোষ 
পড়ে। কাল গুড়, লাল গুড় কেহ চায় না। বাইনের 
কাছে একটি লোক নিয়ত বসিয়া থাকা আবশ্যক ভাড়ারের 
পর ঘে-সব বাইনে রস পাকে, সেখানে বাকি *গাদ সব 
তুলিয়া ফেলা চলে । 

“আমাদের দেশে লোকে ভিড়া করে না। ছুই সের 
আড়াই সের গুড় মারিলে এক সের ভিড়া হর। কিন্ত, 
গুড় খুচরা চারি আনা সের, ছিড়া-ছন্ম আনা! এজন্য 
ভিড়ায় পোষায় না। ডিড়াতে দলুয়া কিংবা চিনী হয় না, 
মুড়কীও হয় না, র্‌টী লুচি দিরাও খাওয়ায় সুবিধা হয় না। 
আভজিকালিই দেশে বিলাতী চিনির চলন হইয়াছে। আগে 
সব কাজ গড় হইতে করা হইত। নাঁদার তলা ফুটা 
> করিয়া ঝোলা বাহির করিয়া গাঁজ দিয়া দলুয়া বা শর্করা করা 
ইইত। ময়রারা দলুয়ায় কাঁজ করিত, ঝোলা গুড়ে মুড়কী 
ঝিলাপী বন্দিয়া ইত্যাদি করিত। পশ্চিমে ভেলী করে! 

+ বোধ হয, এই সাঁচি আথ অন্তত ‘পুরী’ নামে খ্যাত। ইহা 
শ্যামসাড়া অপেক্ষা সর, ও ছোট ৷ সাচি আথ কোমল, ঈাতে ছাড়াইয়! 
খাইবার যোগ্য । 








গুড়ের বিধান 
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কেন করে, জানি না । বোধ হয় সেদেশের লোক আমাদের 
মতন গড় করিতে জানে না, কিংবা সে-দেশের আঁঘে ভাল 
গড় হয় না” 

বাড়ইর এই উক্তি পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়, সে. 
তুয়োদর্শী ও বিচক্ষণ। হয়ত লিখিতে পড়িতে জানে না, 
কিন্তু অ-পঠ হইলেও অ-শিক্ষিত নহে । এই-রকম লোক 
শিক্ষার (training) সহিত কিছু বিদ্যা পাইলে দেশের কত 
উপকার হইত ৷ 

সম্প্রতি বাড়ইর উক্তি গড়-বিদ্যার সাহায্যে বুঝিয়' দেখা 
যাউক। উত্তম গড়ের লক্ষণ এই১_-ইহা পাব, অল্পদ্রব, 
সৃকেলাসিত, স্থগন্ধ। নুতন বেলায় সব গ্ড়ই সুগন্ধ 3 
সুস্বাদ! বর্ষাকালেই গড়ের পরীক্ষা। গ্রীষ্ম সময়ে গুড়েব 
জল শ্‌ধাইয়া যায়। বর্ষার ভিজা বাতাসে গড়ের উন-শর্করা 
দ্রব হয়, গড় “লোল” রাখে। সে সময়ের আর্র ও উন্ম 
বায়ুতে অণুভ্তীব ও তুলছাতা! প্রভৃতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদের সমাক্‌ 
বৃদ্ধি হয়। গুড়ে তুল-ছাত। দেখা না গেলেও অণুজীবের 
ক্রিয়া চলিতে থাকে । যে গুড়ে যত উন-শর্করা, যত জল) 
ও বত মল; সে গড় তত আক্রান্ত হয়। ফলে গুড়ের স্বান 
ও গন্ধ পরিবতিত হয়, ভিতরে বাষ্প জন্িয়া গুড়কে ফাঁপাইয়া 
তোলে । অতএব এক কথায় বলিতে গেলে যে গুড়ে যত 
ইক্ুশর্করা সে গড় তত ভাল। অন্ত কথায়, যে গড়ে যত 
খাড় সে গুড় তত ভাল। 1 








«এই উক্তি বাড়ইর মুখে শুনি নাই। আমার ভাইপো জীমান্‌ 
আশুতোষ রায়, বি, এল, উকীল হইলেও অধিকাংশ সময গ্রামে থাকে | 
আমি কতকগুলি প্রন করিয়াছিলাম। সে-দকলের উত্তর বাড়ই যাহ! 
করিয়াছে, আশুতোষ তাহাই লিখিরা পাঠাইয়াছে। বস্তুতঃ আগ- 
শালের অনেক বিষয় নূতন করিয়া জানিয়া লইতে হইয়াছে । 

1 কোন্‌ গড়ে কত খাড় (১০1) তাহা গুডের ভিতরে শল! 
চালাইয়া অনুমান করা হয। কিন্ত, অনুমান সোজা নহে। সময়ে 
সময়ে ব্যাপারী ভুল করে, ঠকে। দমন" (॥)ydr০meter) যব দ্বার 
গুড়ের ঘন-নিরুপণ সোজ্জ|। জ্রল-মেশান| দুধের দুখ নিরপপের 
ছুক্ধমান' (4০977561) যেমন, উদমানও তেমন। বস্তুতঃ দুধ্ধমান 
একটা উদ্দীন । উদসান' অর্থে ষদ্ধার। উদ--জল পরিমিভ হই 
পারে। জলের ভাগ জানিলে মিশ্রিত ভ্রব্যের ভাগও জানিতে পার' 
ষায়। অতএব নাম উদ্নমান হইলেও কাজে ঘন-মান। ইক্ষ-রসেক 
শর্করা মাপিবার এইর প শর্করানীন বিলাতে (Bris 85010726167) 


এ 


প্রবাসী--জৈযষ্ঠ, ১৩২৪ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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অতএব খাড়গুড় পাইতে হইলে গুড়ের গাদ তুলিয়া 
কেলিতে হইবে, এবং যাহাতে রসে উনণর্করা বৃদ্ধি না হয় 
তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আখের দেহ অসংখ্য 
,কোঁষে ন্মিত। সে-সব কোষে জল ও শর্করা থাকে, 


নির্মিত হইয়া থাকে। কিন্তু, শীতদেশের নিমিত্ত যন্ত্র এই গ্রী্দদেশের 


পক্ষে ঠিক হয়ন|। কাবণ শীতদেশে জল শীতল, এবং শীতল জল 
গর; আর উবঃদেশের জল উম্ম, উত্ম জল লঘু। উদ্মজলে উদমান 
হত ডুবির] যাগ, শীতল জলে তত যায় ন]। কত উদ্মার (temperature) 
নিমিৱ উদমান অংশিত (৭৭২৫৭) হইয়াছে, এবং উপস্থিত রম 
কত টউশ্ম, তাহা জানলে দু ঘনতার (9751) সংস্কার করিয়া 
লইতে পারা যায়। কিন্ত, সে নিমিত্ত একটা উদ্মমাঁন (thermometer) 
আবশ্ঠক। আপের রস পাক করিবার সদয়ও উদ্মমান কাঁজে লাগে। 
দে কণ। পরে বল! যাইবে । শতাংশিক (০911107806) উগ্মমানে 
ম্ুবিধা হইবে! দুঃখের বিষয়, এদেশের ডাঁক্তারও আব্হ-বিভাগের 
এ. কতররা ফারাংশিক (581,:01)৩10) উম্মমান ত্যাগ করিতে পারেন 
নাই। তাহারা নাই পারুন, আমাদের পক্ষে শতাংশিকই ভাল। 
যাহাতে ১৫* অংশ পর্য্যন্ত অস্কিত আছে, তেমন একটা হইলে গুড 
বাধার সময়ও কাজে লাগিবে। শর্করামানেরও প্রয়োজন নাই। বোধ 
হয় কলিকাতা সর্বদা পাওয়া ঘায় না। কিন্ত, সামান্য উদমান 
পাওয়। যায। দাম দুই এক টাকার মধ্যে। উদ্মমানের দামও 
এইরূপ ৷ যে উমানে অন্ততঃ ৭৫ পর্যন্ত ঘনতার চিহ্ন আছে, তেমন 
একট। চাই। ইহার অর্ধ, জলের ঘনতা ০; শর্বরাদি হেতু জলের 
ঘনতা বৃদ্ধি হয়। ভাল আথের রসের ৭৮1৭৫, কদাচিৎ ৮৮1৮২ পর্য্যস্ত 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। প্রতি ৪ বৃদ্ধিতে ঘন ১ ভাগ। উদমান প্রায়ই 
১৭ ৫ শতাংশে কিংব। ইহার তুলা ৬* ফার।ংশে অংশিত হই! কে । 
শীভকাগের রাত্রে ব্যতীত এই উন্ম এদেশে ঘটে না। কাজেই রসের 
ডশ্ম। এতদপেক্ষ। বেশী থাকে । ১৫৫ হইতে প্রতি ৩ অংশ বৃদ্ধিতে 
লন5। ১ ভাগ বাঁড়াইলে সংস্কার প্রায় ঠিক হইবে। যথা, কটকে 
‘যুঙ্গ।' নামক আখের রসে উদ্মান ৫৮, এবং উন্মদান ২৩ শতাংশ 
2 গেল। ২৩-১৫-5০৭৫] এই হেতু বনতায় ২ বাড়িয়া 
৫৮--২=৬০ হইল । ৪ দিয়! ভাগ করিতে ১৫ পাওয়া গেল। অর্থাৎ 
মে রসের শতকে ১৫ ভাগ ঘন। শতক হইতে সণে আনা সৌজা। 
২ দিয়া গুণ ও ৫ দির! ভাগ করিলেই হইল। অতএব এই রসের মণ- 
প্রতি ও সের ঘন। গুড়ের মণকে ৬ দের জল ধরিলে ৩৪ সের পাইতে 
প্রা ৭: মণ রদ চাই। বলা বাহুল্য এই যে ঘন ধরা বাইতেছে 
তাহ: শুধু শর্করা নহে। তাহাতে মল আছে। 

এইরপে গুড়েরও ঘন নিরপিত হইতে গ।রে। এনিমি একটি 
মান-পাত্রও চাই । অভাবে, উদমানের সহিত যে পরিবতূল (ylnder 
or cylindrical Jar) পাইয়া যাইবে, তাহাতে শল গগন করিত এবং 


পার্থিব দ্রব্য ও অন্য জৈবও থাকে। আখ পিষিলে কোফ- 
গুলা ছে'চিয়া ছিড়িয়া যায়, ভিতরের যাবতীয় দ্রব বাহির 
হয়, মল হয়। শর্করা ব্যতীত যে অন্ত জৈব থাকে, তন্মধ্যে 
অগুলাঁলাবৎ একটা থাকে। ইহা তাপে ঘনীভূত হর। 
ডিম সিদ্ধ করিলে এই শাদা লালা ঘন পিণ্ডে পরিণত হয়। * 
“এই লাঁলাকে 'লালীন' (1651751) বলা যায়। আখের 
রসের ততসদৃশ দ্রব্যকেও “লালীন' বলিতে পারা যায়। 
রস জাল দিলে রসের লালীন তাপে ঘনীভূত হইয়া অন্ত 
জৈব বাঁধিয়া লইয়া উপরে ভাসে। এই পৃথক্‌-কৃত মই 
গাঁদ। ইহাতে রসের পার্থিব দ্রব্যও (ভস্ম ) অনেক থাকে। 
অতএব গাদ কাটাইলে দ্বিবিধ মল কিছু কিছু দূর হয়। 
রসে এই ছুইএর পরিনাণ ১-২ ভাগ বটে) কিন্তু যখন এক 
মণ গুড় পাইতে অন্ততঃ ৫-৬ মণ রস লাগে, তখন ১-২ 
ভাগ মল ৫-১০ ভাগে দীড়ায়। বঙ্গদেশে গাদ তোলা 
“হয় বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের বহু দরিদ্র প্রদেশে, যেখানে 
লোকে গৃুণ অপেক্ষা পরিমাণ বাঞ্ছা করে, সেখানে গাদ 
তোলা হর না। গাদ তুলিলে মণকে প্রায় ০ দের গড় 
কম হয়। কিন্তু, গাঁদ থাকিলে গড় দুর্গন্ধ হয়, রংও কাল 
হয়। নূতন গুড়ের বে গড়-গন্ধ, তাহারও প্রধান কারণ 
জৈব মল। গাদ কাটাইতে অস্থবিধাও তেমন নাই। রদ পর 





মেটা বালি কিংবা সর, উথ দ্বার! একটা চিহ্ন করিয়া তাহাকেই মান- 
পাত্র করিতে হইবে। এই চিহ্ন পর্য্যন্ত ১০* ভাগ মনে কর। এখন 
নির্ণয় গুড় ১: ভাগ ওজন করিয়া মান-পাত্রে রাখিয়া চিহ্ন পর্যন্ত জল 
পূর্ণ করিলে ১০* ভাগে ১* ভাগ গুড় ফেল! হইবে! তখন উদমান 
দ্বার! ঘনতা৷ নির্ণয় কন্পিঘ দে গুড়ের ১ ভাগে কত ঘন বলিতে পারা 
যাইবে । যথা, ঘনতা ২৯, এবং উদ্ম। ২৫ শতাংশ দেখ! গেল। উদ্দনান 
১৫ € শতাংশে অঙ্কিত! উন্মান্তর হেতু ঘনতায় ৩ বৃদ্ধি করিয়া! প্রকৃত 
ঘনতা ৩২ হইল! ৪ দিয়া ভাগ করাতে ৮ ঘন জানা গেল। অর্থাং 
গুড়ের ১০ ভাগের ৮ ভাগ ঘন, শতকে ৮* ভাগ। অতএব জল ২* 
ভাগ। সে গুড়ে বস্তুতঃ ১৭ ভাগ জল ছিল। টিবাডেল' (!waddel)- 
অংশিত উদমান ছোট আকারে পাওয়া যায়। কিন্তু, ইহার প্রতি ৯ 
অংশে ৫ বুঝিতে হয়। ইহার ১ নম্বর উদমান ২৫ পথ্যস্ত অংশিত। 
অতএব ইহা দ্বারা ২৫৫৫ -৭৫ পবস্ত ঘলত| নির্ণীত হইতে পারে। 
কখন কথন ইহা ৮৪ ফারাংশে (প্রায় ২৯ শতাংশ) অংশিত পাওয়া 
যায়। এব্‌প পাইলে এবা মোটামুটি পরীক্ম। কবিতে হইলে টহ্মমান 
যন্থ আবশ্যব হইদে না। 


হয় সংখ্যা ] 


পাত ANNAN NA ANA NAAN পাস্পিস্পপা্পাস্াস্পাস্সিপিস্পির্পি ANT» 


মৃত্তাপে (৫০-১০ শতাংশে) থাকিলেই অধিকাংশ গাদ 
উপরে উঠে। পরিদ্কৃত টুন-জল যোগ করিলে গাঁদ আরও 
উঠে, গড় আরও নির্মল হয়। 

চুন-জলে আরও কাজ হয়। ইহা দ্বাৰা উন-শর্করার 
* বুদ্ধি নিবারিত হয়। পূর্বে দেখা গিরাছে, রসে উন-শর্করা 





যে পরিমাণে থকে, সে পরিমাণে খাঁড় হর না, অর্থাৎ, 


ইক্ষুশর্করা সে পরিমাণে কেলাসিত হয় না। অতএব 
বসে যাহাতে উন-শর্করা বাড়িতে না পারে, তাহাতে মন 
দেওয়া কর্তব্য। রসের উনশর্করার উৎপত্তি আখেই আছে। 
স্বাভাবিক রসের শতকে ॥০--২ পর্যন্ত উনশর্করা থাকে । 
আখের জাত, কৃষি, বয়স, অংশ প্রভৃতি ভেদে উন-শর্করার 
ন্যুনাধিক্য হয়। ঝড়ে গাছ পড়িয়া গেলে, আখ কাটিয়া 
নাড়িতে দেরি হইলে উনশশর্কবা বাড়ে। ফলে গুড়ে নাং 
বাড়ে। এসব ছাড়া অন্য কারণ আছে। আখেব রস 
স্বভাবতঃ ঈষৎ অন্ন। মুখে দিয়া বুঝিতে পারা যায় না, 
অন্তবিধ পরীক্ষা দ্বারা পারা যার । অগ্রযুক্ত রস কিছুক্ষণ 
বাঁধিয়া দিলে উন-শর্কর। বাড়ে । রস রাখিয়া দিলে অর্থাৎ 
কুটাইতে দেরি করিলে তাহাতে অণুজীব বাড়িতে থাকে ; 
ইহাদের ক্রিয়াহেতু রসের উপরে ছুট ধরে, রস অস্ত্র হর, 

শর্করা বৃদ্ধি হয়। রস অনেকক্ষণ ধরিয়া ফুটাইলেও 
উনশর্করা বৃদ্ধি হয়। বলা বাহুল্য রসের ইক্ষুশূর্করাই 
উনশর্করায় পরিবতিত হয়। অতএব ছুইদিকে ক্ষতি ; খাঁড় 
কম, মাত বেশী হয়। 

এক উপায় দ্বার সব দোষের প্রতিকার হইতে পারে 
না৷! কিন্তু, আদি প্রতিকার শুচি। , পিষিবার পূর্বে 
মাখেৰ গায়ের ঘাটি কাদা ধুইয়। ফেলা) গঁড়ী, ও গেছো, 
পাইলা, ডাঙ্গরিয।, বাইন প্রতি যাবতীয় পাত্র নির্দল করা 
ও নির্মল রাখ।। গঁড়ী হইতে বস পড়িবার সময় কম্বল 


দিয়া ছণক। কতব্য। আখেব খোআর ছোট ছোট 
»কুঁচিও ছীকা কর্তব্য। অনাবগ্তক যাহা কিছু, সবই 
শুচির বিরোধী । মানুষের হাত যত না লাগে, ততই 


ভাল! * 


গুড়ের বিধান 


অলস লস লালা লোলা তাও পাসিলাসিপাসিপাস্ি পাত লং লাও গছ নাতি পাঠিত সা পা 








£ একণ। সবাই দানে, অথচ প্রানে ন!। এ বেলার রাধা বান্নন 
ও বেলার তরে বাখিতে হইলে বাস্নে হাত দিয়া রাখা হয় না, 
ধাতুমিমিতি হাতা দি রান হয নাগৰ গুড বাহির করিতে হইলেও 


_ একত্রে দিতে বলিয়াছেন। 


1 
১৭৩ 


SAAN 


রস হইলে বিলম্ব না করিয়া নাস এবং ত পাঁক বধু 
কতব্য। শি, হইয়। শীঘ্র এবং ক্রত পাক করিতে 
পারিলে অন্ত প্রতিকার প্রার আবশ্যক হয না। 

তথাপি রসের স্বাভাবিক অস্রতা, এবং নানা করি; 
জাত অস্নতার নিবারণ কতরব্য। সাজি, ‘সোডা’, ও চুন-- 
ক্ষার। অশ্ন ও ক্ষাব পরস্পর বিরোধী । অতএব বে-ক'ন 
ক্ষার যোগ করিলে অন্ন নষ্ট হইতে পাবে। কিন্ত, দেখান 
হইবে এক দোষ নষ্ট করিতে গিয়া অন্ত দোষ গা "টি 
'সোডা'র দোষ উহা রসে থাকিয়া যার, রসের পাথিব 7* 
বৃদ্ধি করে। সাির এই দোষ আছে, অন্ত দোষও আছে । 
উহাতে দোডা ছাড়া অন্ত নানাবিধ পাধিব দ্রবা থাকে ' 
স্ৃতবাং সাজি দ্বারা গুড়ের অধিক ক্ষতি হয়। চুনের 
গুণ এই বে, ইহা অল্প নাশ করিয়া ঘন আকাতে 
পৃথক হইয়া পড়ে। বিশেষ গুণ, লাঁলীনাদি দ্র 
মলেব সহিত যুক্ত হইয়া পৃথক হর। একারণ চল 
দিলে রস নির্মল হয়, পাতলা হয় | + 


হাতা দিষা করা ডাল! কাসন্দী করিতে কত শুচি হইতে হয হই 
সুগুহিণী মাত্রেই জানেন । 

+ এত রসে এত চুন দিবে বলিতে পারিলে বাড়ইর কর্ম লঘু হব 
৩ নৃতাগোপাল মুখার্জী রসের প্রতিকলশীতে আঁধ তোলা চুন দিছে 
বলিযাছিলেন। তাহা হইলে প্রতি-মণে ৩৪ তোল|। বোদ্বাঃ 
অঞ্চলের বাঁডউইর ২ তোল! দেয়। উত্তর-পশ্চিদাঞ্চলে সাঁহি' নেয় । 
সেপানকার সরকারী কৃষিবিভাগের উপাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হাদী দাতের? 


সারি দিতে বলেন । ( [niprovements in Native Methods 
of Sugar Manufactute. S. M. Hadi, U.P. Agri. Buljeun 


N০ 19 1907) আধ মণ জলে আধ নেব সাজি ফুটাইয়। ঢাজিয় 
জলটা দিতে বলেন । ল।লচা সারি পাওয়া না গেলে সোডা দিতে বান 
কিন্ত আমি সাজি ও সোডার পক্ষপাতী হইতে পারি নাই। গড়ের 


রং সাদা করিতে পিয়া মাতের পাঁথিব-মলবৃদ্ধি যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় ন। "সস 


কেবল সাদা খাঁড কিংবা গুডের কেলাস পাইলেই চলে না; লে নাহ 
হয়, তাহাও যত ভাল থাকে তাহা দেখা কতব্য | নতুবা মাচঃব দা” 
কম হইবে। তিনি ধেঁডশ-গাছের ও তৎসনৃশ “দেউলা” নানক এক? 
বন্য গাছের লাল্-লাল। আঠাও দ্বিতে বলেন | তিনি লিব্ি:ন, 
‘দেউল!' এদেশের সর্বোত্তৰ মলাপহ। সাজি ও “দেউলী'র লালা 
আমি “দেউলা' দেখি নাই। দেঁডশের 
ফলেৰ লালার এমন কিছু গুণ দেখি না। এই লাল। শাতন জে 


অল, কিন্তু, ফুটন্ত জলে সমস্ত মিশ্রিত হত কার মোছে ডং 


১৭৪ 


০০ 


কিন্তু চুনের মাত্রা! অধিক হইলে এক দোষ নিবারণ 
করিতে অন্ত দোষ ঘটিবে। গুড় কাল হইবে। রসে 
উন-শর্করা থাকেই। ক্ষার- যোগে উন-শর্করা কাল হয়। 








PAIN পিপি 


০ 


অতএব আখের রসেও মিশিয়া যায়। সে রস ফুটাইণে যে গাদ ওঠে, 
হাহা রসের গাঁদ। ধে'ডশের লালাও কিছু পৃথক হয়। ফিন্তু, বোধ 
হয় রসে অনেকটা থাকিয়া যায়। এই রূপে বসের “অন্ত জৈব মল" 
বৃদ্ধি যুক্তি-সঙ্গত মনে হয না। সাজি ও 'দেউলা' যোগের পূর্বে ও 
পরে রসের কিংস গড়ের ভাগ নির্ণয় করিলে হাদী সাহেবের উপদেশ 
মহজে বুঝিতে গার যাইজ'। তিনি করিয়াছিলেন কি না, প্রকাশ 
নাই। চীনি করিতে ছুখজল কিংবা ডাবের জল প্রক্ষেপ দ্বারা খাঁড়ের 
গাদ পৃথক করা হব। এখানে ক্রিয়াটা স্পষ্ট । এই ছুই জলে 'লালীন' 
(9194170) আছে যেটা! তাপে ঘনীভূত হয়। কিন্তু, ধেডশ-গাছে 
'লানীন' কই? এইর্‌প, তিনি খড় হইতে চীনি করিবার সময খাঁডকে 
বিগ ফলের ক্ষাখ দিয়! ঘুইতে বলিধাছেন। কিন্তু, আদি একথাও 
বুঝতে পারি নাই। সাজি ও রিঠ| (অরিষ্ট) মলাপহ বটে, কিন্তু যে-সে 
মন অপকর্ষণ করে কি? 

বিলাভের গৃড়কার রসের সণ-প্রতি ৬৭ ভোলা চুন যোগ 
কবে। শুখ্ন! চুন নহে। টাটক| কলি চুন জলে গ.লিয! ছাকিযা 
সেঃ চুন-গোল। দেয়। কিন্তু, মাপা আবগ্কক হ্য। কারণ কত 
শোলায় কত চুন রহিল তাহ! দেখিয়া জানিতে পার! যায় না। সহজ 
উপায় চুন-জল করিঘ! সেই জল যোগ কর] । এক মণ চুন-দ্রলে ৬] 
তোলার অধিক চুন থাকে না। এইরুপে কিন্তু, একু মণ রনে, 
নিলাতী চীনি-করের হিসাবে, এক মণ চুন-জল ঢাঁলিতে হঘ! সুতরাং 
দ্বিধা! নাই। ত ছাড়া সব রলে সমান ভাগে দেওয়াও কত'ব্য নহে। 
অতএব বাডইকে প্রথমে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে । এখানে 
সহজসাধা পরীক্ষা লিখিত হইতেছে । চুন-সংযোগে হলুদ লাল হয়, 
যাবতীয় ক্ষার-সংযোগে হয। লাল-হমুদ অদ্ন-সংযোগে স্বীধ পীতবর্ণ 
প্রাপ্ত হর। অতএব ১ সের টাটকা শূ,পনা খুলী চুনে ১* সের জল 


স্স্স্পদুশাইয়া গোল! কর। চুন ভাল হইলে, অর্থাৎ মাটি বালি খিঁচ না 


ধাকিলে এই গোলার ছুই ছটাকে (১: তোলায়) ১ তোলা চুন 
ধাকিবে। একটা হীড়ীতে ১. তোল! চুন-গোলা লইয়া তাঁহার সহিত 
কিছু ছু 1দ-বাটা নিশাও যেন বেশ লাল হয। এখন ইহার সহিত রস 
মিশাইতে থাক। মিশাইতে মিশাইতে লালধর্ণ ক্রমশঃ ফিকা হইতে 
খাঁকিবে। যখন দেখিবে লাল গিয়া হনুদ্‌ রং আমিয়াছে, তখন 
জ্গানিবে রমের ক্ষার কাটিয়া অয় আসিয়াছে। যত দের রস লাগিল, 
তাহা হতে কত মণ রসে কত চুন দিতে হইবে অনাযানে বুঝিতে 
পারা যাইবে। এই রূপে চুনের দাত্রা কখনও অধিক হইবে লা? 


প্রবাসী জোষ্ঠ, ৯ ১৩২৪ 


সাজি মোড! চুন, তিনেরই আধিক্যে গুড় কাল হয়। 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


| অতিরিক্ত কারের অন্ত দোষ আছে। স-ক্ষার গুড় অধিক 
দিন অবিকৃত রাখা কঠিন। ক্ষার-রসে অণুদ্জীব যত বাড়ে, 
অঙ্ন-রসে তত বাড়ে না। অতএব চুনের মাত্রা বরং উন ভাল, 
অধিক ভাল নহে। রস বরং কিছু অন্ন থাকিবে, কিন্তু 
ক্ষার হইবে না। যদি ডাঙ্গরিয়ার রসে ফুট দেখা যায়, 
অর্থাৎ অধুদ্ধীবের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া থাকে, তাহ! হইলে 
রস অবিলম্বে আল দিয়া ফুটাইয়া অপুলীব মারিয়া চুন 
দেওয়া কত'ব্য। চুনে অণুজীব মরে, কিন্তু অল্প চুনে 
মরে না। 'পাত্রাদি অপরিফার হইলে অণুজীবের বৃদ্ধি। 
গ্রীষ্মে বৃদ্ধি) এই হেতু শীতের সময় কুয়াসা হইলে, 
পাক করিতে বেলা হইলে, গুড়ের মাত বৃদ্ধি হয়। বাত্রি 
থাকিতে রস কবিতে পারিলে অনেক সুবিধা । তখন 
ভোর হইতে রদ পাক আঁবস্ত করিতে পারা বায়, 
কিন্তু ভ্রুত পাক কবিতে হইবে; কারণ যত বিলম্ব 
হইবে, রস তাপে থাকাতে উহার ইক্ষুশর্করা উনশর্করায় 
তত পরিবর্তিত হইবে। 

এখন আর-এক সমন্তায় পড়া গেল। কি উপায়ে রস 
দ্রুত মারিতে পার! যায়? (১) তাপ যত অধিক পাইবে রস 
তত শুখাইবে। (২) পাত্র যত চেপটা হইবে, যেমন তাওয়া, 
রদ তত অগভীর হইবে, ক্রুত শুখাইবে। এই হেতু লোহান 
বড় বড় তাওয়া এদেশেব বহু স্থানে প্রচলিত হইয়াছে । 
বোম্বাই অঞ্চলে তাওয়া প্রচলিত ছিল। বিলাতী 
চীনিকবেরা পূর্বে লোহার তাওয়ায় রস জাল দিত। এখন 
কোথাও কোথাও আছে, কিন্ত, প্রায়ই অন্ত এক কৌশলে 
রস গাঢ় করা হষটুতেছে। এই যে কৌশল, তাহা আমাদের 
সাধ্য নহে। স্থৃতরাং সে উপায় ভবিষাবংণীয়ের নিমিত্ত 




















বিপরীত ত্রমেও পরীক্ষা করিতে পারা যায়। পাঁচ সের রসে হণুদ দিয়া 
হুশুদা রং বব। এখন ইহাতে অল্ে-অল্পে চুন-গে।ল! দিশাইতে থাক । 
যখন হুদা রং গিয়া ঈমৎ লাল হইবে, তখন বোঝা যাইবে চুন একটু ২ 
অধিক হইয়াছে! অতএব কিছু চুন কম করিয়া লইতে হইবে। রসে 
হলুদ পডিলে ক্ষতি হয় না, অতএব পরীক্ষার রম ফেল! যাইবে ন|। 
কাচা হনুদ পাইলে রং দেখায় সুবিধা হইবে। হণুদের তুল্য 
অনেক রং আছে, যাহা বার] ক্ষার বুঝিতে পারা যায়। যেমন অগ্রখথ 
ডালের রং । ক্ষার যোগে ইহ! রক্তবর্ণ, এবং অয়ঘোশে লীতারণ হযা। 
গুড়ের পক্ষে হনুদই ভাল । 


হয় সংখা! | 


গুড়ের বিধান 


১৭৫ 


LANA AP PA পাল লা পিপি সিসির তালতলা ত লাল লালি ত ত সির সস ৯ বালি সর জলা লা ১ 


রাখিয়া সাধ্য উপায় স্থির করিতে হইবে। তাওয়া 
করিতে হইলে ধাতুর কর চাই; মাটির তাওয়া, বৃহৎ 
তাওয়া, যাহাতে আধমণ রস পাঁক করিতে পারা যায়, 


তেমন তাওয়া মাটির করা যাইতে পারে, কিন্তু, নিশ্চয়ই পুরু 


* করিতে হইবে, সুতরাং তাপের অপচয় ঘটিবে। তা ছাড়া, 
সে তাওয়া ভাঙ্গিয়া যাইবার আগঙ্কাও প্রবল। 
লোহার করিলে দোষ কি? ধাতুর দোষ কি? 

গড়বিদ্যায় বলে, ধাতুপাত্রে ইক্ষুশর্করার জল ফুটাইলে 
উনশর্করাঁয় পবিণতি শীঘ্র ঘটে, কাঁচ-পাত্রে কাচের ক্ষারত্ 
হেতু প্রতিরুদ্ধ হয়। রসে অন্দ থাকেই ; লবণও থাকে । 
ইহাদেব সহিত ধাতুর সংযোগ ঘটে; কিন্তু লোহা তামা 
প্রচৃতির ধাতুঘটিত লবণ উনশর্করার অনুকূল, মাটির পাত্র 
প্রতিকূল। অতএব লোহা তামা চলিবে ন! |» 

অন্ততঃ যতদিন ভাল মন্দ বুঝিতে পাবা না যাইতেছে, 
ততদিন মাটির বাইনই ভাল বলিতে হইবে । পাক শেষ 
কবিতে সময় লাগে, কিন্তু লোহার পুড়িয়া যাইবার ভয় 
থাকে না। বাড়ই ও জালই দক্ষ হইলে গুড় পোড়ে না। 
গড় পুড়িলে দুই দিকে ক্ষতি ; (১) গুড়ে কম হয়, (২) 





* হাদী সাহেব চীনির নিমিত্ত গুড করিত, হইলে লোহা বর্জন 
কবিতে বলিযাছেন। লোহ! হেতু গুডের রং পাশূট। হয়, সে বং 
সহজে দূর করিতে পারা যায ন|। কিন্তু তামার পাত্র 'নিদেশ 
কবিষাছেন। গুড়ের কিংবা চীনির বর্ণের পক্ষে তামা অনিষ্টকর ন! 
হইলেও খড়ের পক্ষে কি না, তাহা বলেন নাই। পশ্চিমে কোধাও- 
কোথাও তাদার ডেকচি প্রচলিত আছে। লোহার গুঁড়ীতে রসের 
গণীস্তর ঘটে কি না, তাহাও কেহ পরীক্ষা করেন নাই। বোম্বাই 
অঞ্চলে কৌন কোন কৃষক কাঠের গঁড়ী ছাড়ে নাই। তাহার! বলে 
লোহার গুঁড়ীতে গুড ভাল হয় লা। পগ্নাবে লোহাগ্স গভীর রস 
কেহ থাধ না, কারণ বিশ্বাদ লাগে । বঙ্গদেশেও সবাই জানে আগের 
কাঁঠেব গঁড়ীর বদের যেমন আশাদ পাঁওয়া বাইত, এখন লোহার 
গুড়ীর রসে সে আঁস্বাদ পাঁওষা যায না। অতএব লোহাহেতু রসের 

শ্গণান্তর হয়। অথচ কেহ কেহ কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন । 

কাঠের ঘানী ও লোহার ঘানীর তেল কথনও একবিধ নহে। তবে, 
লোহা হেতু গুড়ের কি বিষষে কি অনিষ্ট হম তাহা না জানিলে তর্কের 
শেষ পাওয়া যাইবে না। তা ছাড়া, ইহাও ঠিক, এমন কৌন কিছু নাই 
যাহাতে দোষ নাই কিংবা গুণ নাই। বস্তুতঃ সকল বিষষেই আয়- 
বাক্স, ্ষতি-ৃদ্ধি কবিষা লইতে হয। 


কিন্তু , 


গুড় কাল হয়, এমন কাল হয় যে সে রং রি 
পারা যায় না। ইহার বিশেষ দৃষ্টান্ত খেজুর গ 
পাওয়া যায়। 

এতদুর পর্যন্ত কাজটা দোঙ্গা । পাকশেষে যেখন 
গুড় বেঁমতীতে কিংবা নীদায় তুলিতে হইবে, তখন 
বাড়ইব ভূয়োদর্শন অবশ্ত চাই। পাক নরম হইলে গড়ে 
এক দিকে খাঁড় অপর দিকে মাৎ পৃথক থাকিবে, পক 
কড়া হইলে গুড় পড়িয়া যাইবে। কারণ এখন গ্ঁভে ৭৮ 
ভাগের অধিক জল থাকে না ।+ 

গুড় বেঁঅতীতে তুলিয়া মোটর কাঠী দিয়ী ঘা্িয়৷ 
শীতল হইতে দিলে ছোট ছোট দানা বাঁধিতে আর্ত কবে। 
গুড়েব উন্ম গাঢ় রসে অপেক্ষাকৃত শীতল ও তনু বস 
যোগ করিলে দানা সহজে বাধিতে আরম্ভ হয়। কারণ 
শৈত্যবোগে গ্‌ড়-রম শীতল হয়। সে গুড় বেঅতীতে 
লইয়া তাড়, দিয়া নাড়িয়া-নাড়িয়া ঠাণ্ডা করিলে ভিড়া হর। 
উত্তম ভিড়ায় দান৷ (কেলাদ ) থাকে । সে দান! খুব ছোট 
ছোট বটে, কিন্ত, তাহার গারে ইন্ষু-শর্কর! জমিয়া দান' বড 
বড় হয়। ভিড়ায় কেবল ইক্ষু-শর্করা থাকে না, উন-শর্করাও 
থাকে। কেলাসে উন-শর্করাও জমিয়া ধায়। কিন্তু উন. 





+ যে গুড় রাধে নাই, গুড়ের ফুট চেনে না, তাহাকে লিনিয। 
শিখাইতে পারা যায় না। তবে উদ্মমীন যন্ত্র দ্বার! অনেকটা গাঙায। 
হইতে পাবে । এই উদ্মমান ১৫* শতাংশ পর্যন্ত চিহ্নিত থাকা চাই, 
গুড় বাধিতে এত লাগে না, ১৩* শতাংশ হইলেই চলে। রমের 
বাইনে উদ্মমান ডুবাইয়া ধরিলে ১** শতাংশের অধিক কখনও দেখ) 
যাইবে ন।| ভাঁড়ায়ে থাকিবার সময়ও ইহার অধিক উঠে ন|। গুড়েখ 
বাইনে ১১, ১৯২, ক্রমে উঠিতে থাকে । ১১০ শতাংশে মযরার এক 


তাঁব-বন্দ বস হয | তখন রসে প্রায় ২*।২২ ভাগ জল থাকে। ১১৪ 


শতাংশে হুতারবন্দ। তখন জল প্রায ১৬ ভাঁগ। ইহার পর জত 
দ্রুত শূখাইতে থাকে, উন্মাও দ্রুত উঠিতে থাকে । ১২* শতাংশে ভা 
১২ ভাগ ধাকে। পটু না হইলে এই সময়ে, বরং পুবেই, গুড় তোল। 
কতব্া। বাইন হইতে বেঁঅতীতে তুলিতে-তুলিতে রদ আরও 
মরিয়া বার। ১২৮ শতাংশে জলের ভাগ ৮ থাকে । বোধ হয় পটু বাডই 
এইখানে থামে | আমি পটু বাড়ইব কর্ম দেখি নাই। অনুমান দবীরা 
লিখিলাম। ফুটন্ত গুড ছিটকাইয়! নষ্ট হইতে পাবে, গাযে পড়িলে 
বিলক্ষণ কষ্ট পাইতে হয়। একটু তেল দিলে গুড় শান্ত হয। 


ৰঃ 


সলাত + পি শি 


শর্কবা | বাুর অলীয় বাপ শোষণ করে, সুক্ষ Lf 
অদৃশ্য হয়, ভিঁড়াও তিজা-ভিজা! দেখায় ।+ 

আখেব জাত, বয়ন, অংশ, কৃষি, ক্ষেত্র, প্রভৃতি নানা 
কারুণে গুড়ের ইতর-বিশেষ হয়। এসব কৃষির অন্তর্গত, 
কৃষকের জ্ঞাতব্য । গোবর-সারে, থইলে, রেড়ীর খইলে, 


সময়ের জলে, অসময়ের জলে, শূখায়, ঝড়ে, রোগে, কীটে, 


উইএ, শিয়ালে, প্রভৃতি কত দিকে কত পরিবর্তন করে, 
কত জর্মনবার বুঝিবাৰ ও প্রতিকার করিবার আছে। 
গোড়ার রস মি্টতম, ডগাঁর জলুয়া। ডগাব রসে উন- 
শর্করাও আবিক। কাঢ়া আখে, এবং পাঁকিরা ক্ষেতে 
থাকিলে সে আখেও উন-শর্করা অধিক। ঝড়ে বাতাসে 
গাছ পড়িরা গেলেও উন-শর্করা জন্মে। রোগে ও কীটে 
আক্রান্ত হইলেও তাই। এ সব তআছেই। এক এক 
জাতেবও দোষগুণ আছে। এখানে বর্ধমান অঞ্চলের 
উৎকৃষ্ট কয়েক জাতের রসের ভাগ লিখিত হইতেছে । (ডাঃ 
লীথার সাহেবের পরীক্ষা-করা। ইং ১৮৯৭ সাল)! 


“মাপে রম ঘনতা রসে শর্করা রসে উন-শর্কর। 
খ্যামনাড়। ৭২ ৭৮ ১৫.২৪ ১৮৬ 
পুরী ৭২ ৮৩ ১৮.০২ ০.৭৬ 
কাজলা ৬৮ ৮০ ১৭,০৫ ১,৫৪ 
খড়ী ৬২ ৮৪ ১৮ ৯৬ ০৩১ 
পুণার পুণ্ডিয় ৭০ ? ১৬১৭.৪  ১.২-১,৬ 
সাহারণপুরী 1? ৭০ ১৪৯২ ০.৩৭ 
বিহারের মুঙ্গা ৬০ ৬৪ ১৩.৫৩ ০.৪৬ 





= গড় পুড়িথা লাল হয। বিলাতে মৃদু তাপে রদ মাবা হয়, গড 
লাল হয না। তাপ মৃদু ; অপচ বস দ্র,ত মরে। বাইনের উপবে যে 


প্শস্াযু থা ক, এবং যে বাপ্প উৎপন্ন হয, এই দুই সরাইয| তাপ মৃদু 


রাখিয়া বস ত মারিতে পারা যায়! এইখানে বতগান বিজ্ঞান 
দ্বাৰা গ_ড়কারেব সাহায্য হইবাছে। এই কম” ছাড়িয। দিলে এদেশী ও 
বিদেশী গুড়কলা এক। কিন্তু, ভিড়া পাণুর দেখাষ কেন? ‘সোডা’ 
দিলে গুড পাওর বর্ণ হয কেন? হযত বাতাস লাগিয়া অর্থাৎ গড়-বিনু, 
বাধুত্তর দ্বার বেষ্টত থাকে বলিয়| শাদাট্যে দেখায়। কিন্তু, এই 
অক্রমান সত্য হইলে ভিঁড়াব পান! লাল দেখাইত। বাস্তবিক দেখায় 
না, আপীত অর্থাৎ ভিডাঁবর্ণই দেখায়। অতএব কারণ অন্বেষণ 
কতবা। 
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লোহার তিন-গড়ী খাঅইতে পিষিয়া যে রস ও যত 
রূস পাওয়া রী তাহা লিখিত হইল। সব ভাগ 


শতকে । বলা বাহুল্য সব বৎসর সব ক্ষেতে সমান ভাগ 
থাকে না। ৮5 কিংবা “রসে শর্কব।, দেখিয়া গড়ে 
লাভালাভও ঝুঝিতে পারা যায় না। 


পশ্চিমবঙ্গে শ্টাসসাড়ীর চাষ অধিক। ইহার অনেক গণ 
আছে। দোষ, উন-শর্করার আধিক্য। পীচ মণ রসে 
এক দণ গুড় করিলে, অন্ত কারণ না গাকিলেও, উন-শর্কব 
স্বতাবতঃ অধিক হইবে। কিন্তু, গ,ডের শতকে ১০ ভাগের 
অধিক টিলে বাড়ইর দোষ। খড়ী আখের অনেক ও 
আছে । সহজে মরে না, কষ্ট সহিতে পারে, রসে শর্করা 
বেশী, উন-শর্করা কম ; কিন্তু, রস কম। তা ছাড়া গাছ 
সরু, শ্তামশাড়ার মতন লম্বাও নহে । আখ বত সর খোঅ 
তত বেশী; আব খোঁআ! বত বেশী, রসেরও তত অপচয় । 
কারণ খোআতে রস শুধিয়া বাথে। ডাঃ লীথারের পরীক্ষ 
হইতে দেখা যায়, এক মণ কাঁচা খোআ শখাইয়া নী-রস 
করিলে মাত্র ১২১৩ সের হয়। অতএব ২৭২৮ সের রস 
খোআয় থাকে । অব্য আঁখেব তুলনার এত নহে 
হ্যামশাড়ার শতকে ৭২ ভাগ, মণকে ২৮২৯ সের রস 
খোআ ১১১২ সের। এই ১২ সের খোআয় প্রায় ৮ গেছ 
রস, এবং ১ সের ১॥০ সের শর্করা থাকে । এমন কল নাই 
যাহাতে সব রস বাহির হইতে পারে। বোম্বাই অঞ্চলের 
কোথাও-কোথাও কুমারে গুড়-পাকের বাসন দেয়, খোঅ 
লয়। তাহারা জলে খোআ ধুইয়া জল মারিয়া গুড় করে 
অবশ্য সে গুড় তত ভাল হয় না। কারণ শেষাস্ত রসে 
মূল অধিক থাকে। বিলাতে নানা উপায় করা হয়। 
শ্রেষ্ঠ উপাদ, আখ না মাডিয়া ইহাকে কুচি-কুচি কবিয় 
কাটিয়া কুচিগ,লি গরম জলে ধোআ। ঠিক ধোঁআ নহে! 
এ বিষয় পরে বল! যাইবে। দ্বিতীয় উপায়, খোঅ 
জলে ভিজাইয়! আবার পেষা। মনে কর, এক মং 
খোআয় ৬ সের জল দিয়া আর-এক খাঁঅইতে আবার 
পেষা গেল। এখন এই জল খোঁআর ১২ সের 
রসের সহিত দিশিয়া বাহির হইবে । সে খোঁআয় 
আবার ৬ সের জল দির! তৃতীয় খাঅইতে » পিষিলে আরও 
কিছু শর্করা পাওয়া যাইবে । কিন্তু, ছইবারে রসে ১২ সের 


SD EU TEC = ২০ 
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২য় সংখা! ] 


জল পড়িবে। - কিন্ত, এই জীলো রস দিয়া নূতন খোআ 
ভিজাইলে মোট জল ৬ সেরই থাকিবে। কোথাও কোথাও 


গরম জল দেওয়া হয়। 


৯ 


টিসি 2 


দাতের যত্র 


গরম জলে শর্করা বেশী বাহির হয়। 
কিন্ত, শেষ কথা, খর্চায় পোষায় কি না। তিন বার পর্যন্ত 


নাকি পোষায় ; পরে গ,ড়ের দামে জালের খরচ পোষায় 
না। তৃতীয় উপায়, ছুই তিন বার না পিষিয়া কেবল গরম* 
জলে ধোআ। মনে কর, ডাবায় জল গরম হইতেছে। 
এক ঝোড়া খোআ সেই জলে ৭1৮ মিনিট ্ডুবাইয়া রাখা 
গেল। খোআর কিছু শর্করা সে জলে চলিয়া আসিবে । সে 
খোআ ফেলিয়া আবার নূতন খোআ, তাহা ফেলিয়া! 
আবার নূতন খোআ, এইরূপ একই জলে ৮৯ ঝোড়া খোআ! 
ধোআ হয়। মোট রসে ৬৭ সের জল বাড়ে, কিন্তু আখের 
রসের মণকে ৩৮ সের পর্যন্ত রম পাওয়া যাইতে পারে। 
অর্থাৎ আখের সমুদয় রসের মণকে মাত্র ২ সের, আখের 


খোআয় থাকিয়া যায়। 


কেবল একবার পিষিলে মাত্র ২৮ 


সের। আমাদের এই দরিদ্র দেশে গড় একটুও অপচয় 


করিতে পারা যায় না। 


এই তৃতীয় উপায় দ্বারা লাভ থাকিবে । 
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়। 


শা রা 


যেখানে জালন সুপ্রাপা, সেখানে 





শিশু-রে।গীদের অপেক্ষা-ঘর। 
০» ই৩স১৬ 








টমাস এ. ফরসীথ। 
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দাতের যত 

আমেরিকার লোকেরা যা করবা বলে! 
স্থির করে তা তারা পুরাদস্তর ভালো 
করেই সম্পন্ন করে। যেই তারা 
জানতে পারলে যে মশা-ই হচ্ছে ম্যান 
রিয়ার বাহন, অমনি তারা মশরু 
ধ্বংসের জন্যে কোট কোটি টাক! খরচ 
করে’ তার বৃহবদ্ধ বাবস্থা আয়োজন | 
করে? ফেললে । আমেরিকার হাভানা 

আর রিও শহর আগে রোগের আস্তানা 
ছিল তাকে সেদেশের লোকেরা 
Pest-holes বলত। এখন এওঁ দুই শহর 
্বাস্থানিবাসে পরিণত হয়েছে। রিও শহর 


এ আস 








মুল ফেলা ত্র 
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 মশ! মারবার জন্যে দেড়শে| কোটি টাকা খরচ করেছিল, আছে; কোনো বাসিন্দ! যদি সেখানে টেলির্ফো করেঃ 
তার ফলে লাভ হয়েছে আরো ঢের বেশী। শহরের জানায় যে সে একটা মশা দেখতে পেয়েছে তবে তখনি 
মিউনিপিপালিটিতে মশক-বিভাগ বলে * একটি স্বতন্ত্র বিভাগ দ্র-দুজন ইন্সপেকটার সেই মশাটাকে গেরেপ্তার করতে 





1 নানাবিধ যন্তের মাঝে ডাক্তার 
; দাড়াইয়া আছেন। 
|] 
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১৮০ প্রবাসী_জৈষ্, ১৩২৪ [ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সস ০৯৮৯৮০৯০০০৮ NARA 


অম্ন-রস লেগে জেল হাতের উপরকার এনালেল ক্ষয়ে যায়, জানে না, ডাক্তারের পরামর্শ নেবার সঙ্গতিও নকলের 

সেই ক্ষয়া জায়গায় খাবারের কুচি আটকে থাকে, তাতে থাকে না; আবার ডাক্তারই বা কজন আছে? আমেরিকায় 

অণুজীব জন্মে’ দীতের মাথা খেতে থাকে। এই ক্ষতির ৯ কোটি ৫০ লক্ষ লোকের বাস; সেখানে দাতের ডাক্তার 
* প্রর্তিকারের জন্যে দাত সর্বদা! খুব পরিক্ষার রাখা উচিত। আছে ৪৫ হাজার! এঁরা বড়-জোর দেড়কোটি লোকের 

সকল লোকে ত পরিষ্কার থাকার মুল্য বোঝে না, সকলে দাতের তদারকের ভার নিতে পারেন; বাকী ৮ কোটি 

জানেও না; জানলেও অনেকে পরিষ্কার করবার উপায় * লোকের কি উপায় হবে? উপায়, স্কুলের প্রত্যেক ছেলে- 
মেয়েকে ছোটখাট ডাক্তার করে” 
তোলা, তাদের সকলকে দীতের -ঘত্ব 
করতে শেখানো । 

প্রত্যেক স্কুলে এইজন্তে একজন 
করে" মেরে-ডাক্তার নিযুক্ত আছেন, 
তিনি ছেলেদের দাত মাঝে মাঝে 
পরীক্ষা করে’ দেখেন আর তাদের 
দাতের যত্ব করতে শেখান, খারাপ 
দাত মেরামত করেন, রোগের চিকিৎসা! 
করেন। এর জন্যে প্রত্যেক ছেলে- 
মেয়ের দাতের অবস্থা খাতায় টুকে 
রাখা হয়। যেসব ছেলেমেয়ে যেদিন 
দাত না মাজে, তাদের নাম শিক্ষকের) 
প্রতাহ সকালে বিকালে দ্বার 


















এইখানে প্রতেঃক শিশুকে এক-একখানি ছক 

দিয়! ডাক্তারের কাছে পাঠানো হয় । চিকিৎ 

সার পর নূতন একখানি কার্ডে পুনরায় অলজিব বাড়িয়াছে কিন! পরীক্ষা কর! হইতেছে । 
কবে আসিবে লিখিয়। দেওয়া হুয়। প্রতোক শিশুকেই এ-পরীক্ষা কর! হয়। 
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১৮২ প্রবাসী__ জৈষ্ঠ ১৩২৪ [ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


করে’ এখানে নিয়ে আসে। বাড়ীতে ঢুকেই বস্তাগার ; জমা দিতে হয়) পর্দা জমা দিলে ছেলেটিকে একটি 
সেখানে-ছাঁতা ওভারকোট রেখে দ্যায়; আর তার চিকিৎসার ছক দেওয়! হয়, তাতে যতদিন তার চিকিৎসা 
নিদর্শন নগ্ধর-যুক্ত একটা চাক্তি ছেলেটির গলায় ঝুলিয়ে চলে দিনকের দিন তার অবস্থা ও চিকিৎসার ফল টুকে 
দেওয়া হুয়__এতে চাক্তি হারাবার সম্ভাবনা থাকে দেওয়া হয়। সেখান থেকে যার যেমন রোগ তাকে সেই 
বিভাগে নিয়ে গিয়ে" চিকিৎসা আরম্ভ 
করে - কেউবা যায় দাত তোলাবার 
ঘরে, কেউবা যায় ১-রে বিভাগে, 
কেউবা যায় নাক অথবা গলার চিকিৎ- 
সকের কাছে। চিকিৎসার পর 
ডাক্তার তাকে নূতন একটি কার্ড 
দ্যান ; সেই কার্ডে লিখে দেওয়া হয় 
আবার তাকে কবে আসতে হবে। 
ফিরে যাবার সময় সে গলার চাক্তি 
ফিরিয়ে দিয়ে নিজের কাপড়-চোপড় 
ফেরত নিয়ে যায়। 

এইরূপে প্রত্যহ গড়ে ৪০০ ছেলের 
চিকিৎসা হয়ে থাকে। ১৯১৫ সালে মোট 
শিশু-রোগীর! ডেস্কের সামনে দীড়াইয়া বাধি প্রশ্নগ্ুলির উত্তর দিতেছে | ১৯ হাজার ৯ শ ৩০ জনের চিকিৎসা 





না। চাঁক্তিগুলি নম্বরওয়ারি দেওয়া 
হয় বলে’ কার পর কে এসেছে ঠিক 
থাকে, এবং আগের জনকে আগে 
চিকিৎসা করা হয়। তারপর সে 
অপেক্ষা-কক্ষে যার; সেখানে ছাপানো 
ফর্মে আবশ্যকীয় প্রশ্নের উত্তর লিখে 
দিতে হয়। অপেক্ষাকক্ষের দেয়ালের 
গায়ে ছেলেদের, রুচিকর বহু-প্রকারের 
*- নবি টাঙানো থাকে ; মাঝঘরে কাচের 
চৌবাচ্চায় লাল মাছ প্রভৃতি সুন্দর 
সুন্দর" জলচর জিয়ানো থাকে 3 
শিশুপাঠা বহুবিধ ছবির বই আর 
খেলার সরঞ্জাম থাকে; ছেলেরা 
সেখানে অপেক্ষা করাটা মোটেই কষ্টকর তস্ত্রচিকিৎসার ঘরে কয়েকজন ডাক্তার । 
মনে করে না, অথবা পরে যে তাকে যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে হয়েছিল। বর্তমানে ৬৪টি অস্ত্রকরবার জায়গা, ৩০ জন 
সে খেয়ালও তার থাকে না। অপেক্ষা-কক্ষ থেকে ছেলেটিকে অস্ত্রকরবাঁর ডাক্তার আর ১৪০ জন পরিদর্শক আছে। 
ভর্তি-ঘরে নিয়ে বাঁওয়! হয়; সেখানে প্রতোককে দশ পয়সা ১৯১৫ সালে ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৪*৪ বার অন্ত্রকরা 





২য় সংখা। ] 


৯৯০৮-৯৯-৮৯ 


হয়েছিল। দীত-তোল! বিভাগে ৭১৫২ রোগীর ১৬ হাজার 


৭৪টি দাত তোলা হয়েছিল। ৫৮৬টা বক্তৃতা দেওয়া 
হয়েছিল, তাতে সবস্দ্ধ ৭৭০১ জন ছেলে-মেয়ে উপস্থিত 
শছিল। 

এখানকার সমস্ত অস্ত্রকরবার খাটের সঙ্গে বৈছ্াতিক 


এপ্জিন সংযুক্ত আছে এবং তার দরুন খাটগুলিকে ইচ্ছামত * 


সহজে বোরানে! ফেরানে! নড়ানো৷ যায়; খাটের সঙ্গে-সঙ্গেই 
জলের কল ও সাইফন নর্দমা প্রভৃতি যতকিছু আধুনিক 
সুবিধাজনক উপায় হতে পারে তা আছে। প্রত্যেক 
ডাক্তার প্রত্যেকবার অস্ত্র করবার সময় এক-সাট শোধন- 
করা অস্ত্র পান; অস্ত্র করা হয়ে গেলেই সেসব অন্তর 
শোধনের জন্যে শোধনাগারে চলে’ যায়, আবার অন্য এক- 
সাট অস্ত্র এনে হাজির করা হয়। শোধনাগারে একটা 
প্রকাণ্ড খাঁচায় অস্ত্রের বারকোবগুলি সাজিয়ে কপিকল 
দিয়ে টেনে খাঁচাটিকে চুলার আগুনের ওপর তুলে দেওরা 
হয়; এইরূপে সমস্ত দিনের সকল অস্ত্রকরার সময় ব্যবহৃত 
সমস্ত অস্ত্র একসঙ্গে একবারেই শোধন করা হয়ে যার। 

এই ডাক্তারখানার সংলগ্ন গবেষণার লেবরিটারীতে 
লেলাক্ষেপা জড়ভরত বুদ্ধিবঞ্চিত কতকগুলি ছেলে নিয়ে 
নানাবিধ কৌতুহলজনক অন্বেষণ চলছে; এই অনুসন্ধান 
থেকে জড়বুদ্ধির নিদান সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞাত তথ্য 
আবিষ্কৃত হবে। 

এইরূপে ফরসীথ দাতের ডাক্তারখানা থেকে মানবের 
যে কত-রকমের উপকার সাধিত হচ্ছে তা বলে' শেষ করা 
যায় না। রি 

ভারতবর্ষের হিন্দুমুদলমান উচ্চ-নিয্ন সকল শ্রেণীর 
লোকই ছেলেবেলা থেকে দাঁতন মাজন দিয়ে "দাত মেজে 
থাকে। তবু ভারতবর্ষের লোকের প্রায় সকলের ক্ষুয়া 
ভাঙা খেয়ো দাত আছে । এক কলকাতার স্কুলের ছেলে- 
দের মধ্যে শতকর! ৩০ জনের দাত খেয়ে গেছে; আমে- 
রিকায় স্কুলের ছেলেমেয়ের ৯* জনের থেয়ো দীত। 
আজকাল স্থল আপিসের তাড়ায় নরম নরম খাবার 
না চিবিয়ে তাড়াতাড়ি গেলবার অভ্যাস বত বাড়ছে 
দীতও তত বেশী লোকের খারাপ হচ্ছে। অথচ বাংলা- 
দেশে দাতের স্বতন্ত্র ডাকারখান!'ত নেই, দাতের ডাক্কারই 


১৮৩ 


তা SSWANAN SN 


বা কজন আছে? ধারা দাতের ডাক্তারখথানা খুলে বসেছেন 
তাদের অনেকেই আনাড়ি হাতুড়ে। সম্প্রতি একজন 
বাঙালী আমেরিকা থেকে D. D. 5. উপাধি পেয়ে 
কলিকাতায় ডাক্তারথানা খুলেছেন। আমাদের দেশের 
ছেলেদের আমেরিকায় গিয়ে দাত ও চোখের চিকিৎসা 
শিখে এসে আনাড়ি চশনাওয়ালা ও “ভগ্রদন্তচিকিৎসক’’দের 
হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করা উচিত । 
চারু বন্দ্যোপার্ধীয়। 


২ 


প্রথম বাঙ্গালী সৈনিকদল 


১৯১৪ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসের শেষে যুরোপে রণতরী 
বাজিয়া উঠ্ভঠিল। এই মহাঘুদ্ধে বাঙ্গালীর হৃদয়রক্ত '্রে 
আহৃতিস্বরূপ প্রদত্ত হইবে একথা তখন কেহই ভাবে 
নাই, ফন্ত-প্রবাহের মত স্থপ্ত ক্ষত্রিয়বীর্ধ্য যে এখনও 
বাঙ্গালীর শিরার শিরায় প্রবহমান এ কথায় তখন কেহই 





৯৮৪ 


বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিত না। এক নুন দলা 
বাঙ্গালীজাতির চির দুর্নাম মুছিয়া গেল। 

১৯১৫ খৃঃ অবের ৩০ ডিসেম্বর প্রজাতন্ত্র ফরাসী- 
রাজ্যের প্রেসিডেণ্ট মাদিয় পয়াকারে 
2 ) আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে 


( President 


ফরাপী-ভারতের 


হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রজামওলী স্বেচ্ছা-সৈনিকের পদ * 


প্রহাবুলচন্ত্র দাস ও ভ্রীগো বর্ধন দাস (ছুই ভাই) ॥ 
ফ্রাশী সৈন্যের বাঙালী গোলন্দাজ। 


গ্রহণ" করিতে সমর্থ হইবে। 


অব্দের ৭ই 
ফেব্রুয়ারী তারিখে ফরামী-ভারতের গবর্ণর মাঠিনো 
মহোদয় ফরাসী প্রজাগণকে আহ্বান করিয়া এক দীর্ঘ 
প্রস্তাব সহ এই আজ্ঞা নগরে নগরে প্রচার করেন। এইরূপ 
আজ্ঞা-পত্রগুলি ক্ষুদ্র চন্দনন্গরের প্রধান প্রধান স্থানে 
লটকাইয়া দেওয়া হইল, কিন্তু সরকারী ইস্তাহারের মত 


১৯১৬ খুঃ 


প্রবাসী__জৈষ্ঠ, ১৩২৪ 





[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ইহা প্রথমে কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। প্রমান 
সিদ্ধেশ্বর ঘোষাল, শ্রীমান্‌ হারাধন বন্দী, শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ 
সরকার সর্ব প্রথমে ইহাতে উদ্ধ দ্ধ হইয়া আমাকে ইহার জন্য 
একটি আন্দোলনের স্থষ্টি করিতে অনুরোধ করেন। তথ্ত্‌_, 
ভাবি নাই এই অপুর্ব ব্যাপারে কোন বাঙ্গালী যোগদান 
বে, এই ঘটনার স্থত্র অবলম্বন করিয়। বাঙ্গালী বহুদিনের 


খে 





আনরেন্্নাথ সরকার, পদাতিক । 
জড়তা হইতে মুক্ত হইয়া জগতে বীর নামে স্থপরিচিত 


হইবে। ত্রিশ বৎসর পুর্ব্বে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে 
ভারতবাসীর স্বেচ্ছাসৈনিক হইবার জন্য যে প্রস্তাব সর্বব- 


সম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এতদিন পরে ঘটনাচক্রে আজ সে 
আশা পূর্ণ হইল । 
৭৫ জন শিক্ষিত ভদ্র যুবক শত বাধা উপেক্ষা কঠিন! 


fl 


২ জন ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষা ২ পঞ্চশস্ত 
চেরীতে প্রেরিত হন। পণ্ডিচেরীর তি কন্দালের 


শূন্য কি জ্যোতিণ্য় ?- k 
০ আকাশ-নীহীরিকা অতান্ত উষ্ণ বলিয়াই সাধারণের 
[ধ্য হন পিকে রর ২৬ রি ফরামী-দমর- সকল বিরাট এবং উচ্ছল বাপস্তুপ কোটি কোটি বদর 
হইতে হইতে ক্রমশ সংহত আকারে তারকায় গু 
* সকল তারকা আরও শীতল ও সংহত হইলে কা 
ত হইয়াছেন। আলোকবর্জিত জমাট অন্ধকার-প্ত.পে পরিণত হইতে 
5 নীতে শিক্ষাকালীন লেফট্‌নাণ্ট জিলে মহোদয় পের বাপ শীতল হইয়া বাপ আঁকারেই থাকিতে 
Eo নিন বক - সাধারণের ছিল না। অধ্যাপক বার্ণার্ড তাহাই 
চির ও টানি আমীর ন 
আকাশের ফটো গ্রাফ তুলিলে তাহারত্মধ্য বড় বড়ী 
দেখিতে পাওয়! যায়। . প্রথম দর্শনে মনে হয় সেগুলি তা? 
মাঝে বড় বড় ফাক, যাহার মধ্য দিয়া সুদূর শৃস্যের কুক 
চোখে গড়ে। ৃ 
অধ্যাপক বাণার্ড একই আকারের, আকাশের দুইখা 
তুলিয়াছেন। এ ছুইখানি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাঁ 


॥ “সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া 

JE গণ ইহাদের বিবুদ্ধি ও 
উজ্জ্বল তারকা বা নীহারিকাও দাই); 
পিছনে আলো. আদিল কোথা 


দয় | শুন্তে যে জ্যোতি আছে শে 
শূন্য অসীম, তাই এই মৃদু জ্যোতিও 
প্লেটের উপর সুম্পষ্ট ছাপ রাখে । 5 


পুন মধ্যে রান হারাধন শিতেন-নো-_ 


মিরেখর মল্লিক বিগ্রাদিয়ের (B৷i৪৭dier ) জাপানী মতে আদর্শ বৌদ্ধজগৎ একটা প্রকাও পর্বত 
| EL মধ্যে অনেকগুলি স্বর্গ, অনেক ভূখণ্ড ও সাগর, সে- 


| রি . হুমের বা শুমিসেন। এই রাজ্যের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব 
শ্রীমতিলাল রায়। এক একজন দেবতা তাহার বহু বহু অনুচর লইয়া রর 
| চারিজন বির-বিনাশন দেবতা শিতেন-নে! নামে খ্যাত 































টি পাহীর! দ্যান জিকোকু-তেন 
সংস্কৃত নাম ধৃতরাষ্ট্র। তার বাঁ: হাতে 
তরবারি, অন্য হাতে একটি মণি। কখনো! 
কখনো ডান হাতটি উরূর উপর স্থাপিত। 
তার বাঁজত্ব সোনায় ভরা । ভার. ধরেই, 
 রক্তবর্ণে রঞ্জিত, মুখ ভয়ন্কর। তরবারি এই. 
দেবতার বিশেষ চিহ্ন, এটি থাকা চাই-ই। 
কোদোকুতেন হুমেরুর পশ্চিম দিকের 
রঙ্গাকর্তা। সংস্কতে এর নাম বিরূপাক্ষ।, 
ইনি নাগেদেরও রাজা । কখনো কখনো! 
ইহাকে আকু-মোকু, শুমোকু, বা জৌশিকি 
নামেও অভিহিত করা হয়। ইনি নিরন্তর 
বর্দপরিহিত, বাঁ হাতে ত্রিশুল, ডাঁন হাতে 
একগাছা লাল দড়ি বা পাশ। কখনো! 
কখনো ইহার বা হাতে বজ্জ খাকে এবং অস্ত 
হাতে অন্ত্রলিখিত পাকানে! পূথি। আবার 
কখনো বাঁ ডান হাতে জাপানী লিখিবাঁর তুলি 
এবং অন্ত হাতে একতাড়া লিখিবার কাগজ । 
ইহার দেহের বর্ণ সাধারণত শাদা । ০০ 
বৌদ্ধজগতের দক্ষিণদিকের , পাহারাদ 
জোচো-তেন, সংস্কৃতে বিরূডক। ইনি, 
পরিহিত, ডান হাতে প্রকাণ্ড একখানি 
অন্ত হাত মুষ্টিবদ্ধ, উরুর উপর স্থাপিত। দেহের 
বর্ণ উচ্ছল লাল। | 
প্রত্যেক দেবতারই মাথায় জাঁকালে! মুকুট 
বর্দগুলির প্রসাধন সুন্দর । বৌদ্ধযুগের আর 
সময় চারিটি দেবতারই পুজা একট 
পরে তাহাদের পৃথক পৃথক ব্যবস্থা হইল। 
জাপানী বৌদ্ধধন্দের প্রথম, প্রবল, মুরুবিব 
প্রিন্স মোতোকু প্রকাশা!খোবণাপত্রে জানাইয়া- 
ছিলেন-_“রাঁজা-পরিচালনের ভিত্তি হইবে 
নামঞ্জসা, এবং ব্যক্তিগত ও জাতীয় 
স্থাপিত হইবে বৌদ্ধধৰ্্বের জিররে 
* বিশ্বাসে।” তিনিই খৃষ্টীয় সপ্তম 
| ওসাকা শহরের নিকটে শিতেন-নো৷ 
বিখ্যাত, মন্দির নিৰ্ম্মাণ করান 





































প্রচলনের বিরোধী দলকে ধ্ষং: এ 
ধৃতরাষ্ '- হইয়া প্রিন্স সোতোকু এ চারি দেবতাঁর বে 
বৈশ্রবান রন্ুখে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যুদ্ধে জয়লাভ 
বিরূপাক্ষ | করিলে তিনি তাদের জন্য এক বিরাট অন্দির 









হিন্দু দেবমণ্ডলীতে ইনি কুবের নানে নির্ধাণ করাইয়। দিবেন ভার কামনা পূর্ণ হওয়াতে তিনি এ 
হি মন্দির নিশ্মাণ করাইয়া দ্যান । অবশ্য ইতিহাসে আমরা দেখিতে 
পানী বৌদ্ধ বর্গ্র্থে বিশাগোন-তেনের এইরূপ রূপবর্ণনা আছে-- পাই এই বিরাট ইমারত নির্মাণে তার অন্য উদ্দেশ্যও ছিল : 
৷ একটি ছোট সুপ্ত, বা হাতে একগাছা দ্ড। সে উদ্দেশ্য--দেশকে বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে রক্ষা করা। 


র একাগ্র দৃষ্ট নিবন্ধ । তিনি বর্দপরিহিত কু কুদারার { কোরিঅ!) রাজাকে সাহাবা ক 
87 ক. শিরাগির (কোরিআ) রাজার বিরুদ্ধে। শিরাগির 8 














২য় সংখা] পঞ্চশস্য-_-আমর! খাই কেন? 
Ala A Fe PET AL Sales Se eT ERRORS Cs 22৯৬২১ 
করাইয়। এই চারি দেবতার ঘাটি বসানে! 
হইল। পরবন্তী কালে যে-যে স্থানে শত্রুর 
অবতরণের আশঙ্ক! ছিল, সেই-সেই স্থানেই 
এই বিভ্রনাশন দেবতাদের মন্দির নিৰ্ম্মাণ করা 
হইত। শিতেন-নোর যুত্তি অন্তান্ত অনেক 
অন্দিরেও স্থাপন করা হইয়াছিল, প্যাগোডার 
দ্বারের উপরও অনেক স্থলে তাহাদের মুক্তি 
অক্কিত আছে। বৌদ্ধ মন্দিরের প্রবেশপথে 
শিতেন-নোর অনেক মূর্তি দেখা বায় । 

য়্যামাতোর হোরবাজি মন্দিরের মুর্তিগুলি 
চার ফুটের কিছু উচু। এগুলি প্রাচীন 
জাপানের কাঠের খোদাইয়ের কাজের উৎকৃষ্ট 
নিদর্শন । ৬৪৫__-৬৫৪ খুষ্টান্দের মধ্যে খোদিত 
হইয়াছিল। 

সানগাত্ত্রদো নামক মন্দিরে এই চারি 
দেবতার কতকগুলি গলার রংকর! মূর্তি 
আছে। ৭৯১ খৃষ্টাব্দে সেগুলি নিশ্চিত ভয়। 
অষ্টম শতাব্দীর উৎকষ্ট খোদিত গালার্‌ কাজের 
এগুলি নিখুত নিদশন। 

সার অন্ধেল ষ্টাইন চীনা তু্কিস্থানে 
শিতেন-নোর কতকগুলি মূর্তি দেখিতে পান। 
সেগুলি মন্দিরের পতাকার উপর অস্কিত ছিল। 
অন্যান্ত ভ্রমণকারী তুফানে দেয়ালের গায়ে 
ররূপ মূর্তি অস্ষিত দেখিয়াছেন। গান্ধার 
মুর্তিশিল্পের মধোও শিতেন-নোর মুর্তি দেখিতে 
পাওয়া যায়। একটি নিদর্শন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে 
আছে। 
< হ্বৃ। 


আমর! খাই কেন ? = 


এ প্রগ্রের উত্তরে আমর! রলিব-_খিদে পায় 
বলে'। কিন্তু এ কথা বলিলে ঠিক বলা হয় 
না। অনেক সময় আমর! অন্য কারণেও 
খাইয়া থাকি । যেমন গরমের দিনে আইসক্রিম 
খাই ঠাও| হইবার জন্ত। বিকাল বেল! 
বাজার করিতে বাহির হইয়! ঘুরিয়া ঘুরিয়া 
ক্লান্ত হইয়া পড়িলে চা'র দোকানে গিয়া বসি 

, ৮1 ও কেক লইয়া; কতকট! সময় বিশ্ামহুখ 
উপভোগ করিবার জ__ঠিক ক্ষুধা নিবারণের 
জন্তু নয়। 

তারপর আসর! যে সব পাদ্য খাই -তাহার! 
যে পরিমাণে স্ুস্দাদু সে-পরিমাণে শরীর 
গঠপের উপযোগী নয়। মসল্লা সংযুক্ত সুগন্ধি 
অনেক আহাধা আমাদের ভালো লাগে বলিয়া 
কতকট! শ্ষুধার উদ্বেক করে, কিন্তু সে-সব 
খাদো পুষ্টিকর পদার্থ খুব অল্পই পাকে। মাংস 
সিদ্ধ করিয়া আমরা কঝোলটুকু খাই__সেটুক ১) জোচো তেন ২) কোঁমৌকু-তেন 
বেশ সুগন্ধি ও স্স্থাদ্ু বলিয়া; কিন্তু তাহাতে 2) বিশামোন-তেন জিকো কু-তেন 










































৬ ভাগ অন্নলার (protein) থাকে ! 
লৰ খাদ্য খাই তাহা অনেকাংশে আমাদের অভ্যাস, 
তিও সংস্কার দ্বারা নিয়ন্বিত। যেমন আমরা বাঙালী মাছের 
2 বীর হ যত পক্ষপাতী মাংসের তত নই | আবার শীতের দেশের 
|, যেমন যুরোপীয়েরা, শাকসজী মাছের চেয়ে মীংসেরই অধিক 
পাতী; জাতিগত ও ধর্শগত অভিজ্ঞতাও বিভিন্ন জাতির খাদ্য 
পণে অনেকটা সহায়তা করিয়াছে । তারপর এক-একটা ভূখণ্ডে 
এক-এক রকম খাদ্য ব্যবহারের প্রচলন ছিল। রাধুনীর 
উপরও আমাদের খাদা নির্বাচন নির্ভর করে।. রাঁধুনী 
আমর মাছমাংদ অপেক্ষা তাহারই অধিক 


ন রাখি না। তারপর খাদ্য আহরণের সুবিধা, আর্থিক সচ্ছলতা 
র বিপরীত অবস্থা ইত্যাদির উপরও আমাদের খান্ধ নিৰ্বাচন 
করেনা। 

ক্রু বিষয়গুলি হইতে বুঝ! যাইবে কোন্‌ খাদ্য দেশের পক্ষে 
চিন্তা আমাদের খাদ্য নির্ববাচণে খুব কমই সহায়তা করে। 
৭ পরিশ্রম করি, যে-পরিমাণ রৌদ্র বাহিম লাগাই, 
কৃশতা বা স্বলতা এ-সব কথা খাদ্য নির্বা- 
য় আমরা কত কম মনে রাখি! প্রায়ই দেখা যায় অতি স্ব ল- 
ক্রিও নিবিবিচারে চর্ষিিসংযুক্ত পুষ্টিকর খাদা খাইয়া খাইয়া 
পীড়িত হইয়া একেবারে অকেজো! হইয়া পড়িতেছে ৷ তাহার 
রের পরিমাণ কমানো যে বিশেষ আবশ্যক সে-কথা তাঁর 


ন্বাদু হওয়া দরকার-_যে-থাদ্য আমরা খুব তৃপ্তির 
এধারণা ভুল, কারণ দেখা গিয়াছে যে লোকে 
টি eh বাদ অথচ he থাদা ও বেশ হজম 


নাহ্ধকের রি খাওয়াইতে ভার করিলে সুফল ফলি- 
অস্তাবনা 1 
৫ ন ক । 


মাংস 
t {) উদ্ভাবন করিয়াছেন! I 


ন খানি অংশ পুড়িয়া গেলেও এই 
য় এই চিকিৎসা-প্রণালী অতি 


[কু নাছনাংস ভালো রাধিলে শাকসভীর , 


পর এই চিকিৎসা-প্রণালী তিনি আয়ত্ত _ 


হইতে পূ 
ধুইয়। ফেলিয়া ই স্থান বৈছ্যাতিক গরম-হাওয়া-পোরা যন্ত্তবারা শুকাইয়! 
ফেলা হয়, তারপর এ ক্ষতের উপর মিশ্রিত রজন ও মোম গলাইয়া গরম 
অবস্থায় ক্ষতের উপর পিচকারির ঝারি দিয়া ফেলা হয়। ক্রমে সমস্ত 
ক্ষতটির উপর একটি নরম শাদা আবরণ পড়ে । উহ! গরম থাকিতে :-« 
থাকিতে উহার উপর পাতল! কাপড়ের টুকরা বসাইয়া পুনরায় উহার 
“উপর এ গরম প্রলেপটি মাখাইয়া দেওয়া হয়। প্রলেপ শুকাইয়া আমিলে 
সম্পূর্ণ ঘা'টি একেবারে ঢাকা পড়ে, বাহিরের বাতাস আর ক্ষতস্থান : 
স্পর্শ করিতে পারে না। রঃ 
ক্ষতের উপন্ধু প্রলেপটি ঝির ঝির করিয়া অতি সুগম বিন্দুতে 
পড়ে বলিয়া রোগীর কষ্টবোধ হয় না। ক্রুশ দিয়া বা অন্য কোনো 
প্রকারে প্রলেপ লাগানো অসস্তব হইত। প্রলেপটি কেবল যে বাতাম 
বন্ধ করে তাহ! নয়, ক্ষতের বেদনা ও জ্বালাও উপশম করে ০০০ 
প্রলেপ ব্যবহারের সময় উহার উত্তাপ থাকে ৭* ডিগ্রি সেন্টিখ্েড, 
অথবা ১৭৫ ডিগ্রি ফার্ণহাইট | সুস্থ চামড়ার উপর এত গরম পড়িলে 
ফোস্কা পড়ে। সেই জন্য প্রলেপ ব্যবহারের সময় খুব সারধান হইতে 
হয়। 
প্রশ্ন হইতে পারে, এত সহজ চিকিৎসা-প্রণালী কেন সব্ধত্র প্রচলিত 
হয় নাই। ইহার কারণ, মোম ও রজনের মিশ্রণ ঠিকমত তেরি: 
বিশেষ কঠিন ব্যাপার । এই চিকিৎসাপ্রণালীর আবিষ্র্তী কেবল 
একজনকে-উহা ঠিকমত প্রস্তুত করিতে শিখাইতে সক্ষম হইয়াছে 
বাইস বৎসর চেষ্টার পরও তিনি বলেন মোম এবং রজনের ও 
বৈচিত্র্য সম্বন্ধে এখনও শিখিবার অনেক আছে ! 
জান্মেনীতে পোড়াঘায়ের চিকিৎসার জন্য এই প্রণালীর অনু 
একটি প্রণালী প্রচলিত আছে। 
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কাশিতে শঞ্তিক্ষয় - 


এক জার্দেন পরীক্ষক হিসাব করিয়াছেন, রোগী পনের মিনিট 
অন্তর একবার হিদাবে দশ ঘন্ট! কাশিলে তাহার থে শক্তিক্ষয় হয় তাহা 
তিনটি ডিম ও দুই গস ছুধ খাইয়| ফেপুষ্টি লাভ করা যায় তাহার 
সমতুল্য । মানুষ সাধারণ অবস্থায় নিশ্বাস ফেলিলে বুক হইতে ৰাতাম 
এক সেকেণ্ডে চারফুট হিসাবে বাহির হয়, কিন্তু খুব কাশির সময় ২ 
বাতাদের বেগী মেকেণ্ডে ৩০০ ফুট পথাস্ত হইয়া থাকে। সেইজন্ত 
কাশির সময় যে-মাত্রায় শক্তি খরচ হয় সমপরিমাণ পুষ্টিকর খাঁদা 
খাইয়াও সে-শক্তি ফিরিয়া পাওয়া যায় না। অবিরাম কাশি কুশ ও 
ভুর্বল হইয়া পড়িবার একটি প্রধান কারণ, যদিও অন্ঠান্ত কারণও 
আছে। : সেইজন্য কাশি বাড়িতে দেওয়া মোটেই ভালো নয় 
আরস্তেই সাবধান হইয়া সারাইয়া ফেল! উচিত । 



























চোর । 
KOE শিল্পী শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সৌজন্যে । 


৬. MAY & BONE, 08885977, 











৬. HT & উঠার, SALUT 


হয় সংখা] 
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বাঙ্গলা-দেশ ও তাহার কৃষির 
উন্নতির অন্তরায় 


বাঙ্গলার লোকসংখ্যা ও অধিবাসী | 


গত ১৯১০ সালের আদমস্গুমারীতে নির্ধীরিত হইয়াছে ধে 
সমস্ত বাঙ্গলাদেশের মোট লোকসংখ্যা ৪,৬৩,০৫,৬৪২। 
তন্মধ্যে সাড়ে তিন কোটি লোক ক্ৃষিকা্ধ্য দ্বারা 
জীবন যাপন করে। ইহার মধ্যে প্রায় তিন কোট প্রাণী 
অর্থাৎ পূর্ণ লোকসংখ্যার দুইতৃতীয়াংশ ভাগ সাধাবণ চাষী, 
আর কেবল মাত্র ১২ লক্ষ, অর্থাৎ শতকরা ৩ জন ব্যক্তি, 
চাষোপযোগী জমির আয় হইতে জীবন ধারণ করেন, অর্থাৎ 
জমিদার, ভূস্বামী ইত্যাদি; এবং মাত্র ৩২ লক্ষ লোক অর্থাৎ 
শতকবা সাড়ে সাত জন জনমজুরের কাৰ্য্য করিয়া 
থাকে।  বাঙ্গলাদেশে কেবলমাত্র ৩৪,৪১,০০০ জন 
উৎপাদক ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে, তন্মধ্যে এক-চতুর্থাংশ 
সুতার ব্যবসায়ে নিযুক্ত । অতএব বে জাতির পূর্ণ লোক- 
সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ভাগ আজীবন কৃষিকা্ধ্য দ্বারা প্রাণ 
৯ রক্ষা করে, সফল কৃষিরার্ধ্য যে কতদূর সেই জাতির জন্ম মৃত্যু 
' ও বৃদ্ধির ঘনিষ্ঠ কারণ তাহা সহজেই হদয়ঙ্গম করিতে পারা 
যাঁর়। সরকারি সেন্দাদ্‌ রিপোর্ট প্রথম ১৮৭ৎ সালে 
প্রকাশিত হয়। তখন হইতে ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে 
কি পরিমাণে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা একটু 
শিক্ষাপ্রদ হইবে বিবেচনা করিয়া নিয়ে দিলাম, 

গণনার বৎসর লোক সংখ্যা শতকরা বৃদ্ধির হার 

১৮৭২ সাল 

১৮৮১ 


৩৪৬৮৭২৯২ 


গু 
৩৭০১৪৯৮৯ ৬,৭ 


~ $3 


১৮৭১ 


১.7 ৩৯৮০৫৯৪২ 


৫.৫ 

১৯০১ ১, 

১৯১১ ১১ ৪৬৩০৫৬৪২ ৮০ | 
ইয়ুরোপীয় ও ভারতবর্মীয় অন্তান্ত দেশের সহিত তুলনা 
করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, (৯) ক্ষেত্রফলের তুলনায় 
- তত্তদ্দেশীয় প্রদেশসমুহের মধ্যে বাঙ্গলার স্থান এইরূপ - 
জৰ্ম্মানি, ফ্রান্স, বোম্বাই, মান্্াজ, বেহার-উড়িষ্যা, যুক্ত- 


৪২৮৮১৭৭৩৬ ৭.৭ 


বাঙ্গলা-দেশ ও তাহার কৃষির উন্নতির অন্তরায় 





৯৮৯ 


NN 


প্রদেশ, যুক্তসাত্রাজ্য, বাঙ্গলাদেশ ; (২) লোকসংখ্যার 
তুলনায় বাঙ্চলার স্থান এইরূপ__জর্ম্মানি, যুক্তপ্রদেশ, 
বোস্বাই, (৩) কিন্তু অধিবাসীবৰ্গের ঘনত্বের তুলনায় এইরূপ 
বাঙ্গলাদেশ, যুক্তসাঞআাজা, যুক্ত প্রদেশ, বেহীর-উড়িষ্যা,- 
জৰ্ম্মানি, মান্দাজ, ফ্রান্স, বোস্বাই। অর্থাৎ অধিবাসীবর্গের 
ঘনত্বের তুলনায় যাবতীয় পাশ্চাত্য ও ভারতবর্ষীয় প্রদেশ- 
সমূহের মধ্যে (কেবলমাত্র বেলজিয়ম ও নিজ ইংলণ্ড 
ব্যতীত ) বাঙ্গলার স্থান সর্বপ্রথম । এবং বদি মনে রাখা যায় 
যে এই বিস্তৃত ৮৪,০৯২ বর্গমাইল অথবা ৭৩৪৩১৫০৪ একার 
ভূমিখণ্ডের মধ্যে কত ভূমিথগু নদ, নদী, পর্বত, জলা, 
অরণ্য আদির দ্বারা আবৃত, তাহা হইলে বাঙ্গলার অধিবাসী- 
বর্গের ঘনত্ব কত অধিক তাহা সহজে উপলব্ধি হইবে। 

বাঙ্গলার এই বহুল অধিবাসী, গ্রাম এবং গঞ্ডগ্রাম বা 
ছোট সহরে বাস করে। বাঙ্গলাব আধুনিক সহর-সকল 
কোন কোন বেলওয়ে স্টেশনের নিকটবর্তী স্থানসমূহে 
প্রতিষ্ঠিত এবং বর্ধিত হইতেছে । এই-সকল সহর ক্রমশঃ 
কুলিদিগের বাসস্থান, পণ্য দ্রব্যের গুদামঘর, ফিরিওয়ালা ও 
রেলযাত্রীর উপযোগী দ্রব্যসামগ্রীর ধৌঁকান-ঘরে ক্রমে 
বাড়িয়া উঠিতেছে। বাঁঙ্গলার পুরাতন সহরগুলি প্রায় 
নদীর নিকটবর্তী কোন সুবিধাজনক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইত । 
বাঙ্গলার মাঠে মাঠে, ধানক্ষেতেব মধ্যে, আত্্কাঁঠাল-কদলী- 
বৃক্ষের দ্বারা পরিবেষ্টিত, পরস্পর হইতে কিছু দূরে দূরে 
অবস্থিত চালাবরের সমস্তিগুলিই বাঙ্গলাব গ্রাম) গ্রামগুলির 
নিকটে কোথাও ধানের আড়ত, পাটের গুদাম; কোন কোন 
স্থানে ধানের বা পাটের হাট বা বাজার বসে; গৃহস্থের ঘর 
হইতে শস্তাদি সেই-সকল বাজারে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং 
সেখান হইতে পুনরায় রপ্তানির জন্য বিদেশে অথবা অন্ত 
কোথাও দেশের মধ্যে বিক্রয়ের জন্য চালান হয়। 

বাঙ্গলার চাবী-সম্প্রদায় জাতিতে অধিকাংশ মুসলমান 
এবং নমঃশুদ্র ৷ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদাগণ নিজেরা চাষের 
কাৰ্য্য কুত্রাপি করেন না। তাহারা আজকাল চাষের কার্য 
শ্চাঁষাঁর” কার্ধ্য বলিয়া অবঙ্ঞার চক্ষে দেখেন এবং বরং 
চাকরি, উমেদারি, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিবেন তথাপি 
চাষেব কার্য করিবেন নাঁ। বাঙ্গলার এই চাষী-সম্প্রদায়ের 





Ns NANPA ASN ANA তি পাটি পাস্টি পিপাসা 


বিষয়, ডাঃ ফোএল্কাঁর (Dr. ৬০1০০) তাঁহাব Report 
of the Improvement of Indian Agriculture 
নামক পুস্তকের দ্বিতীর অধ্যায়ে ষাহা বলিয়াছেন তাহা উল্লেখ- 
যোগ্য ! 

“At his*best, the Indian ryot or cultivator is quite 
£০০০ as, and in some respecta the superior to, the 
average British farmer, while at his worst it can 
only be said that this state is brought about largely 
by an absence of facilities for improvement which is 
probablymunequalled in any other country ; and the 
ryot will struggle 0n patiently and uncomplainingly 
in the face of difficulties ina way that no one else 
would. TH native, thojugh he may be slow in taking 
up au improvement, will not hesitate to adopt it if 


he is couvinced that it constitutes a better plan and 
one to his advantage.'' 


“ভারতীয চাষী তাহাব উৎকৃষ্ট অবস্থা ইংরেজ কৃষকেব সমকক্ষ 
কিন্ব! কোন কোন বিষযে তদপেক্ষ| উন্নত । তাহার নিকৃষ্ট অবস্থায়, 
এইমাত্র বল! যাইতে পাবে যে উন্নতি করিবাব স্থবিধাব অবর্তমীনতা = 
এবং ক্বিবার এত অভাব বোধ হয আব কোন দেশে নাই--তাহাঁব 
সেই নিকৃষ্ট অবস্থার কারণ। ভাবতীয কৃষক তাহার সহশ্র প্রতি- 
বন্ধকের মধ্য দিব| ধীবভাবে বিনা আক্ষেপে দিনগুলি এমন ভাবে 
কাটাইধা দিবে যেমনটি আব কেহ পাবিবে না। দেশীষ চাবী- 
সশ্রদাব উন্নত উপায় অবলম্বন কৰিতে দ্বিধী করিলেও যদি বুঝিতে 
পাবে থে এ উপাষ উৎকৃষ্টতব, অথব। উহা তাহাব পক্ষে সুবিধাজনক, 
তখন উহ! অবলম্বন করিতে তাহাব! তিলমাত্র দ্বিরুক্তি কবিবে না ।” 


বাঙ্ছলার চাষী-সম্প্রদায় সম্পূর্ণ বুদ্ধিমীন দক্ষ ও কার্ধ্য- 
তৎপর হইলেও, বাঙলার অধিবাসীবর্গ ক্রমশঃ বর্ধনশীল 
হইলেও এবং চাষোঁপযোগী জমি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে 
থাকিলেও, কেন বে বাঙ্গলার খাদ্যসামগ্রী এত দুর্মল্য 
হইয়৷ পড়িতেছে, বাঙ্গালী এত দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে, তাহা 
প্রত্যেক চিন্তাক্ষম ব্যক্তির চিন্তাব বিশেষ কারণ হইয়া 
উঠিয়াছে এবং তাহার প্রতিকার নিৰপণ করিবার সময় 
আসিতে আর মুহূর্তমাত্রও বিলম্ব নাই। 

বাঙ্গল।র জলবায়ু ও আবহাওয়া । 

চাষোপযোগী জল বাষু সম্বন্ধে বাঙ্গলাব অদৃষ্ট পাঞ্জাব 
প্রভৃতি ভারতের অন্তান্ত প্রদেশ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ প্রসন্ন । 
বৃষ্টি কিছু অধিক হয় বলিয়া অজন্মার সম্ভাবনা ভাঁবতেব 
অন্ঠান্ত প্রদেশ অপেক্ষা অল্প, তথাপি অতিবৃষ্টিতে পূর্ববঙ্গ 
এবং অনাবৃষ্টিতে বাকুড়া কিকূপে অন্নাভাঁবে পীড়িত হইয়াছে 
তাহা কাহাবও অবিদিত নাই। বৃটিশ সাম্রাজ্য স্থাপিত 


প্রবাসী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪ 





[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


হইবাব পূর্বে দেশের লোক যুদ্ধবিগ্রহে মারা পড়িত, আজ- 
কাল অনশনে মরিতেছে ; অনাবৃষ্টিত্নিত অন্নাভাবগ্রস্ত 
কোন 'বিশেষ প্রদেশ জনশূন্ত না হইয়া, আজকালকার 
দুর্ভিক্ষ সমস্ত দেশব্যাপী অন্নকষ্ট জব্বায়। 

জ্যৈষ্ঠ হইতে কাণিক পৰ্য্যন্ত যে ষান্মাসিক দক্ষিণ-পশ্চিম ২. 
বাধুপ্রবাহ সাগর হইতে আমাদের দেশের উপর দিয়! বর্ষার 
অবিরল জলধারা বর্ষণ করিয়া যাঁয়, তাঁহার উপরই সমস্ত 
বাঙ্গলাদেশের হৈমস্তিক ধান্ত ও অন্তান্ত শস্তের সুজন্মা 
সম্পূর্ণ নির্ভর কবে । উত্তর-পূর্ব বাধুপ্রবাহ দক্ষিণ-পশ্চিম 
প্রবাহের প্রত্যাবর্তন মাত্র। ইহার জন্য কান্তিক হইতে 
ফাল্গুনের মধ্যে কিছু বৃষ্টিপাত হয়। ইহার দ্বারাই বাঙ্গলার 
রবিশস্তের বিশেষ উপকার ঘটে। চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ 
পর্য্যন্ত ভীষণ গ্রীষ্মকালে ভারতের মধ্যে একমাত্র আসাম 
বাঙ্গলাদেশ ও ব্রঙ্গদেশে কিঞ্চিৎ জলপাত হয়, অন্তত্র যাহা! 
হয় তাহা অকিঞ্চিংকর। বাঙ্গলাব অধিবাঁসীগণ হৈমস্তিক 
ধান্ঠের উপবই জীবনধারণের নিমিত্ত সম্পূর্ণ নির্ভর করে। 
এ হৈমস্তিক শশ্ত কোনপ্রকাঁরে নষ্ট হইলে দেশ দুিক্ষে 
ছাইয়া যার। 

বাঙ্গলায় বৎসরে গড়পড়তা ৬০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হইয়া' 
থাকে, পূর্ববঙ্গ ও আসামে ১০০ ইঞ্চির উদ্ধে বৃষ্টিপাত হ্য় 
চিরাপুঞ্জির ( আঁদামে ) গড়পড়তা বৃষ্টিপাত ৪০০ ইঞ্চি । 
কলিকাতার ৬৫ ইঞ্চি, পাঞ্জাবের মাত্র ২০ ইঞ্চি । বৃষ্টিপাত 
এত অধিক বলিয়া আমাদের দেশে ধান এবং পাট চাষের 
এত সুবিধা, এবং সাধারণ কৃষিকার্ধ্য সহজ ও তাহার 
ফলাফল কতক পরিমাণে নিশ্চিত। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা 
উচিত বে শস্তের" পর্য্যাপ্ত ফলন কোন বৎসরের মোট 
বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে না। যদি একই পরিমাণে 
বৃষ্টি অল্পে অল্পে সমস্ত খতু ব্যাপিয়া হয় তাহাতে চাষের 
সমূহ উপকার দর্শে ; আবার যদি সেই পবিমাণের বৃষ্টি 
এককালে অধিক পরিমাণে পড়ে, তাহাতে চাষের সুবিধা না 
হুইয়া বরং ক্ষতি হয়। 

দেশ ও দেশবাসীর অবস্থা । 

বাঙ্গলার কষিবিষরে পর্যালোচনা করিতে হইলে, 
বাঙ্গলাদেশ সম্বন্ধে মোটামুটি যে অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন 
তাহ! কতক পরিমাণে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করা গেল। 








২য় সংখা ] 


এখন দেখ! যাইতেছে আমাদেব দেশের অন্তর্বল বড় অন্ন 
নহে। বহুজনাকীর্ণ এই প্রদেশ দক্ষ কাধ্যকুশল ও 
বুদ্ধিমান জাতির দ্বারা অধুষিত। ইহার বিস্তৃত প্রান্তর- 
গুলি কৃষির উপযোগী যথেঃ উর্ধর মৃত্তিকার দ্বাবা আবৃত। 
ইহার বক্ষের উপব দিয়া গঙ্গা ও ব্রন্মপুত্রেব কাণ্ড শাখা 
প্রশাধা লইয়া বহিয়া চলিয়াছে। জগংপিতার অপার 
ককণাগ ইহার আকাশে ঘনবটা প্রচুব বারিবর্ধণে মৃত্তিকাকে" 
আর্জি করে ও বায়ুকে শীতল রাখে। ইহার স্বাভাবিক 
দৃশ্তাবলী নিরন্ন দরিদ্রেবও নিরাশ হৃদয়ে শ্বান্তি ও তৃপ্তির 
মাধুরী বিস্তার করে। ক্ষমতাশালী রাজার শাসনে দেশেব 
আভ্যন্তরীণ শাস্তি চিরসংরক্ষিত। তবে কেন আমাদের এ 
সোনার বাঙ্গলার দ্বারে দ্বারে দুর্ভিক্ষ, অনশন, অভাব, 
অস্বচ্ছন্দ, ও মড়ক তাহাদের মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে? 
অনেকে বলেন ভারতের অধিবাসীর অবস্থা মন্দ কে বলে! 
পূর্বে, দেশের লোকের! খালি পায়ে খালি গায়ে থাকিত, 
কোণাও যাওয়া আসা করিতে হইলে পদত্রজে ভিন্ন উপায় 
ছিল না। সহরেব দৃশ্য এখন কত পরিবন্তিত হইয়াছে, 








কত পাকাবাড়ী, ট্রাম, গাড়ি, সহরেব উপকণ্ঠে ধনীগণের 


স্থদৃপ্ত সৌধাবলী, বাগান-বাটা--এ-সব কি দেশের লোকের 
সুদিনের চিহ্ন নয়? আমরা বলি দেশের লোক ত শহরের 


মধ্যে বা উপকণ্ঠে বাস করে না ; “The nation lives in" 


the huts” প্পল্লীবাসীরাই দেশবাসী ১” এই দেশবাসীর 
অবস্থা দেখ, গ্রামে যাও, প্রতি চাষাচাষীর জনমজুরের 
কুটীরে উকি মারিয়া দেখ। দেখিবে, দরিদ্র পিতা মাতা 
সস্তানভারে প্রপীড়িত, সারাদিনের কর্ম্মলন্ধ মুষ্ট-অন্ন সকলের 
উদর পূরণে অক্ষম । তাহারা একবেলা খাঁইয়া কোন-রকমে 
জীবন কাটাইয়া দিতেছে । পিতামাতা মুখের গ্রাস 
সন্তানের মুখে তুলিয়া দিয়া নিজেরা অভুক্ত রহিতেছে। 
লজ্জা নিবারণের আবরণ দেহে নাই, রোগে চিকিৎসার 
সামর্থ্য ও সুযোগ নাই। বর্ষায়, শীতে, জরে, প্রপীড়িত হইয়া 
দরিদ্রের আয়ু স্বপ্ন হইতে স্বল্পতর হইতেছে । জীবনে 
উৎসাহহীন, মরণে আশাহীন, প্রাণে ছুর্বাল- ইহাই ত 
বাঙ্গলার ছবি, ইহাই আমাদের দেশ ! 

আমাদের দেশের এই বর্তমান অবস্থার (একমাত্র 
কারণ বলিলে যদি অত্যুক্তি হয় ) শ্রেষ্ঠ কারণ কৃষিকার্যের 


স্মৃতির (সীরভ 


NANA SANA NAINA ANA NANDA NA NANA Nt OANA Wo" 


১৯১ 





NANA AANA A A 





উন্নতিব অভাব। বে দেশের লোকসংখ্যার দুইতৃতীয়াংশ 
জাবন্ধারণেব নিমিত্ত মুখ্যভাবে কৃষির প্রতি নির্ভর করে, সে 
দেশে কৃষিকার্ধ্যের উন্নতি সাধন না করিলে দুর্দশার ছারা বে 
ভচিবেই সেখানে আপিয়া উপস্থিত হইবে তাঁহার,.কোন 
সন্দেহ নাই । আঁগাদের বর্তমান কৃষিপদ্ধতি ধে কতদিন * 
ধরি! চলিরা আসিতেছে তাহার কোন ইয়ত্তা নাই। অতএব 
বাঙলার কৃধিকার্ধ্যেব উন্নতিপাধন কবিতে হইবেই। কৃবির 
উন্নতি কবিতে হইলে, কৃষিব উন্নতিব অন্তরায়গুলি অথবা 
অবনতির কাবণগুলি দূর করিতে হইবে। কৃষিব উন্নতির 
অস্তরায়গুলি আমরা প্রধানতঃ ছুই ভাগেশশ্িত্ত করিতে 
চ'হি-১। কুধিকার্যের উন্নতি বিষয়ে কৃষকদিগের 
অজ্ঞতাঁজনিত অন্তরায়, ২। লোঁকসাধারণেব প্রকৃতিগত, 
শিল্প ও শিক্ষাবিষয়ক, সামাজিক, অর্থব্যবহার এবং অন্ত 
সম্বন্ধীয় অভাব ও অজ্ঞতাঁজনিত অন্তবায়। 
শ্রীসত্যেন্্রনাথ মিত্র ৷ 


স্মৃতির দৌরভ 
ছুইএর পরিচ্ছেদ | 


সেদিন ১৭৮৮ খৃষ্টানদের ২১শে জুন। সন্ধ্যার সময়। 
সারাদিন কাঠফাটা রোদ আর গুমট গবমেব পর সবে একটু 
ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছিল ? কুর্যাদেবের অস্ত যাইতে তখনও 
ঘণ্টাখানেক বাকি। বাগানের চারিধারের এলম্‌ গাছের 
ঘন পাতার বুননি ভেদ করিয়া আপাঁতে পড়ন্ত রোদের 
তেজ্টা আর তেমন নাই। কাঁজেই খেভারেল প্রাসাদের 
ময়দানে ওই ছুটি মহিলা সামান্য রোদটুকুকে অগ্রাহ্য করিয়া 
তাহাদের সুচিকর্ম্ম ও বসিবার ছোট ছোট তাকিয়া গুলি 
লইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। তকণীটির অতি লঘু দ্রুত 
পাদক্ষেপেও নরম ঘাসের মাথাগুলি হুইয়া পড়িতেছে। 
মেয়েটির ছোটখাট ছিপছিপে একহারা ধরণেব 'চহারা, 
সুগঠিত পা ছ'খানি ছোট ছোট। তরুণী প্রবীণার আগে 
আগে ছোট তাকিয়াগুলি হাতে করিয়া চলিয়াছে, লরেল 
গাছের ঝাড়ের নীচের ঢালু জায়গাটি তাহার বড়ই প্রিয়। 
পদ্মবনের ফুলে ফুলে রোদের খেলা সেখান হইতে দেখা যায়, 


৯৯২ 


তপ সিস্ট দলা লা সি সি সি এল ১৫ তল পাওলো তি সত 


দেই জারগাটি আবার খাইবাৰ ঘরের জানালা দিয়া দেখা 
বাঁয়। মেয়েটি সেইখানে বালিশগুলি নামাইয়! মন্থরগামিনী 
প্রবীণাঁর অপেক্ষায় ঘুরিরা দড়াইল। তাহার বড় বড় 
কালে, চোখছুটিই সবার আগে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
* কৰে। হাঁরণ-শিশুর চোখের মতো তাহাদের সরল উদাস 
দৃষ্টি। নিজের পৌন্দর্ঘ্য সন্ধে একেবারে উদাসীন । খুব লক্ষ্য 
করিলে দেখ। যাঁর নবধৌবনের লালিসা তাঁহার কচি মুখ- 
খানিকে এখনই ছাড়িয়া গিয়াছে। তাহার মুখ ও গলার 
রং দক্ষিণ দেশীয়াদের মতো একটু হল্দে ধরপের। গলায় 
জড়ানো একর্থর্না' কালো, লেসের রুমাল তাহাব গায়ের 
রং ও শাদা মস্লিনের পৌধাঁকটাকে একটু তফাৎ করিয়! 
দিয়াছে। মেয়েটির কালো চুলগুলি পিছন দিকে জড়ো 
করিয়া বাঁধা, কাজেই বড় বড় চোখছুটি আরো! বেশী সুন্দর 
দেখাইতেছে। মাথার উপর একট ছোট টুপি, তাহার এক 
পাশে একটি গোলাপী ফিতার ফুল । 

প্রবীণার চেহারা একেবারে অন্ত ধরণের। তিনি একে 
খুব লম্বা তাহার উপর আবার পাউডার-দেওয়া চুলগুলি 
মাথার উপর চুড়া করিয়! বীধাতে আরও লম্বা দেখাইতেছে। 
চুলের উপর পেস ও ফিতা দেওয়া। তাহার বয়স প্রায় 
পঞ্চাণের কাছাকাছি, কিন্তু মুখশ্রী এখনও বেশ তাজা ও 
সুন্দর, গায়ের রং গোলাপী । তাহার স্ফুরিত অধর ও 
ধূসর রঙের দৃষ্টি যেন সকলকে অবহেলা করিয়া দূরে ঠেলিয়া 
দিতেছে, হাটিবার সময় মাথাটা একটু পিছনদিকে হেলিয়া 
যেন গর্ধভরে শাহাব আভিঙ্গাত্যের পরিচয় দিতেছে । 
নীলরঙের আঁটদাট পোষাকে তাহাকে ঠিক রাজেন্্রাণীর 
মতো মানাইয়াছিল, ময়দানে বেড়াইবাঁর সময় দেখিয়া মনে 
হইতেছিল যেন প্রসিদ্ধ চিত্রকর স্তর জোন্ুয়া রেনন্ডের 
আঁকা কোন তুবনমোহিনী মুর্তি ছবিব ফ্রেম ছাড়িয়া সন্ধ্যার 
ঠাণ্ডা হাওয়। খাইতে নানিয়|। পড়িগ্বাছেন। বর্ষীয়পী রমণী 
একটু দূব হইতে ডাকিয়া বলিলেন “ক্যাটেরিনা, বালিশ গুলো 
একটু নামিয়ে রাখ, নইলে মুখে বড় বোদ পড়বে” তাহার 
কথা বলার ভঙ্গীটা ঠিক হুকুম করার মতো। 

ক্যাটরিনা হুকুম তালিম করিলে ছুজনে সেইখানে 
বসিয়! পড়িলেন। ইহাদের মধ্যে একজনের হৃদয় বিষাদ-ভর! 
ও আর-একছ্বনের হৃদয় জগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাদীন। 


প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪ 


কল ALAMO A পাটি পাপা NANA ৯. 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পস্পাসিপাস্পি্সি্শ ও লখি বংলা লাস পাস পিপিপি সপ 


সেদিন সন্ধ্যায় কোন চিত্রকর থাকিলে শেভারেল- 
প্রাসাদের ছবিখানা বাস্তবিকই সুন্দর হইত। ধূসর 
পাথরের শিখর ও বুকজ-দেওয়া বাড়ীথানি যেন একটি দুর্গ । 
গরাদে-দেওয়! বড়-বড় জানালার নানা আকারের সার্সার 


৯পসিপাপির্পা লম ত ২ 


' ভিতর দিয়া সাঁন্ধা সুর্যের কিরণ নোন। ডালিয়া দিতেছিল।-- 


একটা প্রকাণ্ড বিচগাছ প্রাসাদের বাহিরের একটা বুরুজের- 
গায়ে হেলিয়া পড়িয়াছে। তাহার কালো-কালো ডালগুলি 
একপাশে ছুইর! পড়িয়া যেন বাড়ীর সন্মুখের মাপ-জোখ 
করা ব্যবস্থা ভর্গ করিতেছিল। পাথর-বাঁধানো চওড়া রাস্তা 
বাড়ীর ডানদিকে ঘুরিয়া গিয়াছে। তাহার পাশ দিয়া এক 
সারি লম্বা-লম্বা পাইন গাছ, পাশে একটা পুকুর। বাঁদিকে 
কয়েকটা ঘাঁসের-জমি, তাহার উপর মাঝে-মাঝে গাছের 
ঝোপ। সেখানে উজ্জল সবুজরঙের লেবু ও বাঁবলাগাছের 
পাশে স্কচ ঝাউগাছের লাঁলগুড়ি পড়ন্ত রোদের আভায 
জল্জল্‌ করিতেছে। বড় পুকুরটায় এক জোড়া রাজহাস 
ডানার মধ্যে একটা-একটা পা গুঁজিয়া দিয়া আরামে গা 
টিলা দিয়া সাঁতার দিতেছে; ফুটন্ত পদ্মগুলির মুখে সন্ধ্যার 
আলো চুম্বন দিয়া যাইতেছে, তাহারা স্থিরভাবে পড়িয়া 
আছে। ময়দানের মরকত মণির মতো উজ্জল সবুজ 
ঘাসগুলি ক্রমশ বাগানের মাঠের জংলী লাল্চে ঘাসের দিকে- 
নামিয়া আসিয়াছে। এই মাঠেই সেই মহিলাছুটি বসিয়া। 
খাইবার ঘরের জানাল! হইতে তাঁহাদের চেহারা 
পরিষ্কার দেখা যাঁয়। সেই ঘরে বে তিনটি ভদ্রলোক পান 
করিতেছিলেন তাহার! বেশ ভাল করিয়াই ইহাদের দেখিতে 
পাইতেছিলেন। ওই ছুই সুন্দরীব সহিত ইহীরা প্রত্যেকেই 
ব্যক্তিগতভাবে জড়িত। ভদ্রলোকগুলির দেখিবার মতো 
চেহারা। তবে কোনো নূতন লোক এই ঘরে প্রথম 
ঢুকিলে হয়ত ঘরানার রূপেই বেশী মুগ্ধ হইয়া পড়িবেন। 
ঘরে আসবাবের সংখ্যা নিতান্ত কম হওয়াতে তাহার 
উপাসনার মন্দিরের মতো স্থাপত্য-সৌন্দধ্যই লোকের মন, 
মোহিত করে। এক দরজা হইতে আর-এক দরজা অবধি 
একখানা মাছুর পাতা, একটুকরা পুরানো কার্পেট খাইবার 
টেবিলের তলায় পড়িয়া। এক কোণে একটা বামন 
রাখিবার কাঠের তাক। এই কয়টা সামান্য জিনিষ দৃষ্টিকে 
কিছুমাত্র ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না। ঘরটি দেখিলে 


২য় সংখা 1. 


৮ ৬৪ এ ত সি সি সপ ১৫ 


খাইবার ঘব বলিয়া মনে হয় না, যেন সুন্দর কাককার্ধয 
দেখাইবার জন্যই জায়গাটি বিরিরা রাখা । ছোট টেবিলটি 
ও তাহার চারি ধারের লোক করটি বেন হঠাৎ, উড়িযা 
আনিয়া পড়িয়াছে। তাহাদের জন্তই বে ঘরখানা তাহ! 
“কে বলিবে। 
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কিন্তু ভাল করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে বে লোক-, 


গুলিও নেহাৎ তাচ্ছিল্য করিবার মতে! নর। ইহাদের মধ্যে 
বিনি খবরেব কাগজ হাতে করিরা ফরাশী পাঁলামেণ্টের 
টাটকা খবর সংগ্রহ করিতে-করিতে মাঝেমাঝে তাঁহাব 
তরুণ সঙ্গী ছুইটিব দিকে ফিবিয়া মন্তব্য করিতেছিলেন তিনি 
বয়সে বৃদ্ধ। কিন্তু বৃদ্ধ ইংবেজ মহলে তিনি স্থপুকঘ নাম 
পাইবারই যোগ্য। তাহার কালো চোগছুটি উচু ঘন জর 
তলার চক্চকৃ করিতেছিল। ভ্রর চুলে মাঝে-মাঝে পাক 


ধবাতে মারো দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁহার তীক্ষ দৃষ্টি ও বাজ- 


পাখীর ঠোঁটের মতন বাঁকা নাক দেখিলে তাহাকে কঠোব- 
হৃদয় বলির! যেটুকু শঙ্কা হয়, মুখেব কাঁছেৰ রেখাঁগুলি সে 
শঙ্কা অনেকটা কইরা দেয়। ষাট বৎসর বয়সেও তাহা 
সব কয়টি দীতই আছে এবং মুখের ভাবে দৃঢ়তার একটুও 
কম্তি নাই। পাউডার-দেওরা চুলগুলি টানিয়া পিছন- 
পক টিকির মতন করিয়া রাঁখাতে কপালেব সুশ্াগ্র রেখা 
+.বা স্পষ্ট হইয়া ফুটর! উঠিরাছে। একখানা ছোট শক্ত 
চেয়ারে তিনি বসিয়া ছিলেন। চেয়ারাখানা আরামকুর্ণিব 
পাশ দিয়াও যার না, পিহুনদিকটা একেবারে খাঁড়া, কাজেই 
তাহার সোজা চেপ্টা পিঠ ও চওড়া বুকের চেহারাটা তাহাতে 
ভাল করিরাই দেখা যার । নোটকথা বৃদ্ধ স্যর ক্রিফাঁর 
শেভারেলের চেহারাটা চদৎকাব ৷ 
স্তর ক্তিষ্টফারেব দিকে চাঁহিলেই হয়ত পাঁঈকের মনে 
হইবে তাহার একটি উপযুক্ত যুবক পুত্র আছেন; কিন্ত 
তাহার দক্ষিণে উপবিষ্ট যুবকটিকে হয়ত তাহারা এই 
_.প্রদটা দিতে ততটা ইচ্ছুক হইবেন না। যুবকের ত্র ও চোখ 
অনেকটা এই জমিদার-বংশেবই মতন। যুবকের চেহাবাটা 
যদি একটু কমু সুন্দর হইত, তাহা হইলেও তাহাব 
পোঁধাকের সৌন্দর্য্যেই লোকের চোঁথ ধাঁধাইত, কিন্তু তাঁহার 
পাতলা. একহাঁরা চেহারার কাঠামোখানাই এমন নিখুঁত ও 
স্থ্গঠিত বে এক দরজি ছাড়া আঁব কেহই তাহার মখমলের 


স্মৃতির সৌরভ 


~~ 
১৮০৩ 
কাত 


নিণত কোটেব দিকে চাহিত না। তাহাৰ শাদা ধপধপে 
ছোট ছোট হাত ছৃথানির নীল শিরা ও সুস্মাগ্র আঙ়ল- 
গুলিও কূপের আলোয় হাতের উপরের লেসের ঝাঁলর- 
গুলিকে নিশ্রভ করিয়া দিরাছিল। কেন জানিনা» মুখখান। 
দেখিলে একটুও আনন্দ হয় না। তাঁহার সুন্দর মুখর 
চেয়ে কোমল মুখশ্রী আর কাহাবও হইতে পারে ন'; 
পাউডাব-দেওরা চুলেব পাশে মুখের রং আরো! খুলিযাছে। 
নীল নীল শিরাগুলি চোখের পাতাঁৰ উপর ধু'টিরী উঠিয়া 
সেগুলিকে অতি জুন্দব করিয়া তুলিয়াছে পিঙ্গল চোখ 
দুটি আলস্যমাখা ৷ পাতলা নাক শু ছোট ওষ্ঠটির গড়নে 
কোনো খুঁত নাই। চিবুক ও চোয়ালেৰ নীচের দিকট? 
বোধ হয় একটু বেশী ছোট, মুখেৰ এইটুকুই খুঁত। দংস্ত 
শরীরটাই কোমলতার দিকে একটু বেশী ঝুঁকিয়া আছে, 
এই খুঁতটুকৃতে সেই কোঁলতাই বাড়িয়াছে। ভু ও 
সক ও বাঁকা, কপাঁলটি দর্্ররের মতন নি্বলঙ্ধ । এমন 
মুখকে সুন্দর না বলিয়া উপাধ নাই; কিন্তু অদিকা'খ 
নরনারীই ইহার মধ্যে কোনো মাধুর্য খুঁজিয়া পাইভ না। 
যেচোথ রমণীর মুখেব দিকে চাহিয়া প্রশংসা ও বিস্থয়ে 
উজ্জল হইয়া না উঠিয়া অলসভাঁবে তাহা গ্রহণ করে, রমণী 
দে-চোথের পক্ষপাতী নয়। পুকষেরা, বিশেষতঃ থাহাদের 
নাকচোখগুলো৷ একটু ভৌতা রকমের, তাহারা 
কন্দর্পটিকে দ্ান্তিক একটা ফুলবাবু বলিয়াই নু! 
দিবেন। টেবিলের উণ্টা দিকে উপবিষ্ট পাত্রী মেনার্ড 
গিলফিল প্রাবই ইহাকে মনে মনে এই নামে ভূষিত 
করিতেন! অবশ্য অনায়াসে অমন ধৃষ্টতাটা করিয়া 
যাইবার মতন মুখের গড়ন কি পা পাদ্রী সাহেবেব ছিল না। 
তাঁহাৰ স্বাস্থ্যে উজ্জল সরল মুখশ্রী ও সতেজ হাতপা গুলি 
আট-পৌবে জীবন-যাপনের পক্ষে খুব ভালই ছিল। উত্তর 
দেশীর মালী মিঃ বেউবের মতে সৈনিক হইলে তাঁহান 
চেহারাখানা খাসা খুলিত। স্যব ক্রি্টফারেব ভাঁগিনেয় ও 
উত্তবাঁধিকাঁবী কাণ্ডেন উইত্রে। অবশ্য বংশগৌরবের দাবীতে 
মালীর ভক্তির পাত্র, কিন্তু তাই বলিয়া তাহার খোচা-খোচা 
নাক মুখ ও রোগা-পটুকা চেহাবাঁটা সৈনিকের সাজে পাত্রী 
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সাহেবের মতন মানায় না। কিন্তু মালীর অত প্রশংসাতে 
কিইবা হর! মানুষের আকাঙ্গাগুলো যে বেস্াড়াবকম 
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একগয়ে! আনেব রসেব লোভে বাহাব মুখে জল গডাই- 
তেছে, সাবা বাগানের শাকসবজি উজাড় করিয়া দিলেও 
তাঁহার চোখ সে-দিকে তাকায় না। মিঃ বেটসের নভামতে 
নিঃ গিলুফিলেব মনে একট! বেখাঁও পড়িত না, কিন্তু আর- 
একজনের মতামতে সেই মনেই খুব গভীর রেখা পড়িত। 


সিএ ২০ টি লাম ও সিল 


কিন্তু কপাল এমনই যে সে আব-একজনটি তাঁহাকে মোটেই , 


মিঃ বেটসের চোখে দেখিত না! । 
এই আর-একজনটি যে কে তাঁহা বাহির কবিবার জন্ত 
খুব একজন বড় পর্য্যবেক্ষকের দরকার হয় না । ময়দানের 


উপৰ দিয় বাঁলিশগুলি হাতে কৰিয়া ওই যে ক্ষুদ্ৰ মু্তিট 
চলিয়াছে, তাহার দিকে মিঃ গিলফিলেব আকুল দৃষ্টিটি লক্ষ্য 
কৰিলেই সেই মানুষটিকে আবিষ্ধার কবা ঘায়। কাণ্েন 
উইব্রোও সেইদিকেই চাহিয়া ছিলেন, কিন্তু তাহাতে 
তাহার সুন্দর দুখটিতে সৌন্দর্য্যের প্রশংসা ছাড়া আর বেশী 
কিছুর ছায়া পড়ে নাই। 

খববের কাগজেব উপর হইতে মুখ তুলিয়া স্তর ক্রিষ্টফার 
বলিলেন “ওহে! এওঁ যে দেখি আমার গিনী ! আ্যাপ্টনি 
ঘণ্টাট! বানাও ত’, কফি আন্তে ব্ল। চল, আমরাও 
ওখানে গিয়ে হাঁজিব ভই। টিনা আমাদের একট! গান 
খোনাবে এখন” . 

তখনই কফি আসিয়া হাজির হইল। আন কিন্ত 
লাল-পোষাক-পরা খানসামা বাহকরপে আমে নাই। 
বাড়ীর বুড়ো চাঁকরই, একট! ঝাড়া ধোয়া পুরানো কালো 
জামা গায়ে দিয়! কফির সরান লইয়া আসিল। টেবিলের 
উপর বড় বারকোষখানা নামাইয়া সে বলিল, “হুজুর, 
হার্টপ বুড়োর বিধবা স্ত্রী ভীঁড়ার-ঘরে দাড়িয়েদীড়িয়ে 
কাদছে, একবানটি আপনার দর্শন চায় ৷” 

স্তর ক্রিটফার খুব তীক্ষ সুরে জোর দিয়া বলিলেন, 
“ওর ঘা বিলিব্যবস্থা করবার নে ত আমি মার্ধামকে বলেই 
দিয়েছি। তাঁকে বলবাঁব আব আমার কিছু নেই- 
টেই।» 

ভৃত্য হাত ছোড় করিরা৷ আর-একটু বিনয়ের সবে 
বলিল, “মহারাজ, গরীবের উপব একটু দয়া করুন। 
হতভাগী একেবারে ভেঙে পড়েছে। বলে, আপনার দর্শন না 
মিললে সে সারারাত একবাৰ চোখ বুজতেও পারবে না। 


প্রবাসী- জৈষ্, ১৩২৪ 
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এমন সময় আঁপনাঁকে বিরক্ত করতে এমেছে বগে মহাবাজ 
ভখিনীর অপবাধ নেবেন না। আহা, কেঁদে কেঁদে 
অভাঁগীর বুকটা যেন দুখান হয়ে যাচ্ছে ।» 

"হা, হা, চোখেব জল ফেলতে ত’ আর কড়ি কেলতে 
হর না। আচ্ছা, বাও তাঁকে একবার লাইত্রেরীর-ঘবে * 
পাঠিয়ে দাও গিয়ে।” 

কফি পান শেষ হইল। যুবক ছুইটি উঠিয়া! ময়দানে 
মহিলাদের কাছে চলিয়া গেলেন। বৃদ্ধ জমিদার লাইব্রেরী- 
সুখো হইলেন) সঙ্গে-সঙ্গে চলিয়াছে তাঁহার আদবেব 
ডালকুত্তা রি্টপার্ট। আহাঁবের মময় সে প্রভুব ডানদিকে 
নিজের প্রিন্ন স্থানটিতে অত্যন্ত ভদ্রলোকের মতন চুপটি 
কবিয়া বসিয়া ছিল। কিন্তু পানের সময় আসিতেই সে 
টেবিলের তলায় অন্তর্ধান। বোধ হয় তাহার মনে হইতে- 
ছিল পানাসক্কিটা মান্ুষগ্ুলোৰ একটা ছূর্বলতা। সে সেটা 
সমর্থন করিতে বিশেষ নাবাজ ৷ 

খাইবার ঘরের পরেই দেয়াল-ঘেরা' একটুখানি পথ, 
পথেব উপর মাদুর পাঁতা। ছুই চারি পা যাইলেই লাইব্রেরী। 
ঘরের জানালার উপব একট! প্রকাণ্ড বিচ গাছ ঝুঁকিয়া 
ছাঁয়া করিয়া আছে, চারটি দেয়ালেব গা গাঢ় রঙের পুরানো 
বই দিয়া মুড়িরা দেওয়া। ঘবখানি যেন মুখ আঁধার 
আছে! বিশেষতঃ খাইবাব ঘবের অতি সুম্ম 
ও হাল্কা রঙের চিত্রে সোনালি ছোপের বাহাব দেখিবার 
পর এ ঘবে ঢুকিলে ঘরখানাকে নিশ্রভ লাগাটা খুবই 
স্বাভাবিক। 

ঘরের ঠিক, মাঝখাঁনটিতে একটি স্ত্রীলোক বিধবাব 
পোষাক পরিযা দাঁড়াইয়া ছিল। সার ক্রিষ্টফার ঘরের 
দরজা খুলিন্তই দরদা দিয়া উল্দল আলোর স্রোত আঁধার 
ঘরেব ভিতবে সেই মেয়েটির গায়ে গিয়া পড়িল। 
গৃহস্থানী ঘরে ঢুকিতেই বিধবা খুব নত হইয়া তাঁহাকে 
নমস্কার করিল। বিধবার বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাবাছি,, 
বেশ হাসিখুরী নধর চেহাঁরাটি। কাদির! কীদিম্বা চোখ 
ছুটি লাল হুইয়! উঠিয়াছে। ডান হাতে একটা মৌচড়ানো 
রুমাল; চোখের জলে ভিজা। সার ত্রিষ্টফার সোনার 
নস্তাধারটি বাহির করিয়! তাহার ঢাকনাটায় টোকা দিতে 
দিতে বলিলেন, “কিগো, হাটপ-গিন্নি, আমার কাছে আবর- 


হয় সংখ্যা ] 
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কি মনে কবে’? মার্ধাম তোমায় জ্মিজম! ছেড়ে দেবাব হবে) মে হয় তোমার পয়দা কটা ঠ 


পারোয়ান। দিয়েছে না?” 

“আলে, হা মহারাজ, দিয়েছে বটে। সেই জন্তেই ত’ 
আপনার চনুণে এসে পড়েছি। ধর্ম্মাবতার, গরীবেব কথা 
"আর একবারটি ভেবে দেখবেন। চন্ত্রহর্য্যের উঠতে ভুল 
হলেও আমার স্বামীর খাজন! দিতে একটি দিনও তুল 


হয়নি। কান্চা বাড্ডা নিয়ে আমায় ভিটে-ছাঁড়া করবেন না।* ' 


প্বাও যাও আর মেলা বাজে বোকোনা। একটা 
জমি ইজারা নিযে স্বামীর রোজগারের শেষণ্কড়িটি অবধি 
খুইয়ে তোনারি বা কি লাভ হবে, আর তোমার ছেলেপিলেরই 
বাকি লাভ হবে, বল দেখি! তার চাইতে বেখানে টাকা 
কট! রাখতে পাঁৰ এমন কোনে! জারগায় বাও, এখানকার 
পুঁজি-পাটা বেচে দিয়ে বসবাস কর গিয়ে। এ ত’ জানা- 
কথা থে আমি প্রন মারা গেলে তার স্ত্রীকে জমি ইজার! 
দিইনা 1” 

“দোহাই ধৰ্ম্মাবতার, একবার আমার কথাটাক্স কান 
ঠ্নি। ঘাস খড় ধান চাল গকু বাছুর পাখ পাখালী 
সব বেচেও ধার শোধ করে টাকা খাটাতে গেলে একব্লে! 
দুটো মুখে দেবাব ঘতনও থাকবে না বোধ হম! তারপর 
ছেলে গুলোকে মানুষ করবই বাকি দিয়ে আর কাজ কর্ম্ম 
শেখাবই বাকি করে’? আপনার ভ্রমিদারার প্রঙ্গার মান 
কত? মরাই বাধবার আগে কোনে! দিন যে গম 'মাড়ায়- 
নি, খড় বেচেও খায়নি, তারই ছেলে কিনা শেষে দিন- 
মহুরি করে’ খাবে! হা আমার কপাল! গাঁয়ের 
চৌসীমানার চাষাদের ডেকে দিগেন করুন, আমার স্বামীর 
চেয়ে ধীর স্থির আর ভদ্র লোক রিপঠ্রোনি বাজারে আর 
একটি যেত না। মরবার সময় আমায় শেষ, কথা বলে 
গেল, ‘বেসি, জমিদার-মশায় যদি দয়া করেন, তবে চাঁষ- 
বাসের জমিট! ছেড় না, চালিয়ে নিও ॥'* 

কাদিতে-কীদিতে হাটপ-গিরি থানিয়া গেল, স্যর 
ক্রিপ্রফার সেই অবসরে বলিরা লইবেন, “হু হু, ঢের 
হয়েছে! এখন আমার কথাটা শোন ; বুদ্ধি বিবেচনা 
কাওুজ্ঞান কাকে বলে সেটা একটু বুঝতে শেখ। চাববাস 
চালাতে তুদি ভোনাব গোয়ানে-বীধা গকুটার মতই 
দ্বুত | দেখনাল গোনবান লোক ভোদার নেই নাখতেই 
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নয় ফুসলিয়ে ফাদলিয়ে তোমার বিয়ে করে’ বসবে । 

“ওমা গো, মে কি কথা, তেমন মেয়েমানয আমি নই ; 
অমন কথা আমার কেউ কোনো দিন বলতে পান্রেনি।” 

স্্যা, তা’ সেটা না বলাই সম্ভব, কারণ এর আগে ত’ 
আর তুমি কোনোদিন বিধবা হওনি | দেনেমান্সষ 
চিরকালই ধোঁকা, তার ওপর বিধবা! হ'লে যেন নীবেট 
বোকা হয়ে ওঠে। এখন ভেবে দেখদিখি, বছর চাত্র এই- 
সব কারবার চালালে যখন তোমাব পয়সা কড়ি সব 
ফুরিয়ে যাবে, অর্ধেক খাজনা বাকি পড়ে’ বীবৈক্মান চাষ- 
বাসও সব গোল্লার যাবে, তাতে তোমার লাভ্টা কি হবে? 
আর নয়ত কোন একটা হামদো বুড়ো বর জুটে ভোমাব 
ছেলেপিলে গুলোকে পিটিয়ে আর দিবারাত্রি তোমার গাল 
পেড়ে ভূত-ছাড় করে” দেবে ।” 

“আজে না মহারাদ, চাষবাম আমি বেশ বুঝি, জন্মে 
অবধি বলে ওই-দবেব মধ্যে কাটিয়েই তিন কাল কাটালাম। 
আর এই দেখুন না, আমার এক দিদিশাগুড়ী কম বনে? 
কুড়ি বচ্ছর একটা ক্ষেত খামারের কা চালালে, তানপন 
বুড়ী মরবার সময় সব কটা নাঁতিনীতনীর জন্যে দান- 
পত্তব লিখে দিয়ে গেল ; আমাদের উনি ত তখনো জন্মান- 
নি; তা তিনিও দিদিমার সম্পত্তির ভাগ থেকে বাদ 
পড়েননি !” 

প্হ:, সেই পাঁচ হাত লম্বা মেয়েনান্ুৰ ত; টানা- 
ট্যারা চোখ আর খোঁচা-খোচা হাত পা। যেন রায়" 
বাঘিনী, মহিষমৰ্দিনী। তোমার মতে' ফুলের ঘায়ে মচ্ছ। 
যায় না গো হাটপ-গিন্নি।” 

“ওনা গো, সেকি কথা, সাত জন্মেও ত’ তান ট্যাপ 
চোখের কথা শুনিনি । লোকে বরং বলত, ইচ্ছে করনে 
সে সাত বার বিয়ে কব্তে পারত। তাঁও আবাবি যেমন- 
তেমন টাকার কাঙালগুলোর সঙ্গে নয়! বেশ ভাল 
ঘরে বরেই হত।” 

শ্থ্যা, হা, তোমাদের সব অমনিই বুদ্ধি। জগতে 
বত লোক তোদাদেব দিকে একবাব তাকিয়েছে, সবাই 
তোমাদের বিয়ে কববাব জন্যে হা-পিত্যেশ কবে? বসে' 
আশ । আব যাব যাহ শুন্য কুগি ছাল গন্ীহহি ঢ় ৮ 
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idl তা যাক, ও-সব বকবকিয়েও কিছু 
এ কেঁদেও হবে না। আমি বা ভাল বুঝেছি, করেছি; 
এখন আর কিছু বদলাতে পারব না। বাড়ী গিয়ে বুঝে- 
সত্রে- উচুদরে ঘরের মাঁলগুলো বেচে ফেল, আর একটা 
ভাল দেখে জায়গা খুঁজে ওঠবার জোগাড় কর। বুঝলে 
ত! যাঁও এখন বেলামী-গিক্সির ঘরে গিয়ে এক পেয়ালা 
চা চেয়ে নিয়ে বিদায় হও ৷” 
স্তরশক্তিষ্টফারের কথার ধরণেই হার্টপ-গিষ্নি বুঝিল যে 
আর কিছু নড়চড় হইবার পথ নাই। অগত্যা সেনত 
হইয়া একটা নদস্কার করিয়া লাইব্রেরী হইতে বিদায় লইল। 
জমিদার-মহাঁশয় তখন জানালার কাছে বপিয়া এই চিঠিখানা 
লিখিপ্না ফেগিলেন-_মিঃ মার্ধাম, ক্রোজফুট কটেজ ভাড়া 
দিব'র কোনো চেষ্টা করিও না। হার্টপের বিধবা স্ত্রী বাড়ী 
ছাড়িয়া উঠিলে আমি তাহাকে সেখানে থাকিতে দিতে 
চাই। তুমি যদি শনিবার বেলা এগারটার সময় একবার 
এস তবে আমি তোমার সঙ্গে ঘোড়ায় চড়িয়া গিয়া বাড়ীটা 
মেবামত করার বন্দোবস্ত করিয়া আসি। আর খানিকটা 
জমিও ওই সঙ্গে রাখা দরকার, কারণ হার্টপের স্ত্রীর গরু- 
বাছুর ও শুয়োরগুলি রাখিবার জায়গা চাই ত। ভবদীয় 
ক্রিষ্টফাঁর শেভারেল। 
ঘণ্টাটা টানিয়া চিঠিখানা যথাস্থানে পাঠাইবার ব্যবস্থা 
করিরা দিয়া স্তর ক্রি্ফার ময়দানের দলে যোগ 
দিতে বাহির হইয়া পড়িলেন। সেখানে গিয়া দেখেন 
শুধু বালিশগুলি পড়িয়া আছে, কাজেই বাড়ীর পূর্ব 
দিকে বমিবার ঘরের সন্ধানে চলিলেন। বসিবার ঘরের 
অরচনত্রা্কতি প্রকাও জানালার পাশেই বাড়ীতে ঢুকিবার 
থান দরজা । তাহার সামনে কাঁকর-বিছানো পথ। মস্ত বড় 
একটা ঘাসের মাঠ পড়িয়া আছে, তাহার উপর দিয়া বাতাস 
ঘাসের মাথায় ঢেউ দিয়া যাইতেছে। মাঠের ছুই ধারে সারি 
সারি গাছ। জানালাঁটি যেন মাঠের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। 
দুরের ক্ষেতের ভিতর দিয়া একটি ঘাসে ঢাকা পথ চলিয়া 
গিয়াছে। তাহারও কিছু দুরে খিলান-করা গেট। 
জানালাটি খোলা; স্তর ক্রিষ্টফাঁর ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, 
তিনি যাহাদের খুঁজিতেছিলেন, তাঁহারা এইথাঁনে ঘরের 
ছাদের অসমাপ্ত কাজ দেখিতেছে। খাইবার ঘবেব 
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ধরণের উজ্জ্বল কারুকাধ্য এখানেও । তবে এখানের কাঁজট! 
আরও মাজ্জিত। দেখিলে মনে হয় এক-টুকরা সুন্দর লেস 
পাথর করিয়া ফেলা হইয়াছে। নামা রঙের স্ৃতার বুনানিতে 
যেন তাহা! গড়িয়া উঠিয়াছে। এখনও চারিভাগের এক্‌ 
ভাগে রং করা হয় নাই। তাহার তলায় যত মই, সিঁড়ি, 


*ভারা, যন্ত্র প্রভৃতি জড়ো করা । বাকি ঘরখানা একেবারে 


থালি। কোনো আসবাব নাই। কেবল পাঁচটি মানুষ 
যেন একটা প্রকাণ্ড ‘গখিক’ চাদোয়ার তলে দড়াইয়া। 

স্তর ক্রিষ্টফার দলে যোগ দিয়াই বলিলেন, “ফ্রাল্সিস্কো 
দেখছি আজকাল একটু তাড়াতাড়ি হাত চালাচ্ছে। 
লোকটা আশ্চর্য্য কুড়ে, বাস্তবিক মানুষটার রকম দেখে 
আমি অবাক হয়ে যাই । কি করে’ তুলি হাতে করে দাড়িয়ে 
দাঁড়িয়েই ঘুমোয়! লোকটাকে কিন্তু তাড়া দিতে হচ্ছে, 
নইলে ত্যাণ্টনি যদি এবারকার কাজে সুদক্ষ সেনাপতির , 
লক্ষণ দেখার তবে ত বউ আসবার আগে ঘর থেকে 
ভাঁরাই নড়বে না। কি বল হে? শীগগির শীগগির কেল্লা 
দখল কর ।” 
 *কাণ্তেন উইব্রো একটু মৃছ' হাসিয়া বলিলেন, “আরে 
মশায় এই অবরোধ জিনিষটা ই যুদ্ধ ব্যাপারের মধ্যে সবচেয়ে 
একঘেয়ে 1৮ কী 

“দুর্গের দেয়ালের ভিতর কোদলহৃদয় নামে একটি 
বিশ্বাসঘাতক থাকলে বোধ হয় আর তা” হয় না! আর 
বি়েটি,স যদি মায়ের রূপের সঙ্গে-দঙ্গে তার হৃদয়টুকুও পেয়ে 
থাকে, তা হ'লে সে বিশ্বাসঘাতকটির অভাব হবে বলে’ বোধ 
হয় না।» 

স্বামীর মুখে পুর্বস্থতির কথ। গুনিরা লেডি শেভারেলের 
মনের ভিতরু খোঁচা দিয়া উঠিল। বোধহয় কথার শ্রোতটা 
ফিরাইয়া দিবার জন্যই তিনি বলিলেন, “আচ্ছা, স্তর 
ক্রিষ্টফার, ছবি টাঁঙাঁবার সময় “সিবিল'-খানা দরজার উপর 
দিলে কেমন হয় বল দেখি? আমার বসবার ঘরে ছবিখানা ২. 
বেন ছবির ভিড়ে খুঁজেই পাওয়া যায় না।” 

স্যর ক্রিষ্টফার অত্যন্ত বেশীরকম ভদ্রতা দেখাইয়! 
সোহাগ-সাঁথা সুরে বলিলেন, “হ্যা, হ্যা, গিন্নি, সে ত’ বেশ 
থাসাই হবে। তুমি যদ্দি তোমার ঘরের অমন অস্কার 
খালা হাতছাড়া করতে বাজি থাক তবেত” কথাই নেই । 


২য় সংখ্যা] 


এ ঘরে সেখাঁনা দিব্যি মানাবে । স্যর জোগুয়ার আঁকা 
আমাদের ছবিছুখানা জানলার উল্টোদিকে দিলেই 
হবে, ‘খৃষ্টের বপাস্তরুখানা একেবারে শেষে। অ্যাণ্টনি, 
দেখছ ত তোমার আর বউমাঁর ছবির জন্তে ঘরের আর 
7 কোনো ভালো জীয়গাঁরই খালি রাখলাম না।” 





এইরকম কথাবার্তার মধ্যে মিঃ গিলফিল ক্যাটরিনার, 


দিকে ফিরিয়া. বলিলেন, “এ বাড়ীর আর সব জানলার 
চাইতে এই জানলার সামনের দৃষ্টি আমার সুন্দর লাগে ।” 
ক্যাটেরিনা কোনো উত্তর দিল না, গিলফিল দেখিলেন 
তাহার চোখ ছুটি জলে টলটল করিতেছে ; তাই দেখিয়া 
তাড়াতাড়ি বলিলেন, “এস, একটু বেড়িয়ে আসা যাক। 
স্তর ক্রিইফার 'ও গৃহিণীকে বিশেষ ব্যস্ত বোধ হচ্ছে।” 
ক্যাটেরিনা নীরবে সম্মতি জানাইলে দুইজনে একটা! 
কাকর-বিছানো রাস্তা ধরিয়া লঙ্বাদ্বা গাছের তলা দিদা 
ঘুরিয়া-ঘুরিয়া খোলা সবুজ মাঠের উপর দিয়া একটি বেড়া- 
দেওয়া বড় ফুপবাগানে গিয়! পড়িলেন ।-_বেড়াইবাঁর সময় 
কাহারও মুখে কথা ছিল না) মেনার্ড গিলফিল জানিতেন 
যে ক্যাটেরিনার মন আর-এক জায়গায় পড়িয়া আছে; 
আর সেও আর-সকলের নিকট হইতে সযত্নে নিজের 
ত্রুব ভাবটি লুকাইয়৷ রাখিয়া মেনার্ডের উপর এই 
'বষাদের বোঝাটি চাঁপাইয়া দিতে অভ্যস্ত হইরা 
পড়িয়াছিল। 
বাগানের কাছে পৌছিয়া তাহারা উচু বেড়ার ভিতর 
বিয়া কলের পুতুলের মতন খোলা দরজাটির মধ্যে চুকিয়া 
পড়িল। প্রথমেই অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া উজ্জল রঙের 
খেলা । সবুজের উপর দিয়া চোখ বুলাইয়া আসিতে- 
আসিতে হঠাৎ টক্টকে ফুলের রং বেন আগুনের হল্কার 
মতন চোখ ধীধাইয়া দিল। বাঁগানের জমিটাও ঢেউখেলানো। 
এতথানি সমতলের পর ইহারও একটা নৃতনত্ব ছিল। 
ঢুকিবার দরজার কাছ হইতে ঢালু হইয়া নামিয়া! গিয়া 
শেষের দিকে আবার উচু হইয়া উঠিয়াছে। সেখানে একটি 
কমলালেবুর বাগান মুকুট হইয়া শোভা পাইতেছে। 
ফুলগুলি সন্ধ্যার সাজে ঝল্মল্‌ করিতেছিল। হৃর্ধযমুখী 
ও “ভূর্বেনা” ফুলের মধুর গন্ধে বাগান ভরপুর! যেন আনন্দ 
ও সৌন্দর্যের মেলা; সেখানে ঢুঃখবেদনার দিকে চাঁতিযা 


তির সৌর 


AANA 






নাখালি 


দেখিতে কেহ নাই। ক্যাটেরিনার 
জাগিয়া উঠিল। সোনালী, গোলাপী, লাল, 
রডের ফুলের কেয়ারির ভিতর ঘুরিতে-ঘুরিতে তাহার মনে 
হইন ফুলগুলি যেন তাঁহার দিকে পরীর মতন চোখ মেলিয়া 
চাহিয়া আছে, দুঃখ কাহাঁকে বলে জানে না।” তাহার 
দুঃখের সাথী কেহ নাই। এই একলার দুঃখের ভারে দে 
যেন ভাঙিয়া পড়িতেছিল। তাহার স্নান গণ্ড বাঁহিয়া মানে- 








"মাঝে ছুই এক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িতেছিল ).এইবাব 


বুক ফাঁটিরা কান্না বাহির হইয়া আসিল) চোখের ভলও 
ঝর-ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল।__সই ছুঃখিনীর ছুগ্গথ একটি- 
মাত্র স্েহনয় মানুষের হৃদয় দুঃখ পাইতেছিল। 'সে বে 
ছুঃখিনী তাহা তিনি বুঝিতেন কিন্তু তাঁহার পাঁশে দীড়াইয়াও 
কেমন করিয়া এই বেদনার অশ্রু মুছাঁইবেন তাহা তিনি 
জানিতেন না। তিনি যে নিরুপায়। «ই মানুষটির মনের 
কথা যে ক্যাটেরিনার ইচ্ছার উণ্টাদিকে চলিয়াছে, সেই 
চিন্তাটুকুই কিন্তু তাহাকে বিরক্ত করিয়া ভুলিতেছিল। তিনি 
যে তাহার বৃথা আশার জন্য, তাহার নির্ব,দ্ধিতার জন্যই 
দুঃখ করিতেছেন, তাঁহার নিরাশার সম্ভাবনায় নয় ;- এই 
চিন্তাতেই সে ত্র লোকটির সমবেদনায় তৃপ্ত হইতে 
পারিতেছিল না। যে সহানুভূতির মধ্যে সমালোচনার গন্ধ 
পাইবার সন্দেহ আছে আমাদের দশজনের মতো ক্যাট 
রিনাঁও তাহার প্রতি বিরূপ। সন্দেশের মধ্যে অদৃশ্য 


, ওষধের সন্দেহ করিয়া ছোট. ছেলেরাও এমনই করিয়া 


তাহা দূরে ঠেলির! রাখে। 

মিঃ গিলফিল বলিলেন, “ক্যাটেরিনা, কার যেন গলাব 
স্বর পাচ্ছি। ও'রা বোধ হয় এই দিকে আসছেন ।” 

মনের ভাব লুকাইতে সে অনেক দিন হইতেই অভ্যন্ত। 
তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলাইয়া লইয়া, সে বাগানের আর- 
একদিকে দৌড়িয়া চলিয়া গেল; যেন গোলাঁপফুল বাছিতে 
মহা ব্যস্ত । একটু পরেই কাণ্তেন উইবোর হাতের উপর 
ভর দিয়া লেডি শেভারেল এবং তাঁহাদের পিছন-পিছন 
স্তর ক্রিষ্টফার টুকিলেন। ফটকের কাছের জিরানিয়ামের 
সারির রূপ দেখিয়া ত্তাহারা কিছুক্ষণ থামিলেন। ইতিমধো 
ক্যাটেরিনা একটি গোলাপের কুঁড়ি হাতে করিয়া লু 
গতিতে আসিয়া জমিদাঁবক মহাশয়াকে বলিল- 


_ ৬ ও 


,ঠাঁঘশীয়, তোনার জামার লাগাবার জন্তে 
“নর গোলাপ এনেছি 1» 

তিনি আদর করিয়া টিনার গাল টিপিরা বলিলেন, 
“ওতে বাঁদরী, মেনার্ডের সঙ্গে পালিয়েছিলি বুঝি | বেচারীকে 
জালিয়ে মারলি ?--না, দুটো চারটে মিষ্মিষ্টি কথা বলে? 
আর-একটু পাগল করে" তুললি ? আয়, আয়, আমরা তাস 
খেলতে বসবার আগে আমাদের সেই গানটা শোনাবি আর । 
আণ্টক্চি কাল সকালে যাচ্ছে, শুনেছিদ্‌ ত! তোর কোকিল- 
কণ্ঠটা শুনিয়ে ওকে একেবারে পুরোদস্তর ভাবুক প্রেমিক 
করে? তোল্‌ )শ্বাথে গিয়ে যেন ঠিক ঠিক চলতে পারে 1” 
টিনার ছোট হাতখানি নিজের হাতের ভিতর দিয়া! জড়াহিয়া 
ধরিয়া জমিদার-মহাঁশয় গৃহিণীকে “ওগে| হেনরিয়েটা” 
বলিয়া ডাক দিরা আগে আগে বাড়ীর দিকে চলিলেন। 

সকলে বনিবার ঘরে ঢুকিলেন। জানালাতে কোনো- 
রকম আড়াল না থাকাতে এবং দ্বেয়ালে নাইট ও লেডিদের 
লাল শাদা সোনালী প্রভৃতি রংদেওয়া ছবি থাকাতে 
ঘর্থানা লাইব্রেরীর মতন মুখ আঁধার করিয়া নাই। 
স্তর ক্রিউফারের সুবিখ্যাত পূর্বপুরুষ স্যর ত্যাণ্টনির 
একখানা ছবি দেয়ালে টাঙানো । চেহারাখানা জমকালো 
বটে। এই ছবিখানার মুখোমুখি একটি মহিলার ছবি 
ঝুলিতেছে, তাহার মুখত কোমল ও গম্ভীর, চুলগুলি কটা 
কিন্ত প্রায় সোনার মতন চক্চকে, তুষারের মতন শুভ্র 
সুন্দর গড়ানে গলার উপর দিয়া ছুইদিকে দুইটি ওচ্ছের 
মতন পড়িয়া আছে। গায়ের শাদা সাটিনের পোষাকটা : 
যেন সুন্দরীর জ্য্যোৎসার মতন কোমল রঙের কাছে 
আপনার কর্কশতায় লজ্জা পাইতেছে। তাঁহাকে দেখিলে 
মনে হয় রাজারাজড়ার মা হইবার উপযুক্ত বটে। 

এই ঘরে চা দেওয়া হইল; রোজ সন্ধায় যেমন নিরমিত- 
ভাবে চাতালের মস্ত বড় ঘড়িটায় গম্ভীর স্বরে ঢং ঢং করিয়া 
নয়টা বাজিয়া যায় অমনি নিয়মিত ভাবেই এই ঘরে 
জমিদার-মহাশয় গৃহিণীকে লইয়া তাস খেলিতে বসেন। 
সাড়ে দশটা! বান্ধিয়া গেলে- মন্দিরে পরিবারের সকলে 
মিলিত হুন এবং .মিঃ গিলফিল -শান্ত্র' হইতে প্রার্থনা পাঠ 
করেন। 


কিন্ত আাদ এখনও নয়টা 


বাঁজে নাই, কাজেই 


প্রবাসী__জ্যৈঠ, ১৩২৪ 


[ ১৭শ ভাগ 
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ক্যাটেরিনাকে তাহার ছোট বাজনাটি বাজা? 
ফারের প্রিয় গানগুলি গাহিতে হইবে। ৫ 
গুণে গান দুটির ভাবের সঙ্গে গাঁরিকার মহে 
মিলিরা গিয়াছিল, দুইটিতেই গায়ক তাহ 
উদ্দেশ্যে হৃদয়ের ব্যাকুলতা ঢাঁলিয়া দিতেছে । 
বেদনা তাহার গানের বাধা না হইয়! যেন ' 


- বাড়াইয়া দিল। তাহার সকল শক্তির মধ্যে গা 


ছিল শ্রেষ্ঠ, এই একটি মাত্র গুণেই বোধ হয় ( 
বাগদত্া বড়ধরের সুন্নরীটিকে ছাড়াইয়! যা; 
তাহার ভালবাসা, ঈর্ষা, গর্ব, ও নিজের « 
বিদ্রোহ সবগুলি ধেন আজ্জ একসঙ্গে ॥ি 
আবেগের স্রোত বহাইয়া তাহার মধুর গভীর ক 
রূপ ধরিয়া উছলিয়া পড়িতেছিল। তাহার গ 
নীচু। লেডি শেভারেলের সঙ্গীতের উপর 
টিনার গলা বেশী গাহিরা পাছে একটু খার' 
সেদিকে তাহার খুব নজর ছিল। 

প্রথম গানটির শেষে লেডি শেভারে 
পক্যাটেরিনা, আজ তোমার গান চমৎকার হয়ে 
অমন গাইতে আঁর আমি কখনো শুনিনি! ত 
গাঁও |” 

আবার সেই গানটিই হইল। তাহার পর 
ঢং ঢং করিয়া নয়টা বাজিয়া গেল, কিন্তু স্তর 
গানটিও দুইবার না শুণিয়া ছাড়িলেন না। 
সুরটি ষখন মিলাইয়া যাইতেছে তখন তি 
“আমার কালোধুচোখী কি আশ্চধ্যি মে 
তাস খেলবার টেবিলটা নিয়ে এস ত।” 
টেবিলটা টানিয়া আনিরা তাঁসগুলি তাহার উ 
তাহার পর পরীর মতন ক্ষিপ্রগতিতে স্তর 
সামনে হাটু গাড়িয়া বসিয়া তাহার হাটু জড় 
তিনি নীচু হইয়া তাহার গালে আস্তে-আস্তে ৫ 
দিতে হাসিতে লাগিলেন 

লেডি শেভারেল বলিলেন, পক্যাটেরিনা, 1 
কচ্ছ। যত-সব সেকেলে ধিয়েটারী ঢং !__ছা' 

সে চট্ট করিয়া উঠিয়া গানের বইগুলি বা 
শ্রছাইর' রাখিল। জমিদার ও তাহাব গৃহিণী 


পি না J 
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খান্ত; তু) তাহা ডালা এনে বাহিরে চলিরা 
গেল । 

গানের সময় কাপ্তেন উইব্রো ছিলেন বাজনার গায়ে 
হেলান দিয়া দীড়াইয়া আর তরুণ পাদ্রী ঘরের এক কোণে 
--একটা সোফার শুইয়া । দুইজনই এখন একখানা করিয়া 
বই লইয়া বসিলেন। মিঃ গিলফিলের হাতে একটা, 
মাসিকের শেষসংখ্যা;ঃ কাণ্ডেনের হাতে একখানা 
“40 !৭5." তিনি গদির উপর পড়িয়া আছেন। ঘরখানি 
একেবারে নিঃঝুম নিস্তত্ধ। দশ মিনিট আগৈ এই ঘরই 
ক্যাটেরিনার সুরের উচ্ছ্বাসে কীপিয়া উঠিতেছিল। 

টিনা দালানের ভিতব দির! ঘুরিয়া-ঘুরিয়া চলিস্রাছে। 
দালানের মাঝেমাঝে ছোঁট-ছোট তেলের-বাতির আলোয় 
অন্ধকারটা একটু সরিয়া-সরিয়া গিরাঁছে। ইহার পরে 
সিঁড়ি! সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া একটা মন্ত দালান সন্ত 
বাড়ীর পূর্বদিকটা জুড়িয়া আছে। ক্যাটেরিনার এইটি 
একলা আপন মনে বেড়াইবার জায়গা | জানালার ভিতর 
দিয়া জ্যোত্নার উজ্জল আলো আসিয়া দেয়ালের গাঁয়ের 
নানা-রকম আসবাবপত্রের উপর পড়িয়া আলো! ও ছায়ার কি 
একটা অদ্ভূত ধরণের নক্সা কাটিতেছিল। কোথাও একটা 
”অীক মূর্তি, কোথাও বা কোনো রোমান বাজার মুস্তি; এক 
জায়গায় একটা নীচু দেরাজের মধ্যে নানারকম হুশ্রাপ্য 
জিনিষ সংগ্রহ করা আছে ; আর-এক জাগায় হরিণ মহিষ 
প্রভৃতির শিং, গরম দেশের নানারকম পাখী সাজানো । 
বড়-বড় শাঁখ, শামুক, হিন্দু দেবমূর্তি, তলোয়ার, ছোরা, 
এক-টুকরা বর্ম, রোমান আলো, গ্রীক মূন্দিরের ছোট-ছোট 
গ্রতিমূর্তি,এইসব কত হরেক-রকমের সংগ্রহ। তাহাদের উপরে 
উচুতে এই বংশের পুরানো ছবি ঝুলিতেছে* ছোট-ছোট 
ছেলেমেয়ের মাথ! চাঁছা, গলায় শক্ত ঝাঁলর দেওয়া ছবি, আর 
একদিকে কত গোলাপী গণ্ডের বাহার; সুন্দরীদের মুখের 
, “চাইতে মাথার টুপির বাহার ঢের বেশী; আবার কত বীর 
পুরুষের ছবি, তাহাদের কাধ উচু-উচু,লাল দাড়ি ছু'চোলো!। 

বর্ষাবাদলের দিনে স্তর ক্রিন্টফার সগৃহিণী এইখানে 
বেড়াইতেন। এখানে বিলিয়ার্ড খেলাও চলিত। কিন্ত 
সন্ধ্যায় এদিকটায় এক ক্যাটেরিনা ছাড়া আর বড় কাহারও 
গতি ছিল না। মাঝে-মাঝে আর-একজনেরও ছিল। 


তির পৌর 


টিন 


~ পি 


দে জ্যোমাব আবার: এদিক ওদিক পারচাবি বদি 
বেড়াইতে লাগিল। তাহার ফ্যাকাশে মুখ আব খালা 
পোষাকে তাহাকে অতীতের কোনো লেডি শেভারেলেব 
ছাক্সামূর্তির মতন দেখাইতেছিল, বেন চাঁদের আলোর মারা 
কাটাইতে না পারিয়া আবার এজগতে দেখা দিতে 
আসিয়াছেন। 

একটু পরে দে গাঁড়ী-বারান্দার দিকের জানালার কাছ 
গিরা দাঁড়াইল, সাদনের গাঁছপাঁলা আর সবুজ মান্টের দি.ক 
চাহিয়া দেখিল, কতদূর জুড়িয়া চলিরা গিয়াছে! টাদেব 
আলোয্ন যেন শীতে আড়ষ্ট হইয়া বিষ্লভাবে ডিন 
আছে। 

হঠাৎ একটা গরম নিশ্বাসের হাওয়ার সঙ্গে গোলাপের 
গন্ধ তাহার দিকে ভাসিয়া আসিল) কে তাহাকে বাছু- 
বেষ্টনে জড়াইয়া ধরিয়া একখানা নরম হাতে তাহার ছোট 
হাতখানি তুলিয়া ধরিল। 

ক্যাটেরিনার শরীরের ভিতর দিয়া যেন বিদ্যৎ-প্রবাহ 
খেলিয়া গেল; একমুহূর্ত সে পাথরের মূর্তির মতন নিশ্চল 
হইয়া রহিল ; পর মুহূর্তেই হাত ছুইথানাকে ঠেলিয়া সরাইর! 
দিয়া ঘুরিয়া দীড়াইল। তাহার মুখের উপর যে একখানা 
মুখ ঝুঁকিয়াছিল, ক্যাটেরিনা করুণামাঁথা চোখ ছুটতে 
ভর্গন! ভরিয়া তাহার দিকে তাকাইল। দে-চোখে হবিনীর 
আপনা'ভোলা দৃষ্টি আর নাই। ওই দৃষ্টিটুকুতেই ছুঃখিনী 
বালিকার হৃদয়ের কথা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। গভীব 
ভালবাসা ও প্রবল হিংসাই তাহার স্বভাবের সার । 

খুব নীচু গলায় কাণ্ডেন উইত্রো বলিল, “আদায় 
ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছ কেন টিনা? ভাগ্য আমার প্রতি 
বিৰপ বণে কি তুমি আমারই উপরে রাগ করেছ? 
বেমানা আমাদের ছুক্জনের জন্তেই এত করেছেন, তুমি কি 
চাও যে আমি তার এত সাধের বাসনার পথে বাঁধা দিই? 
তুমি ত জানো আমাকে-_অর্থাৎ আমাদের দুজনকেই 
কর্তব্যের কাছে হৃদয় বলি দিতে হবে ।” 

ক্যাটেরিনা মাটিতে পা ঠুকিয়৷ ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, 
হ্যা, হ্যা, যা জানি তা’ আর দুবার করে? বলতে 
হবে না” 

ক্যাটেরিনার মনের ভিতর ষে-কথাটি উকি মাবিতেছিল, 


২০০ 


ত পাম্প লোলা ত তত 


তাঁহাকে দে এখনও আদরে নামিতে দেয় নাই। মন 
কেবল বলিতেছিল, “তবে ও আমাকে ভাল, বাসালে 
কেন ? যদি আদার জন্তে এতটুকু সংগ্রামও 
করতে পারবে না জানতো, তবে কেন আমাকে ওর 
ভালবাসা জানালে ।” প্রেম উত্তর দিল, “ক্যাটেরিনা, 
তুমিও যেমন হৃদরের টানে ভালবেসে ফেলেছ, সেও তেমনি 
না বুঝে তখন জানিয়ে ফেলেছে। এখন কিন্তু তোমার 
ওকে উচিত পথে চলতে সাহায্য করা উচিত ।” . মন 
আবার বলিল, “ওর কাছে দে-সব ছেলেখেলামাত্র ছিল; 
তোমার ফেলে যৈতে ওর, কিছু তেমন লাগে না। ওত 
দুদিনের মধ্যেই--সেই সুন্দরীকে ভালবাদবে, আর এই 
বোগা ফ্যাকাশে মেয়েটাকে একেবারে ভুলে ষাবে।” 

তরুণ প্রাণটির মধ্যে রাগ হিংসা ও ভালবাসার এইরকম 
সংগ্রাম চপিতে লাগিল। 

কাণ্ডেন উইত্রো আর-একটু নরম সুরে বলিতে 
লাগিলেন, “তা ছাড়া আর-একটা কথাও আছে টিনা; 
আমি বোধ হয় একাজে সফল হব না। মিস্‌ আ্যাশার, 
শুনেছি, আব-একজন কাকে পছন্দ করেন। আর তুমি 
ত’ জানই এ ব্যাপারে বিফল হওয়াই আমার একান্ত ইচ্ছা । 
আমি ভাগ্যহীন কুমাররূপে ফিরে এসে হয়ত দেখব, ইতি- 
মধ্যেই সুন্দর পাঁদ্রীটির সঙ্গে তোমার বিয়ে হরে গেছে। 
লে ত’ তোঁনার প্রেমে একেবারে হাবুডুবু থাচ্ছে। বেচারা ! 
স্তর ক্রিইফাঁর ত’ তোমার সঙ্গে গিলফিলের সম্বন্ধ ঠিক 
করেই রেখেছেন 1” 


রর এ 
প্রবাসী-_জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪ 


তপত ৯৮৯ লং সিসি ১৩৫ ত লাল সত সির শপ লাল ত ত স্পা পাসি তি সত 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সপ উপ সি সনা লা লালা পাপ সত সিপাসিতসিপা তল 


বরণ করে নেব। সময় হবার আগেই অত ভেবে মরে? 
কি লাভ ?” 

“প্রাণে এতটুকু সায়া না থাকলে অমন কথা 
বলা খুব সেজা। 'পরে কি হবে নাহবে কে জানে; 


এখনকার ছুঃখই যে সয় না। তা” আমার দুঃখে তত আর” 


তোমার কিছু এসে বার না।” বলিতে-বলিতে টিনার চোখ 


‘দিয়া ঝর্-ঝর্‌ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। 


আ্যান্টনি হাত দিয়া টিনার কোঁদর জড়াইয়া, তাহাকে 
কাছে টানিয়া একেবারে মন-গলাঁনো মিষ্টি সুরে বলিল, “টিনা, 
তোমার দুঃখে আমার কিছু হয়না ?” বেচারী টিনা এই স্পর্শ 
ও এই স্বরের যেন কেনা দাসী! দুঃখ, ক্রোধ, অতীতের 
চিন্তা, ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের আশঙ্কা কোথায় মিলাইয়া গেল। 
গত ও ‘আগত সমস্ত জীবন এই একটি মুহূর্তের আনন্দের 
মধ্যে মিশিয়া আ্যাণ্টনির চুম্বনে রূপ ধরিয়া উঠিল। 

কাণ্ডেন উইব্রো ভাবিল, “আহা, বেচারী টিনা! আদার 
পেলে ওর্‌ কি সুখটাই না হ’ত। কিন্ত মেয়েটা একেবারে 
পাগল ৷” 

‘মেই মুহূর্তে ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ঘণ্টার 
উচ্চধ্বনিতে টিনার সুখস্থপ্রের ঘোর কাটিয়া গেল। 


মন্দিরের প্রার্থনার সময় হইয়াছে। ঘণ্টা তাই সকলক্রে' 


ডাক দিতেছে। টিনা চুটিয়া চলিয়া গেল; কাণ্রেন উইতরো 

ধীরে ধীরে তাহার পিছনে চলিল। 
মন্দিরের ভিতরের দৃশ্তটি ভারি সুন্বর। পরিবারের 

সকলে হাটু গাড়িয়া পূজায় বসিয়াছে; একজোড়া মোম- 





“ও-সব তোমায় কে বলতে বলেছে । নিজের টান নেই 
তাই যত কথার জাল ফাদছ। যাঁও, আমার কাছথেকে 
সরে’ যাও ।” 

“টনা, লক্ষ্মীটি ঝগড়া করে’ বিদায় দিও না। এসবই 
হয়ত একদিন কেটে যাবে | হয়ত এমনও ঘটতে 
পারে যে আসার: বিয়েই হবে না । এই রোগেই 
হয়ত আমার দিন ফুরিয়ে যাবে; তখন আর আমি আর- 
কাকুর স্বামী হব না, জেনে তুমি নিশ্চিন্ত হতে পারবে। 
কথন বে-কি হতে পারে তা কে বলতে পারে বল? 
বিয়ের পবিত্র বাঁধনে বাঁধা পড়বার আগেই হয়ত আমি 
স্বাধীন হয়ে যেতে পারি; তখন আমি আমাৰ পাপিয়াটিকেই 


বাতির স্নান কোমল আলো নত দেহগুলির উপর পড়িয়াছে। 
বেদীর সামনে নিঃ গিলফিল ; আজ তাহাব মুখ অন্ত দিনের 
চেয়ে আরো* বেনী গম্ভীর। তাহার দক্ষিণ দিকে লাল 
মখমলের গদির উপর বাড়ীর কর্তা ও গৃহিণী হাটু গাঁড়িরা 
বসিয়া) প্রৌছ বয়সের গাস্তী্য্যমাথা শ্রীতে তাহাদের সৌদ্য 


সুন্দর সুখ দুখানি উজ্জল তাঁহার রা দিকে যৌবনশ্রী- 


আযাণ্টনি ও ক্যাটেরিনার রূপে বিরাজিত। তাহাদের চেহারায় 
কিন্ত আশ্চর্য্য প্রভেদ। একজনের সুগঠিত দেহের সুন্দর 
রেখাগুলি ও উজ্জ্লবর্ণ তাহাকে অমরপুরীর দেবসূর্ত্তির 
যোগ্য করিরা তুলিয়াছিল; আর-একজন ছোটখাট শ্তামবর্ণ 
যেন একটি বেদিয়া বালিকা। লাল-কাপড়-ঢাকা কাঠের 


ww 


২য় সংখ ] 
আসনের উপর বাড়ীর ঝি-চাকরের দল বসিয়া ছিল, মেয়েদের 
মধ্যে বাড়ীর ভীঁড়ারের কর্ত্রী বুড়ী বেলামী-গিন্নি দুধের মতন 
শাদা ধপধপে টুপি জামা পরিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া 
সকলের আগে বসিয়াছে। তাহার সঙ্গেই গৃহিণীর ঝি খিট- 
িটে শার্প:গিন্নি সম্ভাদীমেব জীঁকালো পোষাক পরিরা 
বসিয়া | পুরুষদের মধ্যে সর্দার চাকর মিঃ বেলামী ও স্তর . 
কি্টফারের থানসামা মিঃ ওরারেন সকলের আগে। 
বন্দনার পরে সকলে উঠিয়া দীড়াইল, বি-চাঁকরেরা 
নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল। বাড়ীর লোকের! ডররিং 
রুমে গিয়া পরস্পরের শুভ-রাত্রি কামনা করিয়া যে বাহার 
ঘরে গিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। ছুটি মান্থুষ কেবল ঘুমাইল 
না। ক্যাটেরিন৷ বিছানায় পড়িয়া কাদিতে-কাদিতে বারটা 
বাজিবার পর ঘুমাইল। ক্যাটেরিনা হয়ত কাদিতেছে এই 
ভাবনায় মিঃ গিলফিল প্রায় সারারাতি জাগিয়া পড়িয়া 
রহিলেন। 
কাণ্তেন উইব্রো এগারটার, সমর খানসামাকে বিদায় 
দিয়া মধুর নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িল; চিকণের কাঁজ- 
করা বালিশের উপর তাহার সুন্দর মুখটি খোঁদাইকরা 
একটি মণির মতন দেখাইতেছিল। 
নী (ক্রমশ) 
শ্রীশাস্তা দেরী । 


আলোচন! 


“কষ্টি-পাথরে” বাজে দাগ 


গত চৈত্র মাসের প্রবানী “কষ্টিপাথর’” ভ্তত্তে জীঘুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য 
বিদ্যাবিনোদ এম, এ মহাশয়ের “বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার প্রবর্তক 
কে ?"শীর্বক এক মন্তব্য নব্যভ।রত হইতে পুনমুদ্রিত করিষ।ছেন। 
... “বিশ্ববিদ্যালযে বঙ্গভাষার প্রবর্তক কে1"-ইহা স্থির কবিতে 
ক যাইয়া, বিদ্যাবিনোদ পদ্মনাথ ১৮৬৮ সাল হইতে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত 
' অতি কৌশলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যবিবরণী (2010016) গুলির 
আলোচনা করিধাছেন | কিন্ত যে কয়েকথানি মিনিট স্পর্শ করিলেও 
অন্ততঃ তাহার সংশয়-নিরাশে কাঁলবিলম্ব ঘটিত না, সে কয়থানি তিনি 
সরাইয়। রাখিয়া মন্তব্য লিখিলেন কেন? সত্য প্রকাশে এরূপ কৃপণতার 
প্রকৃত হেতু কি? 

বিদ্যাবিনোদ মহাশষের সমগ্র প্রবন্ধটিতে প্রমাণ করিতে প্রয়াস 
করা হইযাছে যে, (১) “বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার প্রবর্তন স্তার 


২৬-১৩ 


আলোচনা--“কষ্টি-পাথরে” বাজে দাগ 


২০১ 
আশুতোষের দ্বারাই হইয়াছে”--এই সে সব্বব।দিসম্মত সতা, "ইহা 
বিচারসহশ নহে। (২) “তিনি (স্যার আশুতোষ) হদীঘকাল 
ভাইস্চ্যান্‌সেলারকপে বিশ্ববিদ্যালয়ে সব্বময় কর্তৃত্ব করিয়াছেন : * ₹* 
যথোচিত বিচক্ষণতা ও নিরপেক্ষতা দেখাইতে না পারিধা অপ্রশংসাবই 
ভাঁজন হইয়াছেন” (৩) “নুতন বিধানে বাঙ্গালা ভাষা যে ভাবে 
বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে, তাহাতে স্যার আশুতে।ষের উদ্ভাবিত “নূতন কিছু 
আছে বলিবা তো দেখা যাইতেছে না।” (৪) পরবতী বমের 
(১৮৯১) মাৰ্চ মানে ফ্যাকাল্টি অব আটম্‌-এর অধিবেশনে + ১ 
বহু আলোচনাব পৰে এতহ্বিষযে কর্তব্য নির্দ্ধারণ কল্পে একটি বিটি 
গঠিত কৰ্‌! হর, তাহাতেও স্যার গুকদাস বলেন। স্তার আশ্ততোন এ 
কমিটিতে ছিলেন | তবে তিনি যে এ বিষযে কোনও উৎসাহ প্রদশন 
কবিয়াছেন এমন প্রধীণ পাওয়| বার ন।ই।" ইত্যাদি । 

১৮৫৭ অন্দে কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত স্ক্প। তন দাত্র 
প্রবেশিকা ও বি, এ)_-এই ছুই পরীগ্গাধ বিধান ছিল। এন, এ, 
পরীক্ষার তপন আদৌ সৃষ্টেই তয় নাই। সেই সমযে প্রবেশিকা এবং 
বি, এ, পরীক্ষায় বঙ্গভাষা বৈকল্পিক পাঠ্যর্পে নিদ্দিষ্ট ছিল। সংগত 
এবং বাঙ্গাল| এই দুই এর ষেটি যাহাব ইচ্ছ! লইতে পাঁরিত। ইহাতে 
একটি কুফল এই হইতেছিল যে, প্রায় অধিকাংশ ছাত্রই বাশ্র।লা লইত, 
সংস্কৃতের দ্রিকে বড় কেহ যাইত ন|। ১৮৬১ অন্দে এক, এ, পরীঙ্গ।র 
সৃষ্টি হয, তাহ।তেও বাঙ্গালা ও সংস্কৃত বৈকল্পিক (02010021) বপে 
নির্বাচিত হয়। শেষে এমন হইযা উঠিল যে, সকলেই বাঙ্গালা 
পড়িত, সংগ্কৃত কেহই পড়িতে চাহিত না| এই বিষয়ের প্রতিকার- 
কল্পে ১৮৬৮ অন্দে এফ, এ, ও বি, এ, পরীক্ষার পাঠ্য হইতে বাঙ্গালা 
ভাষা উঠাইয়া দেওয়া হব। কিন্তু প্রবেশিকায় বাঙ্গাল! পুক্দবৎ 
9709291 থাঁকিবা ষায়। ইহার ফলও ঠিক বিপরীত হইল । এফ-এ, 
বি-এতে সংস্কত অবশ্যপাঠ্য বলিয়া প্রবেশিকান্ব কেহই আব 
বাঙ্গালা লইত না, সংস্কতই পড়িত। সুতরাং প্রবেশিকায় বাঙ্গাল! 
রহিল বটে, কিন্ত সে থাবা, একপ্রকার ন। থাকা রই তুল্য। 

ক্রমে বঙ্গভাষার়ও নানাবপ চিন্তাগর্ত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হই 
লাগিল। ধীবে ধীরে দেশের লোকে আবার বাঙ্গালা ভাষাকে 
পূর্বাধিকাঁব দিবাব দাবী কবিল। কিন্ত বিশ্ববিদ্যালষে মে দাবী 
টিকিল না। পূর্বে কলিকাতা “'অগ্াবগ্রাজুয়েটম্‌ এসে।সিয়েসন” 
নামে এক সমিতি ছিল। এ সমিতি হইতে বঙ্গভবাব পুনঃ প্রতিঠাব 
জস্য, বিশ্ববিদ্যালয়ে এক আবেদন কর| হইল। 

১৮৮৭ অন্দের ১৯শে নভেম্বব তাবিখে “ফ্যাকলটি অব আর্টদ্‌"-এর 
মিটিংএ এ আবেদন বিবেচিত হয়। সেই গিটিংএ যাঁহাব| উপস্থিত 
ছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত ডাক্তার পি, কে, 
রায় ও প্রীগুক্ত সুর্য্যকুসার অধিকারী এতদ্দেশীষ এই তিনজন জীবিত 
আছেন। ষোগেন্ত্র-বাবু এ পুর্ধোজ আবেদনে প্রার্থিত বঙ্গভাম। 
এক, এ, পরীক্ষায় 5Se০০n৭ [3,070 কপে নির্ধারিত কবিবান 
প্রস্তাব কৰেন এবং এগৌরীণক্কর দে মহাশষ তাহার সমর্থন করেন । 
এ সভায স্তার এলফ্ৰেড ক্রকট, কে, এম, দ্যাকডোলেল প্রমুখ পাচজন 
সাহেব ও মহামহোপাধ্যায ৬মহেশচন্্র সায়রত, শ্রীযুক্ত সুণ্যকুমার 
অধিকারী, মহামহোপাধ্যায় “নীলমণি মুথোপাধ্যায, ৬কালীচৰণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ১৪ জন বাঙ্গালী উপস্থিত ছিলেন। ইহ সবেও 
খিদিবপুবনিবাঁসী যোগেন্র ভোটে হারিয়া ষান। বাঙ্গাল! ভাষার 
দ্বার কদ্ধই থাকিয়া যায় । ( Minute for 1887-88. P. 163) 

তারপর, ১৮৯১ সালের ১৪ই মার্চ সিপ্ডিকেট-সভায় স্তার আছ" 
তোঁষ যুখোপাধ্যা মহাশয় বিদ্যালয়ের সমস্ত আর্টস্‌ পরীক্ষায় অর্থাৎ 
এফ-এ, বি-এ, ও এসএ পরীক্ষায় বঙ্গভাষার প্রচলনের প্রস্তাব 
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কবেন। স্তার আ[শুঃভ।য মাত বঙ্গ ভাষার কণ। বলিরাই পান্থ ছিলেন 
না, তিনি বলিযাছিলেন যে, যাহার! সংস্কৃত Second Language 
লইবে তাহাদের বাঙ্গানা হিন্দি বা উড়িয়া ইহার কোন একটি ভাষাতে 
পাঠা পুস্তকে পরীক্ষা দিতে হইবে । এ সময়ে স্যাব শ্রীযুক্ত গুকদাস 
বন্দে)নাধাাঘ মহাশধ ভ।ইন্চেন্স্লার। এই দিনেব নিণ্ডিকেটেও 
স্ত।ব গুকদাঁসই সভাপতি ছিলেন। স্তর আশুতোবেৰ প্র প্রন্তাবগুলি 
'্য্যাকলটি অব আট” কমিটিতে বিবেচনার জন্য প্রেরিত হ্য। 
( Minute for 1890-91. 1 414 15) 

তারপর ১৮৯১ অন্দেব ১১ই জুলাই-এব ফ্যাকলটি অব আন্‌ 
সভাষ সিণ্ডিকেট হইতে প্রেবিত আগুতে।ষেব এ প্ৰস্তাবাবলী পুনরু- 
থাপিত হর্যই। সিণ্ডিকেট এবং ‘ক।'কলটি অব আর্টস"এর এই মিটিংএব 
মধ্ প্রায় চাবিনান কাল ব্যবধান ছিল। বান্রালাভীষা বাহাতে 
আবাব বিশ্বব্লিদ্যালযে চুকিতে না পারে, এ পক্ষে বঙ্গের সুসন্তানগণ্ৰে 
অনেকে এই চারিসাস কাপ চেষ্টা ও যত্বেব ত্রুটি করেন নাই। 
দুর্ঠাগাক্রমে এই ফ্য।কলটি সিটিংএ ভাইসচ্যানসেলর স্তার গুবদাস 
উপস্থিত হন নাই । এই নভায স্তার আশুতোষ প্রস্তাব কুবেন যে, 
“সঙিকেট হইতে প্রেবিত মদীয প্রস্তাবিত বঙ্গভাষ| প্রভ্ৃতিা। আর্টস 
পবাক।থ নিষ্ঠচন বিনধে বিবেচনাৰ নিদিত্ত শিক্দিত একটি কমিটি 
গঠিত হউক ।” এই স্থলে বলা আবশ্যক বে, গৌহাটিব বিদাবিনে|দ, 
আন্‌ অঙ্গনের বাকিপুরেব প্রবন্ধ মাত্র অবলম্বন না কবিষা, যদি 
একবার শিনিউখান। খুলিষ| দেখিতেন,-_তাহ। হইলেই দেখিতে 
প|ইতেন গে, স্যার গুকদামেব কন্ভোকেশন্‌ অভিভাবন হইতে তিনি 
যেটুকু উন্ধত কবিদাছেন, স্যর আশ্ুতোষও এ অংশ তদীয প্রস্তাবে 
মধ্যে তুলি বলিয়াছিলেন—Sharing the view thus set forth, 
and believing that the time las come when the Univer- 
sity shoull tke action in the matter, 1 beg to 
submit foi tue consileration of the syndicate the follc- 
wIng piopcsitions ‘— 

ফ।কনটর এই খিটিংএ স্তাব আশুতোষেৰ এই প্ৰস্তাৰ লইযা ঘে 
বিষণ মতভেদ হইবে, তাঁহ| পূৰ্ব্ব হইতেই অনেকটা! প্রচাৰ হইয! পড়ে। 
এই দিন যদি ভাইপ্চ)ন্মেনর স্যার গুকদ।স উপস্থিত থাকিতেন, 
তবে হধ ত বঙ্গভাঁষার “অদৃষ্ট প্রসন্ন ' হইতে এত কালবিলদ্ব ঘটিত না। 
স্তাব গক্দামেব অনুপস্থিতিতে, স্তান এস্ফ্রেড করকট এইদিন 
সভাপতিৰ কাবা কবেন। এই মিটিংএ সর্বসসেত ৩৫ জন সভ্য উপস্থিত 
ছিঃনন। তন্মধ্যে ২ জন ইংবেক্গ এবং ৩০ জন বাঙ্গালী । ন্বর্গা 
উদেশচল্র দন্ত মহন স্তাব আশুতোষের প্রস্তাব সমর্থন করেন। 
নানী আর] মহেন্্রাৰ বাধ, ন্বর্গীঘ বাঘ বন্ধিনচন্র চট্টোপাধ্যায় 
বাহাদুর, বাবু চন্দ্রনাথ বঙ্গ, ডাক্তার ম্যাকডে।নল্ড, লিঃ আনন্দমোহন 
বঙ্গ, মহামহোপাধ্যায হর প্রসাদ শান্তী, শীবুক্ত ফোগেশচগ্জ ঘোষ প্রযুপ 
১১ জন ব্যক্তিও স্তার আশ্রুতোষেব প্রস্তাব অমুসোদন কবেন, - কিন্ত 
মহামহোপাধ্যা। মহেশচন্ত্র ন্তাঘবত্র, নীলমণি যুখেপাধ্যাম, রাজা 
প্যারীবোহন মুখোপাধ্যার, স্তান আল্ফ্রেড ক্রফ্‌্ট, বাবু সারদাঁচবণ 
মিত্র, নবাব আবহল লতিফ প্রভৃতি অবশিষ্ট সভ্োর বিকদ্ধতায স্তাব 
জাগুভোষের প্রস্তাব পরিহৃত হয়। বঙ্গভাষ। দীর্ঘকালের জন্য বাঙ্গালার 
বিশ্ববিদ্বালয় হইতে বিভাঁড়িত হন । (Minute fur 1891-92, p 56 
57.) ১৮৮৭ অন্দে “আগার গ্রীজুয়েটুদ এসোদিষেসনের” আবেদনামু- 
নারে যোগেন্দ চন্দ নৌষ নহাশধ বাঙ্গাল! ভাষাকে এফ-এ পবীক্ষা 
পাঁঠাকপে নিন্মাচিত কবিবাব প্রস্তাব করিধ! যখন ভোটেব যুদ্ধে 
পবাজিত হন, তপন দেশেৰ মধ্যে একটা। বেশ হলগ্লল পড়িযা বাঁয়। 
সকলেই বিশ্ববিপ্ত।লফ্রে এই বাবহারে ছুদিভ হন। সমামধযিক 


প্রবাসী জৈষ্ঠ, ১৩২৪ ৮ 
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[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
সংবাদপত্রাদিতেও, নাঙ্গাণ! ভাষার প্রতি বঙ্গসন্তানগণের এই অদ্ভুত 
আতিপ্যে নানা আলোচনা আবন্ত হয । বাঙ্গালা ভাব। বিপ্ববিদ্যালযে 
পুনঃপ্রবিষ্ট হউক, ছেশেব লোকের এই সঙ্গত অভিলাঁঘের বা শ্যায্য 
দাবিব প্রতিচ্ছবি তাই অতি স্পষ্টভাবে স্যার গুকদাসের কন্ভোবে শন- 
অভিভাঁষণে দেখিতে পাওয়া যায । লোকমতেব অথবা কোন মতের 
প্রতিকুনতা কব! বা প্রতিকুল কথা বলা ত দূরের কথা, যতটা সম্ভব 
সৌঞ্জস্থেব সুনিষ্ট আবরণে মণ্ডিত বরিয| অনুকূল মত প্রকাশ করা 
*স্তাব গুকদাসের প্রকৃতিসিদ্ধ। তাই দেশেব তদ৷নী ন অধিকার- 
প্রার্থনাব প্রতিধ্বনি আমবা স্তাব গুয়দাসের অভিভাঁষণে শুনিতে পাই। 
কনভোকেশনের অভিভ্তাষণে স্যার গুকদাস বঙ্গভাষা সম্বন্ধে যেঝপ 
অনুকূল সন্তব্য প্রকাশ করিধাছিলেন, নেই নস্তব্যানুদারে স্তার আশুতোষ 
যপন বঙ্গভাষাব পুন; প্রচলনের জন্য প্রয়াস করিতে লাগিলেন, তখন যদি 
সাব গুক্দ।ন একপ অনুকূল থকিতেন তাহা হইলে স্তর আলয়েড 
ক্ৰফ্‌ট প্রভৃতি শ্বেত-পুবষগণের প্রতিকূলতা সব্বেও স্তাব আশ্চতোষের 
প্রস্তাব পরিগৃহীত হইত। ছূর্ভাগাহমে স্তার গুকদাম সেদিন উপস্থিত 
হন নাই। ক্থৃতরাং অনুকূল প্রতিকূল কোন দিকেই তিনি ধরা 
পড়েন নাই। 

ইহাব পর দেশের সভানগিতিগুলিব ছু'একটিতে বন্গভ।ষাব 
পুনঃপ্রচলনেব আলে ।চন। বে ন| হইয়াছে তাহ| ন.হ। ভবে সেনকল 
আলোচনার সহিত বিগ্নিন্তালয়ের কোন সম্পর্ক নাই। 

তাৰ পৰ ১৯০৪ অন্বের বিধ্রবিদ্যালযের নুতন বিধিব বথ!--মে 
যে কাহার কতট। কৃতিত্ব, তাহ। বিদ্যাবিনোদ মহ।শযের আলে।চনা 
না করিলেই শোভন হইত! উক্ত বেগুলেখনে, ম্যাটিকুলেশন পরীগর 
পাঠাতালিকাষ বাঙ্গালা, হিন্দী, উডিযা, আসামী, উার্দ, বার্দিজ, 
আশ্মীনি, তিব্বভীধ ও খাসিয়া ভাষায় বচনার (composition ) 
প্রথা সন্নিবিষ্ট করিয়া উক্ত নূতন বিধানের কর্ত। স্তাব আশুতোষ তদীয় 
দীর্ঘকালেব অভিলাষ কাৰ্য্যে পৰিণত করিথাছেন। অথবা শুধু ইহাই 
নহে _স্য।টি কুলেশনে যাহাব| ইতিহাস লইবে, তাহার! ইচ্ছা করিলে 
পূর্বোক্ত বাঙ্গালা, হিন্দী, উডিয়। প্ৰভৃতিতে উত্তরপত্র পর্যান্ত লিখিতে 
পারিবে, "এই বিধান করিযা হ্তাব অ *তোষ বিশ্ববিদ্মালযের প্রতীচ্য 
সৌধে প্রাচোষ বাম্দেবতাব সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। 
ম্যাট কুলেশন, এয-এ, বি-এ ত্রিবিধ পরীক্মাতেই বাঙ্গাল! ভাষা পাঠ্য 
করিধা স্তাব আশুতোষ, সেই ১৮৯১ অব্দেব পরাঁজযের প্রতীকাব 
করিঘাছেন, আজীবন যাহ! অভিপ্রেত, তাহ। কার্যে পরিণত করিয়। 
বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতান্ভাঙ্জন হইয়াছেন। অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, 
গণিত, দর্পন প্রভৃতিতে যদি পর্ব্যাপ্তকপে বাঙ্গাল! গ্রন্থ পাকিত, তবে 
তাহ! ঘষে উন্চপরীপা-সমূহেব পাঠ্যবপে নির্বাচন করিতে স্যার 
আঠতে।ষ দ্বিধা কবিতেন না, তাহা! তদীধ পুস্তকনিব্বাচনের ব্যাপার 
দেখিলেই বুঝা যাধ। |. 4. পরীক্ষাৰ লজিকের পাঠ্য তালিকা 
ছধখানি ইংবেজী পুস্তকের পার্থে “তর্ববিজ্ঞান” নামক একখানি বাঙ্গ।লা 
পুস্থকের নাস আদ্র কযেকবৎ্সর দেপিতে পাইতেছি। (Culendar 
7916, Patt 1. P. 970.) প্রতি বর্ণে হাজীর হাজাব ছাত্র ম্যাটি,- 
কুলেশনে, ইতিহাসেৰ উত্তরপত্র স্ব স্ব মাতৃভাষায় লিখিতে পাইতেছে, - 
এইসনুদয় তথ্য ত কাহারই অবিদিত নহে, তবে বিদ্যাবিনোদ 
পন্মনাথের এমন দিগৃবিভ্রম ঘটিল কেন? 


৯৩ ৯৫ সিসি অপি পাস্িণ সত শে 


ভ্রীরাজেজ্সনাথ বিদ্যাকুষণ। 
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হয় সংখা] 


“ras, ডট গল সী কী A A ARNIS INS পি 


কষ্টিপাথরে বাঞ্জে দাগ ( প্রত্যুত্তর ) 


বিগন্ত মাব-নংখাক 'নব্যভাবভে' মুদ্ৰিত মদীয প্রবশ-বিশেষ হইতে 
আহরণ-পুর্বধক চৈত্রের প্রবানীতে “শি্ববিদ্যালযে বদভাষান প্রবর্তক 
কে?" এই শীর্ক যে আলোচনাটুকু প্রকাশিত হইবাছিল গ্রীঃক্র 
৮-াজেন্্নাণ নিদ্যাডুষণ নহাশয "কষ্টিপাণবে বাজে দাগ” নানক এবটি 
প্রবন্ধ লিগিযা তাহাব প্রতিবাদ কবিযাছেন। কিন্ত প্রবাসীর পাঠক 
মহাশবগণ 'নবাভাব্তের" সমগ্র প্রবন্ধ হধত্ো অনেকেই পাঠ করেনু 
নাই। তাই বিষ্ধাহৃষণ মহাশধেন প্রতিবাদের আলোচনা এখানে এবটু 
বিশ্বতভাবে করিতে হইল, নচেৎ তদীয প্রতিবাদের সাবনত্রা কতটুকু 
ভাহাব অবধারণ কবিতে সমর্থ হইবেন না। 

বাকীপুৰ সাহিত্য-নন্মিলনে আমি উপস্থিত ছিলীম। মাননীঘ 
সার গ্রীনুক্ত আহংতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদযকে সভাপতির পদে বৃত 
করিবার প্রশ্থাবকালে ঠাহাব অতিপ্রশংসাবাদ হইযাছিল। 'নব্যভাবত' 
(মাগ ১১২০) পত্রিকাঘ "খাবীপুর সাহিত্য সম্মিলন" এই দীবক 
প্রবন্ধে আমি ভৎপ্রনঙ্গে লিশিযাছিল/ন-- 

“মে স্কলে 'ভূতার্থব্যাহতি'ই যথেষ্ট, সেস্থুলে স্ততিবাদ অনাবগ্ক__ 
বিশেষতঃ তাহ! মদি অমূলক হয, তবে বাস্তবিকই নিবক্তিন কারণ ঘটে । 
স্তর আুতোষ সম্বদ্দে তাদৃশ একটি কথা বারংবাব শ্রত হইল; সেটি 
এই ঘে বিগবিদ্যালযে বাঙ্গাল! ভাবাব প্রবর্তন স্তার আহভোষের 
দ্বারাই হইঘাছে। বিদ্তাহুদণ (সভীশচন্দর ) প্রমুগ ব্যক্তিগণের 
উদ্যোগে স্তার আগুতোষের যে মর্র দেহার্দ্ধ ( 141-6) বিগ্ব- 
গৃহে সংস্থাপিত হইযাছে তাহাৰ নিয়ে পশ্চাহ্রাগে লেখা 
হইয়াছে - 


His n .blest achievement surest of all, . 
The place of his incther-tongue in step-mother’s 
| hall. 
( স্দশ্ৰেষ্ঠ কীৰ্্ তার ইহাই নিশ্চয় । 


মাতৃভাষ! স্থান পাধ বিমাত1-আলথ 1) 
ইহ! কতৰুল বিচাবসহ দেপ| যাউক।” নব্যভারত, সাঘ, ২৩ 7৬০৪ পুঃ। 
এই বলিয! আমি বিষঘটির আলেচন| কবিধ| দেখাই নে বিশ্ব 
বিদ্য।লযের সৃষ্টি হইতেই বঙ্গভাষ! ছিল--১৮৬৮ অন্দেব পব এফ, এ 
ও বিএ পরীক্ষায় পুকষ পবীক্ষার্থিগণের পক্ষে বাঙ্গালা-স।হিতা-পাঠ 
প্রতিষিদ্ধ হইল--কিন্ত স্ত্রীগণেব তথা প্রবেশিকা পৰীক্ষায় সব্বসাধাবণের 
ইহা অব্যাহত ঘাকে। নিস্াতৃষণ নহাশয এই-সক্রল কণার একপ্রকার 
সঘর্থনই করিয়ছেন। 
ভারপব এই যে পুনঃপ্রবর্তন, ইহাতেও ন্দস্তিবাচন পূজ্যপাদ সার 
তীবুক্ত গুর'দাস বন্যোপাধ্যায মহাশধ ১৮৯১ অন্দে তর্দীয ভাইস্চান্‌- 
সেলারের অভিভাঁধণে করেন। তারপর বঙ্গীয় সাহিত্য-প।রিষদ 
স্থাপিত হইলে তাহাতে ১৮৯৪ অন্দে প্রস্তাব উপস্থাপিত হয যে 
“প্রবেশিকা পবীগগায গণিত ভুগোল ও ইতিহান বিষযে পবীক্ষার্থীদের 
সাতৃভাবায় পরীক্ষা গৃহীত হউক এবং এক্ষ এ, বি-এ, পরীক্ষা সংস্বতের 
সহিত বাঙ্গাল! প্রভৃতি ভাষাৰ পাঠ্যপুস্তক নির্ধান্রিত হউক ।” এই 
প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইবার অন্ত যে কমিটি গঠিত হয স্তব 
শুবদাস তাহাতে অগ্রণী ছিলেন--বিশ্ববিস্তালযে পবিষদ ঘে আবেদন 
দেন, ভাঙার লেপার ভাব স্তন শুক্দাসের উপনে অর্পিত হয, ফেকাণ্টি 
অব. আট ন্‌ সভায় স্তব গুনদ|স এ আবেদন পেশ বনেন__চাভ!তে 
£ কমিটি পঠিত ভন তন্মধো জব একদ[ন ছিলেন, এ বনিটির নিট 


হাব *নদ।মেল নান সন্দাদে লিল শা সণ পনের জাৰ" 


আলো চনা__কষ্টিপাথরে বাজে দাগ (প্রতু।ভর ) 


CoE ত সত সিসি এ পতি তে মি পাত স্টপ ছল এছ 


২০৩ 

se PAA ASA AAAI 
ভর বিণো্ট পবিধৃহীতও হু । অবশেষে ১৮৮৭ মালের হ %যারী 
সানেব মিনেট্‌ সভা যে চূড়ান্ত প্রস্তাব হণ তাঁহাতেও সমঁকনূপে স্তর 
গুক্দান ছিলেন। ইহার ফলে তখন এফ-এ ও বি-এ পরীক্ষায় বাঙলা 
বচনা প্রবহিত হয়। 

তারপব বিশ্ববিদা।লয সদ্বন্ধীায যে বমিশন হয়_সেই ন'দিশনে 
স্তব গুধদাস থ।কিঘা বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশ ভাষা যাহাতে সন পাঠ 
হয, তদ্বিধযে মন্তব্য নিবন্ধ ববিঘাছেদ। এ কমিশন ৪ লিঙ্গ ” 
বিদ্যাগয-ন্িনযক্ত আইন অনুসারে স্তন আশুতোষেব অধিন হকে 
( ইডি! গবর্ণঙেন্ট কৰ্ৃৰ গঠিত ) এব বছিটি কর্তৃক নিউ বে-"নশন্স 
বিধিনন্থ হইয়াছে । অতএব বিশ্ববিদা।লঘে বর্তমানে যে ভাবে বঙগ।ল! 
প্রহৃঢ়ি চুকিয়াছে, তদ্ষন্ত স্তন আগতো ন্বমং এনন কি করিঘা"ূন (ষ 
তন্ত্র বাক্তিগভভাবে তাহাকে এইরূপ স্ততিবাদ কর। যায । বব 
বাক্তিশতভ।বে স্তর গুকদাসের একটা দীর্ঘ প্রচেষ্টা দেপ। ঘাইতেছে- 
এবং বঙ্গীঘ সাহিত্য-পরিষদও তদ্জনা আন্দোলন করিত ।মাদের 
ধনাব'দভাব্রন হইধাছেন। 

আরও একটু নূতন কণা এখানে বলিতে হইন। * বাপুর- 
সপ্সিনে স্তর আঁহতোষ সভাপতি ছিলেন- মাহি: শাখাব 
অধিসেশনেও ভিনি উপস্থিত পাৰিবেন--ইহাই সম্তাবিত ছিযা। 
গ্রীযুক্ত অজরচন্্র সরকার মহাশয় সাহিতায-শাখায “বিশ্বৰিচালয় ও 
বঙ্গভাষা” শীনক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহার আদ্য হর 
আঞতোষেব প্রশংসাবাদে পনিপুর্ণ গাবিলেও যাহা ছিন তাহা 
শুনিমা নাকের শ্রীঘুক্ত পাঁচকড়ি-বাবু স্পষ্ট বলিযাছিলেন “অন ছে! 
আচবাবূর খুব স্ততিগান করিধাছে--কিন্ধ মদি কোনও ল তু এই 
বদভাযা বিশ্ববিদ।/লযে প্রবেশ কঝ।ইঝ।র, অন্ত প্রাণপণ চে কলিল! 
পাকে--তবে দে তো গুবদাস-বাবু।' ফলত: অজব-বাপর পিন 
হইতেই আনি আনান এতস্বিষধক বন্তনোর বচবঘ। স গীত 
করিদাছিলাদ-_হুদুব গৌহাটিতে বিষ স্তর গুকদামের বন্ধু ভাব 
ও কমিশনের নিপোর্টের উদ্ধভাংগ আমি তেন সহতে পাটত 
পারিভাম না__বিশ্ববিদা।লধঘের মিনিট্স্গুলির নন-তারিণও ও।লিতে 
পারিতাম না। 

এখন ‘যুক্ত রাছেন্স বিদ্যাভুষণ দহ!শষেব প্রবন্ধেন হা।ল।০ন। 
কনিন। তিনি তদীঘ প্রবন্ধের প্রথমেই একটা ভুল কখম।দেন। 
* বিথবিস্তলযে বাঙ্গালাভাষার প্রবর্তক কে?” এই প্রশ্ন হাম কার 
নাই- এটা প্রবানী-সম্পাদক-নহাশণের প্রদত্ত পিবোন'ন--ততা 
নবাভাবতগানি পড়িযা দেখিলেই তিনি বুবিতে পাবিভেন। যাহা 
হউক তাহার প্রবন্ধে তিনি দু-একটি নূতন কথ! শুনাইয়াছেন দাহ 
বাস্তবিক আমি জানিভানই না--অজব-নাবুর প্রবন্ধে এই গুনিন বেন 
উন্লেগ না থাকাই আদান ন! জানার কারণ | আমার নিঙ্বর দিল 
অভরধ-বাঁু যখন স্তর আন্ুভোষের নাদ্দাতে উহা পডিব্নে সনিয। 
লিখিধাছেন--এবং যখন উহাতে স্তন আশুতোষেব ভূযনী ্র* ল-- 
( অনেকটা পাপচাডা ভাবেও) আছে, তপন তিনি পারহশান্সে লগ 
আ।গতোঘেব্‌ পক্ষে বাহা যায ভাগ বলিতে ক্রটি করেন নাউ । তি:*নহ. 
ভিনি এখন বিশ্বনিদ্যালযের আধিসেই কাজ কনেন। হবে ইহা 
বক্তব্য যে বিদ্যাহুমণ মহাশয নূতন বা মাহা হুনাইলেন, চাহাতে 
সর আতোষেব স্ততিননর্থক বিশে কিছু নাই । এ হা [লব 
আলোচনা কর! যাইতেছে। 

প্রথম কণ! এই মে ১৮৮৭ অন্দে বদ্দছাবাব পুনপ্রতি ব ছন্স 
ক গুৰ গা়ঘেট্দ এসোসিদেসান হঈতে আবেদন বরা হল। 2 লাব 
শিশিষ ছিল, এম এ পনীগ্গান বাছ।লাভ ম। নেবে গড লেমুদেত (৷ 
নট সেন আশ হয়৷ বিদাত লা 
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তছুপলক্ষে বলেন “বাঙ্গালা ভাষার দ্বাৰ কদ্ধহী খ'কিয৷ ঘাষ” অন্তর, 
বলেন “সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ব্যবহারে দুঃখিত হন" ইত্যাদি । 
এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে কি হইত? না_কেহ আব এপ-এ ও 
প্রবেশিকা পরীপাষ সংস্বৃত নিত না; কেননা প্রবেশিকা যদিও 
বাঙ্গালা ছিল, এফ-এ-তে সংস্কত অবগ্তপাঠ্য বলিয়া প্রায় সকলেই 
প্রবেশিকা পরীক্ষা সংস্কৃত লইত। বি-এতে সংদ্বৃত অবগ্তপাঠয 
ছিল ন|-্ৎপরিবর্তে গণিত ও ইতিহাস ছাত্রেরা নিতে পান্সিত। 
অতএব, এক, এ, পরীক্ষা বাঙ্গালা সেকেও লেঙ্গুযেজ হইলে এপ্টেস্‌ 
ও বি-এ পরীক্ষায় কেহ সংস্কৃত নিত কিনা সন্দেহ। প্রবন্ধের প্রথমাংশে 
বিভ্তাভূষণ মহাশয় কিন্তু এতাদৃশ কণাই বলিয়[ছেন--“সেই সময়ে (অর্থাৎ 
বিগ্ববিদ্ভালযের প্রথম অবস্থায়) প্রবেশিকা এবং বি, এ, পরীক্ষায় 
বঙ্গভ্যা বৈকল্পিক পাঠ্রপে নির্দিষ্ট ছিল-সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা 
এই ছুইএর যেটি যাহার ইচ্ছা লইতে পারিত। ইহাতে একটি কুকল 
এই হইতেছিত্র, প্রান অধিকাংশ ছাত্রই বাঙ্গালা লইত, সংস্থতের 
দিকে কেহ যাইত না” ইতাদি। তবে প্রথমে যাহা “কুফল'দাযক 
বলিয়| বর্ষিত হইল, তাহা এক্ষণে প্রত্যাখ্যাত হওয়াতে বিদ্যাডূষণ 
মহাশযের (এবং তন্মতে দেশবাসী সকলেরই’) পরিতাপের কাবণ 
কি? ফল কণা বিষয়টা তেমন উল্লেখযোগ্যই নয়-_ত1ই অন্তর-বাবুর 
প্রবন্ধে তাহা ছিল না। বিশেষতঃ ইহাতে স্তর আশুতোঁষে স্ততি- 
বাদেরও কোনওকপ সমর্থন হয় না| তবে বিদ্যাভুষণ মহাশয় কেন 
উদ্নেখ করিলেন, ভাহারও কারণ তদীব প্রবন্ধেই পাঠক মহোদযগণ 
দেখিতে পাইয়াছেন। স্তর গুরুদাস কন্ভেকেশনে যে (১৮৯১ 
জন্মে) নাগল| প্রভৃতি ভাষার প্রচলনার্থে বস্ততা করিয়াছিলেন, 
তাহার প্রভাব একটু খর্ব কর1। সে সম্বপ্দে পশ্চা বলা যাইবে। 

দ্বিতীয় অভিনব কথাটি এই যে, ১৮৯১ অব্দেব মার্চ মাসে সি্ডিকেটে 
স্তর আশুতোষ প্রস্তাব করেন যাহার! সংস্কৃত সেকেণ্ড লেমুযেজ 
(35097 languake) লইবে, তাহাদেব বাঙ্গালা প্রভৃতি স্বীয় 
মাতৃভাষাতে পাঠ্য পুস্তকের পরীক্ষা দিতে হইবে। বিদ্যানুষণ মহাশয় 
বেশ কৌশলে কথাঁটি পাডিষাছেন। আগার গ্রাজুষেটন্‌ এসোসিয়েশনের 
বিনযটা বলিয়াই “তারপব" দিয়া স্তর আশুতোষের এই প্রস্তাবটির কথা 
* তুলিযাছেন। তবে ন্বলজীবন্ত সত্য কথাটা একেবারে ধামাচাপা 
দেওয়া যায ন|-ভাই শেবে স্তর গুরুদাসের কন্ভোকেশন্‌ বক্তৃতার 
কপাট! উদ্বেখমাত্র করিয়া, চোখ রাঙ্গাইয়াছেন যে কনভোকেশনের 
বন্তুভীব কথাটি যখন উত্বেথ কর! হইয়াছিল, তখন স্যর আহতোষের 
উক্তিটি বাদ দেওয়া কেন হইল! (স্যব আশ্চতোষের উক্তির 
অন্ুলেখের কারণ ইতিপুর্কেই উল্লিখিত হইয়াছে ) যেন কনভেকেশনের 
বন্ত তার সঙ্গে ইহার নিত্য সম্বন্ধ! যাহা হউক এখন ইহার আলোচনা 
স্বাবা সেই ক্রটি সংশোধন করিতেছি । ১৮৯১ অবের ২৪শে জানুয়ারি 
তাবিধেব কন্ভোকেশনে স্যর গুকদাস বলেন__ 

“[ also deem it not merely desirable but necessary 
that we should encourage the study of those Iudian 
Veruaculars that have a literature by making them 
compulsory subjects of our examinations im conjunc- 
tion with their kindred classical languages” ইত্যাদি | 
ইহার নাত্র সাত সপ্তাহ পরে স্যব আশুতোষ সিণ্ডিকেট সভায় উল্লিখিত 
প্রস্থাব করিযাছিলেন -তাহাতে সার গুকদাসেরই স্পষ্ট প্রতিধ্বনি 
দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। তপন স্যর আগুতোষ নুতনকল্পে 
সংসাবঙ্ষেত্রে অবতীর্ণ হাইকোর্টে উকীলভাবে প্রবেশোশ্মুখ কি 
লবেবাতর ঢুক্কিয়াছ্ছেন। স্যর ওক্দাসের তপন পূর্ণ প্রতিপন্তি_সার 
আশাতেল ভা চাঁচাএই উচ্গিতে, নম ছাহারঈ সীতদণে,। “হ'ব কগাদা 


প্রবাসী-জৈষ্ট, ১৩২৪ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 

যাহাতে কানে পরিণত হয় তদুদেঞে, প্রস্থাবটি করিম।ছিলেন। তার 
পর এই প্রস্তাবে তখনও অনেক প্রতিপত্তিশীল ব্যক্তির, নিশেষতঃ 
ইংরেজ বাজপুকষগণের আপত্তি ছিল :;--বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিতেছেন 
“এই প্রস্তাব লইযা যে বিষম মতভেদ হইবে তাহা পুর্ব হইতেই 
অনেকটা প্রচার হইযা পড়ে!” ফলতঃ স্যব ওকদাস, এই প্রস্তাবের 
প্রকৃত উদ্ভাবয়িতা হইলেও তিনি কস্মিন্‌ কালেও আপনার মত নিয়া 


জেদ প্রকাশ করা সঙ্গত বিবেচনা করেন নাই- আজকাল যেমন * 


চোখ ব্রাক্ষাইয়া ধমক দিযা দল পাকাইয়! সভাস্থলকে বেয়ার গার্ডেনে 
{Bear 8৪160 ) পরিণত করিয়া নিজের জেদ বজাষ রাধিবার 
প্রচেষ্টা কোনও কোনও সময়ে দেখিতে পাইয়াছি, স্তর গুবদ।সের 
আমলে তাহা ছিল না । যাহা হউক তখন স্তব এলফ্ৰেড ত্রফট্‌ 
ফেকাণ্টি অব, আর্টদ্এর প্রেসিডেপ্ট ছিলেন; সুতরাং সায় গুবদাঁস 
উপস্থিত থাকিয়াঁও উক্ত সভায় প্রিসাইভ ()85106) করিতে 
পাঁরিতেন না; ক্রফট সাহেবই করিতেন। তাই সম্ভবতঃ তিনি 
ইচ্ছাপূর্বাকই এ সভাষ উপস্থিত হন নাই) যেকাল্টির মিটিংএ 
ভাইস্‌ চ্যান্‌সেলাবএর উপস্থিতি বিধেয় নহে; কারণ ভাঁইস্‌ চ্যান্মেলার 
যখন উক্ত মিটিংএ সভাপতিত্ব করিতে প|রিতেন না তখন তাহার 
উপস্থিতি এনে।মেল।ন (॥৪৷০৷৷৪!০U5) হইত । বিদা।ভূষণ মহাশয় ঠাহার 
এই অনুপস্থিতি নিয়া বেশ একটু কটান্সক্ষেপ কবিযাঁছেন--ইহাতে 
স্ততি-নিন্দায় অবিচলিত স্যব গুরুদ|াসের কোন হানি হইবে না। তিনি 
(সার শুক্দাঁস) উপস্থিত থাকিলেও সভাপতি হইতেন, একথা ঘে ভিত্তি- 
শুষ্ক তাহ! পুর্বেই বলিঘাছি, এবং তিনি সভাপতি হইলেও যে ৩৫ জনের 
মধ্যে ১৮ জন (অন্ততঃ) ভাহাব দিকে ভোট দিতেন, স্তর 
গুৰুদাসের রীতি-প্রকৃতি যাহারা অবগত আছেন, তাহারা কখনই 
এটা বিশ্বাস করিবেন না--তাহার কারণ পুব্বেই বলিয়।ছি। বিদ্যাভূষ্ণ 
সহাশগ্ন স্তন গুকদাসের কন্ভোৌকেশন বক্তৃতা অণ্ডার গ্রাজুএট 
এসোসিয়েশনেব আবেদন উপলক্ষে আন্দোলনের একটা প্রতিচ্ছবি 
দেখিতে পাইলেন_কিন্ত এ এসোসিযেশনের প্রার্থনীয় বিষ ছিল, এ 
বাঙ্গালা ভাষাকে সংস্থতেব পরিবর্তে লইতে পারিবার অধিকার 
প্রদান; স্যর গুকদান ইহাকে সংস্বৃতের সঙ্গে রাখিয়া অবস্তপাঠ্য 
করিবার জন্য অভিমত প্রকাশ কবিাছিলেন। ইহাতে 'প্রতিচ্ছবিই' 
বা হইল কিরূপে ? 

যাহা হউক এ যে ১৮৯১ অবোর পরান্্রয় ইহ! প্রকৃতপক্ষে স্তর 
আ$তোষের নহে-স্তর গুরুদাসেরই । তিনি কিরূপে পরাজয়ের 
প্রতীকার করিয়াছিলেন, সে কথাও এ স্থলে বলিতেছি। বিদ্যাভুষণ 
মহাশয় তাহা চাপিয়া গিয়াছেন; বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদে প্রবর্তিত 
আন্দোলন লক্ষ্য কবিষাই বোঁখ হয তিনি বন্পিতেছেন,“ইহাঁর পর দেশের 
সভাসদিতিগুলির ছু-একটিতে বঙ্গভাষার পুনঃ প্রচলনের (এখন আর 
'প্রবর্তন' বলেন না) আলোচনা যে না হইয়াছে এমন নহে,” ইত্যাদি! 
অথচ সাহিত্য-পরিষদের আন্দোলন এক প্রকাণ্ড ব্যাপার ৷ বিদ্যাুষণ 
মহাশয় বলেন “সে-সকল আলোচনার সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও 
সম্পর্ক নাই।” বটে? মদীয যে প্রবন্ধের প্রতিবাদ কবিতেছেন, 


তাহাতেই তো স্পষ্ট আছে পরিষদেব আবেদনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এ 


এক্ক এ, ও বি-এ-তে বাঙ্গাল! বচন! প্রবর্তিত হয। তিনি আগার 
গ্রাজুএট্স্‌ এসোসিযেশনের প্রণিক ও অনর্থক প্রয়াসের সগৌরবে উল্লেখ 
করিলেন ( কেননা তাহাতে স্তর গুকদাঁসকে কিছু খব্ব করা হয় কিনা 
চেষ্ট! ছিল )--আর সাহিত্য-পরিষদের বর্ধত্্ব্যাগী (অন্ততঃ আংশিক ) 
সফল প্রবাসের উল্লেখ অনাবশ্যক মনে কবিলেন- কেননা সে কথা 
আব বলিব লা। অপচ আমাব উপব “প্রকৃত তথা গোপনের'" একট) 
আনিবোগ ঠিক এই প্রসাদেই কণ! হয়ছে 


২য় সংখ 5, 


পি পি ১৩৯৮ পাছ ৮৮4৯ পা 


মাহিহা পরিষদের আন্দোলনে স্তর গুদ্দাস। মনঃপ্রাণ ঢালিয়া যোগ 
প্রদান করেন -তাহ! পূর্বেই দেখান হইপ্লাছে। তিনি ও অপর 
চারিজন সনস্ত মিলিয়া যে সাঁকুার পত্র দেন, তাহাতে পৰিষদেব অভি- 
প্রায় বিশদভাবে বিবৃত হয] এই পত্রের উত্তরে দেখ! যায় ষে পুর্বে 
( বিদ্যাকুষণ মহাশযেব লেখানুসাঁবে) যাহার! স্তব আশতোধের ( অর্থাৎ 
স্তর গক্দাসেব ) প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন, তাহাদের মধো ধাহাদের 
"মতের একট! মুলা আছে তাদৃশ সকলেই (বধ ৬নহেশচন্্র ম্যাসরহ, 
৬নীলদবি ম্যাষলহ্থার, শ্রীযুক্ত সারদ।চরণ মিত্র) পবিষদের প্রস্তাবে অনুকুল 
মত জ্ঞাপন করিদ্রাছিলেন। তারপর পরিষন হইতে বিখবিদ্যালয়ে 
যে পত্র প্রেরিত হয এবং যাহাব ডুফট করিবার ভার স্তর গুকদাসের 
উপরে অর্পিত হয, তাহাতে প্রার্থনা ছিল -- 

“That at the F. A. Examination and at the B.A. 
Examination in the A course where ‘a classical 
language is taken as ths third subject a paper be set 
containing (i) passages in English for translation into 
one of he vernaculurs of India recognized by the 
Senate, (1) a subject of original composition in one 
of the said vernaculars, text bovks being recommended 
1s mode s of style." 

ইহার সঙ্গে আরো অনুরোধ ছিল £ 

“That the Vice-chancellor and the syndicate will 
be pleased to consider how far under present circums- 
tances the second recommendation may be given 
effect to.” 

সেই second 1ecommendation ছিল — 

“That the University be moved to adopt a reguM- 
tion to the effect that in History, Geography and 
Mathematics of the Entrance Examination, the 
answer may be given in auy of the living languages 
recognised by the senate.” 

ভারপব স্তর ওকদাস যে ইউনিভারসিটি কমিশনে * ছিলেন 
তাহাব রিপোর্টে এই ছিল-- 

“Para 95—We consider that the establishment of 
Professorships in the veinacular languages 1s an 
Object to which univeusity funds may properly be 
devoted. We also think that vernacular composition 
should be inade compulsory in every stage of the 
B. A. Course, although there need bse no teaching 
in the subject. 

অতএব নিরপেক্ষ পাঠকমহোদয়গণ দেখুন বিধ্বিদ্যালয়ের বর্তমান 
রেগুলেশনে বঙ্গভাব। সম্বন্ধে যাহা যাহ! আছে, তাহার মূল কোধায়। 

পূর্বতন প্রবন্ধে আমি বলিয়াছিলাম যে এই রেগুলেশন সঙ্কলনে 

স্তর মাশুতোষের কৃতিহ খুবই আছে। তথাপি বিদ্যাকুষণ মহাশয় 
বলিতেছেন এ বিষয় নাকি আমার আলোচনা ন! করিলেই শোভন হইত; 
কিন্ত আনার আলোচনা এ স্থানে আরও একটু করা আবশ্যক মনে 
করিতেছি । এই যে নূতন রেগ্রলেশন হইয়াছে তাহা গঠশেব ভার 
সিনেট সভার উপর পড়ে; তজ্জন্য দেড বৎসর সনয় দেওযা হইলেও 
দিনেট সভ। কান শেষ কবি! উত্তিতে পাবেন নাই--অবচ এড ভে?কেট 
জেনাবেনেব মতানুসারে আব সপধও গবর্ণমেট, দিতে পারিলেন ন!' 
সিনেট ন্্। কাছে বতব্ধ পিবাতিনেন, জাগা তাং সনিনে 


চি 


আলোচনা_-কষ্টিপাথরে বাজে দাগ 


রি ০৫ 
অবগভ টি নি ভাষ! সম্বন্ধায বি কতটা নিভে 
দ্বাব| হইয়াছিল তাহাও জানা আমাদেৰ এক্ষণে অনাধ্য। অঃস্দিংস 
পাঠক মহাশরগণ এতংসন্বন্ধে তথ্যাবগতিব জঙ্য বিশ্ববিদ্যালযের ১, ৫ 
১৯*৬ সালের ন্ধিন্গুলি পাঠ করিতে পারেন; তবে সিলেট কঠৃক 
রেগুলেশনের কাঙ্গটা যে প্রায় সম্পন্ন হইঘ| আসিকাছিল--ত।সাব 
আজান গভর্পণযে ট এর ১৯০৬ অব্দের ১১ই আগষ্ট তারিখের পুট নং 
রিঙ্গোলিটসন হইতেই যেন বুঝা! যায়। যাহ! হউক স্তর আতাস 
অনাধারণ ভাগ্যবান এখন নুতন রেগুলেশনে যাহা দেখ! ঘাঁয় সপ্ত 
উাহার কৃতিত্ব পরিচায়ক বলিয়া খ্যাপিত হইয়া আসিভেছে। হকে, 
গতি নাই-_কিন্ত রেগুলেশনে যাহা আহে, তাহাতে তদীঘ উদ্চ'বন। 
কিছু আহে কি না, পরিষদের আবেদনপত্র ও কমিশনের মন্তব্য, উতর 
স্তর গুকদাসের সম্পর্কও ভ্রষ্টবা) পড়িধা পাঠকসাধারণ বিবেচন বরিষ। 
দেখুন 

বিদ্যাত্ষণ মহাশয় যদি ১৯০৪ অব্দের বিগবিদ্যালয় বিষয়ক আইনের 
প্রতি নির্দেশ করিধা আমাদের শান।ইয়! থাকেন, তবে তাহাকে দুইটি 
কণা ননে রাখিতে বলিব, প্রথম এ আইনে ( এক্‌টে ) বঙ্ষড'ন'র 
কোনও বিশেষ কথা নাই--দ্বিতীয়তঃ আইনটি অচ্ছিদ্র করিবার জন্য 
যখন ভেলিডেশন একটু (Act [[ ০79০8) কাউন্সিলে প্রবঞ্ঠিত হয 
তখন লর্ড করনের বজ্ত তায় আইন সম্কলনের ভারপ্রাপ্ত বাক্তির পতি 
বে মন্তব প্রকটিত হইয়াছিল, তাহ! বিশেষ গৌরবহ্চক নহে। 

বিদাডুষণ মহাশয় আর-একটি কথা নুভনকল্পে বলিয়াছেন; সট 
'তর্কবিদ্ঞান' পাঠ্য হওয়ান কথা। তিনি জানেন কি না জানেন এ 
প্রন্থখানি গৌহাটি-সাহিভ্যানুশীলনী সভা হইতে প্রকাশিত হইযাচি 1 
এ সম্ভার সঙ্গে এ অধমের একটু জন্য-জনক নন্বদ্ধও ছিল। ভাঠ এ 
গ্রন্থের নাম পাঠযতালিকা ভুক্ত হওয়াতে আরা শ্লাঘায্মস্থই হইয়/ছি "এম ৷ 
ইহাতে গ্রন্থকার সম্মানিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই--কিন্ধ লাভবান 
কতদুর হইয়াছেন জীনি না। লঞ্জিকে কোনও নিদ্দিষ্ট গ্রন্থ পাঠ্য ন!ই_ 
ছয়থানি পুস্তকের নান আছে_ এগুলির মধ্যে এক বা ততোধিক প্রস্থ 
পড়ান ব| না পড়ান অধ্যাপকের ইচ্ছাধীন। তর্কবিজ্ঞান অর্ধীত ব! 
অধ্যাপিত হইতে পারেনা ইহার প্রধান কারণ এই যে উত্তর গন 
ইংরেজী ভাষায় লিখিতে হইবে, তখন লঙ্জিঝের পারিভাষিক শন্ক"-লিন 
ইংরেজী সংজ্ঞায় অভ? না হইলে চলিবে না-- Barbar স্থলে একটি 
তর্কবিজ্ঞানোক্ত “কামাখ্যা' লিখিলে উত্তর গ্রাহ্য হইবার কথা শতে। 
স্তর আশুতোষ বদি ( মেটিকুলেশনে ইতিহাসের শ্ঠাঁম ) বাঙ্গ।লাষ 
লজিকের উত্তর প্রদানের অধিকার দিতে পারিভেন, তবে বাঁঞক্ভান 
*বঙ্গভাষার' প্রকৃত উপকার হইত। 

এভাদৃশ পুস্তক সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্টে হিল 
Fuither encouragement might be given by the offe: 
of prizes for hteruy and scientific works of merit in 
the vernacular languages. স্বর আশুতোষ এস্বলে ভা। 
করিলেই শোভন হইত। গ্রনস্থকারেরও লাভ হইভ--অপরেও এতঠাদৃশ 
গ্রন্থ লিখিতে উৎসাহিত হইত । যাহা করিধাছেন, তাহাতে ক।গে- 
কলমে দেখায় বেণ কিন্ত বঙ্গভাষার উপকার অথবা গ্রন্থকারের আধিক 
লাভ বেশী কিছুই হয নাই। আর বিদ্যাডুষণ মহাশয় মে বলেন 
অ শীতি মনোবিজ্ঞান গণিত দর্শন প্রভৃতিতে বাঙ্গালা পুস্তক ঘ!কিলে 
তাহা উচ্চপরীক্ষাসমূহে পাঠ্য হইত--এবিবধে আদার প্রগ্র এই যে 

পদার্থবিদ্যা, ব্সায়ন, ইত্যাদি বিষয়ের পাঠ্য হইবার পুস্তক কি নাই । 
নৰ্ম্মাল ট্রবাধিক শ্রেনুতে কোন্‌ ভাষার পুস্তক পাঠা হইত ? শ্রাদ্ক 
তাবাকিশোর চৌধুরীর “দাশনিক ত্রচ্গবিদা -চন্দ্কাস্ত তব্বীল-1ব্র 
'বেদাগ্ধ হোকচাবঙা পাঠা ১3৮২ "বিঘা কি টা বান তৰ 


প্রভার LL 


ক 


২০৬ 


বিজ্্/নেব গ্রস্থক[ব-স্তার আশুতোষের নাকি সমপঠি--ধরিয়াছিলেন, 
তাই গ্রন্থধানি পাঠ্য হইয়া গেল। 


বিশেষ চিত্ত৷ করিষা অথব! মাতৃভাষার উন্নতিবিধান করিব এইরূপ 
প্রতিজ্ঞাপর হইযা স্তর সাতো কস্বিন্‌ কালে কোনও কাজ 
করিয়াছেন বলিধ1 তো দেখা গেল না। ১৮৯১ সালের ক্ষণিক চেষ্টা 
স্তর গুইরাসের ছদ্গামুবর্তন মাত্র ; বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধানেও স্বাধীন 
ভাবে মৌলিক কিছু কর! হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল না! তর্কবিজ্ঞান 
পাঠা করাতেও কোনও ‘ফিক্সড, প্রিন্সিপল্স্‌ ফলো’ (6০3 prin- 


ciples {follow ) কর! হয নাই বলিঘ্লাই প্রতীতি হইতেছে । এইকপ * 


আকস্মিক কাজ দ্বারা কেহ সতাজনষে।গ্য হইতে পারেন কিনা নিরপেক্ষ 
মহোদক়প্রণ বিচার করুন| 


মাতৃভাষায় যাহার গাঢ় অনুবাগ থাকিবে, ভিনি এ ভাষায় লেখা- 
পড়াতে কৃতিত্ব অর্জন করিবেন নিশ্চয়ই । স্যব আশুতোষের তাদৃশ 
কিছু তো দেখা যায় নাই। দ্সভাপতিবপে তৎপঠিত নানা অভিভাষণ 
যিনি বা বাহার! লিখিয়া দিয়াছেন তাহারা নাকি প্রকাণ্েই সেকথা 
লেকের নিকটে বলির বেড়াইতেছেন। নানাভাষায সুপণ্ডিত 
অসাধারণ মেধাবী স্তব আওতোষের এই অপট্তাই প্রমাণ করিতেছে 
' মাতৃভাষায় ভাহার প্রকৃত অনুরাগ কতটুকু । 

যাহ] হউক এই অগ্জীতিকৰ আলোচনা উপসংহার করিবার পূর্বের 
বিদ্যালুষণ মহাশরকে একটি কথা বলিব। তাহার প্রবন্ধে এই অধমের 
প্রতি নানাকপ বক্রোক্তি প্রযোপ হইয়াছে। পরস্থ গালি দেওয়া ভদ্র- 
শ্লীতিবিরুদ্ধ । 

উপসংহারে বক্তব্য এই যে আমর! স্তর আশুতোষেব পরীবাঁদকাঁরী 
নহি-__“নব্যভারতে” (মাঘ ১৩২৩) বাকীপুর সম্মিলন বিষয়ক-প্রবন্ধটি 
পড়িলেই পাঠকমহাশযগণ দেখিবেন যে মুক্তকণ্ঠে নানা বিষয়ে তাহার 

প্রশংসাবাদ করা হইয়াছে । - 


প্রীপয়নাথ দেবশর্ম্মা ৷ 


বঙ্গে কৃষির সামগ্রী ও চড়ক। 


গত মাসের প্রবাসীতে “বঙ্গে কৃষির সামগ্রী” পড়িতে পড়িতে 
কয়েকটা কথা মনে হইল। লেখক পরিশ্রম করিম্না লিখিযাছেন, 
কিন্ত, লেখার কতখানি স্বপ্পংজ্ঞান, এবং কতখানি পর-জ্ঞান, তাঁহায 
নিদর্শন দিলে ভাল করিতেন | *01%5151105 301] অথবা দানাদার 
মৃত্তিকা” কিরকম, বুঝিতে পারিলাম না । “এই মাটিতেও ফল্ষরিক 
এসিড, নাইট্রোজেন, ও জৈব পদার্থের অভাব সন্বেও, উত্তম বুপে 
জল পাইলে ইহার উর্বররত| পলি মাটি অপেক্ষা কোন অংশে হীন 
বলিয়া মনে হয় না ।”--ইহাও বোধগম্য হইল না। কারণ জল দ্বারা 
এ তিনের পুরণ হইতে পারেকি ? 

শালি-জমি অর্থাৎ ধানন্রমি তিন চারি বৎসর অস্তয দূরে থাক, 
দণ বার বৎসর অন্তর একবার পতিত রাখিতে পারিলে ভাল হইত । 
কিন্তু বঙ্গদেশে কোথায় পতিত থাকেআ।নাইলে ভাল হইত । ধদি 
লোনা থাকে, বাব চয় লোৰ অভাবে খাদক, কিবা পোৰা না 
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প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪ 


MN ANAND ANAND পিত্ত SON ONAN NAN ENN NANA AN ASAD AANA PAN EN AANA ANNAN পরি 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


বলিয়া থাকে । ইচ্ছা কবিধা, জমির তেজ বাড়াইবার আশা, পতিত 
রাখ! হয় কি না, সঙ্গেহ। 

‘একাব' মাপ বঙ্গে অজ্ঞাত! বিঘাঁয় বলিলে ভাল হইত ।, 
“গম, যব, বালি, ভাউল”--যবের ইংরেজী নাম “বাধি'। তবে যদ্দি 
০৭5 শব্দের অনুবাদে ‘যব’ হইযা থাকে, তাহা হইলে 'জই"- বলিলে 
ভাল হইত। ' ‘জই’ নাম চলিত আছে। কিন্তু বঙ্গে জইর চাষ” 
নপ্বণ্য। “ফসল” আর "শস্ত” একই | নদীয়া জেলায় রবী ফসলকেই 
‘যসল’ বলে! দে জেলায় ধান কলাই 'কদল' নহে। অর্থাৎ 'রবী'টুকু 
লোপে ‘ফসল’। '‘ডাউল' নহে, ‘ডাইল'। এসব অবাস্তর কথা! 
আমার প্রয্নোন্তুন, পাঁট। “স্বরণাতীত কাল হইতে যে বাঙ্গলায় 
পাঁট চাষ চলিয়া আসিতেছে তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই 
নাই।” কথাটা এত সোজা নহে; অস্ততঃ আমার ঘোর সন্দেহ 
আছে। অবশ্ত শাগের নিমিত্তে, কি ওঁযধের নিমিত্তে দুই এক কাঠা 
নালীক!’ বা নালীতা-র চাষের কথা বলিতেছি না। দোড়ীর জন্য 
পাটের চাষ দুই শত বৎসর পূর্বেও ছিল কি? বিবয়টা অনুসন্ধান 
করিয়াছিলাম। বিশ্বাস হইয়াছে, বিদেশী বণিকের প্ররোচনায় এদেশে 
পাঁট-চাষ হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গে অদ্যাপি 'গীছ-পাট' নাস আছে। 
কারণ পাট বলিলে তুৎ-পাট বুঝায় । সেখানে তুৎপাঁটের অর্থাৎ 
রেশম-পাঁটের চাষ হইত। ওড়িয়ায় ‘বট’ নহে, ‘ঝুট’ বলে। সংস্কৃত 
‘জুট’ হইতে। (আমার শবকৌষে ভুল হইয়াছে!) ইংরেজীতে 
1৩ শব্দের মূলও এই | কিন্তু অল্পদিন হইতে ওড়িয্যায় 'বুট-চ'ষ 
আরম্ত হইয়।ছে। পূর্বে তাহাও অধিক স্থানে নহে, “কগুরিআ” (এই 
ঙ ঠিক ও পড়িতে হইবে। কামর,পিয়া ?) গাছের চাষ হইত। অর্দ্যাপি 
মানভূম, সম্বলপুর হইতে আরম্ভ করিয়! দক্ষিণে সরাঠা প্রদেশে চাষ 
হয়। মানভূমে বলে ‘কুদ্রম'’, বাঙ্গলায় নদীয়া জেলায় বলে “কোষ্া?। 
“কোটা” জবাদিবর্গের গাছ। কোষ্টার চাষও বেশী দিনের বোধ হয় 
না। অন্ততঃ সংস্কৃতে কোষ্টার উল্লেখ নাই । যেমন, সং‘পষ্ট’ সাদৃ্যে 
‘পাট’, তেমন সং'কোব'-_গুটার তদর সাদৃপ্তে “কোষ্টা'। কোনও 
কালে গাছপাটের “অংশ হইতে “চরকার দ্বারা সুতা” কাঁটা হইত, 
গাছ-পাটের "পরিধেয় মোটা ব্রা” হইত, “কাপড় তৈয়ার” হইত, 
এসব কেহ লিখিয়া থাকিলেও সহজে বিশ্বাস করিতে পাঁরিব না। 
বন্ধ, পূৰ্ব্বকাল হইতে, অস্ততঃ তিন হাজার বছর হইতে শণ চাষ আছে। 
লেখক শণ ভুলিয়া গিয়াছেন! সেকালে দোড়ী সুতা কাপড়, .এমন কি 
সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসিদ্ধ ‘মুকুল’, নিমিত্ত (অভমী-) তিসীর চার 
ছিল। এখন পুরাণের কথায় দ্বাড়াইয়াছে। ' হয়ত লেখক শণ ও 
আধুনিক পাঁট এক মনে করিয়া! ফেলিয়াছেন। নতুবা, “পাট হইতে 
গ.ণ-চট” বলিলে সোনার পাথর-বাঁটা বলা হয। “তুতগাছে রেশম 
পালন করা হয় ।”__অলবধ।নে লেখা। 

“চডক”- সন্বপ্ধেও ছুই-এক কথা-বলি। ফাঁসী ‘চর্খ' শব্দ 'থাকৃক, 
সংঞ্তত "চক্র হইতে টকা খনে করি । উঠার উৎপন্তি ববে, ভাহ। 





বাজবীপ'। 


KR 


২য় সংখা ] 
AMANO AAA NINA NH 


জানি না। কিন্তু, বোঁদ্ধধৰ্শ্মের সহিত যে সম্বন্ধ ছিল, তাহ! ধর্মমঙ্গলীদি 
পড়িলে অনুমান হইবে। ওড়িব্যাতেও চড়ক’ আছে! নাম কিন্ত, 
অর্থ, আগুনে ঝাপ দেওয়া। (সংখ্যা ধাতু 
হইতে ধাম-ঝাম ; তু" ঝাসা ইট )। এই সেদিন কটক শহরেও 
ঝ্ৰামবাপ' হইয়া গেল। সহরে আগুনের লেশ নাই। গ্রামে আছে, 


চড়ক আছে; সেই নানারপ বৃচ্ছ, করা আছে। এ প্রদেশে গর্ভে, 


আগুন করিযা সেই আগুনের উপর দিয়া চল! চডকের এক অন্ত । 
আমি দেখি নাই, অনেকের মুখে শুনিযাছি। গাঁমার গাছ কাঁটা, বাণ 
ফোড়া, সন্গ্যামী হওয। ইত্যাদির সহিত লাউমেনের মাতা রঞ্জাবতীর 
“শালে ভর' তুলনা কর! যাইতে পারে। বস্তুতঃ চড়ক-পুজা হিন্দুর 
নহে; উহ! ধর্শের গাঁজন। I | 

প্রীহনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ‘আলোচনা’ সন্বন্ধেও কিছু 
বলিবার ছিল। কিন্ত, ম প্রতি সময়াভাব। 


স্রযোগেশচন্র রায় ! 


সৌভাগ্য 


কোন দিন কোন ফুল হায়, 
নাহি ফোটে বাগানে আমার । 
রোপিলে মরিয়া উঠে গাছ) 
শুধু মোর বোনা হয় সার। 
হঠাৎ আঁজিকে ভোর বেল! 
ষেতেছিন্ বাগানের মাঝে, * 
পাশে দেখি নামহীন গাছে 
ছোট্ট এক ফুল ফুটে আছে। * 
কত যত্বে বোন! ফুল-গাছে 
না” ফুটিল কিছুতেই ফুল। 
অলক্ষিতে পড়ে’ এক বীজ, 
সৌভাগ্যের জন্মিল মুকুল। 


শ্ীত্রজেন্্রনাথ কুঙু। 


মাকাল ফল 


NIN ho dhe ME AES 


মাকাল ফল 


( ভিক্তুরিধ' সা”র মূল ফরাশী গল্প হইতে ) 

নববর্ষের দিন সকলের উপহার দেবার ঘটা দেখে ,ললানাব 
অনেক দিন আগেকার নগর-অবরোধের কথা মনে পড়ে 
গেল। সে ব্যাপারটার আমি বেশ একটু খ্যাতি লাভ 
করেছিলাম বলে গর্ব করে থাকি । 

আপনার! নগর অবরোধের কথা শুনে বেন এইখা নেই 
থেমে যাবেন না। আপনাদের কেলীতেও যেতে হবে না, 
যুদ্ধক্ষেত্রেও না। ‘আমি একটু এগিন্র আপনাদের আমার 
অনেক কালের বন্ধু দ্বিতেইর বাড়ীতে নিয়ে যাব। স্তিতেইব 
বাড়ী র্যিন্ত ত্রেভিসে, সেখানে তার মন্ত ওষুধের দৌকান। 
ওষুধ ছাড়াও অনেক রাসারনিক জিনিষ তাতে বিক্রী হত। 
গিতেইএর সুখ চারপোয়া পূর্ণ ছিল। . স্ভিতেই-গৃহিণী খাসা 
মানুষ, তাঁদের সেয়েটিও চদৎকার, যেমন দেখতে তেমনি 
স্বভাঁব। বন্ধুর কাঁজকর্ম্মের হাত খুব ভাল, আর দেশ- 
গুলোতে বিশেষ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যেত না । মোটের 
উপর দেখতে গেলে এমন মানুষ দুনিয়ায় মেলে না। 

বুদ্ধের গোড়াঁতেই বন্ধুবর পোটলাপুটলী বাঁধছিলেন, 


- সহর থেকে সরে, পড়বার অন্তে, কিন্তু তার জিনিষ গোছান 


শেষ হবার আগেই শত্রুরা পারী ধিরে বসে’ গেল। তিনি 
তখন জিনিষপত্র আবার যথাস্থানে রেখে দিয়ে এই মনে 
করে, নিজেকে সাস্বনা দিতে লাগলেন থে অবৃরোঁধটা আট 
দিনের বেশী থাকতেই পারে না। গৃহিণী বৃথা ভাবনায় 
সময় না কাটিয়ে কাজে লেগে গেলেন, না খেয়ে মরতে না 
হয় তা ত দেখা চাই? তিনি বাড়ীতে এত রসদ জমা কবে, 
ফেল্লেন যে শত্রুরা আট দিন ছেড়ে ঘদি আট মাসও বসে’ 
থাঁকৃত, তা হলেও ওঁদের দুর্তিক্ষ-পীড়িত হয়ে মরবার কোনই 
সম্ভাবনা ছিল না। বাগানখানাতেও একটা গোরাল, একটা 
মুরগীর ঘর আর একটা শুরোরের খোয়াড় তৈরী 
করে” তবে গৃহিণী ক্ষাস্ত দিলেন। 

যত দিন যেতে লাগল জিনিষেরও দর ততই চড়তে 
লাগল। তবে আমার একটা বড়-রকমের স্থবিধা ছিল, 
বৃহস্পতিবার আর রবিবার বিকেলে গিয়ে বন্ধুর বাড়ী খেয়ে 
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আসভাম, সারা সপ্তাহের ক্ষতিপূরণ & ছদিনেই করভাম। 
এমন ছুঃখের দিনে অমন চপ কট্‌লেটের মুখ দেখলে কাব 
না মন মজে" যায়? স্বিতেই-এব ওষুধগুলো আব তার 
খাবাস্বখ্ুলো যে একই লোকেব হাত থেকে বেরচ্ছে তা 
বুঝবার কোনই উপায়-ছিল না। 


খাবার নিমন্ত্রণ ও-বাঁড়ীতে কেবল আনার একলাবই , 


হত না। আর-একজনের খাবাব জায়গাও বোঁজ আমার 
পাশেই হত। দ্যিতেই-এর দোকানের প্রধান কর্ম্মচাবী 
আনাতোল্‌ ব্রিশো। তাব বয়স কমই, তবে কাজে-কর্শে 
খুব ওস্তাদ ; একহাবা* ছিপছিপে চেহারা, মুখখানা সব 
সময়ই বিষধ্ন। অনেক দিন থেকেই বেচারা তাঁব মনিবের 
মেয়ে গাবত্রিদের কাছে হৃদয় হারিয়ে বসে” আছে, আর সে 
খবরটা মহিলাটিরও জানতে বাকি ছিল না। কর্ত্তাগিন্নির 
যদিও এ সম্বন্ধে আনাঁতোলের সঙ্গে কোন কথাই হয়নি, 
তা হলেও ব্যাপারটা তার! বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁদেব 
অমতও বিশেষ কিছু ছিল না। ওর সঙ্গে বিয়ে 
হলে বরং ভালই, একমাত্র মেয়ে, তাকেও দুরে পাঠাতে 
হয়না, তা ছাড়া কারবারের সুবিধা ত আছেই। সবই 
ক্রমে ভালর দিকেই এগোচ্ছিল, এমন সময় কোথাথেকে 
এই যুদ্ধ এসে জুট্ল! আনাতোলকে দেশরদ্াব অন্তে 
স্বেচ্ছাসেবক দৈন্তদেব দলে বোগ দিতে হল, তাঁদের ছাউনি 
পড়ল সাদেনিতে। নিব যা কাজ তা নে ঠিরুমতই 
কবে, যেত, কোন্‌ জিনিধই বা সে বেঠিক করে? কিন্ত 
কাঁজে তাঁব কোন উৎসাহ ছিল না, মনে-মনে সে তার 
সুখের পথের কাটা এই অববোধটাকে অভিশাপ দিত। 
কখনও যদি কোথাও যুদ্ধের সমালোচনা আরম্ভ হত, 
আনাভোঁল তাতে ভদ্রভাবেই ছুচার কথা বলতে চেষ্টা 
করত, 
পড়ে যেত। 

এ-রকম ব্যবহারে দ্যিতেই ক্রমেই আঁনাভোলের উপর 
চটে’ উঠছিল,--সে হল গিয়ে মহা দেশভক্ত, তার উপর 
পাঁরীর সৈন্তাধ্যক্ষ ত্রোক্যির পরম বন্ধু। আর-একটা জিনিষ 
মাঝে পড়ে’ তার রাগ বাড়িয়ে দিলে। পারীর প্রধান 
খবরের কাগজ ল্য তী। তাঁতে পরে-পরে কতগুলো 
প্রবন্ধ বেরচ্ছিল, যুদ্ধেব যাকিছু ব্যবস্থা হয়েছে সমস্তকে খুব 


প্রবাসী_-জৈঠ, ১৩২৪ 


কিন্ত তার কথার ঝাঁঝটা পরিফার ধরা - 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পপ তপ্ত পিল Lo + SG হী জি অপি এ পতি সদর উ ও সংকট 


কষে' " গাল দিয়ে। কি-বকম হলে বে ঠিক হয় তারও একটা 
নক্সা এঁকে দিতে সম্পাদক মশায় ছাঁড়েন-নি, সেটাতে 
কিন্তু ভাব মস্তিষ্বের অবস্থা সম্বন্ধে লোকের সন্দেহ হতে 
পাবে। এই প্রবন্ধগুলো দ্যিতেই-এর বেজার মনে ধরে" 
গেল। তিনি পারীর একখানা! ম্যাপ, কিনে, তার উপর” 
ছোট-ছোট নিশান সাজিয়ে সম্পাদক মহাশয়ের নির্দেশমত 
আপন দনেই খুব বুদ্ধ করে যেতে লাগলেন। কোন্‌ দল 
কখন্‌ এগোচ্ছে, কে পেছচ্ছে, তা নিয়ে তাঁর উৎসাহ কি! 
তার জয়লাভ যে কিরকম সুনিশ্চিত সে খববও তাঁর কাছে 
আমরা মাঝে-মাঝে পেতমি। আনাতোলের যেমন কপাল, 
সে একদিন বলে বদ্ল যে ওরকমভাবে যুদ্ধ চালালে 
জিতবার সম্ভাবনা কিঞ্চিৎ কম। দিতেই ত একেবারে 
চটেই খুন ! আমর! নাঝে পড়ে কোনওরকমে তাদের শান্ত 
করলাম, কিন্তু দ্যিতেই তার প্রধান কর্মচারীর ও-হেন 
যুদ্ধকৌশলের প্রতি অবিশ্বাস দেখে মনে-মনে চটেই রয়ে 
গেল। 
কু * + 

* আর একটি নূতন অতিথির আবির্ভাবে ব্যাপার আরও 
সঙ্গীন হরে দীড়াল। বিকেলে আমার ওদের বাড়ী 
পৌছতে একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল, গিয়ে দেখি দ্র্তেই-“ 


-গৃহিণীব ডান দিকে, আমার কায়েনী জায়গায় একটা কে 


অঙ্গানা লোক বসে’ রয়েছে। মুখের রং তার লাল টকটকে, 
মন্ত জোয়ান, খুব উচু গলায় কথা বলছে। যা-কিছু বলছে 
সবই তার নিজের কথা, তার জীক দেখে কে! একটা 
কাণ্ডেনের পোাক তার গায়ে, সেটাও এমনি অদ্ভুত, 
যে, দেখলেই মনে হয় কোনো থিয়েটারের সাজ-ঘবের ফেলে- 
দেওয়া জিগিস। আর পায়ের জুতোরই বা কি বাহার! 
এক এক পাটা এমন বড় যে তাব ভিতব একটি বাছুর 
স্বচ্ছন্দে বসে’ থাকৃতে পারে। ব্যক্তিটি যে একজন মস্ত বীর- 
পুকষ, তা তাকে দেখলেই সবাই বুঝতে পারবে। 

দ্যিতেই পরিচয় করে’ দিলেন “ইনি হচ্ছেন ম্যস্সিয় 
রোবিয়ার, কুরবিভোয়ার নগররক্ষী সৈন্তদ্লের কাণ্তেন।” 

আমি তথন মাংসের ঝোল খেতেই ব্যস্ত, কে তখন 
কাপ্তেন সাহেবের সঙ্গে কথা বলে? এই বীরপুরুষগুলির 
কাছ ছিল, মহরভলীর যত বাড়ী থেকে লোকজন 


২য় সংখ্যা ] 


পালিয়ে গিয়েছে, নেই-সব বাড়ীর জিনিষপত্র সরানে!। কি 
জানি শত্রুরা বদিই লোভে পড়ে সেগুলো লুট করতে 
আসে! আগাঁদের খাবারে ভাগ বসাতে আসাতে আমি 
একটু চটে” গিয়েছিলাম, দ্যিতেই-গৃহিণীকে জিজ্ঞাস! করলাম 
' -“এই লোকটিকে জোটাঁলেন কোথা থেকে ?” তিনি আমার 
কথার উত্তরে উচ্ছব্সিতভাবে এক লম্বা কাহিনী বলে” 
গেলেন। সকাল বেলা বুলভার পোয়াদোনীয়ের্এ যেতে 
গিরে তিনি রাস্তায় পড়ে” গিয়েছিলেন, বরফ পড়ে’ রাস্তা 
বেজায় পিছল হয়ে ছিল। কাপ্তেন রোবিরার তখন এ 
রাস্ত। দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি দ্যিতেই-গৃহিণীকে তুলে 
কাছেরই এক ডাক্তারধানাতে নিয়ে গিরেছিলেন, ভারপব 
সেখান থেকে বাড়ী নিয়ে এসেছেন। কৃতজ্ঞতা দেখাবার 
জন্তেও ত তাকে বাড়ীতে একবার খেতে বলা উচিত? 
গৃহিণীর কণা শুনে আমি একটু আশ্বস্ত হলাম। ভাবলাম, 
এই একবার বই ত নর, এর পর বীরপুক্ষ নিজের পথ 
দেখবেন এখন! 
লোকটি মোটেই বোকা নয়। তার নাকি একখানা 
কয়লাব জাহাজ আছে, তাতে করে’ সে সারা ইউরোপ ঘুরে 
এসেছে । সমুদ্রযাত্রার গল্পও করলে ঢের | এখন বুদ্ধ- 
-হারষ্ভ হওয়াতে জাহীজখানা পারীতে ফিরে এসেছে, দেশ 
রক্ষার জন্যে সেটা দরকার। এসবও তবু পদে ছিল, কিন্ত 
তার পর সে নিজের আর তার নগবরক্ষী শৈন্ত্দলের যে- 
সব বীরত্বের কাহিনী বলতে সুরু করলে, সেগুলো বিশ্বাস 
করা নেহাঁৎ বোকার পক্ষেও অসম্ভব । শক্ররা একেবারে 
দমে” গিয়েছে, তাদের আর কোনো, ক্ষমতাই নেই। 
রোবিয়ার সাহেব যদি নিজেব নগররক্ষী সৈহ্দলের মত 
সাহসী আর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আর পাচ হাজার সন্ত পান, তা 
হলে শক্রসেনাকে একেবারে পগার পার করে? দিয়ে 
আস্তে পারেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি । দ্যিতেই-গৃহিণী বেশ 
- ধীরভাবেই গল্প শুনে যাচ্ছিলেন । ওগুলোকে বিশ্বাস 
করতে দ্যিতেই-এর খুবই লোঁভ হচ্ছিল বটে, তবে যার ঘটে 
এক ফৌটাও বুদ্ধি আছে সে আর কি করে” ওরকম গাঁজাখুবি 
কথা বিথাস করে? গ্যারত্রিদ্‌ একেবারে চুপডাপ্‌ বসে । 
কাণ্রেন সাহেবের গল্প সম্বন্ধে তার কোন উৎসাহই দেখা 
গেল না। আব আনাতোল বেচাঁবা ত কাণ্ডেন সাহেবের 
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পাশে বসে তার জ্যোতিতে একেবারেই মান হরে গিরেছিল। 
একে ত তার সৈনিকের পোষাকটা তার গায়ের নাপের 
চেয়ে অনেক বড় হওরাতে, তাকে ঠিক একটি কাপড়ের 
সৌটুলা মনে হচ্ছিল, তার উপব আবার একটু দ্বগব- 
ক নর 

মতন হওয়াতে তার চেহারা অন্ত দিনের চেয়ে ঢের বেশী 
রোগা আর ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। কাঁপ্তেন রোবিরান নাঝে" 
মাঝে আড়চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে বেশ ছ"চারট। কথার 
খোচা লাগাচ্ছিলেন। ই 

লোকটার জীক আর সইতে না পেবে, আমি একট 
ছুতো করে’ টেবিল থেকে উঠে, গেলাম ; ভাকদণঃ, মাক্‌ 
আঁদ্কের দিন ত শেষ হয়ে এল, হত হাগাটা বোধ হয় 
আব আস্বে না। কিন্ত দেখলাম বেশ ভূল করেছি। 
বৃহস্পতিবারে গিয়ে দেখি সে দিব্যি জমিয়ে বগে’ আছে, 
রবিবারেও সেই অবস্থা! তারপর যখনি বাই দেখি সে 
বাড়ীর লোকদের সঙ্গে খেতে বনে গিয়েছে। 

দ্যিতিই-পরিবারটি ত একেবারে তার গুণে মুগ্ধ। 
দ্যিতেই-গৃহিণী ত তার রনিকতায় আব সসম্মান বাবহাবে 
একেবারে গলে’ গিয়েছেন, আর অত-বড় কাপ্রোনের 
ম্যাপের উপর লাল নিশান নিয়ে বুদ্ধ করার আশ্চর্য্য ঝোক 
দেখে দিত্যেইও বেজায় খুনী। আনাতোল বেচারা ক্রমেই 
নগণ্য হয়ে উঠতে লাগল, কাণ্ডেনই তার জায়, দখল 
করে নিল । শরীরটাও তাঁর খারাপ হয়ে গিয়েছে, সনদ জব 
আব ছাড়েই না। 

“্বুর্জে”র যুদ্ধের পর আনাতোলের প্রতিপত্তি আবও 
কমে’ গেল। সে নিজের কাজ প্রাণ দিয়েই ক-লছিল, 
ডানহাতখানাও সঙ্গীনের খোচা একেবারে ঘায়েল। তাব 
দিন দুই পরে খেতে এসে সে যুদ্ধের গল্পই করছিল, কেমন 
কৰে’ তাদের সেনাপতি বেরুণ্‌ শেষ অবধি তার নিজেব 
জায়গার দাড়িয়ে লড়তে লড়তে মরেছেন, কেমন কবে’ 
তারপর সব হট্তে লাগল, সবই সে বিষণ্ন নিরুংসাহ ভাবে 
বলে’ যাচ্ছিল। কাণ্ডেন সাহেবের বীরের রক্ত গরম হয়ে 
উঠল, তিনি আর-একটু হলেই আনাতোলকে ভীক 
কাপুরুষ বলে গাল দিয়ে উঠতেন। নেহাত বাড়ীর কর্তী- 
গি্নির মুখ চেয়ে তা করলেন না, কিন্তু গোটাকয়েক কথা 
শোনাতে ছাড়লেন না। তার নগররক্ষী সৈন্যদল যদি 


.. উঠল। 


২১০ 





শত 





ওখানে থাকৃত্‌, তা হলে ব্যাপারটা থে একেবারেই অন্যরকম 


দাঁড়াত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই | কোন্‌ পথ দিয়ে, 


কোন্‌ পাহাড়ের আড়ীল, কোন্‌ নদীর ধার দিয়ে, কখন্‌ 
ডাইনে_গিরে, কথন্‌ বাঁদিকে পিছিয়ে গেলে জয়লাভ 
* অবশ্যম্ভাবী হত তা তিনি চট্টপট্ট বলে’ যেতে লাগলেন । 
দ্যিতেই ত একেবারে উৎসাহে আত্মহারা! বেচারা 
আনা তোল মাথা নীচু করে’ বিবর্ণ মুখে চুপ্‌ করে ছিল, তাঁর 
ক্ষতবিক্ষত হাতখান! তখন তাকে বড়ই যাতনা দিচ্ছিল। 
গ্যারত্রি একদৃ্টে তার দিকেই চেরেছিল, আর 
আমি টেবিলের সব কুজনেরই মুখ ভাল করে’ দেখে 
নিচ্ছিলীম। 

পরদিন তাঁর জর খুব বেড়ে উঠল, অনেকদিন বিছানায় 
পড়ে থাকৃতে হল, কাজেই ছুতিন সপ্তাহ তাকে দ্যিতেইদের 
খাবার টেবিলে দেবা গেল না। কাপ্তেন সাহেব কুমারী 
গ্যারত্রিদের পাণিগ্রহণ করবার ইচ্ছা জানালেন, কর্তীগিঙ্নি 
তখুনি অবস্ কোনে! পাকা কথা দিলেন না, তবে তাদের 
ধরণবারণে বোঝা গেল যে তাঁদের বিশেষ আপত্তি নেই। 
আনাতোলের যেদিন জর ছাড়ল, দে-দিনই সে এসে 
হাজির। আমিও সেদিন গিয়েছিলাস, গ্যারত্রিদের লাল 
চোঁথ দেখে বুঝলাম ষে মায়ে মেয়েতে একটা ঝগড়ার্াটী 
হয়ে গেছে। দ্যিতেই-গৃহিনী ত এখন রোবিয়ারের নামেই 
অজ্ঞান। ব্যাপার দেখে আমি বুঝলাম এইবার আমাকে 
রুঙ্ষমঞ্চে প্রবে ণ করতে হবে, তা না হলে এই তরুণ তরুণী 
ছুটির সমূহ বিপদ। সেদিন বছরের শেষদিন, সকলেই 
নববর্ষের গল্প করছিল, সেদিন এই বাড়ীতে একটা মন্ত 
ভোজ হবার কথা আছে ] 

কাণ্ডেন হঠাৎ দ্যিঙেই-গৃহিণীর দিকে ফিরে বলে উঠল, 
“ভাল কথা, দেখুন কান্কে আমি আপনাকে একটা! খুব 
আশ্র্ধ্যরকমের নববর্ষের উপহার দেব ৷” 
তার কথা শুনে আমার মাথায়ও একটা ফন্দি গজিয়ে 


ফু + * 
নববর্ষের দিন আমরা বিকেলবেলা ও-বাড়ী গিয়ে 
হাজির হলাম। দ্যিতেই ত আদর-আপ্যায়নে আমাদের 
একেবারে অস্থির করে তুল্‌্ল। আমরা সকলেই এক- 


প্রবাসী_ _জ্যৈষ্ট, ১৩২৪ 
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[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


একখানা নূতন গল্পের বই পেলাম, ম্যস্‌সির দ্যিতেই-এর 
নববর্ষের উপহার । আনাতোল দিন কয়েক আগে ফাঁদ 
পেতে একটি খরগোষের বাচ্চা ধরেছিল, সেইটিই সে 
উপহারস্বরূপ এনেছে । আর কাণ্তেন রোবিয়ারের উপহার 
সত্যিই আশ্চর্য । জন্মানসৈম্তেরা যেরকম লোহার + 
টুপী পরে, সেইরকম একটা টুপীতে করে" সে একগাদা 
চোকোলেট বিস্কুট নিয়ে এসেছে। এসেই নে হাস্তে- 
হাঁসতে বাড়ীর গিন্িকে বল্ল, “দেখুন এই যে টুপীটা 
দেখঁছেন, চোকোলেট্‌ বিস্কুটের বদলে ওঁ টুপীর- অধিকারীর 
মাথাটাও আমি ইচ্ছে করলে নিয়ে আস্তে পারতান 1৮ 
দ্যিতেই-গৃহিণী চমকে উঠে বল্লেন, “সে কি? আপনি 
তাঁকে মেরে ফেলেছেন নাকি?” কাণ্তেন বললেন, “তা 
যা হোক, আমি জোর করে’ বলতে পারি যে এমন 
চোকোলেটের বাক্স যে-সে দিতে পারে না!” 

তাঁর পর আরম্ত হল তাঁর গল্প, সে আর শেষই হয় না। 
কেমন করে’ সে একটা পিপের ভেতর ওৎ পেতে বসে ছিল, 
এ টুপীর অধিকারী জর্খবন সৈন্যটিকে কেমন হঠাৎ আক্রমণ 
করে’ উল্টে ফেলে দিয়েছিল, তারপর ধস্তাধস্তি করে কেমন 
ক"রে তার গলা টিপে মেরেছিল, পিস্তল ছোঁড়ে-নি পাছে 
শক্ৰ শিবিরে খবর পৌছে যাঁর। আনাঁতোলের খরগোষটাও” * 
ফাঁদ পেতে ধরা এবং গল! টিপে মারা বটে, কিন্তু ও-হেন 
জয়চিহ্নের পাশে সেটা নেহাৎই মাঠে মারা গেল। 

তখন আমি বল্লাম, “কাঁপ্তেনের সমকক্ষতা করবার 
মুরোদ ষদিও আমি রাখি না, তা হলেও আমারও একটি 
নূতন ধরণের উপহার আঁছে। যাঁক্‌ সেটা এখনও এসে 
পৌছয়-নি, আমীর মতে ত আর দেরী না করে” এখন খেতে 
বসাই ভাল ০ 

আমার সঙ্গে সবাই একমত হওয়াতে খেতেই বসা 
গেল, ভোজ্টা জম্ল তোফা। রায়াটা সেদিনকার খুবই 
ভাল হয়েছিল। ~ 

খাওয়াটা হয়ে যাবার পর যখন বসে’ কেউবা কফির 
পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছি কেউবা সিগারেট ধরিয়েছি, এমন সময় 
একজন চাকর এসে খবর দিল যে, একজন গোলন্দাজ 
দৈন্ত আমার উপহার নিয়ে এসেছে, সেটা বস্বার ঘরে 
রাখা হয়েছে। 


২য় সংখ্যা] 
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সবাই বসবার ঘরে গিয়ে হাজির হলাঁন, দেখি জিনিষটা 
একটা টেবিলের উপর রয়েছে, ঝকৃঝকে রূপোলি কাগজে 
জড়ানো, আর একটি নীল চওড়া রেশমী ফিতে দিয়ে বাঁধ! । 

দ্যিতেই-গৃহিণী হাসিমুখে বললেন, “এটা কি হতে 
পারে ?” 

আমি বল্লাম, “ভেবে তা আপনারা কিছুতেই ঠিক 
করতে পারবেন না, আমিই বলে দিচ্ছি, এটা একটা বোমা |” 

“সে কি? বোমা !” ; 

আমি বল্লাঁম, “দ্যিতেই অনেকধাব্ই আমাকে 
বলেছে যে তাঁব একটা বোমা পাঁবার খুব ইচ্ছে_অবিশ্যি 


এমন জিনিষ যাঁর কাঁজ হয়ে গিয়েছে । তাই আমার অনুরোধে, 


আমার বন্ধু রোল, তিনি গোলান্দাজদের সেনাপতি, আমাকে 
এইটে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এটা নাকি আভ্রৌ উপত্যকায় 
এসে পড়েছিল, তারপর আর কেউ ওটার খোঁজখবর 
করেনি, মাটিতে পৌতা পড়েই ছিল 1৮ 

কথ! বল্তে-বল্তে আমি নীল ফিতেটা খুলে, কাঁগজ- 
গুলো ছিড়ে ফেল্লান, বোমাটা বেরিয়ে পড়ল, ঘোর 
কালো রং, মরণের দূতের মতনই তার ভীষণ চেহারা । » 

দ্যিতেই লাফিয়ে উঠে বল্ল, প্বাহাবা! খাসা জিনিষ, 
"আমার সৌখীনজিনিষের আল্মারীর এটা খুবই শোভা 
বাড়াবে ।” 

দ্যিতেই-গৃহিণী জিনিষটা দেখে অবধি একটু অস্বস্তি 
অনুভব করছিলেন, তিনি বল্লেন, “কিন্তু দেখ, ওটা যদি 
না ফুটে গিয়ে থাকে ?” 

আদি বল্লাম, “মিছে ভয় পান কেনু ? আমি রোর্লাকে 
খুব ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছি যে বেশ ভাল করে ফুটে 
গিয়েছে, যার ভেতর বারুদ, কি আশিডং কিছু নেই, 
এমন ছাড়া অন্ত-রকম বোমা যেন কিছুতেই না পাঠায়। 
এই যে তার চিঠিও রয়েছে দেখছি, এটা পড়লেই ত সব 
‘আপদ চুকে যায়।” i 

বোমাঁটার গায়েই একখানা চিঠি-লট্‌কানো ছিল, আমি 
সেটা খুলে নিয়ে চেঁচিয়ে পড়বার উপক্রম করলান, কিন্ত 
প্রথম লাইন পড়েই আমার মুখে বোধহয় ভয় আর বিস্মরের 
চিহ্ন, খুব ভাল করেই ফুটে উঠ্‌ল, কারণ সকলেই একসঙ্গে 
চেচিয়ে বলল, “কি বাপার ? কি হয়েছে ?” 


মাকাল ফল 





২১১ 
আমার গলা দিয়ে তখন আর স্বর বেরচ্ছে ন, আমি 
হাপাতেহাপাতে বল্তে লাগলাম, “ক সর্ধনাশ ! আমি 
এখন...” শোন একবার কাঁগুটা,” বলে’ আমি চিঠিথানা 
তাদের পড়ে শোনালাম। তাতে এই ছিল_ ৮ 
প্রিয় বন্ধু, 
তুমি একটা বোমা চেয়েছিলে তাই এটা পাঠালান। 
কিন্তু তখন হাতের কাছে কোনো গোলান্দাকে পেলাম 
না, কাজেই ওটা ফুটিয়ে দিতে পারিনি। তুমি, ওটাকে 
থিয়েটারে যাবার রাস্তার-ষে বন্দুকপিস্তলের দোকান মাছে, 
সেইখানে নিয়ে যেও, তারা এটাকে বেশ ভাল কুল্ইে খালী 
করে দিতে পারবে । কিন্ত দেখ,'খুব সাবধান! কোনও 
রকম ধাক্কা কি ঘযড়ানি যেন কিছুতেই না লাগে, এন কি 
একটা কাগজের ঘষ্‌ড়ানি লাগলেই ওটা ফেটে যাবে। 
ইতি..." 
ঘরের সকলে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠ্ল। দ্যিতেই-গৃহিণীর 
মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল, তিনি বল্তে লাগলেন, “শিগ.গিৰ 
ওটা নিয়ে ষাঁও। ওরে বাবারে কি ভীষণ কাণ্ড! জানার 
ঘরের ভিতর বোমা 1 
“তাইত, কি সর্বনাশ,” বলে’ আমি সেটা নেবার জ্যো 
হাত বাড়ালাম। 
“এই, এই, কি কর ? খবরদার ওটার হাত দিয়োন। ।” 
আমি তখন হঠাৎ খুব বুদ্ধিমানের মত বলে উঠান, 
“তার আর কি, ষে-লোক ওটা নিয়ে এসেছে, সেহ্‌ ওট। 
নিয়ে যাবে ।” - 
দরজার কাছে একটা - চাকর দাড়িয়েছিল, সে ভয়ে 
কাপ্তে-কাপ্তে বল্ল, “কিন্ত মশায়, সে গোলান্দা্টা ত 
চলে গিয়েছে ।” 
ঘরের ভিতর আবার সবাই গোলমাল করে’ উঠুল। 
আমি বললাম, “তা হলে এটা আমারই নিয়ে যাওয়া 
উচিত ৷” 
দ্যিতেই লাফিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, ্খববদাঁর যদি ওটা ছোবে, 
আমি বারণ করছি। এখান থেকে একটানে গিয়েটাণেস 
রাস্তা অবধি ওটা বয়ে নিয়ে যেতে পার এমন ভোবই 
তোমার গায়ে নেই। তুমি ওটাকে একবার পিড়িতে 
কি কোনো ঘরে না রেখেই পারবে না, তাবপব একথ'ন! 
কিছু হোক্‌ আব কি!” 


২১২ 


NASA ALAN ANA NAS পাস 


দ্যিতেই-গৃহিণী আমার ছুই হাত চেপে ধরে’ বলতে 
লাগলেন, “তুমি নয়, ওতে ভারি বিপদ আছে। তুমি 
ছুয়োনা |” 

দু বলে’ উঠল, “এটা একজন যণ্ডাগুণ্ডা সৈনিকের 
কাঁজ। ভাগ্যে কাণ্ডেন এখানে ছিলেন ! 

কাঁপ্তেন চমূকে উঠে বললেন, “আর্যা আমি !” 

“হা, হয, তুমিই! তোঁমরাত এইসব নিয়েই আছ, 
স্কুলের ছোক্রাগুলো 'বেমন মার্কেল আর ফানুস নিয়ে 
খেলে, তোমরাও ত তেমনি গোলাগুলি আর বোমা নিয়ে 
খেল 1৮ * * 

কাণ্ডেন সাহেবের মুখখানা, ফ্যাকাশে হয়ে এল, তিনি 
বল্লেন “আমাকে যদি মাপ করেন। এত বড় বোমাটা ' 


ANNAN DDN 


আচ্ছা, এক কাঁজ করলে হর না? আজ এটা এখানেই থাক, 


কাল লোক ডেকে পাঠিয়ে দিলেই হবে ।” 

দ্িতেই-গৃহিণী প্রায় কাদ-কীদ হয়ে বললেন, “কাঁল? 
আমি ত! হলে সারারাত চোখ বুজতে পারব না । আমি 
বরং কোনও হোটেলে গিয়ে থাকি ৷” 

এমন সময় আনাঁতোল আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে 
বল্ল, "আপনি এত ভর পাবেন না। আমি বোনাটা নিয়ে 
বাঁচ্ছি।” 

সকলে হা হাঁ করে উঠল, দ্যিতেই বল্ল, “তোমার 
মাথা খারাপ নাঁকিহে ছোক্রা? এই সেদিন জর থেকে 
উঠলে এখনও ত হাতখান। সারেনি। বাড়ীট! উড়িষে দিতে 
চাও বুঝি ?” 

আমি বিজ্ঞভাবে মাথা নেড়ে বললাম, “ঠিক কথ।, এ 
রোগা মাঙ্গাবের কাই নয়।” 

দিতেই বলতে লাগল, “এটা কাপ্ডেনেরই কাজ । ওকে 
ছাড| আর কাউকে আমার বিশ্বাস নেই। এস হে, 
এগিয়ে এস, এই বিন্বুটে জিনিষট! সরিরে ফেল, আমাদেরও 
ঘাম দিয়ে জর ছাড়,ক ৷” 

কাণ্ডেন সাহেবের অবস্থা যে কাহিল, তা বেশ বোঝাই 
যাচ্ছিল। কিন্তু এত সহজে হটে’ যাবাব ছেলে সে নয় । 
নে জোর করে’ একটু কাঁষ্টহাঁসি হেসে বলল, “হ্যা কাটা 
আগার উপরই পড়া উচিত বটে। তা আমি একটা কথ! 
বলতে চাঁই। এমন দ্িনিৰ নিয়ে পায়ে হেটে ফাওর। 


প্রবাসী-__জৈষ্, ১৩২৪ 


প্পাস্টিত সত সপ সত সত শাসিত সা তে এ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পম ৯ ONAN পাটি ANNAN ONAN ANN ৪৯৩৫ SALA AUN উপ সত 


জনক বিপজ্জনক ৷ রাস্তাটা বেজায় পিছল, একবার প৷ 
হড়কালেই/অন্তত ছ সাতঙ্জন লোকের দফা নিকেশ হবে। 
গাড়ী করে’ নিয়ে গেলেই ঠিক হয়।” 

দ্যিতেই বল্ল, “এমন সময় গাড়ী পাৰে কোথায়? 
যে কখানা ছিল, সব কটাই ত যুদ্ধের হাসপাতালে মানুষ 
বুইবাব জন্তে নিয়ে গিক্বেছে 1” 

হঠাৎ কাঁণ্রেন বলে উঠল, “ভাল কথা, জেনারেল স্মিজ, 


শু একটু দুরে ব্রেবার হোটেলে থানা খেতে গিয়েছেন। 


তিনিই ত আমাকে এখানে নামিয়ে দিয়ে গেলেন। তার 
গাড়ী নিশ্চয়ই ওখানে দাড়িয়ে আছে, আমি সেটা চেয়ে 
আনি গিয়ে। নিশ্চরই গাড়ীখানা দেবেন, তিনি আমার 
মস্ত বন্ধু। কতটুকু সময়ই বা লাগবে । আমার কোমর- 
বন্দটা পরে, নেওয়া, আর ওঁ অতদূর যাওয়া আর আসা। 
দশ মিনিট কি বড়-জোর পনেরো! মিনিট ৷? 

দ্যিতেই-গৃহিণী বললেন, “শিগগির যাঁও তাহলে । ওটা 
বিদ্বায্ হলে তবে আদার ধড়ে প্রাণ আসে ।” 

“নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি” কাপ্তেন 
সাহেব নিজের টুপী আর ক্লোক্‌ নিয়ে চট্টপট্‌ বেরিয়ে গেল। 
যে রকম হুড়মুড় করে’ সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল, তাতে -বেশ 


চে 


বোঝাই গেল যে, তাঁর যাবার তাড়া খুবই বেশী । রি 


আমি ফিরে এসে ঘরে ঢুকলাম, বোধাটি তখনও সেই- 
খানে বিরাজ করছে। দ্যিতেই-গৃহিণী ঘর ছেড়ে পালাঁবেন, 
না বোমাটার উপর চোখ রাখবেন, তাই ঠিক করতে পার- 
ছিলেন ন|। আদি জান্লার কাছে দাড়িয়ে আড়চোখে 
রাস্তার দিকে তাকাচ্ছিলাম। ফুট্‌ফুটে চাদের আলোর বেশ 
অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা বাচ্ছিল। 

আনাতোল নীচু গলায় বল্ল, “আমাকে নিয়ে যেতে 
দিলেই হত৷” | 

দ্যিতেই ধমক্‌ দিরে বলল, “চুপ কর, মেলা বাজে কথা, 
বোকো না।” সে কিন্তু এই রোগা ছেলেটার আশ্চর্য্য সাহস 
দেখে অবাক হয়ে গিরেছিল। 

দ্যিতেই-গৃহিণী কান্নার সুরে বলতে লাগলেন, পকাণ্থেন 
যদি বেশীক্ষণ আমাদের বসিয়ে না রাখেন তা .হলেই 
বাঁচি» 


আমি হাল্তে-হাম্তে বললাম, “সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত 


রো 


২য় পংখ্য। টি 


থাকতে পারেন, বসে? আপনাদের (অনেকক্ষণই থাকতে হবে, 
কারণ কাণ্তেন সাহেব আর ফিবছেন না ” 

“কি বল! আর ফিরবেন না?” * 

“নিশ্চয়ই না, ব্ৰেবার হোটেলে বেতে হলে ত রাস্তার 

ভান দিকে মোড় ফিরতে হয়; আনি বেশ দেখলাম তিনি 
বা দিকে নোড় ফিরে চো-টা দৌড় দিচ্ছেন।” 

“ওমা তুমি বল কি!” 

“কি আবার বলব, বলছি এই বে, বন্ধু গ্ঠিতেই, তোমার 
কাণ্ডেনটি একটি মস্ত বড় কন্দিবাজ ; আর তার সব জারী- 
ছুরি ভেঙ্গে দিতে পেবেছি বলে আমার বেজায় আনন্দ 
হচ্ছে। বাঁক বোমাটা কাঁজে লাগল বটে ।” 

এই বলে একখানা ছবির বই তুলে আমি বোমাটার 
উপব ধাই করে” এক ঘা লাগালাম। অমনি চারধাবে 
টুকরো টুক্রো হয়ে.".চৌঁকোলেট ছড়িয়ে পড়ল। বোমাটা 
চৌকোলেটেরই তৈরী! ঘরের গাঁলিচার উপর ঝুরঝুর 
করে’ লজেন্স, চোকোলেট, বিস্কুট, বাদাম, আঁখরোট, আবও 
কত-কিছু গড়িয়ে পড়ল। ঘরস্থদ্ধ, লোক প্রথমটা আাংকে উঠে 
থেবে হা হা করে? হেসে উঠল । 

তিনসাদ পরে আনাতোলের সঙ্গে গ্যারত্রিদের বিয়ে 
ক্েগেল। বিয়ের নিমন্্রণে কাণ্ডেন রোবিরারকে দেখিনি । 

জ্ীদীতা দেবী। 


টি 


আনুর দম্‌ বখ্শীশ, 
আদার এক ভারী আংরেজী-জানা গাহক বঙ্গালী বাবুর 
বিকট শুনিয়াছি বে কার্লাইল ভারী আলুধ দম খেতো। 
তেনার এক কেতাবে আছে £-_- 


“Had T but two potatoes in the ০10 and one 
tive idea, I should hold itmy duty to pait with one 
potato for paper and 1005 and live upon the other till 
I got it written.” 


আঙ্গকাল তো বিলাতে আলু ভারী মাহাপ্কা হোরেছে, 
পাওয়াই যায় না। ইহার জন্য আংরেজী সাহিত্যের অবস্থা 
কেনন হইয়াছে, সে বিষরে যাহাব লেখা খুব উম্দা হোঁবে 
তেনাকে আমি খুব বড়া বড়া দোচার আলুর দম বখশীশ 
দেবো। কুছ মশাল' ভী উহাব সাথ দেবো। 

মঘবাপট়া। ই'ানীবাদ হালুইকর | 


দেশের বি 


১৩৯৯১৩৯৩৯৪৩ ততমত 


দেশের কথা 


আমাদের দেশৈর কথা শুধু-_অভাব ! অভাব! অভাব ' 
অন্ন জল স্বাস্থা অর্থ চিকিৎসা বিদ্যা সাহস বীৰ্য্য সককিছুব 
.অভাব। ইহারই মধো মফস্বলে জলেব অভাব তীত্র তই 
.উঠিরাছে; রোগের সংবাদও পাওয়া বাইতেছে। 


সপ্রতি বঙ্গীয় বাবস্থাপক সভায় মান্বর ডাক্তার যুক্ত নীলব হন 
সরকার মহাশয় পণীগ্রামে চিকিৎসক সরবরাহের প্রস্তাব টুথ গন 
করেন। উচ্চ শিক্ষিত ডাক্তারগণ পন্লীগ্রামে যাইয়া থাকিতে পাবেন 
না; কারণ তথায় তাহাদের উপযুক্ত অর্থাগম হয় লা। এই ঢ্ক 
ডজার সরকাব প্রস্তাব করেন বে, বঙ্গের দেধাবী বাহশলাননিশ 
যুবক্দিগকে বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে মোটাসোটা ডাক্তারী শিঙ্গা এয়া 
পরীগ্াদে পাঠান হউক, তাহা হইলে দরিদ্র গ্রামবাসীর পক্ষে চিকিংস 
সুলড হইতে পারে। তিনি হিসাব করিয়া দেখাইফাঁছেন ষে বাঙ্গল! 
দেশের জন্য আরও ৪৩ হাজার ডাক্তার আবহ্বাক |__যশোহ্ব 1 


এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইলে দেশের যথেষ্ট 
উপকার হইবে সন্দেহ নাই । কিন্তু রোগের নিদান দারিদ্র 
দূর করিবার চেষ্টা সর্ধাগ্রে করা দরকার। দারিদোর 
পেষণ হইতে দেশের লোককে মুক্তি দিবার চেষ্টা বা উপায় 
সম্বন্ধে আমর! জানিতে পারিয়াছি = 


আসামে আকের পেত ৷--পৃত এক বৎনরে বঙ্গদেশে যাবা প্রত্ৃতি 
দূর দেশ হইতে প্রা ৭ কোটী টাকার চিনি আনিযাছে। চিনিব হু ষ্ 
বিদেশে এতগুলি টাকা প্রেরণ কর! কি সহদ্র ? আনাম হইতে একটু 
আশার সংবাদ আঁনিয়াছে। সেখানে গবর্ণসে্ বিস্তৃত ক্ষেত ও চিনিব 
কারখানা খুলিতেছেন। উত্তর কামকপের খাঁগড়াবাঁডী নাগক সনে 
৩০* তিন শত একর ভ্রসিতে এক আকের প্গেত করা হইয়াছে] এ 
ক্ষেতে উৎকৃষ্ট আক জন্গিয়াছে। এক শত নণ আকে ১৫ মণ অতি 
পরিক্ষার চিনি পাওয়া যাইতেছে । প্রত্যেক একর জমিতে ২* হইতে 
২৫ টন পর্যযস্ত আক জন্মিয়াছে। উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা হইলে আনো 
অধিক জন্মিবে বলিয়া আশা! করা৷ যাষ | গবর্ণমেন্টের এ ক্ষেতের 
চারিদিকে বিস্তৃত জমি বহিধাছে ; তাহাতে আকের চাষ কৰিলে 
১০টি আকের কারবার চলিতে পাবিবে। ব্রদ্ধদেশেও অনেক বিশ্বাণ 
জসি পড়িয়া বহিয়াছে। সেখানে একবার পরীক্ষা করিযা দেখিলে 
হয লন? ব্রহ্মদেশেব ভূষিতে যদি আসামের স্যাঁয় ফল পাওয়া দা 
তবে বৈদেশিক চিনির রপ্তানী অচিরে বন্ধ করিতে কোন বাঁধা হবে 
ন1।--জ্বোতি } 

সুদের হার দেশের যহাজনদের- অত্যধিক সুদের দায়ে দেস 
কুষক-নাধারণ চিরদারিদ্র্যে ডুবিয়া রহিরাছে,_তাহারা আর ম'পা 
তুলিতে পাঁবিতেছে না। নহাজনদেব সাহাষ্য ভিন্ন গরীব কুষকুন্ব 
জীবন সংগ্রামে টিকিয| থাকিবার সামর্থ্য লাই সত্য, কিন্ত তাহার! 
একবার মহাজনের নিকট ধণগ্রস্ত হইলে সুদের সুদ দিতে দি 
জীবনেও তাহারা সেই ঘণ শোধ করিতে পারে না। অনেক ফুলে 
ধণের দায়ে গরীব কৃষককে সনব্ব্বন্দাস্থ কবিধাও মহা্রনেব সব্বহাসী 
বা গিটে না| মহাজনদের এই অঠাচার হইছে দবিদ প্রজাপ্রতান 
বা বশিণাপ শস্য এব হান লগাত এত শান শাহিব হ 


ra, 
4% 


২৪০৯ 


ned 
ৰ 


২১৪ র্‌ 
বে, 'নাদাসতেন লিভারে জদখোব মালের প্রজার নিকট শতকলা 
মাসিক এক টাকার অধিক মু ডিব্রী পাইণে না। ইহাতে প্রজাদের 
খুন উপকাব হইনে, যদি নহাদ্রনেরা অন্ত ফোনবপ কৌশলজাল 
বিশ্বার না করে। এ ছাড়! হাইকোর্টের আবও একটি নলীব বাহির 
পন ভুদাধিকারীর অনুমতি পাইলেও প্রজার বিনা অন্মমতিভে 
শের দাঁষে তাহার রেছানাবদ্ধ ম্পতি বাদে ভোত স্বত্ব লীলা রি 
পারিবে না ।- শীহার | 

কাপড়ের মূলা।-_-কাপড়ের মূল্য বডই বাঁডিঘাছে। পকমের অধিক 


সুর চডাইবার গ্রাম ব! মাত্রা নাই। কিন্ত ইহা তাহাকেও অতিক্রম” 


করিধাছে। দরিত্রগণেৰ বিশেষ কষ্ট উপস্থিত হইযাচে। বিলাত 
হইতে কাপড় আমদানী ত্রাস হওয়াই ইহার কারণ। ইহা হইতে 
আমাদের দুরবস্থারও গভীর আভাস পাওয়া যাইতেছে । আমাদের 
পনমুপ।পেক্ষিত। ও পর-নির্ভরতাৰ উম্্ল নিদর্শন পাওঘ1 যাইতেছে । 
আশা করি এবার লোকে আপনাদের অবস্থ। বুঝিতে পারিবে । আবার 
পূন্বের স্যায ঘরে ঘরে চরকা চলিবে । সক মোটা হুভ। প্রস্তুত হইবে। 
ঘরে ঘরে কার্পাস চাষেবও ব্যাবহা হইবে | কলেব দ্বারা আমাদের 
উপকারের সপ্তাবন! আদৌ নাই; আবার এনে গ্রামে গ্রাম্য শিল্পের 
উদ্বোধন কর, গ্রামে গ্রামে কামার, কুমার, ছুতার, তাঁতিকে দ-বৃত্তিতে 
প্রাশোদিত কব, গ্রামে গ্রামে আয্মনির্ভউর কর। সমুদাধ দেশে 
তোমাদের যে প্রয়োজন সিদ্ধ হইত পুর্ধেের স্তায় এক-একটি গ্রামকে 
একটি দেশবপে পরিণত করিয়া সমুদায় প্রযোজনীধ নেই গ্রাস হইতেই 
সাধন কর। বিলাসিতা পরিত্যাগ কব। গ্রাঙের ধন ধান্য গ্রামেই 
রীপিবার বাবন্থা কর। এইরপে ৪1৫টি বাঁ ৮1১টি গ্রীস লইযা এক- 
একটি মণ্ডলী কর। যাহার যে বিষঘের অভাব হইবে পবম্পর তাহা 
পুৰণ করিয়া! মণ্ডলীর সণ সচ্ছন্দত! বৃদ্ধি কর | আবার নিজদের ভাবে, 
নিজর ভাষায়, নিঙ্গের কার্ধ্যে, নিজের সুখ শ্বচ্ছন্দতার ফিরিয়া আইস! 
আত্মনিওরতাই সুখ - পর-মূখাপেদ্দি তায় সরব দুঃখের আকর। তাই 
বলিতেছি কাপড় কাগদেব ছুর্ভাবনাই এখন আনাদের এমন সদস্তাব 
বিধ্য হইয| দীড়াইয়াছে। - নেদিনীপুর-হিতৈষী | 


দারিদ্র্য ছাড়া স্বাস্থানাশের আব-এক কাঁবণ ভেজাল 
খাদা। ভেজাল দ্রব্য বাহীব! বিক্রয় করে তাহাঁদেরও 
বাবসান্নে উন্নতি হয় না, যাহারা কেনে তাহাদেবও অর্থনাশ 
মনস্তাপ স্বাস্থাহানি ঘটে । বিলাতের ব্যবসাদাবদের যেমন 
বাবনায়ে সততা আছে, একটা কোম্পানির নামই উৎকৃষ্ট 
জিনিসের যেন গ্যারাঁ্টি, তেদন আমাদের দেশে নাই 
বলিলেও চলে। সুতরাং এই সামান্ত সংবাদটি আমাদের খুব 
আনন্দের কারণ হইয়াছে 


ডেজাণ ঘ্বত দুরীকবণ ।-_র[শীগঞ্রের ম(ডোয়ারী মহাজনের! সকলে 
এবত্রিভ হইয়! প্রতিষ্ঞা-বদ্ধ হইযাঁছেন যে উহার! কেহই আর ভেঙগীল 
ঘবত বিক্রুধ করিবেন না। যিনি ইহার বিকদ্ধাচরণ করিবেন তাহাকে 
৫,১৩ টাকা ঈরিমান!। দিতে হইবে! ইহাতে অনেক স্থফলেব আশা 


কঙ্গ ায়।-_বীরভূম-বার্তী | 
দেশের জান ও বিদ্যার অভাব মোচনের দিকে নির- 
লিপিতনূপ চেষ্টা ও ফল গভ একদাসে হইয়াছে ।__ 
বেদাভাম বাধ ।কশিকাহাধ সংস্বত বলেছেৰ ‘ঢাল বিলাগে 


প্রবাসী-_জোর্ঠ, ১৩২৪ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
এতবাল কাণঘ্স্বগণের প্রবেশাধিকার ছিল না। এবার সে নং 
_হইযাছে। অতঃপর কারস্থগণ উক্ত বিভাগে প্রবেশ লাভ করিতে 
পাবিবেন।- ২৪-পব্গণা-বভীবহ । যশোহর। 


বিদ্যা ও জ্ঞান যে জাতিবিশেবেব সম্পত্তি নয় এ বোধ 
বহুকাল আগেই হওয়া উচিত ছিল। শ্রেণীবিশেষের 


অন্তায় গৌড়ামি যত দূর হইবে ততই মঙ্গল। 


গত মঙ্গলবার পূর্বাহ্ন ৮| ঘটিকাব সময যশোহর টাউন উচ্চ- 
প্রাথমিক মক্তবের ভিত্তিপ্রস্তর প্রতিষ্ঠাকল্পে বশোহরের ঘোপ গ্রামে 
একটি জনসাধারণ সভাব অধিবেশন হইয়াছিল । 


রাধ যদুনা্ন মন্গুমদার বাহাঁছুর একটি দীর্ঘ বক্ত তা প্রদান করিয! 
বলেন যে, এ জেলা প্রায় ১১১২ লক্ষ মুসলমানের বাস। একটি 
কেন এবপ শত সহস্র বিস্তালষ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন বহিয়াচে। এই 
বিদ্যালযে 9৫টি ছাত্র আছে, তন্মধ্যে ৪* জন মুসলমান ছাত্র । তাই 
আমি বলিতেছি যে, নৃদলমান ছাত্রেব! শিক্ষানাভ ককল, কিন্তু তাঁহাদের 
কেবল চাঁকুৰী করিস জীবিকানিব্বাহের প্রবৃত্তি যেন না হয়! 
পরস্ত চাকুরি করিতে গেলেই প্রায়ই সতত! রক্ষিত হয না। ২০, 
বেতনেব কর্মচারী আর-২*২ টাকা ঘুম পাইবার আশ! করে, 
অতএব ছাত্রগণ যাহাতে বিদ্যা শিক্গার সঙ্গে-সঙ্গে কৃষি ও শিল্প শিক্ষা 
পাধ সে দিকেও কর্তৃপক্ষ এবং অভিভাবকদের দৃষ্টি রাখ! উচিত। 
কৃষি-কাজটিই সর্ধাংশে ধর্মাহুমোদিত, কারণ তাহা করিতে যাইয়া 
কোনবপ অধর্দ্মের আশ্রধ গ্রহণ করিতে হয না| ব্যবসা বাণিতো 
সত্যকে বিসৰ্জ্জন দিতে হয়। চাকুরিতে ঘুস। ইত্যাদি ।--যশোঁহর। 

» নৃতন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ।-_সেদিনীপুর জেলার দাসপুব থানার 
অন্তর্গত নাহুদেবপুর গ্রামে স্থানীয় কতিপয় বিদ্বোৎসাহী বাক্তির 
যত্বোদ্যনে একটি উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয় নবপ্রতিঠিত হইয়াছে । 
স্কুলের বায় নির্ববাহার্থ প্রসিদ্ধ উকীল স্বর্গীয় উনেশচন্ত্র রায মহাশঞর 
পাঁচ হাজার টাকার কোম্পানীব কাগজ দান করিয়া গিয়াছিলেন। 
স্থানীয় জধিবানীগণও এখন আর পাচ সহম্রীধিক টাক! সংগ্রহ কবিয়া- 
ছেন। "বিদ্যোৎসাহী রাজা! প্রযুভ্ত নবেন্্রলাল খান বাহাহুর আপাততঃ 


স্থুলের সাহাধ্যার্থ এক শত টাক! দান কবিযাছেন। আমর! এই 
নবপ্রতিচিত বিদ্যালয়টির স্থািত্বের কামন! করিতেছি। 
--নীহার | মেদিনীবাদ্বব । 


২৪ পবগণা! বাঁবাকপুর সবডিভিসনডুক্ত “বলাগড" গ্রামে 
সাইমানার সহৃদয় ভাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
যতে প্রতিষ্ঠিত “নন্দছুলাল বিদ্যালয়ের" নব গৃহ নির্্দীৎ কার্ধা শেষ 
হইযাছে। ভুষুনা এই নব গৃহেই বিদ্যালয়ের কাৰ্য্য চলিতেছে। স্থল 
কমিটির অঙ্কন সন্ত শ্রীযুক্ত মেঘনাণ পাল এই গৃহনির্ম্মাণের যাবতীয় 
যাযভাঁব বহুন করিয়াছেন। --২৪-পরগণা-বার্তীবহ । 

বালিকা-বিদ্যালয়। আমরা ইতিপুর্ধো মালদহ-সমাঁচারে এস্থানে 
একট বালিকা-বিদ্যালয়েব অভাব সাধারশেব গোচরীভূত করিয়া 
ছিলাম | একস্বানে উহ! কিরূপ ভাবে স্থাপিত হইলে জনসাধারণের" 
সুবিধা হয় তাহাও জ্ঞাপন করিঘাছিলাম । এই অতাব অভিযোগ 
আমাদের স্বদেশ-হিতৈষী ধর্মপ্রাণ মোহান্ত 8ীঘুক্ত গোসাই বলদেবানন্দ 
গিরি মহাশযের কুপাদৃত্টি আকর্ষণ করিযাছে। তিনি এ স্থানে কলি- 
কাতাব মহাকালী পাঠশালার অনুকরণে একটি আদর্শ বালিকা- 
বিদ্যালয় স্থাপন করিমাঁচেল ) মালদহ মমাচাক। 

বীবড়ম সভিলা-সঙ্গিতি | গত ২২শে চৈত্র শপণাদ নীপহম ৰচিলা 
সদিতির দিয় আবিবেশন হইয়া শিান্ছে ! সঙিতিব উদ্দেশ্য, 


A A Ada 


২য় সংখা] 
বীরহুদ জেয প্ৰাপদিক স্ত্ীশিক্ষান বিস্তার ও উন্নতি, েলাব, 
শিশেমতঃ দিঈডী সঙবেব, সহিলাদিগের মধো প্রীতিব আদানপ্রনান 
ও জেন ব| ঠানপাঁতালেৰ এবং অন্তান্ত লোকহিভকব কার্ধো যবান্ডন 
সাহাষাদান । নৈনিকদিগেব অন্ত জাম! পাজামা কল প্ৰভৃতি, এই 
সমিতি হইতে মেলাই করাইযা দেওযা হইতেছে | __বীবদুদবাসী । 

পর্ব বক্ষ। করিখা অন্তঃপুব-নহিলাদেব শ্রীতিনশ্িলন ও বঙ্গ- 
"সাহিভোর সঙ্গে ইহার যোগ বাখিবারও ইহাতে উত্তন ব্যবস্থা হটযাছে। 
বালিকাদিগের বিদাশিক্ষাব সন্গে-সঙ্গে সেলাই ও বন প্রন্থতি 
কাবাকবী শিলার উৎসাহ দান, পীডিত বাক্ষিদিগের বেশ মোচন ও 
অন্থঃপুর স্বীশিক্কাৰ হ্বন্দোবন্তের ভার নহিল।সমিতি বদাশকি গ্রহণ 
কবিশ্বাছেন। ব্রিটিশ স।আ্রাজোব গৌরব পক্গার অন্ত যে-মব দৈনিক- 
পুরন প্রান দিতে প্রত হইথাছেন, এই বঙ্গ তুদির প্রান্তবর্তা অন্থুঃগুবা- 
বদ্ধ মছিলাগণ মিলের আন ও অর্ধ দ্বার] তাহাদের হৃপহঠীচ্ছনোব অন্ত 
মে নানাপ্রকাণ প্রবা-প্রেরণেন বাবস্থা করিতেছেন ইহ! তভাহাদেব 
সবদয়ত। ও গৌরবের পরিচাধক। আনব! ভাবিভে পারি নাই যে 
এই ছ্েলাধ এবাপ মহিল! সন্মিলন ও অন্থহপুন-নহিলাদেন স্বাব| এপ 
সদনুষ্ঠন সন্তবপর হইবে । -বীরস্ৃদ-বার্ধী | 

পরীক্ষা সাহায্য ।-_কবিন|দদ শ্রীমুক্ত প্রিষন।ণ দান গুপ্ত ছিষগৃবত্ন 
মহাশব আবাদিগের নিকট লিখিধাছেন _প্রবেশিকা-পবীন্গা্গা ছাত্র- 
দের মধ্যে যাহার বরিশালে আসিঘ! আহাৰ ও বাসগ্থনেব নিতান্ত 
অনুবিধা, এন ২টি ছাত্র পরীন্নাব কমেক দিবস তাঁহার বানায- আহাৰ 
ও বাসস্থান পাইবে এবং পনীক্ষার ১* দিন পূর্কো হেডমাষ্টারেব জ্ঞাত- 
সাবে ওাহাকে একখানি পোষ্টকার্ড দিপিতে হইবে ।-__কানীপুবনিবাসী | 


আদব! ববিশালের এই-দকল মহাত্মার সন্ৃষ্টাপ্ত অনুসরণ 
করিতে অপর সকল জেলা দহানুভব সন্বদর ব্যক্তিদিগক্কে 
অনুরোধ করিতেছি । 
১ দেশে বিদ্যা শিক্ষা জ্ঞান বিস্তাবেৰ জন্ত দেশবাসীৰ খুব 
বেশী করিয়! চেষ্টা কবিতে হইবে । কারণ , 


সার শদ্কর নাযাব জানাইযাছেন যে, বুদ্ধের পবেও ভারতগবর্ণমে্ট 
অবৈভনিক নি্পশিক্গা! দানের ব্যবস্থা কৰিবেন এমন কোন সঙ্কল্প 
ভাহাদের মনে এখনও উপস্থিত হয নাই! কিন্তু প্রাদেশিক গনর্ণমেট 
যদি কোন ক্ষুদ্র ত্র স্থলে ইহান পরীক্ষ। করেন তাহাতে ভারত- 
গবর্ণসে্ট কোন আপত্তি করিবেন না। এ তরিপুবা-হিতৈষী। 


এবং বাংলার গভর্ণব লর্ড বোনান্ড্‌শে বাহার বলিবা- 
ছেন যে দেশেৰ অভাব মোচন করিতে হইলে &্দশবানীকে 
অতিরিক্ত কর দিয়া গভর্মেন্টকে সাহায্য করিতে হইবে। 
পরেব হাতে অর্থ তুলিয়া পৰবশ হওয়াব চেয়ে নিজেরাই 
» উদ্যোগ কবিযা দেশের সকলবিধ অভাব মোচন করা ঢেব 
ভালে! । প্রত্যেক গ্রাম যদি নিজের এনাকাব্‌ সমস্ত অভাব 
দূর করিবার চেষ্টা করে তবে অচিবে সোনার বাংল! নাবার 
সোনাব বাংলা হইয়া উঠে। 
দেশ বে এখনো মনুষ্যত্ব ও উদ্যম হাঁবায় নাই নিন্লিখিত 
সংবাদ গুলি সেই নাশার সাক্ষী ।_- 


দেশের কথা 


২১৫ 


bed 
সত চা কাছি ৪ ‘< 


অযিকাণ্ডে ছাত্রের পতি ।-৮ই শপ ঠিক সক্গাপ সবয 
বেনীয়ানগর, ঠাকুবদাস লেনের এক গরীব গুহন্থেব ঘরে অ।9ডন বরষা 
যাঘ। অগ্নি নির্বাপণ ব্যাপারে ঢাকা ছুবিলি স্কুনের ছাত্র গ্ালান ভাঁহলল 
দান্ত ও ইম্পিবিধাল নেনিনারীর ছাত্র শ্রীগ্নান্‌ জানকন'ঘ 
বন্দ্যোপাধ্যাযেৰ উদ্যম ও সাহসিকতা বিশেষ প্রশংসনীয় । 
ঢাক! «| 

সংকা্য ।-গত ১ল। বৈশাখ বামপুলহাট সহরেন প্রাধ ছুই = ইল 
দন্দিণে পাথুবিধা গ্রামে কযেকটি খডের গাদাষ আগুন লাগে। যন 
*তীষণাক।র ধারণ করে। রানপুরহাট হাইনুলের অনেকগুলি ₹'লক 
বানপুবাট হইতে এই অগ্থিকাও দেখিতে পায় | অনি ভারা 
তাহাদেন শিক শ্রীযুক্ত সানহৃদিন হোসেন ও শ্রীমুক্ত দেবে" নাথ 
চক্রবর্তী নহাশঘেন সঙ্গে দৌড়িদ! পাবুরিযা গমন করে এবং শ্রহৃত "5! 
কবিধা নেই প্রবল অগ্নি নির্ধাপিত কবে । বালকদিগকে ত নব! 
আলীর্ব্বাদ কবি, এবং যে শিদকন্ধম বালকগণকে এইবপ,সত্ব হে 
উৎনাহ বেন, ভাহাদিগ্রকেও আনর। ধন্যবাদ দিই ।-বীবহুদবাসী । 

সংনাহদ 1 বিগভ ওর! বৈশাখ বেল| ১১ ঘটিকার সময হশতা 
ম্যাজিষ্টেট সাহেবের কুঠিব পশ্চিম পার্থে হোমেন।বাদ গ্রাণে এক “বীৰ 
গৃহস্তেনর বাটীতে হঠাৎ আনুন লাগে। তাহাৰ নটর-ড্রাইভাব বীচ 
মোহন ভ্ট।চাঘা এই অগ্নিকাণ্ডে সংবাদ পাঈনানাত্র সেগ্থানে ঘ উম 
ভিনি নিম্নে ও লে/কজনেব সাহাঘো অনেকগুলি বাতী ও গহণা বত 

বব! করেন। আমন! এই ডুইভাবের সংনাহসেব কথ! হানণ 
বাস্তবিকই সুখী হইয/ছি।- নীরভুনবার্ত। | 

বীরবালক ।-_গভ ২২শে চৈত্র অপবাহ ২৪* ঘটিকাব সনম 1খব- 
বাড়ীর বয়মননিংহ ঘাট হইতে এক উন্মাদিনী যুবতী ব্রহ্মপুত্র নদে 
মাতার কাটিতে আবন্ত কৰিয়া যখন মধ্য নদে উপনীত হইয়া: গল, 
তখন তাহাব শরীর অবশ হইযা অর্ধনৃতাবস্থায় জলের তলে য'ঃতে 
থাকে। তাহাৰ চুলগুনি ব্যতীত শরীরের অপর কোন অংশ হব 
উপনিভ।গে ছিল ন1। এ লনয ঘাটে যে-দকল লোক উপস্থিত £ল্ল, 
তাহাদের কেহই প!গলিনীকে উদ্ধাবেষ চেষ্টা বরিতেছিল ন|। নয 
মৃডান্থয় স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র শ্রীঘান্‌ শশধর গোন্ব।মী "নাহ 
উক্ত ঘাটে উপস্থিত হইলে এ দৃপ্ত দেগিঘা তৎক্ষণাৎ জলে ঝা ইয়া 
পড়িল এবং জীবন বিপন্ন কবিয! বহ কষ্টে যুবতীকে তীরে অ'নঘন 
এবং শুশ্রমা দ্বান! উহার চৈতন্তসম্পা্দন করে। বালকেৰ এই সং 
মাহনেব জন্য বালক সকলেবই ধর্যবাদের পাত্র ।_চাকমিহির। 

বর্ধনান জেলার অগ্রধীপ-নিবাসী জনৈক ভদ্রলোক ভ্রব্যাদিমত ১71 
জানুয়ারি তারিণে তেঁহুলিযাঁর নদীব ঘাটে গো-শকটে পার হা 
যাইতেছিলেন। গাড়ী প্রাব একহাটু কাদায় পড়িযাছিল, গক দ্প্টও 
অবসন্ন হইয়াছিল। ঘাটে অনেক লোক হিল, তন্মধ্যে কোন ভদ্র 
লোক কিন্তু কেহই ভদ্রলোকেব উপস্থিত বিপদে দৃব্পাতত৪ ্,বল 
ন!। এনন সময় ঠেঁতুলিযা-নিবাসী ভিকু সেখ নামক শ্রনৈক নিব 
যুদলদান কৃষক আসিয়! গাঁড়ীখানি তুলিবার জন্ত প্রাণপণে “5ষ্টা 
কবিতে নাগিল। শীভকাল, ফাক! মাঠ, শীতে ডাঙ্গাতেই ঠশন 
ভার, কিন্ত কৃষক কাপড ভিজ্ঞাইব| বিশেষ কাতর হইমা পড়ি'লও 
প্রাণপণে চেষ্টা কবিতে কন্গিতে প্রায় এক ঘট। পর কৃতকাদা হঃল। 
বাবুট বিশেষ অবগ্থাপন্ন ভিলেন না, বৃতঞ্সতা সহকাবে +» ক্ষল 
খাইতে তাহাকে দিলেন; সে লইতে সম্পূর্ণ অসন্্তি প্রকাশ কৰিলে 
পর বাঁকুটির নির্বন্ধাভিশঘেব সহিত আশীর্বারদী গ্রহণ কৰিতে বাধ্য 
হুইল। কৃষকের পরোপকাব প্রশংসনীয় , সকলেরই উচ্ধাব্‌ দন্ত 
অনুসরণ করা কর্তব্য । যাহার চিত্ত উন্নত, সেই শিক্ষিত ও নমস্ত। 
গ্রভগবান ভাহাতে প্রকটাবে আছ্ছেন।-_-এড্ুকেশন-গেছেট। 


পরি নে 


২১৬ 


তাবকনাখেৰ দশন ও সেবার্থ বহু সন্রাসীর সনাগন হইঘা থাকে। 
অন্যাপ্ত বৎসর অপেক্ষা এ বদর তাবকণাথ দেবের মন্লাসীর সংখা 


কম হিল। নালিকুলের হিতকরী সনিতিব যুবকগণ প্রতি বংসর 
চডক-সংক্রান্ত্িব উত্নব সমযে তারকেব্ববযাত্রী সন্যানীদিগের তৃষা 
নিবারীনগ্জ শীতল জল দান করিঘ। থাকেন। এবারও তাহানা 
ষথাবীতি ৩:শে ও ৩১শে চৈত্র এবং ১যা| বৈশাখ দিবসত্রয সকাল 
হইতে সঙযা পযন্ত অক্লান্ত পরিশ্রমে সূন্যামীদিগকে জলদ!ন করিষ! 
অক্ষয পুণ্যার্জন কবিযাছেন। সাধু! _চুঁচুডা-বার্ভীবহ |” 


বামকুঝ-মিশনেব সেবকদের সেবার সংবাদও লারা 


বহঙ্েত্রে পাইয়াছি। তাঁহারা ত মেবাব্রতের জন্তই 
বিখাভ। 

দেশ যে একেবারে হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে নাই তাহাব 
দৃষ্টান্ত 


ঢাকার নবান বাহাহুব বাঞালী পণ্টনে যোগদান করিযাছেন। 
বার লাইব্রেরীর সভায় নবাব বাহাছর বলিযাছেন যে, তিনি বাজার ও 
দেশের কাজে আন্মসঘর্পণ করিতে পাবিয! আনন্দে উৎ্ঝুল্ল হইযাছেন। 
ননাব বাহাছর যুদ্ধে মোগনান কৰিদ্ব ঠাহার বংশ-ম্যাদার উপযুক্ত 
কান্ৰই কবিগাছেন। -যশোহর। বীরহুষ-বার্র। 1 
আদর! শুনি! অত্যন্ত সুখী হইলাম, রাজ! গ]ুক্ত শশিকান্ত 
আচানা বাহাছুর ভারতরক্দী সৈস্যগলে প্রবেশ করিবার জন্ত প্রস্তুত 
হঈযাছেন। এ দলে প্রবেশ করিবার জন্ত যে-সকল নিধম শির্ধ।রিত 
হইযাছে, তাহার কোনও কোনও নিঘন তাহার ভর্তু সম্বন্ধে প্রতিনূন্ল 
হওয়ায় তিনি এ-সকল "বিষয়ে অনুনতি প্রাপ্তির চেষ্টা করিতেছেন। 
সম্ভবতঃ ই অনুমতি ভিনি প্রাপ্ত হইবেন। অনুমতি পাইলেই তিনি 
ভাবভতরগণী সৈগ্ভদলে প্রবেশ করিবেন। আদর! আশা! করি, অন্তান্ত 
জমিদারবংশের যুবকগণও সৈম্তগলে প্রবেশ কৰিয়া দেশের অন্যান্য 
শ্রেনীর লোকের নিকট এক মহং দৃষ্টান্ত স্থাপিত করিবেন। 
সচাকমিহির । 
বাহাদের উপার্জনেব উপব পরিবাবের নির্ভর কবিতে 
হয় ন! এবপ স্বচ্ছল অবস্থার প্রত্যেক বাঙালীবই ভারতরক্ষী 
সৈন্তদলে ভর্তি হওয়া উচিত। 
সমাহসংস্কারের উপকাবিতা আজকাল নিয়শ্রেণীর 
অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকেরাও অন্গুভব কবিতেছে। 
কু্মী ব! কুড়সী সভ।।-_মেদিনীপুর জেলার পশ্চিনাঞ্চলে অনেক 
কুন্নী বা কুডমী জাতির বান আছে। এই জাতির সমাজপতি ব!ইসোহন 
মাহাত প্রমুখ কযেকঙ্গন প্রতিশ্রুত হইয়াছে যে, পতিসন্ধে পত,স্তর 
গ্রহণ, বিধবার একাধিকবার বিবাহ দেওন, গাঁ্ধর্ববমতে বিবাহ বন্ধন, 
গাভী দ্বারা হল চালন, অপাদা ভোজন, স্ত্রীলোকগণেব শর্তন, কাহাবের 
ডুলি বা চৌদল আরোহন, ওক ব্রাঙ্গণ ভিন্ন অন্যের অন্নাশন, নাচনী- 
খাওযানীন পালন, সুরা সেবন, বিবাহের মিঠাই অন্তে প্রস্তুত করণ, 
সান্ন পাকপাত্র মাঁণায় লইযা মাঠে গমন, সখবা স্ত্রীলোকগণের হাটে 
গমন এবং অবপ্ুঠন নিবারণ প্রভৃতি কাব্য এই জাতির সমাজে রহিত 
হইবে। উন্চশিক্ষাব গণে আজকাল সকলেই সভাভা ও জাতীয উন্নতি 
কলে মচেষ্ট।-_মেদিনী-বান্বব 


প্রবাসী- জৈষ্ট, ১৩২৪ 


সেবক মুনকদল।--প্াত বংসর চডক চশ'ন্ধে তাবকেখরে বাবু 


[ ৯৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ইহার! পশ্চিমেৰ লোক, খাংলান্ন উপনিবেশ করিয়াছে । 
ইহাদের প্রতিশ্রুতিগুলি দেখিয়া৷ স্পষ্টই বুঝ! যায় ইহা 
নিলেরা ভাবিয়া চিন্তিয়া নিজেদেব-সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হই 
তেছে না; বাংলার উচ্চশ্রেণীর লোকেদেব সামাজিক রীতি: 
অনুকরণে ইহারা আপনাদের সমাজ গঠন করিতে 
চাহিতেছে। তাহাদের সন্কপ্নিত নিয়মের কতকগুলি বে উচ 
সমাজের গৌড়ামির দেখাদেখি তাহা! সুস্পষ্ট । অতএব উচ 
সমাজের কর্তব্য সকল-প্রকার গৌঁড়ামি ও সন্বীর্ঘতা পরিহাঃ 
কবিয়া নিখুত আদর্শ সৃষ্টি করা। তাহাদের হাতেই দেশে 
কল্যাণ নির্ভর করিতেছে । 

চাক বন্দ্যোপাধ্যায়! 


পুষ্তক-পরিচয় 


খুকুর কণ!--সর্গীর| চাকবাণ! দেবী ও দিদিস। কর্তৃং 
লিশিত। নয়সননিংহ জামালপুব হইতে গ্রললিতচন্ত্র সেনগুপ্ত কর্তৃং 
প্রকাশিত। ১৭৩পৃঠা, ১২ খানি ছবি সংযুক্ত, কাপড়ে ঝাধা। মুল 
এক টাক1। 
চাকবাল! দেবীর খুকু-_অর্থ।ৎ খোকা-_হইলে পর "তখন আদবে! 
খুহুর কব! সকল আল্মীঘ স্বজনই জানিতে চাহিতেন। চিঠিবে 
ভাহাদিগকে খুকুর কথা লিখ! হইত। সেইসব চিঠি নিয়াই "খুকু, 
কথা'র স্থ্টি 1” ইহাতে শিশ্চরিত্রের কৌনুককর অথচ মধুর পরিচয়ের 
মধ্য দিয়। শিশুর সনস্তন্থ বুঝিতে পার| ঘায। শিশুর মনন্তস্ব বিজ্ঞ 
গড়িযা তুলিতে এইরূপ পুস্তক হইতে যণেই সাহায্য পাওয়া যাইবে 
খুকুর ভ্ানা বয়সের ছবি, তাহার বহু আন্মীধ-্থজনের ছবি ও খুকু 
হাতেব লেগ! ও ছবি-সাকাৰ নমুন! সন্নিবেশিত আঁছে। 
মুদ্রারাক্ষন । 


মুক-বধিরদের অভিনয় 
সমপ্রতি কলিকাতার মুক-বধির বিদ্যালয়েব ছাত্রেরা অঙ্গভঙঈগ 


, ও ইঙ্গিতের দ্বারা হবিশন্দ্র নাটক অভিনয় করিয়াছিল 


তাহাদের ভাষা ইঙ্গিত ও অঙ্গভঙ্গী বলিয়৷ তাহারা! মুক 
অভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্ব ও দক্ষতা প্রকাশ করিতে পারিয়া 
ছিল। বাহার! তাহাদের অভিনয় দেখিয়াছেন তাহাদের 
মতে তাঁহাদের অভিনয়-কৃতিত্ব ফটোগ্রাফে সম্পূর্ণ ধরা পড়ে 
নাই; তৎসবেও আমর! ফটোগ্রাফগুলি হইতে বুঝিতে 
পারিব তাহার! কিরূপ নিপুণতার সহিত আপনাদের মনের 
কথা কেবল মাত্র মুখেব ভাব অঙ্গতঙ্গী ও ইঙ্গিতে 
সাহায্যে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। 
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প্রবাসী--জোষ্ঠ, ১৩২৪ [ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


SAA NAA ৯৮-৯৯-৮৯৮৯ 








৩| বিশ্বামিত্রকে দেয় অদ্ধেক দক্ষিণার জন্য হরিশ্চন্দ্র আপনাকে 
চণ্ডালের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন । 


শৈব্যার প্রভুপত্থী কর্কশস্বভাবা ব্রাহ্মণী শৈব্যাকে প্রহার করিতেছে দেখিয়া ব্রাহ্মণ ও 
রোহিতাশ্বের দুঃখ এবং রোহিতাশ্বকে তাহার সঙ্গীদের সাস্বনা দান। 


সুবোধ ষ্ট ডিও কতৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ। 
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". €।- রোহিতাশ্ব ুল তুলিতে গিয়াছে ; তাহার এক সঙ্গী তাহাকে একটি ফুল তুলিয়া উপহার দিতেছে, # 
৭ 0 


৮ 


5.5. দেখিয়া অপর এক সঙ্গী সেই ফুলটি চাহিতেছে, এবং প্রথম সঙ্গী দ্বিতীরকে উহা দিবে না Br, 
বলিয়া বৃদ্ানষ্ঠ দেখাইতেছে।, ওদিকে রোহিতাশ্বের পশ্চাতে মাথার ৃ 


উপর একটি সাপ তাহাকে দংশন করিতে আসিতেছে । 











৯। বিখানত্র অৰ্ধকারে পত্রাকে চিনিতেন 
} ” ভা, + ও, ) ক লেবার লতা 
১১ রর স্রার (শক) হহ। 
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মৃতদেহ সংকারের শ্রস্ক চাতিতেছেন [ও { 
রের শুস্ক চাহিতেছেন ও শৈব্যা নিঃস্বতা জানাইতেছেন। 
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_ হায়গে! একি কান্না শুনি বিশ্বভুবন জুড়ে ! 


তক 
এসেই স্থুরটির ঢেউ লেগেছে আমার হৃদয়পুরে ! 
হাজার- রকম সুখের মাঝে, 


₹ নয়নতরা অশ্রু রাজে, 


3 ঞ্ হাল্কা কথার হাওয়া পেলেই কপোল ভেসে যার; 


দেখছি: আমার বেঁচে থাকাই হলো বিষম দায় ! 
| ২ 
মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে ওই যে শিশু হাসে, 
ওই হাসিতে একটা করুণ কান্না ছুটে আসে! 
বোনের স্মেহে, প্রিয়ার চুমোয়, 
সেই যে কীদন সুখে ঘুমোয়, 
আখেকাটা ফুলকুমারীর আকুল-করা রূপে, 
করে বেজায় চুপে চুপে! 


মিটি পপ 54 ই 


টা । সহসা বিছ্বাৎ চমকে হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যা পরস্পরকে চিনিতে পারিয়াছেন। 


সুবোধ ষ্ট,ডিও কর্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ। 


দূ 
« ৩ | f 
ওই ঘে-পতি সতীর সাথে গল্পে কাটায় রাতি, 
ওর মাঁঝে সেই মাতাল কীদন করছে মাতামাতি ! 
গভীর প্রেমের আনন্দেতে, ¢ 
বক্ষ ওঠে দুঃখে তেতে, 
প্রেম-আঁলিঙ্গন-অস্তরালে, নিদ্রানু ছুই চোখে, 
তৃপ্থিবিহীন সেই যে তৃষা কাদে স্থখের শোকে ! 
*. 8 
এই যে বনে, ফুলকাননে, ওই যে পাখীর গানে, 
জ্যোংস্ারাতে নেচে উঠি একটা! অভিমানে ! ! 
এইগুলো সেই দুঃখে 3 এর 3 
কেবল মাথা কুটেই মরা, 
না জানি হায় কৰে; আমাৰ যাবে ঘুচে! 
একটা! মধুর সাস্তনাতে ফেলবো নয়ন মুছে ! 
জীবতীব্ত্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য । 





২য় সংখ্যা] স্বরলিপি ২২৩. 
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স্বরলিপি. 
পান্থ তুমি পান্থজনের সখা হে, পাস্থ ভূমি পাস্থজনের সখা হে, 
৭ পথে চলাই সেই ত তোমায় পাঁওয়া। _. পথিক্চিত্তে তোমার তরী বায়া । 
ষাত্রা-পথের আনন্দ-গাঁন যে গাহে দুয়ার খুলে সমুখ পানে যে চাহে, 
তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া। * তার চাওয়া যে তোমার পানে চাওয়া। 
চায় না সেজন পিছন পানে ফিরে, বিপদ বাধা কিছুই ভরে না সে, 
বায় না তরী কেবল তীরে তীরে, . রয়না পড়ে কোনো লাভের আশে, 
তুফান তারে ডাকে অকুল নীরে যাবার লাগি মন তারি উদাসে_ . 
যার পরাণে লাগল তোমার হাওয়া ॥ যাওয়া সে যে তোমার পানে যাওয়া ॥ 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


[ ধাধাপা। ধাপা। হ্মাধাপা। মামামা |! সা।)। সম'মাগা | 
পান্থ তু মি পান থ জনের . স** খা. ০ * 
|| 
গপা পা 11711 711-সাসাা। মাগামা! পাপাপা। পক্মাপা পা! 
হে ২৪৯ 1৫৩ জী পি চ লা ই দেই ত ১তো'মায় 
ধাণা। ধাপা ] সা'পাঁ। মাগামা] পাপাপা। ধানানা। 


পা* ও য়া ০ ০ যাণ্ত্রা পথের আন ন্‌ দ গান 
+৯সর্সাগর্ণ। রার্লপানা! সপাঁ।দা। ধাল 1 নর্গার্গা। রার্রাসনা | 

ঘষে ০ গা ০ ০ হেত ও 88:58 তা রিও কণ্ঠে 

নরা সণ নসর্ণ। ধা পা পা! পার্সা দর্পা। ধাণা]] 

তো মা * রিগা ন গা ৭ ও যা০০ 

I|পাাপা। নাধানা] সাঁসার্না।র্শ্শনা! সানা! 
চায়না সেজন্‌ * পিছ ন্‌ পানে ফি ০-০ 

র্পা] সর্ণাধা। নানা ধানানা। সার্পনা | 

রে *-০ .. বায়, না ' তরী. কে বল তীরে « 

ধনা। ধাপা] গার্গার্গ। বার্সা! 

তী ০৭ রে ”০ তুফান্‌ তারে 

গ্ার্গাঁ। বর্ণনা! রলার্সা সাঁ।.ধাপা] রারাগা। 

ডাকে ৎ- অকৃল নী ০০ রে ০০ যার প 


গারাগা মামাপা। পধাপাপা। মাগামা। রাস । 
বাণে* লা গল তোমার হাঁ ও য়া 


সাসা। মাগামা! পাপাপা। ধানানা! রা 
যাচ্ত্রা পথের আন ন্‌ 'দ গান যেৎ ০ 


২২৪. প্রবাসী- জোযষ্ঠ, ১৩২৪ [ ১৭শ ভাগ, .ম খণ্ড 
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সলিল জখলাত লে ত সিল সি লা সত ১০ সির সি সিল লছ ৫৯ স্পা সর্প সত সপ অ লা পি ত ১ তাছ ০ 


রাসানা] শা। ধাানা! শ্গার্গা। রা রানা! নরার্সামস। 


গা০ ৭ হে ০০ ০.০. ০ তারিত ক ণুঠে তো মা ০ 
ধাপাপা। প'স নস! শাখা] 

রি গী ন গা * ও যা + * | { 
l॥|সাসংসা। মাম | সামামা। মাখাহা | মাগ। 

: পা ন্‌ থ তু মি ০- প নথ চিনের স ০০ 
মগাপাহ্ধ!] পা ।। [শা ধাধাল। ধ প৷। ৰ 
খা ০ ৩ হে ০০ ০ পথক 12* ০ ভে 2 
্ষপাঁী। বাপা! মাগাপশা। পানা! সমা শমা। | 
তোমারৎ তরী. বা ৭ ৪ য়া ০ ০ দু যাব 

মামা] সমাঁষ,মা।, মামা! মা । মাগাপদ্ধা। LO 
খু লে ০ স মুখ পানে. যেও ও চা ০ ৪ 


পাা। শা] ধাধার্সপা। পাপাপা। ন্ধমাপাপ। 
হে০০ ০০০ তা র্চাও য়! যে ০. তো মা বু 


পধাপা] রাগামা। পাধাপা1 মা । 1। পাপাপা।নাধানা। 

পানে * চা ০ ০ ০.০ ৩ য়া ত ০০ ০ বি পদ বাধা ০ 

সা্শর্সা। শলর্শনা! শন । আ্পলা! সাঁর্সাধা।, 

কিছুই ড বে * ন। ০ সে ০০. রর যু না. ) ২... 
নানা! ধান।। সার্পসানা। ধনান {| ধাপা। 

পড়ে কোন ". লাচ্ড বু আত * শে ০ 

পর্গার্গার্গা। রার্সা] শর্গার্গা। রার্সান।1 রর্সা সা। 

যাবার লাগি» .ম ন্‌ তা রি উ * দ্বা * * 

ধাপাশ। পাসণসানসণ। ধাপ্াাা রা গাঁমা। ধা'পাা। 

সে ০০ যাও ৯] ও সেযে তোমার পানে ০ 


মাগামা। বাসা সাসা। মাগামা! পাপাপা। ধানা-না 1: 
যা ০ ও ' যা ** যাণত্র। পথের মান ন্‌ 'দগা ন 


ার্গ। রার্সান !র্গাশা। ধানা! নর্গার্গা।রারাদশা, 
ষে ০ ০ গা ০ * হে * ০ ০7৩ ০? তারিন ক ণ্‌'ঠে 
নরণর্সানর্সা। ধা পা পা! পাসা নপঁ। ধাণা.। "(ধাপা...পাা) বাছা 


। 


তোমা ও রি গান গা ০ ও যাৎ * ' পান্'থ ' হে ** 
 দিনেন্্রনাথ ঠাকুর । ঃ 


১১২ নং কর্ণওয়ালিস সীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার ছারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 
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“স্ত্যম্‌ শিবম্‌ যুন্দরম্‌ ।” 
“নায়মাতব। বলহীনেন লভ্যঃ ৷» 
৭ 
EAL আষাঢ়, ১৩২৪ | ওয় সংখ্যা 
১ম খণ্ড 
স্বরাজ্যবিষয়ক বক্তৃতার জন্য অভিযুক্ত হইয়া খাণাস 
বিবিধ প্রসঙ্গ পাইয়াছেন। মান্দাজে শ্রীমতী এনি বেসাণ্টকে নিউ 
স্বাধীনতার জয় ও গণতন্ত্রের প্রতিঠা। ইণ্ডিয়া কাগজ লইয়া অনেক হাজাব টাকা ক্ষতি স্বীকার 


অনেক ইংরেজ ও পনিবেশিক মন্ত্রী ও রাঁজনীতিজ্ঞ বহুবার 
বলিয়াছেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পৃথিবীতে স্বাধীনতার জয় ও 
গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করিতেছে । এখনও এইবপ 
ঘোষণার জের মরে নাই । সঙ্গে-সক্দে আমরা দেখিতেছি, 

র ইংরেজ শাসনকর্তীরা এরূপ কথা বলিতেছেন 
না, এরূপ কথায় সায় দিতেছেন না, বরং অধিকস্ক ইহার 
বিপরীত কথা বলিতেছেন এবং বিরুদ্ধ আচরণ করিতেছেন । 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ এবং অন্তান্ত 
মন্ত্রীরা কুশিয়ার গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া 
কত কথাই বলিয়াছেন। কিন্ত আমাদের বড়লাট অনেক- 
বার বলিয়াছেন ভারতবর্ষকে অতি ধীরে-ধীরে অগ্রসর হইতে 
হইবে। এ পর্য্যন্ত অতি সামান্ত রাষ্ট্রীয় অধিকার আমরা 
যাহ! পাইয়াছি, এবং যেরূপ বহুবৎসর পরে পবে পাইয়াছি, 
তাহাতে তাঁহার কথায় আশার পরিবর্তে নিরাশার 
উদ্রেক হইবার অস্তাবনা বেশী। তিনি খবরের কাগজ 
ও মুদ্রাযক্ত্রের নাগপাশ একটুও আলগা করিতে রাজী 
নন। পঞ্জাবে, বোশ্বাইয়ে, মধ্যপ্রদেশে, স্বরাজ্যলাভ- 
প্রচেষ্টার প্রধান প্রধান: কয়েকজন নেতার গমন 
নিষিদ্ধ হইয়াছে । বোষ্বাইয়ে শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর টিলক 


করিতে হইয়াছে, এবং ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে। সম্পতি 
পঞ্জাবে ছোটলাট স্বরাজ্যলাতপ্রচেষ্টা যে তাহার শাসিত 
প্রদেশে চলিতে দিবেন না, তাহা প্রকারান্তরে স্পষ্টই 
বলিয়াছেন। তাহা অপেক্ষাও স্পষ্ট এবং ভয়প্রদর্শক ভাষায় 
মাক্জীজের গবর্ণর বলিয়াছেন যে তিনি তাহার প্রদেশে 
ওঁ প্রচেষ্টা দমন করিবার জন্য উপায় অবলম্বন করিবেন। 
তিনি বলিয়াছেন, যুদ্ধের পর গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে যেরূপ 
রাজনৈতিক সংস্কার করিবেন, তাঁহা ভারতীয় নেতাদের 
দাবী অপেক্ষা খুব কম হইবে, এবং তজ্জন্ত দেশে নৈরাণ্ঠ 
জন্নিবার সম্ভাবনা । আয়র্লণ্ে স্বরাজ্যপ্রতিষ্ঠার জন্য 
আন্দোলন এক শতাব্দীরও অধিক কাল ধরিয়া চলিতেছে । 
আইরিশরা কয়েকবার বিদ্রোহ করিয়াছে, বর্তমান যুদ্ধের 
মধ্যেও সকল বিষয়ে স্বাধীনতাপ্রয়াসী শিন্‌ ফেন্‌ দল 
বিদ্রোহ করিয়াছিল। সম্প্রতি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সমুদয় 
আইরিশ রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদিগকে মন্ত্রণা 
করিয়া আয়লণ্ডের স্থায়ত্শীসনপ্রণালী নির্ধারণ করিবার 
জন্য আহ্বান করিয়াছেন। ভারতবর্ষে যুদ্ধের পব রাজ- 
নৈতিক সংস্কার কিরূপ হওয়া উচিত, তদ্বিধয়ে আমাদের 
মধ্যে কোন দলকেই কিছু বলিবার জন্ত গবর্ণমেণ্ট আহ্বান 


২২৬ 


শখ বা so. ১৪৬ 


করেন নাই, খুব বাঁজভক্রদূলেবও কাহাব৪ সঙ্গে পনামর্শ 
কবেন নাই, এমন কি গবর্ণমে্ট নাহা কবিনেন তাহা সম্পূর্ণ 
গোপন বাধিয়াছেন। মধিকন্ত 'আমদেব উনিশ জন 
বানস্থাপক সভাব সভ্য নে-যে বিবঘে উন্নতি ও সংক্গাব 
নাবগ্তক বলিন্বা গবর্ণমেণ্টকে জ্ঞাপন করিয়াছেন, তজ্জপ্ত 
ভাবত প্রবানী ইংবেজদেব কাগজে তাহাদিগকে উপহাস 
বিদ্রপ কবা হুইয্নাছে, এবং ভূতপুর্ব কোন-কোন উচ্চপদস্থ 
বাজপুরুষ তাহাদের বিরুদ্ধে বিলাতে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। 
ব্রিটিণ সাম্রাজ্য বান্তবিকই মে পৃথিবীতে স্বাধীনতাব জয় ও 
গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার অন্য যুদ্ধ করিতেছেন, এই বিশ্বাস 
আমাদের মনে উৎপাদন করিবার জন্ত ভারতবর্সেব ইংরেজ 
শাপনকর্তার্দের কথ! ও কার ব্রিটিশ সাগ্রাজ্যেব প্রধান মন্ত্রী 
ও অন্ান্ত রাজনীতিজ্ঞদের ঘোষিত নীতির অন্ুধান্রী হওয়া 
আবন্তক। কেন না, ভারতবর্ষ মে পৃথিবীর অন্তর্গত 
সে-বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখা যাইতেছে না। 


ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রীর মত। 


মিঃ লয়েড জর্জ লণ্ডনের গিনল্ডহলেব প্রসিদ্ধ বন্ধু তায় 
ভারতবাসীদের সম্বন্ধে বলেন £_ 


1 think I am entitled to ask that this loyal pzople 
should feel not that they are a subject race in the 
Empire, but partners with us. 01005 faint-heart- 
edness, abhorrent in peace or war, in war 1S fatal. 
Butain has faced the problems of war with a courage 
which 15 amazing. Shie must face the problems of 
peace with the same brave spinit. 

তাৎপৰ্য "এই বাজভন্ত জাতি ব্ৰিটশসামান্যে পরাধীন জাতি 
নহে কিন্তু আমাদের অংশীদার, যাহাতে তাহার! এইবপ অনুভব করিতে 
পারে, এমন ব/বস্থা কর! হউক বলিয়া দাবী কবিবাব আমার অধিকাব 
আছে । যুদ্ধের সমন্ত/সকল সনাধানে ব্রিটেন আশ্চর্য সাহসের সহিত 
ব্যাপৃত আছে। যুদ্ধের পরবতী শাস্তিকালীন সমন্তাসকলের সদাধানেও 
ব্রিটেনকে তেমনি নাহম দেখাইতে হইবে ।” 


এই প্রসিদ্ধ বক্তৃতার মর্ম রয়টারের তারেব খববে যখন 
ভারতবর্ষে আনিয়াছিল, তখন তাহাতে এ-সব কথার কোন 
আ.ভাসও ছিল না। পরে বিলাতী খবরের কাগজ এদেশে 
পৌছিবার পর ইহা জান! গিয়াছে। ভারতবাদীব অঙ্গুকূল 
কথাগুলি কে, কোথায়, কি কারণে, বাদ দিয়াছিল ? 

মিঃ জর্জই ত এখন সাত্রাজ্য-পরিবারেব বড়কর্তা। 
আমাদিগকে কাধ্যতঃ অংশীদার বলিয়া অনুভব কবাইবার 
সূত্রপাত তিনিই করুন না। ভারতবর্ষপ্রবানী ছোট 


প্রবাসী-_-জধাঢ়, ১৩২৪ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
কর্ভাপিগকে তিনি একটু মনঝাইয়া দিলে নন্দ ভয় না। 
পাব্লিক নািস কমিশন প্রকাবান্তরে ভারতবর্ষের বড়-বড় 
কাজগুলি ইংরেদদেব একচেটিয়াই রাখিবাব প্রস্তাব 
কনিষাছেন। কিন্তু এদেশেব ছোটবড় সব কাজে আমাদেরই 
দাবী প্রথনস্থানীর, আনবা উপদুক্ত না হইলে তবে অন্ত 
লোকে পাইবে; এইবপ বাবস্থা না হইলে আমাদেৰ 
" পবাঁধীনতা-বোধ কখনও লুপ্ত হইতে পাবে না। মিঃ জর্জ 
এ বিষয়ে কি করিতেছেন? 
ভারতবামীদিগের মহিত আব পরাধীনজাতির মত 
ব্যবহার করা হইবে না, প্রধান মন্ত্রীর এই উক্তিতে ফরাসীর! 
আনন্দিত হইয়াছেন। এই উক্তি কার্যে পবিণত করিবার 
কি আয়োজন হইতেছে, ফরাপীরা জিজ্ঞাসা করিতেছেন 
কি? যুদ্ধ থানিবাব পৰ, ভারতের অবস্থার পবিবর্তন কি 
হইল, সভ্যজগতে কেহ জানিতে চাহিবে কিন! জানিনা । 


«একমাত্র শাসনপ্রণ।লী 1” 


যুদ্ধ সম্বন্ধে দৌত্য ও মন্ত্রণ। করিবার জন্ত ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যেব বর্তমান অন্যতম মন্ত্রী ও তৃতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী গিঃ 
ব্যাঁলফুর আমেরিকা গিয়াছিলেন। কানাডার পা্লেমেন্টে 
তাহার খুব সম্বর্ধনা হয়। তছুপলক্ষে তিনি যে বক্তা করেন 
তাহাতে বলেন £__ 

We are convinced that there is only one form of 
governinent, whatever 1t may be called, namely, 


where the ultimate control 15 in the hands of the 
poeple.” 


“আমাদের দৃঢবিখাস এই, যে, [ শাসনপ্রণালী নাদের যোগ্য ] 
শাসনপ্রশীলী ৰ! গবর্ণষে ট কেবল এক প্রকারের আছে, তাহার নান 
যাহাই দেওয়া হৌক, তাহা সেই প্রণালী, যাহাতে, নিয়মাধীন ও দাষী 
করিবার ক্ষমতা অলমাধারণের হস্তে ন্তস্ত থাকে ।” ' 


ইহা সত্য কথা। কিন্তু ভারতবাসীদের হাতে এৰূপ 
কোন ক্ষমতা নাই। তাহা হইলে, দার্শনিক, মন্ত্রী ও রাজ- 
নীতিজ্ঞ মিঃ ব্যালফুরের সংজ্ঞা অনুসারে ভারতবর্ষের 
গবর্ণমেন্ট বা শানপ্রণালীব কি নাম হওয়া উচিত? ইহাব 
নাম যাহাই হউক, সেট! তত দরকারী কথা নয়। যাহাতে * 
ইহা! মিঃ ব্যালফুরের মতে শাসনপ্রণালী নামের যোগ্য হয়, 
এরূপ পরিবর্তন করা তাহাব ও অন্তান্ত মন্ত্রীদের কর্তব্য। 
আমাদেরও নিশ্চেষ্ট থাকিলে ত চলিবেই না । কারণ, ইহা 
অতি সত্য কথা, যে, যে-জাতি যেরূপ শাসন-প্রণালীর 


৩য় সংখ্য। ] 


উপ্যক্ত তাহারা ভাহাই পায়। আমরা হোনরুল বা 
স্বণা্য পাইবাৰ জন্ত যদি কায়মনোবাক্যে বৈধ চেষ্টা না 
করি, তাহা হইলে আমাদেব অবোগ্যতাই প্রমাণিত হইবে । 
ভারতপ্রবাসী রাদপুরুষেরা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে 


- স্মামাদের চেষ্টায় বাধ! না দিলে ব্রিটিশ রাজনীতির সুনাম 


হয়। 


কানাডাব পালে মেণ্টে এই বক্তৃতার নিঃ ব্যালফুর আর- * 


একটি কথা বলেন যাহা আমাদের সৰ্ব্বদা মনে রাখ! উচিত । 
তিনি বলেন, “Patriotism overcomes ajl difficul- 
(৩১,৮ “স্বদেশ-গীতি সমুদয় বাধা অতিক্রম করে।” যিনি 
যে-প্রকারেই আমাদের বিকদ্ধ আচরণ করুন না, আমাদের 
যদি আন্তরিক স্বদেশ রীতি থাকে, তাহা হইলে আমবা চেষ্টা 
করিলে সমুদয় বিদু বিনাশ করিতে পাৰিব । 


আমেরিকা কেন যুদ্ধ করিতেছে। 


গত এপ্রিল মাসে পিল্গ্রিম্দ্‌ ক্লাব নামক একটি 
বিলাতী ক্লাব আমেরিক।র রাষ্ট্রদূত মিঃ পেজ্কে ভোজ 
দেন। তহপলক্ষে মিঃ পেগ বলেন :- 


‘‘We are cole to save our own honour and to 
টিটি Our ideals—come on provocation done directly 


bl 


, (‘‘Hear, hear.’) But we are come also for the 
ervation, the decpening, and the extension of free 
‘Vernment. Our creed is the simple and immortal 
creed of democracy, which means government set up 
by the governed ; for this alone can prevent plysical 
or intellectual or moral enslavement." 
তাংপধ্য। “আমরা যুদ্ধে যোগ দিয্নাছি, আমদের নিজের নর্য্যাদা 
বঙ্গায় রাবিবাব ছান্য এবং আমাদের আদর্শগুলি প্রতিষ্ঠিত রাখিবার 
তগ্ক ;ঁ-আমাদের বিবনদ্ধে সান্দাৎ ভাবে শত্রুতা ধ্ররিযা আমাদিগকে 
উত্তেজিত করায় আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে আসিযাছি। কিন্তু আমরা স্বাধীন 
থবর্থমেট রক্ষা করিবার, গভীরতর করিবার এবং পৃরিবীতে তাহার 
বিস্ত।ন সাধন করিবার জদ্যও যুদ্ধে যোগ দিযাছি। গণতশ্রবানীদের সরল 
ও অবিনশ্বর রা্নৈতিক মতই আদাদের মত; সেই মতের নানে এই, যে, 
শাসিত যাহারা তাহারাই আপনাদের শ।সনপ্রণ।ী খুনদ্ধীরিত করিঘ| 
প্রতিন্টত রাখিবে। কেবল ইহাই মানুষের দৈহিক, মানসিক ও 
নেতিব দাহ নিবাৰণ কৰিতে পাবে” 


ই-প্রকারের শাসনপ্রণালী জগতে বিস্তার কবা 


আমেরিকার যুদ্ধে যোগ দিবার অন্ততম কারণ 
বোমিত হইয়াছে | ভারতবর্ষের শীলনপ্রণালা এই-প্রকাল 
কবিবান ডপ্ত আমেরিকা ইংগ গুকে অগ্কবার করিবেন বি + 


বলিনা 


বিবিধ প্রসঙ্গ__জগতে ভারতের সংবাদ প্রচা 


৯ ৫৯ পাটি তা. পাছি পস্টিপািাসিাছি ONAN NAN NOAA সি AVA AON সামি পিসি পাল AAA AON সল্প 










জগতে ভারতের 


আয়র্লওকে স্বায়ত্তশাসন দিবার জন্য হই 
যে-একটা ব্যস্ততা দেখা যাইতেছে, তাঁহার প্রধান 
ছুটি। প্রথম কারণ এই, বে, আয়র্লগুকে সহ ক 
না পাবিলে বুদ্ধ-রে বিলম্ব ঘটিতেছে। কেন না, ৯ স্টু 
আয়র্লগও পাহারা দিবার জন্য অনেক সৈন্য +" ৩ 
হইতে'ছ ; আইরিশবা সন্তষ্ট হইলে এই-সব সৈহরে 
ক্ষেত্রে পাঠান বাইতে পাবিবে। আইরিশরাও * 5 ৭৪ 


বেশী পরিমাণে সৈন্ঠদলে ভর্তি হইবে। কিদ্ (তায় 
কারণটর গুরুত্ব কম নয়। আমেরিকা হইতে ৰ: 


ব্রিটিশ উপনিবেশ-সকল হইতে অন্ণুবোধ আসিয়া এ 
আয়র্লুগুর অসস্তোষ শীঘ্র দূব করা হউক, নতুবা! যন্দ জে 
বিলম্ব ঘটবে। ইংলগ্ডের মিত্রদেশসকলেরও মনেন 


এইরূপ। 

আমেরিকা ও কানাডাকে সন্ধ্ করিবার ইচ্ছ হে 
ইংলণ্ডের আইরিশদিগকে হোমৰূল বা স্বরাজা পার 
বাগ্রতার আংশিক কারণ তাহার ঘত প্রগাণ আছে, 
মধ্যে কিছু উল্লেখ করিতেছি । কানাডার রাজধানী 9 « 
সহরে ২১শে এপ্রিল তারিখে এক বিবাট সভায় সে''দ £ 
আয়ণ গুকে অবিলম্বে হোমকল দিবার সপক্ষে ৭৭% 
প্রপ্তাব ধাৰ্য্য হয় । তাহাতে বলা হয়, বে, জার্মেনা '- 
শক্তির প্রভুত্বে এবং শাসিতদের সম্মতি বাতিরেকে *'7ণে 
বিশ্বান করে; কিন্ত ইংলণ্ডের মিত্রেরা ক্ষুদ্র জা দত 
সমান অধিকারে বিশ্বাপী। এই বিশ্বান-অগ্ুযা্া বা 
সর্ধত্র করাইতে হইলে আয়র্লগুকে স্বরাজ্য পঢা 
প্রয়োজন। 

A crowded meetiug in the Russell Theatreto vs 
enthusiastically adopted the following 1556)1 1 107 
‘‘That witha view to streugtbeuing the hands « * 
Allies in achieving the 00020161017 01 equalriglis 
small Natious 800 the priuciple of Nati , 
against the opposite German [01001010001 21118 
domination and 00611000606 without the cuu 1 
the :soverucd, 1t is, in the opinion of this mes 1 
Canadian citizens, 05501011219 without further . 
to confer upon lieland the free 
10109201560 to her.” 

লণ্ডনের বিখ্যাত দৈনিক টাইম্সেপ নিচ." 
সংব দদাতার পত্রে জানা যায় বে আনেবিকার পেশনণ ক শি 


উহ সন দট প্রধান কারণে ইত ও 


ডান 
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institutions 0) এ 
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ত ইতস্ততঃ করিতেছিলেন 
হইলে কি গণতন্ত্রের মঙ্গল হইবে? 
দিতে পাবেন নাই। কিস্তজারের পতন 
মায় সাধারণতন্েব প্রতিঠা হওয়ায় এই আপত্তি আর 
রহিল না। (২) কিন্তু আনর্লগের প্রতি ইংলগ্ডের ব্যবহাৰ 
আব একটিপ্বাধা। তংসন্বন্ধে তিনি মিঃ লয়েড, জর্জকে 
চিঠি লিখিবেন এইবপ শুনা গিয়াছিল ; সম্ভবতঃ 
লিশিয়াছুন। মাফিনদের মতও তাহাদের দেশনামকেবই 
অন্থবপ। 


The Times New York correspondent had taken 
some paios to sound American opinion on the subject 
and he felt ‘‘No hesitation in stating, that from 
President Wilson downwards tlhe people of the 
country feel that now is the psychological moment 
to solve the Irish problem in the interest of the 
Allies and, above-‘all, in the interest of the most 
effective possible participation of the United States 
in the war.” “Those who are acquainted with the 
mind of the President,’ the correspondent added, 
“know that before the autocratic [12261810688 ot 
Germany finally drove him into declaring war for 
the solvation of democracy he was constantly 
confronted by two লা Which he fouud it very 
dificult to answer. One of these arguments concern- 

Russia. When he was asked : ‘Du you think the 
victory of Tsardom will be in the interests of 
democracy ?’ he was reduced to silence. The recent 
revolution dramatically removed this obstacle to a 
Clear vision of the issue of the war as a struggle 
between democracy and autocracy. It dissipated 
the last scruples of the President, but it left Great 
Britain in the anomalous light of 1618 the only 
Power in the democratic Eatente which was open to 
the charge of ‘oppressing’ a small nation.” 


ভারতবর্ষকে আত্মশাসন-ক্ষমতা দিবার জন্ত কেহ 
ইংলগুকে অনুরোধ করিতেছে না কেন? আদর্লগু 
অপেক্ষা আমাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার ত খুব কন । ইহার একটা 
কারণ, ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থ। সম্বন্ধে সত্য 
সংবাদ জগতে প্রচাবিত হয় নাই। 

ভারতবর্ষের শালনপ্রণালী সম্বন্ধে এবং তদ্দিষয়ে 
আমাদের মনের ভাব সম্বন্ধে ঠিক জ্ঞান যদি ইংলগ্ডের 
মিত্রদেশ-সকলের এবং ব্রিটিশ উপনিবেশ-সকলেব থাকিত, 
তাহা হইলে আমরা আইরিশদের সমান সহামুভূতি 
পাইতাম, এমন কথা বলিতে পারি না। কারণ আমর! 
ইউরোপীয় নই, খুষ্টিয়ান নই, এবং আমাদের গায়ের 
চামড়াটা কটা নয়। কিন্তু কেহ না কেহ হয়ত ভাবতবাসী- 
দিগকে রাজনৈতিক অধিকার দিবার জন্ত অনুরোধ করিত ; 
বিশেমহঃ যদি লোকেন এই ধানণাটা জন্মিত মে ভাবত- 


প্রবার্সী--আধাঢ়, ১৩২৪ 
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{ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


বর্ষকে সন্ত্ট না করিলে যুদ্ধজয়ে বিলম্ব ঘটিবে। এই 
জন্ত যতপ্রকাবে সম্ভব ভারতবর্ষের খাঁটিখবর সভা 
জগতেব লোকদিগকে দেওয়া উচিত। 

কিন্তু সভ্যন্গতের অন্তান্ত দেশের কথ! দূরে থাক্‌, 
ইংলণ্ডেই আমাদের খবর অতি অল্প লোকে জানে । আমাদেব-- 
কথা বলিবার অন্ত কয়েকজন নামজাদা ভারতবাসী শীঘ্র 
বিলাত. যাইবেন বলিয়া কাগজে সম্প্রতি তাহাদের নাম ছাপা 
হয়। তাহাদের মধ্যে কাহার কাহার সম্মতি ছিল, জানি 
না। কিন্তু কেহই গেলেন না; কাঁবণ, সার উইলিয়ম 
ওয়েডারবার্ন্‌ বলিয়াছেন, এখন সেখানে কাঁ্ করার 
স্থবিধ|। নাই! আমাদের বোধ হয়, একজন মানুষের 
পবাধর্ণ এত বেশী কবিরা শিরোধার্য্য করা ভাল নয়। 
তিনি ভাল লোক হইলেও ভ্রমপ্রমাদের অতীত নহেন। 
আমাদের বিবেচনায়, বুদ্ধের পৰ ভারতবর্ষে কি পরিবর্তন 
দবকর, তাহা বিলাতে জানাইবাব সময় আলিয়াছে ও চলিয়া 
যাইতেছে । 

নিঞ্জের উপর নির্ভর | 


*এন্প কেহ যেন মনে ন! কবেন যে ইংরেজর! নিজে 
বা অন্ত দেশেব লোকদেব অনুরোধ উপরোধে আমা- 
ধিগকে স্ববাজা দিবে। আমাদিগকে স্বশাসন-ক্ষমতা 
দিলে আর চলিতেছে না, এইকূপ অবস্থা না দীড়াইলে, 
অর্থাৎ ইংলণ্ডের উপর চাপ না পড়িলে, ইংলণ্ড আমা- 
দিগকে হোঁমরল বা স্বরাদ্য দিবে না, ইহা নিশ্চিত । 
সেরূপ অবস্থা দাড় করাইবার প্রথম উপায়, আমাদের 
নিজেদের এই বিশ্বাস দৃঢ় ও স্বাভাবিক হওয়া, যে, মুক্ত 
মাহুযই মানুষ৷ বড়নানুষদের ঘোড়ার ও কুকুবের শরীরের 
যন্ন এবং খাওয়া-দাওয়া ও চিকিৎসাব ব্যবস্থা যেমন সুন্দর, 
আমাদেব মত অনেক মানুষের গ্রাসাচ্ছাদনার্দির বন্দোবস্ত 
তেমন নয়। তথাপি আমর! বড়মান্ুষের ঘোড়া বা কুকুর 
হইতে চাই না; মানুষ থাকিতেই চাই। অন্তেবা আমাদের 
ব্যবস্থা, বড়দান্যদের ঘোড়ার মত উৎকৃষ্ট, করিয়া দিলেও - 
আমবা তাহাতে সন্ত থাকিতে পাবি না। আমর! নিজের 
বন্দোবস্ত নিজে করিতে চাই ; কারণ নিজের কাজ নিজে 
কবিতে পারাই মনুষ্যত্ব । ইংবেজরা ও তাহাদের মিত্রেবা 
যে বলিতেচে, যে, গণতন্নই একমাত্র শাসন প্রণালী, এই 


বিশ্বাস! আমাদের দেশের সকল লোকের জস্মিলে হৌম- 
রূল বা স্বরাজ্য পাইতে দেরী হইবে লা। দ্বিতীয় উপায়, 
যাহাতে আত্মমর্ধ্যাদার হানি হয়, এরূপ কোন কাজ করিতে 
বা এন্ধপ কোন অবস্থায় পড়িতে বা থাকিতে রাজী না 
"= ছওয়া। তৃতীয় উপায়, কর্তব্যপরায়ণতা, , স্তায়পরতা, ও 
সাধুতার সহিত মানবসমাজের মঙ্গলের জন্ত নিজের নিজের 


কাজ করা। চতুর্থ উপায়, স্বরাজ্যের একান্ত আবশ্যকতা" 


সকল শ্রেনীর লোকের মধ্যে প্রচার করা । 

উপরে ইংলণ্ডের উপর চাপ পড়ার উল্লেখ করিয়াছি। 
কোন-প্রকারের দৈহিক বা আস্তিক বল প্রয়োগ দ্বারা 
এই চাপ দেওয়া আমাদের অভিপ্রেত নহে; তাহাতে 
সিদ্ধিলাভ হইবে না। আমরা যে চাপের কথা বলিতেছি, 
তাহা মানসিক ও নৈতিক বলের উপর নির্ভর করে। 
ধিনি নিজে কাহারও অনিষ্ঠ করিবেন না, কাহাকেও 
আঘাত করিবেন না, কিন্ত নিজের বা দেশের পক্ষে যাহা 
অনিষ্টকর বা অপনানজনক তাহাও মানিয়া লইয়া নিশ্চিন্ত 
থাকিবেন না, সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত ক্ষতি ও ক্লেশ এবং 
ছুলগ্ব্য বাধাসত্বেও তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিবেন, 
এবং সেই চেষ্টা করিতে গিয়া প্রয়োজন হইলে নিজে 
_র্মপ্রকার দুঃখ সহ করিবেন,_-এরপ মানুষই এই-প্রকার 
1,'ঘনক ও নৈতিক বল প্রয়োগ করিতে পারেন। 

সকল দেশের সকল মাহ্ষের সকল অবস্থাতেই 
দুর্গীতিমোচনের প্রকৃষ্ট উপায় কি, আমরা বিশেষ আলোচনা 
না করিয়া বলিতে পারি না। ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় 
শ্ৰেষ্ঠ উপায় বলিয়া যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই বলিলাম" 

সহানুভূতি | 

এমন মানুষও পৃথিবীতে জন্নিয়াছেন, ধাহারা ইতর- 
প্রাণীদেরও দুঃখে ছঃখ বোধ করিয়া তাহা দূর করিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্ত সাধারণতঃ কোন মানুষ, এত 
দয়ালু না হইলেও, অন্ত মানুষের কষ্টে বেদনা বোধ করিয়া 
তাহা দুর করিতে চেষ্টা করিলে আমর| তাহার প্রশংসা 
করি। মাহুযের এই সমবেদনা অনেক সময় কেবল স্বশ্রেণীর 
স্বজাতির স্বদেশের মধ্যে আবদ্ধ থাকে । “সভ্য” দেশের 
অধিকাংশ লোক “অসভ্য” লোকদের দুঃখ বুঝতে পাবে 







আমেরিকায়, যখন দীসত্ব-প্রথা প্রবল ছিল, 
যে মানুষ ইহা অনেক পাত্রী পর্য্যন্ত মানিত না। 
দেশের “অস্পৃশ্য” জাতিরাও কার্য্যতঃ মানুষ বলিয়া স্বকৃত 
হয় নাই ; এখন কিয়ৎ পরিমাণে হইতেছে। 

মানুষ এমন অবুঝ যে অনেক সময় চড় না খাইলে 
অন্যের মনুষ্যত্ব স্বীকার করিতে চায় না! ,ভ“পাঁন 
রুশিয়াকে প্রচণ্ড আঘাত করিয়া তবে মানুষের শ্রেনীতে 
অর্থাৎ “সভ্য”-জগতে স্থান পাইয়াছে। তথাপ্সি অনেক 
“সভ্য” দেশের লোক এখনও পীঁপানীদিগকে শ্বেতকায়দেব 
মত অবাধে আপনাদের দেশে বাণিজ্যার্দি করিতে 'দেয় 
না। তজ্জন্য, জাপানীরা আপনাদের দেশের সভ্যতার বৃত্তান্ত 
বিদেশীদিগকে জানাইয়া, জাপানে কি কি দ্রষ্টব্য, জ্ঞীতবা, 
সম্তোক্তব্য, শিক্ষণীয়.আঁছে, তাহা প্রচার করিয়া, বিদেশাবা 
জাপাঁন গেলে তাহাঁদের আরামের বন্দোবস্ত করিয়া, নানা 
বিদ্যায় উন্নতি লাভ করিয়া, অপর শক্তিশালী জাতি 
সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছে, যে, তাহারা তাহাদের 
সমকক্ষ সমশ্রেণীস্থ, এবং মানুষের মত ব্যবহার পাইবাব 
যোগ্য। 

নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সমর্থ শক্তিশালী জঁপানকে ঘখন 
এত চেষ্টা করিতে হইতেছে, তখন রাষ্ট্রয়শক্তিহীন ভারত- 
বর্ষের চেষ্টা কিরূপ একাগ্র ও প্রবল হওয়া উচিত, তাঁহা 
অনুমান করা কঠিন নহে। রাষ্ট্রীয় শক্তি লাভের চো 
আমাদিগকে অবশ্যই করিতে হইবে ) আমরা স্বদেশে হন 
থাকিব, 'অথচ বিদেশে আমাদিগকে স্বাধীন জাতিৰ 
লোকদের সমান সুবিধা ও অধিকার দেওয়া হইবে, ইহা 
দুরাশী মাত্র। কিন্ত রাষ্ট্রীয় শক্তি লাভের চেষ্টাই যথেষ্ট নহে। 
আমাদের পূর্বপুঞ্চষেরা জগতের জন্য কি করিয়াছিলেন 
তাহা প্রচার করাও যথেষ্ট নয় ;--তাহাদের কীত্তিনঘলীর 
অনুসন্ধানও প্রধানতঃ পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা করিয়াছেন । 
সত্য জগৎকে বুঝাইতে হইবে যে জীবিত ভারতবাসী 
দিগকে বাদ দিলে মানবসমাজের ক্ষতি আছে। মানুষের 
সভ্যতা বলিতে যাহা কিছু বুঝায়, তাহাতে আমরা পৃথিবীকে 
বর্তমান সময়ে সমৃদ্ধ করিতেছি কি না দেখিতে দেখাইভে 






, শিক্ষার্দীন-প্রণালীতে, 
, শিল্পে, বর্তমান যুগের ভারতবাসীরা 
জাতিসকলকে কি শিখাইতে পারেন, 

আমরা ভাবিয়া দেখি না। ছুএকজন মনীষী দেশে 
জন্মিয়াছেন বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। তাহারা 
আমাদের উন্নতির সম্ভাবনার লক্ষণ ও মাপকাঠি মাত্র। 


সমগ্র জাতিটা এখনও সব বিষয়ে উন্নত ও অন্তান্ত জাতির * 


সমকক্ষ হয় নাই। কোন্‌ বিদেশে আমাদিগকে ঢ,কিতে 
দেয় না, ভাঁল-পাড়ায় থাকিতে দেয় না, রাস্তার ফুটপাথে 
চলিতে দেয় না, এসব ভাবিয়া শুধু বিলাপ বা আক্রোশ 
প্রকাশ করা বৃথা। আমরাও আমাদের স্বদেশী অনেক 
শ্রেণীর লোকের প্রতি এই-প্রকাঁর ব্যবহার করি। আমরা 
সকলকে সমান অধিকারের যোগ্য মনে করিয়া, স্ত্রীপুরুষ- 
নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর উন্নতিতে মন দিলে নিশ্চয়ই 
আমাদের ছুঃখ দূর হইবে। ও 

পুস্তক, সাময়িক পত্র ও খবরের কাগজের দ্বারা বিদেশী- 
দিগকে ভারতবর্ষের কথা জানান ছাড়া আরও একটি উপায় 
অবলম্বন করা আমাদের উচিত। বিদেশীরা ভারতবর্ষে 
আসিয়া যে-সব হোটেলে থাকে, তাহার প্রায় সমস্তই 
ইংরেজদের দারা চালিত। বিদেশী ত্রমণকারীরা হোটেলে বা 
কাহারও অতিথি হইয়া থাকিলে ইংরেজদের সংসর্গেই 
থাকে, ইংরেজরা ভারতবর্ষকে যেমন করিয়া দেখায় তেমনি 
করিয়া দেখে। আমরা যদি কোথাও তাহাদের অভ্যর্থনা 
করি, তাহাও বিলাতী পোষাক পরিয়া বিলাতী ধরণে করি। 
এইরূপে বিদেশীরা “ভারতবাসীর ভারতবর্ষ” দেখিবার ও 
তাহাকে জানিবার সুযোগ পায় 'না। ইহার কোন প্রতিকার 
কি আমরা করিতে পারি না? 

বন্ধন। 

রাষ্ট্রীয় বন্ধনকেই সর্বাপেক্ষা ছুঃদহ বন্ধন মনে করা 
পরাধীন জাতির পক্ষে স্বাভাবিক। এই বন্ধন হইতে 
মুক্তি লাভ করিবার ইচ্ছাও স্বাভাবিক । স্থায়ত্তশাসন- 
ক্ষমতা লাভ করিবার চেষ্টা করাও দকলেবই উচিত। ইহা! 
ব্যতিরেকে মানুষের সর্ধাঙ্গীন উন্নতি হইতে পারে না। 
কিন্তু রাষ্ট্রীয় পরাধীনতাই একমাত্র বা সর্বাপেক্ষা অনিষ্টকর 
বন্ধন নহে। সকলের চেয়ে দুশ্ছেদ্য বন্ধন প্রত্যেক মানযের 


প্রবাসী__আষাঢ, ১৩২৪ 
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[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


অন্তরে রহিয়াছে। ভিতরের নাগপাশ, ভিতরেব গ্রন্থি, যিনি 
কতক পরিমাণেও ছেদন করিতে পাঁরিয়াছেন, বাহিরের বন্ধন 
তাহাকে পঙ্গু করিয়া রাখিতে পারে না। বিগতভয়, 
বিগতমোহ, বশী ধিনি, তিনিই বাস্তবিক স্বাধীন। 


পোল্যাণ্ড ও ফিন্ল্যাণ্ড। 


রুশিয়ার লোকেরা স্বাধীনতাপ্রিয়তার প্রকৃত অর্থ যুঝি- 
য়াছে। তাহারা বুঝিয়াছে, যে বাস্তবিক স্বাধীনতা ভাঁল- 
বাসে, সে নিজে স্বাধীন থাকিয়া অপরকে অধীন রাখিতে 
চায় না। বহুকাল পূর্বে জার্মেনী অস্্ীয়া ও রুশিয়ার 
রাজারা পোল্যাও দেশকে আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া 
লইয়াছিল। তদবধি পোল্যাণ্ডের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ 
পাইয়াছে। রুশিয়ার লোকেরা তাহাদের সমাটুকে পদচ্যুত 
ও বন্দী করিয়া আপাততঃ যে গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত করিয়াছে, 
তাহা প্রথমেই যে-সব কাজ করিয়াছে, তন্মধ্যে, পোলদিগের 
রাষ্ট্রীয় অধিকার স্বীকার করা, একটি। রুশরা ঘোষণা 
করিয়াছে, পোলদের রাষ্ট্রীয় ভবিষ্যৎ এবং শাসন-প্রণালী 
কিরূপ হইবে তাহা তাহারাই নিজে স্থির করিবে, এবং 
স্বাধীন পোল্যাগডরাষ্ী গঠিত হইলে ইউরোপে স্থায়ী ভাবে 
শাস্তি স্থাপনের উহাতে খুব সাহায্য হইবে। রুশরা কেবল 
পোল্যাও্ডকেই স্বাধীন ও শক্তিশালী হইবার সুযোগ ছা 
ক্ষান্ত হয় নাই) তাহারা ফিন্দের বাস্রীয় দাবী সম্বন্ধেও 
বিবেচনা করিতেছে। ফিন্রা শ্বরাজ্য চায়, এবং চায়, যে, 
তাহাদের স্বাতন্ত্য রক্ষার জন্ত শক্তিশালী জাতিরা প্রতিশ্রুত 
থাকিবেন। ফিন্রা যে রুশিয়ার প্রতৃত্বপাশ হইতে মুক্ত 
হইবে, তাহাতে ক্লোন সন্দেহ নাই। 

রুশরা খুব স্দৃষ্টাস্ত দেখাইতেছে। কুশিয়ার মিত্রদের 
সঙ্গে রুশ-সত্রাটের সন্ধির এই একটা সর্ভ ছিল যে যুদ্ধে 
জয়ের পর তুরস্কের রাজধানী কন্ট্টার্টিনোপন রুশিয়ার 
হস্তগত হইবেণ কিন্তু নুতন রুশীয় গবর্ণমেপ্ট বলিয়াছেন, 
তাঁহার! পরের দেশ দখল করিবার জন্য বুদ্ধ করিতেছেন না, 
তাঁহারা কন্ষার্টিনোপল চান না। 


. খীবা ও বোখারায় প্রজার অধিকার । 


লগুনের টাইমন্‌ কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে, রুশিয়ায় 
বিগ্াব হওয়ায় তাহার প্রভাবে বোখারার আমীর এক 


- স্কলার কথ, ২” প্রা স্কুল. কুড়াল 


ওর সংখা] 


গাছি পাছত ক লী শান শী ৯ ক ৬ 


বোণাপত্ প্রচার করিয়া অঙ্গীকার করিরাছেন বে দেশ- 

শাসনসন্বন্বীর নানা বিষয়ে সংস্কার করিবেন। তিনি 

কারাগারে মাবন্ধ সমুধন্ন লোককে ছাড়িয়া দিতেও হুকুম 

দিয়াছেন। খাবার খাও এই-প্রকার ঘোষণাপত্র জাহিব 
= ৫কবিয়াছেন | 


ব্রিটিশ সাত্রাজ্যে ভারতবর্ষের স্থান। , 


ভারতসচিব চেম্বারলেন সাহেব বলিয়াছেন যে ভবিষ্যতে" 
সাম্াজোর মন্ত্রীসভার থে বার্ষিক অধিবেশন হইবে, তাহাতে 
ভারতবর্ষেরও প্রতিনিধি থাকিবেন। ভারতসচিব স্বয়ং এবং 
ভারতগবর্ণমেণ্টের মনোনীত একজন লোক প্রতিনিধিত্ব 
করিবেন। এই মনোনীত লোকটি সাধারণতঃ ভাব্তবর্ধীয় 
হইবেন, কিন্তু বিশেষ-বিশেষ অবস্থার ইংরেজও মনোনীত 
হইতে পারিবেন। এই বিশেষ অবস্থাগুলি কি, জানি না। 
ভারতপচিৰ বলিতেছেন, এই-প্রকার প্রতিনিধিত্বে 
অধিকার পাওয়ায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ভারতবর্ষের স্থানটা 
খুব বেশী উচু হইল। আমরা তাহা মনে করি না। আমরা 
যদি হোমন্নল পাই, সাম্রাজ্যের মন্ত্রীসভার বার্ষিক অধি- 
. বেশনে নিজেরা যোগ্য ভারতীয় লোকদিগকে প্রতিনিধি 
নির্বাচন করিয়া পাঠাইতে পারি, তাহ! হইলে সাম্রাঙ্ে 
টটরতের স্থান এখনকার চেয়ে উচু হয় বটে। 
উপনিবেশগুলির সহিত ব্যতীহার | 


ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মন্্রণাসভায় ভারতসচিব ভারতবর্ষের 
“প্রতিনিধি” হইয়াছিলেন। তাহাকে পরামর্শ দিবার জন্য 
এবং তাহার সাহায্য করিবার জন্ত ভারত-গবর্ণমেপ্ট 
বিকানীরের মহারাজা, সার্‌ সত্যেন্প্রসন্ন সিংহ এবং সাব্‌ 
দ্রেম্‌ম্‌ মেষ্টনকে পাঠাইয়াছিলেন। ইহারা ,ন্ত্রণা-সভায় 
উপস্থিত থাকিবার এবং বক্তৃতা করিবার অধিকারও পাইয়া- 
ছিলেন। ইঠাদিগকে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি বলা হইতেছে | 
তাহা আমরা! স্বীকার করি না। আমর! ইহাদিগকে 
“ নির্বাচন করি নাই, এবং সাম্রাজ্য-সভায় ভারতবর্ষের পক্ষ 
হইতে কি বলিতে হইবে, ভারতবর্ষের লোকদের থা 
তাহাদের প্রতিনিধিদের নিকট হইতে তাহারা তদ্বিষয়ে 
কোন ভার পান নাই বা লন নাই। সুতরাং তাহারা যাহা 
কিছু বলিয়াছেন বা করিয়াছেন, তাহা দ্বারা ভারতৰায়ীরা! 


“LN ৫ 


সুপ 


বিবিধ প্রশন্গ_উপনিবেশগুলির সহিত ব্যতীহার 








কোন-প্রকার অঙ্গীকারবন্ধ হয় 
দায়ী নহি। তাহার স্তাষ্য কথ! যাহা 
তাঁর জন্ত আমরা তাহাদেব নিকট কৃতজ্ঞ । 
ভারতবর্ষের লোকেরা অবাধে ব্রিটিশ উপনিবেশ গুল 
গিয়া মজুরী বা অন্তবিধ উপায়ে উপার্জন এবং বনবান 
করিতে পারে না; কোথাও কোথাও এখন আর যাইতে 
পারে না। কানাডায় কয়েক বৎসর আগে কতক গুলি 
ভারতবর্ধীয় লোক গিয়া বসবাস করে, কিন্তু এ পর্যন্ত 
তাহার! পরিবার লইয়া যাইতে পারে নাই! 
উপনিবেশগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধ এইরপ। কিন্ত 
ওপনিবেশিকেরা যে-কেহ স্বচ্ছন্দে এদেশে আসিতে এবং 
যেকোন প্রকারে ইচ্ছা রোজগার করিতে ও বসবাস 
করিতে পারে। এ-রকম সম্বন্ধ স্তায্য নয়। তুমি আমার 
সঙ্গে যেমন ব্যবহার করিবে, আমিও তোমার সঙ্গে সেইরূপ 
ব্যবহার করিতে পারিব, ইহাই ন্যায্য বন্দোবস্ত। উহাকে 
ইংরেজীতে বলে 7৩০197০01, বাংলায় ব্যতীহার। 
ভারতবর্ষের তথাকথিত “প্রতিনিধি” তিন জন, ভাবতেব 
মহিত উপনিবেশগুলির সম্বন্ধ কিরূপ হওয়া উচিত, তদ্বিষয়ে 
কতকগুলি প্রস্তাব মন্ত্রণাসভায় পেশ করেন, এবং মন্ত্রণা- 
মভা সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন উপনিবেশিক গবর্ণমেণ্টের সাহৃগ্রহ 
বিবেচনার জন্ত সুপারিশ করিয়াছেন। 
প্রথম প্রস্তাব। যেসব ভারতীয় লোক কোন 
উপনিবেশ স্থায়ী ভাবে বাসিন্দা হইয়াছে, তাহাদিগকে স্ব. 
ও নাবালক সন্তানগণকে আনিতে দেওয়া হউক। এই 
প্রস্তাবটি অতি উত্তম ও ্তায়সঙ্গত। কিন্তু কোন পুরুষ বহু- 
বিবাহিত হইলে একাধিক স্ত্রীকে বা তাহাদের সষ্টানকে 
আনিতে দেওয়া হইবে না। বহুবিবাহ কুপ্রথা, এবং 
প্রচলিত খৃষ্টীয় ধর্শ অনুসারে উহা অবৈধ। খুষ্টিফানদেব 
দেশে যাহাতে কোন-প্রকারে বছুবিবাহের নিকৃষ্ট আদশ 
প্রবঞ্ধিত না হয়, তাহার উপাম অবলম্বন কবিবাব 
অধিকার এইসব দেশের আছে। কিন্ত যদি কোন 
উপনিবেশে এমন কোন ভারতবাসী স্থায়ী বানন্দা 
হইয়াছে, যাহার একাধিক স্ত্রী আছে, সে বাহাকে 
ছাড়িয়া কাহাকে লইয়া যাইবে? এইজন্ত এইরূশ নিয়ম 
করিলে ভাল হয়, যে, কোন উপনিবেশের বর্তমান যে-সব 







বহুবিবাহ &ঁ উপনিবেশে যাইবার 
দিছে বলিয়া প্রমাণ আছে, তাহার! একটা 
র মধ্যে স্ত্রী ও সম্তানদিগকে আনিতে পারিবে, 


আনিতে পারিবে না । বিবাহিতা নাবীদের প্রতি সুবিচার 
করিবার জন্য এই নিয়ম করিতে বলিতেছি। 

প্রথম প্রস্তাবে ইহাও বলা হইয়াছে, যে, অন্তান্ত বিষয়ে, 
স্থারী ভারতীয় বাসিন্দাদের স্থরিধা ও অধিকার স্থায়ী 
জাপানী বাসিন্দাদের চেয়ে কম হইবে না। ইহা মন্দের ভাল, 
কারণ এখন আমাদের, সুবিধা ও অধিকার জাপানীদের 
চেয়ে কম আছে। কিন্তু আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিবাসী, 
জাপানীরা নহে; সুতরাং আমাদের সুবিধা ও অধিকার 
জ্রাপানীদের চেয়ে বেশী এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শ্বেত 
অধিবানীদের সমান হইলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে সাম্য 
স্থাপিত হয়। আমরা কিন্তু চাই যে আমাদের ও জাঁপানী- 
দের, উভয়েরই অধিকার শ্বেত ব্রিটিশ প্রজাদের সমান 
হউক। যাহা হউক, আমাদের অধিকার জাপানীদের 
চেয়ে কম হইবে না, ইহার মানে, অন্ততঃ সমান হইবে, 
বেশীও হইতে পারে। স্থৃতরাং যদি আমাদিগকে বেশী 
অধিকার দিয়া পরে জাপানীদিগকেও তদ্রপ অধিকার দেওয়া 
হয়, তাহা হইলে কাহারও মন ক্ষুণ্ন হয় না। 

দ্বিতীয় প্রস্তাব। সম্ভব হইলে, উপনিবেশে সতী বা 
বসবাসের জন্ত ভবিষ্যতে ভারতীয়দের প্রবেশ অন্ত কোন 
এসিয়াজাত লোকদের প্রবেশের বিধি অপেক্ষা কম স্থৃবিধা- 
জনক বিধি দ্বারা নিয়মিত হইবে না। “সম্ভব হইলে” 
কথা ছুটিতে আপত্তি আছে। উহা উঠিয়া যাওয়া উচিত। 
দ্বিতীয় মন্তব্য এই যে আমরা ব্রিটিশ সামাজ্যের অধিবাসী ; 
স্থৃতরাং অন্ত কোন এশিয়াবাসী জাতির সঙ্গে তুলনা না 
করিয়াই আমাদিগকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া বর্তব্য। শেষ 
মন্তব্য এই, যে, এশিয়ার লোকেরা ইউরোপের লোকেদের 
চেয়ে নিকৃষ্ট বলিয়া কেন ধরিয়া লওয়া হয়? ইউরোপের 
যত শ্বেত ভবঘুরে এশিয়ার সব লোকের চেয়ে সুবিধাজনক 
নিয়মে ব্রিটিশ উপনিবেশ-সকলে যাইবার, খাঁটিবার ও 
থাকিবার অধিকার পাইবে কেন? ইহা ধন্মবিরুদ্ধ ও 
অন্তায়। ইহাতে আমরা সায় দিতে পারি না। 


প্রবাসী- আধাট, ১৩২৪ 


FN ৮ ২০ উর উপ সির সিরাপ CANA সত LA LNA সিসির 


হার পর আর কেহ একাধিক স্ত্রী বা তাহার সন্তান ' 


"আসিতে দিবেন না। 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


তৃতীয় পাৰ দ্বিতীয় প্রস্তাব অনুসারে কাজ 
করা অসম্ভব হইলে, মজুরী কিম্বা স্থায়ী বসবাসের জন্য 
বিদেশযাত্রা সম্বন্ধে ভারতবর্ষ ও বিশেষ বিশেষ উপনিবেশের 
মধ্যে ব্যতীহার হইবে। যদি কোন উপনিবেশ এই ছুই- 
রকমের ভারতীয় যাত্রীকে ঢুকিতে না দেয়, ভারতবর্ষ ও" 
তাহা হইলে এ উপনিবেশের এই ছুরকম যাত্রী এদেশে 
পরিষ্কার করিয়া মানিয়া লইতে 
হইবে, যে, জাতিগত প্রতিকূল সংস্কার (racial prejudice) 
বশতঃ কাহারও প্রবেশ নিষিদ্ধ হইবে না, কেবল ভারতবর্ষ 
ও উপনিবেশ-বিশেষের ধনোৎপাঁদনাদি বিষয়ক পার্থক্যের 
জন্যই (owing to different economic ০0701660179) 
হইবে। 

এই তৃতীয় প্রস্তাবটিতে আমরা কখনই সম্মত হইতে 
পারি না। প্রকৃত এবং ন্যাষ্য ব্যতীহার হইতেছে এই, 
যে, তোমরাও আমাদের দেশে আসিয়া কোন-প্রকারে 
রোজগার করিতে পারিবে না, আমরাও তোমাদের দেশে 
গিয়া কোন উপায়ে রোজগার করিতে পারিব না) অথবা 
তোনরাও পারিবে, আমরাও পারিব। কি উপায়ে রোজগার 
করা হইতে পারিবে বা পারিবে না, তাহা যেভাবে নির্দেশ 
করা হইয়াছে, তাহাতে ভারতবাসীদিগকে ঠকিতে হইবে। 
ওপনিবেশিকেরা৷ নন্ধুরী করিবার জন্য বা স্থায়ী 
হইবারুজন্ত এদেশে আসে না; তজ্জন্ত আঁসিবার তাহাদের 
দরকার নাই। তাহার! সরকারী বা বেসরকারী চাকরী, 
বাণিজ্য, কারখান৷ স্থাপন, এই-সব করে; তাহাতে বাধা 
হইবে না। ভারতবর্ষের লোকরা কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, 
অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে মজুরী করিতে ও তথাকার স্থায়ী 
বাসিন্দা হইতে যাইতে চাহিতে পারে? অনেকে পূর্বে 
গিয়াছে। ইহাতে এখন যেমন বাধা আছে, তাহা 
থাকিয়া যাইবে। সুতরাং এই তৃতীয় প্রস্তাব অন্থ্যারী 
ব্যতীহারে আমাদের ক্ষতি আছে, ওপনিবেশিকদের 
কোন ক্ষতি নাই। কথামালার শৃগাল ও সারসের গল্পটি ' 
মনে পড়িতেছে। শৃগাল সারসকে খাইতে নিমন্ত্রণ করিয়া, 
থালায় ঝোল রাখায়, শৃগালের চাঁটিয়৷ চাটয়া খাইবার 
সুবিধা হুইল, কিন্তু সারসের হইল না । অবস্ত গল্পে আছে 
যে সাঁরস শৃগালকে নিমঙ্জণ করিয়া কুজোর মধ্যে কোল 


ওয় সংখা! ] 


পিল জা গাজত সত শি উপ এল অত সিরা মিত একি উল সাজক ছপা 


রাখিব্না তাঁহাব ভদ্রতার খণ শোধ করিল। ফল এই হইল, 
যে, কুজোর মধ্যে সারসের ঠোঁট ঢুকিল, কিন্তু শৃগালের মুখ 
না ঢুকায় তাহাকে উপবাদী থাকিতে হইল। আমাদের কিন্ত 
উপনিবেশিকদিগের সৌজন্য এই-প্রকারে শোধ দিবার 
“ ক্ষমতা নাই। আরও একটা গল্প আছে, যে, যখন বাঁধে 
ও হাতীতে বন্ধুত্ব ছিল, তখন এই বন্দোবস্ত হইয়াছিল 
বে তাহাদের মধ্যে কখনও শক্রতা হইলে তাহার! পরস্পরেন্ 
সহিত যুদ্ধে সব-রকম অস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবে না। 
ধূর্ত বাঘ বলিল যে কেবল থাবা মারিয়| বুদ্ধ চলিবে। 
বোকা হাতী তাহাতেই রাজী হইল । পবে যখন শক্রতা- 
বশতঃ লড়াই হুইল, তখন বাঘ থাঁবার এক এক আঘাতে 
হাতীর চামড়া ও মাংস কতকখানি করিয়া ছি'ড়িয়া 
লইতে লাগিল? হাতী কিন্তু তাহার তীক্ষনখরহীন 
থামের মত পাগুলা দ্বারা বাঘকে আঘাত করিতে পারিল 
না। নে বাঘের মত ধূর্ত হইলে, বন্ধুত্বের সময় বলিয়া 
রাখিত যে কেবল শু'ড় দ্বারা জড়াইয়! ধরিয়া পায়ে থ্যাৎ- 
লাইয়া যুদ্ধ করিতে হইবে। 

জাতিগত প্রতিকূল সংস্কার বশতঃ কেহ কাহারও 
প্রবেশ রোধ করিতে পাঁবিবে না, এরূপ কথা তুলাহিহাস্ত- 
কর ৪ কেননা, উপনিবেশিকেরা! স্বয়ং বরাবর ইউবোপের 
'৪ এশিয়ার লোকের মধ্যে জাতিগত কারণে প্রভেদ করিয়া 
আসিতেছে। Ee 

কোন কোন এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজ বলিতেছে, 
ওপনিবেশিকরা এদেশে কলকারখানা স্থাপন করিলে অনেক 
ভারতীয় লোক চাকরী ও মনুরী পায়, তাহাতে দেশের 
লোকদের উপকার হয়) কিন্তু ভারিতবর্ষায় লোকরা 
উপনিবেশে মন্ত্রী করিতে গেলে মজুরীর দর কমিয়া যাওয়ায় 
তথাঁকার শ্বেত শ্রমজীবীদের অসুবিধা হয়। ইহার উত্তর 
এই, যে, এদেশে কোন কোন ব্যবসা বাণিজ্য ও কল- 
কারখানার ক্ষেত্র বিদেশীরা যে-পরিমাণে অধিকার করিয়া 
বসিবে সেই পরিমাণে আমাদের কার্ধ্যক্ষেত্র সংকীর্ণ হইবে, 
এবং আমাদের সেই সেই কাজে প্রবৃত্ত ও লাভ- 
বান হইবার পথে এঁ বিদেশীরা বাধা দিবে। ওঁপ- 
নিবেশিকরা ত আমাদের কাহারও উপকারের জন্ত এখানে 
আসে না) আসে টাকা বোজগারের জন্য । আমাদের 
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কাহারও কাহারও উপকাব তাহাদের স্থার্থসিদ্ধিব উপায়- 
স্বকপ আনুষঙ্গিক ঘটন! মাত্র। পক্ষান্তরে, ভাঁনতবাসী 
শ্রমজীবীদের দ্বারা উপনিবেশসকলের ধনবৃদ্ধি হইয়াছে । 
তা ছাড়া নিবপেক্দ লোকেরা বলেন যে কানাডা, দক্ষিণ 
আফ্রিকা, প্রভৃতি উপনিবেশে প্রাচ্য শ্রামিকের গয়োজন 
আছে। অষ্ট্রেলিয়া বিস্তৃত মহাদেশ! তথাকান অনেক 
বিস্তীর্ণ প্রদেশ কেবল উষ্ণদেশবাসীদের বাঁসেন ৫ শ্রমের 
উপযোগী বলিয়া মনধ্যুধিত ও অক্বৃষ্ট অবস্থাক*পড়িয' মাছে; 
অগ্ত্রেবিয়ার লোকসংখ্যা অতি সাদান্ত, তান অঠি অল্পই 
বাড়িতেছে। অষ্ট্রেলিয়গণ এশিয়াবাসীদিগের্‌ প্রবেশ বন্ধ 
করিয়া কথামালায় বর্ণিত অশ্বগর্ণের আহারস্থানশামী কুকুরের 
মৃত ব্যবহার করিতেছে। 

ভারতপ্রবাদী সকল ও্পনিবেশিক কলবাবধানা 
স্থাপন করিয়! শত শত মঞ্জুরেব অন্নের সংস্থান কিয়! দেয় 
না। অনেকে অন্তপ্রকারে উপার্জন করে। দৃষান্বন্বরূপ 
আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের ইন্স্পেক্টৰ জেনারেল অব, 
পুলিম্‌ ম্যারিদ্‌ নামক ওপনিবেশিকের নাম কর যাইতে 
পারে। 

চতুৰ্থ প্রস্তাব। উল্লিখিত প্রবেশনিষেধ সন্বন্ধীয বন্দো- 
বন্তের সঙ্গে সঙ্গে, ভ্রমণকারী, ছাত্র, প্রভৃতির যাতারাতেৰ 
পুর্ণ সুবিধা দেওয়া হইবে; কিন্তু ইহারা কেহ মদ্ধুরী 
করিতে বা স্থাী বাসিন্দা হইতে পারিবে না। আমেবিকায় 
অনেক ছাত্র মজুরী করিয়া শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ ববে। 
আমাদের ছাত্রের কানাডা বা অন্ত উপনিবেশ গিয়া! 
এরূপ করিতে চাহিলে তাহ! করিতে দেওয়া উচিত। অবশ্য 
তাহাদিগকে কলেজের সার্টিফিকেট দেখাইয়া প্রমাণ কবিতে 
হইবে যে তাহারা ছাত্র। এইবপ সামান্ত কয়েক জন 
ছাত্রের প্রতিযোগিতায় ওপনিবেশিক শ্রমজীবীনের ক্ষতি 


হইবে না। 
চুক্তিবদ্ধ কুলি চালান বন্ধ । 
গত ২৩ শে মে তাঁবিখে ভার্তসচিব হাউদ্‌ অত. কমন্সে 
বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষ হইতে কোন ব্রিটিশ উপনিবেশে 
পুনর্বার কুলি চালান প্রথা আরম্ভ করা হইবে না। এখন 
যুদ্ধ উপলক্ষে শ্রমজীবীর দরকার বলিয়া উহা বন্ধ আছে। 
আনন্দের বিময্। 





* ২৩৪ 
বালিকা ও অবশ্যশিক্ষণীয়! । 


কোন কোন দেশীয় বাজো প্রত্যেক বালকের পিতা- 
মাতাকে তাহাকে প্রাথমিক শিক্ষ। দিতে বাধা কবা হয়। 
মহীশবে আর্থিক অবস্থার উন্নতিবিষয়িণী যে আলোচনা- 
সভাব বার্ষিক অধিবেশন হয়, তাভাতে এবৎসব তত্রত্য 
মহাবাঞ্জার কলেজেৰ প্রিন্সিপাল এই প্রস্তাব উপস্থিত 
করেন যে ৬ কইতে ১০ বংসব বয়ন্ধা বালিকাদিগকে 
শিক্ষা দিতে খূপতামাতাকে বাধ্য কবা উচিত। তিনি 
বলেন মহিলাসমিতিগুলি বালিকাদের এইরূপ 
অবশ্তশিক্ষরণীয়তাবিষয়ক আইনের সপক্ষে। যে মিউনি- 
নিপালিটি বালিকার্দিগকে শিক্ষাদানের অবশ্তকর্তব্যতার 
বিৰুদ্ধে নত দিয়াছেন, তাঁভাবা বলিয়াছেন, বে, পুরুষেরা 
রক্ষণণীলতা বশতঃ এরূপ নিয়মের বিবোধী বটে, কিন্ত 
নাবীর! ইহার পক্ষপাতী । এই প্রস্তাব লইয়! খুব তর্ক বিতর্ক 
হয়। শেষে ইহার সপক্ষে বিরুদ্ধপক্ষ অপেক্ষা একটি ভোট 
বেশী হওয়ায় ইহা গৃহীত হয় । সুসংবাদ বাংলাদেশে অনেক 
“বিজ্ঞ,” “শিক্ষিত” লোকে বালিকা ও নারীদেব শিক্ষা 
এখনও উপহাসের শিষয় মনে করেন। কেহ কেহ 
ভাবেন, কথায় ও কাজে ইহাব সমর্থন কর! ব্রাঙ্মদেরই 
শোভা পায়। মহীশূৰ কিন্তু হিন্দু বাজ্র্য। যে সভায় এই 
প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে, তাহা তথাকার সরকার পক্ষ হইতে 
আহত ও সরকারী লোকের দ্বারা পরিচালিত। মৃহীশুরে 
৫৭ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে কেবল ৪৫ জন ব্রাঙ্গ। মহীশূর 
নাবীশিক্ষায় বাংল! দেশের চেয়ে খুব পশ্চাতে পড়িয়া 
থাকায় মতামত বাঙ্গালীদের সমকক্ষ হইবার জন্ত তাড়াতাড়ি 
কবিতেছে, এরূপ বলিবারও যে! নাঁই। বাংলা দেশে 
হাজারে ১১ জন স্ত্রীলোক লিখিতে পড়িতে পারে, ' মহীশূরে 
হাজারে ১৩ জন স্ত্রীলোক পারে। 

শ্রীমতী গৌরী আল্ম। | 

ত্রিবান্ধুড় ও মালাখারের একটি তথাকথিত “অশ্পৃষ্ত” 
জাতির নাম এজাভা। ত্রিবান্ধুড়ে শ্রীমতী গৌবী আন্মা 
নারী একাভা-জাতীয়া। একটি মহিলা বি-এ পৰীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়াছেন। তদ্পলক্ষে এঁ রাজ্যের শীনারায়ণ-ধর্ম্ম-পব- 
পালিন-যোগম্‌ নামক স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুসমিভি সভা আহ্বান 


প্রবানী--আবাঢ়, ১৩২৪ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
কশিয়া শ্রীমতী গোনীকে অভিনন্দন কৰেন, এবং ত্রিবান্গুড়েব 
এজাভ। নারীর! ঠাহাঁকে একটি স্বর্ণপদক উপহার দেন। 
জ্রীমতী গৌরী এম্‌এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত ভইতেছেন। 
বাংলা দেশে কোন নুচি হাড়ি বা বাউনী জাতীয়া নাবী 
বি-এ পাদ্‌ করিলে ধর্থমচামগুলের তাঁহাকে অভিনন্দন 
কর! মাবধ্যাক হইবে। 


- পারস্তে নারীর অবস্থা | 

পারস্তদেশের নারীদের অবস্থা ও শিক্ষা সম্বন্ধে একদন 
তদ্দেণীয় সন্ত্ান্ত*লোক বিলাতেব পেল মেল গেঘেটে 
একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বল৷! বাহুল্য, পাবস্তদেশের 
লোকের! নুসলমান। তিনি বলেন তথাকাব নারীর! 
বরাবরই বহু বিষয়ে শিক্ষা পাইতেন। গত কুড়ি বৎসবে 
তাগদেব অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ইয়াছে। কুড়ি বৎসর 
আগে তাহারা প্রধানতঃ ধর্ম, কাব্য ও প্রাচীন ফারসী 
গীত সম্বন্ধে শিক্ষা পাইতেন। ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান, 
আদি আধুনিক বিদ্যার কোন শাখার জ্ঞান , তাঁহাদের 
প্রা হইত না; কিন্তু তাহাদের কাহারও কাহাবও হাফিজের 
অর্ধেক্ুট! মুখস্থ থাকিত, অনেকেই হয় ত সাঁদীব গুলেন্তার 
অনেকখানি আবৃত্তি করিতে পারিতেন, এবং ফারসী 
সাহিত্য সম্বন্ধে তাহাদেব খুব জ্ঞান ছিল। কিন্তু তখন 
তাহাবা. প্রকাণ্তে বাহিব হুইতেন না বলিয়া লোকে 
তাহাদের “শিক্ষা ও শক্তিব পৰিচয় পাইত না । পারসীকরা 
গত কুড়ি বৎসরে বেশ পরিষ্কাব কবিয়া বুঝিতে পাবিয়াছে 
যে জাতীয় উন্নতির জন্য নারীর শিক্ষা একান্ত আবগ্তক। 
ফলে, প্রথমে ইউরোপীয় স্ত্রীলোকের! এবং পরে পারসীকের। 
অনেক নারীবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। একমাত্র তেহ্রোন 
শহরেই এখন, ত্রিশটি বালিকা-বিদ্যালয়ে বিদেশী নান! 
ভাষা, সঙ্গীত ও চিত্রাঙ্ষণ শিক্ষা দেওয়া হয়। সন্বংশজাতা 
খুব কম বালিকা আছে যাহার! ফরাণী বা ইংরেজী ভাষায় 
কথা বলিতে শারে না। অনেকে সঙ্গীত জানে। রাঁজ- 
নৈতিক বিষয়ে পাঁবসীক মহিলাদের খুব আগ্রহ দেখা যায়। 
পারন্তের প্রত্যেক বৃহৎ প্রচেষ্টায় নারীদের খুব হাত দেখা 
যায়। দশ বৎসর আগে, গত রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়, পারসীক 
মহিলাদদেব অনেক অন্তরঙ্গ-সমিতি ছিল। তাহারা দেশে 
নিয়মতন্ত্র শাসনগ্রণালী স্থাপনের জন্ত প্রাণ দিয়া থাটিয়া- 


৩য় সংখা! ] 


ছিলেন। এতদর্ধে তাহারা নিজ নিজ স্বামী ও অন্তান্ত 
সম্পর্কীয় পুরুষদের উপর যতটা প্রভাব খাটে, তাহ! প্রয়োগ 
করিয়াছিলেন। 

বালিকা-বিদ্যালয়সকলের কার্য সুশৃঙ্খল করিবার জন্ত 
 পারশ্তের শিক্ষামন্ত্রীসভা খুব চেষ্টা করিতেছেন। প্রতি 
বৎসর গ্রীঘ্মের ছুটির পূর্বে এই মন্ত্রীসভার প্রতিনিধিদের 
সমক্ষে স্কুলে স্কুলে মেয়েদের পরীক্ষা হয়, এবং যাহারা খুব 
পারদর্শিতা দেখায় তাহারা সার্টিফিকেট পার। তাহাদিগকে 
বন্ধৃতা করিতে হয়। গত বৎসর অনেকের বক্তৃতায় 
পারসীক মহিলাদের বাগ্সিতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। 
সেলাই, বুটিতোলা, এবং অন্ঠান্ত হুচীশিল্প বরাবরই 
বালিকাদের শিক্ষার অঙ্গ ছিল। তাহারা আগে এই শিক্ষা 
বাড়ীতে পাইত, এখন স্কুলে পায়। 


শিক্ষণীয়দিগের. উদ্ধসংখ11 


আমাদের দেশে শিক্ষাবিতাগের রিপোর্ট-সমূহে এইরূপ 
বরাবর ধরিয়া লওয়া হইতেছিল, যে, বে-সব বাঁলকবালিকা! 
ও যুবকষুবতীর শিক্ষা পাইবার বয়স আছে, অর্থাৎ যাহারা 
শিক্ষণীয়, তাহারা দেশের মোট লৌকসংখ্যার শতকরা ১৫ 
জন। অর্থাৎ যদি কোন দেশের লোকসংখ্যা একলক্ষ হয়, 
./তাহা হইলে তথাকার শিক্ষা পাইবার মত বয়সের সকল 
বালকবালিক1 ও যুবকষুবতীই যদি পাঠশালা ও স্কুলকলেজে 
যায়, তাহা হইলে তাহাদের সংখ্যা হইবে পনের হাজার । 
শিক্ষণীয়দের এই উদ্ধসংখ্যা ধরিয়া লইয়া, তাহাদের কত 
অংশ শিক্ষা প|ইতেছে, আমাদের দেশের সব সরকারী 
রিপোর্টে তাহাই দেখান হইত। * সভ্যদেশ-সকলের 
শিক্ষা-রিপৌর্ট হইতে দেখা যায় বে এই উর্ধাসংখ্যা ঠিক নয় । 
ৃষ্ান্তস্ববপ আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রের (0. 5. & ) উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। তথাকার ১৯১৪ সালের শিক্ষারিপোর্টে 


দেখা যায় যে ও বৎসর সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা ২১৪. যাইতেছে যে অনেক 
জন শিক্ষা পাইতেছিল। কোন কোন রাষ্ট্রে ইহা অপেক্ষাও ' 


ৰেশী অংশ শিক্ষা পাইতেছে। যেমন নর্থ ক্যা 
সমগ্র লোকসংখ্লঁর শতকরা ২৭'৪ জন মি 
শতৃকবা ১৫ জনই বদি শিক্ষণীয়দের উঠ 


বিবিধ প্রসঙগ- শিক্ষানীতি ৬ খ্খ্যা 


পা ৯৫৯০৮ স AOA A AN SANA ANAS ০৯৫৯ ANA এ স্পা ৯ এপ SAD AS NEN পাপ পিসি 


২৩৫ 


পাম্পি AMADA A SND FS পি AN ANAT 





না। বাস্তবিক শিক্ষণীয়দের উদ্ধ সংখ্যা নির্দেশ কবা কঠিন। 
কারণ প্রত্যেক মাঙ্মযের কত বরন হইতে কত বয়স পর্যান্ত 
শিক্ষা পাওয়া উচিত বলা কঠিন। 

এই-সব কথা আমরা ১৯১৫ সালের হপ্রিল মাসের 


- মডার্ণ রিভিউর়ে লিখিয়াছিলাম ৷ তাহার পরও একাধিকবাব 


লিখিয়াছি। আমরা লিখিয়াছিলাম বে শিক্ষণীয়দের উত্ীসংখা 
শতকরা ১৫জন না ধরিয়া শিক্ষারিপোর্টসকলে কেবল 
দেখান উচিত যে সমগ্র লোৰসংখ্যার 
বাস্তবিক শিক্ষা পাইতেছে। সুখের বিষয় 
এখন আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারেয়াছেন। ভাকতে 
১৬ সালের যে শিক্ষাবিবরণ ভাঁরত-গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি 
প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে শতকরা ১৫ জন শিক্ষণীয়, 
এই উর্ধসংখ্যার অনুমান ছাড়িয়া দিয়াছেন । এই রিপোর্টে 
সমগ্র লোকসংখ্যার কত অংশ শিক্ষা পাইতেছে, তাহাই 
দেখান হইয়াছে । আশা করি ভাঁরত-গবর্ণমেন্ট প্রাদেশিক 
ডিরেক্টরদিগকেও এইভাবে রিপোর্ট দিতে আদেশ 
করিবেন। . 

এই পরিবর্তনটি তুচ্ছ নহে। যদি ধরিয়া লওয়। হয় থে 
অমুক গ্রামে ১৫ জন ক্কুধিত আছে, তাহা হইলে তন্মধ্যে 
১০ জনকে খাঁওয়াইলেও মনে হয়, যে, অধিকাণ্শকে 
খাওয়ান হইল) আঁর যদি ১৫ জনকেই খাওয়ান ভয়, তাহা 
হইলে ত কর্তব্য পুরা মাত্রাতেই করা হইয়াছে বলিরা আম 
প্রমাদ লাভ করিতে পারা বার। .কিস্ত বাস্তবিক হত 
গ্রামে আরও ক্ষুধিত লোক আছে। বিদ্যাসম্বন্ধেও এইরূপ । 
গবর্ণমেণ্ট ধরিয়া লইতেছিলেন যে, যে জায়গায় মোট লোক- 
সংখ্যা ১০০ জন, সেখানে শিক্ষণীয় কেবল ১৫ জন । তাহার 
মধ্যে ৮ জনকে শিখাইলেও তাঁবিতেছিলেন যে অধিকা** 
শিক্ষা পাইতেছে। কথন ১৫ জনই শিক্ষা পাইলে ভাবিতেন 
যে শিক্ষার সুযোগ সকলেই পাইতেছে। অথচ ০৮! 














১৫ 


তুলনা করিবারও সুবিধা হইবে । ১৯১৫- ১৬ সালে ভারতের 
সমুদয় অধিবাসীর শতকরা ৩'১ জন শিক্ষা পাইতেছিল। 
১৯১৪ সালে আমেবিকাঁর সম্মিলিত রাষ্ট্রে (ঢু. 5. A) 
সমগ্র অধিবাসীর শতকরা ২১.৪ জন শিক্ষা পাইতেছিল। 
অতএব আমাদের দেশে শিক্ষার বিস্তার সাতগুণ বাঁড়িলে 
আমরা শিক্ষায় আমেরিকার সমান হইব। আমরা এবং 


গবর্ণমেণ্ট খুব বশী চেষ্টা না করিলে সে সুদিন আসিতে 
বিস্তর হইবে। ১৯১৪-১৫ সালে ভারতের অধি- 
বাসীদের ৩.০৬ জন শিক্ষা পাইতেছিল, ১৯১৫-১৬ 
সালে ৩.১ | “অর্থাৎ একবৎসরে শতকরা ৪ 


বাড়িয়াছে। আমেরিকা ও ভারতবর্ষের শতকরা তফাৎ 
২১-৪-৩-১ = ১৮:৩! বৎসরে ‘০৪ বাড়িলে ১৮৩ বাড়িতে 
৪৫৭ বৎসর ৬ মাস লাগিবে! সুতরাং শিক্ষাবিষরে ভারতে 
গরুর গাড়ীর চা” ছাড়িয়া দিয়া রেলের ডাকগাড়ীর চাল 
আবশ্যক হইয়াছে। 
গ্রামের উন্নতি । 

মহীশূরের প্রধান মন্ত্রী সার মোক্ষগুওম্‌ বিশ্বেশ্বরায়া 
একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন, গ্রাম মানবসমাজের ক্ষুদ্রতম 
লোকসমষ্টি। উন্নতির চেষ্টা গ্রামেই আরব্ধ হওয়া উচিত। 
যে-সব গ্রামের লোকদের আত্মসম্মান বোধ আছে, তথায় 
ন্যুনকল্ে নিম্নলিখিত ফললাভের চেষ্টা করা উচিত := 

(১) গ্রামের সমগ্র লোকসংখ্যার অন্ততঃ দশমাংশের 
শিক্ষা পাওয়া উচিত; অর্থাৎ গ্রামে ২০০ লোক থাকিলে 
অন্ততঃ ২০টি বালকবালিকার ইস্কুলে যাওয়া চাই। কোন 
গ্রামে বিদ্যালয় না থাকিলে নিকটবর্তী গ্রামের পাঠশালায় 
তাহাদিগকে পাঠান উচিত । 

(২) গ্রামের প্রাপ্তবয়স্ক লোকদিগকে রি 
লিখিতে ও হিসাব রাখিতে শিখাইবাঁর জন্ত বিদ্যালয় বা 
বন্দোবস্ত থাকা উচিত। 









[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





২ পস্পাসিপাস্পিাস্পাসসিত সলামিলাখিপা মিলা লামিলাসি নাপাত সপ 


(৪) যে গ্রামে ৩০০ বা তাহার বেশী লোক আছে, 
তথায় নিজ নিজ কাজে শিক্ষাপ্রাপ্ত অন্ততঃ একজন কামার 
ও একজন্স চুতার থাকা চাই। 

(৫) প্রত্যেক চাষী গৃহস্থের ব্যয় সংকুলনের জন্য 


* চাষ ছাড়া আর কিছু আনুষঙ্গিক উপার্জনের উপায় থাকা 


আবন্তক। মোটামুটি বলিতে গেলে, এক এক গ্রামের, 
প্রীতি ২৫০ জন পিছু, চাষ ছাড়া, কোন একটি করিয়া শিল্প 
বা কারবার প্রচলিত থাকা চাই। যেমন কোথাও তাত 
চালান, কোথাও» বাসন গড়া, কোথাও চামড়া কষ করা, 
ইত্যাদি। 

(৬) অজন্মার প্রতিকার-স্বরূপ, প্রত্যেক রায়তকে 
অস্ততঃ ছুবৎসরের খাইখরচের শম্য সঞ্চিত রাখিতে প্রবৃত্ত 
করা কর্তব্য। ধন উৎপাদন ব্যতীত অন্য উদ্দেস্তে খণ 
করিতে খুব নিষেধ কর! উচিত ৷ 

শহরের সমুদয় অধিবাসীর অন্ততঃ শতকরা ১৫ জন 
শিক্ষাধীন থাকা উচিত। তাহার মধ্যে মোটামুটি প্রতি 
ছুইশতে অস্ততঃ একজন উচ্চ বিদ্যালয়ে, প্রতি পাঁচশতে 
অন্ততঃ একজন কলেজে, এবং প্রতি হাজারে অন্ততঃ 
একজন উচ্চতর বৃত্তিশিক্ষালয়ে যাহাতে শিক্ষা পায়, তাহার 
প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। 


এখন যেখানে যত শম্ত উৎপন্ন হইতেছে, তাহার দেড় থা 
গুণ উৎপাদন করিতে চেষ্টা করিতে হইবে । ইহা অসাধ্য 


বা দুঃসাধ্য নয়। 

মহীশূরের দেওয়ান মহাশয় আরও অনেক কথা বলিয়া- 
ছেন। তাহার সমস্ত অনুরোধ ও উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে 
পালন করিতে হইবে, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ 
নাই। তিনি ন্যুনকল্সে যাহা করিতে বলিয়াছেন, তদপেক্ষা 
বেশী করিতে পারিলেই সুখের বিষয় হয়। বাংলা 
দেশের অবস্থা ও অভাব সব বিষয়ে মহীশুরের মতও 


নহে। কিন্ত বাংলাদেশের উন্নতির মানে যে প্রধানতঃ , 


গ্রামগুলির উন্নতি তাহাতে সন্দেহ নাই। আর্থিক অবস্থা» 
1, প্রভৃতি বিষয়ে উন্নতি পরম্পরের সহিত এরূপ 
প্রত্যেকটি অপরগুলির উধ্র এরূপ নির্ভর 


হ্‌ 


এ 








৩য় সংখ্যা ] ব্রাত, ১৪১ 
ব্রাত্য না-চলার পক্ষে আমাদের যে-সব পব্ম আশর আছে, 

বেদ তাহার প্রধান। কিন্ত আমর! অনেক সময় জানিন' 

কেবল গতি বা কেবল স্থিতি প্রাণের ধর্ম নহে। প্রাণ এই বেদ কি ভাবে প্রাণের গতির ও প্রচণ্ড নেগেক 


একদিকে পবম গতি, আবার অন্তদিকে গ্রুৰ স্থিতি । 

্ীমত্ববেদের প্রাণ-সুক্তে আছে--প্রাণচক্রের পরিধি নিত্য- 
চঞ্চল, নিত্য-স্থষ্টি তাহাতে জারমান, কিন্তু সেই চক্রের 
নেমি নিতা-গ্ব, তাহা অচঞ্চল। এই দুইয়ে প্রাণ পৰিপূৰ্ণ 
চক্রের পরিধি নিত্য ভুবনশ্রষ্টা, চক্রের নেগি গভীর গুহায় 
নিহিত । 


অর্দেন বিশ্বংভূবনং জজান যদস্তাধং কতমঃ স কেতুঃ। 
X (অ ১১,৬,২২) 


স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্ত হইলেই প্রাণ সম্পূর্ণ হয়! ' নিশ্বাস- 
প্রশ্বাসের ন্যায় যাওয়া-আসার দ্বৈত প্রাণে আছে। অথর্ব- 
বেদের প্রাণ-সুক্তে ( অ ১১, ৬, ) প্রাণের স্বরূপ অতি সুন্দর 
রূপে ব্যক্ত হইয়াছে 


নমন্তে অত্বায়তে, নমো অস্ত পরায়তে। 
নমন্তে প্রাণ তিষ্ঠতে, আসীনাযোত তে নমঃ ॥ 
(অ ১১,৬,৭) 
আসিতেছ তুমি তোমাকে সমস্কার, যাইতেছ যে প্রাণ 
তোমাকে নমস্কার । তুমি (গমনে উদ্ভত অতএব ) দপ্ডান্- 
মান, তোমাক্ষে নমস্কার; তুমি (স্থির অতএব ) উপবিষ্ট, 
এতামাকে নমস্কার | 


নমস্তে প্রাণ প্রাণতে নমোঁ অন্থপানতে । 
পরাচীনায় তে নমঃ প্রতীচীনায় তে নমঃ | 
(অ ১১,৬,৮) 


হে প্রাণ, তুমি নিশ্বাসে প্রবহমান হইয়া আসিতেছ, 
তোমাকে নমস্কার | তুমি প্রশ্বাসে প্রবহমান হইয়া বাইতেছ, 
তোমাকে নমন্কার। তুমি চির প্রাচীন, তোমাকে নমস্কার ; 
তুমি নিত্য নবীন, তোমাকে নমস্কার । 

কিন্তু মানবের ও মানবজাতির মধ্যে দেখা যায় প্রায়ই 
একদল চলার দিকে ঝেঁকে, অন্তদল না-চলার দিকে 
বেঁকে । আমাদের দেশে এখন আমরা না-চলারই দিকে ৷ 


শএখন আমবা জড়ের স্ায় মাথা পাতিরা দিয়াছি, আমাদের 


মাথার উপর দিয়া সমস্ত জগতের জীবস্ত লীলার রথচক্র 
ঘর্ঘর শব্দে যাত্রা করিয়াছে। কিন্তু চিরদিনই আমরা 
কেবল স্থিরতার ও স্তব্ধতারই উপাসক ছিলাম ইহা মনে 
করিলে "অতিশম্ ভ্রম কর! হইবে। 


৩১- পতি 


বশৌগান করিরাছে। যে বেদকে আকড়িরা ভা" 
পড়িয়া থাকিতে চাই, তাহার একএকখানি পড় প্রা 
জ্যোতিতে উদভাসিত। 

এমন এক সময় ছিল যখন এতরের ব্রাহ্মণ হেঃ 
করিয়াছেন “চল, অগ্রসর হও। তাহাই , তাত 
অমৃত” 


“পুপ্পিণ্যৌ চরতো! জঙ্ঘে ভুঞ্চুরাত্ম। যল্লগ্হিঃ। 
শেরেস্ত সর্ষে পাপ্‌সানঃ শ্রমেণ প্রপথে হতাঃ ॥- চরৈবেতি ." 


“যে বিচবণ করে শ্রমবশতঃ তাহাঁব দৈহিক বত 
বিকশিত পুষ্পেব স্তাঁয় স্ষমাময়ী হইয়া উঠে, তাহার আগ্' 
নিত্য বৃহৎ হইতে থাকে, এবং সে নিত্যই বৃহত্বের ফললাঁভ 
করে। বে পথ সম্মুখে নিত্য উন্মুক্ত তাহাতে যে বিচরণ 
করে, শ্রমের দ্বারা হতবীর্য্য হইয়া তাহার সকল পাপ মরিয়া 
শুইরা পড়ে । অতএব বিচরণ কর, বিচরণ কর।” 

“চৰণ বৈ মধু বিদ্দতি চরণ, স্থাদুমুদুত্ববং 
সুধ্যস্ পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্ত্ৰযতে চৰণ ॥--চৰৈবেতি |" 

“যে চলিতেছে সেই মধুলাভ করিতেছে, যে চলিতেছে 
সেই অমৃতমর ফললাভ করিতেছে, ওঁ দেখ স্ুর্যেব কি 
দীপ্ত শ্রেষ্ঠত্ব, সে বে চলিতে চলিতে কখনও তন্ত্রাকে প্রাপু 
হয় না। অতএব যাত্রা কর্‌, যাত্রা কর।” 

এই যাত্রা নিজেই অমৃত মধুর, নিজেই অমৃত ফল। 
যাত্রাতেই স্থর্ধয-চন্ত্র-তাঁরাব জ্যোতি, যাত্রাই তৃপ্তি, যাত্রাই 
দীপ্তি। 

আখর্বণ খষিরা চিরদিনই প্রাণের, মহীর, মানুষের স্তব- 
গান করিয়াছেন। এই স্তবগান বাহার, সে সনাতন নিয়মে 
দীক্ষিত ব্রতধারী শাস্ত স্থির নিশ্চল ধীর মানুষ নহে। সমস্ত 
চর্ণ করিয়া, সমস্ত বাধা ধুলিসাৎ করিরা, সমস্ত নিষঘকে 
অগ্রাহ্ করিয়া, সনাতন শাস্্রবিধিকে ফুৎকাঁরে উড়াইয়া এ 
মানু যাত্রা করিয়াছে। ওাণ্ট হুইটম্যান যেমন লক্ষীছাড়া 
নিয়ম-হীন ড৬০2৪১০৪এএর যশোগান করিয়াছেন, এও 
সেইরূপ ব্রাত্যের যশোগান। 

এ ব্রাত্য কোনো বিশেষ সমাজের বিশেষ শিক্ষাদীক্ষায় 


২৪২ 


শিক্ষিত দীক্ষিত শান্ত ণীর্ণ নিৰীহ প্ররোনসাধক মন্থ্্য- 
বস্তু নহে। এ সমন্ত-শিক্ষার্ীক্ষার প্রাচারের ধ্বংসকারী 
অশান্ত প্রবল প্রচণ্ড মানুৰ ! ইহাব দাবা! প্রয়োজন সাধন 
দুরে থাকুক, এ সর্বাবিধ কর্দশৃঙ্খলাব মুর্তিদান-বিদ্রোহ! 
উহার ব্রত নাই--এ ব্রাত্য! ত্রা্গণ-ক্ত্রিয়েন সায় এ পবিনিত 
কোনো ধর্ম লইয়া নির্দিষ্ট সীদাবদ্ধ স্থানে বসিল না, এ 





সনন্ত ভুবনধানি আসন করিয়া না লইয়া বসিবেই না * 


( অথর্ব, ঈর্টকাও, ১ অনু, ৫ম পৰ্য্যায় )। বেদ ও বজ্ঞাদিব 
দ্বাবা এ , তাহাবাই ববং ইহার অন্গুসবণ করে (অথর্ব 
১৫ কার্ট ১ অনু, ২র পর্য্যায়)1 এইরূপ সর্বত্রই সে 
স্বাধীন, সে প্রচ, সে বিদ্রোহ, সেই নায়ক ; সব তাহার 
পশ্চাতে চলিয়াছে। সে যে বীর, সে ঈশান, সে নিয়ন্তা 

অথর্ব-বেদের ১৫শ কাওখানি এই ব্রাতোর স্তবগান 
দিয়াই শেষ হুইয়াছে। এ গোটা কাওথানাই ব্রাত্য-কাণ্ড। 
ইহাতে কিছু লুকাইয়া, কিছু বাদ দিয়া বলা হয় নাই। সবই 
খুব খোলা, খুব স্পষ্ট লেখা । মাঝে-মাঝে বাব-বাব একই 
কথার পুনরুক্তি আছে, জোঁব দিবার জন্তই সেই- 
সব পুনকক্তি। 

অথর্ব কিছুই গোপন করেন নাই, কাবণ তখন সমাজ 
জীবন্ত। তখন একদিকে যেমন শান্ত ধীর ব্রহ্মচাবী ছিলেন 
এবং ব্রঙ্গচারীব স্তবগান যেমন কবা হইয়াছে, তেমনি অন্ত- 
দিকে অশান্ত অধীর ব্রাতোর স্তবগানে তাহাদেব কিছু 
সঞ্ধোচ নাই। এই দুইটি পক্ষ বিস্তার কবিয়াই তো ভুবন- 
বিহঙ্গ অনস্ত আকাশে যাত্রা কবিরা চলিয়াছে। কিন্তু 
পববর্তীকালে ব্রাতোব পরিচন়টুকু লুপ্ত কবিবার জন্ত চেষ্টাব 
আর ক্রট হয় নাই। অর্থবব-অঙ্থক্রমণিকায় এই কাণ্ডের 
প্রারন্তেই আছে “অধাম্মকম্* অর্থাৎ ইসা আত্মার উদ্দেশে 
লেখা। ব্রাত্য যে আত্মাব মতই মুক্ত, সে যে দেহী হুইয়াও 


প্রবাসী- আযাট়, ১৩২৪ 


ইসির ৬ টি টি BN ANAS সত উপ বি ছি ate FN ত AA সিটি টি সি ওটি ভিসি 0 Ne MS ভি ভি জট Nat কব্জি Tee ক] 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


এবংবিদ্‌ যদাপি চণ্ডালাযোচ্ছিষ্ং প্রযচ্ছেদ্‌ নামনি হ্যোবাস্ত 
ছুতং স্তাঁৎ । 
(ছান্দোগা £,২৪,৪ } 
এমন জ্ঞানী যদি চণ্ডালকে যজ্ঞভাগ-শেষ দেন তবে 
আম্মাভেই তাহ মাহুতি দে ওযা! হইবে ॥ 
বোদ্বাইবানী পণ্ডিত বাজারাদ ভাগবভেব মতে ব্রাতা 
অনার্ম্যজাতীয় ৷ তাহাব মতে ব্রাত্যেব উস্ভীন তাহাব 
প্রহুত্ববাঞ্জক। তাঁহার প্রতোদেব দ্বাবা সে সব-কিছু বিদ্ধ 
কবে এবং বিপথ নামক রথে সর্বত্র গমন করে | 
ত্রাত নানে ভবঘুবের দল, ্রাহ্মণ্য ধর্মের বাহিবে বৃথা 
একদল মান্ষ। সেই দলেব লোকই ব্রাত্য। বৌধায়ন 
বলেন দীক্ষাহীনেব পুত্রই ব্রাত্য । 
বর্ণশদ্বরহুৎপন্লান্‌ ত্রাত্যানাহর্মণধিণঃ। 
| ( বৌধাযন ধর্পগুত্র, ১৭ প্রন, নবম অধ্যায়, ১৫-১৭ ) 
মন্ুও বলেন মার্য্যও দীগা-প্রাধ না হইলে ব্রাত্য হন। 
জত্রতান্‌ তান্‌ ন।বিত্রী-পনিব্রষ্টান্‌ ব্ৰাত্যান্‌ ইতি বিনিন্দিশেত। 
বরতহীন সাবিত্রী-ভষ্টকে ব্রাত্য জানিবে । (মনু ১:,২৪ ) 
মহাভারতের মতে ব্রাত্য সমাজের ভ্রপ্াল। ইউরোপীয় 
পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহু বলেন ব্রাত্য চতুর্দিকে ভ্রমণ- 


শীল পরিব্রাজক সন্যাসী । কিন্তু মূল দেখিলেই সব স্পষ্ট 
হইবে। 

সায়নও ব্রাত্যেব কলঙ্কটুকু ঢাক। দিতে পাবেন নাই-- 
সায়ন বলিতেছেন-_ 

“অন্ধ কাণ্ডে ব্রাত্য-নহিম| প্রপঞ্চাতে । ভ্রাজ্যো মান উপনয়নাদি- 
মংক্গাবহীনঃ পুবধঃ। দোহ্খ।দ্‌ যজ্ঞাদি বেদবিহিতাঃ ক্রিধাঃ কং 
নাবিকারী। ন স ব্যবহারযোগ।/শ্চেত্যাদি জননতং মনসিকৃত্য বাত্যো- 
ধিবাবী ব্ৰাত্যো মহানুভাবে! ব্ৰাত্যো দেবপ্রিযো হতো ব্ৰাহ্মণস্ম ত্রিযযো- 
বর্টমো যুলং, কিংবহুন! ব্রাভো! দেবাধিদেব এবেতি প্রতিপাদ্যতে। 
যত্র ব্রাতো! গচ্ছতিতনিখ্ং জগদ্‌ বিশ্বে চ দেব! স্তত্র তসমুগচ্ছন্তি, তশ্মিন্‌ 
স্থিতে ঠিষ্ঠস্তি, তশ্মিং শ্চলভি তে চলন্তি। যদ! ন গচ্ছতি বাজবৎ স 
গৃচ্ছতীত্যাদি ৷" 


“এই "কাণ্ডে ব্রাত্যেব নহিনা প্রকাশ কর। হইভেছে। 


বিদেহ ; কাজেই কথাটা অনেক দূৰ পর্যান্ত বেশ খাটে; কিন্তু উপনয়নহীন সংস্বারহীন পুরুষই ব্রাত্য। অতএব সে 
তবু তো আদল কথা ঢাকা যায় না! কোনে! কোনো বজ্ঞাদিবিহিত ক্রিয়ার অনধিকাবী। সে কোনোবপে ব্যবহার- 
উপনিষদেও এইরূপ কথা আছে (চুলিকোঁপনিষৎ ১১, যোগা নহে এই জনমত মনে করিয়াই ব্রাত্য অধিকারী, ব্রাত্য 
Asiatic Society edition )1 ছান্দোগ্য কিন্তু বিশেষ মহান্ুভব, ব্রাতা দেবপ্রিয়, ব্রাত্য ব্রহ্গ-ও-্ষত্র'তেজের 
স্থলে ব্রাত্যকে পরমাত্মার সমান বলিয়াই স্বীকাব করিয়াছেন, মূল, এবং ব্রাত্যই দেবতার অধিদেবতা-_এমব কথা প্রতি- 
কিন্ত তাহা! জ্ঞানীর পক্ষেই । ছান্দোগ্য ব্রাত্যটিকে উড়াইয়া পাঁদিত হইয়াছে। ব্রাত্য বেখানে যায় বিশ্বজগৎ বিশ্ব- 
আত্মাকেই সবটা স্থান দেন নাই। দেবতা সেখানে তাহাবই অনুসরণ কবে, সে দাঁড়াইলে 


ওয় সংখা ] ত্ৰাতা ২৪৩ 
সবই দাড়ায়, দে চণিলে সবই চলে। সে যেখানে গায় হান ঢই-প্রকাব। এক প্রকার্_ন্রণত (পানে 


রাজার ঘায় মহিমায় যায় ইত্যাদি |” 
ইহা বলিয়' সায়ন বলিতেছেন-_ 


“ন পুনরেত২ সব ব্রাতাপবং প্রতিপাদনন্‌ অপি তু কংচিদ্িত্বং 


=" নহাবিকাবং পুণালীনং বিধনংনান্ং কর্ুপরৈ বক্ধণৈবিছিষ্টং ব্ৰাতাম্‌ 


৯ 


অনল ল্চনন্‌ ইতি যন্তব)ম্‌ ॥' 
“এই-সব কথা সমপ্ত ব্রাতাকে লক্ষ্য করিয়া বলা চলে 


“না; কোনো একটি বিশেষ, বিদ্বান নহাধিকার পুণাশীল, 


বিশ্ৰমানা, অথচ যাগবজ্ঞপবারণ ব্রাহ্মণের দ্বারা অবজ্ঞাত 
ব্রাতাকে লক্ষ্য করিরাই বলা হইয়াছে ইহা বুঝিতে হইবে ৷” 
মূলে কিন্ত ব্রাতোর সঙ্গে সুরা প্রভৃতিবও যোগ রচিন্নাছে। 
তাহাকে যে বিদ্বান বল! হইয়াছে, সে প্রাকৃত মানুষের শান্ত- 
ভারবধ্জিত সহজ বিদ্যার সম্পর্কে। এই বিদ্বাতেই ব্রাত্য 
আচার পীড়িত জনসমূহকে নবভীবন নবশক্তি নব-আদর্শ 
দেয় | 
ব্রাত্য পূর্ণ প্রাণের এক পিঠ মাত্র )_ ইহাকে ও ব্রতণীল 
রশ্চা্ীকে লইয়াই পূর্ণ জীবন, পূর্ণ প্রাণ, পূর্ণ ব্রত। অবপ্ত 
উচ্ছ খহা বরতহীন নিয়ম হইলেউ যে সে পুজা হয় তাহা 
নহে | তাই সায়ন বলিতেছেন বে এমন ব্রাতাকেই পুজা 
বলি বিনি বিদ্বান নহাধিকার, পুণ্যণীল অথচ নিরম মানেন 
না বলিয়' নিয়ম-নিষ্ঠ বিপ্রাদির অবজ্ঞাত। অর্থাৎ যিনি 
নহাধিকার, ঘাভাব অন্তরে এত উচ্চ আদশ স্বভাবতঃ 
বিদামান রহিয়াছে বে তিনি সামাজিক পরিচিত অভান্ত 
প্রাণহীন নিরঘকে গতাম্গতিক ভাবে গ্রহণ কবিতে 
অননর্থ। প্রশ্নোপনিবদে আছে “ব্রাত্য স্তং প্রাণৈকখবি” “হে 
ত্রাতা, প্রাণৈকঞ্বি, তুমি প্রাণমন্ত্রকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছ।” 
খানে শঞ্তর বলিতেছেন_-“প্রথমভত্বাদ্‌ অনাসা সংসর্ভ ব- 
অভাবা? অসংস্কতো ব্রাভাস্‌ বং স্বভাবত এব শুদ্ধ 1” 
ব্রাতা, তুমিই তো সকলেব আগে (নিয়মসংক্কারাদি সব 
তোমার পরে পরে সু্ট হইয়াছে ); তখন কেবা তোমার 
স'দাব করিবে, তাই তোমার সংস্থাব ইয় নাই) ভুমি তাই 
স্বভাবতই শুদ্ধ!” 
এমনও হইতে পারে যে ব্রহ্ষচারীর যেমন একটা ব্রত- 
শাল ধীৰ নিময় নিষ্ঠ 0১০ আছে এবং তাহাকে যেমন স্ব 
কল্‌' £ঃয়াছে, তেমনি ব্রাতা 1)0:কেই স্তব কর' হইয়াছে । 


শোনে তেল বাতাতক নদ ! 


ণ্ঠে 


নিক্তেকে দ্রানী বলিয়া জানেন । আর এক-প্রকান --যেপানে 
ভ্ঞাতা নিজের জ্ঞানের কথা জানেনই না। অন্দেক সময় 
এইরূপ আম্ম-বিস্থৃত জ্ঞানীর মধ্যেই খুব গভীর ছাল রোল 
নিহিত থাকে । মাটির অভ্যন্তরে যেমন নির্মল সা 
অফুরন্ত ধারা আছে, এই জ্ঞান সেইরূপ । বা 

আছে, মাটি তাহা জানে না। এই জ্ঞান কেনে “বশে 
শিক্ষাদীক্ষার দ্বারা প্রস্তুত নহে - ইহা প্রাণের সু [দাতার 
দান, তেমনি গভীর তেমনি বিরাট। অথ্বে 0 বিঙ্ান্‌ 
ব্রাত্য আছে, হরতো তাহা এই, প্রাকৃত “স্ব হু" পাপ” 
জ্ানকে লক্ষ্য কবিরা বলা হইগ্াছে। এই জ্ঞান সাধাৰণ 


০] 


সন্ভবে 


জনগণের গভীর অন্তরে নিত্য নিহিত আছে। ধরবে 
ত্রাত্যের সঙ্গে সঙ্গে “বিশ” অর্থাৎ “জ্রনসমুূহের উদ্বেধ 
আছে। খুব সম্ভব ত্রাতা-কাণ্ডে কোথাও বাব উচ্চ 
আদর্শবান্‌ ব্রতহীনকে, কোথাও বা আত্মবিস্বং গ্ভীল 
“সহজ-জ্ঞানী” ব্রতহীনকে স্তব কর! হইয়াছে। বে দ'ছবা 


উভয়কেই করা হইরাছে। এই বিষয়ে আমি তি বিষ 
বলিতে চাই না, পাঠক স্বয়ং বিচার করির' লইবেন 

তখন হয়তো বাগবজ্ঞে বিধি-নিষেধে সামাভিন অপস্থা 
র্রিত হইরা উঠিয়াছিল। তাই মানব ১ (পাশার 
বরে স্বাভাবিক জীবনের জন্ত ব্য হইয়া উঠ হাছপ। 
তাই সামাজিক বাবস্থাব নিরমের গ ীণ পাতিবে 
স্বতস্কের্ সহজ প্রাণ ও সহজ জ্ঞানের জন্য 
হাপাইরা উঠিতেছিল। অথ্দেব এই বা. হাটুক 
আমাদের এখনকার বহুভার-নিপীডিত ঘনকে বড় পারল 
করিরা তোলে। 

খুব সম্ভব এই ব্রাতাদেবই একদল নানাস্থানে 215৫৭ 
কবিরা “চরক” আখ্যা পহিয়াছিল। ইহাদের রুপা? চালা 
পার্থিব বহু বিজ্ঞান ও শিল্পাদি লাভ কবিরাহি 21 
দীক্ষা হইতে বে বড় ধাপ এহ আতা দিতে ৮ হজ 
কোনে৷ বিশেষ বিদ্ঞানের ঝ। শিমের দার) পাত 
মুস্ির দীক্ষা, তাই! হজের দীর্সা, ভাঁভা প্রাণের ৮ ৭ 

ব্রাতা প্রজ্ঞাপতিকে বিক্ষুব্ধ করিয়। 
1 হেট (বণ ) কৃষ্টি 1 


[5 


হণ 
তা 
উনিছ। তাহ 


A 


এ তলা লাশ বহি তক ই হত 


২৪৪ 
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সুব্ণমাশ্নন্পগ্যং তং প্রাজনযত ॥২৷ তদেকমভবৎ তত্রলমমত্তবৎ 
তন্মহদভবত তজ্জো্ঠনভবৎ তদ্‌ ব্ৰদ্মাভবৎ তৎ তপোহভবঙ তৎ সত্য- 
মভবত তেন প্রাজায়াত ॥আ সোহবর্বত স মহানভবৎ স মহাদেবো- 
হভব২18॥ ন দেবানামীশ ম্‌ পষৈৎ ন ঈশানোহভবৎ 1৫॥ স এক 
ব্রাত্যোহভবত স ধনুরাদত্ত তদেবেন্রধনম্ুঃ £৬] নীলমস্তোদবং লোহিতং 
পৃঠম্‌ ॥৭] নীলেনৈবাপ্রিযং ত্রাতৃব্যং প্রোর্ণোতি লোহিতেন দ্বিষস্তং বিধা- 
ভীতি ব্র্গবাদিনো বদস্তি /৮/ (অথর্ব, ১৫ কাণ্ড, ১ অনু, ১ পর্যায়) 


ব্রাত্য ছিলেন। তিনি বেই (প্রজাপতির অস্তর হইতে 
বাহিরে) চলিতে উদ্যত হইলেন অসনি প্রদ্গাপতিকে বিক্ষুব্ধ 
করিরা তুর্বিলেন ॥১৷ প্রজাপতি আপনার নধ্যে দেখিলেন 
কি এক হবণঠতিনি তাহাকে জন্ম দিলেন (প্রাজনয়ৎ ) ॥২॥ 
তাহা মুখ্য এক হইল,, তাহা ললাম হুইল, তাহা মহান্‌ 
হইল, তাহা জ্যেষ্ঠ হইল, তাহ ব্রহ্মা হইল, তাহা তপ 
হইল, তাহা সত্য হইল, তাহাকে জন্ম দিয়া! প্রজাপতি যথার্থ 
জন্মদাতা হইলেন ॥৩। সে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, সে মহান্‌ 
হইল, সে মহাদেব হইল ॥৪৷ নে দেবগণের নরিকত্বকে 
পরিবেষ্টন করিল, সে দেবগণের চালক হইল ॥৫1 সে 
মুখ্য ব্রাত্য হইল, সে ধন্থু গ্রহণ করিল, তাহাই ইন্্রধন্থ ॥৬| 
সেই ধস্থুর উদর নীল এবং পৃষ্ঠ লোহিত ॥৭॥ ব্রহ্মবাদীরা 
বলেন, নীলের দ্বারা সে অপ্রিয় জ্ঞাঁতিকে প্রাবৃত করে এবং 
লোহিতের দ্বার! দ্বেষকারীকে বিদ্ধ করে ॥৮৷ 

যেই দিকেই এই ব্রাত্য গমন করে সমস্ত বেদমন্ত্ বিশ্ব- 
সংসার তাঁহার অনুগমন করে। ব্রাত্য কাহীবও অধীন নহে, 
সে মুক্ত, তাহারই অন্গগমন সকলে করে। সবই তাহাতে 
আসক্ত, সমস্ত প্রকৃতি তাহার এখ্বর্য্য ও অলঙ্কার। বিপথেই 
তাঁহাব গঙ্ন, বিজ্ঞানই তাঁহাব বনন। হাম্ত, আনন্দ তাহার 
নিত্যসঙ্গী | 

স উদতিষ্ঠৎ স প্রাচীং দিশমমু ব্যহচলত 191 তদ্‌ বুহচ্চ ব্খংতরং 
চ[দিত্যাশ্চ বিখে চ দেবা অনুব্যহচলন্‌ 1২] বৃহতে চ বে স রণংতরাষ 
চাদিত্যেতযণ্চ বিশ্বেন্াশ্চ দেবেনা আবৃশ্চতে য এবং বিদ্বাংসং ব্রাত্য- 
মুপবদ্ধতি 1৩। শ্রদ্ধা পুংশ্চলী দিত্রো মাগবেো বিজ্ঞানং বাসোহকফ্ীষং 
রাত্রী কেশ! হবিতৌ গুবর্তৌ কম্মলিমণিঃ ॥থাঁ ভূতং চ ভবিষ্যন্ড 
পবিষ্ন্দৌ মনো বিপথং ॥৬৪ মাতরিশ্বা চ পবদানাশ্চ বিপখবাহৌ বাতঃ 


সারণী রে। প্রতোদঃ ॥৭॥ কীন্তিশ্চ যশশ্চ পুরঃ সবাবৈনং কীত্তিগচ্ছিত্যা 
যনো গচ্ছতি য এবং বেদ ॥৮৫ ( অথর্ব, ১৫ কাণ্ড, ১ অনু, ২ পথ্যাষ ) 


সে উখিত হইল এবং পূর্বদিকে যাত্রা করিল ॥১] 
তাহাকে বৃহৎ সাম র্থংতরসাম আদিত্যগণ এবং সকল 
দেবগণ অনুগমন করিল ॥২। বৃহৎ রথংতর আদিত্য ও 
বিশ্বদেবকে সে আঘাত করে, বে এরূপ বিদ্বান (বিজ্ঞান- 
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বান্‌ ) ব্রাত্যকে অবজ্ঞা করে ॥৩| শ্রদ্ধা তাহার অক্তুরাগিণী, 
মিত্র তাঁহার যশোগায়ক, বিজ্ঞান তাহার বসন, দিবা তাহার 
উষ্ণীষ, রাত্রি তাহার কেশ, হরিৎ ( দিকৃচক্রবাল ) তাহার 
বলয়, দীপ্তি তাহাব মণি ॥৫| ভূত এবং ভবিষ্যৎ তাহার 
পালিত ভৃত্য, মন তাহার পথহীন পথে (বি-পথে) ধাবিত ॥৬| ২. 
মাতরিশ্বা ও পবিত্রকারী পবমান বায়ু ( নিশ্বীস-প্রশ্বাস) 
‘তাহাকে বি-পথে বহন করে, বায়ু তাহাব সারথি, গর্জনকারী 
ঘূর্ণীবায়ু তাহার ( শূল ) বিদ্ধ করিবাব দণ্ড ॥৭৷ কীর্তি এবং 
বশ ইহার অগ্রগ্থামী দূত। যিনি এইরূপ জানেন কীর্তি ও 
যশ তাহাকে অঙ্গগমন করে ॥৮৷ 


স উদ্তিঠৎ্স দক্ষিণং দিশসনুব্যংচলৎ ॥৯] তম্‌ যজ্জায়জিিয়ং চ 
বামদেব্যং চ যন্ঞাষ্চ যজমানশ্চ পশবন্ত্ানুব্যহচলন্‌ 7১০] যজ্ঞায়জ্িয়ার 
চ বৈ স বামদেব্যায় চ ষজ্জায চ যজমানায় চ পশুভ্যশ্চাবৃম্চতে য এবং 
বিদ্বাংসং ত্রাত্যমুপবদতি ॥১১॥ উযাঃ পুংশ্চলী মন্ত্রে মাগধো 
বিজ্ঞানং বাদোহকষ্ীীষস্‌ বাত্রী কেশা হরিতৌ প্রবতো কল্মলির্মণিঃ 1১৩1 
অমাবান্তা চ পৌর্ণনাসী চ পবিক্ষন্দৌ সনো বিপথম্‌ £১৪% 


সে উদিত হইল এবং দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিল ॥৯॥ 
তাহাকে যজ্ঞারজ্ঞিয় সামমন্ত্র, বামদেব্য সামমন্ত্র, যজ্ঞ বজমাঁন 
ও পশুগণ অনুগমন করে ॥১০॥ বজ্ঞাসজ্জিয়, বামদেব্য, যজ্ঞ 
যজদান ও পশুগণকে সে আঘাত করে, ষে একপ জ্ঞানবান্‌ 
ত্রাত্যকে অবজ্ঞা করে ॥১১॥ উষা তাহার অন্কুরাগিণী, মন্ত্র 


তাহার স্তব গান করে, বিজ্ঞান তাহার বসন, দিবা তাহার “সর 


উষ্ণীষ, রাত্রি তাহার কেশ, হরিৎদিকৃচক্রবাল তাহার বলয়, 
দীপ্তি তাহার মণি ॥১৩। অমাবস্তা এবং পৌর্ণমাসী তাহার 
পালিত ভৃত্য, নন তাহার পথহীন পথে ধাবিত ॥১৪॥ 


স উদতিঠৎ স প্রতীচীং দিশমন্ ব্যচলৎ ॥১৫॥ তম্‌ বৈনপং চ 
বৈবাজম্‌ চাপশ্চ বকণশ্চ বাজ।নব্যচলন্‌ ॥১১॥ বৈবপায় চ বৈ স 
বৈরাজায় চাঁন্তযলম্চ বকণীয় চ রাজ্ঞ আবৃশ্চতে য এবং বিদ্বাংসং ব্রাত্য- 
মুপবদতি £১৭॥ ইরা পুংশ্চলী হসে! মাগধে! বিজ্ঞানং বাসোহকফ্ণীধন্‌ 
রাত্রি কেশাহব্রিতৌ প্রবতৌ” কললির্মণিঃ 1১৯৮ অহশ্চ রাত্রী চ 
পরিক্ষন্দৌ মনো বিপথস্‌ ২৩1 


সে উথিত হইল এবং পশ্চিম দিকে বাত্রা করিল ॥১৫॥ 
বৈরূপ বৈরাজ সামমন্ত্র সলিল বরুণ ও রাজ! তাহাকে 


অনুগমন করিল ॥১৬ বৈরূপ বৈরাজ সলিল বকণ ও -খ 


রাজাকে সে আধাত করে, বে এইক্প বিদ্বান ব্রাত্যকে 
অবজ্ঞা করে ॥১৭। প্রফুল্লতা তাহার অন্ুবাগিণী, হাস্ত তাহার 
স্তবগারক, বিজ্ঞান তাহার বন, দিবা তাহার উষ্ণীষ, রাত্রি 
তাহাব কেশ, হবিৎ দিকৃচক্রবাঁদ তাঁহার বলয়, দীপ্তি 


ওয় সংখা | 


তাহার মণি ॥১৯৷৷ দিব! এবং রাত্রি তাহার পালিত ভৃত্য, মন 
তাহার পথহীন পথে ধাঁবিত ॥২০ 
স উদতিষ্ঠৎ স উদীচীন্‌ দিশমনু বাচলৎ ॥২১॥ তম্‌ শ্তৈতং নৌধসম্‌ 

চ সপ্তর্যয়চ নোমন্ড রাজানুব্যচলৎ ২২ শ্যৈতাঁয় চ বৈ স নৌধসায় চ 
[সপ্তধিভ্যশ্চ সোনায় চ রাঁজ্জ আবৃশ্চতে য এবম্‌ বিদ্বাংসং ত্র্যাত্যমুপ- 
বদতি 0২৩/ বিদ্ছাৎ পুংশ্চলী স্তনধিত্ব, সগধো বিজ্ঞানং বানোহককীযম্‌ 
রাত্রি কেশ! হরিতৌ প্রবতৌ” কল্মলির্মণিং [২৫॥ শ্রুতং চ বিক্রুতং 
চ পরিক্ষন্দৌ মনো বিপথং ॥২৬॥ মাতরিশ্বা চ পর্ব্বমানশ্চ বিপথবাহৌ * 
বাতঃ সারথী রেশা প্রতোদঃ 1২৭া কীত্তিশ ষশশ্চ পুরঃ সরাবৈনন্‌ 
কীত্তিরচ্ছত্যা যশে! গচ্ছতি য এবস্‌ বেদ 0২৮। 


সে উত্থিত হইল এবং উত্তর দিকে যাত্রা" করিল ॥২১] 
তাহাকে যৈত নৌধন সাদদন্ত্র সপ্তর্ষি সোম এবং রাজা 
অনুগমন করিল ॥২২৷ সে ঠ্ঠৈত নৌধস সপ্তর্বি সোম ও 
রাজাকে আঘাত করে, যে এইরূপ বিদ্বান ব্রাত্যকে অবজ্ঞা 
করে ॥২৩॥ বিদ্যুৎ তাহার অনুরাগিণী, বদ্ তাহার স্তব- 
গায়ক, বিজ্ঞান তাহার বসন, দিবা তাহার উক্কীব, রাত্রি 
তাহাৰ কেশ, হরিৎ দিক্‌চক্রবাল তাহার বলয়, দীপ্তি তাহার 
মণি ॥২৫| শ্রুত ও (নানা স্থান হইতে) বিশ্ৰুত তাহার 
পালিত ভৃত্য ; মন তাহার পথহীন পথে ধাবিত ॥২৬| 
মাতরিশ্বা ও পবিভ্রকারী পবমান বারু তাহাকে বিপথে বহন 








ব্রাত্য 
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২৪৫ 


তাহাঁৰ উপাঁধান। সেই আসনে ব্রাত্য আরোহণ কবিল॥ 
দেবজন-গণ তাহার আশ্রিত ভৃত্য হইল, সঙ্কল্পসমূহ তাহাব 
প্রতিহারী হইল। বিশ্ব-ভূত অমুচব হইল ॥ 

দিকে দিকে যে-সব দেবতার কল্পনা আছে সে সেইসব 
অগ্রাহ্ করে; বরং দেবতারাই তাহার সেবায় প্রবৃত্ত ৷ 

তশ্মৈ প্ৰাচ্যা দিশে| অস্তৰ্দেশাদ্‌ ভবমিখীনমনুষ্ঠাভারঘবুর্ধন। ১। 
তন্মৈ দঙ্গিপায। দিশো অস্তদে শীচ্ছর্নিধ|দমনুষ্টতারম্ববুব্বন্‌। ৮" ত্র 
প্রতীচা| দিশো অন্তদে শাৎ পশ্ুপতিসিধাসমনুষ্ঠাতারনবুর্কান্‌ |৬। প্রা 
উদীচা। দিশো অন্তদে শাদুগ্রং দেবসিঘাসমনুষ্টাতীরমকুর্্বন্‌ ॥৮। হৈ 
খ্রবায়াং দিশো অন্তদেশাদ্‌ কদ্রমিধামনুষ্ঠাতারনকুর্কান্‌ 15) 
তম্মা উদ্ধীযাং দিশো অস্তদে শাম্মহাদেবমিব্রাসমনুষ্ঠাতারমকুর্বন্‌ 11-১1 
তন্মৈ সর্কবেভ্যো অন্ত্রদেশেত্য ঈশানমিবানমনুষ্ঠীতারমকুর্ধন্‌ ॥:)। 
€( অথর্ব ১৫ কাণ্ড, ১ অন্ন, পঞ্চম পৰ্ধ্যায ) 

পূর্ব দিকের অন্তদেশ হইতে ইযুক্ষেপক ভবে 
তাহার অনুচর করিয়া দিল ॥ দক্ষিণ দিকের অন্তদেশ 
হইতে ইযুক্ষেপক শব্কে তাহার অন্ুচর করিয়া দিল " 
পশ্চিম দিকের অন্তদেশি হইতে ইযুক্ষেপক পশুপতিকে 
তাহার অন্ুচর করিয়া দিল ॥ উত্তব দিকের অন্তদের্শি ভইতে 
ইবুক্ষেপক উগ্রদেবকে তাহার অঙ্ুচর করিয়া দিল॥ ধ্রুব 
দিকের অন্তদেশি হইতে ইবুক্ষেপক কদ্রকে তাহার অন্ুচর 


করে, বাযু তাহার সারথি, গর্জনকারী ঘুর্ণী বাবু তাহার বিদ্ধ ) করিয়া দিল॥ উৰ্দ্ধ দিকের অন্ত্দেশ হইতে ইুক্দেপক 


ইন্টরিবার দণ্ড ॥২৭| কীন্ি এবং বশ ইহার অগ্রগামী দুত ৷ 
বিনি এইরূপ জানেন, কীর্তি ও বশ তাহাকে অন্ুগমন 

করে 1২৮ * 

এই ব্রাত্য সমাজের বিহিত কোনো পরিচিত ব্রত বা স্থান 
লইয়া বসিবার পাত্র নহে! বিশ্বভুবন তাহার চাই। 

স সংবতসরদুধ্ৰে 1তিষ্ঠৎ তং দেব! অক্তবন্‌ ব্রাত্য কিংমু তিঈসীতি 1১৫ 
নোত্রবীদাসম্দীং দে সংভরন্ত্িতি ॥২৷ তশ্মৈ ব্ৰাত্যাসধান্দীং সগভরন্‌ ॥৩॥ 
তন্তা গ্রীক্মণ্চ বসন্তশ্চ দ্ৌ পাদাবাস্তাং শব» বধাণ্চ দ্বৌ 191 বেদ 
আন্তরণং ব্রঙ্গোপবর্থণন্‌ ॥৭॥ তানাসন্দীং ব্রাত্য আরোহৎ ॥৯1 
তদ্য দেবজনাঃ পরিষ্ন্দা! আনন্সংকরাঃ প্রহাব্যা বিশ্বানি ভূতান্থাপ- 
নদঃ ॥১০| (অথর্ব ১৫ কাণ্ড, ১ অনু, ওয পৰ্ধ্যয ) 

সে সংব্সর উচ্চ হইয়া দাড়াইরা রহিল ॥ তাহাকে 
ছদ্বিতারা বলিলেন, ব্রাত্য তুমি বসিতেছ'না কেন? সে 
বলিল অমোকে (যোগ্য) আসন দাঁও॥ সেই ব্রাত্যকে 
তাহারা আসন দিলেন ॥ শ্রীষ্ম ও বসন্ত সেই আসনেব ছুই 
পমা, শরৎ ও বর্ষা আর ছুই পারা (অর্থাৎ পৃথিবী হইল 
তাঁহার আসন )। বেদ হইল তাহা আঁন্তবণ, স্তবমস্্ব হইল 


মহাঁদেবকে তাহার অন্ুচর করিয়া দিল ॥ সর্বদিকের 
অন্তদেশি হইতে ইযুক্ষেপক ঈশানকে তাহার অনুচর কবিয়; 
দিল ॥ 

স ফ্রক দিশমন্তব্যচলৎ। ॥১॥ তং ভুসিশ্চাগিন্টৌষদচ5 
বনম্পতষশ্চ বালস্পত্যান্চঃ বীকধশ্চানুব্যচলন, ॥২] স উদ্ধাং দিশক 
ব্যচলৎ 51 তমৃতং চ তাং চ সুর্বাশ্চ চন্দ্ৰশ্চ নদতআাণি চানুব্চলন ৭2 
স উত্তনাং দিশমনুবাচলং ?৭8 তগ্‌ খতশ্চ সানি চ যঞ্জুংষি চ ব্ৰহ্ম 
চানুব্চলন ॥৮৷ স বৃহতীং দিশননুবাচলৎ1১*।॥ তগিতিহাসন্চ পুর্রাণ*চ 
গাথান্চ নারাশংসীশ্চানুব্যচলন্‌ ॥১১॥ স দিশোনবাচলৎ তং লিরাডন্ু 
ব্চলৎ সনের চ দেবাঃ সব্বাশ্চ দেবভঃ 7২২] 

( অথর্ব, ১৫, ১ অনু, ষ্ঠ পলা । 

সে গ্রুব দিকে যাত্রা করিল ॥১| ভূমি, অগ্নি, ওহি, 
বনস্পতি, বনম্পতি সম্বন্ধীয় সব-কিছু তাহাকে অন্রগনন 
করিল ॥২॥ সে উর্ধৃদিকে যাত্রা করিল 18॥ তাহাকে খত, 
সত্য, সুর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, অনুগমন করিল ॥৫| সে উত্তম দিকে 
যাত্রা করিল ॥৭৷ খক্‌, সান, যু, স্তববাণী তাঁহার অনুগনন 
কবিল ৷ দে বৃহতী দিকে যাত্রা কবিল ॥১০| ইতিহাস, পুবাণ, 
গাথা, 'ও মাঁনবস্তব তাঁহাকে অন্্রগমন কবিল ॥১১॥ সে সব 


| 


২৪৬ 


দিকে বাতা করিল! তাহাকে বিরাট ও সমস্ত দেবতা 
অন্থগমন কৰিল ॥২২1 


স মহিদ! মহ্ছভু্ান্তং পৃশিবা। অগচ্ছৎ স সমুদ্রোভিবৎ ॥১॥ 
(অথর্ব, ১৫ কা, ১ অনু, "নম পৰ্যায় ) 


দেই মহিদা চঞ্চল হইয়া উঠিয়া পৃথিবীর অস্তে গেল। 
সে সমুদ্র হইল। 
নেই ক্ষত্তিয়ের মূল, নে-ই জনসমূছের বাদ্ধব। 


দোর্জ্যাত ততো রাঞ্রন্তোদাধত 1১] স বিশঃ সবন্ধুনগ্নমনলাদাভ্যুদতিষ্ঠৎ 
(পর্ব ১৫ কাও, ২য অনু, ১ন পধ্যায ) 


সে অন্থুবাগী হইল। তাভা হইতে রাজন্ত জন্মগ্রহণ 
করিল ॥ সে জনসমূহ," বান্ধব, অন্ন ও অন্পভোজীব অভিমুখে 
উশ্িত হইল ॥ 

তাহার সঙ্গে-সঙ্গে জনসমূহ, স্থরা, শক্তি সবাই চলে-_ 


স বিশোগ্ুঝচলৎ ॥১ তং সভাচ সতরিতিশ্চ সেনাচ হুয়াচানুবা- 
চলন, 1১ (২ধ জন্ম, ২য় পব্যাঘ) 


মে জনসমূহের দিকে যাত্রা করিল। তাহার পিছে পিছে 
সভা সনিতি সুরা সেনা সবই যাত্রা করিল। 

এই ব্রাত্য বাহার গৃহে পদার্পণ করিবে সেই ধন্ত। 
রাদ্গাও এমন অতিথি পাইলে ধন্ত হয়। ইহা হইতেই উদ্ভৃত 


LE 


থে পবিত্রতা তাহাতে ব্রাগ্গণের ব্রাহ্মণস্ব ; ইহাব শক্তি হই- 
তেই ক্রত্রিয়েব ক্ষত্রিযত্ব ; ইনিই সব ত্রঙ্গণ্য ও ক্ষাত্র শক্তিৰ 
মূলাধার। 


তৰা যনোবং বিদ্বান ব্রাতো। রাজ তিথির হানাগচ্ছেং 131 শ্রেষাং- 
সনেনদাফনে নানয়েৎ তথা! ক্ষত্রাধ নাবৃশ্ডতে তণা রাষ্টরায নাবৃশ্চতে ॥২॥ 
মতে। বৈ ব্ৰহ্মণ্ড ক্ষত্রং চোদতিভতাং তে অক্রত।ং কং প্রবিশংবেতি ॥এা 
অতো বৈ বুহম্পভিদেব ব্রক্ম প্রাবিশব্বিন্্ং ক্ষত্রং তথ] বা ইতি ॥৪চ 
অতো বৈ বৃহ্ন্পতিমেব ব্রহ্ম প্রাবিশদিন্ত্রং সত্রম্‌ 1৫0, 
( অথর্ব, ১৫ কাণ্ড, ২য অন্ুবাক্‌, হয প্যাক) 


এইরপ বিদ্বান ব্রাত্য যদি কোন রাজার গৃহে অতিথি _ 


হইয়া প্রবেশ কবে ॥১৷ তিনি তাহা! হইলে ইহাকে আপন 
অপেক্ষা শ্রেষ্ট মনে করিবেন, তাহা না হইলে তাহাব ক্ষাত্র- 
ধৰ্ম্মে আঘাত লাগিবে ॥২৷ তাহা হুইতেই ব্ৰহ্মণ্য এবং ক্ষাত্র- 
ধৰ্ম উদ্ভৃত হইল। তাহার! বলিল--কাঁহাতে আমবা প্রবেশ 
কবি।আ তথন ইহা উক্ত হইল বে, ত্রঙ্গণ্য বৃহস্পতিতে ও 
্াত্রধর্খ ইন্ত্রতে প্রবেশ করুক। ৪1 তাই বুহস্পতিতে ব্রহ্মণা 
ও ইন্দে ক্ষাত্রধর্্ প্রবেশ করিল । 

এই ভ্রাতা গুহাশ্রমীরও প্রার্থনার ধন। এমে সহজ 
মাহ্‌ন, এ সকলেবই মানন্দ-ধন, সকলেবই প্রিযুভভন। ইনি 


শ্রবাসী__আধাঢ, ১৩২৪ 


[ ১৭শ ভাগ, > খৃশু 


পথেন লোক, এই পথই দেবধাম, এবং পথের দীক্ষায 
ব্রাতাই গুরু । 
"_ তদ্‌ যস্োবং বিদ্বান, ব্ৰাত্যোতিধি গৃহনাগচ্ছেৎ ॥১॥ স্বয়মেননত্াদেতা 
ক্রায়াদ্‌ ব্রাত্য নাঁবাৎসীব্র।ত্যোদকং ব্রাত্য তর্পযন্ত ব্রাত্য বথা তেপ্রিয়: 
তথাস্ত ব্রাত্য যণা তে বশল্তথাস্ত ব্রাত্য যথা তে নিকাম স্তখাব্বিতি ত 
যদেনমাহ ব্রাত্য কাবাৎস্তীরিতি পথ এব তেন দেবযানানবকৃদ্ধে 121 
যদেনসাহ ব্রাত্য তর্গরদ্ত্িতি প্রাণদেব তেন বর্মীয়াংস্‌ং কুকতে 1৫1 
( অধর্ব ১৫ কাও, ২য অনু, ৪র্থ পধ্যায ) 

যেকোন গ্ৃস্থেব গৃহে এইরূপ বিদ্বান্‌ ব্রাত্য 
অতিথি উপদ্ধিত হয় সে স্বয়ং তাহার নিকট গিয়া বলিবে 
“হে ব্রাতা কোথায় তোমার নিবাস। এই জল, ইহা 
তোমাকে,তৃপ্ত ককক ; তোমার যেরূপ ইচ্ছা সেরূপ হউক, 
তোমার যেরূপ পরিতৃপ্তি সেরূপ হউক ।* ওঁ বে গৃহপতি 
তাঁহাকে বলেন “ব্রাভা কোথায় তোমার নিবাস” তাহাতে 
সেই গুহপতি সকল-পথের অধিকার লাভ করেন, পথেই 
দেবভাঁগণেব সর্বদা গতিবিধি । এওঁ যে গৃহপতি তাহাকে 
বলেন “ব্রাতা তোমার তৃপ্তি হউক” তাহাতে তিনি প্রাণকে 
চিরন্তন করিয়া প্রাপ্ত হন। 
, এই ব্রাত্য দেবতা-অপেক্ষা সতা। ব্রাতাকে উপেক্ষা 
কবিয়! দেব-সেবা বাঁগবজ্ঞ সব নিক্ষল, বরং ইহার জন্ত 
দেবতা-অচ্চনাও স্থগিত হইতে পারে। 
. তদ্‌ বসোনং বিশ্বান ক্রাতা উদ তে গরিধশরিতেসিহোজে- 
তিগিগ হ্রান।গচ্ছেৎ 1১] শয়মেলভুাদয়েতা ক্রয়াদ্‌ ব্রাত্যাতি্থ্- 
হোধা|গিতি 1২] ন চাতি হলেজ্জুছ্যান্রচাতি হদেল্নসুহ্যাৎ॥ ৩ নয 
এবংবিছুম! ব্র।তোনাতিগষ্টো জুহোভি ॥ ৪ ॥ ন দেবেধাবুশ্চতে চতসসা 
ভবতি 1 ৬ ॥ অথ য এবংবিছুষা ত্রাভোনানতিঞঞ্টোজুহোতি ॥ ৮ 
অ দেবধু বৃশ্চতে অহুতমনা ভবতি ॥ ১, 

টি ( অধর্ব ১৫ কাণ্ড, হ্য অগ্য, ৫ম পর্ন্যায ) 


গৃছে অগ্নি প্রঙ্ছলিত কবিয়! যে গ্ঁতপতি অগ্নিচোত্রে 
প্রবৃত্ত, সেই গৃহপতির গৃহে এইবপ বিদ্বান্‌ ব্রাত্য 'অতিথি 
হইয়া বখন আসে, তখন গৃহস্থ স্বন্রং তাহাব নিকট গিয়া 
“হে ব্রাঁতা, অনুমতি কব তো অগ্নিহোত্রে আহুতি 
দান কবি।” সে অনুমতি দিলে আহুতি দিবে, না দি 
আছন্তি দিবে না। এইব্ধপ অনুমতি লইয়া যে আছতি দেয়, 
সে দেবতার বিরুদ্ধে আঘাত করে না এবং তাহার আতি 
সিদ্ধ হয়। আর এই অনুমতি না লইয়া যে আছতি দেয় 
সে দেবতাদের আঘাত কবে, এবং তাহার আহুতি অসিদ্ধ 
ই্ষৃ। 


৩য় সংখ্যা] 


পাপ সরণি ঈ্পাসপাসির উপাত্ত ৩৯৫ ৯৫৯৩ উর্পা HANAN সি 


একটি বাত্রির আতিথ্যেই এই ক্রান্তকে বিদায় দেল 
চলে না। এ ষতদিন গৃহে থাকে ততদিনই গৃহপতির 
কল্যাণ । 


ভদ্‌ যস্যেবং বিদ্বান ব্রাতা একাংরারিমতিণিগৃহে বসতি 1১] যে 
পৃধিব্যাং পুধা। লোকন্ত।নেব ভেলাবকন্ধে ॥২৫ তদ্‌ যসোবং বিদ্বান্‌ 
-'বাত্যো| দ্বিভীষাং ঝাজিনভিথিগূহে বসতি 0৩৪ যেখন্বরিক্ষে লোকাস্থা- 
নেব তেনাবকন্ধে 181 তদ্‌ যসোবং বিদ্বান ব্রাত্যন্বতীয়াং বাতি 
মভিণিগগৃহে বসতি ॥৫॥ নে দিবি পুণ্যা লোকাস্তানেব তেনাবকন্দে (৬ 
তন যদৈবং বিদ্বান বরাত্যন্ততুর্ণীং রাত্রিমতিথির্গহে বসতি ॥৭| যে 
পুন্যানাং পুণ্যালোকাস্তনেব তে নাববদ্ধে ॥ ৮ ॥ যসৈবং বিদ্ধান্‌ ব্রতে 
পবিনিত| বাত্ৰীৰতিথিৰ্গ হে বসতি ॥৯] ন এবাপবিষিতাঃ পুণ্যা লোকাস্তা- 
নেধ তেনাবকন্ধে £১৭ ॥ . 

(অপর্ব ১৫ কাণ্ড, ২য় আনু, ৬ঠ পৰ্ব্যাষ ) 


এইরূপ বিদ্বান্‌ ব্রাত্য যাহার গৃহে এক রাত্রি বাস করে 
মে পৃথিবীর পুণালে।ককে অধিকার করিতে সনর্থ হর। এই 
ব্রাত্য যাহার গৃহে দ্বিতীয় রাত্রি বাস করে সে অন্তরীক্ষের 
পুণালোক অধিকার করিতে সমর্থ হর। যাহার গৃহে এই 
ব্রাত্য তৃতীয় রাত্রি বাপ করে দে ছ্যলোকস্থিত পুথ্যলোক 
অধিকাৰ করিতে সমর্থ হয়। বাহার গৃহে এই ব্রাত্য চতুর্থ 
রাত্রি বাস করে সে পাঁবনেরও পাবনলোক অধিকার 
করিতে সমর্থ হয়। যাহার গৃহে এই ব্রাত্য অপরিমিত বাত্তি 
বাগ করে সে অপরিমিত পুণ্যলোক লাভ করিতে সমর্থ 
হয়। 
সমস্ত বিশ্বভুবনই এই ব্রাত্যের প্রাণ। দে থে কেবল 
আপনার দেহে আপনি সম্পূর্ণ তাহা নহে । সে ভুবন-জোড়া, 
সে অপরিমিত | এই স্থাষ্টিতে ( প্রজা ) মানবও অপরিমিত 
অসীম। 


তস্য ব্রাত্যস্য। যোস্ত প্রথমঃ প্রাণ উদ্ধো নামায়ং স অগ্নিঃ ॥৩॥ তস্ত 

ত্রাতান্ত। যোস্য দ্বিতীযঃ প্র।ণঃ প্রৌঢো নামাসৌ স আদিত্যঃ ॥৫॥ 

তস্য ব্রাত্যস্য। যোস্য তৃতীয়ঃ প্রাণোস্থাঢো নাঁষামৌ স চন্দ্রমাঃ ॥৫॥ 

তস্য হাতান্য ৷ যেসা সপ্তমঃ প্রাণ অপরিমিতোনান তা ইম।ঃ প্রঙ্গাঃ 1৮7 
(অব ১৫ কাণ্ড, ২ধ অন্ষুবাক্‌, ছন পধ্যাষ ) 


এই ব্রাত্যের প্রথম প্রাণ উৰ্দ্ধ, তাহা অগ্নি । এই ব্রাত্যেব 
দ্বিতীর প্রাণ প্রৌট, তাহা আদিত্য । এই ব্রাত্যের তৃতীর প্রাণ 
. অন্থাঢ়, তাহা চন্দ্রমা । এই ব্রাত্যের সপ্তম প্রাণ অপরিমিত- 
নাম, তাহা প্রজা। 
এই ব্রাত্যের দেহ সমস্ত ভূবন, মে ত আপনার দেহেতে 
আপনাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখে নাই, মে বিশ্বকার। 


তমা ত্রাত্যদ্য ৪১৫ যদস্য দক্ষিণসক্ষ্ষসৌ স আদিত্যো। যদসা 
বব্যমক্ষ্যসৌ স চন্দ্ৰমা: ॥২৷ যোস্য দক্ষিণ কর্ণাযং সো অগ্নিষোস 


দা 


'পন্চান্ভাগ, সম্বংসর তাহার শির। 


২৪৭ 


পপ ৯ পি পি পরি পাঁছ পাঁছি পাটি তপ ত 


দব্যঃ ডের পবমানঃ 1৩] EIS দিতিশ্াদিতিশ শী 


কপালে সংবত্সরং শিবঃ &৪| অঙ্থাপ্রভ্যঙ ত্রাত্যো রাত্র্যাপ্রা্‌ নলো 
ত্রাত্যায় [৫ (অথর্ব ১৪ কাঁগু, ২ব অনু, ১১ পর্যায় 


এই ব্রাত্যেব যাহা দক্ষিণ নেত্র তাহা আৰিত, বাহা 
বাম নেত্র তাহা চন্দ্রমা। তাহার দক্ষিণ কর্ণ অগ্নি, বাম 
কর্ণ সর্বপাবন পবন। দিন এবং বাত্রি তাঁভার নাঁদাবগ্ধ, | 
দিতি ও অদিতি তাহার সম্মুথগ্ভ ললাট ও মন্ত্রকব 
দিন্বেব সহিত এই 
ব্রাত্য পণ্চিমমুখ, রাত্রিব সহিত এই ব্রাত্য পুর্বনুথ, ল্লাহাকে 
নমন্কাব ॥ 
হে ব্রাত্য আমরাও তোম্ককে নমস্কার" কবি। 
আমাদিগকে মুক্তি দাও, সংঙ্কারহীন গভীর সহজ জ্ঞান দাও, 
প্রকৃতির কোলে বসিতে শিখাও, প্রকৃতি আমাদের ভূষণ 
হউক, দিবসের সঙ্গে রাত্রির সঙ্গে আমাদের মুখও নেন 
পশ্চিমে ও পূর্বে ফেরে, আমাদের মনও যেন নিত্য চল 
এবং আমরা যেন বিশ্বভুবনের দিকে চাহিয়া দেখি । জানবা 
ষেন নিত্য নত নূতন পথহীন পথে নিজেদের প্রাণের অপদ্বিশিত 
বেগে পথ কবিরা করিয়া অগ্রসর হইতে পারি। 
শ্ীক্ষিতিমোহন সেন। 


ছুই তার 


(৩) 

সকাল হইতে-নাহইতেই পঞ্চানন বীরেনদের বাড়ীব স্দ্ব 
দরজায় গিয়া ডাকিল- বীরেন | ও বীরেন । এত বেলাতেও 
ঘুমুচ্ছিস নাকি ? 

পেঁচোর গলা শুনিয়াই বীরেনের নায়েব প্রাণ শুকাইস্া 
গেল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল কাল তিনি দয়াদেবীকে 
যে প্রার্থনা জানাইয়া আপিয়াছেন, তাহারই মঞ্জুরী হুকুম 
জানাইতে পঞ্চানন আসিয়াছে বোধ হয়। তিনি নিদ্রিত 
পুত্রের গায়ে হাত দিয়া ডাকিলেন--বাবা বীরু, ওঠ বাবা, 
পাচু ভটচাষ্‌ ডাকছে! 

বীরেন্দ্র ধড়মড় কবিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া 
বলিল,--মা, কাল-পেঁচাঁটা ভোরবেলা জ্বালাতে এসেছে 
কেন? 


৭ পা 


২৪৮ 


১৮ ৯৮ 


কি জানি বাবা। কাল দয়াদিদিকে বলে এসেছিলাম... 

পঞ্চানন আবার ডাকিল--ওরে বীবে! ঘুম ভাঙল? 

বীরেন্দ্র নিদ্রাঙজড়িত কণ্ঠে একটু বিদ্রপের স্বরে টেচাইয়া 
বলিল-_-আজ্তে ষাই। 

বীরেন কাপড়খানা কিয়া পরিতে পরিতে যাইতে 
যাইতে হিতোপদেশের লঘুপতনক বায়সের কথা স্মরণ 


করিয়া আপন মনে বলিয়া উঠিল প্রাতরেব অনিষ্টদর্শনং * 


জাতং, ন জানে কিম্‌ অনভিদতং দর্শয়িষ্যতি! 
বীরেন সদর দরজা খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল--কি 
বলছেন? 
-তৌর মা কোথায়? তোর মাকে বল আমি এসেছি। 
- মা এইখানেই আছেন, আপনি বাড়ীর ভেতরে 


আঙ্গন। 
বীরেন্দ্রের মা ঘরের দরজার একপাঁটি কপাট ভেজাইয়া 


তাহার আড়ালে দীড়াইলেন, বীরেন্দ্র খোলা কপাটের নিকট 
দেয়ালে হেলান দিয়া দাড়াইল। পঞ্চানন দালানে 
একটু উচু গলায় বলিতে লাগিল-_বাবু কতক গুলি 
দামি কুকুর কিনেছেন, . সেগুলিকে সর্বদা চোখের উপর 


রাখা দরকার । 
ROL EU OE SE TEE 


তিনি বুঝিতে পারিলেন না, চুপ করিয়া রহিলেন। পঞ্চানন 
আবার বলিতে শাগিল_বাবুর বাড়ী থেকে এই বাড়ীটি 
দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর ইচ্ছে এই বাড়ীটি তিনি 
বীরেনের কাছ থেকে দাম দিয়ে কিনে নিয়ে এইখানে কুকুর- 


গুলি রাখেন। 
বীরেন্দ্রের মা বজাহতের স্যায় স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। 


তীব্র কণে বলিয়া উঠিলেন--ধে বাড়ীতে ঠাকুর-দেবতার 
পুজো হয়েছে, সোয়ামী শ্বশুর চোদ্দপুরুষ ধরে মানুষ হয়েছেন, 
সেই ভিটেয় হবে কুকুরের বাথান, সেখানে থাকবে মেখর 
মুদ্দফরাস! আমার জীবন থাকতে তা কখনো হবে না । 
পঞ্চানন ক্রুর হাসি হাসিয়! খড়ের ন্যায় বাকা নাক 
আরে! বাঁকা ইয়া, লাউ-বীচির মতন শাদা শাদা বড় বড় দাত 
বাহির করিয়া বলিল - শাস্ত্রে আছে যত্র জীব তত্র শিব। 
কুকুর মেথর সবই ত কে্টর জীব! কুকুর ঠাকুর, বামুন 
মেথর সব সমান! ভেদবুদ্ধি মায়াতে বৈ ত নয়! 
বীরেন্্রের মা লজ্জা! ভুলিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া 


প্রবাসী--আযাঢ়, ১৩২৪. 


উঠিলেন। তাত হলে রানার আর মারা নেই, দেখতে পাচ্ছি 


১৭শ ভাগ, ১ম bs 


পু PA ১ পতি EL RS সি 


পেঁচো ভটচাব্‌ মেথর মুন্দফরাস কুকুরেরও অধম! 

পঞ্চানন একটুও অসম্তষ্ট বা অপ্রতিভ না হইয়া তেমনি 
হাসিমুখে বলিতে লাগিল- আমাকে বত ইচ্ছে গাল দিন। 
কিন্ত আমার কি দোষ বলুন। আমরা মুনিবের হুকুমের 
চাঁকর। বাবু বলেছেন বাড়ীর স্যাধ্য দামের চতুগুণ দাম 


ti 


বীরেনের মা আর আতম্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া 
বলিলেন -_বীর্চ, কুকুরট(কে মেরে তাড়িয়ে দে ত! 

পঞ্চানন আশ্চর্ধ্-রকম শাস্তভাবে মিনতি করিয়া বলিল-- 
আপনি অত তপ্ত হয়ে উঠছেন কেন? একটু তলিয়ে সব 
দিক ভেবে দেখুন। জমি জমিদারের ; তাঁর দয়াতে আমরা 
প্রঙ্গারা জমির ওপর চাষবাস করে উপর-স্বত্ব ভোগ করতে 
পাই। তীর ন্তাব্য অধিকার তিনি ফিরিয়ে চাইলে আমাদের 
দিয়ে দেওয়া ছাড়া আর উপায় কি বলুন! তবে আমাদের 
বাবুর খুব নাকি দয়ার শরীব, তাই তিনি একখানা পুরোনো 
বাড়ী নতুনের চতুগুণ দাম দিয়ে কিনতে চাচ্ছেন। অন্ত 
লোক হলে লেঠেল দিয়ে জোর করে দখল কবত। কিন্তু 
আমাদের বাবু ত সেরকম অধার্মিক নন। 

বীরেনের মা ক্রমে বেশী ক্রুদ্ধ হইয়! উঠিতেছিলেন ) রুষ্ট প্র 
স্বরে বলিলেন-_বাবু ছলে কৌশলে ত সব নিয়েছেন, এখন 
বাকি আছে ভিটেটুকু ; তা লেঠেল দিজ্ম জোর করে কেড়ে 
না নিলে আমি দেবো না, আর তাঁও আমার প্রাণ থাকতে 
কেউ কেড়ে নিতে পারবে না! 

বীরেনের মা যত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিলেন পঞ্চানন তত 
সম্তষ্ট হইয়া পরম*বিনয় ও মিনতির ভাবে মিষ্ট করিয়া কথা 
বলিতেছিল। সে বলিল--আপনি যখন অমন অবুঝের মতন 
একপুঁয়েমি করছেন তখন আমাকে আসল কথাটি খুলে 
বলতে হল, মনে করেছিলাম প্রকাশ করব না। বীরেনের 
বাবা এই বাড়ী আর তার জমি জম! সব বাবুর কাছে পাচ 
হাজার টাকায় বন্ধক রেখেছিলেন) সাতশ টাকা উতশুল - 
দিয়েছিলেন ; সুদে-আসলে দেনা এখন সাড়ে পাঁচ হাজারে 
ধাড়িয়েছে। সেই দেনার দায়ে এ বাড়ী ত বিকিয়েই গেছে; 
তবু বাবুর আমাদের দয়ার শরীর কিনা তাই কিছু টাকা 
ধরে দিয়ে বাঁড়ীটে চাচ্ছিলেন। 


৩য় সংখা ] 

বীরেনের মা বলিলেন- মামরা তিনটি প্রাণী; আমাদের 
অত টাকা ধার করবার কি দরকার হয়েছিল ?-মেয়ে- 
ছেলের বিয়ে পৈতে দিয়েছি, না দোল ছুগগোচ্ছৰ করেছি 


বীরেনের মা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন- মিথ্যে+ 


বাদী জালিয়াত! তুই আমার বাড়ী থেকে এক্ষণি দূর হ 
বলছি। তারপর যা পারিস করগেযা। * 

বীরেনও রাগে ফুলিতে-ফুলিতে বলিল _ দুব 5ও শিগগিব, 
নইলে__ L ig 

পঞ্চানন হাসিমুখে একবার বীরেনের দিকে তাকাইয়া 
তাহার মাকে উদ্দেশে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া যাইতে-বাইতে 
বলিয়া গেল_তবে আসি বৌঠাকরুণ, একটু ভেবে চিন্তে 
বীবেনকে দিয়ে আমার খবরটা পাঠাবেন। বদি জেদ না 
ছাড়েন আদালত-ঘর করতে হবে। 

(৪) 

বাবু পর্চাননকে ডাকিয়া অত রাত্রে বীরেন্দ্র জম্জিমা 
সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিলেন তাহা জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া 
১সুমস্ত রাত্রি দয়াদেবী ভালো করিয়া ঘুমাইতে পারেন নাই। 
প্রভাতে শব্যা ছাড়িয়া উঠিয়াই যে-ঘর হইতে বীরেন্দ্রদের 
বাড়ী দেখিতে পাওয়া যায় সেই ঘরের জানলান্ন আসিয়া 
দাড়ায়! অন্থমনস্কভাঁবে সেই দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগি- 
লেন কেমন করিয়া উহাদের রক্ষা করিবার- কি উপায় তিনি 
করিতে পারেন। এমন সময় দয়াদেবী দেখিতে পাইলেন 
পঞ্চানন আসিয়া বীরেন্্রদের দরজায় দাঁড়াইল । তাহার 
বুকের মধ্যে কাপিয়া উঠিল। তিনি উৎসুক, হইয়া সেই 
জানলার কাছে ঠায় দীড়াইরা রহিলেন। 

দাসী আসিয়া ডাকিল--মা, মুখ ধোবাব জল দেওয়া 
হয়েছে। 

“্বাচ্ছি” বলিয়াও দয়াদেবী সেখান হইতে নড়িলেন না। 

তিনি দেখিলেন বীরেন আসিয়া পঞ্চাননকে সঙ্গে করিয়া 
বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল। 

দুয়াদেবীর দশ বছরের মেয়ে মায়া আসিয়া ডাকিল 
মা, আমায় খেতে দেবে এস । | 

৩২--৪ 


ছুই তার 


২৪৯ 
দয়াদেবী বলিলেন--মোহিনীকে বলগে থেতে দেবে। 
মায়া আবার করিয়া বলিল না, তুমি দেবে এস। 
মাতা কন্তার দিকে না ফিরিয়া বলিলেন--আমি এখন 

যেতে পারব না, তুই যা। 
মেয়ে রাগ করিয়া পা ছড়াইয়া সেইখানে মেঝেতে বসিয়া 

রহিল, তাহা তিনি দেখিলেন না, তাহার দৃষ্টি বীরেনদেক 
বাড়ীর দিকেই নিবদ্ধ . 
মোহিনী দাসী আসিয়া মায়াকে ডাকিল--দিদিযুণি, খাবে 
এস, 
মায়া কোনো কথা বলিল না, গৌজ হুইয়! বসিয়া বঠিল। 
মোহিনী বলিল-_সা, দিদিমণিকে খেতে ষেতে বল। 
দরাদেবী বীরেন্দ্রদের বাড়ীর দিক হইতে চোখ ফিরাইতে 
পারিতেছিলেন না, বে মুহূর্তে তিনি চোখ ফিরাইবেন সেই 
মুহূর্তে যদি এমন কিছু ঘটি! বায় যাহা তাহার দেখা উচিত 
ছিল। তিনি না ফিরিয়াই বলিলেন- সায়া, বা। 

মায়ার নড়িবার কোনো! লক্ষণ দেখা গেল না। দে মা 
রোজ তাহাকে নিজের হাতে খাবার দির কাছে বসিয়া 
থাওয়ান, সেই মা আজ একবার ফিরিয়াও চাহিতেছেন না, 
এই উপেক্ষায় আদুরে মেয়ের অভিমান উছলিয়া উঠিতেছিল। 

মোহিনী বলিল-_মা, দিদিমণি যে নড়ে না। 

দয়াদেবী শুধু বলিলেন_-থাক, পরে খাবে 'খন। 

দাসী অবাক হইয়া দাড়াইয়া দীড়াইয়া ভাবিল- কাল 
রাত্রে বাবুর সঙ্গে মায়ের বোধহয় ঝগড়া হয়েছে । 

পঞ্চানন বীরেন্দ্রদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়। গেল। 
অমনি জানলা হইতে ফিরিয়াই দয়াদেবী বলিক্কেন-_ 
মোহিনী, যা ত বীরেনের মায়ের কাছে, বলগে আনি 


ডাকছি। 
মোহিনী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল__তুমি মুখ ধোবে না। 


_ধোবো “খন, তুই আগে চট করে বীরেনের নাকে 
ডেকে আন। 

মোহিনী আশ্চৰ্য্য হইয়া একবার তাহার মুখের দিকে 
চাহিয়া চলিয়া গেল। এইবার মায়ের আদর পাইবে মনে 
করিয়া মায়া খুব রাগ করিয়া মুখ ঘুরাইয়া বসিয়া আড়- 
চোখে মারের দিকে ঘন-ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। 
কিন্ত দয়াদেবী দীড়াইয়া অন্তমনে কি ভাঁবিতেছিলেন, 
মেয়ের দিকে তাহাব নজর পড়িল না। 


ধা 


পিলা পাম্পি ৯৬৩ 


১০৯৪ 


্বীরেনের মা আসিয়া বিষ স্ববে EE 
ডেকেছ ? 

“হ্যা” বলিয়া দয়াদেবী একবার মোহিনীর দিকে 
একবার মেয়ের দিকে চাহিলেন। তারপর বীরেনের 
' মাকে বলিলেন--তুমি আমার সঙ্গে এস..... মোহিনী তুই 
মায়ার কাছে থাক । 

মারের আজ এই নূতন ভাব দেগিয়া মায়ার কান্না 
পাইতেছিল। "সোহিনী কাছে গিয়া যেই বলিল-_দিদিমণি, 
ওঠ, খাবে চল ।--অমনি মারা ঝীঝের সহিত “বাঃ আমি 
যাব না”,বলিয়াই কীদিয়া ফেলিল। | 

দয়াদেবীর কানে আজ সেই কান্ন। পৌছিলে'ও তিনি 
তাহার কাছে ছুটিয়া আঁসিলেন না। তিনি বীরেনের 
মাকে নির্জন মালখান।র ঘরে লইয়া গিয়-জিজ্ঞাসা করি- 
লেন--পেঁচো এত সকালে কি করতে এসেছিল তোমাদের 
বাড়ী? 

বীরেনের মায়ের কাছে সমস্ত শুনিয়া তিনি মর্মাহত 
হইয়া বলিলেন-_বাড়ীটা ওঁকে ছেড়ে দাও বৌ) শুর যখন 
ঝোঁক চেপেছে তখন স্বয়ং ব্রহ্মা এলেও রদ করতে পারবে 
না। যে টাকা দিতে চাচ্ছেন সেই টাকা নিয়ে অন্য 
জমিদারের এলাকায় গিয়ে বাস করগে; নইলে টাকাও 
পাবে না, বাড়ীও যাবে। 

দয়াদেবীর মুখেও এই কথা শুনিয়া বীরেনের মা মনে 
করিলেন ইহাও জমিদারের ফন্দি, নানান-রকমে ভূলাইয়া 
তাহাকে ভিটা-ছাড়া করিবাব চাল। তাই তিনি অত্যন্ত 
কষ্ট হইয়া তীব্রন্থরে বলিয়া উঠিলেন_-আমার দেহে প্রাণ 
থাকৃতে সোয়ামী-শ্বশুরের ভিটে আমি ছাড়তে পারব না! 
তা তোমরা যা করতে পার কর। 

বীরেনের মা রুষ্ট হইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতে- 
ছেন দেখিরা দয়াদেবী বলিলেন--তবে এক কাজ কর 
বী; যে টাকাটায় বাড়ী বন্ধক আছে ওরা বলছে, সেই 
টাকাটা ওদের ফেলে দাও । 

বীরেনের মা ক্রোধ বিদ্রপ ও হতাশার হাসি হাসিয়া 
বলিলেন-আমার সর্বস্ব ত তোমরা নিয়ে চুকেছ দিদি, 
অত টাকা আমি আর কোথায় পাব! 

“সেই পরামর্শ করতেই ত তোমায় ডেকেছি” বাণিত 


প্রবাসী -_আখা়, ১৩২৪ শু 


ফিড এশ ভাগ, সম খপ 


স্ববে বলিয়া দয়াদেবী আঁচল হইতে চাবির গোছা হইয়া 
একটি লোহার আলমারি খুলিলেন ; তাহার ভিতর হইতে 
একটি হাত-বা্স টানিবা বাহির করিরা তাহার ডালা খুলিয়া 
ফেলিলেন ; বাক্সটি গহনায় ভরা । দরাদেবী তি 
এই বাল্সয় যে গহনা আছে. তাঁর দাম অনেক হবে) এই- 
সব বেচে কি বন্ধক দিয়ে তুমি ওদের দাবী মেটাও। 
সন্ধ্যার পব বীবেনকে পাঠিয়ে দিও বাঞ্স নিয়ে যাবে 

দয়াদেবীর এতথানি দয়া বীরেনের মা সরল মহত্ব বলির 
বিশ্বাস করিতে পাবিলেন না। তিনি অবিশ্বাস ও বিদ্রুপ 
মিশাইয়া হাসিয়া বলিলেন_স্থা, ওটা আর বাকী থাকে 

? ' গহনা নিতে এসেই হোক, কি বিক্রী বন্ধক কবতে 
গিয়েই হোক, চোর-দায়ে ধরা পড়ে বীরেনের জেল না 
খাটলে মনঃপূত হবে কেন! 

সরল দয়াদেবী বীবেনেব নারের বিদ্রপ বুঝিতে না 
পারিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া বলিলেন-_তবে কি হবে 
বৌ? আমার কাছে নগদ টাকা ত অত নেই। 
আমি ছশো টাকা দাসহারা পাই) আজ থেকে আমি 
তার এক পরুসা খরচ করব না); তোমরা মকদদম! 
কর, বীরেন বেন চুপিচুপি মাসমাস সেই টাঁকা নিয়ে যায়। 
আমি এই সোনা ছুঁয়ে দিব্যি করছি বৌ, বীরেনের বাপের এ 
ভিটে খালাস করতে না পাবলে মামি এ গহনার একখানি ও 
অঙ্গে তুলব না) না-কালীর কাছে মানত করে তুলে 
রাখছি। যদি বাড়ী না খালান হয়, এই সোনা বপো 
হামামদিস্তায় কুটে তাল পাকিয়ে ব'রেনকে দেবে, তা 
হলে ত ধর! পড়বার কোনে ভয় থাকবে না। আমার 
স্বামীর খণ আঁদাকে শোধ করতে হবে। 

বীরেনেরু মা আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। 
কীঁদিতে কীদিতে দয়াদেবীব পায়ের ধুলা লইয়া বলিলেন-_ 
দিদি, আমায় ক্গম। কোরো, দয়াদেবীর যে এত দয়া তা আমি 
বুঝতে পারিনি। তোমার আশীর্বাদে বীরেনের আমার _ 
কোনো অকল্যাণ হবে না। | 

দমকা হাওয়ার মতন হঠাৎ ঘরে ঢুকিয়া মায়া মাকে 
জড়াইরা ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল--আমায় খেতে 
দেবে এস না। ৮. ২ 

দয়াদেবী আচল দিয়া চোখ মুছিয়া বলিলেন---চ, যাচ্ছি । 


ঙ্র ধা] 


মায় রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল সকালে উঠেই প পাড়ার 
লোককে ডেকে গগ্প! 

দরাদেবী মায়ার নাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন_-তোরই 
অকল্যাঁণের ভয়েরে ! তোরই কল্যেপের জন্তে ! 
রর (€) 

বীরেনের বাবার সমস্ত সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া টাকা 
কর্জ করার তমন্থৃক তামাদি হইয়া যাইতেছে বলিয়া বাধ্য 
হইয়া! গুণময়-বাবুকে বীরেন ও তাহার মারের নামে নালিশ 
করিতে হইল ; কেবল ডিক্রিটা করাইয়| রাখ্রিবেন, নতুবা 
বিধবা ও নাবালকের উপর ডিক্রি জারি করিয়া তাহাদিগকে 
জেরবার করা ত তাঁহার উদ্দেগ্ নয়। বিশেষ করিয়া 
তাহাকে নালিশ করিতে হইয়াছে বীরেনের মা তমসুক 
জাল বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দিতে চাহিতেছেন বলিয়া । 
ধিনি গ্রামের মধ্য,সর্বীপেক্ষা ধার্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধ, যিনি 
খুব তিলক ফোঁটা কাটেন, তিন ঘণ্টা ধরিরা জপ আহ্নিক 
করেন, গেরুয়া পরেন, আলোচাল নিরামিষ খান, স্বরং সেই 
হরদেব মুখুষ্যের হাতের লেখা তমস্থৃক ; তমস্থকের ইসাদী 
পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য চতুর বিশ্বাস, নফর পোদ্দার, বেচারা 
পরামাণিক, আর রামকালী গাঙ্গুলি । তাহাদের মধ্যে 
ফর পোদ্দার ও রামকালী গাঙ্গুলির মৃত্যু হইয়াছে, কিন্ত 
তাহাদের মই জলজ্যান্ত বিদ্যমান আছে ; তমস্থকের পিঠে 
বীরেনের বাবার নিজের হাতে লেখা সাতশো টাকা* উগুল 
দেওয়া আছে। শুধু তাই নয়, বাবুর খাস নগদী লক্ষ্মণ 
বাঙ্দী, খানসামা হারাণে কৈবর্ত আর র্তনহাঁটির মদন 
মন্তুমদার টাকা উগ্তল দেওরার সময় উপস্থিত ছিল, 


Eee উল 


তাহারাও সাক্ষী দিবে। সকলেই জানে কোন্‌ বাড়ীর কোন্‌ 


ঘরে কিসের কলমে কোন্‌ সময়ে কখন্‌ ও তমন্গক লেখা 
হইয়াছিল ও তখন কে কে কোন্মুখো বসিয়া বা দীড়াইয়া 
ছিল এবং টাকার মধ্যে কত ছিল রোক নগদ আর কত 
(ছিল কোম্পানির নোট ! 
_ ই তমস্থক সৰ্কৈব জাল বলিয়া বিধবা ও নাবালকের 
পক্ষে একমাত্র যিনি সাক্ষ্য দিতে পারিতেন তিনি বীরেনের 
বাবা--তিনি এখন পরলোকে । 

বীরেন লেখাপড়া বন্ধ করিম্না ভিটা রক্ষার জন্ত জেলা 
মাঁব ঘর ছুটাছুটি করিতেছে; কিন্তু সে উকি মোক্তার 


ছুই ভার 


২৫১ 


চখ তল সতত ০০ পর তাৰা লম্বিত সিপাস্সিপ সিল খপ 


কাহাকেও পাইল মা, সবাইকে আটিক- দক্ষিণ! দিয়া ভমি- 
দারের তরফ হইতে আবন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে! কলি- 
কাতা হইতে একজন উকিল আঁনা হইয়াছে, সে উকিল 
কাজে দক্ষ না হইলেও তাঁহাকে মফঃস্বলে আনার জন্ 
দক্ষিণা প্রচুর দিতে ,হইতেছে। বীরেনের মা ছেলেকে 
জেলার পাঠাইরা ঠাকুর-দেবতার কাছে মাথা খুঁড়িতে 


* থাকেন, অশ্রুর ঝারার তাহাঁদের সান করান, তাহার প্রাণ 


তুকতুক করিতে থাকে পাষণ্ড জমিদার গরিবের ব্রাছাকে 
একলা কারে পাইয়া প্রাণে বা বধ করে। 

ঠাকুরের দরজায় বীরেনের মাত/র মাথা খোঁড়া অব 
দয়াদেবীর মান্তের চেয়ে দেখা গেল পঞ্চাননের তাঁদ্বর 
ঢের জোরালো । তমস্থকের টাকার ডিক্রি হইয়া গেল। 

দয়াদেবী স্বামীর পায়ে ধরিয়া বলিলেন--আমার একটি 
কথা রাখবে? 

গুণময় গম্ভীর হইয়া বলিলেন--কি ? 

বিধবা আর নাঁবালককে ভিটে-ছাড়া করো না) 
ধৰ্ম্মে সইবে না। 

--কী! যতবড় মুখ নয় ততবড় কথা! আমাকে 
ধর্ম দেখানো! আমি ওদের উচ্ছেদ করে দেখাবো যে 
ধৰ্ম্ম-ফৰ্ম্ম কিছু নেই। 

গুণময় পা ছাড়াইয়া চলিয়া গেলেন । 

কাল বীরেনদের বাড়ী ক্রোক হইবে । 

বীরেনের মা সন্ধ্যাবেলা দয়াদেবীর কাছে আসিয়া 
পায়ের ধূলা লইয়া বলিলেন--দিদি, তুমি করতে কম্তুর 
করলে না, আমাদের ভাগ্যের দোষ! কাল 'বীরু আমার 
পথে দাড়াবে। পারো ত তাকে তুমি দেখো। 

স্বামীর কঠিন জেদের কাছে নিতান্ত অক্ষম দয়াদেবী 
আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিলেন-দেখ বৌ, গৃহনা-পত্তর যা 
আছে এনে আমার কীছে রেখে যাঁও; জিনিস-পন্তব যা 
পার বাঁড়ী-বাড়ী সরিয়ে রাখ, সব কেন ক্রোক করতে 
দেবে? 

বীরেনের মা জিভ কাটিয়া বলিলেন-_না দিদি, তা কি 
হয়! এঁরা জোঁচ্চুরি করছেন বলে আমি কি তা পারি! 
বীরুর তাতে অকল্যাণ হবে যে। বীরুকে তুমি দেখে'! 

দয়াদেবী আর কোনো কথ বলিতে পারিদেন লা, 


bs 


চক্ষে অঞ্চল রা কাদিতে লাগিলেন । বীরেনের মা 
আবার তাহার পায়ের ধূলা লইয়া বিদার হইলেন। 

রাত্রে মায়ের কোলের কাছে শুইয়া বীরেন কাঁতরস্বরে 
বলিল--মা, আমাদের বাড়ীতে শোওয়া আজ এই শেষ! 
কাল কোথায় শোব মা? 

“ভয় কি বাবা, তুই বেটাছেলে-.....» বলিয়া তাহাঁব 
মা আর কোন! কথা বলিতে পারিলেন না) ছেলেকে 
বুকে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন । ছেলেও কাদিতে 
লাগিল। 

কাদ্দিতে-কীিতে বীরেন ঘুমাইর। পড়িলে তাহার মা 
উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার একবার মনে হইল সমস্ত বাড়ীতে 
কেরোসিন ছড়াইরা আগুন লাগাইয়া দিয়া বীরেনের হাত 
ধরিয়া বাহির হইয়া গেলে কেমন হয়। তখনই মনে হইল 
আশেপাশের বাড়ীতে আগুন লাগিপ্ন অপরের সর্বনাশ 
হইতে পারে! অনেকক্ষণ বসিয্না ভাবিয়া-ভাবিরা সন্তর্পণে 
পুত্রের মুখচুম্বন করিরা তিনি আস্তে-আন্তে কপাট খুলিয়া 
থর হইতে বাহির হইয়া গেলেন । 

সকাল বেল! পঞ্চাননের ডাকাডাকিতে বীরেনের ঘুম 
ভাঙিল। বীরেন ঘরে মাকে দেখিতে পাইল না। সে 
পেঁচোর ডাকে সাড়া দিয়া নর দরজা নুতন খনির 
কাছে গিয়া দাড়াইল। 

পঞ্চানন -বলিল -তোমার মাকে বল, আস্তে আস্তে 
মানে মানে বেরিয়ে বান, আদালতের পেয়াদা এসে বার 
করে দেবে সেটা কি ভালো হবে? 

বীরেন্দ্র মাকে বলিতে বাড়ীর মধ্যে আসিয়া ডাকিল 
মা! 

কোনে। সাড়া পাইল না । 

এ-ধর পে-ঘর খুঁজিল, কোথাও তাহার মা নাই। 
খিড়কির পুকুরে হাতমুথ ধুইতে গিয়াছেন মনে করিয়া 
ধিড়কির দিকে যাইতেই ভর পাইয়া বীরেন চীৎকার করিয়া 
উঠিল। সেই চীৎকার শুনিয়া পঞ্চানন চুটিয়া আসিয়া 
দেখিল খিড়কির পথের ধারে শিউলি-গাছের ডালে গলার 
দড়ি দিনা বীরেনের মা ঝুলিতেছেন ; মরণবস্্রণায় সর্ববাক্ষের 
অক্ষেপে নাড়া পাইয়া শিউলি গাছ হইতে হাসির মতন শুত্র 
কুলগুলি ঝরিষ! ঝবিরা গাছেব তলা একেবারে ছাইয়া 


প্রবাসী - ০ ১৩২৪ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ফেলিয়াছে, মবণ বেন পঞ্চাননের 'পদ্ধাকে হাসিয়া বিদ্রপ 
করিতেছে! 
পঞ্চানন বীরেনকে টানিতে-টানিতে বাহিরে লইয়া 
আদিল। বীরেন্ত্র মামা করিয়া কাঁদিয়া লুটাইয়া মাটি 
ভিজাইতে লাগিল। i 
তাহার কান্নার শব্দে পাড়াপ্রতিবাসী ছুটিয়া বাহির, 


‘হইয়া আপিয়া পঞ্চাননকে জিজ্ঞাসা করিল--ভটচাধ্যি-মশীয়, 


কি হয়েছে? 

পঞ্চানন মুচকি হাসিয়া বলিল-_মাঁগী গলায় দড়ি দিয়ে 
মরেছে । 

পঞ্চানন একজন পাঁইককে বলিল-_ওরে যদু, যা ত 
হংসেশ্বর-দারোগাকে খবর দিয়ে আন | 

প্রভাতে উঠিগাই দয়াদেবী ম্লান চিস্তাকৃল মুখে যে 
জানলা হইতে বীরেনদের বাড়ী দেখা যায় সেই জানলাটিতে 
আসিয়া দীড়াইয়৷ বীরেনদের বাড়ীর দিকে এবদৃষ্টে 
তাকাইয়া ছিলেন। তিনি দেখিতে লাগিলেন পঞ্চানন 
আপিল, বীরেন বাহিরে আসিয়া আবার বাড়ীর মধ্যে চলিয়া 
গেল, একটু পরেই পঞ্চাননও ছুটিয়! বাড়ীর মধ্যে গিয়া আকুল- 
কান্নায়কাতর বীরেন্রকে টানিতে-টানিতে বাহিরে লইয়া 
আদিল, বীরেন মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছে, পাড়ার এ 
লোকের! আসিয়া জমিতেছে। দয়াদেবী ক্রোধে জগিতে- 
ছিলেন,*এই মনে করিয়া, যে, পাষণ্ড পেঁচোটা এ দুধের 
ছেলেটার গায়ে হাত তুলিতে পারিয়াছে! আর পাড়ার 
লোক সব দীড়াইয়া দেখিতেছে! নিক্ষল বেদনায় তিনি 
ঘন ঘন চোখ মুছিতে লাগিলেন। তারপর দেখিলেন 
হংসেশ্বর দারোগা চৌকীদার সঙ্গে করিয়া আসিল। দয়া- 
দেবীর বুক ক্রাপিয়া উঠিল, এত করিয়াও ইহাদের মনের 
সাধ পুর্ণ হইল না-__শেষে দুধের ছেলেটাকে পুলিশে দিবে 
নাকি! রাগে দুঃখে তাঁহার চিরকুগ্ন দুর্বল শরীর থরথর 
করিয়া কাপিতে লাগিল। 

এমন সময় মোহিনী বি ছুটিয়া আসিয়া বলিল --মাগো 
মা শুনেছ ?--বীরেন-দাদার মা গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে | 

দয়াদেবী শীকমূর্তি হইয়া কপালে চোখ তুলির! ভয়ার্ত 
ব্যপিত কণ্ঠে বিন্বরপ্রকাশ করিয়া শুধু বলিতে পারিলেন-- 
আ্যা! 


তারপর উন্মদিনীর ন্যায় বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া 
সিড়ি দিয়া আোতের ন্যায় নামিয়া খিড়কি দরজা পার হইয়া 
বীরেনদের বাড়ীর দিকে নক্ষত্র-গতিতে ছুটিলেন। তাহার 
মাথা হইতে ঘোমটা খসিয়া পড়িয়াছে, রাত্রিবামে কবরী 
শিথিল হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে, উত্তেজনায় তাঁহার মুখখানি 
রক্তপন্মের মতন হইয়া উঠিয় ছে। তিনি সমাগত জনতার 


দিকে ভ্রক্ষেপ না করিয়া বীরেনের বুকের উপর ঝাঁণাপাইয়া " 


“পড়িয়া ছুই হাতের সমস্ত বলে তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া 
ধরিয়া আর্ভস্বরে ডাকিয়া উঠিলেন __বাবা বীরেন 1:/ 
«4 সমস্ত লোক তটন্থ হইয়া সরিয়া গিয়া সঃ /ম বিস্ময়ে 
চাঁপা গলায় বলিয়া উঠিল-_রানীমা ! 
বীরেন দ্বিগুণ ব্যথায় উচ্ছুসিত হইয়া ব দিরা বলিয়া 
উঠিল জেঠিমা গোঁ, মা বে মরে গেল, আমার ক হবে? 
-_ভয় কি বাবা, আমি তোর মা। আয় | ই আমার 
সঙ্গে বাড়ীতে |--বলিরা দয়াদেবী বীরেনের তি ধরিয়া 
উঠিয়া দীড়াইলেন। টা 
ঠিক নেই সময় দু'জন লোকে ধরাধরি করিয়া বীরেনের 
মায়ের শবদেহ বাড়ীর ভিতর হইতে বাহিরে লইয়া আস্লি, 
গলার দড়িটা মাটিতে লুটাইতে লুটাইতে আসিতেছে । ইহা 
ৃবিরাই দরাদেবী জোরে বলিয়া উঠিলেন_উঃ 1 তারপর 
থর্ধর করিয়া কাপিতে-কাগিতে বীরেনের পায়ের কাছে 
মুচ্ছিত হইয়! পড়িয়া গেলেন। 
চারিদিকে মহা কলরব পড়িয়া গেল--জল আনো, 
পাখা আনো, লাস সরাও, শিগগির একথানা পান্ধী আনা, 
বাবুকে খবর দাও । * 
জল আসিল, EE কিন্তু জমিদারের গৃহিণীর 
গায়ে হাত দিবে কে? সকলেই বলিতে লাগিল বীরেন, 
বীরেন, তুই মুখে জল দে, আমরা বাতাস করছি । 
দেখিতে দেখিতে পাড়াপড়দী স্ত্রীলোৌকেরা লজ্জা অতি- 
রি করিয়া সেখানে আসিয়া দয়াদেবীর সেবায় নিযুক্ত 


বা চোখ মেলিয়াই চারিদিকে চাহিয়া মাথার 
ঘোমটা টানিতে চেষ্টা করিলেন। একজন স্ত্রীলোক 
মাথায় কাপড়টা তুলিয়া দিল। দয়াদেবী ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন 
_বাঁঝ! বীবেন, মামাকে তুই ধরে বাঁড়ী নিয়ে চ। 


ছইতার 


২৫৩ 
NE ৯:০৮ সতত ৯ পো 


পান্ধী 


২০৫১ AAS সির সিরাস্টিরাসি রি ৫২/১ 


পঞ্চান মাগাইয়া আসিয়া বলিল আছে 
আনতে (4 গেছে। 

দয়াদেৰী জোর করিয়া টপিতেটলিতে উঠিয়া দাড়াইয়৷ 
বীরেনকে বলিলেন--বাবা, তুই আর'। 

পঞ্চানন অমনি বলিয়া উঠিল--বীরে, বীরে, ধর, ধর, 
রাণীবৌ টলছেন, এখনি পড়ে যাবেন! 

বীরেন তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহাকে ধরিল; ছএকজন 
সত্রীলোকও ধরিল; অনেক লোকে ধরিল দেখিয় বীরেন 
দ্রাদেবীকে ছাড়িয়া দিয়া মায়ের পায়ের কাছে আবাব 
বসিয়া পড়িল। 

দয়াদেবী বীরেনের দিকে ফিরিয়া জারী 
আমাকে বাড়ীতে তুই নিয়ে চ, ছোট-বৌএর সৎকানের 
ব্যবস্থা করে দিইগে | 

বীরেন কাতর দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া 
বলিল_-আমি তোমাদের বাড়ীতে যেতে পারব না জেঠিমা 
_আমাক্স ওখানে যেতে বোলো না । 

দয়াদেবী ফিরিয়া দীড়াইরা বলিলেন - ও-বাড়ীতে 
তোকে ঘেতে বলব কেন? এই বাড়ীই আজ থেকে 
আমার বাড়ী, আমি বে তোর মা! 

বীরেন আর পঞ্চানন অবাক হইয়! তাহার মুখের দিকে 
চাহিয়া রহিল। - সমস্ত লোক স্তব্ধ। 

দূয়াদেবী হংসেশ্বর দারোগাঁর দিকে ফিরিয়া হুকুমের 
স্ববে বলিলেন_ লাস আপনারা নিয়ে যাবেন না। 

হংসেশ্বর ব্যস্ত হইয়া বলিল-_আঁজ্ঞে না, আপনার 
দাহ করবার ব্যবস্থা করুন। 

দয়াদেবী ডাঁকিলেন-__বীরেন, লোক ডাঁক। 

সমবেত জনতার ভিতর হইতে অনেকেই বলিয়া উঠিল 
_ আমরাই নিয়ে যাচ্ছি। 

পঞ্চানন আগাইয়া আসিয়া বলিল_-আপনি বাড়ীর 
মধ্যে যান, আমরা সব ঠিক করে দিচ্ছি।-..... 

দয়াদেবী দুর্বল চরণে ধীরে ধীরে বীরেনের বাড়ীর 
মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেন। 

(ক্রমশ) 
চারু বন্দ্যোপাধ্যাস্ন । 


স্পা? 


২৫৪ 


৪৯ ৩ সি ৯৫ ৯৪ সস ৩৯ 


আধ্যজাতির মধ্যে জাতের অঙ্কুর 
{ Emile 360911এর ফরাণি হইতে ) 

জাতই সমস্ত ত্রাহ্মণ্যিক সমাঁজ-গঠনের কাঠাম। ব্রাহ্মণ্য- 
ধর্মের ভিতর আসিবার জন্তঠই আদিমনিবাপী লোকেরা 
কতকগুলি জাতরূপে আপনাদিগকে গড়িয়া তুলিয়াছে, 
জাতের কড়াক্কড় নিরম-সকল গ্রহণ করিয়াছে; এবং এই 
ব্যাপার! অতীতের উচ্চ শিখর পর্য্যন্ত সমুখিত। দেখা 
যায়, ব্রুঙ্গপ্যধর্ম কতকগুলি ভিন্নজাতীয় উপাদান গ্রহণ 
করিতে সমর্থ হইয়াছে'; ইতিহাসের গতি সহকারে কাল- 
ক্রমে কত্তকগুলি বাহ প্রভাবের বশবর্তী হইয়াছে ; মোটের 
উপর ব্রান্মণ্যধর্শথ আধ্য-এঁতিহের প্রতিনিধিবূপে ভারতে 
রহিয়া গিরাছে। ঘে প্রতিষ্ঠানটি ত্রাহ্মণ্যিক মতবাদের 
সহিত ও র্যক্তিগত জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে মিশ্রিত বলিয়া 
আমাদের মনে হয়,-সাহাষ্যকারী অন্ত ঘটনাসমূহের 
ক্রিয়াফলকে কোন-প্রকারে বর্জন না করিয়া, প্রথমে আধ্য- 
উৎসের নধ্যেই সেই প্রতিষ্ঠানের তত্বান্ুসন্ধান করিবার 
ন্যায্য অধিকার আমাদের আছে। 

প্রাচীন আর্ধ্য-সমাজ-সমূহের ইতিহাস ক্রনবিকাশের 
উপর প্রতিষ্ঠিত। স্থানভেদে, প্রাচীন গাহস্থ্য ব্যবস্থাভেদে, 
এই ক্রমবিকাশ বিভিন্ন মুর্তি ধারণ করে। আর্ধ্যবংশের 
বিভিন্ন শাখার ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত অবরব-লক্ষণও তুলনা 
করিয়া দেখিলে আর্য মুখশ্রীর পরিচয় পাওয়া যায়। 

বে-আত্মীরতার ধারণা জাতের ভিতর ওতপ্রোত রহি- 
য়াছে, জাত-সংক্রান্ত যে শাত্তরনিয়ম-সমূহ ব্যক্তিগত জীবনকে 
বথেচ্ছাচারীর ন্যায় শাসন করে ;-বিবাহ আহার ক্রিয়া- 
কলাপ ধশ্মানুষ্ঠান ও পঞ্চয়াতের গঠন ব্যবস্থাদিকে নিয়মিত 
কবে--সেই আত্মীক্নতার ধারণা ও শান্স্-নিয়ম আমাদিগকে 
স্মরণ করাইয়া দেয়--বস্তুত সেই পারিবারিক ব্যবস্থাপদ্ধতি 
যাছা নানাধিক পরিমাণে “বংশের” ( |) ) মধ্যে, “মুল- 
জাতির মধ্যে (0919 ), “শাথা-জাতির” (755) মধ্যে 
দেখিতে পাওয়া যায়। উহার গোঁড়ার অবয়ব রেখাগুলিও 
কম পরিস্ফুট নহে। তবে, আরও নিকট হইতে নিরীক্ষণ 
করিলে,-_জাতি-শাখাজাতি প্রভৃতির অস্তভূতি সমস্ধারণ 
উপাঁদাঁনগুলি একই ধাঁরা-্রমে পরিপুষ্ট ও সমানভাবে বিস্তৃত 
না হইলে ৪, উবে অস্কুবটি দেশ প্রতাঙ্গগোনিল হম 1 মূলতঃ 


প্রবাসী - আষাঢ়, ১৩২৪ 


“পার্থক্য আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হযর়। 


[ ১৭শ ভাগ, ৯ম খণ্ড 


কাছ স্পা পাস ০৯ াসিপীসিপা অ্পাসিরাসিপাসিপাসিলাসপ উত সত সি লা তল 


এই একই ব্যাপাব্র আরও অনেক দৃষ্টান্ত ভারভবধে 
আছে। বে-সকল বিষয় আর্ধ্জাতির শাখা-উপশাখার 
মধ্যে তুলনা করিয়া দেখিবার কৌতৃহলকে জাগাইরা তুলে, 
প্রার সেই-সমস্ত বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে গিয়া 
কোথাও বা আমরা হুহ্মানুস্ুন্ম একই-রকম ঘটনাসমূহের / 
মধ্যে আসিয়া পড়ি, কোথাও বা একই-রকমের গভীর 
আত্মীরতার 
সম্বন্ধটা এমন-কি মূল উপাদানে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে; - 
এ উপাদানগুদ্বি একট! নূতন ছাঁচের মধ্য দিয়। এখানে 
প্রবাহিত হইয়াছে, স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। 

জাতের ভিতর বে-সকল নিম বিবাহকে নিয়ন্ত্রিত করে, 
সেই-সব "বহিধিবাহিক” নিয়ম যাহা একই উপবিভাগের একই 
গোত্রের অথবা একই শাখার অন্তত লোকের সহিত 
বিবাহ-সম্বন্ধ বর্জন করে, সেই-সকল নিয়ম স্বকীয় কঠোরতার 
পরিচয় দেয়! এ্-সকল নিয়ন, সমস্ত আদিস-সমাজের 
মধ্যে, প্রকৃত আধিপত্য প্রকটিত করিয়াছে । কিন্তু যেখানে 
ও যখনই অপেক্ষাকৃত জ্ঞানালৌকসদঘ্বিত সদাজ-গঠনের 
প্রানর্ভাৰ হইরাছে, সেইখানে তখনই এই আধিপত্যের হ্রাস 
হইয়াছে। অন্ত জাতির স্তার আর্ধ্যজাতির নিকটেও বিবাহের 
এই নিয়মটি নিশ্চয়ই সুপরিচিত ছিল। প্লটার্কের সাক্ষ্যে এ 
জানা যার, প্রাচীন যুগে রোমকেরা শোণিত-সম্পর্কের রমণী- 
দিগকে ধিবাহ করিত না। আমাদের পরিজ্ঞাত পৌরম্কী- 
দিগের মধ্যে লক্ষ্য করা গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেহই 
পতির কৌলিক নাম ধারণ করে না। গোত্র ব্রাহ্মণের 
নিজন্ব। গোত্রেরু ব্যবহার প্রাচীনকাল হইতে নিশ্চই 
চলিয়া আসিতেছে । দুর-অতীতকালের আগন্ধ-আধ্যদের 
মধ্যেও বে এই “বহিবিবাহে”র নিয়ম ছিল ভাহাতে সন্দেহ 
নাই। গোত্রের আকারে এই নিয়মটি এতদূর আদিম বে, 
উহা জাতেরও পূর্ববর্তী, উহা জাতের কাঠামকে ছাপাইয়া 
উঠিয়াছে। একই গোত্র বহুবিভিন্ন জাতের মধ্যে দেখিতে 4 
পাওয়া বার । অতএব, বর্ণভেদ-পন্ধতির মধ্যে উহা অতিরিক্ত- 
ভাবে স'যোজিত হইয়াছে বলিরা মনে হয়। এই ছুই প্রতি- 
ষ্ঠান মিশিয়া গিয়াছে বলিয়াই যে উহারা একহ্ত্রে আবদ্ধ 
একথা বলা যায় না। এখেন্সেও ঠিক এইরূপ ঘটিয়াছিল, যখন 
(00০77৫৯ ডেমেসধিগেব স্বশাদিত নগৰ কোন বিশেব বানেশ 


পা সিসির মতৰ 


৩য় bl 
(025) পোকদিগেৰ জন্য বিভিন্ন ডিল! নিচি কৰন 
দিয়াছিল। 


২. অস্থুবিবাহের নিয়মটা আরো বেশী আমাদের নজরে 
উপড়ে__যে নিরমান্ুসারে, ভিন্ন জাতের মধ্যে বিবাহ করা 
চনৰ । আদিম ধরণের মানবসনাজে “বহিবিবাহিক* 
নিয়ম অপেক্ষা পঅন্বিবাহে”র নিয়মের বিস্তারটা বড় কম 


নহে । তবে কি না, আর্াভাতিদের মধ্য এই নিরমটা তেনন * 


গ্রতাক্গগোচর কোন চিহ্ন রাখিয়া বায় নাই। অপর এক 
£ধণীব তথা ও হৃদয়ের কথার (51101006116) সহিত ইহা 
ধোগ্‌সুত্রে আবদ্ধ; এ-সকল তথা ও মনোভাব হইতে উহার 
মুগট ধবা পড়ে । এথেন্স-নগব্, ডেমস্থিনিসের ময়, 
“Phratrie”ব (ভ্রাতিমগুলী ?) অন্তভূক্ি হইতে হইলে, 
নেলকণ বণ লইয়া Phrat৷ie সংগঠিত, তাহারই কোন 
এণে বিবাহ কব আবগ্ঘক হইত। জীবে, রোমে, 
ভতস্থ আইন অনুসারে, রীতিনীতি অনুসাবে, 
[মান পদবার রমণী ভিন্ন, “স্বাধীন নাগরিকা” ভিন্ন, অন্য 
নগণীর মভিত বিবাহ বৈধ বিবাহ বিবেচিত হইত না। (১) 
সবাই জানে, “ববাহ-আইন” ভাঙ্গিবার জন্য, “পেটু,- 
পিনান"নিগের সহিত বিবাহ করিবার অধিকার পাইবার জন্য, 
বগানদেব কত বুঝাধুঝি করিতে হইয়াছিল। অনেকে 
এঙাকে প্রতিদন্থী শ্রেণী সমূহের একটা রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম 
পর্ন মনে কবে । কিন্ত মাসলে ইভা ভিন্ন বাপান্ধ | উচা 
বন আউাভোব অহঙ্কার মাত্র নতে ; পেটি,সিয়ান অতি- 
গাহবর্গ মনে করিত, তাহারা বিশুদ্ধ অমিশ্র জাতির 
লোক, প্রাচীন ধৰ্ম্মের সমগ্রতী তাহারাই , ঠিক্মতো রক্ষা 
করিয়া আসিতেছে ; সেই পবিত্র অধিকারের বলেই তাহার! 
কোলিক ক্রিরা-কলাপ-বঙ্জিত সপ্জবজাতি গ্রিরিরানদিগের 
সহিত বিবাহে অমত করিয়াছিল । 
পে্ট,পিয়ানরা সেই একই প্রকার সংকোচ অনুভব করিত, 
যাহা মাজিকার দিনে, আর-এক নূতন. কাঠামের ভিতর, 
জাতের অন্তরিবাভ-নিয়মের দ্বার৷ অনুপ্রাণিত হইয়াছে। 
কিন্তু, জাতের পদ্ধতিতে, ভারতে, এই নিয়মের সংকীর্ণতা 
ক্রমশই বুদ্ধি পাইয়াছে। রোমে শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে সংগ্রাম 
চলিয়াছিল, রাষ্্রনৈতিক পদ্ধতির অধীনে সেই সংগ্রাম 
(১) 


চন্মানিতে, 
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আর্ধজাতির মধ্যে জাতের অঙ্কুর 


২৫৫ 


("শেষ অধিকারের বেড়; ভাঙ্গিয়৷ দিন। সেই সংগ্রাম, গার 
সামা প্রসারিত করিয়া সমস্তকে “পৌরভনের" এক ন্যায়ের 
মন্যে আনিয়া ফেলিল । এই সন্বন্ধে-_অতীব বিরুদ্ধ মবন্তার 
মধ্যেও -সাদৃহ্াটাকে আরও অনেকদূর পর্য্যন্ত সগ্রনবণ 
করা যাইতে পারে। সমস্ত পরিমাণ বজার রাখিয়', £হাবই 
অণৃরূপ বাপার কি ভারতেও সংঘটিত হইতেছে ন' . যপন 
দেখা যায়, কোন জাত অন্য উপ জাতেক সহিত বিবাহ 
করিতে স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হইতেছে, তখন কি হন ভর 
না, সমস্ত পরিমাণ বজায় রাখিয়া উপরি-উক্ত ব''”'বেব 
অহ্থবপ ব্যাপার ভারতেও সংঘটিত হইতেছে? * 

যখন স্থান ও অবস্থা-অন্ুসারে, সহজেই এই £ গরীব 
পবিবর্তন হয়, তখন সেইসঙ্গে সাধারণ নিয়মের কণে'নত"ও 
বিন হয় বণিয়া মনে হয় নাকি» 
গনেৰ “সিটি” ( নগর ) এই দুয়ের প্রবাহ-গতি অন্ত কাবে 
বিভিন্ন হইলেও এই বিষয়ে একটা সৌসাদৃগ্ত আছে , ইহা 
উভয়কাব মূলগত আত্মীয়তার সাক্ষ্য দেয়। 

এমন-কি শান্ত্রমতে, উচ্চ জাতের কোন পুকম «৭ নিয় 
জাতের রমণীকেও বিবাহ করিতে পারে। বো কিবা 
এখেন্সেও এইরূপ হইত। সঘপদবীর রমণীকে বিব'ও বা 
করব্য হইলেও, বিদেশীয় বা দাসত্বমুক্ত, কোন নিয় প-শের 
রমপীকে বিবাহ করিতে কোন বাধা ছিল না। িন্দু- 
পনিবারের মধ শুদ্রা পরীর অবস্থা ঠিক এইবপ। * হনে 
বঠ্জিত৷ হইলেও, কাৰ্য্যতঃ শুদ্রা রমণী উচ্চ জাতিব ' ॥'হেব 
অধিকার হইতে বর্ষিতা নহে। কিন্ত শৃদ্রা-গ্ভস্থ সগানেবা 
উষ্ভাদের পিতার সমকক্ষ হইতে পাবে না| কেন পাবে 
ন’, তাহা আমরা জানি । উভয়তঃ দম্পতীর মধো, 
ছুলজ্য্য প্রতিবন্ধক আছে ১ সেটা, ধ্্মুস্বন্ধীয় অ+" 

মন্থুর বিধান-অনুসারে, শূদ্রার হস্তে প্রস্তুত 
দেবতারা আহার করেন না। রোমনগরে উচ্চব শবয় 
লোকের যজ্ঞস্থলে কোন পরকীয় লোক উপস্থিত "কলে 
দেবতারা রুষ্ট হইতেন। (২) 

শৃদ্রা ভিন্ন-জ্রাতের লোক ; উপবীত দীক্ষা গ্রহণ কিয় 
যে-ডাতের লোক ধশ্্ানুষ্ঠানের পূর্ণ অধিকার প্রাপ হয়, 
দ্বিস্ন্ম লাভ করে, শৃড্রা সে-জাতেব জোক 


* ৯) [এন do Conlanges, La Cu ‘Antiyue, 1 
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ধম্মান্্ঠানে অধিকাবিণী ধশ্মপরীর পাশাপাশি শুদ্রাকে 
বিবাহ করিলেও, সে-বিবাহেব অনুষ্ঠানে দীক্ষার মন্ত্র পঠিত 
হয় না। বিবাহসম্বন্ধে আর্ধ্জাতির যেবপ ধারণা, সেই 
ধাবণাহুদারে দম্পতির উভয়েই গৃহ-বেদীসংশ্লিষ্ট বজ্ঞের 
যজ্ঞকর্তী | শেষ-বিল্লেয়ণে, এই আধ্ধ্যসাধাবণ ধাব্ণার 
উপরেই প্রাচীন রোম ও গ্রীসের বিবাহসংক্রাস্ত বিধি 
নিষেধের স্তায় হিন্দু জাতের অন্তর্বিবাহিক নিয়মটি 
প্রতিষ্ঠিত। | 

অন্ত জাতের লোকের সহিত মাহাব করা, নিকৃষ্ট 
জাতের চন্তে প্রস্তত স্তত্ন গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। এইরূপ উদ্ভট 
অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই। ইহার গুড 
মৰ্ম্ম অনবগাহা নহে। সর্বকালের আর্য্যের! সর্ধকালেই 
আহারকে একট! ধর্ম্মাধর্ম্মের মধ্যে ধরিয়া আসিয়াছে। 
পবিত্র গৃহজাত দ্রব্য, - বংশের ও বংশগত ধারাবাহি: 
কতার বাহ নিদর্শন ; উহা হইতেই (libation ) দেবতা 
ও পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে জল বা মদ্য নিবেদন, ভাবতে 
পিছৃপুরুষদিগের উদ্দেশে দৈনিক তর্পণ। এদন-কি যে স্থলে 
প্রতিষ্ঠানাদির অনিবার্য্য জীর্ণতাবশত আদিম অর্থের একটু 
লাঘব হইয়াছে, সে স্থলেও -যেমন মনে কর, _অস্ত্োে্ট 
ভোজের ব্যাপারে, শ্রীকর্দিগের মধো perideipnon, 
রোমদিগের মধ্যে 911 cerium জীবন্ত আকারে রহিয়া 
গিয়াছে। এই অনুষ্ঠানটি আত্মীয়দিগের মৃত্যু উপলক্ষে, 
বংশের অবিচ্ছিন্ন একতা প্রকটিত করে। (৩) 

হিন্দুদের মধ্যেও আহারে যে একটা ধর্মাঘটিত তাৎপর্য্য 
আছে, তাঁহার প্রচুব প্রদাণ পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ 
শুধু যে ভিন্ন-জাতের সচিত ব| নিক্বষ্ট জাতের সহিত 
এক-পাত্রে আগার করে শা তাহা নয়, পরস্ত নিজ 
পরীর সহিত, নিজ অদীক্ষিত পুত্রের সহিতও এক-পাত্রে 
আহাব করে না। (৪) এস্থলে ধর্শঘটিত এতটা সঙ্কোচ, 
যে, স্বেচ্ছানিরপেক্ষ কোন দৈব কারণেও যদি কোন 
ব্ৰাহ্মণ অশুচি হইয়া থাকে, তাহার সহিতও আহার করা 


নিষিদ্ব। (৫) একক্ন শূদ্ও যদি কোন অগণুচি দ্বিজেব 


(<) Leist. Altariches Jus Civile, p. 201, 
(৪) মানব ধৰ্ম্মশাস্ত্র। 
(৫) বিষ্ণুস্থতি। 
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মনন গ্রচণ কবে, সেও কলুনিত ভর । মঙ্তচিভা অন্তে 
সংক্রানিত হয় ; তাই আহাবের যে ধম্মঘটিত ক্রিয়া সেই 
ধর্মক্রিয়া হইতে সংক্রামিত ব্যক্তি বর্জিত হয়। এই 
কারণেই, বে অপবাধী ব্যক্তি দওস্বরূপ কিছুকালের জ 
এইবপ আহারেব অধিকার হইতে বজ্জিত হয়, সে ব্য 
জাত-ভাইদের সহিত একত্র আহার করিয়া আবার 
পুনঃপ্রতিষ্টিত হয়। এই একই মুলন্ুত্রের বলে, রোমকদিগের 
গম্ভীর বিবাহ-অনুষ্ঠানে, পুণ্য-অগ্নির সম্মুখে বর-কন্তা একটি 
পিষ্টক একত্র আহার কবে। এই নুষ্ঠানটি অভ্যাব্তক ও 
অপরিহার্য ; এই অনুষ্ঠানের দ্বার! পত্নী পতিবংশের কুলধর্দে 
গৃহীত হয়। ইহাকে যেন একটা বিচ্ছিন্ন উদ্ধট প্রথ! বলিয়া 
কেহ না মনে করে। ইহা! বলিতে পারা যায়, ঘেপুজা- 
অনুষ্ঠানে, “০8115 (উপশাখা ) অথবা! "Phratrie”র 
একতা সম্পাদিত হইত, সেই পুজ্জা-অনুষ্ঠানে একত্র ভোজন 
করা ধন্মের লক্গণ-পরিচায়ক ছিল । 08719%'৩-দিগের রোমীয় 
ভোজ বাহ! আত্মীয়দিগকে একত্র সমবেত করিত, সেই 
ভোজ হইতে শুধু যে পরকীদ্দ লোক বছ্জিত হইত তাহা 
ন্‌হে, কদাচারী নিন্দিত আত্মীয়জ্নও বজ্জিত ভইত। 
পারসীকেরাও এইরূপ প্রথা রক্ষা করিয়াছিল। Pr) tanes 
(দেনেট সভার সভাপতিদিগের ) দৈনিক ভোজ, গ্রীক 
দিগের মধ্যে, ০%১-সংশ্লি্ ধৰ্ম্মে এক সরকারী অন্ুষ্টান- 
রূপে রূহিয়া গিয়াছে। কিন্ত প্রস্তুত ব্যঞ্জনের তালিকাটি 
নির্বিশেষ রকদের নহে। কিরূপ ভোজ্াদ্রব্য ও পানীয় 
মদ্য পরিবেষণ করিতে হইবে তাহা নিয়দের দ্বারা স্থির 
নিদ্দিষ্ট ছিল! স্থানভেদে নিয়মগুলিও ভিন্ন ছিল। অমুক 
অমুক খাদ্য ব*্জন করিয়া, ভারত উক্ত নিয়মের প্রয়োগকে 
আরে! বা]ুপক করিয়া তুলিরাছে। ভারত এই নিয়ম 
উদ্ভাবন করে নাই। আর্ধজাতির মভীতেব মধো, ইহার ও 
সাদৃশ্য আছে, মন্ুব আছে। | 

একটা আশ্চর্যের বিষয় এই --যে-হিন্দুরা, অন্ত আকারে 
সাধারণ ভোমের মন্র্ঘটা ঠিকমতো! রক্ষা করিয়া আসিয়া 
--মনে হয় যেন প্রারিতও করিয়াছে-_-তাহারাই আবার 
শ্রাদ্ধভোজে, আদিম আদর্শ হইতে দুরে সরিয়! গিয়াছে, 
শাস্ত্রের কথা-অনুসারে আশ্মীয়দিগকে ভোজে, একত্র 
সন্মিলিত না করিয়া, শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ব্রাহ্মণভোক্ষন করান 
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হর। কিন্ত পিতৃপুকষদিগের প্রতিনিধিরূপেই, পিতৃপুরুষদের 
নামেই তাহাদিগকে ভোজন করান হয়। যাহারা যজ্ঞান্থু- 
ঠান করে সেই ব্রাহ্মণের অন্ততঃ রূপকের হিসাবে -পিতৃ- 
পুরুষদিগের সহিত ষোগক্থত্রে আবদ্ধ। ক্রম-বন্ধিত ক্রিয়া- 
কলাপ বতই নূতন নূতন ধারণ! প্রবর্তিত করুক না কেন, 
বংশ-ভোজের যে আদর্শ সেই আদর্শেরই জের এখনো 
পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। 
সহকারে ব্রাঙ্গণদিগকে বাছিয়া লইতে হয়, তাহা আদিম 
কালের অতিথিসংক্রান্ত শুচিতাকে স্মরণ *কয়াইয়া দেয়। 
আত্মীয়ের বদলে ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিবার এই যে নূতন 
নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহার কারণ পৌরোহিতিক 
ক্ষমতা-বিস্তার বৈ আর কিছুই নয়; ভাষ্যকারেরা বলেন 
না কি, ত্রাঙ্মণকে কিছু অর্থদান করিলেই হত্যার 
প্রায়শ্চিত্ত হয়? আর যাই হোক, ইহা নিশ্চয়, আধ্যজাতির 
অতীতকালে, মৃত জনের বংশকে অর্থদান করা হইত! 
হিন্দু ব্যবস্থাগ্রস্থাদিতে শ্রাদ্ধক্ শুধু ব্রাহ্মণের জন্য নির্দি 
রাখিতে পুনঃ পুনঃ উপদেশ করা হইয়াছে; ইহা হইতেই, 
বাবস্থাদির কোন্‌ দিকে প্রবণতা তাহা বেশ বুঝা যুর। 

অবশেষে, শুধু একটা জায়গা আত্মীয়দের জন্ত রাখা হই- 
স্্াছে। স্পষ্টই দেখা যায়, এই-মকল নিয়ম-বাধা সত্বেও, 
প্রচলিত ব্যবহার অনুসারে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে একটা সাধারণ 
ভোজ হইয়া থাকে । হিন্দুরা এই শ্রাদ্ধের বিভিন্ন প্রকার- 
ভেদ নির্দেশ করে-_অস্ত্েষ্টির সহিত যাহার কোন সম্পর্ক 
নাই। যেমন মনে কর “গোঠী-শ্রাদ্ধ” - নামক প্রায়শ্চিত্তের 
শ্রাদ্ধ ; অপরাধী ব্যক্তি জাতে উঠিবার সম্য় যে ভোজ দেয়, 
ইহা উক্ত শ্রাদ্ধ-অন্ুষ্ঠানেরই এক-প্রকার প্রতিবিষ্ব । উহাকে 
শ্রাদ্ধ-পর্য্যায়ভুক্ত করায় ইহাই স্মরণ ক্রাইস্ রা দেয় বে, 
ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের! প্রাচীন বংশ-ভোন্তের মন্মার্থের সহিত 
শ্রান্ধের একট! বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে করিত। 
।গৃহরক্ষিত অগ্নির পবিত্রতা হইতেই উক্ত শ্রান্ধ স্বকীয় 
সংস্কার-ধর্ম্ম লাভ করে। প্রাচীন রোমে, “অগ্নিনিষেধে”র 
অর্থ ছিল -ধর্মমণ্ডলী ও রাষ্টরগ্ুলী হইতে বহিষফরণ। “জল- 
নিষেধের”ও এ একই অর্থ ছিল। ভারতেও ভিন্ন জাতের 
অগ্নি ও অশুচি জলের সংস্রব-বশতই কোন অনাচারী ব্যক্তির 
এত্ত বা প্রস্তুত অয় বিশেষরূপে কলুষিত হয় । আমি ইতি- 


gh RR 


আৰ্য্যঙ্জাতির মধে' জাতের অঙ্কুর 


ভোজ-নিমন্ত্রণে যেঝপ যত্ন 


২৫৭ 


তাত পস্ষি স্পা খত প্লান লাতিন ১ নাদত 


বলিয়াছি, কওক উত্কৃষ্ট হা কতকগুলি নি 
জাতের হাতে ভাজা শম্ভদানা গ্রহণ করিতে পারে- যদি 
জলের সঙ্গে কোনরূপ মিশ্রণ না ঘটে। যেসকল হিন্দু 
মুসলমানের নিকট হইতে দুগ্ধ গ্রহণ করে, বদি তাঁহাদের 
মনে হয় উহাতে জল মিশ্রিত হইয়াছে, অমনি তাহা দ্বণার 
সহিত তাহারা দূরে নিক্ষেপ করে। 

জাতের বহিষ্ষরণ-অনুষ্ঠানে, অপরাধীর জলপাব্রটিতে 
জল ভরিয়া দেওয়া হয় এবং একজন দাস এই মন্ত্র পড়িতে- 
পড়িতে জল৷ উণ্টাইয়া ফেলে :_“আমি অমুককে 
জল হইতে বত করিলাম” । দেখিতে পাওয়া যাঁর, আর্য্য- 
জীবনের এই-সকল ধারণার মধ্যে একটা দৃর্রবর্তী অর্থ ও 
কতকগুলি আশ্চর্য্য সাদৃস্ত আছে। 

পুরোহিত-সাহিত্যের প্রাচীন যুগে রচিত কতকগুলি 
বচন কেন জল-আচরণীয় গণ্ডী ও বিবাহের গওী-- 
এই উভয় গণ্ডীকে একই পদবীতে স্থাপন করিয়াছে তাহাও 
এইসঙ্গে একেবারেই বুঝা বায়। (৬) 

একত্র ভোজনের ভাবটা ও তৎসম্বন্ধীয় নিষেধ-নিরম গুলি 
লোকের আচার-ব্যবহারের মধ্যে এরূপ দৃঢ়রূপে অঙ্কিত 
হইয়া আছে যে, উহা পুরাতিত্বঘটিত অন্ধসংস্কার-বর্ষিত 
একজন সমসাময়িক পর্য্যবেক্ষকের খুব চোখে পড়িয়াছে। 
ইবেট্সন্‌ সাহেব বলেন : “শোঁণিত-সাম্যের বাহা নিদর্শন- 
রূপে ও গম্ভীর অভিব্যক্তিরূপে একত্র ভোজনের নিয়মটা 
প্রচলিত।” একই ভোজনের স্থানে আত্মীয়ের একত্র 
সম্মিলিত হয়| 

প্রতিলোম-ক্রমে, একই মূলসথত্র অমুসারে, যাহার! একই 
কৌলিক ক্রিরাকলাপে যোগ দেয় না, তাহাদের মধ্যে একত্র 
ভোজন চলে না, কোন-প্রকার ছোয়াছুয়ি চলে না। এই 
ষে চিরাগত প্রথা, ইহার নিদর্শন ভারত ছাড়া অন্তত্রও 
পাওয়া যায় । 

চুম্বনের নিয়ম 0৮5 ০5০811)2ও আলিঙ্গন-্পর্শ আত্মীয়- 
তাকে প্রতিষ্ঠিত করে। (৭) অতএব অস্থুরটা এস্থলেও খুব 
প্রাচীন। মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে কতকগুলি ক্রিয়াকলাপ যে 
বর্জিত হয়, শব-দেহের অশুচিতাই কতকটা বে তাহার কারণ 


(৬) lIudische Stud—X, 0) 77, 78, 
(a) Leist-ভষটব], Alter Jus civ, p. 49; $০, 261. 





২৫৮ 


লাদ বলা লা ৯৫ ৯ সিসি পাসিন আলা 


তাহাতে সন্দেহ নাই। 
স্থাপন করে; পতিত ব্যক্তির স্পর্শের ন্যায় সেই শবদেহের 
স্পর্শ ও অধিষ্ঠান নিকট-আত্মীয়দিগকে অগ্ুচি করিয়া 
দেয়। (৮) আমরা যেন মনে রাখি, বে অনুষ্ঠানের দ্বারা 
কোন ব্যক্তি জাত হইতে বহিষ্কৃত হয় সেই অনুষ্ঠানটি পর্য্যস্ত 


মৃত্যুর সহিত একাক্মীভূত হইয়াছে; উভয় ক্ষেত্রেই, 


অস্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয়। শৌকের সময়ে আত্মীয়ন্ন 
অশৌচগ্রস্তু হয়_এই যে ধারণা, ইহা সমস্ত প্রাচীন আর্ধ্য- 
যুগের ধারণা । অধিষ্ঠানের নৈকট্যে অশৌচ সংক্রামিত 
হয়। পুরুষ হইতে এ্রীতে ও ভূত্যে সংক্রামিত হয়। 
অতএব যাহাতে অশৌচগ্রস্ত হইতে হয় এরূপ জিনিষ বা 
লোকের সংস্পর্শ ফন্রসহকারে পরিহার করিতে হইবে ; 
সেই-সকল লোকের সংঅ্রব বর্জন করিতে হইবে, যাহারা 
দৈব কারণে অশৌচগ্রস্ত না হইলেও একজল ও এক-অগ্রি 
আচরণীয় মগুলীভূক্ত নহে বলিয়াই অশুচি বলিয়া পরি- 
গণিত। জাতের ভিতর এই নিয়মের পরিপুষ্টি সম্পূর্ণরূপে 
যুক্তি-সঙ্গত। | 

জাতের পঞ্চাযনৎ সভা ও সেই সভার একটা সীমাবদ্ধ 
বিচার-এলাক!--এসম্বন্ধেও পূর্ববর্তী দৃষ্টাস্তের অভাব নাই । 
প্রাচীন গ্রীসে, রোমে, ও জর্ম্মানীতে একটা পারিবারিক 
সভা ছিল,--যে-সভা পরিবারের পিতাকে কোন গুরুতর 
ব্যাপার-উপলক্ষে বিশেষত অপরাধী পুত্রের বিচার-উপলক্গে 
সাহায্য করিত। জাতের বহিষ্করণের স্থলে পরিবারের 
বহিষ্করণ হইত । উভয় ক্ষেত্রেই এই বহিষ্করণের পদ্ধতি 
সমান ভীতিজনক | ল্যাটিন ভাষায় ইহা ৭5৪8০৪7% 
(অর্থাৎ বলি) শব্দের দ্বারা পরিব্যক্ত হইয়াছে। রোমক- 
দিগের মধ্যে এই বহিষ্করণ-পদ্ধতি এমন একটা! ধর্ম্মসংক্রান্ত 
ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার স্ষ্টি করিয়াছিল, যাহা “পতিত” হিন্দুর 
অবস্থারই অমুর্ূপ। ল্যাটিন্‌ 353 নামক জনমণ্ডলীর 
একজন মোড়ল ছিল ফেব্যক্তি তদন্তভূক্তি লোকদিগের 


. মোঁকদ্দমার বিচার করিত । ও5755দিগের বিচার-নিষ্পত্তি 


01) কর্তৃক সন্মানিত হইত । জাতের মতো 9975এর 
অন্তর্ভুক্ত লোকেরাও কতকগুলি বিশেষ প্রথা মানিয়া 
চলিত। 


(৮) Leist, Gracco ital 135০১865017: 





প্রবাসী--আমষাঢ়, ১৩২৪ 


বলদ ১২ ত সপ ত লালা লা সত সিসি সপ ৬০২ 


মৃত্যু ত্য’ তাহাকে পরিবারের বাহিরে | 


১৭শ রি 


পক্ষান্তরে, কতকগুলি ক্রিয়াকলাপ, কতক 
দেবতার প্রতি ভক্তি কোঁন কোন বৈদিক 
বিশেষত্ব ছিল। প্রাচীন রোম ও গ্রীসের পরিবা 
এইরূপ ধর্মমবিশ্বাসের বিশেষত্ব ছিল। 0367$দি 
কতকগুলি বিশেষ পুজাপদ্ধতি ছিল; কতব 
সাধারণ ক্রিয়াকলাপ ছিল। 
" ভারতের অনেক স্থলেই, সম-সাধারণ পুং 
কোন সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধপুরুষের পৃজাঁপদ্ধতি, 
মহাঁপুরুষদিগের* কথা স্মরণ করাইয়া দি 
বলা যায় না ধে, ইহা জাতের একটা বি। 
স্বাধীন দার্শনিক চিন্তার প্রভাবে, ভারতবর্ষে 
স্বাতস্ত্যবুদ্ধি বেশ একটু অগ্রসর হইয়াছে; 
নৈতিক বাবস্থাপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার, এই 
শৃহ্খল-বন্ধ হইয়া পড়িয়াছে। এই রাষ্ট্রনৈতিক 
ধর্মবিশ্বাস-সংক্রান্ত কোন নূতনত্ব প্রবর্তনে 
বিরোধী।। ভারতে ধর্ম, স্থানবিশেষে সীমাবদ্ধ: 
য়াছে, অসংখ্য থণ্ডাংশে বিভক্ত হইতে পারি 
সমস্কৃবিশেষে এরূপ স্বাধীনতার সহিত আপনা 
হইতে স্থানাস্তরে লইয়া যাইতে পারিয়াছে 
স্বাধীনতা প্রাচীন রোম ও গ্রীসদেশে অপরি 
শুধু আচারব্যবহারের মধ্যেই জাতের খঁতিহ্গং 
কতা প্রকঁটিত হইয়াছে। 
শ্রীজ্যোতিরিক্্রনাথ 


পাশপাশি 


" শুক্তি 

গরবে প্লারা-হিরা চরণে বিদ্দলি 
গিয়াছ কবে নাহি স্মরণে, 

আজিও ছুটি পায় আল্তা হয়ে 'ভ 

শোঁণিত-লেখা তব চরণে ; 

দলিত হাদি মম শুক্তি-হিয়া » 
পাটল শোঁণিমায় রাঙিয়া, 

ছ'ফকোটা আখিজল মুকুতা-ঝলম 
মরম-পুটে রহে জাগিয়া। 

শ্রীপরিমলকু 


৩য় সংখ্যা] 


সাংখ্যের মোট সিদ্ধান্ত 


সাংখ্যেব প্রকল্পিত কার্য্যকাঁরণ সোপানের সবে-মাত্র পাচটি 
পৈটা := 
(১) সত্বরজন্তমোগুণেব সাম্যাবস্থা প্র ক্রতি ৷ 
(২) প্রকৃতি হইতে আসিল শুদ্ধি ৷ fl 
(৩) বুদ্ধি হইতে আসিল অহ ক্ষার । 
(৪) অহঙ্কার হইতে আসিল পচ ত ন্মাত্র; 
তথৈব মনঃপ্রধান একাদশ ইন্দ্ৰিয় । 
(৫) পঞ্চতন্মাত্ৰ হইতে আসিল পি স্ছ,লল 
ভুত। | 
এই পাঁচটি পৈটা একে একে যথাক্রমে পৰ্য্যালোচনা 
করা! যাইতেছে।* 


+ কালিদামের মেবদূতের ৫২ নোকের প্রথম দুইটি চরণ এই :_ 


“তস্মাদ্‌ গচ্ছেরনুকনখলং শৈলরাজাবতীর্ণাং 
লহ্নোঃ কম্যাং সগরতনয়-স্বগ-সোপান-পংক্তিং |” 
তবেই হইতেছে যে, সোপান পংক্রি=সিঁড়ির ধাপ! আমার 
" একজন সন্মানাস্পদ বন্ধু আমাকে বলিলেন যে, প্রাচীন হিন্দীভাষায 
প্রবেশ স্থান অর্থে, অর্থাৎ ইংরাজীতে ঘাহাকে বলে stepping stone, 
সেই অর্থে, পইট শব্দ ভূরি ভুরি ব্যবহৃত হইযাছে। কিন্তু, from the 
stepping stone to the step of a ladder there is but a 
1৫6 ; অতএব এটা স্থির যে, ধাপ =পংক্তি=পঁইট =পইটা । এই 
কু মোজ| কথাটাব কেহ যদি মশা-সারিতে কাঁমান-পাঁতা-পগোঁচের গাঁপিত 
{ প্রমাণ (mthematical demonstration) চা"ন, তবে তিনি 

* নিয়ে প্রণিধান করুন্‌ £= 
জানা কথা । 
গ্রন্থি=গাঁইট :.ক 

উপবীত = পইত পইতা. : খে 

প্রন! গ্রন্থি: গীইট=পংক্তি: কী? 

উঃ॥ অস্থি: গাইট=পংক্তি=পইট ৷ 
এটা যখন স্থিব যে, গ্রন্থি: গীইট=পংক্তি : পহুষ্ট, 
আব এটাও যখন স্থিব যে, এন্থি=গাইট [ক দেখ] 
তখন, কাজেই, পংক্তি_পঁইট ৷... tee 2০ ৪22১) 8৮5 


পুনশ্চ 
t প্রগ্ন॥ পইত: পইতা-পইট : কী? 
i উঃ 1 পইত : পইতা-পইট : পইটা 
এট। যখন স্থির যে, পইত: পইত1-পঁইট : পইটা। 
আর এটাও যখন স্থির যে, পইত -পইতা [খ দেখ] 
তখন, কাজেই পঁইট,-পইটা । 
অতএব প্রমাণ হইল যে, পংক্তি-পইট = পঁইটা [গদেখ] 
কিন্তু every 1015 hus its exception, আব, সেইজন্য, এটাও 


সখা চাই শ্য, 


সাংখ্যের মোট সিদ্ধান্ত 
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MAASAI AAAS AL পা 


প্রথম পৈটা 


ত্রিগুণ প্রকৃতি ৷ 

জিজ্ঞান্থ॥ স্নরজন্তমোগ্তণ কোন্জাতীর পদার্থ ?-- 
্ব্য-পদার্থ না গুণ-পদার্ঘ? . 

প্রবোধয়িতা ॥ গুণই বা তুমি বলিতেছ কাহাকে ? 
বস্তুই বা তুমি বলিতেছ কাহাকে ? 

জিজ্ঞান্গ ॥ ওঁ সরস্বতীর প্রতিমা-খানির সাদা র৪ যাহ 
আমি চক্ষে দেখিতেছি তাহাকে বলিতেছি ০1, আব 
এ সাদা রঙের আববণের মধ্যে যে-একটি মাটিব মুন্তি টাকা 
পড়িয়া রহিরাছে তাহাকে আমি বলিতেছি হস্ত । 

প্রবোধয়িতা॥ তুমি যাহাকে বলিতেছ গু, তাহীই 
কেবল আমি দেখিতে পাইতেছি ) যাহাকে বলিতেছ হস্ত, 
তাহা আমি দেখিতে পাইতেছি না। বস্তটা আমাকে 
দেখাইতে পার কি? 

জিজ্ঞাস ॥ অতি সহজে দেখাইতে পারি__বিশেষতঃ 
সাদা রঙ যখন এখনো পধ্যস্ত কাচা রহিয়াছে। এই দেখুন্‌ 
সাদা রঙ মুছিয়া ফেলিলাম। সেই-যে সাদা রঙ যাহা আপনি 
পুর্বে দেখিক়াছিলেন তাহা পুঃ, আর, এই-যে দাটির 
মূর্তি যাহা এখন দেখিতেছেন ইহা গুণ নহে; ইহা ভুস্ত ৷ 

প্রবোধয়িতা॥ পুর্বে আমি দেখিয়াছিলাম সাদা 
৩; এখন আমি দেখিতেছি সেটে বর । তুমি কি 
বলিতে চাও “দাদা রঙ গুল, আর, মেটে রঙ অস্ত?” 

জিজ্ঞান্থ॥ তা বদি বলেন- তবে একখানি লম্বা 
চওড়া গোচের্‌ ছুরি যদি আপনার এখানে থাকে-_আমাকে 
একবার তাহা দি*ন। 

প্রবোধরিতা ॥ এই লও ১--এতে হবে তো? 

জিজ্ঞান্ত ॥ বথেষ্ট হবে ;-_এ তো ছুরি নয়-_-এ-যে 
ছোরা ! এই দেখুন্‌_ পরতিমা-খানির গা-থেকে সমস্ত মাটির 
আবরণ চাচিরা চুঁচিয়া নিঃশেষিত করিলাম। এখন 
এই বে দেখিতেছেন খড়-জড়ানো কাঠ__ইহা নিছক 
্নস্ভ | 








দেন { (১) পদ-গন্থি=্পাষের গাইট ; 

(২) নালয-গ্ন্থন = মালা-গাধন ৷ 

হেয়ি { (3) মোপান-পংক্তি=সিঁডির পৈটা ; 
| (৯) পলদোত-পংক্তি ছোনাৰ-পীঠি। 
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গরবোধরিতা॥ ॥ দেখিবার মধ্যে আমি মেটে রঙের 
পবিবর্তে মলিন জর্দা রঙ দেখিতেছি--=,স্তুব নামগন্ধও 
দেখিতেছি না। 

জিজ্ঞান্থ ॥ তবে আমি হাঁ”র মানিলাদ ! তন্তু বলিতে 
আপনি কী বোঝেন তাহাই আমাকে বলুন্‌। 

প্রবোধয়িতা ॥ যেখানে বাঘের ভয়-_সেইখানেই সন্ধ্যা 

ইহ! আমি মনে করিয়াছিলাম-_বস্ত-গুণের প্রশ্নটাকে বেশী 

নাাটাইয়া উহার মীমাংসা-কার্য্য তোমাকে দিয়া যংকথঞ্চিৎ- 
প্রকারে করাইয়! লইন্গা-_-উাপিত তর্কজালেব আশপাশের 
ফাঁক-ফৌকের মধ্য দিয়া পলাইয়া বাচিব; ইতিমধ্যে তুনি 
ওঁ বিভ্রাটুজনক প্রশ্নটির মীমাংসার ভাব আমারই স্বন্ধে 
চাপাইয়৷ দিয়া আমাব মনোরথ-সিদ্ধির পথ রাখিলে না 
মোটে। পলাইবার কোনো বাহ! না দেখিয়া 
পঞ্চাশ যাটু মোন ওজনের দার্শনিক লৌহ মুদ্গর ভাঁজিয়া 
বালদের হস্তে এবং গ্রীবায় কড়া পড়িয়া গিয়াছে _-উপস্থিত 
প্রশ্নটিব মীমাংসার ভার তাহাদের ছুই এক জনের স্বন্ধে 
পাঁকে-প্রকারে গছাইয়া দিয়া উহার আক্রমণ হইতে 
আড়ালে সবিয়া দীড়াইবার চেষ্টা এক্ষণে তাই আমার মনে 
বলবতী হইয়াছে। অতএব, তোমার ওঁ প্রশ্নটির উত্তর 
হার্বা্ট, স্পেন্সারই বা কিরূপ দ্যান, আর, কাণ্টই বা 
কিবপ দ্যান- দ্যাখা যা’ক্‌। 

হাৰ্বাট স্পেন্সার্‌ বলেন “the real, as we conceive 
it, is distinguished solely by the test of 
persistence.” ইহার টীকা :-_Lati। ভাষায় 7৩5-শবে 
বুঝায় ভ্বস্ত ;_-"7০৭]” কিন! বস্ত-সম্বন্ধীায়, এক কথায় 
নাস্তিক । তবেই হইতেছে যে, reality = 
বাস্তবতা । ইহাতে এইরূপ বুঝাইতেছে বে, স্পেন্‌- 
সরের মতে স্থায়িত্বই বাস্তবিকতার একমাত্র পরিচয্-লক্ষণ। 
কান্ট, বলেন “in all phenomena the permanent 
is the substance” | স্পোন্সরের প্র কথাটা Kant-এর 
এই কথাটরই প্রতিধ্বনি তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে। 
তোমার ওঁ সবস্বতীর প্রতিমাখানির উপরের সাদা বহ, 
ভিতরের মেটে রও. এবং তাহার আরো ভিতরের মলিন 
জর্দা র৪২__সবই অস্থারী। , তাহা আ'জ না হোক কা'ল__ 
কা'ল না হো’ক্‌ পবস্ত--একদিন না একদিন বিলুপ্থ হইয়া 


~~ bd 


প্রবাসী-_আষাঢ়, ১৩২৪ 


পিগ ৬০ দত তিন পা এস৯ত৭ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


যাইবে নিশ্চয়ই) পনস্ধ গ্রতিসা খানির নূল উপাদান 
কোনে| অবস্থাতেই বিলুপ্ত হইবাব নহে। প্রতিমাখানির 
সেই যে চিরস্থায়ী সুল উপাদান, তাহাকেই বল! যায় 
হুজ্ভ! | 
জিজ্ঞান্থ ॥ তাহা যেন বুঝিলাম--কিন্ত তাহ! কোথার ' 
পাঁওয়া বায়? তাহা পদার্থটা কি? 
*_ প্রবোধয়িতা ॥ সেইটিই হচ্চে শক্ত সমন্তা | বৈশেষিক 
পণ্ডিতদিগেব মতে তাহা পল্লনমাণ্দু-হ্বন্দ'। পাশ্চাত্য" 
রাসায়নিক পঞ্ডিতদিগের মতেও ভাই। বর্তমান শতাব্দীর 
একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার Hector Macpherson, কিন্ত, | 
শেষোক্ত বিজ্ঞান-শাস্ত্রীর কথাটির সঙ্গে বেদান্ত শাস্ত্রের একটি 
কথা জুড়িয়া দিতেছেন ; তিনি বলিতেছেন 


“Science brings us down to atoms. Philosophy 


‘cannot iest in the atomic conception of the Cosmos. 


It reduces the atoms to centres of force and energy- 
Thus we come to the view that matter is but the 
phenomenal appearance of nn Infinite Energy which, 
though unseen, is the real basis of matter, the source 
of life, the inspirer of law and order.’’ এ 


“বেদান্তেও বলে তা’ই ১--বেদাস্তে বলে “অনির্কচনীয়া 
সংসার-গ্রবর্তনী শক্তি (17391716 Ener8)) সমস্ত জগতের 
মূল উপাদান।” বর্তমান শতাব্দীর ওcienceএর গতি-চক্র 
ঘুবিয়া, এই তো দেখিতেছি, বেদাস্তেব Philosophy তে 
আসিয়া ঠেকিয়াছে। অতএব, এখন আব তুমি এ কথা 
বলিতে পারে! না যে, জগতের গোডাঁ'র একত্ব Philos০- 
[রই ধ্যানের কথা, তা বই তাহা বিজ্ঞানের পবীক্ষার কথা 
নহে। তবে এ কণ্রা তুমি বলিতে পার যে, উপরেব উদ্ধৃত 
ইংরাজী বচনগুলির কোনো স্থানেই তাহাদের গোড়ায় বল- 
সঞ্চাব করিতে পাবিবার মতো কোনো! মাতব্বর শ্রেণীর 
বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের নামোল্লেখ না দেখিয়া তাহাব প্রতি 
তোমাৰ সমুচিত শ্ৰদ্ধ! ব্তিতেছে না; তাহা যদি বলো, তবে 
পণ্তিতবর 8190011৩190 স্থানান্তরে কী বলিতেছেন শ্রবণ « 
কর। তিনি বলিতেছেন 


“The investigations of the scientists like Clerk, 
Muzxwell, Helmholtz, and Hertz, mto the electro- 
magnetic theory of light go to prove that we are 
dealing not with properties of matter, but with undu- 
lations and vibiutions of 8127 It 13 now an 


তয় সংখ্যা ] 


সাংখোর মোট সিদ্ধান্ত 
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established fact that all forms of radiant energy con- 
sist essentially of undulating motions of one uniform 
medium.” 


ইহার আর-একটু পরে বলিতেছেন 


1106 dynamical view of nature entirely changes 
ar conception of matter, which 1s no longer primary 
but derivative : it is built up out of our conception of 
force. Forces, standing in correlation, as Spencer 
remarks, form the whole content of our idea of matter, 
Thus we come to the conclusion that the multiform 
energies of Nature are reducible to one form of 
energy, protean in its manifestation, and to whose 
conservation and transformation all phenomena are 
due.” 


এইসকল কথার মধ্য হইতে আমরা দুইটি মোট বৃত্তাস্তের 
সন্ধান পাইতেছি এই যে, প্রাকৃত জগতের মূল উপাদান 


বৈশেষিকদিগের এবং বিগত শতাব্দীর প্রারম্ত-কালের . 


বৈজ্ঞানিকদিগের মতে--পীব্বনসাণুস্বন্দ, আর, 
বৈদান্তিকদিগের এবং বর্তমান শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদিগের 
মতে_-সহস্লাল্-প্রন্বতনী সহতী শক্তি 
— Infinite Energy" | সাংখ্যের মত স্বতন্থ। সাংখ্যের 
মতে প্রাকৃত জগতের মূল উপাদান “সত্ব, রজ, তম,” এই 

রকমের তিনটা গুণ-সংজ্ঞক বস্তু ; তাহার মধ্যে সত্বগুণ 

, রজোগুণ প্রবর্তক, এবং তমোগুণ আবরক । 

ঠা ॥ বদি বলা যায় যে, জগতের মূল উপাদান 
এক বই ছুই নহে, তবে তাহাতে আমাদের মনও সহজেই 
সায় দ্যা, আর তা ছাড়া__-আঁপনি যেমন দেখাইলেন__ 


=জীব-জগৎ ; অপর! প্রক্কৃতি = জড়-জগং। গীতার 
দ্বিবিধা প্রকৃতির মধ্যে--সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ব অর্থাং 
পুরুষ প্রকৃতি এবং প্রকৃতির ডালপালা ঘত কিছু-_সমস্তই 
অস্তভূতি রহিয়াছে। স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া বাইতেছে যে, 
সাংখ্যের প্রক্কু ভিল্গীতার অপল্লা প্রক্রতি; 
সাংখ্যের পুস্প স্ব গীতার পল্ল! প্রক্রুত্ভি | গীতার 


'পুক্রল্ম তবে কে? সাংখ্যেব পুরুষ অসংখ্য জগতের 


ংখ্য পুরুষ; গ্রীতাঁর পুরুষ--নিখিল প্রকৃতির অধীগ্বর 
একমাত্র অদ্বিতীয় পরম পুরুষ । গীতার এই বে, একনাত্র 
অদ্বিতীয় পরম পুকষ, কে ইনি?প্প্রাণের ভাঁষায়__ইনি 
ভগ ান্ম্‌; জ্ঞানের ভাষায়_ইনি পল্লস্মাস্মা। মহা- 
ভারতের শাঁস্তিপর্কের গোটা দুই তিন অধ্যায়ে ইঙ্গিতও করা 
হইয়াছে এইরূপ যে, এ তত্ব ( অর্থাৎ ভগবত্বত্ব ) পঞ্চবিংশ 
তত্বেরও উপরের তত্ব-ইহা অড়লিহস্পতস্ত্। 
সাংখ্য-দর্শনের, কোথাও কিন্তু ষড়বিংশ তত্বেব ঘুণাক্ষরেও 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। সাংখ্যের এই গোড়ার 
শুন্য স্থানটি বেদান্তে কিরূপে পূরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে 
সেই কথাটা তবে তোমাকে বলি। নাঃ_-সে কথা পরে 
হইবে ;--এ জায়গা তাহাকে ধাঁটাইয়া ঝোলে অন্বলে 
মিশানো শ্রেয় বোধ করি না। তোমার প্রশ্নের উত্তরে 
একটি বিষয়ে কিন্তু তোমার ভুল ভাঙিয়া দেওয়া নিতান্তই 
প্রয়োজন বোধ করিতেছি। তুমি যে বলিলে “ ‘তিন রকমের 
তিন বস্তু সমস্ত জগতের মূল উপাদান'-_এ কথার সহিত 


বর্তমান শতাব্দীর নবাবিষ্কৃত বিজ্ঞানের নেতাঁদিগের সুমার্জিত অধুনাতন-কালের মার্জিত বিজ্ঞানের বড়-একটা সম্পর্ক 


অন্তঃকরণের মধ্য হইতেও সায় পাওয়া যাক) পক্ষান্তরে, 
“সক রুজ এবং তম এই তিন রকমের তিনটা বস্তু সমস্ত 
জগতের মূল উপাদান” এ কথায় আমাদের মনও সহজে 
সায় দিতে চাহে না, আর, ওরূপ-একটা আঁজ্গুবি-ধরণের 
থার সঙ্গে একালের মার্জিত বিজ্ঞানের বড়-একটা যে 
আছে, তাহাও বোধ হয় না। আমার তাই মনের 
মধ্যে রহিয়া রহিয়া এইরূপ একটা জিজ্ঞাসা চাগাড় দিয়া 
উঠিতেছে যে, তবে কি সাংখ্য-দর্শনের ও গোড়া'র কথাটা 
একটা পৌরাণিক উপসন্তাস-মাত্র ? 
প্রবোধয়িতা॥ ভগবদ্গীতা লেখে যে, প্রকৃতি দ্বিবিধা 
»-(১) পবা এবং (২) অপরা। তাহার মধ্যে পরা প্ররুতি 


নাই” এটা তোমার বড়ই ভূল। সত্বরজন্তমোগুণের মুস্তি 
তিন-প্রকার-(৯) লৌকিক মুর্তি, (২) দার্শনিক মৃত্তি, 
(৩) বৈজ্ঞানিক মুত্তি। লৌকিক মুত্তি- স্ুখছ:খমোহ। 
দাৰ্শনিক সৃস্টি জন্মান দেশীয় মহাদার্শনিক হেগেল দেখিতে 
পাইয়াছিলেন * এইরূপ 
Quality 
[ত্রিগুণ ] 
A— Being, Naught, Becoming. 
Being [সত্ব] is the simple empty [ অমিশ্র 
অবস্থায় ০00165ই বটে ] immediateness [চিদাআর 


= (০lebr০০৮e-এর কৃত সাংখ্যকাবিকাৰ ইংরাজী অন্তবাদ ভেগে- 
লের চক্ষে পড়িয়াছিল কি না, তাতা বল। শ্বকঠিন | 








২৬২ 
অব্যবহিত নিকটবন্তী লতা -চিদাব্মাব ক্রোড়-ঘ্যাসা সত্তা ] 
which has its opposite [its প্রতিদ্ন্্ী ] in pure 
Naught [in অমিশ্র তনঃ ], and whose union 
therewith. is Becoming: as 
[ সংস্থতি ] from Naught to Being [from তনঃ 
to সব] it is Beginninz ; the converse is 
0589178 [ আবিৰ্ভাব এবং তিরোভাব উভয়ে উভয় দ্বার! 
রঞ্জিত--এই অর্থে রজঃ ]; এই গেল অবাক্ত মূল প্রকৃতির 
সারহুত অমিশ্র (7019) সব রজ এবং তমঃ। তাহার 
পবে আঁসিতেছে - বান্ধ প্রকৃতির সাবভূত মিশ্র (com৷- 
pound ) সত্বরঅতমঃ ৷ 


transition 


B. — Determinate Being. 
[ মিশ্র সত্ব= রজন্তমে জড়ানো সত্ব ] 

Determinate Being is Become [15 সভূত ] 
or determined [অব্যক্ত] Being [ অর্থাৎ অব্যক্ত 
মুল প্রকৃতির অমিশ্র (১৪৫) ত্রিগুণ-সত্তা হইতে সম্ভৃত মিশ্র 
( compound ) ব্রিগুণ-সভা ], a Being [ সত্ব ] which 
has a relation to its non-being [ to তমঃ ]. 

এই গেল সব্বঙ্গন্তমোগুণের দার্শনিক মূত্তি। এখন, 
উহার বৈজ্ঞানিক মূত্তি কির্প--দ্েখা যা’ক্‌। 

সন্তবগুণের বৈজ্ঞানিক মূর্তি =আলোক =প্রকাশ-ভৃৎ 
আকাশ অর্থাৎ Luminiferous Ether | বজোগুণের 
বৈজ্ঞানিক মূর্তি ওজঃ- Energy | তমোগুণের 
বৈদ্ঞানিক মূৰ্তি -নিবিড়ত্ব বা স্থূলত্ব= im penetrability 
( আর, সাংখ্য-মতে যেহেতু ধর্ম এবং ধর্মীর মধ্যে প্রভেদ 
গ্রাহযোগ্য নহে )-স্থুল ভূত = Matter । 

বর্তমান শতাব্দীব একজন উচ্চশ্রেণীর মাকিনদেশীয় 
বৈজ্ঞানিক R. K. Duncan তাহার প্রণীত New 
Knowledge নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়েব 
মোহাড়াতেই কী বলিতেছেন গুনিবে ? বলিতেছেন তিনি_ 


When a man begins to think seriously, of the 
worlds, or world, around about him, he is at first 
dazed by the seeming complexity of it all. Thous- 
ands of phenomena confront him, inextricably tangled, 
and there seems to be no single way of co-ordinating 
them. That the univerze must be huatmonigu-~, I3 a 


প্রবাসী--_আষাঢ়, ১৩২৪ 


[ ১৭শ ভাগ, »ম থণ্ড 


fundamental demand of our human nature. Just so 
soon as we actually begin to sort things out, matters 
proceed with gratifying smoothness and it soon be- 
comes apparent that one may place all he knows of 
the universe of space and time into just exactly three 
compartments. These compartments we shall label : 

rt. 11505) [ তমোগুণ ], | 

2. Ether [সবত্বগুণ ], 

3. Energy [রঙ্গোগওণ ], 

These are three physical enuties [প্রাকৃত বস্ত ], 
Outside of which, so far as we understand the physi- 
cal universe [ প্রাকৃত জগৎ ], there is nothing, and to 
which the universal content of the mind of man, so 
far as it concerns things out of itself, may be stowed 
away. 

Matter [ তমোগুণ ]. 

What matter 1s, in itself and by itself, 1s quite hope- 
less of answer and concerns only metaphysicians.....« 
Science is naive, she takes things as they come, and 
rests content with some such practical definition as 
Vill serve to differentiate matter from all forms of 
non-matter. ‘This may be done by defining matter 
as that which occumes space and possesses weight 
[ সাংখ্য-কারিকার ত্রয়োদশ শুতে স্পষ্ট লেখে “তমোগুণ is that 
which possesses weight~ ‘3’, and that which covers 
৪৪০০--'আবর্ক” 5" লেখে 'গুকবরণকং তম ]. Now, govern- 
Ing matter in all its various forms, there is one great 
fundamental law. This law, known as the law 
Conservation of the mass, states that no pai 
matter may be cieated or destioyed [লাং 
দশম সুত্রের ভাষো লেখে “অব্যক্ত যুল প্রকৃতি উৎপত্তি- 
বিহীন বলিয়| নিত্য” “নিত্যমব্যক্তং অনুৎপাঁদাত্বাৎ" ; আবার- 
একাদশ হুত্রের গৌডপাদীয় ভাষ্যে লেখে “অব্যক্ত প্রকৃতিও ত্রিগুণ” 
“অব্যক্তমপি ত্রিগণং” ; এমতে পাইতেছি যে, মূল প্রকৃতি নিত্য 
এবং ত্রিগুণ, আব, তাঁহা হইতেই আসিতেছে যে, মুল প্রকৃতি যেমন 
নিভ্য--ত্ৰিগণও তেম়ি নিত্য । এইরূপ, দেখা যাইতেছে যে, সাংখ্যমতেও 
Matter (তমোগুণ) নিত্য, সুতন্নাং cannot be created or 
destroyed] 

Ether [ সন্বগুণ ], 

The properties of the ether are for the most part 
negative [ঠিক এই কথাটি যাংখ্যকারিকা'র ত্রযোদশ হুত্রের 
তন্ব-কৌমুদী-ডাষ্যে ইঙ্গিত ইসারায় জ্ঞাপন কর হইয়াছে এইবপ রর 
“স্গুণের ধর্ম হুইটি--লঘুত্ব এবং প্রকাশকত্ব ; তাহার মধ্যে 
ব্যক্তি ঘটাইয়! ডুলিবার কর্তা লবুত্ব-ধর্্মাট গুকস্থের প্রতিদ্বন্বী অর্থাৎ 
ওকত্বের ঠিক্‌ উন্টা--75881107 ০1 গুকত" “সন্বমেন লবুপ্রকাশকং 
- * তত্র কার্ষোদ্গমনে হেতু” “র্সো লাঘবং গৌরব-প্রতিত্বন্থি” । ফল- 
কথা এই যে, [180৩7 (=তমোগুণ) স্বভাবতই নাধ্যাকৰণের 
বশবর্তী-_কাজেই গুরু, এবং স্বভাবতই স্থান আববণ করে অর্থাৎ 
যা ল্শতে কাজেই 'আবরকী টিসববপকা হম ॥ সা'শা 


৩য় সংখা ] 
কাবিক।'র ত্রয়োদশ সুত্র দেখ })। ier কিন্তু সেরকম বস্ম নহে; 
চ:010 জড়বন্ত অবস্তা, কিন্ত তাহা 1776: নছে--তমো গুণ নহে; 
Ether মাধ্যাকর্ধণেও বাধা পড়ে ন!--স্থানও আবরণ কবে ন!; Ether 
—matterএর ঠিক্‌ উল্টা ; 7151151 গুরু এবং আবরক- 506 লঘু 
বং 'ননাবরক। তা" বটে-কিন্ধ 7:0৩: কি-অর্থে লঘু এবং 
মে নার তব দেখ! চাই। বাধূ'কে যদি বলা 
যায "লঘু" এবং “অনাবরক,” তবে তাহাতে বুঝায় শুধু এই যে, 
জলস্থলাদি'র অপেক্ষা বাঁযু কম-গুর এবং উহাদের অপেক্ষা কম- 
পরিমাণে স্থান আবরণ করে; পক্ষান্তরে, 101711711670059 ether'কে— 
আলোকছৃৎ আকাশকে, সংক্ষেপে আলোককে, যদি বলা যায় “লঘু 
এবং প্রকাশক” (সাংখাদর্শনে সন্বগুণ'কে বল! হইয়াছেও তাই ) -৪ু৪ =ঘ 
সতরাং সংস্কৃত লঘুভা-শব্দ ইংরাজী 11870ন্দের বুদ্ধপ্রপিতাসহ 
এইবপ বিবেচনার বশবর্তী হইয়া 118॥'কে যদি বলা যায় "gh 
কিন! লঘু, এবং প্রকাশক , তবে তাহার অর্থ স্বতন্ত্র; তাহার অর্থ এই যে, 
ether মূলেই গুৰু নহে_ponderalle নহে--এই অর্থে লঘু, তা’ বই, 
“তাহা জলম্থলবাধু অপেক্ষা কদ-গুক” এ অর্থে না । তথৈৰ, lumnifer- 
008 80১01 কিন! আলোক তিনিরাবৃত স্থান দর্শকের চক্ষে অনাবৃত 
করে--এই অর্থেই প্রকাশক, তা'বই, “তাহ! জলম্থলবাধু অপেক্ষা কদ- 
পরিমাণে স্থান আবরণ করে" এ অর্থে না; তবেই হইতেছে যে, 
তম গুণ গুবা এবং আববক ; সন্বগুণ গুকও নহ্কে--আবরকও নহে। 
সন্ব্টণের এই যে-ছুটি ধর্ম--অ-গুকতব এবং অনাবরবত্ব__দুইটিই ব্যতি- 
বেকায়ক অর্থাৎ ॥e৪৭৷৷৮৪ ৷ প্রথমটি মাধ্যাকর্ণণেৰ অডাব-জ্রাপক ; 
দ্বিতীয়টি স্থান'বরোধকতার অভাব-জ্ঞাপক ] 7 50 negalive, indeed 
are they ( কিন] properties of the ether ), that when one 
5995 boldly that we cannot sce ether, hear it, taste it, 
smell it, exhaust 1t, weigh it, or measure it, One feels 
timid that sane-minded people will meet these nega- 
qualities of our ether by a decided negation of 
existence. Butthe fact of the matter 1S 
s‘ether" is not visible to the eye 
of the mind, which is 
nstrate this, place 
meter up in the 
of a gluss bulb 
৯৯ hangs poised an 
pg) e impact of the 
ur to revolve and 
Y s0 great that the eyc #3 unable 
১ ৬০% [22169 vanes, 93116111770 there- 
ডট %% Ami 
fure ৬ র্ miles from the sun and causes 
that wi. » 200 that something must be the 
radiations 2 "hdd heat. With regard.to the 
Bpture of the. “ ions we are positively shut up 
to one of two Sfainations. The hght and heat 
proceeding from the sun consist either of particles or 
of waves. The first assumption that they consist of 
particles 13 known as the “corpuscular theory” and 
was killed outright and buried years ago after a 
battle royal. The second assum2:ion, that of waves, 
known as the “undulatory theory," meets with uni- 
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versal acceptance. It is the only complete 01101071507 
01211 the known (acts. The radiations from the sun, 
therefore, that moved our mill wheel consist of waves ; 
And now comes the inevitable back.-thrust of the mind, 
Waves of what ? Once convinced that Itght consists 
Of waves, the mind insists that these waves shall in- 
80616 in something ......This something cannot he muir 
Or water or any form of matter as we ltnow it, for 
sthroughout that great reach of 93,000,000 of miles 
between the sun and us there exisis but empty space. 
Filled this empty space is, however, and to the 
brim. There is no such thing as emptiness. Fiom 
corner to corner of the universe, wherever A 901 
shines or light darts, there broods'‘this vast circumam- 
bient medium—ether. Not only through interstellar 
spaces, but through the world also, in all its manifold 
complexity, through our own bodies, all he not only 
encompassed by it but soaking in it as a spony 
1155 soaked in water [গব্কারের এই কণাগুলির মধ্য হইতে 
সন্বগুণের দার্শনিক নুর্িব সহিত তাহার বৈজ্ঞানিক মুর্যির নৌসাদৃপ্ 
ফুটিয৷ বাহিব হইতেছে খুবই ম্পষ্ট। সন্ব৪ণের দার্শনিক দুটি =-দ্গি- 
সম্ব কিন! বাস্তবিক সত্ত৷ ; আর, তাহার বৈজ্ঞানিক মূর্তি =তালোক- 
মন কিনা eter । বাস্তবিক সত্তা যেমন সমস্ত জগতের অন্তরে বাচিরে 
পুখ্বানুপুত্খবপে পরিব্যাপ্ত--50১£ তেয়ি বহির্ধগরতের অধথব, যাহা 

কথা, আকাশ-ক্ষেত্রের আদি-অন্ত-নধো--পুষ্থান্থপুঙ্খকপে 
পরিবাপ্ত। সীটে-দৌটে, তাই, বলা যাইতে পারে যে, Ether 
=সত্ওণের দার্শনিক নিজ্র-দূর্তির বৈজ্ঞানিক প্রতিমূর্তি; ইংবাজী 
ভা্ষাlয়_Ether is the physical counterpart of metiaphy- 
sical Being, i, €. Of সব্্ব। শ্রস্থকার একটু পুর্বে বলিযাডঢ়েদ 
‘if this thing ‘ether’ 1s not visible to the eye of sense 
it is visyple to the eye of mind 7” আবার, পাতগ্রল্দশনেৰ 
সাধনপাদের সপ্তদশ সুত্রের ভোজরাজকৃত টাকার গোড়াতেই আছে 
গ্দরষ্ট। চিদ্কূপঃ পুকষঃ দৃগ্ং বুদ্ধিন্থং” “চিদায়া ভ্র্া-বুদ্ধিসবব দৃষ্গ। ' 
এমতে দাডাইতেছে যে, আলোক-সন্বও যেমন-_বৃদ্ধি-সবও তেমি, ঈ*ব ও 
যেনন--বাস্তবিক সত্তাও তেয়ি, ছইই দৃণ্ত বস্তু; প্ৰভেদ কেবল এই 
যে, আলোক-সম্ব is visible to the "01100075595" কিন! মনো- 
নেত্রে ; বুদ্ধিমন্ব 15 vi5/ble to the eye ০1 চিৎ, কিনা দাম্ম।হ 
জ্ঞান-নেত্রে -“চিদ্বপঃ পুরন্ষঃ, দৃশাং বুদ্ধিসন্তং ]। 


Energy [রছোগুণ ]. 


Just as there 1s no such thing as emptiness, ও 
there 1s no such thing as rest even in a relative sense 
The very particles that constitute the materials of our 
50-solid-seeming earth, are m a state of perpetual 
unremitting ‘quiver—what we call temperature—and 
that quivering, had we eyes but big enough to see 1275 
very far indeed i1emoved from rest. Now, this 
motion is constantly changing, from one velocity to 
another, and the sim: kind of 1easoning that led us 
to believe in the ether leads us to believe that a body 


can go faster or slower only because of some cause. 
This cause, of this powerto change the state of 
motion of a body, is energy কিনা! রজোগুণ ['সাংখ্যকীরি- 
কা'র ত্রয়োদশ সুত্রে লেখে “রজোগুণ উপন্তক এবং চলস্বভাব” 
“্উপষ্টনস্তকং চলং চ রূজঃ” [ উপস্থস্তন শব্দের অর্থ জড়তা'র 
(inertiuর ) বিকদ্ধে বল-প্রয়োগ। এ সুত্রের তত্ব-কৌমুদ্নী-ভাব্যে 
লেখে “সত্বও যেমন--তম-ও তেগ্গি- উভয়েই নিক্কিয়-্বভাব, আব 
সেইজন্য স্বকাধ্যসাঁধনে উভয়েই অপটু; উভয়কেই কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত 
করাইবার কর্তী আযআক। কেবল রজোগুণ” “সন্ৃতমসী স্বয়ং অক্রিয়তয়া, 
শ্ব স্ব কাধ্যপ্রবুত্তিত প্রতি অবসীদস্তী রজস| উপষ্টভ্যেতে ; অবসাদাৎ 
প্রচব্য স্বুকার্যে তে উৎসাহং প্রধত্বং কার্যেতে” ] Matter is but 
a stepping stone‘to euergy, here and away, through 
one form to another, and from one body to another, 
infinitely restless, econstant only to one thing,— 
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75 total quantity. However much energy. may 
be transformed or transferred, when any quantity 
of one form disappears, a precisely equnl 


quantity simultaneously appears in some other form 
or forms, Just as with mattei,- you cannot create or 
destroy any quantity of energy however small, and 
since energy is the great worker of the universe you 
cannot get something for nothing..." ‘It will readily be 
seen then, that since energy may be transformed from 
one form into another, since it may equally well be 
transferred from one body to another, and since, 
moreover, it cannot be created or destroyed [ একট টু পূর্বে 
দেখিয়াছি যে, সাংখ্যমতে খ্যমতে তিন গুণই নিত্য, হৃতরাং তিন গুণের 
কোনোটিই cannot be created or destroyed], we have 
precisely the same grounds for believingin its exist- 
ence as an actual entity as we had ‘for believing in 
the existence of matter, Itis proper for us to hold 
as reasonable the view that energy is an existing 
“{৮i॥৪”. [ সাংখ্য-দৰ্শনের ৬১ সুত্রের বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত ভাব্যে স্পষ্ট 
লেখা আছে “সন্বাদীনি ভ্রব্যানি” “সাদি দ্রব্য” “ন বৈশেষিকা ওণাঃ” 
“বৈশেধিক গুণ নহে" । ] 


জিজ্ঞান্ু॥ তাহাই যদি হয়--এক্সপ যদি হয় যে, তিন 
রকমের তিনট্রবস্ত-এইযে--সত্ব রজত এবং তম, ইহাই 
প্রকৃতির সার-সর্ধশ্ব, তবে, জিজ্ঞাস! করি, দর্শনাদি শাস্ত্র 
প্রকৃতিকে ভিন্ন না বলিয়া এক্ক বলা হয় কোন্‌ 
যুক্তিতে ? 

প্রবোধয়িতা ৷ ধরিয়াছ তুমি মন্দ না! তোমার এই 
প্রশ্নটির উত্তরে বৈজ্ঞানিক-চুড়ামণি R. 1, 00081) কি 
বলিতেছেন তাহা শ্রবণ কর :-- 


We have thus reduced the universe to three terms : 


matter [তমোগুণ ]-ether [সব্বৎণ ]--energy [ রজোগুণ ], 
and we ought now to consider whether this triune 


প্রবাসী--আষাঢ়, ১৩২৪ 
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conception may not be capable of adeepei synthesis. 
We have all, I imagine, a deep-seated conviction of 
the essential “oneness” of the universe, and to justify 
it, we must assume, either that these three things are 
after all but “forms'’ or phases of an uuderlying and 
unknowable ( অব্যক্ত ) reality, or that, separate an 
distinct as they appear, they are themselves One, in 
some mysterious way altogether beyond the power 
of buman reason to g1asp 


রি সঙ্গে, সাংখ্যদর্শনেব ষষ্ঠ অধ্যায়ের উন5ল্লিশ স্থা্রে 
বং তাহার প্রবচন-ভাষ্যে কি লেখে, সে কথাটাও বলি 
শ্রবণ কর: 


সত সপ ১০ 


সাংখ্য-দর্শন। 
৬্ঠ অধ্যায়। | j 
৩৯শ সুত্র । 
সত্বাদীনাং অতদ্ধৰ্ম্মত্বং তদ্রূপত্বাৎ। 
ইহার অর্থ এই যে, সন্থাদিগুণকে প্রকৃতির হ্রন্্ম বলা 
সাজে না এইজন্য যেহেতু সব্বাদিগুণ প্রকৃতির স্সহ্্পী ৷ 
সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্য । 


সব্বাদিগুপানাং প্রকৃতিধর্দত্বং নাপ্তি প্রকৃতিস্বরূপত্বাদ্‌ ইত্যর্থ:। 
যন্লেপি শ্রতিস্থৃতিধু উভয্নমেব জগতে, তথাপি তর্কতঃ স্বর্ূপত্বমেবাব- 
ধার্য্যতে, নতু ধর্ম্মত্বং। সস্বাদিত্রয়ং কিং প্রকৃতেঃ কার্য্যবপো! ধর্শ্মো, 
অধবা আকাশস্ত বাযুবৎ সংযোগমাত্রেণ নিত্য এব ধর্ম্ঃ স্তাৎ। আস্তে 





লেখে; ক্লোনো বা স্থলে লেখে “গুণত্রয় প্রকৃতির 
কোনো স্থলে বা লেখে “গুণত্রযন প্রকৃতির স্রক্দপ” ; 
কিন্ত তথাপি যুক্তিতে এইরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, 
গতির রা কাব তাহ গতির ধর্ম নর 
জিজ্ঞাসা করি-_কিরূপ অর্থে সত্বাদিগুণ প্রকৃতির ধর্ম? 

* এই স্থানটিতে, এবং প্রাচীন ভারতের দর্শনাদি শাস্ত্রের আরো 
অনেকানেক স্থানে, অধুনীতন কালেব স্তার্তবাগীশদিগের ' পৃ,খিগত 
বিস্তার প্রতিষোগে পূর্বতন কালের আচাধ্যদিপের শান্্াশা্র-নিরপেক্ষ 


নির্ভাক সত্ানুরাগ কেমন স্পষ্টাক্ষরে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, তাহ) 
ছুইদওকাল চক্ষু ভরিয় দেখিবার সামগ্রী । ' 





ওয় সংখা ] 
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কারণেব ধর্ম্ম যেমন কার্য উৎপাদন করা--সেইরপ অর্গে 
কি? অথবা আকাশের ধর্ম্ম যেমন নিরন্তর বায়ুর সঙ্গে সংযুক্ত 


৯৮৮ ১৫ সপ ২৮৭ 


সাংখের মোট লিদ্ধান্ত 


৬ পাটির ৯ এসপি 


পাস্পম্পিসিপিসিপাস্পিসিপি সপস্পাসিপান্পান্িপাস্িপা্ি পিপি ত গা ক সি আপ ৯৫ ১ এ 


একথাটা বলিলেন কেন, সেইটি আমি বুঝিতে পারিলাম 
না। অতএব, শেষের এই কথাটি আর-একটু যদি 


থাকা-সেইরূপ অর্থে? যদি বলো বে, পূর্কোক্তরূপ অর্থে খোলাসা করিয়া ভাঙিয়া বলেন তবে ভাল হয়। 


গুপত্রয় প্রকৃতির ধর্ম, অর্থাৎ তাহারা প্রক্কৃতি-সম্ভৃত কার্য্য-- 
_এইরূপ অর্থে ; তবে তাহা হইতে-পারে-না এইজন্ত---যেহেতু 
অপর কোনো বস্তুর বিনা-সাহাষ্যে আযক্লা মাত্র প্রকৃতি 
হইতে তিন-রকমের তিন গুণ উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব। 
যদি বলো যে, গুণত্রয় শেযোক্তরূপ অর্থে প্রকৃতির ধর্ম, 
অর্থাৎ তাহারা প্রকৃতির সঙ্গে নিরন্তর যোগঘুক্ত-- এইব্ূপ 
অর্থে; তবে প্রকৃতির থাকা-না-থাকা সগান হয় এইজন্য - 
যেহেতু তাহা হইলে বাহা-কিছু উৎপন্ন হইবার তাহা 
গুণত্রয়েৰ পরস্পরের যোগাষোগ-দ্বারা উৎপন্ন হইয়া চোকে, 
তা বই, তাহার উৎপত্তি ঘটাইবার জন্ত গুণত্রয়ের অতিরিক্ত 
দৌন্রা কোনো জ্রগংকারণের অপেক্ষা থাকে না। অতএব 
বত্বাদিগুণ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে,” “সত্বাদিগুণ 
প্রকৃতির সঙ্গের সঙ্গী” এ-সব রকমের শাস্ববচনের তাঁৎ- 
পর্যযার্থ শুধু কেবল এই যে, ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপ যেমন একই 
পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন আংশিক অভিব্ক্তি--তিন গুণের 
প্রকাশাদি তিন প্রকার কার্য তেয়ি একই প্রকৃতির 
ছন প্রকার আংশিক অভিব্যক্তি। ইতি অনুবাদ সমাপ্ত । 
দ্বীপের উপমার উজ্জল দীপালোকে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া 
যাইতেছে বে, নান! দ্বীপে বিভক্ত হওয়া সন্বেও*পৃথিবী 
যেমন এক বই ছুই নহে, সাংখ্যসতে তেয়ি ত্রিগুণের 
ত্রিধারায় বিভক্ত হওয়া সত্বেও প্রকৃতি এক বই দুই নহে। 
এ মতে এইবপ দ্বীড়াইতেছে বে, অভিব্যক্জু হইবার সময় 
যেমন-_তরঙ্গ ফেন এবং বাম্প-এই তিন পদার্থ একই 
সমুদ্র হইতে একসঙ্গে অভিব্যক্ত হয়, এবং নিলীন হইবার 
সময় একই সমুদ্রে খণ্ড খণ্ড হইয়া নিলীম হইয়া যায়; 
তেমনি, জগৎকার্ষ্ে অভিব্যক্ত হইবার সময় -সত্ব রজ এবং 
তম-_-এই তিন গুণ একই প্রকৃতি হইতে একসঙ্গে 
অভিব্যক্ত হয়; এবং জগৎকার্ধ্য হইতে অবসর গ্রহণ 
করিবার সময় পরস্পরের সঙ্গ-নিরপেক্ষ আপনাকে 
আপনাকে লইয়া একই প্রকৃতিতে নিলীন- হইয়া যায় ! 
জিজ্ঞাস ॥ আপনার মোট কথাটার ভাব বেস্‌ আমি 
বুঝিতে পারিয়াছি; কেবল, “পরস্পরের সঙ্গ-নিরপেক্ষ” 


৩৪---৬ 


প্রবোধয়িতা ॥ সাংখ্য-মতে গুধ-ত্রয়ের পরিণাম দুই 
প্রকার- (১) বিসদৃশ পরিণাম এবং (২) সদৃশ পরিণাম। 
মেঘচ্যুত বিশুদ্ধ জল সমুদ্রে নিপতিত হইয়া লবণাক্ত হইয়া 


গেলে, বিশুদ্ধ জলের সেইরূপ নৌন্তা “জলে পরিণত 


হওয়াকে সাংখ্যের ভাষার বলে “বিসদূশ পরিণাম” » আর, 
সুর্যোর উত্ভাপে সমুদ্রের লবণাক্ত জল বাষ্পীভূত হইয়' 
বিশুদ্ধ দেঘ-বারিতে পরিণত হইলে, নোন্তা-জলের*সেইরূপ 
বিশুদ্ধ জলে পরিণত হওয়াকে সাংখ্যের ভাষায় বলে “সদৃশ 
পরিণাম” । স্থ্টিকাল অবধি করিয়া প্রলয়কাঁল উপস্থিত 
না হওয়া পর্যযস্ত সব্বগুণ__রজন্তমের সহিত, রজোগুণ-_-তমঃ" 
সন্কের সহিত, তমোগুণ_রজঃসত্বের সহিত ন্যুনাধিক 
পরিমাণে যোগযুক্ত হইব! কারণ হইতে কার্য্যে এবং কার্যা 
হইতে কার্ধ্যান্তরে যখন ভণটাইয়া চলিতে থাকে---তাহাদেব 
তখনকার সেইরূপ নিষ্বপ্রবণ অথবা বাহ! একই কথা কার্ধা- 
প্রবণ পরিণাদের নামই বিসদৃশ পরিণাম ; পক্ষান্তরে প্রলয়- 
কালে যখন সত্বরজস্তমের পরস্পরাক্রাস্ত বিমিশ্র মু্তি 
তাহাদের বিশুদ্ধ নিজ-নিজ-সুত্তিতে পরিণত হয়, তখনকাব 
সেইরূপ স্ববপনিষ্ঠ পরিণামের নামই সদৃশ পরিণাম। 
সাংখ্য-কারিকাঁর ১৬শ স্ত্রের তব্বকৌমুদী-ভাষ্যে সপ 
লেখা রহিয়াছে এইরূপ :-- 


“প্রতিসর্গাবস্থায়াং ( কিন! প্রলয়াবন্থাধাং) সত্তৃঞ্চ রজ্রশ্চ ভমশ্চ 
সদৃশপরিণামাণি ভবন্তি। পবিণামন্মভ।বা হি €ণ! নাপরিণম্য ক্ষণমপ'ব- 
ভিষ্ঠস্তে । তস্গাৎ সৰ্বং সব্বকপতয়া, রঞ্জে! রজ্রোরূপতয়া, তমো তমোরপ- 
তথা প্রতিসর্গাবস্থায়ীস্‌পি প্রবর্ততে 


ইহার বাংলা অনুবাদ । 


'প্রলয়াবস্থায়, সন্ব রন্ এবং ভম-- তিন গুণেরই সদৃশ পরিণাম হয়। 
গুণত্রয় স্বভাবতই যেহেতু পরিপাম-প্রবণ, এই হেতু উহারা কোলো না- 
কোনোবপে পরিণত না হইয়া এক মুহুর্তও স্থির থাকিতে পারে না। 
প্রলয-কাঁলে গুপত্রয় অপর-কোনো-বপে পরিণত না হইলেও স্বন্দরপে 
পরিণত হয় সত্ব সব্ববপে পরিণত হয়, রজঃ রজোরূপে পরিণত হয়, 
তমঃ তমোরূপে পরিণত হয় 1 অনুবাদ সমাপ্ত ॥ 


স্পেন্সারের ভাষায়, মূল শক্তির এইরূপ সদৃশ পরিণাম 
persistence পে বাচা | স্পেন্সারের মতের গোড়ায় 
কিন্য মস্ত একটা গলদ বহিয়াছে $-স্পেন্সারের ভক্ত 


ডা 


২৬৬ 


পিপি” স্পিন ৯ se se oe, he 


শিধাদিগের কোনোব্রনের তাহা! চক্ষে পড়িয়াছে কিনা 
জানি না। স্পেন্সারের এই যে একটি কথা-_বে, একমাত্র 
অদ্বিতীয় persistent 09:০০ সমস্ত বৈজ্ঞানিক তত্বের 
গোড়ার তত্ব--এ কথাটা কাণে শুনিতে শুনার যদিচ দিব্য 
মনোহব, কিন্তু উহা হইতে পাবে-না এইজন্ত - যেহেতু 


persistence শন্দেব অর্থই হু'চ্চে বাধার প্রতিন্রোতে, 


স্বরূপে অবিচলিত থাকা । Persistent force বহে 
ক্কাহাঁবশ্বে? না বে-শক্তি আপনার এক বা একাধিক 
প্রতিদ্ধন্বীর বিরুদ্ধে আপন স্বরূপে ভর করিয়া অটলভাবে 
দণ্ডায়মীন থাকে । * তবেই হইতেছে যে, Persistent 
{০৮০৪ আপনার প্রতিপক্ষস্থানীয় এক বা একাধিক শক্তিকে 
অপেক্ষা করে, তা বই, তাহা অনন্ত-সাপেক্ছ একমাত্র মুল- 
শক্তি হইতে পাবে না। সাংখ্যের মত এরূপ দোষাক্রান্ত 
নহে ১- সাংখ্যের মতে মুলশক্তি এক নহে পরস্থ তিন) 
(১) সন্বগুণের প্রকাশ-শক্তি, (২) রজোগুণের 
চালন-শৃক্তি, (৩9 তমোঁগুপের বাধাশক্তি এবং আববণ- 
শক্তি! প্রলয়কালে তিনগুণের তিন শক্তি পবস্পরের 
বিরুদ্ধে 651918% করে, কিনা আত্মেতব-শক্তির বিরুদ্ধে 
আম্ম-শক্তিতে বা স্বকূপে ভর দিয়! দণ্ডায়মান থাকে; আর 
এইবপ 7675191৩1এর নামই সদৃশ পরিণাম। স্পেন্সাব 
যদি বলিতেন যে, সাঁরা বিশ্বত্র্ধাণও চক্রবৎ নিয়ত ঘূর্ণায়মান 
হইতেছে এই-যে তিন রকমের তিন শক্তি- (১) 
আলোকের দেযোতন-শক্তি, (২) উত্তাপেব প্রবর্তন-শক্তি, 
(৩) তড়িতেব (15০0101) র) নিয়ামিকা শক্তি, এই 
ভিন শক্তি একত্রে মিলিয়া সমস্ত জগতেব মূল কারণ ? তাহা 
হইলে এইবপ বুঝাইিত যে, প্রলয় কালে প্রতোক শক্তি 
স্বরূপে ভব দিয়া অব্যক্তভাবে 75519 কবে এবং স্থষ্টিকালে 
পরস্পরের সহযোগে বাক্ত জগতে পাঁব্ণত হয়। কিন্ত 
স্পেন্সার তাহ! বলেন না-এ কথ! তিনি বলেন না বে, 
তিন শাখা-0০:০৩-এক মুল (০॥০০এর সহিত অভেদ-ভাবে 
চিরবর্তমান ১ বলিবার মধ্যে কেবল বলেন যে, তিন শাখা- 
force এক-মুল £০:০5এব ন্বপান্তরিত পরিণাম ছাড়া 
transformation ছাঁড়া-_-আঁর কিছুই নহে। স্পেন্সারের 
এ কথা সত্য হইতে পারে না এইনন্য--যেহেতু অপরাপর 
শক্তির বিনা সাহাম্যে আকলা-মাত্র একট স্ববূপর্দনষ্ঠ 


| প্রবাসী_-আযাঢ়, ১৩২৪ 


L ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


নিন শক্তির পক্ষে ধা ভিন্ন তিনশ শঞ্িতে পৰিণত 
হওয়া (8900117৩0 হওয়া একান্ত পক্ষেই অসম্ভব! 
কেন না, ক্ষেত্র এবং জলবাধুর বিনা সহযোগে আ্যাক্লা- 
মাত্র বীজ হইতে বৃদ্দের উৎপত্তি যেমন একান্ত পক্ষেই 
অসম্ভব ; তেমনি অপরাপর [9/০৪এব বিন! সহবোগে আক্লা- 
মাত্র একট-কোনে| ০৮৫৪ এব বিসদূশ বিচিত্র পরিণাম 
( tansformation ) একান্ত পক্ষেই অসম্ভব। অতঃপর, 
একটি সহজ্রবোধ্য উপমা দিয়া এই দুরূহ বিষয়টির উপসংহার 
করি। সুর্য্যের সমগ্র বশ্সিমগল যেমন এক মাত্র 
প্রকৃতি ন্েপ্নি একমাত্র । আবার, নীল পীত এবং লোহিত 
এই তিন বর্ণের তিন বিভিন্ন ছটা যেমন একই রশ্লিমগুলের 
সাব-দর্বস্ব, তেমি তমঃ মন্ধ এবং বঙ্গ এই বিভিন্ন শুণত্রয় 
একই অভিন্ন প্রকৃতির সারসর্বস্থ। ও ত্রিধা ভিন্ন তিন 
প্রকার বশ্মিছটা যেমন হৃুর্যামওলের অভ্যন্তরে নিজ নিজ 
বিশুদ্ধ (1১16 ) স্বরূপে ভর কবির বর্তমান থাকে এবং 
বহির্জগতে নানাবিধ মিশ্র (০০1/11১0010 ) বর্ণে পবিণত 
হয়; গুণত্রয় তেমনি অব্যক্ত মূল-প্রকৃতির অভ্যন্তরে নিজ 
নিজ বিশুদ্ধ স্বরূপে ভর কবিয়া বর্তমান থাকে এবং ব্যক্ত 
জগতে প্রম্পরের সহিত ন্যুনাধিক পরিমাণে যোগযুক্ত হইয়া 
ভিন্ন ভিন্ন নানাপ্রকার ব্যবহার্য্য বস্তুতে পরিণত হয়। সীর্টে 
সৌটে এই যাহ! ইঙ্গিত করিলাম__সাংখ্যেষ তব-সোপানের 
প্রথম পৈঁটার স্বুল মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার পক্ষে আপাতত- 


"কার মতো ইহাই যথে্ট। আর একটি উপমা যাহা আমার 


মনে হইতেছে, সেটিও মন্দ না) তাহ! এই : - হাঁসের ডিমের 
অন্তঃসারের ভিতরে প্রথমে যেমন জনিধ্যমান শাবকের চক্ষু 
চঞ্চ এবং চবণ প্রভৃতি অক্গপ্রত্যন্থ সকলের পরমাণু সমুহ 
পবম্পর হইতে পৃথক্‌ থাকিয়া আপন আপন মাম্যরক্ষা করে, 
স্থষ্টির পুর্বে তেয়ি সন্রজন্তমোগ্ুণ অব্যক্ত মূল-প্রক্ৃতিব 
অভ্যন্তরে পরম্পর হইতে পৃথক থাকিয়া আপন আপন 
সাম্য রক্ষা করে; আর, সেইজন্য, সাংখ্যদর্শনে মূল- 
প্রকৃতির নাম দেওয়া হইয়াছে “সন্বরজন্তমোগুণের 
সাম্যাবন্থা”। সাংখ্যের এই গোড়ার কথাটির শুধু কেবল 
শব্দার্থ বুঝিলে চলিবে না--তাহাব ভাবার্থ বোঝা চাই। 
“[i5 Majest)'” এই ইংবাজি শব্দটির ভাবার্থ যেদন 
115)550-সমঙ্গিত রাজা অর্থাৎ মহামহিমান্বিত রাজা; 


৩য় সংখ্যা] 


প৯/৯ পে ৯৫৯ ৫২ সলা লো সলাব ২ 2 সিল সপ 


“মবাক্ত মূল প্রকৃতি সন্বরজন্তামো গুণেব সাম্যাবন্থা” 
এই *শান্ত্রবচনটির ভাবার্থ, তেমনি, “অব্যক্ত মুল-প্রক্কৃতি = 

ম্যাবস্থাপন সত্বর্জন্তমোগ্ুডণ”। তাহার পরে যথাকাজে 

সের ডিমের অন্তঃসারের পরমাণুসমুহের সাম্য ভঙ্গ হইলে 
বমন জনিষ্যনান শাবকের অঙ্গপরিস্ফুটনের গোড়া”র 
কার্যের প্রতিষ্ঠা-পত্তন আরম্ভ হয়--সত্বরজস্তমোগুণের 
সাম্য ভঙ্গ হইলে তেমনি বিশ্বহুবনের বৈচিত্রয-বিকাশনের 
গোড়ার কার্য্যের প্রতিষ্ঠা-পত্তন আরম্ভ হয়; আর সেই 
শুভ যোগে জগতের অভিব্যক্তি অন্ুলোম-সোপানের প্রথম 
পৈটা হইতে দ্বিতীয় পৈটার পদ-নিক্ষেপ করে - ত্রিগুণের 
সাম্যাবস্থা হইতে সব্বপ্রধান বুদ্ধিতে অবতরণ করে। 

দ্বিতীয় পৈটার বিবরণ-বার্ত। আগামী বারে পর্যালোচনা 
করা ঘাইবে। 


AN 


শরীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 


পোপ 


আলোচন। 


বাঙলার বানান-সমস্তা । : 


চৈত্রের (১৩২৩) প্র বা নী তে শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু এ সম্বন্ধে আমার 

ব্যের (ফাল্গুন, ১৩২৩) আলোচনা করিয়াছেন, আমি এবাৰ 
তাহার উক্তির সংশ্দেপে একটু পুনরালোচনা করিতে ইচ্ছা করি 
তন্থনির্ণয়ের আশায়, নিবন্ধ রক্ষার জন্ত নহে। 

১। আমি বলিয়াছিলাম সংস্কৃত ক রণ হইতে করাঃ চলন 
হইতে চ লা, ইত্যাদি । যুক্তিও দিয়াছিলাম। সেই যুক্তিটাই আজ 
আর-একটু বিশেষ করিয়া বলিব। বৈদিক ভাষা হইতেই দেপা যায় 
নকারের পূর্ববর্তী অকার প্রায় আকার হইয! যাষ, আব এ নকারের 
পোপ প্রায় হয়। আ ত্র ন্_আা জী, রা জ্র ন্‌- রা জা, ইত্যাদি 
উদাহবণ পূৰ্ব্বে দিষাছি। আরে দেখুন, জন্+ত-্জাত, এজন 
+য+তেন্জা য তে; এখন্+তস্বা ত, এখন্+ব+তে- 
থায়তে; «সন্+ত_সাত, 4সন্+ষ+তেন্সায় তে, এত ন্+ 
য+তেস্তায় তে। ব্যভিচাবও আছে; 4হ ন্+ত-হত,এতন্+ত 
=তত; কৰ্ম ন_কৰ্ম্ম। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে বে, নকার লুপ্ত 
হইয়! পুর্ধবের অকীরকে আকার করে; অপর কথায় আকার শুধু 
আকার নহে, ইহ! পরবর্তী লুপ্ত নকীরের সুচনা! করিয়া নিজে যে 
ঈস্পূর্ব্ অকার-কপে ছিল তাঁহাও সুচনা করে। 

যোগেশ বাবু ইহ! স্বীকার করেন। কিন্ত বাঁজন্‌ হইতে রা জা 
হওয়ার সাদৃশ্য ক রণ অথবা ক রন্‌ হইতে ক রা হওয়া স্বীকার 
করেন ন|। তিনি বলেন--“বা* ভাবা, রাঞ্জন্_-বাঁজা, বিচার কিংবা 
শ্রবণ করিয়া রাজা শব্দ গ্রহণ করিয়াছে কি? বোধ হয়, এত বিচার 
কবে নাই । কারণ ইহাতে দেকালেক লোকের সংদ্রভ-ভাযা-জর।ন 
লনণিক দিগ হীবার পবিহে তম লস দত ও বাঙ্গালার এবাসাধানেপ 


আলোচনা--বাঙলার বানান-সমস্তা 
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২৬৭ 


প্রযাসও স্বীকার করিতে হ্য। তা ছাড়া সংস্কৃত ব্যাকরণ বাতীত 
ভাষায় রাজন্‌ শব্দ ছিল কি? সুতরাং সাদৃষ্যে করণ" হইতে 'করা' 
করিবার যুক্তি ছিল না!” এ সম্বন্ধে আমার এইবপ মনে হব 
কথ্যভাষার শব্দসমূহকে বে সর্ধত্রই কেহ বসিয়াবসিয়া বিচার করিষা 
নিৰ্ম্মাণ করে এবং তাহার পর সেই ভাষা-ভাষী লোকদিগকে তাহা 
প্রয়োগ করিবার জন্য অর্পণ করে, তাহা নহে। ও-সব শব (নশ্বর 
বিচিত্র স্বভাবে ( The Genius of the Language ) নিজে-নি েউ 
উৎপন্ন হয়; প্রাকৃতিক অন্যান্ত পদার্থের স্যায় কথাভাযায শব্দসমূহ 
নিজে-নিজেই হইয়া পড়ে। এবং তাহা হইলেও তাহাদের মধো একটা 
বিচিত্র সঙ্গতি, অদ্ভুত সাদৃষ্ঠ দেখা যায়, যাহা দেখিয়া মুনে হউচতি পারে 
বে, যেন কোনো! বি5ক্ষণ শব্বশিল্পী একই ছীচে ইহীদিগকে চালাই 
করিযা দিষাছে। একটা উদাহরণ দিব। বাঙলায় যেসকল “মন্দের 
আদিতে অথবা আদ্য বর্ণে অকার ও শেষে অকার-আঁকাব ছাড়া 
অপর স্বরবর্ণ থাকে, সেই-সকল শন্দেব আদিতে বা আদ্যব্ুণে স্থিত 
অকার হনব ওকার-রূপে ৮ উচ্চারিত হব । যেন, অ হি- ওহি 
(অ-হি বাঁ%1) নহে), ম ণি=মোঁ নি (মণি বা 2)-]1 নহে) 
র বি=রো বি(র--বি বা ৭-৮! নহে)। এইযে, অকানাকে 
ওকারবৎ উচ্চারণ, ইহাকে কি কেহ নিয়স করিয়া উদ্ভাবন করিষা 
বাঙালীদিগকে দিয়াছে? (চক্র_চ ক্-)চাক, (বক্র বঙ্»_) 
বাঁক; কথ্য ভাষায় এই শব্ধ কেহ কি বসিয়া-বসিরা গড়িয়।চ্ছেন ? 
অপোগণ্ড শিশুদের মুখে যে ভাষা শুনিতে পাওয়া ঘা, তাহা কি “কহ 
ব্যাকরণ বিচার করিযা উদ্ভাবন করিযা ভাহাদিগকে শিখাইবা দিক ]ছেন ॥ 
অথচ এই-সমস্তেরই মধ্যে একটি বিচিত্র সাদৃশ্য বিচিত্র নিম মান্ছে, 
দেখিতে পাওয়া বায় ! লেখ্য বা সাহিত্যের ভাষায় বিচার-ণিচর্ক ও 
ব্যাকরণের আইন-কানুন খাটে ; তাহা ভাষাকে বন্ধন করিম] নিভেব 
ইচ্ছানুসারে চালাইতে পারে, কিন্তু কথ্যভাষার উপর প্লাঙ্চত্র লতঃবও 
আদেশ চালাইবার শক্তি নাই, যদিও তিনি সাআজ্যের পমন্ত 
আইন-কামুন বদলাইতে পাঁরেন। বৈদিক কথ্য ভাষায় অন্‌ মেপে 
আ হইয়া গিয়াছে, সেইকপেই বাঙ দাতেও তাহা আ হইয়াছে । 

হা, আমি স্বীকার করি, বাঙ্‌লা বিচার করিয়া রাজন হহতে 
রাজা পায নাই, একেবারেই রা জা পাইয়।ছে ; এবং ইহ৮ও সকার 
করি যে, রা জ ন্‌ যেদন রাজা হয়, করণ ও সেইরূপ ক রা ংউল-- 


« বাঙ্লায় হুম্ব ওকার সুচনা করিবার পৃথক বর্ণ লা থাকায় জগত! 
প্রচলিত ওকারই লিখিতে হইল। 

t “Though the individual seems to be the pie 
agent in producing new woids and new 01810771101 
forms, he is so only after his individuality has been 
merged in the common action of the family, tiibe or 
nation to which he belongs. He can do nothing by 
himself, and this first impulse to a new formatuun 
in Janguage, though given by an individual, 1s mostly, 
if not always, piemcditation, 255 
unconsciously. 1006 individual, as such, is powerless, 
and the results apparently. pioduced by him 50070 on 
laws beyond his control/and on the co-operation of 
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al those who form tofether with him one class, one 
vhole."— Max Muller's Ss me 
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body, or one organ A: 
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২৬৮ " 
এই বিচার ব' শ্ররণ করিয়াও বাঙলা ভাষা কর! পদ পায় নাই। 
আসি বলিতেছি, প্রাচীন অথবা! স্বাভাবিক উচ্চারণ-প্রভাবেই করণ 
বাঠ্লার ক রু' হইযাছে। 

ইহাই যদি না হয, তবে বোগেশ বাবুরও মতে দের হয়। ধরিয়া 
লইল[ম, করি ব! হইতেই ক্রমশ ক রা হইযাছে। এখানে কি কোন 
বাক্তি বসিযা-বসিযা বিচার করিয়া ই বা লোপ কবিয়! তাহার স্থানে 
আবসাইঘা দিল; যোগেশ বাবুর উত্তর হুইবে-কেহই দেষ নাই, 
উচ্চারণে বিচিত্র প্রভাবে আপনা-আপনি, স্বভাবতই এইবপ হইয়াছে। 
তবেই শান্থার্থের বিচাবকরার ভাষায বলিতে হয় - 


*্যত্রোজযোঃ সমে! দোষঃ পরিহারশ্চ তাদুশঃ | 
নৈকস্তত্ৰামুষোধ্যঃ সৎ তাদৃশাখবিচারণে ৪" 


অন্‌ আ-কপে পরিণত হইতে পারে না, ইহ! বলিবাব উপায় নাই। 
ভবে যোগেশ বাবু যেরূপ তর্ক তুলিয়াছেন, এবপ আরো! তর্ক উঠাইতে 
পারা যায়; এবং এগুলি উপেক্ষা না করিয়! শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিয়া 
দেখ! সকলেরই কর্তব্য। 

২। আমার বক্তব্য বলিলাম, আরে] কিছু বলিব। আমি এখন 
দেখিতে পাইয়াছি, আমি ক রা সম্বন্ধে যা বলিযাছি তাহা নিতান্ত 
পু তী ধরণের হইযাছে। যোগেশ বাবুর সহিত সংগ্রাদে আমার 
পরাজয় হইয়াছে, আমি অকপট চিত্তে আনন্দের সহিত ঠাহাকে বিজয়- 
মাণ্য পরাইযা দিতেছি। আপাত-দুষ্টিতে বীম্ন্‌ সাহেব 
যেমন প্রসঙ্গত বলিবাছেন যে, সংস্কৃত বেষ্টন হইতে হিন্দী বেঢা, 
ব।ওল। ৰে ড়া (A Comparative Grammar of the Modern 
Aiyan languages of India, Vol I, P. 273), * আমারও 
পুনে বহুকাল হইতে মগজের মধ্যে সেইবপ একটা ধারণ! ছিল, 
উহাই ধীরে-ধীরে ফাপিয়! উঠিঘ। আমাকে এত বকাইয়াছে। দেখিতেছি 
আনর। যাহ! লইয়। নালোচন! করিতেছি, বহু পুরে প্রণমে সংক্ষেপত 
ৰীম্‌স্‌ সাহেব (/bid. Vol. 111. (BP. 234-136) এবং 
তাহার পরে হঁহারই প্রদর্শিত ক্ষুদ্র সুত্র অবলম্বন করিয়া হর্নলে 
সাহেব প্রাকৃতের সাহায্যে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়া সমস্ত 
ঠিক-ঠাক করিয়া ফেলিয়াছেন (A Compuative Grammar 





"The student of language, in the presence of the 


Iinysterious power which creates and chauges language, 
has been compelled to adopt this medieval procedure 
8150 1085 vaguely defined, by the name of ‘the Genius 
of the Language,’ the power that guides and controls 
Its progress. If we ask ourselves who are the iminis- 
ters of this power, and whence its decrees cerive their 
binding force, we cannot find any definite answer to 
Our question. 1815 not the grimmarians or philolo- 
gists who form or carry out its decisions, for the 
philologists disclaim 211 responsibility, and the school- 
masters and grammaiians generally Oppose, and fight 
bitterly but in vain, against the new development.”— 
L. P. Smith's The English-Language, p. 2 






করিতে না পারিঘ। আঁচিযাছেন যে, শুব 
প্রত্যেন দচিত সম্বন্ধ হহনে। 


প্রবাসী-- আষাঢ়, ১৩২৪ 


| ১৭শ ভাগ, ১ম খণু 


of ihe Gaudian [71101278555 107 745-159)0 1 হহা 
পড়িলে নি£নন্দিদ ভাবে জানা যাইবে, সংকত একৃ+তুবা- 
কর্তব্য অথবা! কর্তবাক নানাবপে পরিবর্তন প্রাপ্ত হইচ। হিন, 
মৈধিলী, উভিয়। প্রভৃতি গোঁডীয় ভাবা সমূহে ক বি ন,ক রন, করি ৭! *. 
( অথবা এতৎসদৃশ নকার বা বকারুঅস্ত অপর কোন) রূপ টু 
হয়। ভজিপ্‌সী ভাষাতেও এইবপ পদ পাওয়া যায। হন্ট 
সাহেব ত্রম-পরিবর্তন এইবপ দেখাইযাছেন ₹-নংদ্বত কর্তবা 
(অধবা : করিত ব্য মৃ, প্রাত্ৃত ক রে অবাং অগবা কৰবি অ বরং, 
জপত্রংণ * ক বে ব্বং অথবা কবি ব্যাং অথবা ক রে বং, পুৰ্নী-ছিন্দা 
(E. 11-) কবি ন্‌ অথবা করুন| আবার সংস্কৃত করবা বং, 
প্রকৃত করে অ ব্ব অং জব! ফরি অব্ব অং, অপত্রংশ (ব) 4 
করে ব অং, অপবা (খ) করে বা উং, অথব| (গ) ক রেবা, গৌড়ীয় 
ভাষানমুহে (ক? মারাঠী করাবে, (খ) পন্চিশী হিন্দী (৬. 8.) 
করি বৌ, (গ) উড়িয়া করিবা। এতদূর পধ্যস্ত বুক্তিযুক্তনপে 
পাইলে কর! পাওয়ার আর বিলম্ব হয় পা। করি নাক ব্ৰা- 
(বলোপে)করা। এখানে বলা যাইতে পারে, করার মুলক রি- 
বা কে উড়িযা বলিবার বিশেবণ্কারণ নাই, ইহ! বাঙ্‌ল! উডিযার 


সাধারণ । এই পদটি মূলত কর্তব্য ক হইডে (কর্তব্য হইতে 
নহে) হইয়াছে বলিলে ভাল হয়। পাঠকগণ শেষোক্ত বইখ।নি 
পড়িলে এ বিষয়ে অভি সন্তুষ্ট হইবেন । 


৩! যোগেশ বাবু প্রশ্ন করিয়াছেন, এই ব কোন্‌ ব, বর্গীয় ন! 
অস্তন্থ ? যখন ত বা প্রভ্যয হইতে ব পাইতেছি, তখন নিশ্চয়ই অন্তস্থ। 
কিন্ত কেবল বাগ্লায় নহে, হিন্দী, মৈথিলী ও উড়িষ!তেও অন্তস্থ 
বকাবও বর্গীয নকার-রূপে উচ্চাবিত হয়| এ সম্বন্ধে আমার বিশেষ 
বক্তব্য সময়ান্তরে বলিবার ইচ্ছ। আছে। প্রবৃত স্থলে বপন স্পঠতহ 
র্‌ যাইতেছে ব (অন্তস্থ), তখন তাহার লে।পের ত কোনো বাধাই 
নাই। 

৪1 অন্তস্থ ও বর্গাী উভয় বকারেরই পৃথক পৃথন্‌ অন্দর থাক 
দরকার। আমার এমন আগ্রহ পাই যে, ব অন্তন্থ, আর ন বর্গায় 
হউক। সংস্বত দেবন।গবে এইরূপ প্রচলন আছে, এবং সম্ভবত 
ইহারই স্ুন্থুকরণে বাঙ্‌লা অঙ্দরেও পেটকাটা ব দিঘা বগীষ সকার 
বুঝান হইযাছে। বঙ্গাক্ষবে মুদ্রিত অনেক সংস্কৃত পুস্তক এইরপই 
দেখিতে পাওয়া যায়। - তাই আমি গতানুগতিক হইয়। এখনো! 
চলিতেছি। যোগেশ বাবু র দিয| অস্তস্থ ব বুঝাইতে চাহেন, কিন্ত 
ইহাতে ঘে তিনি নিজেই সন্তষ্ট'নহেন, ইহা তিনি বলিয়াছেন। এবটা 
ঠিক-ঠাক হইয়] গেহল পূৰ্বৰ প্রথ! ছাঁডিতে আমার আপত্তি হইবে না। 

৫। যোগেশ বাবু ঠিকই বলিয়াছেন ক রা কা, শো না কথা, 
জানা পথ, ইত্যাদি স্থলের বিশেষণ-বপ কর! প্রভৃতি পূর্বোক্ত 
বিশেব্য-রপ ক রা প্রভৃতি হইতে ভিন্ন । হন্‌'লে সাহেবের আলোচন। 
পাঠ করিলে  /014, PP. 137 1) দেখা যায় এই-সব পদ ধাতুর 
পর ত (সংস্কৃত ক্র) প্রত্যয যোগে ক্রম-পরিবর্তনের নিযমাহু সারে 
উৎপন্ন হইয়াছে। যোগেশ বাবুরও ইহ! অনভিমত মনে হয় না। 

৬। একটা প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা যাউক । যোগেশ বাঝু 
বলেন ঝা ড় ন, কা ন ডা না, ভা ক ডা না, এই-সকল শব্দের সংস্কৃত 
মূল নাই। তৃতীয় শব্দটি যে মংস্কতে আ ক ধ ণ, এবং ইহার পালি 
অকড্ডন ( কধণ =প্ৰাৎক ড্ঢ ণ, অথবা ক ট্‌ঠ ণ, গউড়বহ, ১০৯) 


* নাধারণ উদ।রণ নির্দ্দেন কবিবাব তন “খানে ন। বশীয়) 


তোখা হইন। 


ওয় সংখ্যা ] 
হইতে হইয়াছে, ভাঁহা সুপ্রসিদ্ধ, ও ই ভাযাৰ ব্যাকরণে দেপ: বাফ়। 
প্রথমটি সংস্কৃত মূল আছে কিনা সন্দেহ। ঝাঁড ন শব্দটি কিঞ্চিৎ 
নপতেদে মারা, নৈধিলী, হিন্দী, সিন্ধী ও গুজরাটাতে আছে; বালা 
ও উড়িঘাধ ঝা ট ন আছে। বা$লায় আবো ঝাঁড় ন, ঝা ডা, ঝা টা, 
ইত্যাদি । বীস্স্‌ সাহেব সনে কবেন অ ধ্যা ট ন (অধি+ 
আঁ ট ন, অট -+ণিচ্‌ +অন) হইতে অ জভ্মা ট ন, অ-লোপে 
" ঝাটন।+ বীম্‌্স বোধ হয লক্ষ্য করেন নাই, হেনচন্্র কুমার- 
পালডচরিতে (৭,২) লিখিয়াছেন ঝ ন্ট পণ, এবং ব্যাকরণে 
(৮১৪.১১১) সুত্ৰ কবিয়াছেন /ত্রম্‌ স্থানে ঝ ন্ট আদেশ হয়। হেম; 
চন্দ্রের ঝ ন্ট ণ ও আমাদের ঝা ড় ন এক ধরিলেও অর্থত ভেদ আছে, 
ইহ] লক্ষ্য করিতে হইবে। তবে এস্থলে ঝণ্ট পের অর্থ-পরিবর্ভন 
হইয়াছে বলিতে পারা যায়। হেমচন্দ্র ও বীম্নের কিন্তু তেদন 
ভেদ নাই। 

এইবার কা ম ডা ন। হেনচন্ত্র ভোজন অর্থে চ মড়ণ, 
ও কম্মণ শব লিখিরাছেন (কুসারপালচরিভ, ৬-৭৪)। মারাচীতে 
বাঙলার কামড়ান-অর্থে চবণে শব্দ প্রযুক্ত হয। স্পষ্টতই বুঝা 
যাইতেছে মারাঠীর এই শব্দের মূল সংস্কৃত চবঁণ। ইহা বলা উচিত 
মারার এ শন্দটি চিবান-অর্থেও ধর! হয। ইহা দেপিয়া মনে 
হয়, ঠিক বলিতে পারি না, সংস্কৃত চর্ব“ণ ই বপান্তরে চমড়ণ, 
ক্স ণহইয়। অবশেষে কাঁ ম ড় হইয়া পড়িয়াছে। 

৭। আমি বাঁঙও লা লিখি কেন, তাহার উত্তর দিতে হইবে। 
দুইটি উত্তর আছে; প্রথম, এই বানান ধ্বনির অনুপ সুচক ; দ্বিতীয়, 
প্রাচীন প্রয়োগে এইধপ দেখিতে পাওয়া যায়। ও অক্ষবের নাম 
বাওল। ব| শিথিলায় উ অঁ হয়, হউক ; কিন্ত প্ৰয়োগে তাহার ধ্বনিকেও 
উ সঁ বলিলে যোগেশ বাবুব প্রদর্শিত এ অন্গরের ই অঁ ধ্বনির. সহিত 
নস্তত তাহার ভেদ থাকে ন।, উভ্ভধ স্থলেই আদল ধ্বনিট! পাকিতৈছে 
অঁ, পুর্বের উ অথবা ই কেবল হ্ুথোচ্চারণের জন্ত । ও অক্ষরের সংস্কৃত 
ধ্বনি বাও ময়, দিও মণ্ডল, ইত্যাদি শব্দে 'পষ্ট বুঝা যায়। হসন্ত 
সরারের এখানে যে ধ্বনিটা পাওয়া যাইতেছে, তাহা ঠিক করিয়া 
দেখুন। তাহার পর আমর! বা ঙ লা লিখিয়া যে ধ্বনি প্রকাশ 
করিতে ইচ্ছ| করি, তাহাও অবধারণ ককন। আমার মনে হইতেছে, 
উর ধ্বনি একই, কোঁনো ভেদ নাই। হর অথবা জা দ্বারা এ ধ্বনি 
প্রকাশ হয় কি? আমার ননে হয়, তাহা হয না। অঙ্গা র বলিতে 
স্রা অন্গবের যে ধ্বনি, বা ঙ্গা লা বলিতে ঙ্গা অঙ্গরেরও সেই ধ্বনি, 
কোনো ভেদ নাই | বাঙ লা এবং বা ঙ্গা লা স্বতন্ত্র ধ্বনি প্রকাশ 
করে। রা ডা এবং রা লা স্বতম্ব। কেহ খদি আগ্রহের সহিত 
বাঙ্গালা অর্থাৎ বা ঙ গা লা লিখিতে চাহেন লিখুন। যদি কেহ 
বাঙ জালা অর্থাৎ বাঙাল! লিখিতে চাহেন তাহাতেও দোব 
দেখি না। আবার যদি কেহ ক্রুত উচ্চারণে বাঁ লা লিখেন, 
তাহীতেও দোষের কারণ ত দেখিতে পাইতেছি না। সব স্থানের 
লোকে একবপ উচ্চাবণ করে না, সেই জন্যই শব্দের রূপও তিন্ন-ভিন্ন 
আকার ধারণ করে। রা ঙ্গা ফুল না বলিয়া আমরা যে, অনেকস্থানে 1 


৯০৯-লা সত ১ 





42065205৮16 ouginal appears to Le অ বি with the 
causal form of অট “10 yo, 59. that অধ্যটয়াসি would 
Imean “I cause to pass 0৮50 (2 broom or brush 
understood J). —A Compaiative Gran. vol J, 177. 

+'আ নে ক স্থানে এইজন্য বলিতেছি যে, পন্যের ছন্দের স্য 

সু! স্থান বাল শিপিবানঃ প্রযোদন হইতে পাণে। 


আলোচনা-_বাঁঙজার বানান-সম্স। 


৯০৯৮০ 


২৬৯ 


০৯৮৯৮ ১৮ ৯৮৯সপ সিসির ২ পিপি তর তত ৫ ০২০১ পাস ১ পাপা 


রাঙা বলি, ইহা কিকপে অপলাপ করিব । আর ঘপন বলি, খন 
খর ধ্বনিটা অন্ত কিরুপে প্রকাশ করিব জানি না। সিন্ধীভাযাতেও 
এইুবপ দেখা বায় । সংস্কৃত শুঙ্গ হইযাছে তাহাতে নি ৬ ।সিঙ্গু 
নহে), অঙ্গ ন হইয়াছে অঙণু (অশ্গণু নহে), অঙ্গার হইযাছে 
অঙ ক (অঙ্গ কনহে)।* 

প্রাচীন প্রয়োগের কথা পূর্দ্বেই বলিয়াছিলাম, বে।গেশ বাবু ইচাতে 
সন্তষ্ট হন নাই। আরে! কটি প্রয়োগ দিতেছি 1 

১। (শৃঙ্গক=) শিঙ্গা =শিঙা। 

“শি ও! বেণু মুরগী কবিয়! জয়ধ্বনি । 


হৈ হৈ করিঘা ঘন ফিরায় পাঁচনী ॥'* 
নবদ্বীপ-পরিক্রমা, ( পরিষদ), 5২৭ পৃ। 
২। শূঙ্গার-শি গা র। 
“নিত্যানন্দ পরেছে মাতোয়ার। 
নিরথই পহুক সরস শিজার॥” yt 


এ, ৩5১ পৃ 
৩। পিঙ্গল-্পি ঙ ল। 

(ক) “পি ৪ ল বরণ বসনশানি, মুখানি আমার সুছে। 

শিতান হইতে গাথাটি বাহুতে রাখিয়া *তল কাছে 1” 
চণ্ডীদাস, (অক্ষয় সরকার ৷, ** পৃ । 

(খ) “নীলপদ্-কান্তি জিনি কিঙ্কিণী গোপাল 
পরিধান পি ও ল বসন দেখি ভাল |" 

জ্ঞানদ৷স, (রমণী-সন্রিক।, ১১ পৃ। 

(গ) “নল জলদ গাম ধাম, পি ও ল বসন দাখিনী 1” 
খর, ১৩৪ গৃ। 
যোগেশ বাবুর শা $ণ (শ্রাবণ) ও সঙরণ (স্মরণ) “বের 
সমাধান করিতে হইবে। সংস্কৃত শ্রা ব পপ্রাকৃতে (= ব ৭-- 
সাবণ-)শাঅণ(সাঅণ)। সালদহে ইহাই শহন হঠযাছে। 
যে-কোনো কারণেই হউক মধ্যস্থ অকার নাগ্ুনাসিক হওয'য় শা অপ 
শব্দ শা অ ণ হইযা পড়ে। স্ম র ণ=স মব ণ-্ন অর ৭; সমন 
ভ্রনর ক অপত্রংশে ভর্বরউ (ম=ব) হিন্দী ভোঁ র।; অধবা 
যেমন কুমার প্রাকৃতে কু ম্‌ র ( হেমসচন্ত্র, ৮১-৬৭)-% কুঁন ব= 
কুঅরল্কুঅঁর(হিন্দী)। এতাদৃশ স্থলে ঙকার কিরূপে হঠতে 
পারে যোগেশ বাবুকে বলিতে হইবে। ভাল, শী ণ শব্দের কার 
দ্বার। এখানে কোন্‌ ধ্বনি সুচিত হইতেছে? এখানে কিলপ উচ্চারণ 
কবা হইবে, রা ও! লিখিয়া ডকারে আমরা যে ধ্বনি প্রকাশ করিতে 
চাহি, তাহা, ‘না অঁ? আমার মনে হয় সকলেই শা অ ণ উচ্চারণ 
করিয়া থাকেন। যাহার! অন্তবপ উচ্চারণ করেন তাহাদিগকে 
তাহার যুক্তিযুক্ততা প্রতিপ,দন করিতে হইবে। বকাব ব' মকার 
ভারতের কোনো আধ্যভাষার নধ্যে কার রূপে পরিবর্তন প্রাপ্ত হয, 
ইহার অন্তত একটাও উদাহরণ দিতে হইবে । কিচার্ধ্য স্থলে বস্তুত অঁ 
উচ্চারণ হয়। ইহার অব্যবহিত মূল অ। এই অকারটা নালদহে 
হকার হুইযা দেখা দিয়াছে; পুর্বে বলিয়াছি, মালদহে শা বণকে 
শাহন বলা হয়। কেন তবেশা ওণ পাঠ প্রাচীন পুস্তকে দেখা 
যায? ঠিক বলিতে পাৰি না, আসিও এই প্রশ্ন করিতে । এ 
সম্বন্ধে আদার মনে যে উত্তর হইতেছে, তাহা পরীক্ষা করিয। বিন তে 





* Beames vol I,p. 78, See also Hounle, p. 12. 
1 আমার বন্ধু ও সহযোগী পণ্ডিত যুক্ত হরিচরণ বন্দে পাপা।য় 
চঙাশ্য আমাকে ঈহ। দেগাইযা দিযাঠেন । 


২৭০ 


প্রবাসী--অ।ষাট, ১৩২৪ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সি পাটি NN AN ANA NSA তািরস্পিলাসি পিপি AAD পাটি পাপ সপাস্পিিল পিসি সপ AAA AN ANA পি পিপি Ns rennin ania 


বলিবার ইচ্ছ। থাকিল। আচ্ছা, এতাদূশ প্রয়োগই কি সুচনা 
করিতেছে না বে, বাঙ লায় কারের উচ্চারণ অ? হা; ইহা সতা- 
সত্যই তাহা হুচনা করিতে পারিত, যদি ইহাতে যুক্তি দেখিতে 
পাইতাম : কিন্তু যুক্তি ত দেখিতেছি না। আর ফদি বাঁ তাহাই হয, 
তবে পুব্বোদাহৃত শি গা শব্দের উচ্চারণ কি শি আ করিতে হইবে, 
শিঙা র কে বলিতে হইবে শি আঁ র? একপ কি কেন বাঙালী 
করেন? যদি ব! করেন, তাহ! হইলে, আমরা রা ঙা লিখিযা ওকারের 
দ্বারা ষে ধ্বনি প্রকাশ করিতে'চাহিতেছি, বা ভাঁ লী বলিয়া যাহা সুচনা 
করিতে ইচ্ছা করিতেছি, তাহার স্োতক অক্ষর কি হইবে? 

অনুব্বার দিযা বাং লা লেখার প্রবর্তক রবি বাবু। তাহার সহিত 
আমার বস্তুত মতভেদ নাই । তিনি বলেন বাঙলায় অমুস্বারেব ও 
ভকারের উচ্চারণ একই । প্রসঙ্গ-বিশেষে তিনি বলিতেছিলেন 
বাঙলায় অনুস্বাবের আকারও (ং) ইহা! হুচনা করিতেছে, তুলনীষ - 
₹ও। অতঙ্গব ং=ঙ_ হইলেবো ংলা=বাঙ্‌লা। 

বাঙ্গালা শব্দ কোষে (৬৯১ পৃ) যোগেশ বাবু নিজেও ভেক 
অর্থে বেঙ্গ্‌ শব্দের স্তায় তাহার পাশা-পাশি বেং ও বেড় শব্দও 
লিবিয়াছেন। 

৮। সাএর এবং মায়ের এই উভয়ের মধ্যে মা এর লেখাতে 
আমার পক্ষপাত বেশী বলিয়াছি, ইহার কারণও বলিয়াছি; মায়ের 
হয় লা, ইহা বলি নাই, এখনো বলিতেছি না। যদি কোনো কোনো 
স্থানের উচ্চারণে য-ক্রুতি থাকে, মা যে র পদই হইবে। বাও্ল। 
মুলত এক ভাষা হইলেও তাঁহার অবাস্তর ভেদ অনেক আছে, এক স্থানে 
যেরূপ উচ্চারণ হয়, অন্তস্থানে সেরূপ হয না। হয় নু! বলিয়াই ভিন্ন- 
তিন্ন প্রাকৃতে একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন আকারে দেখা যায়! প্রকৃত স্থলের 
কথা পূর্বেই দেখাইয়াছি, বলিয়াছি মা তা সাধারণ প্রাকৃতে মা আ, 
কিন্ত আয প্রাকৃতে মাঁয়া। উচ্চারণভেদে এইরূপ হইয়াছে। যাহার! 
আধ প্রাকৃত বলিতেন ভাহাদের উচ্চারণে এতাদৃশ স্থলে য-আ্্তি 
ছিল। প্রাকৃত ব্যাকরণকারগণ ইহা লইয়া গোলমাল করেন নাই, 
তাহারা কর্তব্যবোধে উভয়ই স্বীকার করিয়া লিখিয়া পড়িবা গিয়াছেন। 
সংস্কৃত ব্যাকরণেও ইহাই কর! হইযাছে। কঃ+আ স্তে=্কআ! স্তে, 
আবার কয়া স্তে ইহাও হয ( দ্রষ্টব্য পাণিনি, ৮-৩-১৭__২৭ )। 
'এ সম্বন্ধে আমার আরো অনেক বক্তব্য আছে, সময়াস্তরে বলিব! 
মার পদ আমি যে স্বীকার করি না তাহা নয । পাঁলি-প্রাকৃতের 
সন্গিপ্রকরণ পড়িলে কাহারো ইহাতে আপত্তি থাকিতে পারে ন!। 
এই-সব কথার আলোচনা করিবার সময় আমাদের মনে রাঁথা উচিত 
যে, আমরা কেবল সাঁ হিত্যেরই ভাষা আলোচনা করিতেছি লা, 
প্রাদে শি ক ভাষাগুলিও ইহার নধ্যে আলোচিত হইয়া পড়িতেছে। 
প্রাদেশিক ভাষার ভেদ অনুসারে শব্দের ভিন্ন-ভিন্ন ৰূপ আসিবেই ! 
ইহা লইয়া গোলমাল করায় কোনো ফল নাই। প্রকৃত স্থলে সংস্কৃত 
ও প্রাকতে যেমন ছুই রূপই চলিতেছে, কোনটিই দোষাবহ নহে, তখন 
বাঙ্লাতেও তাহার অনুসরণে এবং বিভিন্ন উচ্চারণেব অনুকুলভাবে 
উতয়ই চলিতে পারে, কোন্টাঁকেই ভুল বলিতে পারি না। 

=! প্রা কৃত বলিতে কোন্‌ ভাষা বুঝিতে হইবে, যোগেশ বাবু 
প্রশ্ন করিয়াছেন। ইহার যৌগিক অর্থ যাহাই থাকুক, এবং সেই 
অনুসরণ করিয! যতই কেন ব্যাপকভাবে ইহা! বিভিন্ন ভাষ! বুঝাইতে 
প্রবৃক্ত হউক, আমি যখন এই শব্দটি প্রযোগ করি, তখন, সংস্কৃত 
দৃশ্যকাব্যসমুে স্ত্রীলোক প্রভৃতির যে ভাষা দেখা যায, এবং বরকচি, 
হেমচন্্র গ্রস্ৃতি ষে ভাষার ব্যাকরণ লিখিযনাছেন, তাহাকেই মনে 
করিয| লিখিয়া থাকি; এই ভাষাতেই প্রাকৃত শব্দ যোগবঢ। 
দেশছেদে গই পারত কিছু কিছু ভিন্র ছিল এয * সমস্থ পাকত 


ভাষার মধ্যে বিশেষ কোনো একটি হইতে, অথবা! কতক গুলির সন্মিএ্রণে 
বাঙলা, সৈথিলী প্রভৃতি বর্তমান প্রাদেশিক ভাষাসমূহ উৎপন্ন 
হইয়াছে । কোন্‌ ভাষাটা মূল কোন্‌ প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন, ইহা! স্থির 
করা শক্ত হইলেও অসাধ্য নহে। প্রদেশাস্তরের ন্যায় বঙ্গদেশেও 
এ চেষ্টা চলিতেছে, আপা করা যায়, ইহার ফল পাইতে কিছু বিলম্ব 
হইলেও, কোনো সংশয় নাই৷ 

শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবু যে, আমার শব্দপ্রসঙ্গের আলোচনা 
কবিযাছেন, ইহাতে আমি সত্য-সত্যই বহু উপকৃত ও আনন্দিত 
হইয়াছি। নে সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে, পরে বলিবার 
ইচ্ছা থাকিল। 


জ্রীবিধুশেখর ভট্টাচাধ্য । 


“ৰঙ্গে কৃষির সামগ্রী । 


গত বৈশাখ মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত সতভ্যেন্ত্রনাধ মিত্র লিখিত 
“বঙ্গে কৃষির সামগ্রী” শীর্ষক প্রবন্ধে কতিপয় ক্রটি লঙ্গিত হইল। 
রেশম-শিল্পের সংস্রবে রহিরাছি; সুতরাং এই শিল্প সম্বন্ধে যাহা যাহা 
লিখিত হইয়াছে সেই বিযয়েবই আলোচনা করিব । 

“মুর্শিদাবাদ, মালদহ, রাঁজসাহী এবং বর্ণ্ধমানে প্রধানতঃ তুত গাছে 
রেশম পালন করা হয় ।” লেখকের প্রকৃত মনোগত ভাব এই উক্তিতে 
স্পষ্ট প্রকাশিত হর নাই। এ্র-সকল স্থানে তুঁত-পাতা খাওয়াইয়া 
রেশম কীট পালন কর! হয় ইহাই বোধ হয় লেখকের উদ্দেশ্য ছিল। 
কিন্ত লিখিত ভাষার সে ভাব পরিক্ষ,ট হয় নাই। “মুর্শিদাবাদ, মাল- 
দহ, রাজসাহী এবং বর্ধধানে প্রধানতঃ তুতপত্রে রেশমকীট পালন 
করা হয়" এইরূপ লিখিলেই ভাল হইত। 

“রংপুর, জলপাইগুড়ি এবং বগুড়া এড়িসিকের ্রন্মস্থান |" লেখকের 
এই উক্তিও সত্য নহে। এড়ি-সিক্কের দন্মস্থান আনাম ; এইজন্য এড়ি- 
সি “মাসান সিহ্ষ” নামেও অভিহিত হইয়া থাকে ইহা বোধ হয় স্বয়ং 
লেখকও অবগত আছেন। আসামের সহিত একসীমান্তবন্তী বলির 
আসাম হইতেই এই-মকল জেলাব এড়ি-রেএমের চাষ প্রনারিত হওযা 
খুব স্বাভ।ধিক। বছুকালাবধি এই-সকল জেলায় এড়ি-সিক্ষের চাষ 
যে চলিতেছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ না থাকিলেও, রংপুর, জলপাইগুড়ি 
অথব] বগুড়াকে এড়ি-সিক্বের জন্মস্থান বল! যাইতে পারে না। তবে 
লেখক কোনিও প্রামাণিক দৃষ্টান্ত দ্বার! তাঁহার উক্তির সমর্থন করিতে 
পাবিলে তাহা অবপ্তই গ্রহণ করিতে হইবে । 

স্থানান্তরে লেখক বলিযাঁছেন “গুটি হইতে সুতা প্রস্তুত করিবার 
[7)1708£5 ভারতবর্ষে মধ্যে একমাত্র বাঙ্গালা দেশে অবস্থিত 1”, 
লেখকের এই উলিটিও অমূলক | লেখক বোধ হয় কাম্সীরের বেশম- 
খানার কথা একেবারেই বিস্থৃত হইয়াছেন অথবা হয়ত তিনি ইহার 
সংবাদই রাখেন লা। কাশ্মীরের রেশমথানা (Silk Factory ) 
জগদ্বিখ্যাত এবং পৃথিবীতে সর্ববৃহৎ বলি ! খ্যাতিলাভ করিয়াছে। 


রী 


এখানে তিন চারি বৎসর পূর্বে অর্থাৎ কারখানা আগুনে পুড়িয়া , 


যাওয়ার পূর্বে প্রত্যহ প্রায় পাঁচ ছয সহজ মজুর খাটিত। এখনও 
বার্ধিক প্রায ছুইলক্ষ পাউণ্ড রেশম এই কারখানায় কাঁটাই হইয়া 
থাকে। অথচ লেখক ইহাকে এতই নগণ্য মনে" করিয়াছেন যে 
‘Filtu॥০ ভারতবর্ষের মধ্যে এক্সাত্র বাঙ্গাল! দেশে অবন্থিত' বলিয়! 
বসিয়াছেন। 
আবসিকরঞ্জন ঘোষ. 
মী নগৰ, কাশ্মীব। 


| 


৩য় সংখা ] 
বাংলা সংক্ষিপ্ত লিপি। 
জ্যোষ্ঠ মাসের প্রবাসী পত্রিকাষ ১১৩ পৃঃ “বঙ্গীয় সাঁহিত্য-পরিষদের 


উন্ন তি” শ্রীধক প্রবন্ধের প্রথম প্যারায় সম্পাদক লিখিয়াছেন__ 
"বাঙ্গাল! সংক্ষিপ্ত লিপির চচ্চা না হওয়া দুঃখের বিষয়। ইংরেজিতে 


ষেরূপ সাঙ্কেতিক লিপি দ্বাবা বক্তা দ্রুত লিখিয়া লওয়া যায়, বাঙ্গা- . 
“লায় সেরূপ লিখিবাব অন্যাস কতকগুলি লোক করিলে অনেক ভাল 


ভাল বক্তৃতা রক্ষিত হইতে পারে। বাঙ্গালা সাক্ষেতিক লিপি যে নাই 
তাহা নহে। দৃষ্টান্ত স্ববাপ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রেখাক্ষব বর্ণমালার 
কথা বলা যাইতে পারে।'’ আপনাদের এই প্যারার উপর আদার 
নিবেদন এই যে-বাঙ্গালা সংক্ষিপ্ত লিপির চর্চা অনেকেই 
করিয়াছেন ও করিতেছেন। কিন্তু ব্ততা লিখিব্যুর জন্ত ত কেহ 
তাহাদের ডাকেন না, বিশিষ্ট বক্তার বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করিযা রঙ্গা 
করিবার আবন্ভকতা-বাঁধ সমাজেব হয নাই । সাংকেতিক বর্ণমালায় 
বাঙ্গাল! বক্তৃতা লিখিয়| দিতে এক্ষণে অনেকেই পারেন। এখন আর 
লোকের অভাব নাই। কার্যোরই অভাব । ছিজেব্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্- 
নাথ সিংহ ও আরও আবিষ্র্তীদের ছাত্রের ত এ কার্য অনায়াসেই 
করিতে পারেন; আমাৰ নিজেরও একপ্রকার সাংকেতিক লিখন-প্রণালী 
আছে, তাহ। স্বার। আমিও বাঙ্গালা ভাষাৰ ঘে-কোনও বক্তৃতা দ্রুত 
বর্ণে বর্ণে লিপিবদ্ধ করিয়া পুনরাষ সঠিক লিখিয়া দিতে পারি। 
এই কাধ্য আমি ১৩ বর্ষ হইল করিতেছি । গত তিন বর্ষ হইতে আমি 
“কাদিমবাজার গৌড়ীয় বৈষ্ণব সশ্মিলনীর” কাধ্য-বিবরণী লিপিবদ্ধ 
কবিয়া দিতেছি । এ কথা উক্ত “সম্মিলনীর” মুখপত্র “গৌবাঙ্গ- 
সেবক” নামক পত্রিকায় ১৩২৩ সালের বৈশাখ মাসের খণ্ডে স্বীকৃত 
হইয়াছে। তাহ! ভিন্ন কলিকাতায় রাদসগোহন লাইব্রেরী প্রভৃতি 
অনেক সমিতির অনেক বক্তৃতা আমি লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছি। 
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ বাঁ কোন সমিতি বা পত্রিকা ইচ্ছা করিলে 


আমি ডাক্তার জগদীশ বনুর, উক্ত বক্ত তা! অনায়াসে বর্ণে বর্ণে লিপিবদ্ধ 


করিয়া দিতে পারি | ভ্রীমন্মথনাথ ভষ্টাচাধ্য। 


৬৪।১ বহুবাজার দ্রীট, কলিকাতা । 


শিপ 


স্মৃতির সৌরভ 
তিনের পরিচ্ছেদ । 


১৭৮৮ খৃষ্ঠাব্দের গ্রীষ্মকালে শেভারেল-প্রাদাদের ভিতরকার 
অবস্থা যে কি-রকম ছিল সুন্মদণী পাঠক আগের পরিচ্ছেদ 
পড়িয়াই তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। সেবার্কার গ্রীন্মে 


= অতবড় ফরাশী জাতিটা যে, দুঃখের সুচনা-স্বরূপ নানা 


বিরোধী চিন্তা ও প্রবৃত্তির সংগ্রামে আন্দোলিত হইয়া 
উঠিয়াছিল, দে কথা আমরা জানি। আমাদের টিনার 
ছোট হ্ৃদয়খানির মধ্যেও একটা প্রবল সংগ্রাম চলিয়াছিল। 
বেচারী ছোট পাখীটি উড়িবার চেষ্টায় অদৃষ্টের লোহার 
গারদে বৃথাই তাহার কোমল বুকটি ঠুকিয়া মরিতেছিল। 


স্মৃতির সৌরভ 


২৭১ 
মুক্তি যে নাই। এই উদ্বেগের ফল যে কি তাহা ত’ 
আমরা দেখিতেই পাইতেছি। এই বেদনা! যদি বাড়িয়াই 
চলে, যদি আর দূর না হয়, তবে ত’ তাঁহার আহত হৃদয়- 
খানি চূর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া পড়িতে পারে ! 

ইতিমধ্যে যদি ক্যাটেরিনা ও তাহার বন্ধ-বান্ধবের" 
উপর তোমাদের একটু টান হইয়া থাকে,_আমার ত’ 
বিশ্বাস সেট! হইয়াছে _তবে হয়ত সে এখানে কি করিয়া 
আসিল, সে প্রশ্নটাও তোমাদের মনে জাগিয়াছে।" এই যে 
দক্ষিণ-দেশীয়া মেয়েটির কালো হরিণ-চোখ, ছোঁটথাঁটি গডন, 
স্যাম বর্ণ, বাহার মুখ দেখিলেই অলিভ গাছে ঘেরা পাহাড় 
আর বাতি-জাল! মন্দিরগুলি চোখের সামনে ভাসিয়া 
সে এই সুন্দরী গৌরী প্রবীণা লেডি শেভারেলের পানে 
এই জমকালো ইংরেজী প্রাসাদে বাসা বীধিল কোথা 
হইতে? ঠিক যেন একটি ছোট টুন্টুনি পাখী বাগানের 
এল্ম্‌ গাছের ডালে রাণীর পোষা সুন্দর লক্কা পায়রাটির 
পাশে আসিয়া বসিরাছে। এ ইংরেজীও বলে বেশ, 
প্রোটেষ্টাণ্ট পূজায় যোগও দিতেছে। নিশ্চয়ই খুব ছোট 
বেলায় কেহ ইহাকে ইংলণ্ডে আনিরা পালন করিয়াছে । 
সত্যই তাই। 

স্তর ক্রিষ্টফাঁর যখন বছর পনের আগে গৃহিণীকে 
সঙ্গে করিয়া! শেষবার ইতালী ‘যান, তখন তাহারা ঠিলানে 
কিছুদিন ছিলেন। স্তর ক্রিষ্টফাঁর গথিক স্থাপত্যের বড়ই * 
ভক্ত। সে সময় তাহার ইচ্ছা হইয়াছিল নিজের শাদাসিধা 
ইটের বাড়ীখানাকে গথিক ধরণে প্রাসাদ বানাইয়া ফেলেন। 
তাই তিনি মিলানের মর্ম্মর মন্দিরের রহস্তু উদ্ধারে বান্ত 
হইয়া পড়িয়াছিলেন। লেডি শেভারেল ইতালীর যে 
শহরেই বেশীদিন ছিলেন, সেখানেই গানের জন্য একটি 
শিক্ষক রাখিতেন ; এবারও সেটা বাদ পড়ে নাই। ভাহান 
তখন গলাটাও ছিল খুব উচু আর মধুর এবং গান ডিনিষ- 
টাঁতেও বেশ অধিকার ছিল। তখনকার দিনে বড়লোক- 
মহলে হাতের লেখা গান আর স্বরলিপির ব্যবহাঁরটা ছিল 
খুব পয়সাওয়ালার পরিচয়। তাই যাহাদের রোজগার করিবাৰ 
মতন আর কোন গুণ ছিল না এমন অনেক লোকে তাহার 
মতন বড়লোকদের জন্য গান নকল করিরা দিন চালাইত। 
লেডি শেভারেলের এই কাজের জন্য একটি লোক দরকার 


চন 
উঠে, 


নিত 


এ ০ পি তি স্পা সি ১৪৭১৮৮১৮৮ সির সা এ ১ চে 


হওয়াতে তাহার ওস্তাদ আলবানী বলিলেন যে ভাহার 
পরিচিত একটি লোক আছে তাঁহার মতন সুন্দর আর 
নিহুল করিয়া নকল করিতে প্রায় আর কাহাকেও দেখা 
যায় ন৷। দুর্ভাগ্যের বিষর এই ষে লোকটির সব সময় 
মতি স্থির থাকে না, কাজেই তাহার কাজটা অগ্রসর হয় 
কিছু ধীরে ধীরে। কিন্তু শেভারেল-গৃহিণী যদি গরীব 
বেচারা সার্টিকে" কাজে লাগান তবে সে দয়াটা তাহার 
মতন সুনাী ও ধনী-গৃহিণীর উপযুক্ত কাজই হইবে। 
শার্প-গৃহিনী লেডি খেভারেলের ঝি; তাহার বয়স তখন 
সবে তেত্রিশ বৎসর, বেশ টাটকা তাজা শরীর। ওস্তাদের 
সঙ্গে কথাবার্তার পরদিন সকালে মিসেস শার্প গৃহিণীর 
খাল কামরায় গিয়া খবর দিল, “ঠাকরুণ, বাইরে একটা 
যাচ্ছে-তাই নোংরা মরলা কুচ্ছিত লোক এসেছে, সে মিঃ 
ওয়ারেনফে বলে কি না ওস্তাদ তাকে আপনার সঙ্গে দেখা 
করতে পাঠিয়ে দিরেছে। কিন্তু তাকে এখানে আনাটা 
আপনি পছন্দ করবেন বলে ত আমার মনে হয় না। 
লোকটা বোধ হয় ভিথিরী ধরণের হবে” 
“হ্যা, হ্যা, তাকে এখুনি ভেতরে ডেকে আন।” 
শার্পাগিরী বিড়বিড় করিয়া বকিতে-বকিতে বাহির হইয়া 
গেল। ইতালী-সুন্দরী 'ও তাহার সন্তানদের প্রতি তাহার 
ভক্তির কোন লেশ দেখা যাইত না। স্তর ক্রিউফার ও 
তাহার গৃহিণীর প্রতি যদিও তাঁহার অচলা ভক্তি, কিন্ত 
তাদের মতন ভদ্রলোকের এমন আজগুবি দেশে বেড়াইবার 
খেয়াল যে কেন হয়, তাহা তাহার ধারণার বাহিরে। “যত 
সব বিধর্মীর আড্ডা, সাত জন্মে লোকে কাঁপড়চোপড় বোদে 
দেয় না, আর গায়ের রম্ুনেব গন্ধে ত’ ভূত পালীয়।” 
যাহা হউক খানিক পরেই আবার সে একটি বেঁটে- 
খাট রোগা লোককে সঙ্গে করিয়! হাজির হইল। তাহার 
গায়ের রং শ্যাম, কিন্তু তাহাঁও অস্বাস্থ্যের কল্যাণে হলুদ- 
ববণ' হইয়া উঠিয়াছে। নিস্তেজ চোখদুটির চাহনি কেমন 
যেন চঞ্চল। অত্যন্ত ভক্তির সঙ্গে একটা অতি ভীতির 
ভাব জড়ানো । দেখিলে মনে হর লোকটি বহুকাল নির্জন 
কারাবাসে কাঁটাইয়া আসিয়াছে। এই দীনতা ও মলিনতার 
মধ্যেও যৌবনের শেষ রশ্মি মাঝে-মাঝে উকি দিতেছিল ; 
এককালে যে চেহারাটা ভালই ছিল তাভাও দেখিয়া বোধ 


পরবা্পী_-আধাঢ ৮৩২৪ 


SL ভাগ, ১ম খণ্ড 


হইতেছিল। লেডি শেভারেলকে অতি কোমগঙ্ধদয়। 
বলা মোটেই চলে না, ভাব-প্রবণ ত? আরোই না, তবে 
অন্ধ, আতুর, পঙ্কুর মতন যাহারা তাহার মন্দিরে আসিত, ' 
দেবীর মতন কৃপা করিয়া তাঁহাদের কল্যাণ বিতরণ করিতে 


তিনি খুব ভালবাসিতেন। দরিদ্র সার্টকে দেখিয়া তাহার 


হৃদয়ে ককণার সঞ্চার হইল; সে ষেন একখানা ভাঙা 
নৌকার শেষটুক্রা; অতীতে কোন দিন হয়ত বেণু ও 
বীণার সুরের "তালে তালে নাঁচিতে নাচিতে জীবনের 
স্রোতে উজান বাহিয়া যাইতে পারিত। যে গানগুলির 
স্বরলিপি নকল করিতে হইবে লেডি শেভারেল সদয়ভাঁবে 
সেগুলি তাহাকে দেখাইরা দিলেন। এই মহিমামরী যেন 
আপন প্রভায় লোকটাকে তাজা করিয়া তুলিলেন। গানের 
বই গুলা বগলে করির। বাহির হইয়া বাইবার সমর এইবার 
সে বে নমস্কার করিল, তাহাতে ভক্তির ভাগটা কপ পড়ে 
নাই বটে, কিন্ত ভীতির ভাবটা অনেক কম। 

কম করিয়া দশ বৎসরের মধ্যে সার্টির চোখে লেডি 
শেভারেলের মতন উজ্জল মহান আর সুন্দর কোনে! 
জিনিষ পড়ে নাই। বে কালে সে অল্পদিনের জন্য চক্চকে 
সাটিন আর শুভ্র পালকের পোষাক পরি! রক্গমঞ্চে প্রধান “ 
গায়কের পদে দেখা দিয়াছিল, সে কাল ত’ কোন্‌ আদি 
যুগের বাঁথা। তাহার পরের বৎসর শীতের সময় তাহার 
অমন সুন্দর গলা কোথার হারাইয়া গেস, পড়িয়া রহিল 
শুধু ভাঙা বাশীর মতন তাহার তুচ্ছ দেহটা; তাহাতে 
এক আগুন জাল& ছাড়া আর কোন্‌ কাজ চলে? সাধারণ 
ইতালীয় গায়কদের মতন তাহারও ব্রিদ্যা নিতান্তই অল্প, 
শিক্ষা দিয়া *থাঁওয়া তাহাতে চলে না; হাতের লেখাটা 
সুন্দর না হইলে অসহায় তরুণী ভ্্রীটিকে লইয়া তাঁহাকে 
বোধ হর না খাইয়া মরিতে হইত। তাহাদের তৃতীয় 
সম্তানটির জন্মের পর কি এক ভীষণ জ্বর আসিয়া দুর্বল , 
মাতা ও বড় ছেলেটিকে হরণ করিয়! লইয়া গেল। সার্টিকেও 
জরে ধরিল; কিছুদিন বোৌগভোগের পর দুর্ব্বল দেহ ও 
মস্তিফ লইয়া সে একটি চার মাসের ছোট মেয়েকে সম্বল 
করিয়া রোগশব্যা ছাড়িয়া উঠিল। তাহার বাসা ছিল. এক 
স্থ'লকায়া উগ্রচ গা ফলওয়ালীর দোকানের উপর । মেরে- 


৩য় সংখ্যা | 





মি বো রি রন তেমনি মেজাজ গরম। 
তবে সেও এককালে ছেলেপিলের মা ছিল, কাজেই কালে! 
কালো চোখওয়ালা ওই ছোট ফ্যাকাশে মেয়েটির ভার 
সে-ই লইল, অসুখের সমর সার্টির সেবাটাও সে-ই করিরা- 


' ছিল। সার্টি বাসা ব্দলাইল না, স্বরলিপি নকল করিয়া 


যা’ ছুই-চার পয়সা জুটিত তাহাতেই ছোট মেয়েটিকে লইয়! 


কষ্টেস্ষ্টে তাহার চলিত। বেশীর ভাগ কাঁজই জুটাইরা দিতেন ' 


ওস্তাদ আলবানী মহাশয় । ছোট মেয়েটির সুখ চাহিয়াই সে 
বীচিয়া ছিল। দৌকান-ঘরের উপরে দেচতলার ছোট 
ঘরখানাতে একলা খুকীকে লইয়াই সে ব্যন্ত। তাহাকে 
যত্ন করিত, তাহাকেই আদর করিত; খেলাব সারীও 
সে, গল্পের. সঙ্গীও সে। কাজ আনিবাঁর ও দিয়া আসিবার 
জন্য যেটুকু সময় বাহিরে থাকিতে হইত, সেইটুকুর জন্য 
বাড়ীওয়ালীর উপর তাঁহার পুষিমেনিটির ভার দিয়া যাইত । 
দোকানে ফল-পাকুড় কিনিতে আসিলে লোকে প্রায়ই 
দেখিয়া যাইত ক্ষুদে ক্যাটেরিনা মটরের গাদাঁর মধ্যে পা 


স্মৃতির সৌরভ 


AANA NA ANA NAN AANA ANA ANAL AANA ANAL NANA NA ANF সপাতলা্পাস্পিস্িপাস্পাসিপাস্িপাস্টিপা্টিপা ANNONA 


AANA NE SZ 


এত বিরাট মৃত্তির মধ্যে সব ছাড়িয়া দিয়া ওই ছোট টিনের 
মাতৃমূর্তিটকেই দেবতার করুণা ও আশ্রয়ের মুর্তিকপে 
আকড়াইয়া ধরিয়াছিল। ক্যাটেরিনাকে পাশে বসাইয়া 
সার্ট এইখানেই পুজা ও প্রার্থনা করিত। মাঝে মাঝে 
গির্জার কাছাকাছি কোনো জায়গায় খাইবার দরকার হইলে 
সা্টির বদি খুকীকে সেখানে লইয়া যাইবার ইচ্ছা না 
থাকিত, তবে সে তাহাকে এই ম্যাডোনার -কাছে আঁনয়া 
বসাইয়া দিত। খুকী লক্ষ্মী মেয়ের মতন আপন মনে 
সেইখানে বসিয়া ছুলিত আর হাত মুখ ঘুরাইয়া মিষ্টি সুবে 
অজানা ভাষায় কত কথা বলিত। প্সার্টি ফিরিয়া” আসিল 
দেখিত দা তাহার ক্যাটেরিনার উপর সজাগ দুষ্ট 
রাখিয়াছেন। 

এই সার্টির মোটামুটি ইতিহাস। লেডি শেভারেল 
তাহার কাজে এতই খুসী হইয়া উঠিলেন যে সে-কাজ শেষ 
করিয়া আনিয়া দিবামাত্র নূতন কাজ দিলেন। কিন্তু এবাৰ 
সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়া গেল, তাঁহার আর দেখা নাই। 


চুবাইয়া মেজের উপর বসিয়া আছে। এ লেডি 


২৭৪ 


ভাল করিয়া! বুঝিলেন না, কাজেই সার্টি মহাশয়ের ঘর 
দেখাইয়া দিবার অনুরোধ করিয়া তাহার কথার আত বন্ধ 
করিলেন। সরু সরু অন্ধকার সিঁড়ি। লা পাজ্জিনী আগে 
আগে চলিয়া উপরে মহারাণীর জন্য দরজা খুলিয়া দাড়াইল। 
দরজার উল্টা দিকে একটা নীচু খাটে ছেঁড়া বিছানা। 
তাহার উপর সার্ট পড়িয়া আছে। তাহার চোখ দুটা 


কাচের চোখের মতন জলজল করিতেছে । ঘবে লোক" 


ঢোঁকাৰ কোনো সাড়া সে পাঁইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। 

খাটের তলার দিকে একটা সাদী টুপি পরিরা একটি 
ছোট মেয়ে বসিয়া আছে। তাহাব বরন তিন বৎসরের 
বেশী হইবে না। পায়ে দুটা চামড়ার জুতা, তাহার উপর- 
দিকে রোগা-রোগা দুটো ফ্যাকাশে হল্দে মতন পা দেখা 
বাইতেছে। গায়ের জামাব কাপড়টা বোধ হয় এককালে 
খুব চটকদার ফুলকাটা বেশমী ছিল। পোষাকের মধ্যে 
ওইটি মাত্র তাহার সম্বল। তাহাব ছোট মুখখানাব মধ্যে 
বড় বড় কালো চোখ ছুটি পুবানো হাতীর দাতের অদ্ভুত 
মঞ্ত্রিব মণির (চাপেন মনল আশা 


প্রবাপী- আঘাঢ়, ১৩২ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম থণ্ড 


এই ইচ্ছায় লেডি শেভারেল লা পাজ্জিনীকে কিছু টাকা 
দিয়া ক্যাটেরিনাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। 
স্তর ক্রি্টফারের সঙ্গে পবামর্শ করিয়া মেয়েটার একটা 


ব্যবস্থা করিতে হইবে। কান্নাকাটি মিসেন শার্পের আনে 


না। কিন্ত ক্যাটেরিনাকে কোলে করিয়া আনিবার অর 
তাহাকে বখন সার্টিৰ ঘবে ডাকা হয়, তখনকার সে করুণ 
দৃশ্য দেখিয়া তাহাব মনটাও এমন হইয়া যায় যে অমন 
খিটখিটে মানুষও এক ফোটা চোখের জল না ফেলিয়। 
পাবিল না। ‘মিসেস শার্প বিশেষ কারণেই কান্না জিনিষ- 
টাকে বাদ দিয়া চলিত। চোখের পক্ষে কাহ্বাই যে 
জগতের মধ্যে সব-চেয়ে অনিষ্টকর একথা তাহার মুখে 
প্রায়ই শুনা যাইত । 

হোটেলে ফিবিবাঁৰ পথে, ক্যাটেরিনা সম্বন্ধে লেডি 
শেভারেল মনে মনে অনেক ব্যবস্থাই কবিলেন। কিস্থ 
শেসকাঁলে একটি চিন্তাই সকলেব উপবে স্থান পাইল। 
মেয়েটিকে ইংলণ্ডে লইরা গিয়া মীন্নষ কবলে সঙ্গ সম” 


IID বিজ দলা লা 
টিকা হার বেজায় আনন্দ । কথন বা দেখা যাইত শেভারেল উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, মনে করিলেন তাহাব 


ফলওয়ালী দুষ্ট মি বন্ধ রাখিবার জন্য একটা মস্ত ঝুড়ির ভিতর 
"খুকীকে বসাইয়! রাখিয়াছে। 

ফলওয়ালী ছাড়া সার্টির খুকীর আর-এক রঙগয়িত্রীও 
ছিল। সার্টির দেবতায় নিষ্ঠা ভক্তি -খুব। ক্যাটেরিনাকে 
সঙ্গে করিয়া সপ্তাহে তিনবার সে একটা বড় গির্জায় 
যাইত। সকালবেলার সুর্যের আলো যখন এই গির্জার 
বাহিরের অসংখ্য ঝকঝকে চূড়াগুলিকে* গরম করিয়া 
ভিতরের অন্ধকারের সহিত যুদ্ধ বাঁধাইয়া দিত, তখন 
প্রায়ই দেখা যাইত বড় বড় থামগুলার অলস ছানার পাশে 
একটি পুরুষের ছায়া চঞ্চল হইয়া ফিরিতেছে ; তাহার কোলে 
একটি শিশু । বা বলির নারি 
বস্তি ছিল, লোকটির 







বাড়ীর ঠিকানায় ওয়ারেনকে পাঠাইয়া দি। ইতিমধ্যে 
একদিন বেড়ীইতে বাহির হইবার সময় খানসামা একটুকরা 
কাগজ আনিয়া দিয়া বলিল, একটা ফলওয়ালা মাঠাকরুণের 
জন্য কাগজথানা রাখিয়া গিয়াছে । কাগজে ইতালীয় 
ভাষায় মাত্র তিন লাইন লেখা, অক্ষরগুলি কপির 
গিয়াছে । 

" “মহা-মহিমান্থিতা ঠাকুরাণী কি ঈশ্বরের প্রেম স্মৰণ 
করিরা কৃপা-পূর্ব্বক এই মুমুযুকে একবার দেখা দিবেন ?% 
হাতের লেখা কাঁপিরা গিয়াছে বটে, কিন্তু সার্টির লেখা 
বলিয়া বোঝা যায়। লেডি শেভাঁরেল গাঁড়োয়ানকে সার 
বাড়ীর ঠিকানা বলিয়! গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলেন। একটা 
অপরিচ্ছন্ন সন্কীর্ণ রাস্তায় লা পাঁজ্জিনীর ফলের দোকানের 
সামনে গাড়ী থামিতেই ফলওয়ালী বিশাল দেহ লইয়৷ দরজায় 
45861 দেখিয়া জলিয়া 








nu ut পল 


উটে একটা বালি শিশি। তাহার ছিপিটা বার বার ফট 


ফট করিয়া খুলিয়া আর বন্ধ করিয়া দে খেলা করিতেছিল। 

লা পাজ্জিনী বিছানার কাছে গিয়া বলিল, “এই যে 
রাণীমা এসেছেন!” কিন্তু তাহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া 
গেল, তখনই আধার চমকাইয়া চীৎকাব করিয়া উঠিল, 
প্হা ভগবান! এ যে সব শেষ হয়ে গেছে ।* 

তাই ! বটে চিঠিখানা যথাসময়ে পাঠানো হয় নাই, তাই 
হতভাগ্য সার্টির শেষ বাসনা আর মিটিল না। সেষে 
আশা করিয়া ছিল, এই বড়-ঘরের ইংরেজ-ঘরণীর হাতে 
তাহার টিনাকে সপিয়! দিবে। যে মূহুর্তে সে বুঝিয়াছিল 
যে এবার মৃত্যুর ডাক আসিয়াছে, সেই মুহূর্ত হইতে তাহার 
দর্বাল মস্তিষ্কে কেবল ওই কথাই ঘুরিয়াছে। তাহার ধন 
আছে, দয়া আছে, এই দরিদ্র অনাথ শিশুকে তিনি 
কিছুতেই পায়ে ঠেলিতে পারিবেন না । তাই সে তাহার 
1 কর 


পরাসারেশিও কতা মধুর কা ত সদ 
যায় নাই; এ মতের একটু ধ্বনি মি সেখানে উঠে তবে। 
ভাল বই মন্দ নিশ্চয়ই হইবে না। তাহার উপুর এ 
*“পোঁপ-তন্ত্রের শিশুটিকে খাটি প্রোটেষ্টাণ্টের মতন শিক্ষা 
দিতে পারিলে এবং এই ইতালীয় শীখায় ইংরেজী ফল 
ফলাইতে পারিলে ত’ খৃষ্টানের যোগ্য কাজই হইবে। 

স্তর ক্রিষ্টফার এই ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ রাজি। ছোট 
ছেলেমেয়ের তিনি খুবই ভক্ত, কাজেই সেই মুহুর্ত হইতে 
এই কালো-চোখী ছোট বাঁদরীটিকে * একেবারে আপন 
করিয়া লইলেন। টিনা পৃথিবীতে যে কয়টি দিন ছিল, 
তাহার কাছে এই ডাকই শুনিত। লেডি শেভারেল কিন্বা 
তাহার স্বামী কেহই কিন্তু মেয়েটিকে নিজেদের পদে তুলিয়া 
UR HL = UL করেন নাই. 







৩য় সংখ্যা ] 


উর সিল ভা দা ওলা সি অত একা ও লাও সলা তিল সা ঘা ৯ 


রকম আরও কত কাঁজ আছে। বয়সে বখন গৃহিণীর 
চোখের আলো স্নান হইয়া আসিবে তখন টিনাই তাহার 
চশমার স্থান লইয়া এ-সব কাঁজ করিয়া দিবে। 
.  খুঁকীর জন্য নুতন কাপড়চোপড় কিনিতে শার্পগির়ী 
বাহির হুইয়া পড়িল-_সৃতী টুপি, ফুলকাটা জামা আর 
চামড়ীর জুতা জোড়া সব কক্সটাই বদলাইতে হইবে । ক্ষুদে 
ক্যাটেরিনার জীবনের ত্রিশটি পূর্ণিমা রজনী কাটিরাছে। 
ইহার মধ্যে সে অজ্ঞাতে অনেক দুঃখ কষ্ট অমঙ্গল সহিয়াছে। 
কিন্ত আজই প্রথম বেদনা তাহাকে জানাইয়া* দেখা দিল। 
গ্রীক আজাব বলেন “অজ্ঞতা বেদনাহীন অমঙ্গল |” 
আমার মতে ধূলাময়লাও সেই দূলের। ইহাদের সঙ্গে 
হাসি মুখগুলি ত’ বেশ মিলিয়া মিশিয়া থাকে। অন্তত 
পরিচ্ছন্নতা যে মাঝেমাঝে বেদনাময় মঙ্গল হইয়া দীড়ায় 
তাহার সাক্ষী অনেক আছে। অনামিকায় সোনার আর্ট 
পরিয়া একখানা নির্দয় হাত যখন উণ্টা দিক থেকে মুখখানা 
ঘসিতে থাকে তখনকার বাথার স্বাদ যে পাইরাছে সে 
ভুলিবে না। পাঠক যদি এ দুঃখ ভোগ কখনো না করিয়! 
থাকেন তবে মিসেস, শার্পের . সাবান-জলের অভিনব 
অভিষেকে ক্যাটেরিনা যে কি যাতনা সহা করিয়াছিল, 
তাহার মোটামুটি ধারণাও আপনার কল্পনার অতীত। 
সুখের রিষয়, এই ভীষণ পরীক্ষার পরেই সোজা সে লেডি 
বসিবার ঘরে আনন্দের স্রোতে ‘আসিয়া 
পড়িল; সেখানে ভাঙিবার জন্ত যথেষ্ট খেলনা ছিল, স্তর 
ক্রিষ্টফারের পায়ের উপর ঘোঁড়াঘোড়া খেলা হইল, আবার 
একটা নিরীহ কুকুরও নির্বিবাদে তাহার শ্লীতের চড়কীল- 


গুলি সহা করিয়া পড়িয়া থাঁকিবার জন্ঠ প্রস্তুত ছিল । 
(ক্ৰমশ 3 
শ্রীশান্তা দেবী । 
৬ মুক্তামালা 
তোমারি আঘাতে গোর, হে 






যে ব্যথা মুকুতা হয়ে 

ক্ষণেক থাঁমিয়া পথে করে তুলে নিও, 
বাবেক গাঁথিয়া মালা পরি এায়। 

শ্রীপবিমলকুমার ঘোষ | 


প্রবাসী বাঙ্গালী ও বঙ্গপাহিত্য 


NANA SAAN LNA LAN 


২৭৫ 


MA AA AMAA A AEA AEA AER ASAE সর্ট ৯ ৮ ৯৩৩৯ ৯ ত সি সিল সি সপ সিল সপ পে ৫ 


প্রবাসী বাঙ্গালী ও বঙ্গসাহিত্য 


(বীকিপুর হেমচন্দ্র-পুস্তকাজয়ের নবগৃহ প্রবেশ উপলক্ষে অভিভাষ৭ ) 
রসিক ফরাসী জাতির মধ্যে একটা চলিত কথা আছে 


“There is a man mightier than Napoleon, 
cleverer than Telleyrand. That man is ut 
* 77/223.” অর্থাৎ *সমুদ্রগুপ্তের চেয়েও বেশী ক্ষমতাশালী, 
চাণক্যের চেয়েও বেশী ধূর্ত একজন লোক আছেন সেই 
লোকটার নাম জনন্নুন্থ্য জ্ঞার্তি ।? 
কোন দেশের গৌরব বা ক্ষমতা! সেই দেশের দুই- 
একজন মহাপুরুষের উপর নির্ভর করে না, সেই দেশের 
সাধারণলোকের সমবেত বিদ্যাবুদ্ধির উপর নির্ভর করে। 
বে পরিমাণে দেশের মাঝারি গোছের লোক বেশী জানে 
শুনে, ঠিক চিন্তা করিতে পারে, বেশী সভ্য ও একতায় 
গাঁথা, সেই পরিমাণে এ দেশের জাতীয় শক্তি প্রবল হইবে। 
যুদ্ধেও তাহাই দেখা যায়। রণনীতি সম্বন্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক 
ক্লৌজেভিট্‌জ, (019099112) বলিয়াছেন "War is a 
contest between the spirits of two nations" 
অর্থাৎ যুদ্ধ হচ্ছে দুটি জাতির হৃদয়বলের পরীক্ষা। 
এই জাতীয় বলবুদ্ধির একমাত্র উপায় জাতীয় জ্ঞানবৃদ্ধি, 
এবং জাতীয় জ্ঞানবৃদ্ধি মাতৃভাষার সাহায্য ভিন্ন হইতে 
পারে না। দেশের সাহিত্য যতদূর উন্নত, বিচিত্র ও সভা, 
দেশের লোকের জ্ঞানও ততদুর উচ্চ, বিবিধ এবং খাটি 
হইবে। মাতৃভাষার প্রচলিত গ্রন্থ হইতে আমরা যে বিদ্যা 
লাভ করি তাহা অতি সহজে, অতি অধৃষ্তরূপে এবং দিনের 
পর দিন অবিরত ভাবে আমাদের নধ্যে প্রবেশ কলে । 
আমাদের সমাজ জ্ঞানের যে স্তরে উঠিরাছে তাহা কথাবার্তায় 
আহারে ভ্রমণে আমাদের ছেলেদের নিজস্ব হইয়া পড়ে-_ 
মাছ যেমন জল হইতে, গাছ যেমন মাটি হইতে খাদ্য ও বল 
সংগ্রহ করে, আমাদের জাতীয় জীবনও তেমনি দিশী 
সাহিত্য হইতে বল ও প্রাণ পায়। যে পরিমাণে কোন 
স্থানের জল বা মাটি বিশুদ্ধ ও ওজস্বী রাসায়নিক গুণে ভূষিত, 
সেই পরিমাণেই তথাঁকার্‌ মাছ ও গাছ সবল হয়, বড় হয়। 
যে দেশের মাতৃভাষায় অতি উচ্চ জ্ঞানের, বিবিধ বিজ্ঞানের, 
এবং পৃথিবীর, এমন কি ব্রঙ্গাণ্ডেব সমস্ত অংশের বিববণ আছে, 


২ 


Et) 


সেই দেনে লোক জাবন- সংগ্রামে ' অপর সমস্ত কে 
প্রান্ট করিবেই করিবে! সব দেশেই মহাপুরুষেবা বিদেশী 
ভাষার সাশব্যে জানের উচ্চ সীমায় পৌছিতে পারেন, কিন্ত 
তাহাদের সংখ্যা কম, তাহাদের এই জ্ঞানলাভ অত্যন্ত কষ্ট- 
সাধ্য। সাধারণ লোকে এ জ্ঞান হইতে বঞ্চিত থাকে অথচ 
এই সাধারণ লোকের গড়পড়তার বিদ্যাবুদ্ধির উপরই জাতীয় 


af শীল সপ ৮৪ পতি সিসি 


শক্তি 'ও প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে । এই দেখুন, ক্লাইবের মত " 


ইন্ষুল-পঠলান, বাপে-তাড়ান, মারে-তাড়ান একটা ছেলেকে 
ধরিয়া সেনাপতি কবিয়া দেওয়া হইল। তীহাব পক্ষে 
দেবভাধা লাটিন বা গ্রীক্ষ হইতে জ্ঞান সংগ্রহ করা অসম্ভব, 
তিনি শিক্ষিত ইংরেজসমাজ হইতে নিশ্বাসের সঙ্গে অনেকটা! 
নবা বিদ্ধালাভ করিয়াছিলেন, আর বাকী বিদ্যাটুকু উন্নত 
মাহৃভাষার বই পড়িয়া অতি সহজে অধিকার করিলেন। 
তার ভারতীয় প্রতিদ্বন্থ। সেনাপতিরা পণ্ডিত না হওয়ায়, 
কদ্তবসাধনশীল সংস্কত বা আববী ভাষা শিক্ষা না করায় 
এবং নব্জ্ঞানে বঞ্চিত দিশী সমাজে বন্ধিত হওয়ায়, তাহার 
কাছে জ্ঞানে শক্তিতে পরাভূত হইল। দিশী সাহিত্য যত 
উন্নত, বিদ্যালয়ের কাজ ততই লাঘব হয়, ইন্ুলে নামকাটা 
ছেলের মুর্খ বা৷ অকর্শণ্য হইবার সম্ভাবনা ততই কম হয়। 
অতএব জাতীয় বল বাড়াইবার জন্ত মাতৃভাষার সাহিত্যকে 
পবিপুষ্ট, বিবিধ জ্ঞানে ভূষিত, নব্যতম ভাবে অনুপ্রাণিত 
ফরিতে হইবে | সাহিত্য সখের জিনিষ নহে; সাহিত্য- 
সেবা সাধনার একটি কপ মাত্র । আজ যে এখানে সাহিত্য- 
সেবার স্থায়ী আগার প্রতিষ্ঠা হইল, ইহা বঙ্গভাষীদের স্থায়ী 
লাভেব বিষয় । 

কিন্তু বাড়ী ত হুইল মানুষ কই! এর পর মহাঁপুরুষের 
দরকার। জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীধিগণ একেলা কাজ কবেন ; 
স্থানীয় সমাজকে উপেক্ষা করিয়া, হয়ত তাহার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করিয়া, তাহারা নিজ সাধন! উদ্যাপন করেন । এই 
বনল্পতিগণ অতি দূৰ নিভৃত ভূমিস্তর হইতে থাদ্যবস 
সংগ্রহ করেন ; ভীন্মেব স্তায় শুধু সেই অস্তঃসলিলা গঙ্গাব 
বাবিধারায় তাহাদেব ক্লাম্তদেহেব তৃষ্ণা নিবারণ হয়। 
কিন্তু তীঁহাদেব সাধনা সমাপ্ত হুইবামাত্র তাহার ফল 
আমাদের জনসাধারণের নিজস্ব সম্পত্তি হয়া ঘায়। 

ই কনি গাহিযাছেন-_ 
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পি পতাকা আমি গারিয়াছি * বসি মনেক গান, tt 
পেয়েছি অনেক ফল; 
সে আমি সবাবে বিশ্বন্গনারে করেছি দান, 
ভরেছি বরণীতল। 
বলেছি যে কথা, করেছি যে কাজ, 
আমার সে নয়, সবার মে আজ, 
ফিরিছে ভ্রমিযা সংসার-মাঝ রি 
বিবিধ সাজে ৫ 
সাহিত্যের নহাপুরুষগণের ক্ষমতাই ইহা। তাহারা 
একা হইলেও সমস্ত জগত নড়াইতে পাবেন, মানবজাতিকে 
নবীন পথে চালাইতে পারেন। তাঁহারা এক-একটি যুগ- 
প্রবর্তক। রাজা কর্তৃক লাঞ্ছিত, দেশ হইতে নির্বাসিত, 
পুরোহিতগণ কর্তৃক ধিক্‌ ত বৃদ্ধ ভল্টেয়ার ক্ষুদ্র ফার্ণিগ্রামে 
সুইজারলগ্ডের পর্বত বন দের মাঝে অরণ্যবাস করিতেন 
বটে, কিন্তু তাঁহার লেখা পূর্বপ্রান্তে মস্কৌ নগর হইতে 
পশ্চিমপ্রান্তে লিম্বন রাজধানী পর্য্যন্ত সমস্ত ইউরোপ 
প্লাবিত করিল, ফরাদীরাজ্যে রাষট্রবিপ্ব জন্মাইল। 
সাহিত্যের যাহা খঁটি সত্য তাহা ক্ষুদ্র হইলেও জীবন্ত 
অগ্নিকণার মত তাহাতে খাওবদাহন করিবার শক্তি আছে। 
বদি অগ্নি স্বর্গ হইতে চুরি-কর! দেবতাদের ব্যবহার্য পদার্থ 
হয়, তবে সাহিত্যের শক্তিও দৈবশক্তি, সাহিত্য-সেবাও 
দেবপুজার নামান্তর মাত্র। ১ 
এই যোগ-সাধনার একটি বিশেষ প্রণালী আছে, ইহাতে 
প্রবাসী” বাঙ্গালীদেব একটি বিশেষ স্থান, বিশেষ বর্তবা 
আছে। 
প্রবাসী বঙ্গভাষীদের নিকট বঙ্গসাহিতা কি কি চাইতে 
পারেন ইহা আমাদের ভাবা উচিত। আমর! কখনও 
প্রথমশ্রেনির কাব্য বা গান রচনা করিতে পারিব না, 
কারণ বিশ্তদ্ধ কথিত বাঙ্গলার স্রোত আমাদিগকে ঘিরিয়া 
নাই, অন্তভাষাভাধীদের মধ্যে আমাদের জন্ম, শিক্ষা ও 
বনতি। অথচ কাব্যের ভাষার মারপেঁচ এমন যে, ঠিক 
বঙ্গদেশের জল ও বাড়ুর্জে বন্ধিত না হইলে আমাদের বাল 
WS রস হয় না! এখানকার বাঙ্গালী 
| ঘুম-পাঁড়ান মাসীপিসির গান শুনে 
না, বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর শুনে না; সে শিশু শোনে 
প্গঙ্গ৷ মাইয়া দদ্ধা দিয় চৌড়া দিয়া রামা”। স্ৃতবাং,তাহার 
জিভ্বা বামদের না লগিয়' ম্বজীবহই লান্দেও বলিতে 
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চাইবে; ঠাকুবদশার না বলিয়' “বাবাজী” 
রচিত বাঙঈ্গলা কাব্যে ব্যাকরণদোষ থাকিবে ন৷ বটে, 
কিন্তু ভাষার বঞ্কারের মধ্যে একটু বিদেশী সুর থাকিবে, 
একটু খটুকা থাকিবে তাহা চোখে বাধে না, কিন্তু বঙ্গ- 
বাসীদের কানে বাধিবে। তাহারা যেই উহা শুনিবেন 
অমনি ধরিয়া ফেলিবেন এবং বলিবেন “ত্র রে ওটা মন্তুযা 
নয়, হবে কোন প্রবাদী ৮ 

স্থতরাৎ কাব্য মহাকাব্য ভিন্ন অন্যান্য বিভাগে বঙ্গ- 
সাহিত্য পুষ্ট করিবার জন্য আমাদের চেষ্টা করিতে হইবে। 
ইহাতে আমাদের একটি বিশেষ সুবিদ আছে। এত 
শতাব্দীর ক্রমাগত চেষ্টার ফলে বাঞঙ্গলীদেশে সাহিত্যের 
মালমসলা প্রায় ফুরাইয়া গিয়াছে, আর কিছুই নূতন নাই, 
যেন সব দৃশ্যই বর্ণনা করা হইয়া গিয়াছে, যেন সব ভাবই 
প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে, যেন সব গল্প-গুলিই বলা হইয়াছে, 
লেখকের মনে যেন বার্ধক্যের ভার চাপিয়াছে, পাঠকের 
মুখে যেন অরুচি। 

কিন্ত বঙ্গের বাহিরের প্রাকৃতিক দৃশ্য, আচারব্যবহার, 
কথা-উপকথা, মানবহ্ৃদয়ের সনাতন ভাবগুলির প্রকাশের 
পদ্ধতি, বঙ্গবাসীদের পক্ষে এখনও নৃতন। এই অজস্র 
ভাণ্ডার হইতে নূতন উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমরা 
বঙ্গসাহিত্যকে ধনী করিতে পারি, সেই বৃদ্ধের শরীরে 
নৃতন মাংস, নূতন রক্ত, নৃতন মেদ যোগ করিয়া *তাহাকে 
প্‌? করিতে পারি, আবার নবীন করিতে পারি । যেমন 
ভাষাতত্বে দেখা যায়, যে, যখন সাধুভাঁষার কথাগুলি 
ক্রমাগত" ব্যবহারে ক্ষয় পাইয়া যার, তেখন প্রাদেশিক 
বুলি ও অপকথা (59187 ) হইতে শব্দ সংগ্রহ করিয়া 
ডাদাকে নূতন বল দেওয়া হয়। ইহার নাফ dialectic 
10001015010] | 

মহাসমুদ্র গুলির পরপারে ইংলগ্ডের যে-সব উপনিবেশ 
আছে, যাহাকে বৃহত্তর ব্রিটেন বলা হয়, সেখান হইতে ও 
ঠিক এইকূপে ইংরেজী সাহিত্য পুষ্ট 
প্রতিপালিত রাডিয়ার্ড কিপলিড,, 
হাগার্ড, অস্ট্রেলিয়ার 


রে তাহাল 
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নয এক নূতন রদ, এক ক নূতন পরীর স্রোত সানিয়া 
ন। প্রবাসী বাঙ্গালীদিগকে তাহাই করিতে হঠ'বে। 
আ:. _ স্থানীয় জীবন সমাজ ও প্রকৃতি হইতে নব নব 
উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়া বঙ্গমাতার নিকট, বদ্হা 
নিট নিজ খণভার কতক পরিমাণে লাবব করিব । 
বাসগণের সহিত আমাদের আদানপ্রদানের সামগাচ বক্ষ! 
হইবে। আমরা শুধু লইব না, দিতেও পারিব । 
এই-সব স্ুহৃদ-পরিষদ-গৃহ দেই ধণশোধের লার্যালয় 
হইবে। কিন্ত এই কার্যালয়ে এই ব্যবসায়ের খা) কার্মা- 
প্রণালী অন্থসরণ করিতে হইবে, নচেৎ প্রথম পনের 
আনন্দধ্বনি থামিয়া যাইবার পর হইতেই এই বহ ফেল 
হইবে, দেনা শোধ হইবে না। এই ব্যবসায়ের খাঁ প্রণলী 
কি, একটু ভাবিয়া দেখা যাউক । 


বঙ্গ 


এই যে সাহিত্য-পরিষদ-গৃহকে আমরা বাণীর মন্দির 
বলি, এই যে আমরা নিজকে সাহিত্য-সেবক পলিয়া 
পরিচয় দিই, এ যদি শুধু মুখের কথা না হয় হবে মামা- 


দিগকে দৃঢ় পণ করিতে হইবে যে, আমাদেন সাণ্ডিভা 

আলোচনা-গৃহ, আমাদের পাঠাগার, যেন সেই মত্নকপিলি 
শ্বেততুজা! সরস্বতীর মন্দির থাকে, যেন ইহা কান্তাভঙ্তা 
সম্প্রদায়ের ভজন-গৃহে পরিণত না হয়। যেন জামক' 
আমাদের মন্দিরে আমাদের রচনায় নরল+' 


নাকরি। আমরা যেন সাধক থাকি, চাটুকান ন ভই। 
দেবী সরস্বতীর পুত্রগণ এ জন্মে মাতার প্রাদ প্রঙ্গ* 

পান না। নররপী সরস্বতীর পুরার হাতে হাতে ৮ 
যায়, তাহার প্রলোভন-শক্তি অতি ভীষণ। ক:দদাস 
একস্থলেও বিক্রমাদিত্যের স্ততিবাদ করেন নাই । আমদের 
মধ্যে যাহারা কলির কালিদাস হইতে ব্যগ্র তাহার! “দি 
কলির বিক্রমাদিত্যের অহোরাত্র জয়গান করিতে ঘ'কন 
তবে তাহাদের ও সেই প্রাচীন কালিদাসের মহ 
প্রভেদ হইবে, এই ভাবিয়া আদার দুঃখ হয়। মাম 
সাধারণতঃ মনে করি বে মুসলমান-রাজত্বকালে খোজাগদের 
যুগ ছিল। কিন্তু তখনও বাণীর বরপুত্রগণ কিরূপ = 'হসী 
স্বাধীনচেতা ছিলেন তাহার একটা দৃষ্টান্ত পিতেছি। 


হোঁ কট 


২৭৮ 


৬ শসা ১৩ সত ৩ 


মিয়া খান নামক কৰি ধু ঈশ্বরের গুণগান রচনা 
করিতেন। তাঁহার কবিতা লোকে ঘরে ঘরে হাটে ঘাটে 
গাইত। একদিন সুলতান আলী আদিল শাহ তাহাকে 
ডাকিয়। অনেক উপহার দিনা বলিলেন “আমার কীন্তি গান 
করুন।” কবি বলিলেন “আমার জিহ্ব! ঈশ্বরের ্তবে 
উৎসর্গ করিয়া দিয়াছি, রাজার স্তুতি গাইতে পাৰিব না।” 
(73. 5, 395) 

দ্বিতীয়তঃ আমাদের সাবধান থাকিতে হইবে যে এই 
সাহিত্য-মন্দির বেন মল্লযুদ্ধের রঙ্গভূমিতে পরিণত না হয়। 
আমি অনার দূলঘেরা, হইয়া ভাড়াকরা পীচ-সাতর্থান 
খবরের কাগজে নিজের জয়ডঙ্কা বাঁজাইতে-বাজ্জাইতে 
অগ্রসর হইলাম । আপনিও আপনার পারিষদবর্গ লইয়া 
আপনার হাত-ধরা পাঁচ-সাতথানা পত্রিকায় ঢাক বাজাইয়া 
উপস্থিত হইলেন । তাহার পর আমাদের দুজনের মধ্যে 
কুরুক্ষেত্র বাধিয়া গেল। এই ভাবে স্থষ্ট সাহিত্য আমাদের 
অরুচিব্যাধিগ্রস্ত নব্য শিক্ষিত পাঠকবর্গের, প্রাতঃকাঁলে 
কিঞ্চিৎ ক্ষুধা বৃদ্ধি করিতে পারে, কিন্তু ইহাতে দেবীপুজার 
বিশ্ন হয় মাত্র। অর্থলোভী সেবাইৎদের মধ্যে লাঠালাঠি 
হইতে পারে, ভক্ত উপাসকদের মধ্যে দ্বন্দ নাই। তাহাবা 
সব গুরুভাই। 

উদ্যোগী পুরুষসিংহের নিকট লক্ষ্মী স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত 
হন। কিত্ত খোসামুদে জোগাড়ে সাহিত্যিকের জয় ক্ষণিক, 
তিনি যে লক্ষ্মীকে লাভ করেন সে বড়ই চঞ্চলা, সে লোক- 
ভুলান মায়ামর়ী মাত্র। আর উদ্যোগী পুরুষসিংহ, বহুবর্ষ- 
ব্যাপী নীরব নিভৃত সাধনার পর, প্রকৃত মনুষ্যত্ব দেখাইয়া 
কেবলমাত্র নিজের হৃদয়ের বলে মনের তেজ প্রয়োগ 
করিয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে যে ষশস্বরূপিণী লক্ষ্মীকে লাভ করেন 
তাহার অদুলনীয় মুর্তি কবির ভুগিতে এই বর্ণে আঁক! 


হইয়াছে -- 
মবকুন্দ-ধবলদল-সুশীতলা, 
অভি সুনিৰ্শ্বলা, হখ-সমুজ্বলা, 
শুভ বর্ণ আমনে অচঞ্চলা। 
স্মিতউদয়ারুণ-কিরণবিলাসিনী, 
পূর্ণ-সিভাংশ-বিভাস-বিকাশিনী, 
নলগন- লক্ষী সদজলা ॥ 


প্রবাসী-_আযাঢ়, ১৩২৪ 


ব্‌ ভি না খণ্ড 


সনত ত 


সাহিত্য সেবার কঠোৰ লন রি 'মপর দিকে 
জোগাড়ের জয়ের চাটুকারের লাভের মনোমুগ্ধকর ছষ্টান্ত। 
একদিকে শ্রমের ও ত্যাগের, অপর দিকে ভোগের ও 
আরামের আহ্বান! গ্রীসদেশের যুবকবীর হার্কিলিসকে 
বে ছুই নারীমুণ্তি ছুদিক থেকে দুই হাত ধরিয়! টানিয়া লইতে 
চেষ্টা করিয়াছিল, তোমাদেরও ঠিক সেই পরীক্ষা উপস্থিত। 


*কিস্ত মনে রাখিও ভোগন্ুখপ্রদারিনী মৃর্তিটি দেবী নহে, 


দানবী। তাহার দান কুহকমাত্র, তাহা ছুদিনে উড়িয়া যায়, 
এবং ভ্রান্ত সেবুককে দুর্বলতা, অবসাদ, সমাজের ধিক্কার 
এবং নিজের মনস্তাপের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যাঁয়। 
শস্তায় যশ লাভ করিব, ফাঁকি দিয় কাঁজ হাসিল করিব, 
আবশ্যক পরিশ্রম ও সজাগ বত্বু হইতে "নিজেকে বাঁচাঁইব, 
বোগাড় করিয়! সত্যসমালোচনার পথ বন্ধ করিব, এই 
ভাবে প্রণোদিত হইয়া বদি তোমরা সাহিত্য সৃষ্টি কর তবে 
তাহা বাঁচিয়। থাকিবে না, তাহা সর্জীবও হইবে না, তাহা 
জাতীয় জীবনের ধমনীতে নববলের ধারা প্রবাহিত করিতে 
পারিবে না । জগতের সনস্ত দেশের সাহিত্যের ইতিভাস 
এই সাক্ষ্য দিতেছে; ভারতবর্ষে এই সত্যের ব্যতিক্রম 
হইবার কোন কারণ নাই। 


1 


অতএব, যদি সাঁহিতা-সেবা করিতে চাও তবে প্রথমে এ 


মানুষ হও, বীর হও, স্বাধীন-চেতা হও। শুধু ভোগ রত 


আরামের লালসা ত্যাগ করিলেই হইবে না, শুধু শ্রমশীল 
হইলেই চলিবে না, প্রকৃত সাহিত্য-সেবককে উন্নত মস্তক 
হইতে হইবে, চাটুকারের বৃত্তিকে পদাঘাত করিতে হইবে, 
অর্থলোভকে বিষ্বৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে॥ তিনি 
নিজকে এক অশরীরী দেবীর পুজারি বলিয়া জানেন ; কোন 
জীবন্ত রাজা মহারাজার সভাসদ বলিয়া স্বীকার করেন না । 
এই নির্ভীক সত্যসন্ধানীকে গৃহে, সমাজে, এমনকি 
বাঁজদ্ধারে অনেক অবিচার, অনেক অন্তাঁর় লাঞ্ছনা, অনেক 
নিগ্রহ সহ করিতে হয়। কিন্ত তিনি সেজন্য ভীত নহেন। 
তাহার দৃষ্টি জাত উর 










ওয় সংখা ] 


আত্মা তখন বিশ্ররী। তখন তিনি আর বলিতে পারেন না 

স্তবহীন তাই রয়েছি দাড়ীয়ে সারাটি ক্ষণ 
আনিয়াছি গীতহীনা' 

আমার প্রাণের একটি যন্ত্র বুকের ধন 
ছিন্নতন্ত্রী বীণা! 

ওগো ছিন্নতম্্বী বীণা 

দেখিয়া তোমার গুণীজন সবে 
হাসিছে কৰিয়া ঘৃণা ॥ 


কারণ সেদিন তাহার “ব্যর্থ সাধনখানি” সব হতে সার্থক 
হইয়াছে । বাণীর কাছে 


যা কিছু আসার আছে আপনার শ্রেষ্ঠদান 
দিতেছি চরণে আঁসি-_ 

অবৃত কাৰ্য্য অকধিত বাণী, অগীত গান, 
বিফল বাসন'বাপি ! 


এবং বাণী আজ তাহ! কর পাতিরা লইয়াছেন, আপনার 
হাতে মালা গাঁথিয়া রাখিয়াছেন। আজ কবির বিফল 
বাসনারাশি তাহার জীবন সফল করিয়াছে! 
82 দ্বার উদঘাটন করিবার জন 
মত অক্ৃতিকে আদেশ করিয়াছেন তাহা যেন 
১8 থাকে; যেন তাহাতে সাধকগণ 
সুধু এই তিনটি মন্ত্র জপ করেন-_ 


সত্যমেব জয়তে নানৃতং ! 

উদ্ভোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ ! 

শরীরং বা পাতয়েরম্‌ ময়ম্বা হ্রাধয়েয়ম্‌! 
এই মন্দিরে যেন সিথ্যাভাষী চাটুকারগণ, অর্থলোভী 
সত্যাভীত পুণ্য-ভীরু কাপুরুষগণ, বিলালী সাহিত্যসৌখীন- 
গণ, সরস্বতীর নামাবলিতে গা ঢাকিয়া উপস্থিত না হয়। 
কারণ এটি নরপুজার মন্দির নহে। ইহাতে যিনি প্ররুত 
»পৃজার অধিকারী তাহাকে সংযম পালন করিতে হইবে, 
তাহাকে ধনত্যাগী সুখত্যাগী 
মহাশক্তিশালী বীর দানব জয় 


প্রবাসী বাঙ্গালী ও বসা হিত্য 


স্পা পা NN 








২৭৯ 


৮৯ প ৯ পাপা ত ওলাল অনা ও পাপা ও ৯৩৯ পাস সামি সি পলা শাসিত পা 


কুমারের পিতা-_অরপহার্ধা মদনস্ত নিগ্রহাৎ পিনাকপানি 
বিনি কামকে ভস্মে পরিণত করেন এবং রূপকে পরাভব 
করেন। সেই-মত ঘে-সাহিত্য আমাদের জাতির জন্য নব- 
জীবন আনয়ন করিবে, ভারতবর্ষকে জয়ের সিংহাসনে 
প্রতিষ্ঠিত করিবে, তাহার রচয়িতাকে বহ্ছবর্ষব্যাপী নীরব 


, সাধনা করিতে হইবে, সুদীর্ঘ উদ্যোগ-পর্ব্ব উদ্যাপন করিতে 


হইবে; তবে তিনি কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহাকে 
নিষ্কাম তপস্বী হইতে হইবে, তাহাকে বীর হইতে 
হইবে। প্রত্যেক বিভাগে খণ্ড খণ্ড আকারেও যিনি 
এইরূপ স্থায়ী জাতীয় সাহিত্য " রচনা করিতে চান, 
তাহাকে অক্লান্ত সত্যসন্ধানী নির্ভীক সত্যবাদী, দীর্ঘ 
আত্ম্যোৎকর্ষ- ও উদ্যোগপরায়ণ এবং সরস্বতীর নিষ্কাম 
সেবক, হইতে হইবে। ইহার কোন সহজ বা সুলভ পন্থা 
নাই, একথা যেন আমরা কখন না ভুলি। অনেকদিন 
ধরিয়া ভাঁবিমা ভাবিয়া, বড়ই ক্ষোভে, জাতীয় জীবনের 
ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া বড়ই শঙ্কার, আজ আমি 
বঙ্গনাহিত্যের জন্ত এই পঞ্চতিক্র-কষায়ের ব্যবস্থা করিলাম । 
রোগী কি ইহা গ্রহণ করিবেন, তিনি কি নিজ রোগ 
স্বীকার করিবেন? 

আমাদের যুবকবৃনদের যে হ্বদয়ের বলের ও যে 
অধ্যবসায়ের জীবন্ত- দৃষ্টান্ত এই স্থহদ-পরিষদ্‌-গৃহ আজ 
সম্পূর্ণ হইল, সেই হৃদয়ের বল, সেই অধ্যবসায় সাঞধিতা- 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলেই আমাদের সমস্ত আশা সফল হট 


তাহারা ইটের বদলে রোড়া (7019) ব্যবহার 


নাই, তাহারা শুর্কির বদলে কাদার কাচা গাঁথনি দেয় নাই, 
এবং সব দোষ চুনকামে ঢাকিয়া তাড়াতাড়ি নূতন বাড়ীটি 
গ্রাহককে ঠকাইয়া বেচিয়া পালাইয়া যাইবার চেষ্টা করে 
নাই। ইংরেজীতে যাহাকে jerry-built house বলে, 
এটা তাহা নয়। আমাদের বাঁকীপুরের সাহিত্যপ্রিয় 
যুবকগণ অনেক বাঁধা অনেক বিপত্তিকে উপহাস করিয়া 
বুক বাধিয়া কত বছর খাটিয়া' তবে এই গৃহটিকে দৃঢ় ও 
স্থারীভাবে গঠন করিয়াছে। ঠিক এই গুণগুলিই সাহিত্য- 
রচনায় দেখাও, আর কিছুই চাই না। 

আজ যে মন্দিরের অর্গল মোচন করিতে আমর! 


২৮০ প্রবাসী-_আযাঢ়, ১৩২৪ [ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


স্পস্ট 





স্পা পর্ণ পাস স্িপরসিা লাকা সিপাস্পাসি্প সপ পসিপিস্প্্সপিিস্পাম্সপাসি সি্পাসি্প লাল গল পাত সর্প সি সিসি * পসপাসিপ সত লৱ লাখ সি সপাসি সিল অপ ৬ 


এবং যুগে-যুগে আমাদের বংশধরগণের পক্ষে ইহা পবিত্রতার, দরদী আখির আদর বিনারে 
জনসেবার ক্ষেত্রই থাকে । যেন ক্ষণিক সুখের লোভে ছিলে এতদিন আঁধার আধারে 
নব-বিকশিত-কিশলয় বালকবৃন্দ কলুষে মলিন, ইন্দ্িয়ভোগ- আলোর আগার কোহিনুর ! 


স্পৃহার উত্তেজক সাহিত্যকে এ গৃহে স্থান না দেয়। যেন 


এখানে আসিয়া, চিন্তা করিয়া, আলোচনা করিয়া, পরস্পরের প্রথম নিরিখে পরথ করিল 


সঙ্গ উপভোগ করিয়া আমরা উদার হইতে শিখি, বীর কারক 
259 জানিনা কখন্‌ আদিম ভাতে 
--- বীঁকীপুরস্থ বাঙ্গালীদের পক্ষে আজকার সন্ধ্যা সন্ধা না মিড 
নহে, ইহা নবজ্রীবনের প্রভাত। এই মন্দিরের মুক্তদ্বাব রা 
দিয়া আমরা আজ একটি নব জগতে প্রবেশ করিতে রর নহি 
বাইতেছি। তাই আমাদের হইয়া আমাদের আজকার নাভি 
হৃদয়ের প্রার্থনা কবি ঈশ্বরসমীপে বলিয়া বাখিয়াছেন :__ | 
মোরে, ডাকি লয়ে যাও মুক্তদ্বারে 
তোমার বিশ্ব-সভাতে, 1 ' সকল মণিরে কাঁচ করে দিলে 
5 পলকে রচিয়া মায়াপুর। 1, 
ক কহ নোহ * যত মাণিকের আলোর বহর 
“তিমির ল্য হল দীপ্চি-সাঁগরে, আলোড়ি অনুরী চিনিল জহর 
স্বার্থ হতে জাগ, দৈন্ত হতে জাগ, | 
সব জড়তা হতে জাগ, জাগরে, দাম কেটে দিল দুতোড়া মোহর, চি 
সতেজ উন্নত শোভাতে !" : সহরে সহরে মঞ্জুর । 
(আজি এ মঙ্গল প্রভাতে । ) * অপলক-আঁখি.রহিলে চাহিয়া 
মুক্ত কর সব তুচ্ছ শোচন অতুল রতন কোহিঙমুর । 
lh ধৌত কর মম মুঙ্ধ লোচন 
তৌমার উজ্বল গুভ্র রোচন 
| নবীন নিল ফিভাতে ॥ বান্দিছে তোমার বনদনা-গীতে 
(আজি এ মঙ্গল প্রভাতে ৷ ) যুগজনমের সাধা স্থর। 
ভীযদুনাথ সরকার । কনক-কিরীটে পাতিয়া আসন 
56 পৃথিবী-পতিরে করিছ শাসন, 


| হিনুর ‘করে জগতের জীবন চয়ন 





৬ আর সংখ্য এ 
ভারতবর্ষে নীনোক্োপি: 


অল দিনের মধ্যেই বায়োস্কোপ ভারতবর্ষের সব্ধত্র পরিচিত 
ও লোকপ্রির হয়ে পড়েছে। বায়োস্কোপ ত কেবল মাত্র 
আনন্দ-দায়ক নয়, ত! থেকে শিক্ষাও যে পাওয়া যায় প্রচুর। 
আনন্দের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেবার সুবিধা থাকাতে বায়োস্কোপ 
ঘুরোপ-আমেরিকায় লোকশিক্ষার জন্য খুব ব্যাপক ভাবে 


প্রচলিত হচ্ছে। স্কুলে কলেজে ছেলে-মেয়েদের বিশেষ 
বিশেষ বিদ্যার সম্বন্ধে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ শিক্ষা নায়োস্কোপের 


দ্বারা দেওয়া হয়; জনপদবাসীদের স্বাস্থাতত্বের মহিমা চোখে 
আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়! হয়; কৃষকদের উদ্ভিদ- ও 
কুষি-তব্ব অল্প সময়ে খুব ভালো-রকমে মনে গেঁথে দেওয়া 
যায়। এই-সমস্ত সুবিধা ভারতবর্ষেরও ছাত্রছাত্রী জনপদ- 
বাসী ও কৃষকদের সামনে উপস্থিত করা উচিত । 
কিন্তু করবে কে? ভারতবর্ষে সব-প্রথম বোধ হয় 
জীযুক্ত হীরালাল সেন ও মতিলাল সেন বায়োস্কোপের 
ব্যবসায় অবলম্বন করেন ; কতকটা মূলধনের অভাবে, 
কতকটা উদ্ামের অল্পতায় তাঁদের রয়াল বায়োস্কোপ এই 
ক্ষেত্রে প্রথম হয়েও প্রধান হয়ে উঠতে পারল ন! ; সেদিন 
ভূ তাদের বায়োস্কোপের সরঞ্জাম সব পুড়ে গিয়ে তারা 
সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছেন। তাদের দেখতা আরো ছুচারজন 
বাঙালী বারোস্কোপের কারবার চালাবার চেষ্টা করেছেন, 
কিন্তু সে-সব দুদিন টিমটিম করেই নিবে গেছে। সকলকে 
কোণঠাসা করে’ উপস্থিত হয়েছে পার্সী মদনের এলফিনৃষ্টোন 
বায়োস্কোপ । পেশওয়ার থেকে রেঙ্গুন *আর মান্দ্রাজ 
থেকে দারজিলিং চৌহদ্দীর মধ্যে সকল বড় শহরে একাধিক 
আড্ডা খুলে বসেছেন। এই ব্যবসায়ে তিনি ধনী হচ্ছেন 
ভারতবাসীর টাকারই হাত-ফেরিতে ;__ আমাদের সকলকার 
পকেট থেকে টাকাটা সিকেট! চাদা নিয়ে তিনি একা 
দয়ান হচ্ছেন বটে, কিন্ত আমাদের দেওয়া টাকার 


৯০/৯৮/৮৯4৯, AHO 


বেশীর ভাগ চলে যাচ্ছে বিদেশে ফিল্ম্তৈরির কারথানা- 


 ওয়ালাদের হাতে । - বিদেশ থেকে অর্থ আহরণ করে’ দেশে 
জানতে না পার্লে দেশ ধনী হয় না) আমাদের দেশের 
অন্ন ব্যবসাপ্দারই এই সহজ কথাটা বুঝতে পারেন। 


আমাদের দেশে এ পর্য্যন্ত দুটি পৌরাণিক নাটকের ফিল্স্‌ 


পড়েছে ; 


৯/৮৯৯/৯/৯, AN ১০৬৯ পস্পিসাার AE 


তৈরি হয়েছে_সাবিত্রী-সত্যবান আর হরিশ্চন্দ। সাবিত্রী 
সতাবানের অভিনয় এবং অভিনয়স্থলে ও অভিনেতাদের 
উপর আলোক-সম্পাত প্রভৃতি উৎকৃষ্ট হয়েছে, কিন্তু 


পুরুষে মেয়ে সাজাতে আর দাড়িগৌপগুলো যাত্রার দলের ] 


পেটো অস্বাভাবিক হওয়াতে অভিনয় দৃষ্টিকটু হয়ে শীট হয় 
হরিশ্চন্্র নাটকের অভিনয় সজ্জা সমস্তই অস্বা- 


ন দ সাহা, হিন্দু রাজার সাজে। 


ভাবিক ও উৎকট বর্ধর রকমের হয়েছে । এ ছাড়া দরবার 
প্রভৃতি সাময়িক ঘটনার কিছু কিছু ফিল্ম্‌ এলফিনৃষ্টোন 
বায়োস্কোপ এখানে তৈরি করিয়েছেন। কিন্ত এর কোনো 


| 


| 
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না. ৯৯ রা 


1 লোকেরা নিতে পারে আমাদের বর্বরতা ও অক্ষমতা জগতের প্রীতিকর হবে, কোন্‌ দৃষ্টি-কটু অংশ ত্যাগ করতে হবে, 
লোকের চোখের সামনে ধরবার জন্যে । তা অধ্যক্ষই আন্দাজে ঠিক করে ক্যামেরা মানকে নির্দে 
২. শুধু চোখে যে-সব সাজসজ্জা আর অভিনয়-ভঙ্গী চলন- করতে থাকবে আর ক্যামেরা-ওয়ালা সেই নির্দেশ অন্নুযারী 
সই বলে’ চলে যার, ক্যামেরার স্থক্ষাদর্শী চোখের সামনে ফটো তুলবে। নাটক-লেখকেরা একটা ঘটনা পরম্পর 

তা একেবারে অচল, তার সামনে সামান্ত খুঁতও খু'টি হয়ে খাড়া করেই খালাস হয়; সেটা হয়ত সংসাহিতা হতে: 
চোখে বেধে। কাজেই অভিনয় সুন্দর শোভন আর, পারে, উত্তম শ্রাব্য কাবা হতে পারে, কিন্তু দৃশ্ত-কাবা 
দর্শন করতে হলে দক্ষ অভিনেতার ভাবভঙ্গী আর হিদাবে তাতে অনেক ক্রি থাকা সম্ভব। বড় বড় ফিল ম্‌ 
সুন্দর সাজসজ্জ! যেমন স্থাভারিক হওয়া দরকার তেমনি যে- কোম্পানির হাতে প্রতাহ হাজারখানেক করে’ নাটকের 
এ খসড়া আমে । সেইসব পড়ে” অধ্যক্ষকে বিচার করে, 
নির্ণয় করতে হয়, ছবিতে কোন্টা চলবে আর কোন্টা 
 দাড়াবেও না; কোন্টার কতখানি আর কোথার-কোথায় 
কেমন ভাবে বদল কর্লে ছবিতে অভিনয় ভালো দেখাবে । 
অধ্যক্ষ কেবল নাটক-রচনার ক্রটি সংশোধন করেই নিষ্কৃতি 
_. পায় না; তাকে অভিনেতাদেরও তামিল করে তুলতে হয়; 
পাকা অভিনেতারা নিজেদের অভ্যাসের বশীভূত হয়ে নানা- 
রকম মুদ্রা দোষ আয়ত্ত করে, অধ্যক্ষকে সেইসব ক্রটি 
সংশোধন করে দিতে হয়, সেইসব দোষ বাচিয়ে ছবি 
*তোলাতে হয়। 
ক্যামেরা-ওয়ালাও অধ্যক্ষের যোগ্য সহকারী হং 
দরকার ; কেমন আলোতে কেমন ভঙ্গীর ছবি নিলে জালে 
উত্রাবে অধ্যক্ষের বিবেচনার সঙ্গে-সঙ্গে ক্যামেরা-ওয়ালার 
বিচারও তা নির্ণয় করে চলবে। 
অধ্যক্ষের সব-চেয়ে কঠিন কাজ অভিনেতা নির্বাচন। 
যেরকম চরিত্র অভিনয় করতে হবে অভিনেতা যদি 
কতকটা সেইপ্ধরণের লোক (1)7১০) না হয়, তবে অভিনয়: 
নিখুত হয় না। ক্যামেরা বড় স্থঙ্ম কড়া সমালোচক |, 
হাজার সীজসঙ্জা রং চিত্র করা সব্বেও ক্যামেরার কাছে: 
স্বভাব ঢাকা যায় না। যদি একজন ধার্মিক সাধু “ব্যক্তির 
জীবন অভিনয় করতে হয়, তা হলে কেবল মাত্র ধ 
বাহিক বেশতূষা ও আচার অনুষ্ঠান বজায় রাখলেই হবে নর 
অধ্যক্ষ ফটোগ্রাফে সেই-সমস্ত ভাবভঙ্গী ধরে তারও রস- বা লোকটি সুত্রী হলেও অভাব পূর্ণ হবে না) যদি অভিনেত: 
বোধ আর সৌন্দর্ধযবোধ খুব তীক্ষ হওয়া আবশ্যক ; প্রত্যেক লোকটি নিজে ধর্মান্থুরাগী না হয় ও তার মুখের ভাবে 
দৃম্ত কিরূপ হলে শোভন হবে, আলোর কমবেশীতে সাধুতার আভাস না ফুটে থাকে তবে তাকে ছবিতে তত 
৮১ মিলল বলে ২852 ১১৭১4 সিনে 
করে কোন্‌ ভাবত গুলি ফটো ধরলে পরে 


, ৯ পল: 


স ন গুহ ও আব্বাস আলি দ্বিতীয় সারে, 
বিয়ণ্ড দি পেল নামক নাটক অভিনয়ে ৷ 





স ন গুহ. তুকাঁ সৈনিকের সাজে, ব্রাক বক্স মিষ্টেরী নামক নাটক অভিনয়ে ৷ 
পাটের দাড়ি গোপ আর গেরুয়া কাপড়েও তাদের প্রাকৃত 
ভাব ঢাকা পড়েনি ; তাদের হাত নেড়ে নেড়ে ঝগড়া, সে ত 
নিতান্ত বর্বর অসতাদের মতন হাস্যকর ব্যাপার। যার 
মধ্যে আধ্যাত্মিকত! পরিস্দুট নয় তাকে দিয়ে খষি মুনি 


তপস্থীর অভিনয়ে তার ভগ্ডতাই বেশী স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 
এইজন্য আমেরিকায় সুরোপে কোনো আধ্যাত্মিক ব্যাপারেপ্ন 
'ফিল্ম্‌ তেমন উৎকৃষ্ট হয় না। সেখানকার মেয়েপুরুষ হান্কা 

চটুল অভিনয় করতেই দক্ষ। বায়োস্কোপ অভিনয়ে 
সাজসজ্জা রং চিত্র করাও একটা মস্ত আর্ট। দাড়ি-গোঁপ 
এমন করে লাগানো উচিত যেন ঠিক স্বাভাবিক দেখায়। 
লাল রং গালে ঈষৎ লাগালে শুধুচোখে দেখতে সুন্দর 
দেখায়; কিন্ত ফটোগ্রীফে লাল রং কালো হয়ে ওঠে, তথন 
মনে হয় যেন গালে মেচেত। পড়েছে । সুতরাং রঙের বাহার 
বিচার করতে হবে ক্যামেরার চোখ দিয়ে! দক্ষ সাজকর 
হলে গালে কপালে দুটো চারটে বলি-রেখা চিত্র করে’ 
প্রৌঁঢ়কে বুড়ো দেখাতে পারে ; প্রৌঢ়ার বলিকুঞ্চিত চর্ম্মের 
উপর রং ভরাট করে যুবতীর নিটোল সৌনধ্য প্রকাশ 
তে পারে) কালোকে ফস আর ফসকে কালো 
বানাতে পারে; একটু চেহারার আদল থেকে ছুজন 
লোরুকে হুবহু একরকম সাজিয়ে তুলতে পারে, ইতিহাস- 
বিখাত মহাপুরুষদের চেহারার সঙ্গে একেবারে মিলিয়ে 
দিতে পারে ;-_-আমেরিকার প্রেসিডেপ্ট আব্রাহাম লিঙ্কল্ন্‌ 
ধা নেপোলিয়নের অনাধারণ বিশেষত্ব পর্য্যন্ত কুটিয়ে 


জাল আক্চধ্যরকম দৃষ্টিবভরম ঘ ঘটার । এই আরটটি 
শিক্ষাসাপেক্ষ ; এদিকে ও আমাদের মনোযোগ দেওয়া 
দরকার | 

ছবিতে অভিনয়ের আর-একটি প্রধান মনোযোগের 
বিষয় দৃশ্য নির্বাচন । থিয়েটারের অভিনয়ে ষ্টেজের 
কৃত্রিম দৃশ্যেই কাজ বেশ চলে! কিন্তু ছবির অভিনয়ে 
কৃত্রিম দৃগ্য একেবারেই অচল, বড় চোখে রাধে । 
স্বাভাবিক দৃশ্যের মধ্যে ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 
উৎকৃষ্ট স্বাভাবিক রকমের অভিনয়ের ছবি তুলতে 
পারুলেই নয়নের গ্লীতিকর হয়ন। সুতরাং বান্য়াস্থোপ 
কারখানায়-গড়া কৃত্রিম জিনিস নয়; এর প্রতোক 
দৃশ্যে আর ভাবভঙ্গীতে প্রকৃতি ও প্রাণের পরিচয় 
বিকশিত হয়ে ওঠা চাই । বে লোক বস্ততন্ত্তার সঙ্গে 
শিরন্ুষমা যোগ কর্তে না পারে, যে দৃত্যের সঙ্গে ইঙ্গিতে 
অভিনয়ের অন্তরগত গূঢ় অর্থ মিলিয়ে ধরে’ তার সৌন্দর্য 


প্রকাশ কর্তে না পারে, যে দেশকালপাত্রের সঙ্গে অন্তরঙ্গ 


মেলোক কখনো দক্ষ অধাক্ষ 
হতে পারে ন!। অতীত 
কালের বা ভিন্ন দেশের 
ঘটনাকে প্রকাশ করতে 
হলে অভিনয়ের আবে; 

পারিপার্শ্বিক 
সমস্ত খুটিনাটিকে সেই 
অতীত কালের বা ভিন্ন 
দেশের সাক্ষী করে 
তুলতে পারলেই ছবি 
হরিশ্চন্্র 
নাটকের ফিল্ম কতক 
তোলা হয়েছিল কল- 


পরিচয় লাভ করেনি, 


সফল হবে। 


লস ন গুহ, মুসলমান সাজে। 
কাতার চোরবাগানে রাজেন্দ্রমল্লিকের বাড়ীর মধ্যে ও বাড়ীর 
হাতায়, কতক কালীঘাটে মহীশুরের রাজার শ্শান-ঘাটে, 
চতক দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর কাছে। এই-দমন্ত দৃশ্যের 
মধ্যে এমন স্পষ্ট আধুনিকতা আছে যে তা দেখলে ঘটনার 
অতীত কালের সঙ্গে দৃশ্যের বর্তমানতার বিরোধ হান্ত ও 
বিরক্তিই উদ্রেক করে। 





চুদন দার মা্ডেরলকারারেটারশ্য্্াদাল, বাল্য চমতা বল্ল সস আচ মৃ কাদা 
২৮৪ _পরবাসী--আষাঢ, ১৩২৪ [ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





স ন গুহ, মিশরী নর্তকীর সঙ্গীরপে, আগার দি ক্রেসেন্ট নামক নাটক অভিনয়ে । 


ধ্যানরসিক আর ভাবুক বলে’ জগতময় ভারতবাসীর 
একটা নামডাক আছে। সেই ভাবুকতার বলে আমাদের 
দেশের কবিরা পুষ্পক-রথ, আগ্মেয়ান্ত্, ভূত্তকান্ত্র প্রভৃতির 
কল্পনা করেছিলেন, যা এখন যুরোপ যন্ত্রবিজ্ঞানের বলে গড়ে’ 
দেখাচ্ছে; সেই ভাবুকতার বলে আমাদের দেশে জ্যোতিষ 
চিকিৎসা প্রভৃতি বহুবিদ্যার গোড়াপত্তন হতে পেরেছিল, 
যা উন্নততর হয়ে উঠেছে যুরোপের ঘন্থবিজ্ঞানের বলে । এখন 
পান্ট! গাইবার সময় এলেছে-_ফুরোপ যন্ত্র তৈরি করে নিয়ে 
এসে হাজির হয়েছে, আমাদের ভাবুকতা! আর কল্পনা তার 
সঙ্গে জুড়ে আমাদের দেশের ষুগধুগান্তর-সঞ্চিত চিন্তা ও 
কর্মের জীবন্ত ছবি জগতের চোখের সামনে ধরতে হবে। 
সমস্ত জগৎ ভাঁরতের জীবন-ধারার সঙ্গে পরিচয় করবার 
জন্যে উন্মুখ হয়ে রয়েছে, এই সুযোগে জগতের সামনে 
আমাদের বেরিয়ে দাড়ানো দরকার । তাতে আমাদের 
দেশের দারিদ্রামোচনেরও একটা পথ খোলসা হতে 
পারবে । 

আমাদের দেশে শতকরা ৯৫ জন লোক একেবারে 
নিরক্ষর, কিন্ত তারা অশিক্ষিত নয়। কারণ, পুরাণ-কথায়্ 
আর ধর্ম্ম-বিধানে অভিজ্ঞ সুক% স্থুর্সিক কথকেরা গ্রামে- 
গ্রামে ঘুরে দেবালয়ের নাটমন্দিরে বা বারোয়ারি-তলায় 
কথকতা করে বেড়াতেন ; গ্রামের লোক তাড়াতাড়ি হাতের 
কাজ সেরে ফেলে সেখানে এসে জড়ো হত, কানে শুনে-শুনে 
তাদের বহু বিষয়ের শিক্ষা ও জ্ঞানলাঁভ হত। এখন এই 


ফিারাদের “রিতার দিত হবে বায়োক্কোপ- 
ওয়ালাদের। জীবস্ত ছবির সাহায্যে গ্রাম্য নিরক্ষর 
লোকদের কুষিতত্তু, জীবনতত্ব, স্বাস্থাতত্ব, ইতিবৃত্ত, 
সারা জগতের কম্ম ও চিন্তাধারা শিক্ষা দিতে হবে__ 
সমস্ত অতীত বর্ধমানের সারা জগত্বহ্মাওটার্কে 
তাদের ঘরের দরজার গোড়ায় এনে হাজির করতে 
হবে। তাতে তাদের মন সংস্কার-বিমুক্ত হয়ে ক্ষুদ্রতা 
পরিহার করতে শিখবে__রুহতের বেগের গতির 
পরিষ্টয় পেয়ে তার! নিজেরাও বৃহৎ ও বেগবান হয়ে 
উঠবে, নব নব আশা-আকাজ্জায় তাদের মন 
উদ্বেলিত হতে থাকবে। 

এই কাজ যদি একার অসাধ্য বোধ হয়, দশের 





ক্যামেরার কাছে ক্যামেরাম্যান । তার ঠিক পরের লোকটি_-কীন-ষ্টোন 
ফিল্ম কোম্পানির প্রেসিডেন্ট ডিরেক্টার জেনারেল, যিনি হিন্দু 
পোষাকে “চাল চ্যাপলিন" করেছিলেন । তার 
পরে ( দাড়াইয়| ) ব, দ, পাতেল; স, ন, গুহ; bn 
(বসিয়।) নিরুপমচন্দ গুহ এবং মোগল, খঁ। 
| এই ছবিখানি হার্পার বাদাস” প্রকাশিত এবং রবাট ই গেলশ 
কর্তৃক লিখিত A. 13. C of Motion Pictures নামক *পুন্তক 
হইতে গৃহীত । ] 


সন্মিলনে তা সহজসাধ্য হবে। এই কন্মু সম্পাদনের জন্তে দশে 
মিলে সমবায় বা কোম্পানি গড়ে' তুলে কাজে ভিড়ে বাবার 






এক-এক প্রদেশের সমস্ত স্কুল চাঁদা করে” 
স্থত্রপাত করতে পারে; সেই চীদায় কেনা 





পাতি নিয়ে তাদের নিযুক্ত ক পালা করে! রি 





: দেশ ও জাতি প্রবল ও প্রধান হয়ে উঠবে। 
ৰ চেষ্টার ফলে আমেরিকায় বহু লোক সামান্ত অবস্থা থেকে 
র্‌ হঠাৎ কোটিপতি হয়ে উঠেছে। 

আমেরিকায় আমাদের দেশের অনেক লোক বায়ো- 
. স্কোপে “অভিনয় করতে. সুরু করেছেন। এদেশে কেউ 
ই বাবসায়ের চেষ্টা করলে তাঁদের কাছ থেকে উপদেশ 
সাহায্য পেতে পারবেন । 









আমেরিকার আদিম বাসিন্দা লাল লোকদের একটি পাঁচ বছরের 
ছেলে স্তাম্প সন্‌ সিম্পসন্‌ কোনো লোককে ছবি আঁকতে ন! দেখে 
নিজে থেকেই কাগজ কেটে ছবি আকার শক্তির অদ্ভুত পরিচয় 
: দিয়েছে। সে কাগজের উপর বস্তুর আকার দেগে না নিয়েই একেবারে 
“কাচি চালিয়ে ছবির আকৃতি কেটে বার করে। তার কীচি-কাট! 
কাগজের ছবিগুলির প্রত্যেকটিতেই গতির ভঙ্গী থাকে; সমস্ত প্রাণীর 
ছবিরই-হাটু স্পষ্ট করে আঁকে এবং গতির বেগে হাটু বেঁকে থাকে । 
প্রত্যেক প্রাণীর গতির ভঙ্গী চমৎকার স্বাভাবিক হয়। মের দৌড়, 
মাছের সীতার, কুকুরের খেলা, ছেলের ছুট, বুনো ঘোড়ার উপর দক্ষ 
সওয়ার, তিতির পাখীর চলা, মোরগের রাগ, শিকারীর বন্দুক দাগা, 
গোশের পলায়ন, মোটা শুর্তরের চলা প্রভৃতি সে কাগজ কেটে 
আশ্চথা-রকম দক্ষতার সহিত প্রকাশ করতে পারে। এই শিশুটি যে- 
ও যে-বংশের তারা অসভ্য, বুগবুগান্তের শিল্পসাধনার ধার! 
তাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে আসছে না ; তাঁদের মধ্য থেকে এই জু 
কু শিল্পী ছেলের অশিক্ষিত- টুত্ব দেখে সকল লোক অ 








র্ মৰ কাজ * জা হবে) ; দশের বিলিভ চট আর ইচ্ছাতেই 
এই-রকম 
























পাচ বছরের ছেলের তৈরী কাগজ-কাটা ছবি । 
দুধে রসুনে-গন্ধ-_- 
বর্ষার মুখে মাঠে একরকম বুলো পেঁয়াজ 


ছুধে রমুনে গন্ধ হয়। আমেরিকার কৃষিরিভাগ সন্ধান করে 
যে, গোর চরে' আসার চার ঘণ্টা পরে দুধ দোওয়| হলে দুধে 
থাকে না; বদি বা একটু থাকে, দুখ ছুয়ে চার ঘণ্টা রেখে দিলে 
কিছুই টের পাওয়া যায় না। আমাদের দেশের গোয়াল 

জানিয়ে দেওয়া উচিত । 


মুড়ে-রাখা হান্কা প্রাণ-বাঁচাই লী 


জার্মীনী সাপ হয়ে কামড়ায় bl রোজা হয়ে ঝাড়া 
ডুবো-জাহাজ দিয়ে চোরা গোপ্তা 
বার পথ aie এখন দার জা 


সায়েন্টিফিক আনান 
বালিনের হ্যার্‌ মেয়ের নাম 


করল পা 
ছড়িয়ে তার পাঁশে বেড়টি লাগিয়ে বেড়টিতে বাতান ভরে ফুলিয়ে 
ছ-তিন দিবি বাজে বি নৌকা মুড়ে রাখলে এর 
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জ!হাজে ভাসন্ত সিন্দুক রাখিবার নক্সা | 
প্রাণ-বাচাই নৌক] মুড়িয়া থলিতে ভরিয়া পৃষ্ঠে বহন । ওঠে। নৌকার পাশে পাশে অনেকগুলি আংটা লাগানো থাকে; 
ভার চাপে যে নৌকা আর ভেসে থাকতে না পেরে জলের মধো তলাতে তাই ধরে ধরে' অনেক লোক নৌকায় ভার না বাড়িয়ে জলের উপর 
" থাকে, তা হলে চড়নদারেরা জলের সঙ্গে ঠেকবামাত্র যেমন একটু হাক্কা ভেসে থাকতে পারে। এই নৌকা জলে ভানাতেও কোনো বেগ পেতে 
Ba হয়ে নৌকা থেকে আলা! হয়ে ওঠে অমনি দৌকাও আবার ভেসে হয় না; এর উপর নীচ দুদিকেই খোল খাকাতে এর আর উল্টা সো! 









/-- 


৩য় সংখা ] পঞ্চশস্যফ_ধেয়ার আড়াল ২৮৭ 


জাহাজডুবির পর ভানম্ত সিন্দুক, ইহ! 


ল্বা-শিং-ওয়ালা গোরু | 











ধোঁয়ার আড়ালে যুদ্ধজাহাজ । 


নেই; জলে ছুড়ে ফেলে দিলেই হল, যে-পিঠ উপরে করে' যেমন হযে 
ভাক্গক তাতে কিছু আনে যায় না। এই নৌকার উদ্ভাব্নকর্ভা এগন 
আবার বড় ধরণের নৌকা! গড়েছেন; তার ওজন ২ মণ ৩* সের ; 
কুড়ি ফুট লম্বা, দশ কুট চওড়া : ২৭ মণ ভার বইতে পারে; নৌকার 
খোলে পাটাতনের উপর ৫+ জন ও বেড়ের রবার নলের উপর ঘোড়ার 
পিঠে চড়ার মতন করে বসে' আরো ১** জন লোক যেতে পারে। 


লম্বা-শিং-ওয়াল! গোরু-__ 

আমেরিকায় আর ইংলগ্ডে আগে লম্বা-শিং-ওয়াল! গোরু অনেক 
দেখ! যেত , ক্রমে তাদের বংশ লোপ পেয়ে আসছে। তাদের বদলে 
এখন খাটো-শিঙের গোরু বেশী হয়েছে । এক-বকম গোরুর মোটেই 
শিং হচ্ছে না তারাই বোধ হয় ভবিষ্যতে প্রধান হবে। এএর 
আমেরিকা আর ইংলণ্ডে লম্বা-শিং-ওয়ালা গোরুর নমুনা দু-চারটি 
জীইয়ে রাখার চেষ্টা হচ্ছে। আমেরিকার আদিম অধিবাসী লাল 
মানুষই শাদা মানুষের চাপে লোপ পেয়ে গেল। কিন্ত শাদা মানুষদের 
মানব-গ্রীতি অপেক্ষা! পশুগ্রীতি সময় সময় প্রবল হয়ে ওঠে, চাইকি 
গোর কটা বেচে থাকতে পেলেও পেতে পারে । 
ধোয়ার আড়াল 

আজকালকার যুদ্ধে ঘন ধোঁয়ার আড়ালে থেকে শত্রুর দৃষ্টি রুদ্ধ 
করে এগিয়ে বা পিছিয়ে যাওয়া একটা প্রধান প্রথা হয়ে দাড়িয়েছে । 
সায়াপ্টিফিক আমেরিক্যানের মতে এই উপায় আমেরিকার বহর হতে 
প্রথম প্রবর্তিত হয় । জাটলাণ্ডের জলঘুদ্ধে জান্নীনরা এই উপায় অবলম্বন 
করেছিল ; এডমিরাল জেলিকোর অধীনের ব্রিটিশ বহরের সঙ্গে এটে 
উঠতে না পেরে জার্মান জাহাজের বহর ধোঁয়ার আড়াল দিয়ে পালিয়ে 
যায়। এই ধোঁয়া! জাহাজের চিমনী থেকেই ছাড়া হয় এবং 'সেইঃধোয়| 
ঘন হয়ে,জমে অন্ধকার দেয়াল রচনা করে দ্যায়। 


জাহাজে ভাসন্ত সিন্দুক 


যুদ্ধের সময় জাহাজডুবিতে জান ও মাল ছুইএরই লোকমান হয়। 





জীন বাচীবার জন্যে কতবিধ উপায় রোজ-রোজ উদ্ভাবিত হয়ে 
চলেছে--ভাসন্ত ভেলা, লাইফ-বোৌট ব! প্রাণ-বীচাই নৌকা, নিত্য 
পত্তন উন্নততর পদ্ধতিতে নিশ্মিত হচ্ছে। এতদিনে জানের সঙ্গে 


আল বাঁচাবারও উপায় কর! হয়েছে । নিউইয়র্কের পপুলার সায়ান্স 





ন্রান্থলী পত্রিকায় এর বিবরণ বেরিয়েছে । মেনোটি নান্সি নামক 
একজন লোক একরকম ভীসম্ত সিন্দুক তৈরি করেছেন; সেই 
মিল্দগুক অনেকগুলি করে' জাহাজে থাকবে ; চড়নদারদের সমস্ত 
দায়ী মাল সেই-সব সিন্দুকে রাখা হবে, জাহাজ-ডুবি হলে সেই 
সিন্দুকগ্ুলি জলে ভাসতে থাকবে, অন্ঠ কোনো! জাহাজ সেগুলি 
ভূলে নিতে পারবে; দামী ক্রিনিসগুলো নাহক সমুদ্রের তলায় 


(ডুবে গিয়ে নষ্ট হবে না। জিনিসগুলো মালিক যদি ফিরিয়ে নাও 
গায় তবু অন্য মানুষের কাজে ত লাগবে। এই সিন্দুকে ডাকের 
রেজেক্টারী ইনসিওর কর! চিঠিপত্র পার্শেল রেখে দিলে জরুরী ডাক 
মারা পড়বার সম্ভাবনা! অনেকাংশে দূর হবে । অনেক সময় ভরা-ডুবি 
জাহান থেকে মাল তুলতে যে কষ্ট ও ব্যয় করতে হয়, তাতে ঢাকের 
দামে :/নসা বিকিয়ে যায়; এখন এই সিন্দুকের কল্যাণে সেসব লেঠা 
আর পোহাতে হবে না। নান্গি এইরূপ প্ল্যান করেছেন ষে জাহাজের 
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৩য় বালু মানে। 


মাঝখানে একট! কুপের মতন খাড়া ডহর! ইস্পাতের খোলের মধ্যে 
সিন্দুকগুলি উপরাউপরি রাখা থাকবে; ইস্পাতের খোলের মাথায় 
একটা আন্না ঢাকনা! থাকবে; জাহাজের প্রতোক তলা থেকে এক- 
একটি সিন্দুকে যাবার দরজা থাকবে ; নীচের দুটো সিন্দুকে ডাক আর 
দামী মাল রাখ|। হবে”: বাকী তিনটেতে প্রথম দ্বিতীয় আর তৃতীয় 
শ্রেণীর ঘাত্রীদের দামী জিনিস রাখা হবে ; প্রত্যেক সিন্দুকের দোহার! 
দরজার সামনে এক-একজন গার্ড থাকবে, চড়নদারদের দরকার-মতন 
তার! সিন্দুক থেকে তাদের জিনিস বার করে দেবে আবার রেখে দেবে । 
জাহাজ ডুবে গেলে কূপের মুখের উপরকার আক! ঢাকনিট। ভেসে উঠবে ; 
অমনি কূপের খোল জলে ভর্তি হয়ে যাবে, আর সিন্দুকগুলি উপরে 
ঠেলে উঠে ভেসে উঠবে। তারপর অন্য কোনে! জাহাজ সেইসব সিন্দুক 


দেখতে পেলে উঠিয়ে নিয়ে যণাস্থানে পৌছে দেবে, সিন্দুকের গায়ে জাহাজ সী 


আর কোম্পানির নাম লেখা থাকবে। ডাক আর মালের পাঁচটা! সিন্দুক 
ছাড়! সবার তলায় জাহাজের সঙ্গে কাছি দিয়ে বাধা আর-একটা! সিন্দুক 
থাকবে, সেট! জাহাজের উপরে বয়ার মতন ভাসবে ; তা দেখে বঝতে 
পারা যাবে কোন্‌ জাহাজ ডুবেছে আর জাহাজখান। এখন কোথায় 
আছে, সেখানাকে আবার তুলে ভাসানো চলবে কি না। 

শান্তির সময়ও দৈবছুবিপাকে অনেক জাহাজ ডুবি হয়; টাইটানিক 
জাহাজ বরফের পাহাড়ে ধাক্ক! খেয়ে ডুবেছিল; জাহাজে-জাহাজে ধাক্কা 
লেগে অনেক ডোবে; ঝড়তুফানেও চের মার! পড়ে। এক ব্রিটিশ 


কাজরী 
শিল্পী শ্রীযুক্ত দমরেন্রনাথ গুপ্তের সৌজন্যে 


৬. MAT 4 bom, CAMAUTIA, 








ওয় সংখ্যা | 


পাগলা 


ef 


ANA NANA NN সি রান লালা লাল কও তাল ত লাওর আলাপ তক পাতার ১ প্র সাপ” পাসিপাস্পনিপ্পাসিবাসি্া একা ক রছিকাখি লাঙল ও 


উপকূলেই বছরে ১১ কোটি টাকাব মাল জাহাজডুবিতে নষ্ট হয, 
যুদ্ধেব সময ত কথাই নেই। লুসিটানিয়া জাহাজে ৪* লক্ষ টাকার 
সোনা আব জহরাত এবং অন্ান্ত মাল ছিল। নান্নির উদ্ভাবনের কলাণে 


এই টাকাটা বেঁচে যাৰে। 
দর্শন-নল ছাড়া ডুবে! জাহাঁজ-- 


ডুবো জাহাজ বা! সাবগেবিন দর্শন-নল বা পেরিস্ষোপ জলেব উপরে 


উচু কৰে তুলে দেখে নেয চৌহদ্দীব মধ্যে কোথাষ শত্রুর জাহাজ আছে: 


এটা তাব রে বিপদ-লনক ; কাঁবণ শত্রু তাৰ চোঙে টিক করে কামান 
দেগে তাকে কাণা করে জখম করে দিতে পাবে, ডুবিষেও দিতে পাঁবে 
চাইকি। জার্মানী দর্শননল তুলে দিয়ে এই অসুবিধাৰ প্রতীকাৰ 
কবেছে। ডুবে! জাহাজেৰ দুপাশে ছুখানা লেন্স বা*আতসী কাচ আঁট। 
থাকে এবং তাব সামনে কতকগুলি আযন। সাজানো থাকে, 
তাইতেই জলের তলাঁধ যে আলো! এসে পড়ে তাই প্রতিষলিত হযে 
উপরকার সমস্ত স্পষ্ট দেখিয! দ্যায়। এতে অবধ্য ডুবো জাহাজকে 
জলের উপর-তলেব খুব কাছ-ঘেসে ভেসে চলতে হয। লেন্সের সধ্য 
দিয়ে রাত্রিকালে খুব জোরালে! সন্ধানী-আলো বা সার্৮লাইটও 


ছাঁড়া যায়। 


দৌড়ের বাজি 


মহাবাষ্ট দেশে জমধিডী নামে একটি কবদ নিত্ররাজ্য আছে। 


সেখানকার প্রীসস্ত বামচন্্রবাও আসা-সাহেব ক্লাব" দ্বিতীয় বাধিক . 


উৎসব উপলক্ষ্যে গত পযলা জানুষারীতে নানাবিধ খেলার প্রতিযোগি- 
তাব মধ্যে ৩০ মাইল দৌড়ের এক বাজি স্থিব করে ভাবতবর্ের সকল 
দেশের লোককে আহ্বান কবেছিলেন। ছ মাস ধরে কাগজে বিজ্ঞাপন 
দেওয়া হষেছিল। অনেক লোক এই প্রতিযোগিতার ভর্তি হযেছিলেন। 
দৌডের এত বড় বাজি ভাবতবর্ষে এর আগে আব হযনি ;্রীবুক্ত 
সদাশিব বিশ্বনাথ দত্তর ২৭ মাইল পর্য্যন্ত ২ ঘটা ৫৯ মিনিট ২২ সেকেণ্ডে 
দৌডেছিলেন। এই বাজির দৌড আরস্ত হবাঁব সময বান্রোজ্ন রওনা 
হয়েছিলেন ; ৩০ মাইলের শেষ পর্য্যন্ত যেতে পেরেছিলেন মাত্র তিনজন । 
প্রথম ধিনি সীমায় পৌছান ভাব নাম শ্রীযুক্ত হুসেনী মদবর্ধিড়ী, ৩ ঘটা 
১৬ মিনিট ৪৫ সেকেণ্ড সমযে ৩. মাইল দৌড়ে ঘন । দ্বিতীষ 
রাচষ্যা পুজারী ৩* মাইল গিষেছিলেন ৩ ঘট! ১৭ গিনিটে , অর্থাৎ 
প্রধমের চেয়ে মার ১৫ সেকেও দেরীতে । *তৃতীয় বালু মানে ৩০ 
মাইল দৌডেছিলেন ৩ ঘণ্টা ২১ মিনিট ৩* সেকেণ্ডে। প্রথম ও দ্বিতীয় 
ব্যক্তি জমধিড়ী-বাজসরকারেব ভৃত্য , দ্িতীষ বাক্তি রাজ্যের কডপট়ি 


গ্রামের বাসিন্টা। এব। যধাক্রমে ১২০২, 


৯৩ আর. ৬* টাকা 


পুবক্ষার পেষেছেন। এদের বিবরণ ও ছবি হিন্দী চিত্রনষ-জগৎ নামক 


পত্রিক! থেকে সংগৃহীত হল। 


বুরোপে ম্যাবাথনেব সার্বাভৌম দৌড়ের বাজিতে এ পর্য্যন্ত ধাবা 

» প্রথম হবে নাম বেখেছেন তাদের কৃতিত্বের বিবরণ ১৩২২ সালের 
পোষ মাসের প্রবামীৰ ২৩৫ পৃষ্ঠায় এইরূপ দেওয়া হযেছে - হেইস ২৬ 
মাইল ৩৮৫ গঞ্জ দৌড়ান ২ ঘন্টা ৫৫ মিনিট ১৮ মেকেণ্ডে ; ব্যাক 
আর্থার ও গিটগ্াম ২৫ মাইল দৌড়ান যথা ক্রদে ২ ঘটা! ৩৬ মিনিট ৫3-৪ 
মেকেও ও ২ ঘটা ৩৭ দিনিট ৫২ সেকেণ্ডে। দত্তর দৌডান ২৭ মাইল 
২ ঘন্টা ৫৯ মিনিট ২3 সেকেণ্ডে | মুতরাং দেখ| যাচ্ছে এই জমখিড়ী- 
দৌডই জগতের মধ্যে সব চেয়ে লম্ব। ও কৃতিত্বের দৌড়! এই তিনজন 
দৌডে-দক্ষ লোককে ববাবৰ অভ্যাস কবিয়ে যুদ্ধের পর বুষেংপের 


৩৭ = 


ম্যারাথন দৌডে প্রতিযোগিতা করতে পাঠাবার জম্যে জমবিডা রাজের 
আধোজন ও উদ্যোগ কবা উচিত। প্রত্যেক ক্ষেত্রে ভারতবর্ম সকল 
জগত্বাসীর প্রতিদ্বন্দী হয়ে নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করতে পাঁবলেই 
জগৎসভাষ সে সম্মানের আসন পাবে; আর তাঁকে অস্তাদ অপু 
হবে থাকতে হবে না। 


চাক | 


পাগলা 


'কোথাকাব পাগলা এল 


আজি রি গগন-মাঝে) 


মাথাতে পাগড়ি মেঘেৰ 
নয়নে তড়িৎ নাঁচে ! 


এনেছে কাঁলোর রাশি, 


ডমরুব তাঁলে তালে 
মুখে তার অষ্ট হাসি! 
মাতনের ঢেউ তুলেছে 
সজোরে ছুড়ছে গোলা, 
শিহরি কাপছে জগৎ 
দিয়েছে মন্ত দোলা ! 
হাঁসিতে আগুন ছুটে 
নিনাদে বজ্র টুটে, 
মাঁতনে বিশ্বজুড়ে, 
জড়তা শিউরে উঠে! 
এসেছে কি এক পাগল, 
ঘরে নে নেরে তারে 
নিসাড়ে করুক উতল! 
পরাঁণে নাচিয়ে দেরে 
পাগলের তাঁখৈ নাচে, 
লাঁফারে মাত্‌না জেগে, 
মরণে রাখনা পাছে। 


শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপু। 





চীনি 


পূর্বোক্ত বাড়ই একটা বড় কথা বলিয়াছে, "আরজিকালিই 
দেশে চীনির চলন হইয়াছে । আগে সব কাজ গৃড় হইতে 
কবা হইত” বাস্তবিক রূচি-পবিবর্তনই আদাদেব অনেক 
অনিষ্টেব হেতু । এই পবিবর্তন অল্পে অল্পে বহ্‌কালে ঘটলে 
দেশে তদনুরূপ আয়ো্ন হইতে পাবিত। দেশ কাজে 
“সভ্য” নু. হইয়া ব্যবহারে “সভ্য” হইয়া পড়িরাছে। 
সে-দিন বঙ্গদেশের মনে হইল, ‘তাই ত বিদেশী চীনি 
খাইতেছি”; অমনই দবিদেশী-বর্জন” গ্রতিভ্রা করিয়া 
বসিল। কিন্তু, প্রতিজ্ঞা রাখিতে পাবিল না। স্বদেশী 
জিনিস নাই, যাহ! নইলে নাধাবণ মানুষ চলিতে পাবে না, 
তাহ! পাইবার উপার না কবিয়া হঠাৎ “বিদেশী-বর্জন» 
প্রতিজ্ঞা বক্ষা হইতে পারে না। “বিলাতী চীনি খাইব না” 
বলিলেই স্বদেশী চীনি জন্মে না। ইহাব বিপরীত বরং 
সত্য। ‘দেশী চীনি খাইব,” এই প্রতিজ্ঞা করিলে দেশী 
চীনি ববং উৎপন্ন হইতে পারে | আমবা ক্রোধ-বশে এক 
একটা কর্ম না কবি, এমন নহে; কিন্তু, অগ্র-পশ্চাৎ 
বিবেচনা না কৰিয়া যে ক্রোধ জন্মে, তাহা উপশাস্ত হইতে 
অধিক কাল লাগে না। স্বদেশ, এই জান জন্মিলে ভক্তি 
আদিত, ভক্তি হইতে কর্ম আমিত! তখন “দেশী চীনি 
কেন চাই’, এ তর্কই উঠিতে পারিত না। 

গুড়ে অথাদ্য কিছুই নাই। পুরান! হইলে গুড বিকৃত 
হয়; তখন নৃতনের স্বাদ ও গন্ধ থাকে না। কিন্তু, তাহাতে 
দেহেব অহিতকর হয় না। ববং আধুর্বেদ বলেন, পুবাতন 
তগুলেব স্তায় পুরাতন গুড “পথাতম” ( most whole- 
90076) 1 এ বিষয় পবে দেখা যাইবে । আমবা কতক গুড 
নূতন বেল! খাইয়। ফেলি, কতক গুড পৰে খাইব বলিয়া 
রাখিয়া দি-ই। কতক গৃডে মুডকী ঝিলাপী প্রভৃতি গ্রান্য 
নয়রাব কা হয়, কতক গুড়ে দলুয়া টনি হয়। যে গড় 
ভইতে দুয়া বা ভূব! চীনি হয়, বা আরও নির্মণা ও বি-মল 
দোবার! চীনি কৰিতে পারা যায়, সে গুড় অবস্থ শ্রেষ্ঠ । 
শ্রেষ্ঠ দ্বাবা নিকট কর্ণ-নির্বাহ যুক্তি-সঙ্গত নহে। যখন গুড 
নানাবিধ হইয়া থাকে, তখন বাছিয়! নিকৃষ্টকে নিরুষ্ট কমে” 
এবং উৎকুষ্টুকে উৎকৃষ্ট কর্মে প্রয়োগ কর্তব্য এই নীতি 


প্রব/সী--আঘাঢ় ১৩২৪ 


ANA ইসি পর সিটি জি ছি? টি তি উপ অতি FAIA I Oa পি 0 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পতল ২৫ উস্িক লীস্পিতিত অলস লং ৮ খিল সিল পিসি ৮ 


পালিত না হইতেছে, এদন নহে । তবে বোধ হর আর 
একটু বুঝিয়া পালিত হইলে অনেক বিষয়ে স্থাবিধা হইত । 
পূর্বে দেখা গিয়াছে, যে গুডে ইচ্ষু-শর্করা যত অধিক, 
সে গুড় তত ভাল। বদি গুড়ে কেবল ইচ্ষু-শর্কবা থাকিত, 
তাহা হইলে তাহা উৎকৃষ্ট চীনি নাম পাইত। কিন্তু, সহত্বে 
গুড়েব গাঁদ অর্থাৎ দল কাটাইলেও কিছু রহিয়া বায়। এই 
“মল ছাড়া উন-শর্করা-ব্প “খল” ছুর্জনেব দ্তায় অনাবহ্বক 
আসিয়া জোটে। এই "খল" (foreign matter) যেটা 
আমরা চাই না,. প্টো চীনি কবিতে বিশ্ন ঘটায়। কিস্তি, 
উন-শর্করাও অখাদ্য নহে, ইক্ষু-শর্কবা অপেক্ষা কম বলকর 
ও পুষ্টিকর নহে! অতএব সদ্দংসরের খাঁবাব গুড় রাখিতে 
হইলে ভিড়া (বা ভেলী) করিয়া! বাখাই শ্রেয়।” উহা 
শফঃ বর্ধাকালে একটু রসে বটে, কিন্তু গুভের মতন 
বিকৃত হন না। ইহাতে গাদ ব্যতীত আখেব রসের কিছুই 
ফেল! বার না। তবে, চটে করিয়া! রাখ! কর্তব্য নহে। 
গুড় বাধিবার নয় নুতন নীদায় ভরিয়া গরম গরম থাকিতে 
থাকিতে নীঁদাব মুখে ওলোপ কর্তব্য। গুড়ের নীদাবও 
মুখে, উত্তন রূপে ওলোপ দেওয়া কতব্য। কেবল পীপিড়ার 





* জর্মান দেশে ঘরে খাঁবার গুড়-কে ভি'ড়। কবিয! রাপে। গুডের 
বাইনেব গুড় তাওযায তুলিয| ৬*--৯* শতাংশে, অর্থাৎ, ফুটন্ত জলের 
কন উদ্মায় রাখে। গৃডের জল খৃণাইয়া যায ; তখন ভীড় বা ভেবীতে 
ঢালিলে সব, কেলাসিভ গিণ্ডে পরিণত হষ। ইহার নাম "7711৬, 
0. 100777506৭1 কিন্তু পূর্বোক্ত বাডই বলিষ।ছে, ভিড়! বিক্রযে 
লাভ থাকে না। কারণ তাহাব মতে ছুই শের গড মারিলে এক শের 
ভি'ডা হুধ। অথচ গৃডের শের যখন ।* আনা, তপন ভি ডার গেব1/* 
আনা মাত্র । আমার অনুমানে দুই-ই ভুল। কেবল জণের ভাগে, গুড় 
ও ভি'ডায প্রভেদ। শ্গুডের শতকে ১1১২ হইতে ১৮২৯ ভাগ, এবং 
ভি'ডাষ ৩৪ হইতে ৭1৮ ভাগ জল থাকে | গুডের শতকে ১৫, এবং 
ভিডার ৫ ভাগ ছল ধৰিলে মলকে ৬শেব ও ২ শেব হয়। অতএব ১ মণ 
গুডে বাস্তবিক "৩৪ শেন, এবং ১ মণ ভি'ডাঘ ৩৮ শেব গুড থাকে । 
তবেই গড়ের শেব।* আন! হইলে ভিড়ার 1১* আন! হইবার কথ! । 
গত ঘান্ুন নানে কলিকাতায উত্তম গুড ৭11০, নধাস ৬১-৭ এ, এবং 
উত্তম ভেলী ৮২, মধান ৭__৭11* টাক। দৰব ছিল। উত্তমে উত্তমে 


LE 


কৰিলে দরে ১৫:১৬ পড়ে । কিন্তু, ভি'ডান দব কন হুইবাব - 


কথ! । কাবণ গড করিতে বাঁডই ভাল চাই, আখের জাত ও রস 
ভাল চাই। সাধাবণতঃ ভেলীতে উনশর্কবাব ভাগ বেশী থাকে। 
উনশর্ধবা, ইক্ষুশর্কবার সনান মিষ্ট নহে। পশ্চিনবঙ্ষে ভিড! করা 
হয ন! বলিয়া বাডই ঠিক দব কৰিতে পারে নাই। কটকে ভেলী 
সস্তা । যপন গুডের সের।* আনা, তপন ভেলী /* মাত্র। দলিণে 
ও উত্তরে ভেলী প্রচুন জন্মে । সেই ভেলী এখানে আমে, জণচ "দরে 
সস্তা পড়ে। 


৩য় সংখ্যা ] 


আঁক্রসণ নহে; অশেষরোগবাহী মাছির পাদ-স্পর্শ ভাব 
ভরানক। 

গুড়ের কেলাদ হইতে চীনি। গুড়েব সব ইচ্ষুশর্কবা 
কেলাসিত হর না। বিলাতী চীনিকরেরা বলে, উন-শর্করা 
ও পার্থিব মল হেতু কেলাদিত হর না। তাঁহারা বলে 
গড়ে যত উন-শর্করা, ইন্ষু-শর্করার তত অকেলান্ত ; এবং 
পার্থিব মল বত, তাহাব পাচ গুণ ইন্ধু-শর্কবা অকেলান্ত | 
কেহ কেহ বলে আখেব গড়ের পার্থিব মলে তত দোষ হয় 
না। তাহারা মোট ইক্ষুণর্করা হইতে উনশর্করার দেড়া 
বাদ দেয়। হিসাবটা ঠিক কি না, কে জানে। তবে 
মোটামুটি এই-রকম দেখা যার '= 

অতএব চীনি করিবাব গড়ে কিছুমাত্র গাদ রাখা 
চলিবে না। উত্তম খাঁড় করিতে হইলে বে যে প্রকরণ 
“গড়েন বিধান” পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে, সে-সব 
সাবধানে পালন করিতে হইবে। বে গড়ে যত খাঁড়, 
সে গড়ে তত চীনি। ছুই মণ গড় হইতে অন্ততঃ এক 
মণ দনুর। না হইলে সে গড় কাজের নয়। দুই একটা 
উদাহরণ দিই। কটকের সরকারী কৃষিক্ষেত্রে বেখ্ুনে 
যথাসাধ্য সাবধানে এবং চুন যোগে ও লোহাব তাওয়ায় 
সা সদ্য রাধির! গড় করা হইয়াছিল, দে গড়েও ৫০ ভাগের 

অধিক দলুয়া হইত না। শাদা চীনি করিতে হইলে 





চীনি 


ANANAN পা্িপাসিপাসিপাসিপাসি ANAND ANAND 





ক যথা, কটকের সবকাবী কৃষিক্ষেত্রেব একট! গুডের শতকে 
ইচ্ষুশর্করা ৭২৫, উন-শকরা ৭ ২, ভশ্ম ১৮ ছিল। অতএব কেলান্য 
ইক্ষুশর্কর। ৭২ ৫--৭২-৫৯১৮-৫৬৩ভাগ। বস্তুতঃ নে গুডে 
৫১ ভাগ মাত্ৰ কেলাদ ছিল। মাং হইতে কষ্টে কিছু পাওয়া যাইত । 
কিন্ত, সে গুড হইতে দনুয়া ৫*এর অধিক ঘটিত লা । 

বাজাবের (মিথিলেটেড) কোহলে (21০০7২০') প্রথমে গুড ধুইযা 
পৰে অন্ধ কোহলের শতকে ১০ ভাগ জল মিশাইযু এবং তাহাতে 
শাদা! চীনি পর্ধাপ্ত' দ্রব কবিধ| সেই জলে ধোঅ। হইযাছিল। কোন্‌ 
গুড় হইতে কত দনুযা হইতে পাকে, তাহ! জানিবাব পক্ষে এই বুদ্ধি 
মন্দ নহে! শ্রামে কোহল পাও! বাধ না, কিনিতেও পধন। লাগে৷ 
এবে, প্রথমে গড়েন মাং বধানাধ্য ঝবাইঘ| দেলিবে। একট! 
সাততলা নেকড| সহিত গুড ওজন করিয| সেই নেকড়ায় ঝুলাইয়। সাৎ 

রাইতে পারা যাইবে । তাব পর শাদা চীনিব ‘পর্যাপ্ত’ জল কবিতে 
হইবে । একট| বোতলে ১০ ভাগ জল, ও ৮ ভাগ চীনি ফেলিয| -নাঝে 
সানে নাড়িষা দিলে ছুই এক ঘটাব দধ্যে চীনি যত দ্রব হইবার তত 
হইবে, বোতলের তলায় ২১ ভাগ বরং উদ্‌বর্ত হইবে। এই দলকে 
চানি পাাঁপ্ত ভল’ (57001 ed ৪01৮0171) ) বল! বাঘ। এই জলে 
গছৰ 'পুইলী ধুঈযা বোদে শগাইলে কেলাস কত থাকিল, ওজন 
॥ববিলেও গান যাইবে 


২৯১ 
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আরও কম হইত। অথচ এই গুড় কটকের বাজারে 
৮. টাকা দরে বিকাইয়াছিল। ওড়িষ্যার কাল চট্ট-চট্যা 
গুড়ে বড় বড় কেলাদ ছিল, কিন্তু, ৩০ ভাগের অধিক 
নম। এই গুড়ও ৮২ টাকার দরে বিকাইয়াছিল। 
বশোরেব এক খেজুরা গুড় আরও চট,চট্যা ও কা-ল, 
দক | টাকা। জলে কম হইলেও তাহাতে ২৪ ভাগ 
মাত্র কেলাস ছিল। অথচ এই গুড়ে ইক্ষুশর্কল" প্রায় 
৫৫ ভাগ ছিল। এই-রকম গুড় দ্বারা কেবল কৃষকের 
ক্ষতি নহে, দেশের ক্ষতি | সৈয়দ হাদী সাহেবের হিলাবে 
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে গ্‌ড় (বাঁব)*হইতে মণকে ১২১৩ 
শেব মাত্র দলুরা (খাঁড়) হর। যশোরে খেজুরা গড 
হইতে মণকে ১৬৷১৭ শেব দলুয়া হয়। যোগ্যকে অযোগা 
করিলে কিংবা হইতে দিলে দেশের ক্ষতি। এ গ্রামে 
সে গ্রামে উৎকৃষ্ট আখ, উৎকৃষ্ট গড় জন্মিলেই চীনিব 
সমস্। মিটিবে ন7া। তিল তিল করিরা তাল হয়) কিন্তু, 
ভুয়' তিলে তাল হইলে কি, না হইলেই কি? 

প্রথমে দলুয়া করা দেখা যাউক | দলুরা কর! দোল" । 
অথচ লোকে কেন করে না, তাহা প্রথমে ভাবিয়া পাই 
নাই। ভাল গৃড়েব নাদার তলে ফুটা কবিয়া মাং 
ঝবাইয়! ফেলিতে হয় । কিন্তু কেলাসে মাৎ আঠাব মতন 
লাগিয়া থাকে, পাতলা হইলে ঝরে, নতুবা ঝরে ন'। 
এ নিমিত্ত আমাদের দেশে জলেব বাষ্প লাগানা হয়। 
এক চমৎকাঁব উপায়ে বাম্প করা হয়। জলে নানা 
জাতি ক্ষুদ্র গাছ জন্মে। উহাদের দেহে বিস্তব জল 
থাকে। পুকুর হইতে তুলিলে সে জল অন্নে অলে 
বাপ্পীভূত হয়; গাছ ক্রনণঃ শখাইরা যায়। ইহাদেল 
মধো এক জাতিব নাম 'খেঅলাঃ, পশ্চিম বঙ্গে প্রায়ই 
মিরবা-ণেঅলা? নামে খ্যাতি । অনেকে গাঞ্জও বলে " 





1 নন গঞ্জ হইতে গাজ শব্দ । যে জলজ শীর্ণপত্র কোমল গত 
জলেৰ মধ্যে জন্মিঘা নিবিড বনের মতন হয, তাঁহার সাপান্য নম 
“গা । আর, জলঙ্গ কোমল পিচ্ছিল গাছের সামান্য নান শেল? 
উদ্লিপিত গাছ ঠিক্ষ শেল! নহে । কাবণ ইহা পিচ্ছিল নহে। এত! 
পুকুরে জম্ম, শীতকালে ছোট ছোট ফুল ধবে। শিকড নর, নব, 
ভাটাও সব দবু। ডাঁটাকে বেডিঘ! গাইঠে গাইঠে ৩. ৬ সব. সব, 
প্রাম আব ইঞ্চি লম্ব। পাত! হয। উন্ভিদবিদাঘ ইহার নাস ৬৭111 
neria vearticellata l বাহাব প্রকৃত নান গাছ, ভাব শিকদ উদ 
মা, ফন ভয় না। মাচ পাতার সনে গান হা নব, সব, হত) 


) 


সির সিস্ট 


ভারতবর্ষের সর্বত্র এই বিধি। শেঅলা হইতে উন্ুক্ত 
বাসে কেলাসের মল ধৌত হয়, শোঠ হইয়া ঝরে। কেলাঁদ 
বিবর্ণও হয়। তখন এই বি-বর্ণিত (15901)50 ) খাঁড় 
ঠাচিয়া লইয়া রোদে দেওয়া হর। রোদে আরও বি-ব্র্ণ 
হয়। গুড়ের বড় বড় চাপ থাকিলে তাহা ভাঙ্গিয়া শেঅলা 
চাঁপা ও রোদ খাআনা কতবা । এই কারণে, দিল’ খণ্ড 
ভাঙ্গিয়া গড়া করিয়া রোদে দেওয়া হয় বলিয়া দুয়া” 
নাম। দলুল্পা লালচা, স্থৃতরাং বিমল নহে। যে গড় 
কাঁল, চট্ট-চট্যা, তাহা হইতে একবারে দলুয়! হইতে 
পারে না।* সে গুড়ে জল দিয়া ফুটাইয়া গাদ তুলিয়া 
আবার গড় করিতে হয়। দ্বিতীয় বারে গুড়ের মল 
অনেক চলিয়া বায়; যে খাঁড় থাকে তাহা হইতে দলুয়া 
করা চলে। অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ কেলাসিত করিয়া ইক্ষু- 
শর্করা পৃথক করা হয়। 

গড় তাল হইলে অর্থাং উহার রং ফিকা হইলে দলুয়াও 
তাল হয়। না হইলে দলুয়াকে আবার বি-মল ( refined ) 
করিতে হয়। এই বিমল চীনি, “তুর” । ইহায় অপর নাম 





অয হুচল ৷ উদ্ভিদ-বিদ্যান্ন ইহার নাম 0701 কোথাও কোথাও 


‘ঝাজি' বলে। ভার্তবর্ধের কোথাও কোথাও এই পাঁজ দেওয়া হয়। 


এই ছুই গাছের মধ্যে ‘পীঙ্র' কোসলতর, লীগ শুথাইয়া যার়। যথা, . 


ঘরের ভিতরে শীতকালে কাঠের উপরে ‘সয়রা-শেঅলা' ২ ঘণ্টা ২৯, 
২* ঘটায় ৮* ভাগ, এবং ‘গীজ’ ২ ঘন্টায় ২৯.৬, ২* ঘটায় ৮৪.৭ তাগ 
শৃধাইতে দেখিরাছি। শূষ্তে ঝুলাইয়। দেখিয়াছি, শেঅলা ১ ঘটায় 
৭৭/১, গাঁ ৮* ভাগ, এবং ২ ঘটায় শেজল! ৮৮, গীঁজ ৮৯» ভাগ 
শুখাইয়াছিল। অতএব কেবল বাস্পমোচন দেখিলে দুই-ই সমান । ওডি- 
বার কোথাও কোথাও এবং দক্ষিণে পুকুরের পাক চাপা দেওয়া হয়। 
আমেরিকারও কোন কোন গ,ড়শালে পাক দেওয়া চলিত আছে। 
কিন্ত, পাক অপেক্ষা শেঅলা বা গাজ বহুগ,ণে শ্রেঠ। পাক প্রত 
কিংবা প্রায় সনবেগে শুধায় ন|। আমার বোধ হয়, শেঅলা কিংবা গাজ 
দিবার উদ্দেগ্ত কেবর শোঠ ঝরান। নহে। বাপ্পের নিমিত্ত ষে-সে 
জলজ গাছ লইলে চলিত। ভিজ। নেকড়াও চলিত। বোধ হয, গড় 
বিবর্ণ (05520 ) করাও উদ্দেগ্ত। গাঁজ ও শেঅলা চাপা দিলনা 
দেখিয্নাছি, শেশন|ধ কাজ ভাল হয়, গুড় বি-বর্ণও হর। কেমন করিয়া 
হয়, তাহার পরীক্ষার অবদর পাই নাই। বোধ হয়, গাছ হইতে যে 
“অক্সিজেন ওঠে, তাহ! "ওজোন কিংব। “হাইডোোজেন পর-অক্সাইড' 
অবস্থায় ওঠে। এই ছুই-এর বি-বর্ণনেব 0১164015178) পূণ আছে। 
কাপড় কাচিবার সময় ধোবা সয়ল! কাঁগড় ক্ষারে কাচিয়া পরে ভিজ! 


কাপড় ঘাদের উপরে মেলিয়া দেয়। রোদে কাপড় বি-বর্ণ হন, কিন্তু - 


ঘ[দেরও গুণ আছে। উহা হইতে মুক্ত “অক্সিজেন' কাঁপড বিবর্ণ 
করে। কিন্তু তাহ 'ওজোৌনঠকি ‘হাইড্রোজেন পর-অক্সাইড' তাহা ধরা 
কঠিন। যাহাই হউক, উন্মুক্ত অক্সিজেনের গুণ আছে, স্বীকার 
কবিতে হইবে । 


ব|সী__আধষাঁঢ, ১৩২৪ 





[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


‘দোবারা’। ভাল খাড় পাইলে একবারে ভুর! করাও চলে। 
খাঁড় অল্প জল দিয়া আগুনে তপ্ত করিতে হয়। তখন গাদ 
উঠে। সে গাদ তুলিয়া ফেলিয়া কাঁচা ছুধজলের প্রক্ষেপ 
দেওয়া হয়। দুধের ‘লালীন’ বেটা ছেন! হয়, সেটা রসের 
অন্য জৈব ও পার্থিব আটকাইয়া লইয়া গাদ হইয়া উঠে। 
ডাবের জলেও ‘লালীন’ আছে । এই কারণে কোথাও কোথাও 
ডাবের জল দেওয়া হ্য়। রস নিমল ও গাঢ় হইলে 
শীতল করিলে ইক্ষু-শর্করা কেলাঁসিত হয়। এই কেলাসই 
ভুরা। কখন কথন একটু মাৎ থাকে। অল্প হইলে সে 
মাৎ কেলাসে মাথা হইয়া থাকে। অধিক হইলে বরাইয়া 
ফেলিতে হয়। রস শীঘ্র শীতল না করিয়া বহ, সময়ে 
করিলে কেলাঁস বড় বড় হয়, গায়ের মাৎ জমিয়া পরস্পর 
সংহত হয়। ইহাই মিছরী। বলা বাহ্ল্য, ভুরা কিংবা 
দেশী মিছরী বি-বর্ণ কিংবা বিমল নহে। তথাপি “নিতাস্ত 
সভ্য” না হইলে দলুয়া ও-ভুরাতে সব কাঁজ চলে। 
__ এখন দলুয়া করিতে একটু আয়-ব্যয় খতাঁই। প্রথমে 
পূর্বোক্ত বাঁড়ইর হিসাব দেখি। "এখন গুড়ের দর 
৭২ শ্টাকা। ছুই মণ গুড় হইলে এক মণ দলুয়া, এক মণ 
মাঁৎ হয়। 

২/০ গড়ের দাম ১৪২. 


4 
রি বনু কমিছে ১৯. 








বাদ, ১/০ মাৎ ৫২. 
১/০ শলুয়ায় পড়তা ১০৯ 


এখন কলিকাতায় বিলাতী (জাবার) লাল চীনির দর 
রা টি বেচিলে বেশ লাভ 
” ঠিক কথা । কিন্ত, বিলাতী চীনির দর 
BEE 1 পোঁষাইবে 
কি? বর্তমান ইয়ুরোপের যুদ্ধ হেতু চীনির দর চড়িয়াছে। 
গুড়েরও চড়িয়াছে। - কিন্তু, চীনি ষত চড়িয়াছে, গড় 
তত চড়ে নাই। অর্থাৎ গ,ডের বর্তমান দরেই বেশ লত্য 
থাকিতেছে। গত দুই বৎসর আখচাষে নাকি বিশেষ বিদ্ 
হর নাই । কিন্তু, বিলাতে যুদ্ধ ; এদেশে গড়ের দর "চড়ে 
কেন? এই কথা বুঝিলে অনেক রহস্ত বোঝা যাইবে । 





মনে কর, বিলাতী চীনি ৬২ কি এ” দূরে বিক্রি 
হইতেছে । তখন গৃড়ের দর হি রিযাটি 


না। অতএব 
এ } ২/০ গড়ের দাম 





১/* দলুয়ার পড়তা 


লভ্য কই? মাৎ ২ দরে বিকাইবে কি না, সন্দেহ । 
না বিকাইলে, ল্য দূরে থাক্‌, মূলে হানি হইবে। 
প্রথমে মনে হয়, গড় সস্তা হইলে বিলাতী চীনির 
সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারা যাইবে। কিন্ত, “গড় 
সন্তায় বেচিতে পারিলে” সে কথা সত্য হইবে। মনে 
করি যেন দেশের সব গ্রামে আখ-চাষ ভাল হয়, গুড়- 
রাধাও ভাল হয়। পূর্বোক্ত বাঁড়ই আখ-চাষের একটা 
হিসাব দিয়াছে। জানাইয়াছে, “আমি বিঘায় ৫০ মণ 
পর্য্যন্ত গুড় হইতে দেখিয়াছি। গত বৎসর আমাদের 
গ্রামের এক জনের ৭ কাঠা আখ হইতে কর্তা বাদে 
-১৮ মণ গড় হইয়াছিল। বিঘায় সচরাচর ৪০1৪২ 
বণ গুড় হয়। এখন গুড়ের দূর ৭২।' কাজেই বিধায় 
প্রায় ২৮০২ টাকা উৎপন্ন হইতেছে। অবশ্ত “খরচও 
আছে। মোটা খরচের মধ্যে বিা প্রতি শাল খরচ ৫০২ 
খইল ৫০২, থাজনা ১০ ক্ষেতের বেড়া বাঁধা ৫২। 
তারপর চাষের খরচ আছে। সব বাদ দিলে বোধ হয় 
বিঘায় ৬০-২1৭০-২ টাঁকা লভ্য থাকিতেছে।” . 
বাড়ই ছুই কারণে লত্য দেখাইয়াছে। (১১) এখন 
গড়ের দর চড়া, (২) বিঘায় ৪০ মণ গুড়। কিন্ত, 
দুই টাই বেশী ৷ প্রথমে মনে করি বিঘায় ৪০ মণ গড় 
১ কিন্তু তোড়ে তাহা হইলে বিঘার ২০০২ 
টাকার গুড় হইবে।, কিন্তু, ৪০ মণ গুড় জন্মাইতে খরচা 
পূর্ববৎ থাকিবে, বরং দিন দিন বাড়িবে। ৭২ টাকার 
দরে ২৮০ টাকায় ৬০1৭০ লভ্য ; অর্থাৎ খরচাই প্রায় 
(২০০২ টীকা ! খরচার টানাটানি করিলেও বিঘায় ২০২। 
টাকার অধিক লত্য থাকিবাব কথা নহে। কিন্ত, 


1০ 


চীনি 


২৯১ 
সব অঞ্চলে বিঘায় ৪০ মণ গুড় হয় না। ৬নিত্যগোপান, 
মুখার্জীর অনুসানে হারা-হারি ২৭ মণ; বেশী হইলে ৩৬ 


ম্ণ। অবশ্ত তখন খরচও কম! ষোল বৎসর পূর্বে তিনি 
জমির খাজনা ১২ এবং মুনিষের বেতন।০ আনা! ধরিয়াও 
খরচা ৫০৬ এবং লভ্য ৩০২ টাকা দেখাইয়াছিলেন। 
শিবপুর সরকারী ক্ৃষিক্ষেত্রে এই। অত বৎসর পুর্বে 
পুনাতে সরকারের কৃষি অধ্যক্ষ বিঘা-প্রতি খরচা ১৬২১, 
উৎপন্ন ১৮৭২, এবং লভ্য ২৫২ টাকা দেখাইয়াছিলেন। 
ইনি জমির থাজনা ধরিতে তুলিয়াছিলেন। প্রায় পচি 
বৎসর পূর্বে ডাঃ ভলকার কোইহ্বাটুর , প্রদেশের অ্রধচাচ 
বিঘা-প্রতি ২৮২- ৩৫২ টাঁকা লভ্য ধরিয়াছিলেন। 

হঠাৎ মনে হয়, বিঘায় ২৫২1৩০২ টাকা লভ্য কি কম? 
কম ত নহেই, বরং একটু ব্রৈরাশিক কষিলে আথ-চাষ 
হইতে বার মাসে ১২০০২ টাকা আয় দেখানা যাইতে 
পারে। বিঘায় ২৫২ টাকা ; ৫০ বিঘা চাষ করিলেই 
ঘরে বসিয়া ১২০০২। কিন্তু, ব্রৈরাশিকে অসম্ভব সম্ভব 
হয়, এক বছরের অট্টালিকা! নির্মাণ একদিনে, এমন কি 
লোক লাগাইলে এক সেকেও্ডে সমাপ্ত করিতে পারা যায়। 
একটা অসম্ভব কল্পনা করা যাউক। মনে করি বিঘার 
১০০২ টাঁকা লভ্য থাকে। তখন ১২ বিঘা চাষ 
করিলেই বার মাসে ১২০০২ টাঁকা আঁয় হইবে। হইবে 
বটে) কিন্তু গোটা চারি “কিন্তু” আছে। কয় বৎসর 
আয় হইবে ?- যে-সে অমিতে আখ জন্মে না, বছর বছৰ 
একই "জমিতে জন্মে না। যদি তিন বছর অস্তর একই 
জমিতে করা যায়, তাহা হইলে ত ৩৬ বিঘা জমি দরকার ! 
এমন জমি যাঁহা জল পাইতে পারে, এমন গ্রাম যেখানে 
যথাসময়ে আবস্তক মুনিষ পাওয়া যায়, এমন বৎসর যে 
বৎসর ঝড় অতিবুষ্টি হইবে না, আথে পোকা রোগ প্রভৃতি 
অভ্যাপাঁত, হইবে না। 

এদিকে পশ্চিমবঙ্গে যে জমিতে আখ হয়, তাহাতে 
পাঁটও উত্তম হয়। সেখানে ১ বিঘা পাট চাষে খরচ ২৭২ 
টাকা, উৎপন্ন ৭/০ মণ পাট ৮* টাকার দরে ৫৬২ টাকা, 
লভ্য ২৯২ টাঁকা।* অথচ ছয় মাসে পাট শেষ, অপর 


২ পাট-চাঁষে এত লত্য থাকিলেও আমাদের গ্রামের কৃষকেনা 
বুঝিধাচ্ছে সে লঙ্য কবিরাজ ও ডাক্তারকে দিতেই যায় ; ফলের মধো 


২৭৪ 


কি লস 


মাসে রবী ফশল করা চলে। শত কথার কান কি, ধান 
ধরি। বিবার ১০/০ মণ ধানে ২৫৯, খড়ে ৫1০ ; মোট 
৩০।০ টাকা । খরচ ১৭২১৮, লভ্য ১২২১৩ টাক! 
থাকে । 

যদি আখ-চাঁষে তেমন লভা ন! থাকে, তাহা হইলে চাষ 
হয় কেন? আমি ইহার সব উত্তৰ দিতে পাঁবিব না। বোধ 


হয়, অনেক কারণ আছে। কৃষককে পাঁচ-রকম ফশল* 


করিতে হয়, ছুই-একটায় নির্ভর চলে না। অন্ত ফণলেব 
মধ্যে আখও কিছু করে। কোন ফশলে লভ্য বেশী, 
কোনটায় কম, হরগপুরণে এক-রকম পোষাইয়া যায়। 
দ্বিতীয়তঃ, যে সময় অন্ত ফশল হয়, সে-সময় আখেব জমিতে 
প্রায় কিছু কবিতে হয় না। অতএব আখ-চাঁষে তাহার 
কর্ম জোটে। যাবতীয় ফশল হইতে যে লভ্য পার, তাহার 
কিয়দংশ নিজের বেতন হইতে পায়। এই বেতন বাদ 
দিলে যাহা থাকে, তাহাই ফশল হইতে লভ্য। এই লভ্য 
কম বলিয়াই কুষি-কর্ম "ভদ্র" লোকের পোষায় না। আমি 
যে অঞ্চলের কথা বলিতেছি, সে-অঞ্চলে মুনিষের দিনিকা 
1৮০1 বস্তুতঃ মাসে ১৪১৫ টাকাব কমে বাঙ্গালী 
মুনিষের পোষাঁয় না, পোষাইতে পারে না। স্ত্রীপুত্র লইয়া 
“পঞ্চপ্রাণীশ্ৰ পক্ষে মাসে ১৫২ জনকে ৩১ টাকার কমে 
বাচিতেই পারে না! তাহাঁও গ্রামে বলিয়!। ত্রিশ দিনে 
কত চীল লাগে, তাহ! স্মরণ করিলেই কথাটা স্পষ্ট হইয়া 
পড়ে। বঙ্গেব কোথাও কোথাও মুনিষ সম্তা। কিন্তু, 
তাঁহারা শিক্ষিত (81790 ) নহে। অ-শিক্ষিত মুনিষ বা 
কার্মিক (12abourer ) সর্বত্র সস্তা । কিন্তু, “সস্তাব তিন 
অবস্থা” কথাটার তুল্য সত্যও আর নাই । আমাদের 
দেশে মুনিষ বাস্তবিক মহার্ঘ, এই কথাটা বহ্‌লোকে 
জানেন না বলিয়া বহ, অনর্থ হইতেছে। অন্তত্র যেখানে 
আখ-চাষ বিস্তর আছে, যেমন উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে, সেখানে 
মুনিষ সম্তা, উৎপন্নও কম। মুনিষের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয়ও 
কম। বঙ্গদেশে মুনিয দুর্লভ । দরিদ্র প্রদেশ হইতে 
“কুলী” আসে বলিয়া বঙ্গদেশের কল-কারখানা, কোথাও 


মেপেরিয়াতে প্রায় ছয় সাস কষ্টভোগ। যে দুই এক এন অল্প-স্বল্প 
পাটি চাষ করে, তাহারা লোকালঘ হইতে দবে পাট পঢচাম। পাট চাদে 
কল পচার প্রহিকার উদলারন মতা|বগ'ল' হইয়া | 


প্রবাসা-* আষাঢ়, ১৩২৪ 





[ ১৭শ টা :ম বি 


কোথাও চাষ, এদন কি ঘরের কাজ চলিতেছে 1* ফলে 
বঙ্গদেশে আখ-চাষ কমিয়া গিয়াছে। এখনকার দুই এক 
বৎসবের কথা নহে; বহ পূর্বে যত চাষ হইত, ছুই "তিন 
বর পূর্বে তত হইতেছিল না। বিলাতী লাল চীনির্‌ 
দর ৭1০ টাকা হইলে উত্তম গুড়ের দর অস্ততঃ ৪২ টাকা; 
হইতে হইবে। কিন্তু ৪২ হইলে আখ-চাষে সর্বত্র লভা 
থাকে না। অন্ত চাষে থাকে । 

আমার বোধ হয়, কোন্‌ গুড় হইতে কত চীনি পায়, 
তাহা না জান্মুতে সাধারণ লোকে গড় কেনে। চীনি ৭0০ 
টাকা, গুড় ৫১ টাকা দেখিয়া গুড় কেনে। বাস্তবিক, 
ময়রা কিংবা ‘খাঁড়-মারী’ (বাহাবা খাঁড় সারায়, গড় হইতে 
চীনি কবে), তাহাদের নিকট ৫২ টাকার গৃড় মাহাঙ্গা 
পড়ে। পড়িবারই কথা। যাহারা খাবার জন্তে গুড় 
কেনে, এবং গুণ না দেখিয়া পরিমাণ খোজে, তাহাদের 
নিকট ৬, টাকাও সন্তা। কিন্তু বিষম কথা এই যে, 
বিলাতী চীনি গুড় করিয়া বিক্রি করিলে লত্য থাকে । 
মনে কব্‌ন, বিলাতী চীনি ৭২ দরে বিক্রি হইতেছে। ইহার 
সৃহিত ২২ টাকায় আধমণ অপক্ৃষ্ট গড় মিশাইয়া একটু 
রীধিয়া গুড় করিলে ৫২ টাকা মণে বিক্রি হইতে পারে।_ 
“্থদেশী*র দিনে কেহ বিলাতী চীনির গড় করিয়াছিল 


« আমাদের দেশে মুনিষ মহা, এই কথা বার বার বলা 
আবন্তক হইয়াছে। শিক্ষার অভাবে মহার্থ। সে শিক্ষা, ক-খ লেখা 
ও পড়া নহে। ইহার ভুরি ভুবি উদাহরণ দিতে পারা যায়। ওডিয্যায 
মুনিষ সন্থা; পুর্বে গ্রামে দিনিকা /* আলা ছিল, এখন %* আনা 
হইযাছে। কত্ত, কাজে /* আনাও মহার্ঘ পড়ে। এখানকার এক 
ভদ্রলোক পশ্চিমবঙ্গ হইতে একজন ভাল মুনিষ ১৫২ টাকা বেতনেও 
আনাইতে পারেন "নাই! কাবণ সে খরে বদিষা ১৫২ টাকা! 
উপার্জন কবে। এমন গ্রীদাকল! নাই যাহাতে মামে ১৫ টাকা 
আসে। অথ্টু এই টাঁকাব কমে মাস চলিতে পারে না। এই 
কারণে লোকে কলা ছাড়িয়া! চাষ ধরিতেছে, চাব না পাবিলে চাকরি 
করিতেছে । বন্তভঃ চাকরিতে এখনও লাভ থাকে। এ বিষষ 
এখানে আলোচ্য নহে। তবে একটা কথা বলা আবম্তক। আমি 
মুনিষ শব্দ প্রযোগ করিতেছি। পশ্চিম-বন্দে এই নান প্রচলিত। 
সেখানে 'কুলী' নামে অবজ্ঞা, এবং ‘মজুর’ নামে দৈন্য প্রকাশ পায়? 
‘মান্‌ম' শব্দের বিকারে ‘নুনিষ'। "মুনিধ' পরিবর্তে” ‘নন’ শব্দও 
আছে। কিন্তু ‘মুনিষ’ কিংবা “জন' বলিলে অবস্তা কিংবা দৈম্য 
বুঝাধ ন! | কেন না, মুনিম মাঁনুঘ, আমি তুমি যেমন মানুষ, 
যেমন জন, সূনিদও ভেমন সা-ম্‌- ন তেমন জ-ন। এই আম্ম-গৌরব 
আছে বলিয়।ই দরিদ্র বাঙ্গালীও 'কুলী' হইতে চায় না। কুলীর 
পবাধীনত! ও বেতনে তাহাৰ পৌঁধাঘও ন]। আমি বাঙ্গালী মনিকে 
স্রন্য প্রদোণন মলিসকে বলিবাহাঘ 'কুদী' লাম ডাকিতে *নিহাছি | 





ওয় সংখা! ] 
কিনা, জানি না কিন্তু কত বিলাতী চীনি যে দেশী ইইয়া 
গিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। অদ্যাপি কটকেও দেখি- 
তেছি বিলাতী চীনি দেশী গুড়ের সহিত মিশাইরা পাক 
করিয়া ‘কন্দ’ নামে বিক্রি হইতেছে, লোকে চীনি অপেক্ষা 
উড়' দরে কিনিতেছে, কার্ণ “কন্দে' শ্রদ্ধা আছে, কন্দ দেশী 
ও শুদ্ধ! এই মহার্ধের দিনেও বিদেশী অপক্ষা কাশীর 
চীনি চড়; দরে বিক্রি হইতেছে । কারণ কাশীর চীনি 
এদ্ধ। কিন্তু অর্থনীতির কাছে শ্রদ্ধা ও ভক্তি পরাজিত 
হয়ই ছয়। . 
শেষে ননে করি, বিলাতী চীনির আমদানি চিরকালের 
ভরে রহিত হইয়া গেল। তখন গুড় ও চীনি কি সন্ত! 
হইবে? মোটেই না। এখন বিদেশীব মহিত ব্যবসায়- 
সংগ্রাম হেতু গড় বরং সন্ত! আছে। তখন এ প্রদেশের 
সহিত সে প্রদেশের সংগ্রাম হইবে বটে, কিন্তু, গ্রাহককে 
বেশী দান দিতে হইবে। কারণ লাভ ন৷ দেখিলে কৃষক 
অন্ত ফশন করিবে, দেশের উৎপন্ন কম হইয়া পড়িবে। 
অনেকে মনে করেন, দেশে চীনির কুঠা নাই বলিয়া 
আমাদিগকে বিলাতী চীনি খাইতে হইতেছে । কথাটার 
দই আনা সত্য, চৌদ্দ আনা অসত্য। লোকে বিলাতী 
2". কারণ দেশী পায় না। কিন্তু গুরুতর 
বরণ__দেশী আক্রা, বিদেশী সম্তাঁ। ইহার বিশেষ দৃষ্টান্ত 
* শার চীনি। বিদেশী অপেক্ষা চড়া দরে বিক্রি *হইয়। 
আদিতেছে। গ্রাহকের শ্রদ্ধা দেখিয়া দর চড়া নহে, তেমন 
চড়! বেশী দিন টেকে না। গুড়ের দাম চড়া, চীনিরও দাম 
চড়া। অতএব চীনির কুঠী করিলে বিশেম কি হইত? 
লাভের মধ্যে একট! বহ কালের গ্রাম্যকলা ( village 117- 
dustry) ছুই দশ জনের কিংব। সমিতির হাত্ত গিয়া 
পড়িত। আনি চীনির কুঠীর সংবাদ জানি না। বে ছুই- 
একটাত্ পাইয়াছি, তাহাতে বুঝিতেছি, কুগীতে কুঠীআলের 
চিত হতেন |= সম্প্রতি ছুই-এক বৎসর হইতেছে, 









“ আমি ছুইটা কুগীর অধ্যক্ষকে পত্র লিখিষাছিলান। একটা 
ফখোবের কোটগাদপুরের নিকটস্থ তারপুবের, অপরটা মাত্রা বরহ্ম- 
পুবেব ‘ বহবমূপুর ) নিকটস্থ আসিকার চীনির কুঠী। তারপুরে প্রায়ই 
পেজুবা গুড় হইতে চীনে কর! হইতেছে । খেজুর-রস হইতেও 
কিছু হঘ। আদিকাষ ( 552) আধ হইতে, অধিকাংশ হাখেৰ 
গুড হহতে চীনি কব" হয়। ছুইএনই অধাঙ্ষ আশাত'ন উত্তব 


চাঁনি 





২৯৫ 


2৩৫১৬ পিসির ৮৯৯৩৩ 


কিন্তু বুদ্ধ শেষে অবস্থা পূববিৎ হইলে কুঠী বন্ধ বব 
হইবে, কিংবা উপারাস্তর দেখিতে হইবে। অত বায় 
কাজ কি, বিহারের ও পশ্চিমের নীল-কর সাহেবেন __ 
ধাহাদের ধন অগাধ, প্রতিষ্ঠা অগাধ, তীহারাই, চ:নিপ 
কারখানার হাত দিই-দিই করিয়াঁও দিতে পারিতেছেন 
না। সরকার হইতে ইক্ষুপ্রান্ত, গড়-প্রাজ্ নিযুক্ত হর" 
ছেন, উত্তর-ভাবতে ও দক্ষিণ-ভারতে পরীক্ষা হইতেছে । 
কিন্তু সে বহকালের কথ৷। আর, তুমি আমি দুই 
চারি বিঘা উৎকৃষ্ট আথ জন্মাইয়া দক্ষ বাড়ই লাগা 
উত্তম গড় করিয়া ফেলিতে পারিলেই চীনির কষ্ট দূর হইবে 
ন৷। দশ বংসর হইল সরকারের কৃষিবিভাগের উপাদক্ষ 
হাদী সাহেব এক পুস্তিকা প্রচাব করিরা চীনি-করার দেশ" 
ক্রমে উন্নতির সম্ভাবনা দেখাইয়ছিলেন। বে প্রদেশ দক্ষ 
করিয়া উন্নতির উপায় দেখাইরাছিলেন, সে-প্রদেশের পন্গে 
কিছু উন্নতি বটে। বঙ্গদেশের পক্ষেও একটা নুতন হইত, 
গড়ের মাং ঝরানার নিমিত্ত তামার জালের পিপ্রার নৃহন 
হইত। (কিন্তু দাম ৪০০২ টাকারও উপর!) এতন্কাব' 
প্রত্যহ ৪1৫ মণ গুড় হইতে দলুয়া করিতে পারা হাএ। 
এই পিঞ্জরের ভিতরে মাৎ ও জল মিশাইয়া গুড় ঢানির 
বেগে ঘুরাইলে মাৎ ছিদ্রপথে বাহিরের একটা গ্রে 


দিয়াছেন। গুড আক্রা! তারপুরের চীলির কুঠী ছাড়িয়া ৯, 
কারণ ঘরের কাছে। আসিকার কুঠীর নান-ডাক খুব ৩.5, 
যিনি এদেশের গুড ও চীনির ব্যবসায় বলিয়াছেন, তিনিই সপ, (5 
করিষাছেল। এই কুঠীর একটু ইতিহান দি-ই। প্রায় সর্ব 
বংসর হংল মান্্রাজের এক সাহেবকোম্পানীর পক্ষে দিন 
{Minchin ) নামে এক সাহেব গঞ্জাম জেলার ব্রক্মপুর হইতে -১ 
মাইল দূরে “আদিকা' নানক উপনগরে চীনির কুঠী খোলেন। গড় 
বিদ্যায় যাহা কিছু উপকরণ ও আয়োজন জানা! আছে, তিনি ল্ণ 
করিয়াছিগে'ন। বেশ লাভ করিযাছিলেন। পরে কুটাটি নিবে 
করিযাছিণেন। বোধ হয় নেকালে যখন প্রতিযোগিতা হুছর ত্য 
নাই, তথ্ন যে কিছু নূতন কবিত, সেই লাভ পাইত। ৩৭শ 
তাহার উদযোগ ও ব্যবসায়-ুদ্ধির প্রশংস! করিতেই হইবে। কেক 
বৎসর হইল তিনি বাবু পরমানন্দ সাহা নামক এক ধনাঢ: ৪5" 
ভদ্রলোকবে কুঠী বিক্রি করিয়াছেন। আগের আয়োভ্রন সবই ২1০, 
অথচ বিলাতী চীনির সস্তার বাজারে টিকিতে পারিবে কি না, মনন । 
পঁচিশ বসন পুর্বে ডাঃ ভলকর সাহেব যাহাকে দেশের বৃমিব 3-1 
পথ দেখাইতে নরকার নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তিনিও ণিখিয়ািলেন, 
চীনির কুঠ চলিবে না। শুনিতে পাই, কলিকাতার নিকটস্থ 
ক'শীপুরেন ঠানির কুঠীতে যাবা দ্বীপের গুড হইতে চীনি কৰা হয। 
হইতেই ন।কি টিকিয়৷ আছে। 
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ছিটকাইয়া পড়ে, ভিতবে কেলান রহিয়া যার়। বিলাতে 
এইরূপ বুর্ণামান পিপ্রর (০570108৫91 ) দ্বাবা গুড়ের 
কেলাস পৃথক করা হয়। কিন্তু, আমাদের দেশেব চীনি- 
সমন্তা এইখানে আটকায় নাই। ফলে আট বৎসব যাইতে- 
না-যাইতে সরকারী পুস্তকে পড়িতেছি, হাদী সাহেবের চেষ্টা 
নিক্ষল প্রমাণিত হইয়াছে ।* 

আমি গড় ও চীনি ব্যবসায়ের বাহিরের লোক। স্থতরাং 
সঠিক লংবাদেব অভাবে আনার ভুল হইতে পাবে। তথাপি 
ব্যবসায়ের আয়-বায় ও স্থিতি বিবেচনা করিলে ঈনে হয়, 
" কেবল" বান্ন হাস দারা স্থিতি বৃদ্ধি হইবে না, আয় বৃদ্ধি 
করিতে হইবে। জর্মানী একটা শাগের শিকড়ে শতকে 
১৮ ভাগ ইক্ষুশর্করা করিয়াছে, আমরা গুড-ুক্ষ আথে এত 
পাই না! শাগের শিকড় হইতে বিঘায় ১৬ মণ চীনি, 
গুড়ে অন্ততঃ ৩৩ মণ জন্মাইতেছে, আমরা দীর্ঘ বৃক্ষ হইত 
২৫ মণও পাই না! সে দেশে এক মণ চীনির পড়তা ৫ টাকা 
মাত্র! আর আমর! এক মণ গুড় ৫ টাকায় বেচিতে 
পাবিতেছি না । সাহেব আখ-চাষীর সহিত তুলনা করিলে 
আদর! দীড়াইবার তর পাই না। তাহারা বিধায় আখ 
হইতে ৩৬ মণ চীনি,--গৃড় নয় চীনি,_জন্মাইতেছে ! মণকে 
পড়ত! পড়িতেছে ৪1০ আন! মাত্র! কখনও কখনও বিধায় 
৪৫ মণেরও উপরে উঠে 11 ন! জানি কেমন আখ, কেমন 
কৃষক ! ইহাদের সহিত আমর! পাবিব? আমাদের দেশে 
উৎকৃষ্ট আখের রসে ১৪1১৫ ভাগের অধিক ইক্ষু-শর্করা নাই, 
তাহাদের রসে ২০২২ পর্যন্ত হইয়া থাকে। আমেরিকাব 
কিউব! দ্বীপ বঙ্গদেশের /° আনা। কিন্তু, আশিয়া মহা- 
দেশে যত গুড় উৎপন্ন হদ, একা কিউবা দ্বীপে নাকি তাহাব 
অর্ধেক হইতেছে। $ 





* ‘To the eailier days belongs also the inlioduction 
of the Hadi process af sugar manufactue as a village 
mdustty, which, after promising well, was unfortunately 
found to be unsuitable for general adoption. — 
Agricullure tit India. J.Mackenna, হত Cc. 5. 1915 

+ Industrial Chemistry Maitin. 1915, 

£ কিউব! দ্বীপে তিন উৎকৃষ্ট জাতের রসের হারাহারি ভাগ এই, 
সুলতা ৮৮, শর্করা ২১.৫, ইক্ষুশর্কবা ২-.০, উন-শর্করা *.২৩, অন্য 
লৈব ১.২৬ । সেখানে যাবাদীপের কাজলা আখের চাষ হয়। এই 
আখের রসের ঘনত! ৯*, শর্বর! ২২.০, উনশর্করা লেশমাত্র, অস্ত 


প্রবাধী--আযাট, ১৩২৪ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৮৯৫ ০ মীর ভিত সির AOA AN SAA Pir লী তাছি তা Le 


বতরান অবস্থায় কি কর! বাইতে পাবে? কিছু 
করিবার আছে, না বিদেশী জাহাজের প্রতীক্ষায় বমির! 
থাকা বাইবে? কারণ, ইহা নিশ্চর, কিছুদিন এইর্‌পে 
গেলে আমরা দেশেব গৃড়ও খাইতে পাইব না। বিদেশের 
নূতন আখ আনাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেশ-মধ্যে প্রচলিত] 
করিতে বহুকাল লাগিবে। এদিকে কিন্তু একটা বছর 
যাইতেছে, আর আমবা দশ বছর পিছাইয়া পড়িতেছি। 
পরীক্ষা চলুক ; এই দেশেই যে-সব ভাল আখ কোখাও- 
না-কোথাও, জন্মিতেছে, ইতিমধ্যে সে-সব সর্বত্র প্রচলন 
কবিতে পাবিলে অনেক সুবিধা হুইবে। নূতন স্থানে 
গোলে প্রথম ছুই এক বৎসব গাছ ভাল জন্মে না। আখও 
না। ক্ষেতের মাটি, কৃষির প্রভেদ, জল-বাযুর প্রভেদ 
হেতু আখের গুণেব তারতদ্য হয়। কিন্তু, লাগিয়া থাকিলে 
আখের নুতন দেশ সহ হইয়া যায়। ইহাও সত্য, গাছেরও 
স্থান-পরিব্তনে উপকার হয়। ক্বৃষি-জাত গাছমাত্রেই কিছু 
ছুবল, আমাদের প্বাবু্র তুল্য। আথে যে এত শর্কবা 
জন্মে, তাহ! আখের স্বাস্থ্যের লক্ষণ নহে। প্রথম পৰীক্ষা 
ক্লুঘকের সাধ্য নহে। সব তত্ব সে জানিবে না, আখ ভাল 
জন্মাইতে পারিবে না। পরীক্ষা করিবাব তাহার সময় নাই, 
পয়সাও নাই | কেবল সরকারী ক্বমিক্ষেত্রের মুখ সু 
বসিয়া থাকিলেও চলিবে না। কত জায়গায় কটা কব 
হইবেণ সুখের বিষয়, আজিকালি দেশ-হিতৈষী রাজা ও 
জমিদারের অভাব নাই। তাহারা একটু মন দিলে প্রত্যেক 
ডিহিতে একটা করিয়া ছোট ছোট ক্ৃষিক্ষেত্র অনায়াসে 
করিতে পারেনু। খবচ বেশী পড়িবে না, ডিহির নায়েব বা 
গোমস্তা দ্বাৰা চাষের পরীক্ষা চলিতে পাঁবিবে। বীজ, 
সরকার লোগাইবেন। সে ক্ষেত্রে েআখ ভাল দীড়াইবে, 
তাহার ডগা কৃষককে বিক্রি কিম্বা বিতরণ করিতে 





হইবে। একই ক্ষেতেব একই জাতের সব গাছ ভাল জন্মে 


জৈব *.৭* | বোধ হয ইহ! অপেক্ষা! উৎকৃষ্ট আখ আর জান! নহি 
মবীচ দ্বীপে যে আখ হয, তাহাতে দেই আখে জল ৬৭ =, ইন্ু-শর্কর! 

২০ =, উনশর্কগা লেশ মাত্র, খোআ ১* =, পাধিব * ৭--১.২1 ইহাতে 

রম কম বটে, কিন্ত, ইক্ষুশর্করা বেশী। সেদিন সংবাদ-পত্রে পডিতে- 

ছিলাম, আসামে সরকারী কৃষিদেত্রে এক জাত আখ নাকি উত্তম 

জন্মিযাছে। শুভ সংবাদ সন্দেহ নাই। কিন্তু, উপরের আখের সহিত 

তুলনা না করিলে কত উত্তম তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না। আসল 

কথা, উৎপন্ন আখ হইতে চীনির পড়ত! কত পড়ে, তাহ! জান! চাই। 


ওয় সংখ্য! ] 


না। যে গাছগ্‌লি গুড়ের পক্ষে ভাল, সেগুলি বাছিয়া নুতন 
বৎস্বের নিমিত্ত বাখিতে হইবে। বেশী থাকিলে ডগা, 
নতুবা গোটা আখ খণ্ড খণ্ড কবিয়া কাটির! বনাইতে হইবে। 
- বীজ-নি্ববচনে বে কত হিত হর, তাহা কৃষক জানিয়াও 
- জানে না, উত্তম বীজ সহজে সংগ্রহ কব্তে পারে না। 
আমাদের জমিদারবর্গ উত্তম বীজ যোগাইবার ভার লইলেও* 
বহ, উপকার হইবে। একথা কেবল আখ-চাবে নয়, সকল 
চাষেই প্রযোজা। এখানে আব এক কথা না বলিয়া পারি 
না। আদর! দামোদরের বন্তার শত্রুতাই দেখি, মিত্রতা 
দেখি না। দানোদরের পলিতে যেমন ফশল হয়, পশ্চিম- 
বঙ্গে আর কোথাও তেমন হয় কি না, সন্দেহ! অথচ 
সেই পলি যাহাতে ক্ষেতে পড়িতে না পাবে, যাহাতে সমুদ্রে 
গিয়া ন্ট হইতে পাবে, তাহার চিন্তায় আমরা অস্থির হইয়া 
পড়িয়াছি। কিন্তু বানের কষ্ট বরং সহিতে পারা যায়, 
অন্নের কষ্ট একদিনও পাঁর! যায় না। এমন উপায্ন কি নাই, 
যাহাতে বান আসিবে পলি পড়িবে, অথচ ঘরবাড়ী ভাঙ্গিবে 
না? নিশ্চয়ই আছে। আখের পক্ষে, এবং অল্প ব্যয়ে আখ 
চাষেব পক্ষে, এমন মাটি, এত বিস্তীর্ণ ক্ষেত আর কোথায় 
পাওয়া যাইবে? 

" আগ্ষবুদ্ধির পর বায়-হ্রাস দেখিতে হইবে। গ্রামের 
মধ্যে যাহাতে বহ, ক্লক গীতা ( সঙ্ঘাত ) করিয়া এক কি 
ছুই জাতেব চাষ করে, এবং সব আখ এক আখ-শালে মাড়ে 
ও-গৃড় করে, তাহারও চেষ্টা আবশ্তক। ইহাতে ব্যয় কম 
হইবে, দক্ষ বাড়ই পাওয়া! যাইবে। চীনিব নিনিত্ত উত্তর 
রসের গুড়, এবং সম্ৎসব খাইবার নিমিত্ত ভিড়! করাইলে 
রসেব অপচয় হ্রাস হইবে। আখ চাষ বেশী হইলে 
আখ-শালেই দুয়া করিলে আরও সুবিধা । (১) ইহাতে 
মাঝের দলুয়া-কর বা খীঁড়সাবীন লত্য কৃষকের 
থাকিবে, গ্রাহকও দলুয়া সস্তা পাইবে! এখন আখ- 
চাষে কৃষকের লত্য দেখাই দরকাব হইয়াছে। (২) 
দলুয়া করিতে নূতন উপকরণ ও আয়োজন আবন্তক হইবে 
না। (৩) ঝরা মাতের গাঁদ ভুলিয়া ভিঁড়া করিতে পারা 
যাইবে ; কম দরে মাত বেচিতে হইবে না। (৪) দলুয়া 
কবিতে সময় লাগে। কিন্তু, মাৎ শুখাইয়া যদি ভিড়া 
করা হয়, তাহ! হইলে সময় অনেক বাচাইতে পাবা যাইবে 
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শেঅল! চাপা দিয়া অল্প অল্প খাঁড় চাঁচিয়া লইয়া সব গুড় 
শেব করিতে সময় লাগে । ইহার পরিবতে? বাইনেন গাড় 
রসে, এমন কি মাতের রসে গুড় ধুইয়া ফেলা চলিবে। 
নাদার গুড় বসাইবার প্রয়োজন হইবে না। মনে কর 
নাগবায় গুড় বসাইয়া পবে তলে ফুটা করিয়া বিছু মাৎ 
ববাইরা ফেল! গেল। তার পর মে গুড় বাশেব 'ঠেকা”তে 
(সব, বোনা ঝোড়া ) ঢালিয়া বাইনের রসে নাড়ি! নাড়িয়া 
ধুইয়া কেলান পৃথক্‌ করিতে পারা যাইবে । প্রথমে 
মাতের বসে, তাব পর গুড়ের রসে»ণেষে শুধু জলে ধুইয়া 


লইগে আর কিছু করিতে হইবে না। তখন রোদে মেলিয়া ; 
দিলে খাড় শৃখাইবে, এবং বি-বর্ণ হইবে । রসে ও , 


জলে ধোমাতে কিছু ইচ্ষুণর্কর! অবধ্য চলিয়া যাইবে, 
কিন্তু তাহা ত ফেলা যাইবে না। আমার বোধ হয় বঙ্গদেশ 
চীনির আশায় সব আথে গুড় কবিতে গিয়া ঠকিতেছে। 
গ্রাহকও ঠকিতেছে। কিন্তু, যে দিনকাল পড়িযাছে, 
গ্রাহক সহজে ঠকিবে না, গুড় খাইতে চাহিবে না। যে 
কাজের পক্ষে বে যোগ্য, তাঁহাকে সে কাজে লাগানাই প্রের। 

বিলাতী চীনি-কর বে পথ দির! চীনি করিতেছে, সে- 
পথ আমাদের যথাসাধ্য অন্সব্ণ কর্তবা। সে কেবল 
চীনি করে না, আখ-চাৰও কবে। তাহার আখের ভাত 
ভাল, চাষ ভাল, গুড় রাঁধা ভাল। আমাদের তিনই 
অধন। কোথাও কোথাও গুড় কিনিয়া চীনি করে, কিন্তু 
গুড় বস্তা পার। আমাদের এইখানেই আটকাইয়াছে। অপচয় 
হ্রাস করিতে পারিলেই গুড় সন্তা হইবে না । অপচয় দ্বিবিধ, 
দ্রবোব অপচন্র ও সনরের মপচয় । আমাদের দেশে সময়েৰ 
অপচয়ে তত ক্ষতি হয় না, কারণ মুনিষের বেতন কম। 
দ্রব্যের অপচয়ই বড় অপচয়। পশ্চি-বঙ্গেও আনেক 
স্থানে দ্রব্যের অপচয়ও বৎসাধান্ | কিন্তু সবর হাহ? 
নহে। সবর গুড় করা ভাল নহে, সবত্র বাড়ই শিলত 
নহে। আখ কিনিয়া কুঠীতে নাড়িয়া গুড় করা যাইতে 
পারে, কিন্তু সে নিমিত্ত কুহীব গাঁয়েই আখ-বাড়ী থাবা! 
চাই, আখ বেচিতে কৃষকের আগ্রহ চাই। কারণ ভ্াখ 
কাটিয়াই রস 'ও গুড় করিতে পাবা চাই। রেলপথ থাকিলে 
ভাল; কিন্তু, বেলের ভাড়া কন না হইলে, কিংবা! আবশ্যক 
সনয়ে মাখ আনিবাব গাড়ী না পাইলে, বেল থাকা না-ধ।কা 
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সমান। ইহাঁতেও কুঠীর কাজে স্থবিধা হয় না। যত 
আখ পাইবে, সব একজাতের হওয়া চাই। কুঠীর কার্মিকের 
বেতন বেশী, কারণ সে শিক্ষিত । কোন্‌ আখে কি প্রক্রিয়া 
আবশ্যক, তাঁহী নির্ণয় করিতে, আখেব জাত বাঁছিতে সময় 
যায়। এখানেও শেষ নহে। বারমাপ আথ কিংবা গড় 
চাই, নহুবা উপকরণ (৭৪1৪৭০০ ) বুথ| পড়িয়া থাকিবে, 
মূলে ক্ষতি করিবে। চীনির আদি গুড়, গড়ের, আদি 
আঁথ। আখ ভাল হইলে সব ভালয় ভালয় সমাধা 
হন্ম। ঘেঁ কুঠীআলের- নিজের বিস্তীর্ণ আখবাড়ী আছে, 
নিজের গৃড়-শাল, চীনি-শাল আছে, সেই লাভবান্‌ হইতে 
পারে। এইরূপ, যাহার নিজের বিস্তীর্ণ খেজ্জুর বাড়ী আছে, 
সে যেমন সব সুবিধা করিয়া লইতে পারে, বাদ্গারের কেনা 
গুড়ে তেমন পারে না। 
"গুড়ের বিধান’ প্রবন্ধের আদে] পাঁদটাকায় একটা ভুল ছাপ! 
হইয়াছে । 'রর্বক' ব! ‘ৱৰ্ষকি’ নহে, 'রুর্ধক' বা 'বধকি হইবে। 
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় । 





প্রবাসী--আমাঢ়, ১৩২৪ 





[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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শাঁবকটিকে যখন সে কানে ধরিয়া শুন্তে উঠাইয়া চলিতে 
থাকে শাবরুটির মা তখন রাখালের পায়ের কাছে উর্দমুখে 
ব্যস্তভাবে “মেও মেও” করিতে করিতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে 


চলে। পরে ষখন রাখাল শাবকটিকে মাটিতে রাখে বিড়ালটি নি 


তখন উহার ঘাড়ে কামড় দিয়া লইরা যাইতে থাকে ) কিছু- 


"দুরে গেলে রাখাল আবার শাবকটিকে কানে ধরিয়া লইয়া 


আসে। এইবপে থেলিতে খেলিতে সে বাড়ী হইতে বাহির: 
বাড়ীতে আসিয় পড়িয়াছে। 

ক্রীড়ামগ্ন বালক দুইটি একটা নূতন রকমের মজা 
দেখিয়া খেলা ছাড়িয়া রাখালের কাছে আসিয়া দাড়াইল। 


রাখাল যেই শাবকটির কানে ধরিরা শৃন্তে উঠাইয়া হাসিল, 


উহারা দ্রইজনেও খুব হাসিয়া উঠিল এবং ছোট ছেলেটি 
আনন্দে চুটিয়া এক পাক ঘুরিয়া একটা আছাড় খাইল এবং 
হাসিতে হাসিতে উঠিয়া আসিয়া হাততালি দিতে লাগিল। 
এই যে বহিরঙ্গণে অবসানপ্রার অপরাছনে তিনটি 
শিশু সরল তুচ্ছ আনন্দে মাতিগাছিল, মনে হয়, ধরিত্রীর 


" প্রাঙ্গণে নিখিল মাঁনব-শিশুর জীবনযাত্রার আনন্দ এমনি 


প্রথম দাগ 


(গল) 

বাহিরবাড়ীর পুকুরের পাড়ে আমগাছ-তলাঁয় দুইটি শিশু 
খেল! করিতেছিল। একটির বয়স পাঁচ, আবেকটি বছর 
তিনেকের হইবে। 

খেলাটি! জমিয়াছিল ভাল। নিলু নামে বড় ছেলেটি 
একটা আমগাছের চারিদিকে ঘুরিতেছিল ; ছোটটি ছুটিয়া- 
ছুটিয়া তাহাকে ধরিতে ন! পারার একটি হাস্ত-মিশ্রিত কলরব 
উঠাইগ্ন পাছে পাছে দৌড়াইতেছিল। বড়টি যখন কতকটা 
ক্লান্ত হইয়া মন্দগতি হয়, ছোটটি তখন তাহার গায়ের উপরে 
যাইয়া পড়ে এবং উভয়েই একত্রে উচ্চ হাম্ত করিয়া মাটিতে 


পড়িয়া যায়। তারপর বড়টি আবার দৌড়ায়, ছোটটি . 


আঁবার তাহার পিছনে ছোটে। 

- হঠাৎ রাখাল নামে ইহাঁদের এক ক্রীড়াদঙ্গী আসিয়া 
রসভঙ্গ করিল এবং একটি নুতনতর ক্রীড়ারদ উপস্থিত 
করিল। রাঁথাল একটি বিড়ালছানার কর্ণধারণ করিয়া 
পাঠশালার গুরুমহাশয়ের অনুকরণ করিতেছিল ; বিড়াল- 


অকিঞ্চিংকর আবার এমনি সত্য । 


কয়েকবার এইরূপ খেলা দেখার পর প্রথমোক্ত শিশু. 


দুইটির সাহস বাড়িয়া উঠিল। অবশেষে বিড়াল-ছানাটির 
গায়ে হান্ত বূলাইতে এবং লেজ টানিতেও তাহাদের আর 
দ্বিধা রহিল না। রাখালের খেলার উৎসাহ ইহাতে আরও 
বাড়িয়া গেল, কারণ বিড়ালছানাটাকে ধরিয়া আনিবার 
সময় এখন নিলুর সঙ্গে প্রতিদ্বন্িত। লাঁগে। ছুই জনেই আগে 
যাইয়া ধরিতে চায় এবং ধরার পর টানাটানি বাধাইয়া দেয় । 
ইতিমধ্যে রাখালের মা ঘাটে জল লইতে আসিয়া 
ফিরিবার সময় তাহাকে খেলা হইতে ছিনাইরা৷ লইয়া গেল। 
নিলু প্রথমে একটু দশিয়া গেল। তারপর কনিষ্ঠ সঙ্গীটির 
সহিতই বিড়ালছানা লইয়া পূর্ববৎ থেলিতে লাগিল। 


একটু পরে জি 


রী খেলোয়াড় ছুইটি আরেকটা নূতন মজা আবিষ্কার 
রল। নিলু বাচ্চাটির পায়ে ধরিয়া দাড় করাইতে চায়, . 
সে'হেলিয়া পড়ে। নিলু হাসিয়া ওঠে আর বলে. পীড়া 
ব্লছি, বাঃরে, দীড়ালিনা 1” নিলুর সঙ্গীটিও চুটিয়া 
ছুটিয়া নাচিয়া নাচিয়া এক-একবার নিলুর সঙ্গে আসিয়া বলে 


নি 


ওয় সংখা | 


“দা -অ।, দায়ায়িনা 1» বিড়ালট তখন শাবকের এ-পাশে 
ও-পাশে ঘুরিরা-বুরিয়া করুণস্বরে কেবলি ডাকিতেছিল। 

বালকের! জানিতে পারে নাই যাহাকে লইয়া তাহারা 
- আনন্দ করিতেছিল তাহার ক্ষুদ্র প্রাণের স্পন্দনটুকু গলার 
: মধ্যে একবার মুষ্র চাপ লাগার কখন বন্ধ হইয়া 
গিয়াছে! 


নিলুর চেয়ে তিন বছরের বড় দিদি ক্ষেস্তি কতকগুলি: 


সন্ধ্যামালত্তী আঁচলে করিয়া আনিতেছিল। দূর হইতে যখন 
সে দেখিল নিলু তাহার' আদরের বিড়ালছাঁনাটিকে লইয়া 
খেল! করিতেছে তখন ফুলভরা আঁচলটি বুকের উপর 
চাপিয়া ধরিয়া সে দৌড়াইয়া আসিতে আসিতে চীৎকার 
করিয়া বলিল “ফের আমার ছানা ধর্ছিস্? রাখলি? 
রাখ বলছি?” নিলু একবার মাত্র ধাবমান! ভগ্নীর প্রতি 
ঈষৎ চাহিয়া নিজের খেলায় নিবিষ্ট হইল,_শক্রর ভ্রকুটিকে 
সে বেন কিছুমাত্র ভয় করেনা। ফস্ করিয়া ক্ষেত্তি 
আসিয়াই নিলুর পৃষ্ঠে এক কিল বসাইয়া দিল এবং বিড়াল- 
ছানা তাহার হাত হইতে ছিনাইয়া লইল | বিড়াল- 
ছানাকে ক্ষেন্ত একটু ব্যন্তভাবে নাড়িয়া দেখিল; নিলু 
ভর্মীর পায়ে দুইবার খিমূচি কাটিল এবং যখন যোদ্ধবেশে 
চিড়া তীর বিডানশাবক-ৃত হাত টানিয় লইবার জন্য 
রুখিয়া উঠিয়াছে এমন সমরে ক্ষেস্ত চীৎকার করিয়া ক্রন্দন- 
মিশ্র স্বরে বলিল “পাঞ্জি, ছানা মেরে ফেলেছিল, তুই কেন 
মাব্লি আমার ছাঁন! !” ক্ষেন্তির কথা শুনিয়া-নিলুর উদ্যত 


হস্ত নামিয়া পড়িল এবং ক্ষেত্তমণি ছানি! ফেলিয়া দিয়া নিলুকে . 


উপরি উপরি খুব মারিতে লাগিল । * 
ক্ষেস্তর আঁচল হইতে তখন ফুলগুলি শাবকের উপর 
পড়িয়া গিয়া যেন তাহার পুষ্পের কবর খ্রচনা করিয়া 


কোন দিন যাহা হয় নাই আজ তাহাই হইল। নিলু 
"-বিনা আপত্তিতে অপরাধীর মত ভগ্মীর সেই প্রহার-সহ 
করিল। নিলুর আরেক্‌ ভগ্নী আসিয়াও তাহাকে ভৎ'সনা 
করিল, বলিল “আহা, এমন সুন্দর ছানা! পাঞ্জি কোথাকার 
মেরে ফেল্লি।” এই বলিয়া সেও নিলুকে ছু-বা মারিল। 
প্রতিবেশী দুইজন স্ত্রীলোক দেখান দিয়া বাইতেছিল; 
তাগবাও বিড়াল্ছানাব জন্য ককণী প্রকাশ করিতে 


প্রথম দাগ 


FANART ৫৯৫৯৯ পি 


টি 
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লাগিল। একজ্ঞন বলিল “নিলুর হাতে গণককে a 
দান কর--তবেই দৌষ কাটুবে।৮ - 

প্রহার ও তির্স্কারের আঘাত নিনুর দেহে ও মনে 
যুগপৎ ব্যথা দিয়া তাহার ক্ষুদ্র আস্মাটিকে বড়ই অপথাবা 
সাব্যস্ত করিল। মাথা নীচু করিয়া অশ্রুসিক্ত চক্ষে বে 
সকল শাস্তি বহন করিল। ক্ষেন্তর মা আসিলে দেন্ত 
ক্রন্দনের মাত্রা বাড়াইয়া নিলুর বিরুদ্ধে নালিশ ক্জু 
করিয়া “পাজি, গাঁধা” প্রভৃতি আপত্বিজনক শর্ষে নিলুকে 
বিশেষিত করিল। ক্ষেন্ত এমন সুবিধা আর পায় নাই) 
অন্ত দিন হইলে নিলু চীৎকার করিয়া ক্গেত্তর চুল টানিয়া 
তাঁহাকে কিল মারিয়া জয়ী হইয়া তবে ছাঁড়িত। আজ 
সে শাবকটি মারিয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে। 

সেইদিন খাইতে বসিয়া নিলু প্রতিদিনের মত জায়গা, 
পীঁড়ি, গ্রীস, কিছুই লইয়া গোল বাধাইল না। এবং 
বিনা আপত্তিতে সকল গ্রাসগুলিই গ্রহণ করিল। বিড়ালটা 
যখন পাঁতের কাছে আমিষের আশায় আসল, নিলু চক্ষু 
নীচু করিরা রহিল- যেন বিড়ালটাকে তাহার বড়ই ভয় 
করে। সেইদিন সন্ধ্যায় সে ঠাকুরমাঁকে রূপকথা বলাব 
তাগিদ দিল না এবং কেহ জানিল না সে কখন ঘাইয়' 
বিছানায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পরদিন প্রভাতে অভ্যাসমত 
সে যখন আমগাছতলায় খেলিতে বাইতেছিল হঠাৎ বিড়াল- 
টাকে দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া থামিয়া রহিল এবং একটু পৰে 
পুকুরে কাগজের নৌকা ভাপানোর জন্ত রাখাল যখন 
তাহাকে ডাকিল, সে গেল না । তাব ছোট ভাই ছুটিয়া 
আসিয়া, খন বলিল--দাঁদা, মেওকে আল মেলো না । 
দিদি কাবেব!” তখন নিলুই কীদির়া ফেলিল। 

শ্রীজগর্দীশচন্ত্র ঘোষ । 


আমার 


খাঁচা ভাবে “আমার পাখী, 
পাখী ভাবে ‘আমার খাঁচা” ) 
প্রভু ভাবেন ‘আমার হাতেই 
তোদের দুয়ের মরা বাঁচা ৮ 
ভীনগেন্পনাণ চন্দ 


৩০০ 


প্রবাসী-__আখাট, ১৩২৪ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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তিন্বতরাজ্যে তিন বৎসর 
(জাপানী শ্রসণ একাই কাঁওাগুচির ভ্রমণ-বৃত্তাস্ত ) 


ত্ৰয়োদশ অধ্ণায় lL 
দয়ামরী বৃদ্ধা। 
আমার ডাক শুনিয়া একজন বৃদ্ধা তাঁবু হইতে মুখ 
বাহির করিয়াই দেখিরাই বাহিরে আসিয়া আগার ছিন্নবস্থ- 
পরিহিত, ধুলি-ধুপরিত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত মুর্তি দেখিয়া 
ব্লিরা উঠিলেন “আহা হা! কোন তীর্যাত্রী !” 
তাহাকে দেখিয়া ভীত হইবার কোন লক্ষণ দেখিলাম 
না। তথন সাহস করিয়া বলিলাম “আমি কৈলাশ-পর্কতের 
যাত্রী, লাসা হইতে আঁসিতেছি। আমাকে দরা করিরা 
বদি তাবুতে আশ্রয় দেন, বাচিয়া যাঁই-বাহিরে বড় 
শীত” বৃদ্ধা আনন্দিতচিত্তে আমাকে তাহার তাঁবুতে 
আশ্রয় দিলেন। যখন তাবুর ভিতর গিয়া বসিয়াছি তখন 
তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “কি করিয়া তুমি এপথে 
এসেছ? এ-াজ্যে সহজে কেহ আসে না।” আমি বলিলাম 
“সাধু গিলং রিনপোচির নিকট যাইতেছিলাম কিন্তু পথ 
. হারাইয়া এদিকে আসিয়াছি।” তিনি আমার সমুদায় 
বাক্য বিশ্বাস করিলেন, এবং কেটলিতে চা ফুটিতেছিল, 
তাহা হইতে এক বাটি ঢাঁলিয়া আমায় দিলেন। আমি 
চা লইলাম, তারপর গমের রুটীর মত একপ্রকার 
থাদ্য আমায় দিতে আসিলেন, আমি- বিনীত ভাবে 
বলিলাম “আমি বৌদ্ধ শ্রমণদিগের দ্যা একাহারী, হইবার 
আহার আমার বিধিবিরুদ্ধ।” এই কথা শুনিবামাত্র বৃদ্ধার 
আমার প্রতি অগাধ ভক্তি জন্মিল । কথা-প্রসঙ্গে তিনি 
বলিলেন যে গিলং রিনপোচির গুহা সেখান হইতে 
একদিনের পথ - সে অঞ্চলে তাহার : স্কায় সাধু আর 
একজনও নাই, তাহাকে দর্শন করিলে অনেক পুণ্য ও 
অশেষ ফল লাভ হয়। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্ত 
আমায় বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন। পথে একটি 
নদী আছে, তাহার জল এত ঠাণ্ডা যে হাটিয়া পার 
হওয়া অসম্ভব । তিনি বলিলেন যে তার একটি চমরী 
গরুতে চড়িয়া আমি তাহা পার হইতে পারিব। বৃদ্ধার 


- বাসীর জীবনের প্রধান অবলম্বন। 


পুত্র তখন কাৰ্য্যান্তরে কোথায় গিয়াছিলেন, সেদিনই 
কিরিবার কথা । বৃদ্ধা বলিলেন১”আমার ছেলেও তোমার 
সঙ্গে ঘাইবে।” আমি এ প্রস্তাব শুনিয়া অত্যন্ত সন্তু . 
হইলাম। তাঁহাকে আমাব জীর্ণ পাছুকার কথা বলিলাম। 
চম্রীর চামড়ার তালি লাগাইয়া সেট! মেরামত করিব, 


"কিন্তু চমরীর চামড়া ছুদিন জলে ভিজ্াইয়া না রাখিলে 


সেলাই করা যায় না। বৃদ্ধা বলিলেন “এখান হইতে 
আমাদের কালই যাইতে হইবে। তুমি সেখানে গিরা দুদিন 
বিশ্রাম করিও,'সেই সময় জুতাও মেরামত করিয়া লইবে। 
সম্প্রতি আমার ছেলের জুতা পায় দিয়া ষাও সেখানে 
গিয়া তাহাকে ফিরাইয়া দিও।” এই-সকল ক্রথাবার্তীর 
পর রাত্রে শুইতে যাইতেছি এমন সময় তাহার পুত্র 
আসিয়া উপস্থিত। দেখিলাম মাতাপুত্রের গিলং রিন- 
পোচির উপর অগাধ ভক্তি-_-তিনি তাহাদের পক্ষে দৈব- 
শক্তি-বিশিষ্ট কোন দেবতা, মানুষ নহেন।- পরদিন প্রাত্যুষে 
উঠির! বৃদ্ধার আজ্ঞাক্রমে পুত্র আমার জন্তু চমরী সজ্জিত 
করিয়া আনিল। চমরী গরু-জাতীয় জীব, দেখিতে 
অনেকটা সেই-প্রকার-_কিন্তু পাগুলি থাঁটো-থাটো, 
উচ্চে গরুর চেয়ে কম, গায়ে ঝাঁকড়া বাঁকড়া লোম, 
লেজটি চামরের গোছার মত | চমরী-গাইএর চক্ষুর দৃষ্টি 
বড় ভীষণ--আর. শিং এত দীর্ঘ এবং ছুঁচাল যে দেখিলে 
ভর হয়” কিন্তু বাস্তবিক চমরী-গাইএর প্রকৃতি ভীষণ 
নর, বরং সাধারণ গাভী অপেক্ষা শাস্ত। চমরী তিববত- 
বৃদ্ধার পুত্র, তিনটি 
চমরী সজ্জিত করিল, একটি আমার জন্ত, একটি তাহার 
নিজের জন্য, আর একটির পৃষ্ঠে সেই সাধুর জন্য নানাবিধ 
উপহাৰ সজ্জিত হইল-_বথা মাখন, গমের রুটা, শুষ্ক দুধ, 
ইত্যাদি। যাত্রার পূর্বে বৃদ্ধা আমায় এক বাটি গরম 
চা দিলেন, ইহার তুল্য.আদর-অভ্যর্থনার বস্তু আর নাই। 
এই-প্রকারে সঙ্জিত হইয়া আমরা সাধুর উদ্দেশে সু 
যাত্রা করিলাম । উত্তর-পশ্চিম দিকে দুই আড়াই মাইল 
চড়াই-উতরাই ভাদ্র চলিয়াছি, এমন সময় ভীষণ ঝড় 
শিলা-বৃষ্টি আরস্ত হইল। ছুই ঘণ্টা পথে বসিয়া থাকিতে . 
হইল। এই অবসরে আমার সঙ্গীর নিকট পথের যমুদীয় 
তথা সংগ্রহ করিয়া লইলাম। আবার চলিতে আরম্ভ 


ওয় সংখা! ] 


খাছ পালি লা কাত তালি নামালাম লা জি তি সি লাখ রাখি লীগ কা গাওক বাক প 


করিয়া শীপ্রই ১২৭ হাত চওড়া এক নদীব তীরে আনিয়া 
পৌছিয়া চমরীতে চড়িয়া সহজেই তাহা পার হইলাম, 
পথে এরূপ আবও দুইটি নদী পাব হওয়া গেল। এবং 
প্রায় ৬ মাইল চড়াই পার হইয়া এক শুভ্র পর্বত দৃর্ি 
গর হইল। সঙ্গী বলিল “ও সেই সাধুব আবাস ৷” 
যতই নিকটস্থ হইতে লাঁগিলাম ততই দেখিতে পাইলান 
পুর্বে যাহা প্রকাণ্ড পর্বত বলিয়া মনে হইয়াছিল বাস্তবিক 
তাহা এক বিস্তীর্ণ গুহা, তাহাব সন্মুখে ধূসব রংএর আব- 
এক গুহা দেখিলাম; শুনিলাম সেখানে গিলং রিনপোচিব 
শিষ্যেরা বাদ করে। সাধুব গুহাব সন্মুখে পৌছিতে প্রায় 
৩টা বাজিয়া গেল। আমাব সঙ্গী, সাধুর চবণ দর্শন কবিবার 
ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু শুনিলেন তখন কিছুতেই 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে না। তখন অগত্যা 
তাহার এক শিষোব নিকট তীহাব মাতার প্রেরিত সমুদায় 
উপহার-সামগ্রী বাখিয়া কহিলেন “বলিও যে পাষাং এই- 
সমুদায় পাঠাইরাছেন। পথে শিলাবৃষ্টির জন্ত দেরী হইয়া 
গেল, আমাকে আজই ফিবি্া' বাইতে হইবে” সে ব্যক্তি 
চলিয়া! গেল। আমি সেই গুহায় মাধুব শিষ্যের সহিভ 
রহিলাম। তাহার নিকট হইতে কৈলাশ পর্ন্মত সম্বন্ধে 
আনা সংবাদ গ্রহণ করিতে লাগিলাম। সে ব্যক্তি বাহা 
বলিল তাহ! বড় আশাপ্ৰদ নহে। সেখান হইতে কৈলাশ 
পৰ্বত ২২।২৩ দিনের পথ--পথে দানবের সমাগন নাই, বদি 
থাকে তবেই বিপদ--তাহারা নিশ্চয়. ডাকাত। আমি 
শুনিয়া বলিলাম “ডাকাতেব হাতে পড়িলে ভয় নাই, যথা- 
সর্বস্ব দিয়া প্রাণ বাঁচাইব। নানাবিধ ক্ষথাবার্ভার পব 
ঘথানীতি ধ্যানধারণায় সময় অতিবাহিত করিরা শয়ন 
করিলাম। পরদিন চক্ষু খুলির! দেখি শিষ্যটি গুহার বাহিরে 
আগুন আলাইতেছেন। আমি উঠিয়া মুখ না ধুইরাই ধর্ম 
গ্রন্থ পাঠ কবিতে বসিলাদ। আমি বে লাসা হইতে 
ই আসিয়াছি বলিয়া পরিচয় দিয়াছি, মুখ ধোয়া লাসার রীতি 
নয়, আদি কি করিয়া দুখ ধুই! আনি যে কি অন্বচ্ছন্দ বোধ 
করিতে লাগিলাম তা আব কি বলিব? লাসার মত হওয়াও 
চাই। সেই মুখেই আহার করিয়া বেল! ১১টাব সময় সাধুব 
সহিত সাক্ষাৎ কৰিতে চলিলান। 


তিব্বতরাজো তিন বংসর 


১০১ 


= পাস পতি আলো কাস পাছিত সিপা্িিস ক পন কাস লাক পলিসি গাছি লা পাখি পা কামিজ সি লা এ লা রঃ 


চতুর্দশ অব্যায়। 
গুহাবাসী সাধু। 

যে সাধুব সহিত সাঙ্গাৎ করিতে চলিলাম তিনি বড 
সাঁধাবণ ব্যক্তি নন। সেই গুহাৰ চাঁবিদিকে ১০০ মহল 
পর্য্যন্ত লোকের তিনি ইষ্ট'দেবতাব স্তায়। সে অঞ্চলেন 
* সমুদায় লোক শয়ন কবিবাব পুর্বে উহার দিকে চিলিয়া 
বার বাব ভূমিতে মস্তক অবনত করিয়া বলে “আমি প্রন 
গিলংএর শবণাপন্ন হইতেছি, তিনি আদা পরিত্রাতা এু।” 
আনি দেখি সাধুর গুহার সম্মুখে প্রার ২* জন লোক অপেন! 
কবিতেছে, তাহারা সকলেই রাত্রে পর্বাতের নিকটে তাবু 
রাত্রি যাপন কবিরাছে। তাহাঁবা সকলেই সাধুর দর্শনা- 
কাজ্দী। আমি বতদ্দিন ছিলাম প্রতিদিনই এই ছৃগ্ত 
দেখিরাছি। এই সময় ভিন্ন অন্ত সমর সাঁধুকে দর্শন কণা! 
যায় লা! প্রায় দ্বিগ্রহরেব সময় আনরা গুহাব সম্গুথে 
উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম গুহাব দ্বার রুদ্ধ। 'এব' 
তখনই প্রায় ৭০ বৎসরেব একজন বৃদ্ধ দ্বার খুলিয়া আমাদের 
নিকট উপস্থিত হইলেন। বাহার যাহা অর্থা ছিল, তাকান 
নিকট দিল, তিনি সমুদয় গ্রহণ করিয়া সকলকে ধন্মোপছেশ 
দিলেন! তৎপরে প্রত্যেককে “ও মণি-পদ্মে ছ'ং” বলিয়| 
আশীর্বাদ করিলেন! সাঁধু এক টেবিলের অপর পারে বসির। 
ছিলেন, সকলে সাধুকে দর্শন করিতে গেল। দেখিলাম 
প্রত্যেকে টেবিলের সম্মুখে গিয়া জোড়-হস্তে মস্তক অন্ন 
কবিয়া জিহ্বা বাহির করিয়া দাড়াইল। এই-প্রকাবে নাকি 
দীনতা জানাইতে হয়। সাধু প্রত্যেকের মস্তকে ভাত 
রাখিয়া আশীর্বাদ করিতে লাঁগিলেন। যাহারা গদন্থ, 
তাহাদের মন্তকে দুই হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন । 
আমার মন্তকে ছুই হাত রাখিয়া তিনি আশীর্বাদ করিনেন । 
আনি দেখিলাম ষাঁধুব আকৃতি অতি সৌম্য এবং সুন্দৰ, 
দেহ দৃঢ় এবং বলিষ্ঠ, যদিও বৃদ্ধ তথাপি দেহে স্বাস্থা এবং 
শক্তি বথে্ট আছে! সাধুর এমন বলি আকৃতি দেখিয়া 
আমি বিশ্থিত হইলাম! কিন্তু বাহা দেখিলাম এবং শুনিলাম, 
তাহাতে আর লংশন্ন দাত্র রহিল না যে তিনি বাস্তবিকই 
সাধু হ্গীবেব প্রতি তাঁর অসীম দয়া। আমাকে দেখিয়াই 
বলিলেন “তোনাব স্ার ব্যক্তির এই ছুর্গম পথে ভ্রমণ সাঙ্গে 

না, তুমি কেন এখানে এসেছ ?” 


অসি শসা ঘসি ত মান পাস্তা উতাস্িতীিত ৯ ৩ 


"আমি বৌদধ- পুরোহিত, তীর্থ দর্শন করিয়া বেড়াইতেছি, 
আপনার খ্যাতি শুনিয়া ধর্ম শিক্ষার জন্ত আপনার নিকট 
আসিয়াছি।” 

“কি-প্রকার্‌ শিক্ষা ?” 
“আপনি শত শত ব্যক্তিকে মুক্তি দিতেছেন, তাহার গু 
সঙ্কেত কি তাহাই জানিতে চাই 1 


“বন্ধ, তুমি নিজের মনেই তা জান, বৌদ্ধধর্মের সমুদায় 
উন্নত শিক্ষা আমি তোমার মধ্যে দেখিতেছি, আমি আঁবার' 


তোমার কি শিক্ষা দিতে পারি ? আমার একখানি ধর্ম পুস্তক 
আছে, তাঁহার সাহায্যে মানুষের মুক্তির উপায় বলিয়া দিয়া 
থাকি |» 

“কোথায় সে ধর্ম-পুস্তক, আমি কি একবার দেখিতে 
পারি?” 

প্নিশ্চয় পারিবে” বলিয়া গুহা হইতে একখানি পুস্তক 
আনিয়া আমার হীন্ডে দিলেন। আমি সেদিন গুহায় 
আদিয়| সারাদিন সেই পুস্তকখানি পড়িলাম।. আমার 
বোঁধ হইল “সূত্র-সন্দর্ভ-পুগরীক” হইতে সেখানি রচিত 
হইপ্লাছে। তৎপর দিন পাঁছৃকা-সংস্কার কার্য্যে কাটাইলাম। 
পর দিন সাধুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পুস্তকখানি ফিরাইয়া 
দিলাম এবং তাহার সহিত তিব্বতের এবং জাঁপাঁন ও চীনের 
বোৌদ্ধ-ধৰ্ম্মের পার্থক্য সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। 

৭ই জুলাই সাধুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম । তিনি 
আমায় প্রায় দর্শ সের আহার্য--গমের কটা মাখন 
ইত্যা্দি-উপহীর দিলেন। বলিলেন “এ-সকল পথের সম্বল 
না লইয়! গেলে তুমি অনাহারে পথেই মরিবে।” আমি পৃষ্ঠে 
বিপুল বোঝা লইয়া সাধুর নিকট হইতে চলিলাঁম। 

পঞ্চদশ অধায়। 
ছুর্দশার একশেষ । 

সাধুর গুহা ত্যাগের কয়েক ঘণ্টা পরে আমি ১৮০ গজ 
চওড়া এক নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম! তখন 
প্রায় বেলা ১১টা হইবে। নদী: পার হইবার পূর্বেই 
প্রাতরাশ সমাধা করিয়া লইলাঁম। আহীরাস্তে পাদুকা 
খুলিরা কাপড় উপরে তুলিয়া নদী পার হইবার উদ্যোগ 
কবিলাম। নদীর জলে অবতরণ করিবামাত্র সমুদায় দেহ 


এবাসী-আধাট, ১৩২৪ 
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[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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যেন অবশ হইরা আসিল, জল একেবারে বরফ! আমি 
বুঝিতে পাঁরিলাম এ নদী পার হইতে হইবে না, মধ্য 
পথেই আমার মৃত্যু হইবে। তৎক্ষণাৎ জল হইতে উঠিয়া 
পড়িলীম, কিন্তু বরফদ্রলে আমার শরীর অবশ হইয়া 
আসিয়াছে, এবং সেই সঙ্গে কম্পও আঁসিল। আমার নিকট 
লবঙ্গের তৈল ছিল, উত্তমরূপে তাহা সর্বাজ্ে মাখিলাম । 
তখন একটু রৌদ্রও ছিল, তেল ঘসিতে ঘসিতে যেন একটু 
সুস্থ হইলাম, তাহার পর আবার নদীতে নামিলাম। জল 
বরফগলা, অর্ধপথে যাইতে না যাইতে দেহের নিষ্নার্ অসাড় 
হইয়া আসিল, আমি লাঠিয়ে ভর করিয়া কোনমতে ত নদী 
পার হইলাদ। নদীর জল কটিদেশ পর্য্যন্ত ছিল, এবং 
স্রোতও খুব প্রবল। নদী পার হইয়া দেখিলাম আমার 
দেহ'বাস্তবিক অসাড় হইয়াছে। বুঝিলাম এখন শরীরে 
রক্তের চলাচল হওয়া আবশ্যক, দেহ উত্তমরূপে ঘসিতে 
হইবে__ঘসিব কি, হাত ছুটি একেবারে অবশ! যাহোক 
ছুটি ঘণ্টার পরিচর্যার পর দেহ সবল হইল। বেলা দুইটার 
সময় যাত্রা আরম্ভ করিলাম, তখন পা ছুরির এমন অবস্থা যে 
মনে হইতে লাগিল বে বুঝিবা পা ছুটি শরীর হইতে খসিয়া 
পড়িবে। পৃষ্ঠের বোঝা একেবারে. অসহনীয় হইয়া উঠিল। 
অতি কষ্টে আধ মাইল উঠিয়া আবার এক মাইল নামিয়া 
একটি নদীর তীরে আসিয়া পড়িলাম। তখন বেলা প্রায় 
৪টা। শরীরের অবস্থা তখন এমন যে আর অগ্রসর হওয়া 
অসম্ভব! তখন . সেথানে রাত্রি যাপনের আয়োজন 
করিলা*। কোন-প্রকারে একটু আগুন করাই আমার 
একমাত্র কাৰ্য্য হইল । কাঠ ত সে দেশে নাঁই--থাকিবাঁর 
মধ্যে চমরীর ও বন্য ঘোড়ার করীষ, তাহাই চারিদিক হইতে 
সংগ্রহ করিয়া বেশ করিয়া সাজাইলাম। দেশলাই ত নাই, 
এখন আগুন জ্বালি কিরূপে ! লোহার সহিত পাথর ঠুকিয়া 
অনেক চেষ্টার পর আগুনও জলিল। এইবার চা প্রস্তুত 
করা। চা ফুটতে প্রায় ছুই ঘণ্টা লাগিল, তাহার পরত 
তাহাতে একটু মাখন ও লবণ দিয়া পান করিলাম । আগুন 
একটু-একটু সারারাত রাধিলাম। কিন্তু শীত এমন প্রচণ্ড 
যে কার সাধ্য নিদ্রা যায়। কোনমতে রাত্রি যাঁপন করিয়া, 
ভোর হইবামাত্র আকার আগুন জালাইয়া আহারের -আয়ো- 
জন কবিলাম। আহারাস্থে নদী পার হইতে গিয়া দেখিলাম 


তয় সংখ্য! | 
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নদীর উপর জল জমিয়া গিয়াছে। নদী কিরূপে পার হইতে 
হইবে সে সম্বন্ধে যে উপদেশ পাইয়াছিলাম তা ভুলিয়া 
গেলাম । নদী পার হইবার সময় পাহাড়ে বুদ্ধের এক 
॥প্রস্তর-মুর্তি দেখা যাইবে শুনিয়াছিলাম। পার হইবার সময় 
সেখানে কিছুই দেখিলাম না। দেখিব কি, আমি ত ভুল পথে 
আসিয়াছি। পাঁচ মাইল গিয়া এক বিস্তীর্ণ উপত্যকায় আসিয়া 
পড়িলীম; তাহ! ১৭৷১৮ মাইল দীর্ঘ, ৮1৯ মাইল প্রশস্ত 
হইবে । তাহার মধ্য দিয়া এক নদী প্রবাহিত। কম্পাস 
দেখিয়া বুঝিলাম উত্তর-পশ্চিম মুখে যাত্রী করিতে হইলে এই 
নদী পার হইতে হইবে। বরফ-জলে আবার অবগাহন 
আমার নিকট বিষম বলিয়া বোধ হইল। নদীর দিকে 
চাঁহিয়! ইতস্তত করিতেছি, এমন সময় দেখি এক ব্যক্তি নদী 
পার হইয়া আমার দিকে আমিতেছে। নদী পার হইলেই 
তাহাকে ডাকিলাঁম। শুনিলাম সে ব্যক্তি খাম হইতে গিলং 
রিনপোচি সাধুর দর্শন মানসে যাইতেছে । তাহাকে কিছু 
শু্ধ পীচ ও গমচুর্ণ দিয়া আমায় নদী পার করিয়া দিতে 
বলিলাম । সে ব্যক্তি আশার অতীত দাক্ষিণা দেখিয়া আন- 
ন্বের সহিত আমার জিনিষপত্র নিজে বহিয়া হাত ধরিয়া 
আমায় পার করিয়া দিল। আমার গন্তব্য পথ দেখাইরা 
লিল, দুই দিন যাত্রার পর লোকালয় মিলিবে। সে আবার 
নদী পার হইল । আমিও নির্দিষ্ট পথে যাত্রা করিলায়। 


ষোড়শ অধায়। 


বিপদের পূর্বাভাস । * 
" সেদিন যাত্রা আরম্ত করিবার কিছুক্ষণ পরেই নিঃশ্বাসের 
কষ্ট আরম্ভ হইল এবং বননের উদ্বেগ হইন্তে লাগিল। 
আমি পৃষ্ঠের বোঝা নামাইয়া বসিলাম, বোঝা বহিয়া আমার 
পৃষ্ঠদেশে অত্যন্ত বেদনা হইয়াছিল, যেন কোন ভীষণ ক্ষর্তা। 
»ুস্থ হইবার অন্ত ওষধ সেবন করিলাম। ওঁধধ খাইবার 
পরই আমার মুখ দিয়! অগ্জলি-পরিমাঁণ রক্ত উঠিল। আমি 
বড় ভীত হইলাম-_-আমার ত কোন-প্রকার গীড়া নাই। 
এত দুর্বল বোধ করিলাম যে উঠিয়া আর চমরীর করীষ 
অন্বেষণ করিতে পারিলাম না, অগ্নি জালান হইল না। শুইয়া 
পড়িলাম এবং শুইতে'না-শুইতে গভীর নিদ্রা আসিয়া 
আমাকে অচেম্ভন করিল। কতক্ষণ নিদ্রা গিয়াছিলাম 


তিব্বত-রাঁজো তিন বংসর 
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জানি না। আমার মুখের উপর চড়বড় করিয়া শিল 
পড়িতেছে দেখিয়া জাগিয়া পড়িলাম, উঠিবার চেষ্টা করিলাম, 
শরীরে দারুণ বেদনা-_কোনমতেই উঠিতে পারি না) শেষে 
অনেক চেষ্টার পর উঠিয়া বসিলাম। কিন্তু আবার পথ চলা 
বা করীষ সংগ্রহ করা অসম্ভব হইল। আমি মেষচর্মের 


* উপর বসিয়া ধ্যানে মগ্ন হইলাম। তখনও রাত্রি অবদান 


হয় নাই, আকাশে চন্দ্র ক্ষীণ জ্যোৎস্না বিকীর্ণ করতেছে 
দুরে উচ্চ পর্বতমালা দৃষ্টিগোচর হইতেছে, চারিদিকের কি 
মহান সুগন্ভীর ভাব। আমি সেই -উন্নত হিমাচল-শিখরে 
নির্জনে একাকী বসিয়া কত কি ভাঁবিলাম। কিন্ত শারীরিক 
যন্ত্রণা আমার এই প্রকৃতির বিরাট দৃশ্য .উপভোগে অন্তরার 
হইতেছিল। যীহোঁক অনেক চেষ্টার পর ভাবসাগরে চিত্ত 
তন্ময় হইল -তখন মনের আনন্দে কবিতা আবৃত্তি করিতে 
লাঁগিলাম, এত কষ্টের ভিতরও পরম সুখ সম্ভোগ করিলান। 
প্রভাত হইল। শুফ আঙুর খাইয়া আজ প্রাতরাশ সম্পন্ন 
করিলাম। তার পর প্রসন্নচিত্তে আবার যাত্রা আর্ত 
করিলাম। একটি ছোঁট নদীর তীরে আসিয়া আমি আগুন 
জালিয়া আহারের উদ্যোগ করিলাম। চা পান করিয়া 
নদী পার হইয়া পাহাড়ে উঠিরা দেখি সম্মুখে একটি সাদা 
আর কয়েকটি কাল রংএর তাবু পাতা রহিয়াছে । তিববতে 
সাদা তাবুহয় না, আমি এই সাদা তীবুর অর্থই বুঝিতে 
পারিলাম না। আমার আর ভাবিবার সময় নাই, তীবুতে 
যত শীঘ্র পারি পৌছিতে পারলে বাঁচি। অতি কষ্টে বড় তাবুর 
কাছাকাছি উপস্থিত হইয়াছি--আর ৫1৬টা ভীষণ কুকুব 
আমায় ভাড়া করিয়া আসিল; আমি চলচ্ছক্তিরহিত, তবুও 
যেটুকু শক্তি অবিশিষ্ট ছিল তদ্বারা কোন-মতে লাঠি ঘুবাইয়া 
প্রাণ রক্ষা করিলাম। | | 
শ্রীহেমলতা৷ দেবী ৷ 


অসশ 


মহতের নিন্দা 
মহতের নিন্দা শুনি রেগো না হে কেউ,_ 


বাঘেরই পিছনে সদা ডেকে থাকে ফেউ। 
শীক্ঞানাগ্রন চট্টোপাধ্যায় । 


সাপ 
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নেকেন্‌ পণ্ডিত 
(গল) 


পুকুরের পাড়ে খড়ের আটচালায় গ্রামের ছাত্রবৃত্তি স্কুল। 
গোলোক ভট্টাচাৰ্য্য এই স্কুলের সেকেন্‌ পণ্ডিত। 


ভট্টাচার্যের মাথার চুলে পাক ধরিয়াছে, কিন্তু তাহার * 


বয়স কতৃ বলা কঠিন। গ্রামস্থ যাহারা লেখাপড়া শেষ 
করিয়া! সংসারে প্রবেশ করিয়াছে, যাহাদের শিক্ষালাভ 
প্রায় শেন হইয়া আপ্রিল এবং সবেমাত্র যাহাদের বিদ্যারস্ত 
হইয়াছে,__সকলেই পণ্ডিত মহাশয়ের ছাত্র। বিজয়ার 
সম্ভাষণ উপলক্ষে পিতা" পুত্র এবং পৌব্র__ভিন্‌ পুরুষেই 
তাহার পদধূলি লইয়া থাকে! 
বর্ষাকালে দেশ জলে ভাসিয়া গেলে ছাঁত্রদিগকে তালের 
ডোঙ্গায় স্কুলে আসিতে হয়। যে-সব ডোঙ্গ! পণ্ডিতের বাড়ীর 
পথে যাতায়াত করে তাহারই একথানিতে তাহার গঘনাগমন 
নির্বাহ হয়। ছাত্রেরা স্কুলের জানালা দিয়া উকি মারিয়া 
দেখিতে পায়, দূরে বাশের লগি মারিয়া ডোঙ্গা আসিতেছে__ 
মাঝখানে কাঁলর উপর মলিন শাদা কাপড়ে ছাওয়া খোলা! 
ছাতা: প্র ছাতার নীচে যে মাথা সেটা নিশ্চয় গোলোক 
পণ্ডিতের । ' ছেলেরা অমনি শশব্যস্ত হইয়া ভাল-মান্থযটির 
মত যথাস্থানে গিয়া বসে। | | 
গ্রীশ্মকালে পুকুরের পাড়ে এক কোণে শনি-মঙ্গলবারে 
খড়ের হাট বসে। কাল-বৈশাখীর অপরাহ্কালে ষথন 
ঈশান কোণে পুপ্জীভূত মেঘ আসন্ন বঞ্ধার সুচনা করে তখন 
ব্যাপারী! ত্রস্ত হইয়া ব্যস্ত ভাঁবে খড়ের বোঝা মাথায় লইয়া 
বাড়ীর দিকে ছুটে । সকলে চল্র্রা গেলে শেষের বোঝাটি 
যাহার সে বিব্রত হইয়া পড়ে; তখন স্কুল-ঘর হইতে বাহির 
হইয়া বিপন্ন ব্যাপারীর মাথায় বোঝাটি তুলিয়া দেন--সেকেন্‌ 
পণ্ডিত ৷ 
রত 4 ই 
হেডপপ্তিত অহিভূষণ ঘটক নম্যাল স্কুলের পাশ । তিনি 
বিদেশী, তাই জমিদীয়-বাবুর কাছারী-বাঁড়ীর এক প্রান্তে 
আড্ডা ফেলিয়াছেন। জমিদার-বাঁবু যে স্ুনিম্বমে রাক্যশাসন 
করেন তাহার প্রমাণ বাহিরের লোকে বড় একটা পায় নাঃ 
তবে অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপাঁনের নমুন'স্বরূপ তিনি 


প্রবাধী -আগাঢ় ১৩২৩ 
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হোমিওপ্যাথিক ওষধ খয়রাত করিয়! থাকেন৷ সকাল বেলা 
কাছারী-ঘরে গরিব-দুঃখীর ভিড়ের মধ্যে খাঙ্গানা আদায় ও 
রোগী বিদায় সমান ভাবে চলে। 

অহিভূষণ অত্যন্ত সংস্কৃত-ঘেঁসা -সাধুভাষায় কথাখ 
কহেন! তিনি ফরাঁসের এক পাশে বসিয়া “শব্দ কল্পক্রম 
নামক বৃহদভিধান পা করিতে করিতে “হৈমপথেরও” চর্চা 
করিয়া থাকেন। “এ ক্ষেত্রে নক্মভনিকার ত্রিংশৎ ক্রমের 
এক মাত্ৰ৷ প্রযোজ্য,’ “পল্সেটিলা সেবন না করিলে রোগিণী 
ব্যাধিমুক্তা হইবে না» ইত্যাকার পরামর্শ জমিদার-বাবু হেড 
পণ্ডিতের নিকট প্রত্যহই লাভ করেন। | 

গোলোক ভট্টাচার্য্যও মাঝে মাঝে ফরাসে, আসিয়া 
বসেন। তবে তাহার রুচি আহারে যত ওষধে তত নর 
বলিয়া কোথাও ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজন হইলে সেই 
আলোচনাই বিশেষ ভাবে করিয়া থাকেন। বৃহৎ গ্রামে 
বহুলোকের বাস, স্থখহুঃখও এখানে অনেক ; অঙ্গপ্রাশন 
অথবা আস্মশ্রাত্ধ, বিবাহ কিংবা সপিও্ডীকরণ ঘন-ঘনই হইয়া 
থাকে । ছানাবড়ার চেয়ে পানতোয়! ভাল, কি পায়স 
অপেক্ষা ক্ষীর উৎক্ক্, এসকল বিষয়ে ভট্টাচার্য্য নিমস্ত্রণ- 
কারীকে মন্ত্রণাদানে বিমুখ হন না। / 

আহারের পর বিশ্রাম স্বাস্থ্নীতির অবস্তপাঁলনীক্রি- 
উপদেশু। সুতরাং ভোজন গুরুতর হইলে বিরামও দীর্ঘতর 
হওয়া উচিত, ইহাই সেকেন্‌ পণ্ডিতের অভিমত । এএই জন্ত 
কোথাও ভোজ হইসে গোলোক ভট্টাচার্য্য সেদিন হাফ, 
স্থল করিতে হেড পণ্ডিত মহাশগ্নকে অনুরোধ করিয়া 
থাকেন! কিন্তু অহিভূষণ বলেন, শাস্তান্থমারে সর্বনাশ 
সমূৎপন্ন হইলেই পণ্ডিতেরা অদ্ধেক পরিত্যাগ করিবেন; 
্রাঙ্মণভোঁজন নিমন্ত্রণকারীর যাহাই হউক, নিমন্ত্রিতির 
সর্বনাশ নহে, সুতরাং বিদ্যালয়ের অর্ধেক বর্জন করা 
অন্ুচিত। ভট্টাচাৰ্য্য নিরুপায় হইয়া ছাত্রদিগকে পুনরায় 
. পড়াইতে আরম্ভ করেন। টেবিলের উপর সশব্দে বেত্রাঘাত 
এবং হুঙ্কার.করিয়া ছেলেদের গোল থামাইলেন, পরক্ষণেই 
প্রশ্ন_সিন্ধি কর্‌, বধূ ছিল উদয়।' কয়েকটি ছাত্র সমস্বরে 
উত্তর করিল --“বধ্দয়'। চেয়ারের উপর পা ছু'খানি তুলিয়া 
গোলোক পণ্ডিত তছুপরি উড়ানি টানিয়া দিলেন এবং পিঠের 
দিকে কাঠের উপর মাথা রাখিয়া পুনরপি আদেশ কৰিলেন, 
তাহির 





৯ 
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বিশেষ কর্‌_ নবোঢ়া বধূর গ্রীতিকর অনুষ্ঠানের পর 
নৰোঢ়ার সন্ধি বিচ্ছেদের নিদারুণ আদেশ দিরা 'ভট্টাচার্য্য 
নাসিকাধ্বনি আরম্ভ করিলেন। অহিভূযণের বিশ্বাস, দ্বিতীয় 
পণ্ডিত অতিরিক্ত দধিভোজন করিয়া নিদ্রালু হন। এ 
সম্বন্ধে সহকারীকে সাবধান করিতে তাহার চেষ্টার ক্রটি নাই, 
কিন্তু ‘দ্বিতীয়’ ‘প্রথমের’ কথায় কর্ণপাঁতও করেন না। 


৩ 


গোলোকের মাতৃদেবী বর্তমান । তিনি নিজে বিবাহ 


করেন নাই। সংসারে শুধু মা ও ছেলে। মা এক-একবার « 


আক্ষেপ করেন, “বাবা, বিয়ে করিলি না; তোর সোনার 
সংসাৰ হইত, আমি দেখিয়া চোখ জুড়াইতান।” ভট্টাচাৰ্য্য 
হাসিয়া বলেন, “মা, নিজের ছেলেব চেয়েও কি পরের মেয়ে 
মিষ্টি? সেকেন্‌ পণ্ডিতি করি, ছেলেপিলেকে কি 
খাওয়াইতাম ?” 

্রতাষে মারের পুজার জন্য ফুলতোলা গোলোকের 
নিত্যকর্ম্ম । রাত্রি শেষ না হইতে তিনি সাঁজি হাতে বাহির 
হন। অন্ধকারে বাগানে মান্গুষের সাড়া পাইলেই কাহারও 
- বুঝিতে বাকী রহে না ষে ভট্টাচার্য্য আসিয়াছেন। যদি 


নিলি “কে ?” উত্তর হয়, “আমি গোলোক ।* 


দারুণ শীতে অথবা ঘোর ছুর্য্যোগেও এ পুষ্পচয়নের বিরাম 
ঘটে না। লোকে বলে, গোলোঁক ভট্টাচার্য্য এক ফুলে 
নায়ের পুজা দেবতার পূজা দুই-ই করে। অহিভূষণ একদিন 
ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, “দ্বিতীয় পণ্ডিত মহাশয় বথাবলোকন 
এবং কদলী বিক্রয় যুগপৎ করিয়া থাকেন!" 

বাড়ীর চারি ভিটায় চাঁরিখানি খড়ের ঘর। একপাশে 
কতকগুলি আম জাম কাটালেব গাঁহ। আঁঙ্গিন! পরিষ্কার 
করিয়া নিকানো) এক কোণে তুলমীমঞ্চ। দিনের বেলা 
আহারের মাত্র! প্রায়ই চড়ে বটে, কিন্তু রাত্রে গোলোক 


+- ভট্টাচাৰ্য্য স্বল্লাহারী। ছুই বেলা সমানভাবে রান্না বৃদ্ধা 


জননীর কষ্টকর বলিরাই বোধ করি ভট্টাচার্যের এ অভ্যাস 
হইয়াছে। 

সন্ধ্যা না হইতেই আহার শেষ হয়। গরমের দিনে 
ছেলের খাওয়া হইলেই মা জপের মাল৷ লইয়া ঘরের দাওয়ায় 
বসেন, আর ভট্টাচার্য্য তুলপীতলাষ মাহ্‌র বিছাইয়া ছোট 


৬০১টি 
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টু তাকিয়া মাথায় দিয়। হারিকেন লণঠঁনের আলোকে 


ভাগবত পড়েন। কিছুক্ষণ পরেই তাঁর চোখ বুজিয়া আসে, 
খোলা বইথানি হাত হইতে খসিয়া বুকের উপর বিরাম লাভ 
করে। গভীর রাত্রে কখন্‌ লণ্ঠন নিবিয়া গিয়া বনের 
অন্ধকার আঙ্গিনাটি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে ; মা হঠাৎ তঙ্ত্রা- 
ভঙ্গে চকিত স্লেহার্ কণ্ঠে পুত্রকে সম্বোধন করিয়' বলেন, 
“বাবা, ঘরে শোবে এস!” 

৪ 


বর্ষাকাল, খালবিল নদীনালা একাকার হইক্ঈী গিয়াছে। 
জলগ্লাবিত প্রদেশে জমিদার-বাবুর অষক্টালিকা উচ্চ দুর্গের 
স্যার মাথা তুলিয়া ধাড়াইয়া রহিয়াছে । মাঝেমাঝে ভদ্র- 
লোকের খড়ো বাড়ী এবং চাষীদের কুঁড়ে ঘর গুচ্ছে 'গুচ্ছে 
দ্বীপের মত দেখাইতেছে। বারোয়াবি কালী-বাড়ীর অশ্ব্ধ 
আজান জলমগ্র) রথতলার কাঠের খুঁটিতে বাধ বথ 
হাবুডুবু খাইতেছে। ক্ষেতে ক্ষেতে ধানের শীষণুলি ডিজি 
মারিয়া কোনমতে জলের উপর গলা বাড়াইফা নিশ্বাস 
ফেলিতেছে। ডিঙ্গি ডোঙ্গা তাহাদের ভিতর দিয়া সব্‌ সব্‌ 
শব্দে বিদ্রপ কবিয়া চলিয়া যায়। গরিবের সরিবার ঠাই 
কোথায় ! শীষগুলি কাঠের তলার সুটাইয়া পড়ে। চাষাদের 
ছেলেরা ঘরের মাচার উপর বসিয়া মাঠের জলে ছিপ ফেলে, 
অদুরে নদীর উপর দ্রুতগামী ট্রামারের চাকার আঘাতে 
আলোড়িত বারিরাশি তরঙ্গ তুলিয়া ফাঁতনা কাপাইতে 
থাকে । 

ভাদ্র সংক্রান্তি ; আজ বিশ্বকন্থী পুজা । ভোর হইতে 
আকাশ অন্ধকার ; মেঘের আবরণ ভেদ করিয়া দিনের 
আলো ভাল ফুটিতে পায় নাই। বিষণ প্রকৃতির দীর্ঘ- 
নিশ্বীসের মত এক-একবার হু হু করিয়া হাওয়া দিতেছে; 
গাছপালা হাত পা ছুড়িয়া যেন আর্তনাদ করিয়া উঠিতেছে । 
কামার কুমোর ছুতারমিস্ত্রিরা সকাল বেলা হাতিয়ার পু 
করিয়া অপরাহ্থের প্রতীক্ষার নি্ধর্ম্মা বসিরা রহিয়াছে ; বিকাল 
বেলা “বাঁচ খেলা হইবে। 

তিনটা না বাজিতে গ্রামের পার্শ্ববর্তী বিলের মধ্যে এক- 
একখানি করিয়া নৌকা আসিতে লাগিল। নৌকাগুলি 
সমস্তই সুসজ্জিত; পাটাতনের উপর শতরঞ্জ বিছানে', 
সিন্দুব-রঞ্জিত গলুইতে লাল শানু বাধা। কোন নোকাঃ 


৩০৬১ 
ও তা AA স্পা স্পা NA AN NAN" NA A NAAN ANS 


জারিগান হইতেছে, কোথাও খোল করতাল বাজাইয়া 
কীর্তন চলিতেছে, আবার একখানি নৌকায় সামিয়ানা 
খাটাইয়া গ্রামস্থ রজকদিগের সখের যাত্রা সুরু হইয়াছে। 
নৌকায় নৌকায় এবং বিলের ধারে মেলা বপিয়াছে। হাড়ি- 
কলমী কুলা চালুনী মাটির-পুতুল পাতার-বাঁশী ছুরি কাচি বটি 
দা কাঁলীঘাটের-পট রবিবর্ম্মার-ছবি মুড়ি সুড়কি বাতাসা এবং 
নানা মনোহারী দ্রব্য গ্রামের ছেলে-বুড়ীকে উতলা করিয়া 
তুলিয়াছে। বাঁদলার দিনে লোকে ঘরের বাহির হয় না, 
তথাপি সমট্ুরাহ বড় অল্নুনয়। | 

ক্রমে বাচ আরম্ভ হইল; নৌকা গুলি পঁচিশ ত্রিশ বোঠে 
মারিয়া পাশাপাশি দ্রুতবেগে ছুটিতে আরম্ত করিল। সমস্ত 
নৌকায় ‘সাপা’ হা’ল--সেও এক-একখানি প্রকাণ্ড বোঠে; 
মাঝিরা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইর়। হা’ল খিঁচিতে লাগিল। ঝুপ_ ঝুপ, 
শব্দে অসংখ্য বোঠে পড়িতেছে--ধযেন সারি সারি পা ফেলিয়া 
নৌকাখুলি জলের উপর দৌড়িতেছে। চারিদিকে জল 
ছিটাইয়া 
উঠিল। নৌকাগুলি বিল হইতে নদী এবং নদী হইতে 
বিল-প্রায় তিন চার রশি পথ যাওয়া আসা করিতে 
লাগিল। 

সন্ধ্যার দিকে আকাশ ভাঙ্গিরা মুষলধারায় বৃষ্টি আরম্ভ 
হইল। কড়্‌কড় মেঘের গর্জন এবং চড় চড়, বারিপাতের 
গম্ভীর নিনাদে আর সমস্ত শব্দ ডুবিয়া গেল। থাকিয়া 
থাকিয়। জলের ঝাপটায় দিগস্তব্যাপী গভীর কুজ্মাটিকার স্ষট 
তইতে লাগিল! বিলের ধারের মেলার লোকে যে যেথানে 
পারে চুটিয়া পলাইল, তীরের জনতা ছায়াবাজিব মত মুহূর্থ- 
মধ্যে কোথায় অদৃষ্ হইয়া গেল । 

এসন সময় নদীর মোহীনায় বিলের কাছাঁকাছি একখানি 
ডোঙ্গার সেকেন্‌ পণ্ডিতের পরিচিত খোলা ছাতাটি দৃষ্টিগোচর 
হইল। সে-দিন'ও ভট্টাচার্যের অন্থরোধ অগ্রানহ্থ করিয়া 
অহিভূষণ যথারীতি স্কুল খোলা! রাঁধিয়াছিলেন। ছুটি হইলে 
গোলোকের ছাত্র তিলিদের ফটিকচাঁদ তাহাকে নিজের 
ডোঙ্গায় তুলিয়া লয়। এমন দুর্দিনে ডোঙ্গায় না চড়িলেই 
ভাল হইত; কিন্তু ঝড়জল কখন থামিবে বলা যায় না 
বাড়ী ত যাইতে হইবে! বিশেষতঃ বিলের পথে গ্রামের 
মধ্যে বিপদের আশঙ্কা অল্প । 





প্রবাপী--আধাঁট, ১৩২৪ 





খেলোয়াড়েরা ভিঞ্জিয়া একেবারে স্নান করিয়া ' 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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বাষ্ধুতাড়িত জলধারায় চারিদিক্‌ ঘন খন অঙ্ধকার 
হইয়া আসিতেছিল। ডোঙ্গা কথন্‌ যে পথ ছাড়িয়া নদীর 
মোহনায় আসিয়া পড়িয়াছে, ফটিকর্ঠাদ কিছুই বুঝিতে পারে 
নাই। একবার কুয়াসা কাটিরা গেলে গোলোক ভট্টাচার্য্য 
দেখিলেন, তিনচাঁরখাঁনি বাঁচের নৌকা: বিলের দিকে 
ছুটির আসিতেছে, ডোঙ্গা একেবারে তাহাদের মুখে! 
ুহূর্তদধ্যে একথানি নৌকার গলুইএর আঘাতে ফটিকচাদ 
জলশারী হইল। ভট্টাচার্য্য তৎক্ষণাৎ ছাতা ফেলিয়! 
'নধুক্দন, মধুক্দন ! বলিয়া টীৎকার করিয়া দুই হাত 
»বাড়াইয়৷ লাফাইয়৷ নদীতে পড়িলেন। তিনি একবারে 
ফটিকের সঙ্গে সঙ্গে ডুবিয়া গেলেন। সমস্ত নৌকার বোঠে 
হঠাৎ থামিল, কিস্তু নৌকাগুলি ছুটিতেছিল, তাহাদের বেগ 
যখন কমিরা আদিল তখন শুন্য ডোঙ্গা দুরে পিছন দিকে 
ঢেউএর উপর আছাড় থাইতেছে। কয়েকজন সন্তরণপটু 
বাচখেলোয়াড় বহু চেষ্টায় মৃতবৎ ফটিকর্টাদকে টানিয়া 
তুলিল, কিন্তু গোলোক ভট্রাচার্ধ্যকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল 
না। সেই দিগন্তব্যাপী জলরাশির কোন্ধানে তাহার 
সমাধি হইল কে বলিবে! 

তদবধি প্রতিবৎসব ভাত্র-সংক্রান্তিতে স্কুলের ছুটি হয়। 
ছেলেদের কেহ ষদি বলে,_আজ বিন্করম পুজা, অন্তে 
তৎক্ষণাৎ তাহার ভুল দেখাইয়া দেয়,- না, আজ সেকেন্‌ 
পত্ডিত স্বৰ্গে গিয়াছেন! 

| শ্ীভূপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ৷ 


কষ্টিপাথর 


বৌদ্ধধৰ্ম্মে মানুষ ও ঝাা। 


পৃথিবীৰ সকল দেশেই, পৃথিবীর উৎপত্তি কিবপে হইল, মাহুষ 
কিরূপে জন্মাইল, এই দুইটি কথা লইয়া অনেক বাদানুবাদ হইযা থাকে । 
বুদ্ধদেবকে সৃষ্টির কণা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন--তাহা 
ভাবিয়া তোসার দরকার কি? এমন কি, মানুষ কোথা! হইতে আসিল, 
তাহাও তিনি কোথাও স্পষ্ট করিধা বলিয়া যান নাই। 
মহাসাজ্ঘিকেরা কিন্তু, মানুষের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলেন_ অনাদিকাঁল 


হইতেই “সন্বর্ত' (প্রলয়) ও “বিবর্ত' (সষ্ট ) চলিতেছে । প্রলয় হইয়া 


গেলে সমস্ত সত্ব (জীব) ‘আভাম্বর' নামে এক বর্গে উৎপন্ন হ্য। 
আবার যখন স্থষ্ট হয়, লোকের থাকিবার স্থান হয়, কতকগুলি “দব' 
'আভাম্বর' হইতে নামিয়া পৃথিবীতে উৎপন্ন হন। তখন তহাব! 
‘ম্বযংপ্রভ', “অন্তরীক্ষচব', ‘মনোময’, প্ৰীতিভক্ষ', হিখস্থায়ী, ও 


শর / 


/ ০ 


৩য় সংখা ] 
'কামচরা পাকেন। জাহানের নিজের শৰীরপ্রভীয় দিশন্ত আলোক 
হধ, চন্রহধোর প্রধোজন থাকে ন, নগত্রভাবার গ্রযোজ্রন পাকে 
না, আকাশের দরকার হয না, দিন পাকে না, রাত্রি পাকে দা, পণ 
পাকে না, মান খাবে না, ধু থাকে না, অন পাকে না, বংসরও 
থাকে লা, ভাহাবা, ঘপন যেখানে ইচ্ছা, অন্তরীদ্দে ঘুরি] বেড়ান। 
তাহাদের আহান প্রীতি এবং বাড়ীঘর সুখ৷ স্খদিবাদে পাঁৰিযা 
তাহার! প্রাতি ভবণ কবিয! জ্রাবনযাত্র। নিব্নাহ করেন। তাহার! 
যাহ! করেন, সব বন্ম। 

তাহার পর পৃণিবী উদণ হইল -বেন একটি হ্রদ, জলে পবিপুর্ণ 
সে জলের কি বও। কি আদ্বাদ। দিষ্ট যেন নধু' যেন গীরের ধারা, 
যেন ঘৃতের ধাবা। কোন কোন জীব একটু লোভে পভিয! আঙুলের 
অগা নেই নৰু তূলিগ্া একটু চাঁফিলেন, ভাল লাগিল, আবার 
চাফিলেন, ক্রমে গাইতে আরস্ত করিলেন। ঠাহাদ্রের দেখাদেখি আরও 
পাচজনে ঢাকিতে ও খাইতে লাগিলেন । কেহ কেহ না পেট পুরিয়া 
খাইতে লাগিলেন। এতদিন জবগণ লঘুকলেবর ছিলেন; খাইতে 
খাইতে তাহাদের শরীব ভারী হইয়া! উঠিল, শক্ত হইযা উঠিল, কর্কশ 
হুইয] উঠিল। তাহাদের যে গুণগুলি ছিল, দেগুলি ক্রনে লোপ হইল, 
দেহের জ্যোতি লোপ হইল, শুধু প্রীতি ভব্ণ করিয়া আন উহাদের 
চলে না, অন্তরীক্ষে আর তাহাবা বেড।ইতে পারেন ন! , স্থতবাং 
চন্তরস্থযোর দরকার হইল. নক্ষত্রের দনক।ব হইল; দিন, রাত্রি, 
নাস, সংবৎসরের দরকাব হইল। 

পৃথিবীর রদ খাইতে খাইছে ভাহাদের র$ও সেইদত হইয়া গেল। 
এইকপে অনেক দিন যায়। যাহারা অধিক আহার করেন, তাহাদের 
নু খারাপ হৃইঘ! উঠে, আন্‌ যাহার! অঙ্গ আহাব কৰেন, ঠাহাদের 
র& ভাল থাকে । ভাল রঙের লোকে নন্দ রঙের লোককে অবজ্ঞা! করে। 
সৃতব।ং ‘আমি বড" ‘তুনি ছোট" এই নান-অভিদান জাগিযা| উঠিল। 
এতদিন যে ধর্ণ তাহাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল, অভিমানের উদযে 
দে ধরনের প্রহ।ন খবন হঠথ। গেল। পৃণিনা হইতে সে রদ লোপ 
হইয়। গেল। তপন ঠাঁহাৰা পান বি ; পৃথিবীর সর্দীত্রই ভু ইপটপটি 
উঠিল--চ|রিদিকে বেন বেণেৰ ছাত| ক্ষুটিয। উঠিন। আহা, তাহার 
কিবর্ণ। কির$ ৷ কি গন্ধ ৷ কি আন্বদ ৷ নি যেন শৌঁচ়াকেৰ মধু! 
পৃণিবাদ রস অস্তধান হুঈুলে জীধসবল দু: গইযা উঠিলেন-_হায় 
রম ' হায বস! 

ক্রমে ভাহাব! ভু'ইপটপটি গাইতে লাগিলেন। ভু ইপটপচিন দত 
তাহাদের ব$ হইল] এইকপে বত কাল-কাল।স্তর ক!টিয়। গেল। 
যাহার! অধিক আহার করিতে লাগিলেন, তাহাদেশ ব$ খাবাপ হইয়া 
আনিল , যাহাঝ! অল্প আহার করিতে লাগিলেন, তাচাদের দ৪, ভাল 
থাকিল। যাহাদেব রঙ, ভাল, তাহান। পাবাপ রঙের লোককে জনঙ্ঞ। 
করেন | আমি ‘বড', ‘ডুন ছোট" এই নান-অভিমান 'বাড়িয! উঠিল। 
ইইপটপটির লোপ হইল, তাহার জায়গায় বনলতা৷ জন্মাইীল। লোকে 
আহাই আহার কবিভে লাগিলেন । তাহাদের র$ বনলভার নত হই! 
গেল! ক্রনে বনলতাব বেলায়ও গান-অভিনান অ।সিয়! জুটিল, 
বনলতারও লোপ হইল | এবান আমিলেন শালিধান। এ ধানের 
বণ! নাই, তুব নাই, অতি সুগন্ধ । সন্ধ/ায ধান কাটিলে, সকালে 
আবার গলাইয়া উঠে, সকালে কাটিলে সন্ধায় গঙ্গাইযা উঠে, শুধু, 
গজায়] ১55, এনন নয, একেবাছে বান পানিয়। উঠে, বার ঘট!য 
একেবারে গাকা ধান পাওয়। যায । এই ধান খাইয়া লোকে কঙকান 
রহ্বিল। প্রপন গ্রথদ সবলেহঁ সব।ল-সদ্ধ্য। ছুই বেল! ধান ঝাড়িয! 
আ।নিভ। সকাল-নৰ্ধযায গাইভ, সধয়ের লাবটিও করিত না, কিন্ত 
এনে ঢ'এব্‌ল ভাবিণ, দ্ুবেলাধত ধান কাটিতে হঈনে কেন * এক 
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পাস পাত 
বেনাভেই ছু'বেলোর ধান যোগাড় করিধ। আনি। হাঁহ বা তাহাই 
করিতে লাখিল। তাহাদের দেখাদেগি অনেকেই সেই-গ করিতে 
লাগিল, বরণ সঞ্ষেন সাত্রা বাডিয়া গেল। এগন আর "বেলার 
সঞ্চয়ে কুলাঘ না, ছুই দিনের নঞ্চম হইতে লাগিল, ক্রমে ছুই দাকেবও 
সঞ্চয় হইতে লাগিল। ভ্রনে ধানে কণ! আর তুম বাডিতে নাশল। 
আর নকালে ধান কাচিলে নন্ধ্যায আর গঙ্গায না, সক্ষম = টিলে 
সকালে আর গঙজাব না। 

অন্নরসের সঙ্গে-সঙ্গে আব-এক উৎপাত আনিয়া জুটি । ক‘ব চলি 
জীবে শরীনে পুরুষের চিঙ্গ দেখা দিল, কতকগুলি জীণন পীচিঞ্ 
দেপা দিল। তাহার! আবাব পরম্পরের প্রতি অন্বনাগ [দ*উতে 
লাগিল, একদৃষ্টিভে পরস্পনের মুখের দিকে চাহি! থাকিত্ব, ' মে দন 
উৎপন্ন হইল। দোষ উৎপন্ন হইলে লোকে লাঠি, 2৪1, চিন পাতবেল 
মারিতে লাগিল, গাযে ধুল। দিতে লাগিল | দেশে অধ" এপন্থিত 
হইল বলিষ! সাডা পড়িয়া গেল] একি? একটি পাখি এণ-একটি 
জীবের দোষ উৎপন্ন করিয৷ দেয়-_এ ত বড় অগ্যায। ইহা ধন্য বিদ্ধ, 
নিয়ণবিকদ্ধ। ক্রমে ক্রমে অনেকদিনের পর এ দোষ সহিহ গেল। 
লোকে সনে করিল, ইহা ধন্্সম্মত, সমাজসম্মহ, সহবতনল্মত। ‘নাকেও 
প্রথমে ভযে ভষে এক দিন দুই দিন একত্র নাস কবিত, এখন দাম, 
পক্ষ, সংবংসৰ একত্র বান করিতে লাগিল, গৃহকন্র নকলও 
দ্রীলোকদিগকে করাইতে লাগিল, ক্রদে অধন্মের কণ! চাপ পটিয়া! 
গেন। 

ওদিকে কণাওষালা, ভুবওয়।লা বান পেত না করিলে আণ ল্মায় 
না। কতকগুলি হুষ্টলোকে অস্তাঘ করিযা সঞ্চয় কলি: গিয়া 
আমাদেৰ এমন সুখের পোরাকে ছাই দিল, এখন ক্ষেত ডা+ ববিতে 
হইবে, সীমাসবহদ্দ বাধিয] দিতে হইবে । এইকপে আবার কদিন 
চলিল। 

এধজন বসিয়া বসিষা তাবিতে লাগিল_-আমার 5 এই গত, 
এহ্‌ ধান। ঘদি কন জন্নায, কি কৰিয়া চলিবে ॥ লে দন মনে 
ঠাহ্বাইল, দিব আর না দিক, অন্যের ধান আনি তুলিধ। হন -স 
আপনার খানগুলি লঞ্চঘ করিধ! অপরেন দেতের ধানওলি 2ঠাভবা 
লইয়া! অ[মিল। তৃতীয় ব্যক্তি দেশিতে পাইয়া বলিল, “ডুনি বল বি 
পনের খান তাহ।কে ন! বলিষ! তুলিঘ! আনিতেছ / “ন1" এপ 
করিব না।” কিন্তু আবাব নে পবেব ধান ন! বলিঘ। তুলিম! নিল। 
তৃতীয ব্যক্তি দেখিতে পাই! আবার বলিল, “ভুনি ফেব এহ কাজ 
করিলে )” দে বলিল, “জাব এসগ হইবে না।" কিন্তু বিদনন পরে 
নে আবাৰ পবের ধান ডঠাইযী আনিল। তৃতীয় ব্যক্তি এন।ব মাৰ 
চুপ করিধ! বহিল না। নে তাহাকে বেশ উত্তপলধান কিয় দিল। 
তখন বানচোর হাত ভূলিঘা চীৎকার করিতে লাগিল,-"দেশ ছাউ, 
আমাকে মারিভেছে, দেখ ভাই, আগাকে মারিভেছে, কি শ্রস্ভায়! 
কি অন্তায ৷" এইনপে পৃথিবীতে চুরি, মিখ্যাবপ। ও শান্তিল $1 বলব 
হইল । 

তখন সকলে মিলিয়া পরাদশ করিতে লাগিল--আউন, এ।মব। 
একজন বলনান্‌, বৃদ্ধিদান, সকলেন নন যোগাইযা চলে, এমন [কক 
আমাদের প্রেত রাখিবাৰ জন্য নিধুক্ত কলি। তাহাকে আমন বলে 
ফসলের অংশ দিব। নে অপরাণেপ দণ্ড দিবে, ভাল দে বকে বক্ষ! 
বৰিবে, আর আমাদের ভাগুনত বলল দেওয়াই দিনে । ঠভাবা 
একক্রন লোক বাচিয়া ইল । তাহাকে ভাহারা দনলেন "৷ ভাতের 
এল ভাগ দিতে রাজা হইল। নবনোন মন্মতি্রনে সেলাতা হইত, 
এক নন ভাভাব নান হইল নহাসন্মত । 

নন্ধাব'্তু জবদানে নদ্ধাদেলেন হাকপ। তপন এই পু টি 
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হইয়াছে। এই নহাসল্মভের অনেক পুকষ পরে উদ্বাকু, ইক্ষবুর 
অনেক পুঞুল পরে হন্ধোদন, শুদ্ধোদনের পুত্র বৃদ্ধের । 
. পলিত্রিপিটকেও এইকপ একটি গল আছে, ‘অগ্গিঞঞ সত্তা, 
॥"অর্গাং অগ্রশানত্র, অর্থাৎ কে সকলের অগে-_গলচ্ছলে তাহার 
উপদেশ। ধেরাবাদীর! এ গল্পটি স্বযং বুদ্ধদেবের মুখ হইতে বাহির 
কবিধাছেন। বুদ্ধদেবের এক শিষা ছিলেন, তাহাব নাম বাশিষ্ঠ- 
তাবদ্ধা্, তিনি যদিও ভিক্ষু হইয়াছিলেন, প্রাঙ্গণের ছেলে ,বলিয়! 
মনে মনে গবব করিতেন। তাই বুদ্ধদেব একদিন ঠাহাকে এই 
গ্রন্নট গুনাইঘা দেন। তিনি বলিঘ! দেন ব্ৰাহ্মণ অগ্রণা নয়, ভিক্ষুই 
অগ্রণা। 
রাজ! যে ্্প্ধরের অংশ--এই মতটি অধিক দেশেই চলিত। বাজ! 
যে প্রঙ্গার চাকর, এ কথা অনেকেই বলিতে সাহস করে না। কিন্ত 
বৌদ্ধদের মধ্যে এই মত অনেকদিন চলিযাছিল। চন্ত্রকীন্ি স্ব 
পঞ্চদ শতকে “বলিষাছেন ১ 
“গণদাসম্ত তে গব্বঃ বড ভাগেন ভৃতদ্য কঃ |" 
“হুনি ত দেশের লোকের দাস। ফসলের ছয ভাগের এক ডাগ 
মাতিনাই তোমার লীবিক|। তুমি আবার গুমব কর কি?” 


। নারায়ণ, বৈশাখ ) শ্রীহরপ্রসাদ শান্ত্রী। 
শু ঙ্ by 


ইউরোপীয় টু'জেডি ও ভাবতীয় করুণবস। 


জিনিষ গড়িতে যেনন আনন্দ, ভাসিতেও ঠিক তেমনি আনন্দ। গুধু 
গডার জন্য যেমন গড়া, শুধু ভাঙ্গাব জন্যই তেদনি ভাঙ্গা -ইহাতেই 
জানন্দ। কোন উদ্দেশ্য, কোন ফল বা অক্ষল সন্মুখে রাখিয়া এ আনন্দ 
নহে, এ আনন্দ অহৈতুক নিরপেক্ষ । এই ভাঙ্গনের পদ্ধতিটি, তাহার 
মধ্যে যে রসটি, তাহ! লইয়া হইতেছে ট্জেডি। বস্তু বস্তুর সংস্পর্শে 
কিরূপ চুরমার হুইয! যাইভেছে, ঘটনা ঘটনার সহিত মংবুক্ত হইয। 
কিবাপে প্রলয়কে ডাকিয়া আনিতেছে, জগতের মধ্যে, মানুনের ন্ধো 
রুদ্রের যে তাওব নৃত্য তাহাই চিত্রিত করিতেছে টু।ছেডি। বস্তুর 
ভাগ্নের অন্তরালে একট! গড়নের দিক্‌ আছে কি লা, সংঘের পশ্চাতে 
শাস্তি, বিরহের পরে দিলন, দুঃখের অবনানে সুখ আছে কিনা বা 
থাক! উচিত কি না--এ প্ৰশ্ন ন! তুলিয়া, তাহার প্রতি অণুসাত্র দৃষ্টি ন! 
দিয়া, শুধু ভাঙ্গন, ওধু সংঘর্ষ, শুধু বিরহ, শুধু ছুঃখের খেলাকে তবঙ্গাষিত 


" করিধ! ভুলিয়! টাঁজেডি অপবূপ রস সৃজন করিযা চলে। 


এষ হিসাবে ভারতীয় সাহিত্যে ট্রাক্তেডি বলিয| জিনিষটি যে ছিল, 
এন বোধ হয় না। ভারতীয় কবিবৃন্দ এই বৈপবীভ্যেব, এই 
ভাঙ্গনের দিকটা যে জানিতেন না, তাহা নয়। বিশেষকপেই জানি- 
হেন--ব্বংসের মখো, বিচ্ছেদেৰ মধ্যে যে-রম উদ্বেলিত, তাহার মহ্লীয 
চিত্র আমরা যথাতথা পাই। কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ছিল সব্বদাই 
গডনেব, মিলনের, শাস্তিধ বেথ! টানিবা ভাঙ্গনের খেলাকে হুব্লঘ়িত 
করিম! ধরা । দুঃখের কষ্টের চিত্র অধিত কর, যত দর্্মস্তদ কবিয়া 
চিত্রিত করিতে পার কর, কিন্ত সদাপ্তিতে চাই সপ, স্বস্তি-_সধুবেণ 
নমাপধেৎ। ভারতীয় সাহিত্যে পাই করুণর্দ, কিন্ত তাহা টাজরেডিডে 
পরি।ত হয় নাই। পাশ্চাতাও যে কোনদিন এ ভারতীয় ভাবের 
ভাবুক হয় নাই, তাহা নয়। এ কপাটি মনে রাপিয়া লাতিন আলম্বারিক 
ফাবারচনার সুত্র দিয়াছেন, Tragicum principium et comi- 
cum finem, কিন্তু বস্তুতঃ ইউরোপের কবিপ্রাণে এ ভ'বটি স্থান পা 
নাই । দা.স্ত তাহার নহাকাব্যের নান দিযাছেন !)॥॥me Comedy, 
ইহার "পম মিলনায়ক। প্রব্বতগনে. কিনু এ দহাকান। টীজেডির 


প্রবাসী- আধা, ১৩২৪ 


= পা্িাসিত জঙ্গী এক পাি তত re ২ ee লি Tee তাস পরি 


” [ ১1শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
রসেই ভরপুর । এ কমেডিব অথ ছুঃখেরই মধে। যে অনিব্বচনীয আনন্দ 
নিহিত রহিয়াছে, জিহোবার দ্রকুটির সব্যেই নে হান্তরেপ। প্ুক।ঘিত। 
দান্তের সমন্ত কাঁবাটি জীবনের ট্রাজেডি প্রতিফলিত করিতেছে 
[7698 লেই বিখ্াত চত্রে-_ 
Lasciate ogni sperranza voi ch’entiate. 

প্রথমে বিয়োগের দৃপ্ত, কিন্তু অস্তিমে নিলনের দৃষ্য--ডারতীয়ন 
কবি-প্রেরণা ইহাই চাহিযাছে। মানুষ সাধারণতঃ ইহাই চাহে। 
ছুঃণের নধ্যে আছে এক অব্বন্তি, এক অতৃত্তি-ভাহার মধ্যেই সব 
এষ হলে হৃদযে কেনন এক ফাক বহিয়! বাধ, মনেব প্রশ্ন অমীন|ংমিতই 
বহিয়া যাব -তততঃ কিন্‌ ? এই প্রধ্ঢ়কু বুকে রাখিষা অস্বস্তির ভাবে 
পীডিত হইযা! মানুষের পক্ষে ণাকা ছুবহ। শেষ অর্থই ত নীমাংসা, 
তৃপ্তি_ দিজ্ঞাসাব নীদাংসা, প্রাণের তৃত্তি। তাই কপালকুগলাৰ 
পবিশাম জানিতে জাদর! উৎসুক, পরিশিষ্ট নিখিঘা ভাহাব একট 
পরিশেষ না পাইলে প্রাণট! ফেমন চঞ্চল হইযা পড়ে। কিন্তু সাধারণ 
মানুষের পক্ষে যাহাই হউক, কবিও প্রাণের এই অন্বস্থি, এই 
অতৃপ্তি, এই দিজ্ঞাসা-নিরসনের জন্যই যে অস্তিমে মিলনের, মের, 
হান্তের অবতারণা কবিঘা থাকেন, তাহা ঠিক লয়। উহা অপেক্ষা 
গভীৱতর কারণ আছে। কাব্যের লক্ষা ও কাবোব উদ্দেশ্যের 
সহিত সে কারণ বিজিত । 

ভারতীয় কবিগণ কাবাহুত্টিকেও আধান্মিকত! অথবা মানুষের 
পক্ষে উচ্চতর কল্যাণকর একটা কিছুর সহিত মিলাইয়া ধরিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন, বলিয়াছেন -“সা চ নিঃশ্রেষসমূলম্”। মানুষের মধ্যে 
মহত্তর বৃত্তি ফুটাইযা তুলিতে হইবে, সাধাবণ জীবনের খণ্ডতা, দ্বল্থ, 
আবিলতার অতীতে আর-একটা অলৌকিক প্রতিঠানের বিদলভা, 
শাস্তি, পর্ণভাকে গোচর করিতে হইবে,_ইহাই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। 
সাহিন্তা মানুষের অন্তরে একটা দিব্য চেভনা, একটা বিশুদ্ধ আনন্দ, 
একট। শান্তির হুদমা উদ্বুদ্ধ কনিযা! দিবে। সাহিতাও হইবে শিক্ষার 
ও মাধনাব উপায। দানুমেব মন, সানুষের প্রাণ, মানুষের প্রবৃত্তি .- 
দিচঘ একপভাবে পরিচালিত করিতে হইবে, এমন ছচে চালিতে হইবে, 
এমন একটা সুরে বাধিয] দিতে হইবে যেন মহৎ জীবনের উদ্চিতন 
বৃত্তির একটা,দিবালোকেরই ছায়। তাহাতে প্রতিবিদ্বিত হইবার অবাধ 
অবমর পায। সেই অন্ত ভাবতীয় সাহিত্য জগৎকে কেবলই নিরানন্দে 
স্বন্বে ভরিযা, মানুষকে কেবলই অভিশাপদ্রস্ত করিয়া দেখাইতে চাহেন 
নাই] জগতে ছুঃখ, স্বশব, বেদ অতিষাত্রই আছে--সাহিতোর মধ্যেও 
তাহাকে আবার টানিয়া লইব কেন? সাহিভা জগতের প্রতিকৃতিমাত্র 
হইবে কেন? জগতের যে অভাব, নানুষের যে দৈন্য, তাহাকে পূর্ণতা 
ও খদ্ধির মধ্যে ধরিধা দেখইযাই সাহিত্যের সার্থকতা । তাই বৈবিক 
খধি বলিতেছেন, “কবিঃ কবিত্ব! দিবি রাপমাসজৎ”"। কবি দেগাইবে 
দিব্য বপ। তাই ভারত কবি স্থল-অগতের দ্বন্ব, নিরানন্দ, নশ্মব তাকে 
মিলনে, সুখে, স্থিতির মধ্যে সকল অভিশাপকে দিব্যববে মণ্ডিত করিধা 
পরিসগাপ্তি কবিযাছেন। কটুর মধ্যে বন আছে, প্রবৃত্তির তৃত্তিহীন 
সমাপ্তিহীন হাহাকারের মধ্যেও আনন্দ আছে। কিন্তু তাহ! বিপরীত 
রস, আহরিক আনদ্দ। ভারতীব কবি এই যে বিকার, বিপয্যয, -, 
ভাহাকেই একান্ত করিঘ! ধরেন নাই, তাহাবই প্রভাব মানুষের মনে 
আকিঘ। দিতে চাহেন নাই। জিনিষকে খদু করিয়া স্থাপন করিয়া 
মাহুমের দনে একটা দিব্য আনন্দই “ফুটাইতে চাহিয়াছেন। শকুন্তলা 
কেন 'ওখোলো'র আদর্শে, কাদন্ববী কেন Bridle of [7 81011611100 
এব আদর্শে রচিত হয নাই, তাহাব কৈফিষৎ এইখঃলে। 

আমরা এমন কথ! বজিতেছি না, শীতিশিক্গাদালই ভারতীয় কাবোর 
নগা ভিল। এননঃ নথ ঘে, ছানভ্ীঘ কনিবুন্দের সনদ! সক্তান চেষ্টা 





তয় সংখা ] 


কি নি 1 মানবের মধ্যে মাঞ্ছিত কচি, শোভনতর হি পরি হদ্ধ 
অন্বভৃতি, মহনীয় কল্যাণকর কিছু প্রশ্ষ টিত করা ষাষ। এই-সকল 
ভাব বা আদর্শকে সন্মুখে রাখিয়া ঠাহারা কাব্যরচনা কবিতে প্রর।স 
পান নাই । কোন মহাঁকবিই এইবপে কাব্য স্বষ্ট কবেন নাই । কাব্য 
আঙ্মাম্বতুতির সহজ পরিস্কত্তি। আমরা বলিতে চাই, ভারতীয় এই 

বিমা একটি বিশেষ ধাতুতে গঠিত, একটি বিশেষ প্রকৃতি লইযা 

[র নৈমগিক অভিব্যক্তি । এই ধাতু, এই প্রকৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে 
ভারতের যে অতিপ্রাকৃতেব সমুন্চের প্রতি টান, বিশুদ্ধ বির্র একেরই 
প্রতি অনুরাগ, তাহার সে নিঃশ্রেষসমুখী প্রেরণাব জোরে । এই প্রকৃতি 
হইতেছে দৈবীপ্রবৃতি, উহা সন্বগুণপ্রধান। এই ভারতীয় কলা সৃষ্টি 
মূলতঃ হইতেছে শান্তরনাল্পদ, উহা সর্বোপরি চায় ধ্যালেব নিস্তক্ধত।, 
প্রসন্নতা । মিলনে হাস্তে উহার পর্যাবসান। বুদ্ধমূত্তির কথা ছাড়িয়া 
দিলাম | কিন্তু দেখ, নটরাজ-রুদ্রের তাওব-নৃতা-_তাহার*মধ্যে অপার্ধিব 
শান্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, প্রতিপদবিক্ষেপে সি ভাঙ্গিয়া যাইতেছে বটে, 
কিন্ত অন্তরালে নবস্বষ্টর শতনল যেন বিকশিত হইতেছে । অন্য পক্ষে 
ইউরোপীয় কবিপ্রকৃতি এক আম্ুরিক তীক্ষতায় ভবা, উহা প্রধানতঃ 
রজ্োওুণেব খেলাও তাই গতি, দংঘ, বিক্ষোভের মধ্যেই তাহার 
আনন্দ। ইউবোপীয় শিল্পের ভঙ্গিমা একীকরণ ততখানি চাষ না, 
সামগ্ম্তই ভাহাব পক্ষে যপেষ্ট । নির্ধাণের শাস্তি সে চাষ না, সে'চায় 
প্রকাশের বৈচিত্র্যের ছন্দোগয় দ্বন্থ । এই ভারতীয় সাহিত্যে প্রতিফলিত 
জ্ঞানের প্রশান্ত কিরশলেরা ; ইউরোপীষ সাহিত্যে প্রতিফলিত কম্ম্ের 
বিক্ষোভিত তরঙ্গমালা। ভারতীয় কবি উদ(সীন, উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত 
যোগীর চক্ষে ভ্রগং দেখিতেছেন_ তাহার নয়নে প্রতিভাত 'ণাস্তং শিবং’ 
সৃষ্টির ভরাটের দিকটি । ইউবোপীঘ কবি কর্ম্মজগতে স্থাপিত কর্মীর চক্ষে 
জগৎ দেখিতেছেন _-সংঘবেব, ভাঙ্গনের ভর্গিমাটিই তাহার চক্ষে বড় 
হইযা উঠিষাছে। তাই মিলনের বসে ভারতীয় কবিপ্রীণ আপনাকে 
এমন মহনীয় করিয়া তুলিয়াছেন আর বিচ্ছেদের রসেই ইউরে|পীয় 


চর তে হাসল 
তে বিরহী কবির সকল বেদনা, ক্ষুব্ধতা, নৈরাশ্ঠেরও অন্তরে 


রহিযাছে কেমন একটি শান্তরসের ছাঁয়া, একটি ধৈর্য, স্তবৈর্যা, নির্ভরতা, 
কেমন একট দিবা প্ৰসন্নতা, একটা প্রি সাত্বিকত। ৷ দুঃখ-দবন্দ, সেখানে 
ছুখছে দ্বন্বত্বে, আপন অবিমিশ্রিত স্ববপসত্বীয় উত্ভিন্ন হইয়া উঠে নাই। 
কসণরমের অবতার বাল্মীকি বলিতে পাঁরিযাছেন-__ 


“তি ভি বরারোহে ন তেহন্তি ককপাময়ি । 
নাত্ার্থং হাস্তশীলীসি কিনর্ণং মামুপেন্মম্রে 1" 
কঞকণরদের ইহ! পবাকাষ্ঠাী। কিন্তু শেক্সগীয়রের সেই 
Absent thee fiom felicity awhile 
And in this harsh world draw thy breath*in pain— 
টাজেডির ইহ! পূর্ণ প্রতিনা। সেক্সপীয়বের ভঙ্গিমার বধ্যে কেমন 
একটি আভান পাই, সমস্ত জগৎখানি যেন খাঁনখান হইয়া ভাঙ্গিয়া 
পড়িতেছে, মানুষের সমস্ত সম্তাটি শতধা বিদীর্ণ হইয! শূন্যে মিলাইবা 
মইতেছে। অরফিউ'র( ০rpl৷eu5 ) দেহেব স্যার 'সৃষ্টিব অঙ্গপ্রতাঙ্গ 
যেন ছিন্রতিনন হইয়া শুধু একটা হাহাকারের প্রতিধ্বনির মধ্যে দিব্প্রাস্তে 
মিশিয়া গিয়াছে । তাহাদের উদ্ধার করিবাব কোনই উপায় নাই, 
কোন প্রযোক্তনও বেন নাই । একটা মহা অবসানের ঘনঘোরে নিরর্থক 
হইয়া পডাষ ষেন সৃষ্টির সার্থকতা | 
ভারতীয নাটাকার--কালিদান ব| ভবভূতি _কিকপে ককণরনটি 
হন কবিয়। তুলিযাছেন, কি প্রণালীতে বিরহের লীলাটি ক্রমপ্রকট 
কলিব| ধরিধাছেন এব সে প্রণালীর সহজ গতি অন্বনবণ কবিষ। 


ষ্টিপাঁধর__ইউরোপী জেডি ও ভারতীয় করুণরস 
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বিরহকে মিলনের মধ্যে i কবধাছেন, আর উডারে পীয 
নাট্যকার -সেক্সপীয়র বা নে।ফোকু। ( 50p॥০০৷5 ) কিকপে কোন্‌ 
প্রণালীতে বিরহের বিচ্ছেদেব খেলাকেই পরিস্কট করিয়া ধর্রিয'চেন, 
পরিশেষে একটা বিরাট বিধ্বংসের মধ্যে সব নিঃশেষ কবিযাছেন, এই 
ছুইটি চিত্র অভি মনোরন, অতি শিক্ষাপ্রদ | প্রাচ্য কবি ককণযনেৰ 
অবতার! করিয।ছেন, বিচ্ছেদ ঘট।ইধাছেন, পবিণামের শাগ্তি ৫ 
সিলনকে গভীর্তরভাবে অনুভব কবাইবাব জন্ভ। একোর প্র'ৎটি 
স্থম্পইভাবে প্রকটিত কবিবার জন্যই ভাহাব আগে ভেদের খেলাটি 
দেখাইয়া লইযাছেন। সংসারে বিচিত্র বহুভঙ্গিন দ্বন্দ ভোগ যে যত* লি 
কিরিযালে, অন্তিষে সন্নযানের সনবন সে ততই তীব্রভাবে উলকি 
করিতে পারিয়।াছে। ' আদিপর্থ্ব, যুদ্ধপব্ব, শান্তিপবব-_ইহাই জাণনর 


৩৯ প ৩৯৩২৪৯৩৯৩৯৯ পিল ৯ 


ক্রুন। শিল্পে রসম্বষ্টরও এই একই ক্রম? ইউরোপ জীবন এ 
ভাবে দেখে নাই । দ্বন্দ হইতে জীবনের উদ্ভব, দ্বন্দের সধ্য দিয়া ছ:্দৃই 


উহার পব্যবপাল। ভ।রতীষ প্রতি! ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দ্র গঢ়াৰ 
দ্বিকট। দেখাইযাছে, ইউরোপীয় প্রতিভা ভাঙ্গনের মধ্য দিয়া ভাগ্নের 
দিকৃটাই দেখাইধাছে। দার্শনিক তত্ব হিনাবে ভারতের উপলনিটিঃ 
বোধ হয় পূর্ণতর সত্য। কিন্ত কবির লক্ষ্য কেবলই সেই সত্যটিহ নে 
যাহা পুর্ণতন, ব্যাপকতম । সত্যের ব্যাপ্তি (LCompiehensivene~>) 
তিনি ততখানি দেখাইতে চাহেন ন।, যতখানি তিনি দেখাইতে চাহেন 
তাহার নিগুচ অভ্তঙাবটি (70161)51567555) ] বস্তুতঃ দাশনিকেবত 
চেষ্টা হইতেছে বাহির করা দেই এক সত্যটি, কৰি কিন্তু দেখেন «2 
সত্য, এক সত্যেবই যে নানা দিকটি_-ন।না ভাব, নানা রস, নানা পাপ । 
কবি যখন দৃষ্টিপাত করেন দুঃখ দ্বন্ব বিনাশের উপব--তখন তিনি যদি 
ইহাদের যে স্ব স্ব ধর্ম, স্ব বব গুণ, কেবল ভাহাই পরিলক্ষিত বেন, 
তাহারই সত্য আতা, নিভাজ সন্তাটি ফুটাইয়া তুলেন, তবে তাতাতেই 
তাহার কবিতের পূর্ণ সার্থকত।। 

ইউরোপীয কৰি এই যে ভাঙ্গনের দিকটি দেখ।ইয়ছেন, এই 
বিষোগাজ্সক রসসৃষ্টি কাঁরয়াছেন, তাই তাহার মধ্যে আছে কেমন কট 
তীব্রতা, একটা ঝাঝ, একটা ঝাল। ইউরোপীয় কাবাজ্রগত হই 
যাহারা হঠাৎ ভারতীয় কাব্য-জগতের মধ্যে আসিয়া পড়েন, তাহ'4' 
বোধ করেন কেমন এক স্বাদের অভ।ব,_অভিদাত্র সুন্দৰ ঘনোহপ 
হইযাও অথব! সেই জন্যই কেনন একটা নীরসতায় দাখা। ড বম 
কাবা নাটকাদি কখন ইউরোপীবদিগের নিকট যে 9106017] নাম 
পার, তাহাব কারণও এখানে । অন্ত পক্ষে ভারতীয় কাব্যরনে সাহা 
বৰ্দ্ধিত, তাহারা ইউবোপীয় কাব্যের সংস্পর্শে আসিয়া! উহা দল 
বিবোধ ধ্বস্তাধ্বস্তি দেখিয়া সহজেই যে বলিয়া উঠিবেন-কি বৰণত, 
কি প্রাকৃতজনম্গলম্ মাদকতা, ভাহাঁও কিছু আশ্চর্য্য নহে। প্রবৃতগ্গে 
কিন্তু ভাবতীয় কবি ॥৮0৪০৷৭! নহেন, ইউরোপীয় কবিও বববব নেন ' 
দুইজনেই 210510101 তবে দুই-রকম আট, দুই-রকন রসম্বঞ্জন। 

দ্বল্পের মধো, সংঘর্ষের মধ্যে, জীবনের বিষময় পরিণামেব মধ, 'ম 
আনন্দ লুক্কারিত, তাহা প্রাকৃতজনের উপলব্ধি নহে, তাহা কবিদৃষ্টবহ 
উপলন্ধি। হইতে পারে, এ দৃষ্টি ইহমুখী, কিন্তু তাই বলিঘা উঁহ কম 
হম্দর--কম সত্য নহে। ইউরোপের এই প্রভীতিকে ভারতবম এক|% 
করিয়া লয় নাই। সে চাহিযাছে সমুদ্রের যে শাস্তি, যে সামণ্লে যে 
মিলন, তাহাই সুবমায় ভরিয়া সকল গড়িতে সাঁঙ্গাইতে। কিন টক 
এই শান্যই যে কাব্যহিনাবে উহা শ্রেষ্টভর হইবে, তাঁহাঁও আবাৰ নয। 
আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতীয় কবি দৈবীপ্রকৃতি সন্তবপ্রবান, 
ইউনোপীব কবি আহুরীপ্রকৃতি রজঃপ্রধান। ইহাতে একটু ভুল 
বুঝিলাব সস্তাবনা আছে। মন্বপ্রধান হইলেই কবিত্ব হিসাবে তাহা 
(এ5 হব হইবে, আর রুভরপ্রধান হইনেভ দে ভাত। হানতল ইয়া 
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পড়িবে, এ কথা নভ্য নঘ। কনির যে দৃষ্টি, তাভ। ত্রিভণাতীত। উহ) 
ক্রি৪ণাতাত, সেই জন্তই যে-কোন হণের প্রেরণা লইয়া দে স্থষ্ট 
করিতে পারে। কবি সিদ্ধপুকষ তাই তিনি দিব্যভাব বা আমুরী- 
ভাব উভয়েরই মধ্যেই আপনাকে পূর্ণভাবে প্রকচিত করিতে পারেন। 
কবিত্বের দিক্‌ হইতে র্সহ্ষ্টির দিক্‌ হইতে তাহাতে কোন অঙ্গহানি 
হইবে না। 

(নারাষণ, বৈশাখ ) প্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত। 


কৃষি সমবায় । 


কৃষিবস্তু উৎপাদনের জঙ্ক যে-সকল সমবায় আছে, তাহারই কয়েক- 
টির এন্থলে উল্লেখ করিব। ইংরেজিতে এইরূপ সধবান্নের নাম 
Productive Co-operition. 
0 গাঁতা ৷ 
বিভিন্ন কৃুষক-- প্রত্যেকেরই লাঙ্গল, গক প্রভৃতি কৃষি-কাব্যের নকল 
উপকরণ আছে, এমন কক্ধেকজন ব্যক্তি--বৎসরের প্রথমেই এইরূপ 
অঙ্গীকারহুত্রে আবদ্ধ হধ বে, প্রত্যেকের জমি চাষ, শস্তন্দেত্র নিড়ান, 
শগ্ত কর্তন_-সকল ব্যাপারে সকল সময়ে একযোগে সাহাধ্য করিণে। 
ইহাতে সুবিধা--বর্ধার প্রথমে যখন শস্ত রোপণের জগত কৃষিপেত্র 
তৈয়রী করা অতি শীস্ আবগ্তক হইয়া পড়ে, দেই সময় প্রত্যেকে 
একযোগে সকলের সাহায্য পাওয়ায় প্রত্যেকের কাব্য অতি দ্রুত হয়। 
এই নময় বধার জল মরিতে ন! মরিতে কৃষি্েত্র রোপণের উপযুক্ত 
করিতে না পারিলে সধণ্র বৎসরের শল্যের ক্ষতির সন্তাবনা 1 এই 
প্রণালীর অনুসরণে ওই কাধ্য অভি দ্রুত নিষ্পন্ন হওয়া সম্ভবপর হয়। 
ল্ক্ষল-হালা । 
গাতা প্রপালীতে প্রতি কৃষকের land, lao, capital and 
1010060) সকলই থাকে প্রত্যেকে বিভিন্ন ভাবে চাষ কবিলেও 
গতিপ্রপ্ত না হইতে পারে। অর্থনাস্ত্রের কথায় ইহা S॥nple 
Union j—Co-oprratin 05661) different factors of 
pLOUUCUON নহে! কিঘ লাঙ্গল-হাল।| প্রণালীতে--একজন কৃষকের 
হযত সামান্য ৩৪ বিঘা! জমি আছে সঙ্গতির অভাবে বৎসবের প্রাবস্তে 
লাঙ্গল অথবা গঞ ক্র করিবার সানর্থ্য হয় নাই। নিজের কৃষিগ্গেত্র 
নিদ্রে চাষ করিয়া লাভবান হইব-__এ আকাঙ্গাও তাহার হৃদয়ে আছে 
--অপচ সঙ্গতির অভাবে তাহা সিদ্ধ হইবার পথে প্রচুর বাধা বর্তমান, 
ইহাও দে সম্পূর্ন বুঝিতে পারিযাছে। এসীপন্থলে সে অন্ত একজন 
কৃষকের সহিত-_যাহার লাঙ্গল পক আছে -একপ অঙ্গীকারে আবদ্ধ 
হয় যে উক্ত কৃষকের শস্যক্ষেত্রে নিজ শরীর দিয়া খাটিয়া শস্য রোপণ, 
কৰন প্রভৃতি সকল কার্যে সমস্ত বৎসর সাহাধ্য করিবে এবং পরিশ্রমের 
বিনিনষে সময়-মত লাঙ্গল, পরু ও প্রয়োজন হইলে উক্ত কৃষকেরও 
সহায়তা লাভ করিবে! ইহাতেও ছুই পঙ্গের হুবিধা। যাহার লাঙ্গল 
পক আছে-_সে উহাদের বিনিনয়ে, জমিতে “জল লাগিলে" অথবা 
শন্য “খড়াইয়া” যাইবার পুর্কেই অপর একজন কুবকের সহায়তা 
পায়। বর্ণাকালেও শন্য কনের সমন্ন খন শ্রম্জীবীগণের আদব 
বিপক্ষণ বাডিধ! যায--অতি উচ্চ পারিশ্রমিক ভিন্ন যখন তাহাদিগকে 
নিশুক্ঞ কর! নগ্তবপর হর ন।-_তখন এইবপ লাঙ্গল ও গকর বিনিময়ে 
সনপরিমাণে সবল দেহ, কান্য-অভিজ্ঞ অপর একজন কৃষকের নাহানা 
পাঁওষা অল্প হবিধার কথা নহে। এই সময় প্রয়োজন হইলে সুবিধার 
জন্য লাঙ্গল-হালা কৃষকন্বয়কে বিনা পারিশ্রমিকে অথবা অল্প 
পান্রিশ্রমিকে পরস্পরের সাহায্য করিতে হব | বদ্ধঘানে কোন অঞ্চলে 
এইপপ অঙ্গীকারব্্ধ লাঙ্গল-ও-গণ বিহীন ব্ষবের নাম “ছুটলাগা" | 


প্রবাসা---আষাঢ়, ১৩২৪ 


[১এশ ভাগ, ১ খণ্ড 


লাগার। 

লাগার বৃষকের জমি নাই। সে অপর একজন ধনবান বৃ বকের 
গৃহে কৃষিকানো সাহাষা করিতে, মন্ত্রের কাজ করিতে নিবুক্ত হয। 
পুদ্বে এইকপ লাগার কৃষকের বাৎসবিক মঞ্জুরী ১৬৭১৭ টাকার 
বেশী হইত না। কিন্তু এখন খাদ্যত্রব্ের হুমূ্গ/তা ও জমির উৎপন্ন 
দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে লাগাব কৃষকও পুর্ধ্ব পারিশ্রনিকে কশ্ন কবিতে, 
প্রস্তুত নহে। এখন এই পারিশ্রমিক বদ্দিত হইয়া ৩৫৩৬২ হই 
৪০1৪৫ এবং কোন কোন স্থলে ৬*৭*২ পয্য্ত উঠিয়াছে। লাগান 
বৃষক কখন-কধন বাং্সরিক বেতন ছাড় নিঙ্জে চাব করিবার জন্য 
১1১৪ বিধা জমি প্রার্থনা করে। এই জমির উৎপন্ন শস্যের এক নিদ্দিষ্ট 
ংশ নে নিজে গ্রহণ কবে। এ পাবিশ্রসিক শ্দ্ধ অর্য ও বেতন নহে 
( Nommnual wages )1 মজুরকে,অর্ণ ও বেতন ভিন্ন, পরিশ্রদের 
দিবন জলযেগের জন্ত মুড়ি, সনের জন্য তৈল ও একবেলা অন্ন প্রদানের 
ব্যবস্থা আছে। লাগার কৃষককে কখন কখন গৃহে শধনের স্থানও 
দেওগা হর ;_-পুজা, পার্বণ বিবাহ. পর্বাই ব। অপর কোন উৎসবে 
লাগার কৃষককে কাপড়, গামছা, গেঞ্জি, গায়ের কাপড় প্রভৃতি প্রধানেও 
ভুল হয় না। ইংরেঞ্জিতে এইরূপ পারিশ্রমিকের নাম Real wages | 
ইহার উপর লাগার কৃষকের জনির কিয়দংশ নিজে চাষ করিতে ও 
উৎপর শস্যের অংশ-বিণেষ প্রহণ করিতেও অধিকারী হইতেছে--. 
এইরূপে 1১90594008এব জটিল প্রপ্েরও আমাদের কৃরক- 
সমাজে কিরৎ পরিমাণে সদাধান হইতে চলিয়াছে। 

পৃথিবীতে অন্তত্র সকল দেশে [1,১০১ ও 090.181এর মধ্যে মে 
নিদাকণ স্বার্থসংঘর্ফলে সমাজ দুই যুযুধ্যমান দলে বিভক্ত হইয়। 
পড়িতেছে, আমাদের দেশে নে বিপ্লব-বীজ উপ্ত হয় নাহ । 

ভাগে দেওয়া । 

, ত্রাঙ্গণাদি উন্চ ও অন্ধ শ্রেণীরও কয়েক ঘর কৌলিম্ভ-অভিমানী 
বংশ, নিজে লাঙ্গল ধরিরা চাষ করেন না--অথচ বাঁহ! আভিজাত্য-ভাব 
রঙ্গ করিতে গিষ।, সময়-মত লাঙ্গল ও গণ ক্রয় করিবার অর্থও ন 
করিপা ফেলেন। আবার কেহ কেহ ব। কৃষি হের উপপ্সীবিকা দ্র 
করিয়া, কৃষকগণের জন্য রাখিয়া দূর প্রবাসে চাকুরী অনুসন্ধানে চিন, 
যান। এইরূপ লোকের জমি প্রায়ই “ভাগে দেওয়া” থাকে । অনি 
অপর কৃথকে চাষ কবে, পদ) কর্তন করে 'ও তাহার পর প্রণা-মত 
১৬২৪, ১৮1২২ অধবা "আধা-আধি” ভাগ হয্ন। ১৬২৪ অর্থ উৎপন্ন 
শস্যের ৪* ভাগ হইয়া--১৬ ভাগ কৃষক গ্রহণ করে, অপর অংশ জামির 
অধিকারী পাইয়া থাকেন। এই প্রথাব দোষ গুণ ছুই আছে। দোঁব 
এই-জদির মালিকু কৃষি-কার্যেব সহিত কোন সম্বন্ধ রাখেন না| ফলে 
সময়-মত উপযুক্ত পরিমাণে সার প্রদান প্রায়ই হয় না । আগি ক্রমে 
অনুব্বর, উর হইয়া পড়ে । চাষ ও নয রোপণ প্রভৃতিও উপযুক্ত 
সময়ে হয় নাণ্ৰলিয়া-উতৎপল্ন শস্যও যথেষ্ট পরিমাণে হয় না; পরিশেষে 
সালিকের জমি রক্ষাই কষ্টকর হইয়া পড়ে। আবার ইহাতে হৃবিধা 
ষে নাই তাহীও বলিতে পারি ন৷। যীাঁহাদিগকে কাধ্য-ব্যপদেশে 
বিদেশে থাকিতেই হইবে, তাঁহাদিগের এই প্রণালী অবলম্বন ভিন্ন 
উপায় কই ? 

পূর্বে বন্ধ নানে কৃষিকর্ণা নিন্দনীয় ছিল ন!। উচ্চবর্ণ ব্ৰাহ্মণ 
প্রভৃতি যদিও একাঘ্যে নিজ হস্তে লাঙ্গল ধারণ করিতেন না, কিনব 
“কোদাল” দিয| এমি পাট, “কাস্তে” সাহায্যে শস্য কর্ন, "মুনি 
মজুরের সঙ্গে শস্য রোগণ প্রহতি কল কাখ্ই ঠাহারা করিতেন। 
এ ভিন্ন গৃহেও শারীরিক পরিশ্রমের বহু কাব্য করিতে তাহারা হেঘ 
বোধ কবিতেন না। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এই কর্মে আবাব অগ্রনর 
হতে “গ্রোলাভবা" ধান্ভ “সোন! ফলা” জমি আবার উদিত হইলে । 


~ 


ওয় সংখা! ] 


৫ ১ সি ১ ২.4 ২৮২৫ NNN লব সিসি 


কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক বা বোধ টা সমিতি | 

কৃষিকর্মেও অর্থের প্রয়োজন বাহির হইতে টাক! না আনিলে, 
সমধ-মত অর্থের সাহায্য না পাইলে কৃষি উপবুক্ত পরিমাণে ফলপ্রহথ 
হয না। কিন্তু বঙ্গে কৃষকের অভাবই সেইস্থলে। সকল কৃষকই অঙ্গা- 
শক খণগ্রস্ত। সশবার-ধণ-প্রহণ-প্রশীলীর স্বষ্ট না হইলে কৃষক- 
বাজের কণ-ভাব ক্রমশঃ গুক্ুতব হইযা উঠিবে। দেশের ধনবান 
ব্যক্তিগণ অর্থের কিয়দংশের সংস্থান কবিয়। দিলে গভর্ণমেন্টের সমূহ 

আনুকূল্য ও সাহাষা পাইয়া থাকেন। বিচক্ষণ লোক-চবিত্র-অভিজ্ঞ 
বাক্তিগণ যদি এইকপ B ৷৷ হইতে নিধুক্ত হুইষা শ্রামে-গ্রামে, এই 
নুতন সমবায়-প্রণা্লী কুষক-দদাজে শিক্ষা! দিয়! বেডান, তাহা হইলে 
অচিরে কৃষকের জীবনভাব লঘু হইবে -সনযে অর্থের সাহায্য পাইয়া 
কৃষকও জমিতে মোন! ফলাইতে পাবিবে। কৃষক ফ্ষিজাত পণ্য 
উৎপাদনের জন্ত প্ৰশ্পবেৰ মধ্যে সিলিতে শিখিষ।ছে Cooperative 
1n Pro luction | সমাজ পুর্ব হইতে এইকপ যৌথ-প্রণালীৰ স্থৃতি 
নঞ্য করিধ। বাধিবাছিন _কুষক এখন তাহার ফল ভোগ করিতেছে । 


কৃষির অন্তরায় 


৯৮৫৯৫ সপ স্টিল সি 


বর্তননে শিক্ষিত ও ধনবান ব্যক্তিগণ বদি কর্তধ্যের উদ্যম আদশে 


শনুপ্রাণিত হইঘ| সনবায-ধণ-এহণ-প্রণালী শিক্ষাদান ও স্থাপন কৰেন 
-_ননগ্র ভবিষ্যংকালে সমাজ তাহাদের সেই অনুষ্ঠান-স্বৃতি বুকে, 
চাপিয়! লইয়! যুগযুগাস্তবের কুটীল ব্ ধরিয়া অবসর হইবে। 


(গৃহস্থ, মাঘ ) 


ব্৫ লং 


বাঙলার কয়েকটি প্রধান ধান 


(১) অণানি--মগ্ৰহাধণ সাদে পাকে বলিয়া । ত্রিহৃত জেলায 
| ০. বক অথানি ধান আছে। পাটন। জেলাতে ও এতদঞ্চলে প্রায় 
১৬রকম অবানি ধান আছে। ) ভাছুই--এই ধান সাধারণতঃ 
৬৭ দিনে পাকে। কোথাও কোথাও আউন ধানকেই ভাছুই ধান বলা 
হ্য। (৩) আখিনি | (৪) আশিনা। (৫) বাঁরমেসে ধান+-পুী- 
ধামেৰ সম্িকটে ল শ্ীজল! নামে একটি জল! আছে, তথায় বারমাস ধান 
চাম হব। ইহা ধানের গুণ কিন্বা জলার গুণ তাহা বলা কঠিন অথবা 
নে বীর, পেত এবং চাষের নিপুণতা এই কষটিই একাধারে 
শমলিয্নাছে। (৬) বাদম।-ভোগ--গোড়ায় অধিক জল থাকিলে দানা 
মোট! হয । রা বাঘা । (৮) মিড মত ছোট 
ও মক চাউল । (৯) বাঁকুই। (১০) বালাম। (১১) বেনাকুলী । 
4১২) রা তি 3৪) বাও--৩* কুট জলের 
উপবেও এই ধান-গাছ মাথ। তুলিয়া থাকে । (১৫) বিয়ানী। (১৬) 
বোকা-ইহাব চাউল সিদ্ধ কবিধা খাইতে হয না। চাউল কিছুক্ষণ 
জলে ভিজাইয়। বাখিলেই নরম ভাতের মত হঘ। (১৭) বুন!--বিল 
জমিতে ছিটাইঘ। দিলেই ধান জন্মে, অন্য কিছু বিশেষ চাষ- কাবকিতের 
হয়না। এই কারণে ইহাকে বুনা বা বুনো ( ঘ॥৷৫ ) ধান 

খলে। (১৮) টাপা। (১৯) 5গা--জলববৃদ্ধির নঙ্গে-সঙ্গে গাছ- 
বাড়িতে থাকে । (২৮) ছত্রভোগ। (২১) ছোটন1 আমন -প্রকার- 
ভেদে ইহা প্রা ১৩রকস। (২২) চিনিসাগর, চিনিশরর, চিনি- 
শর্কব । (২৩) দ্বালকচু । (২৪) ধলি-ধান শাদা হয় বলিযা ইহার 
নান ধলি হইগ্লাছে। (২৫) যুলিয|। (২৬) ছুধবাজ--খুব শাদা 
বলিষ| এই" নাম। (২৭) ছুধকল্মা। (২৮) ছুর্গাভোগ । (২৯) 
গজলগ্রবিবা--এই ধান ভাল থৈ প্ৰস্তুত হয । (৩০) গোবিন্দভোগ । 
১) গোপালজেোগ | (৩১) হবিশঙ্কর। (৩৩) হাতিশীল- বৰ 


৩১১ 
কিঞ্চিৎ বাল। (৩৪) ডজোঙ্গা | (5৫) কালাজির|। ধান বাল 
খক্বাকৃতি। চাউল খুব মিহি নহে? (৩৬) কালামাণিক। (5৭) 
কালিদ্রিঝ। (৩৮) কমন্পভোগ-ইহা বাঙলার একটি প্রধান ধান 
ইহাৰ চাউল লম্বা, খুব মোটা নহে, সুগন্ধ আছে। (৩৯) কাগিন' ব 
কামিনী সক । (৪*) কামোদ। 


Eee 


(কৃষক, বৈশাপ ) 


কৃষির অন্তরায় 


(নৃত্যগোপাল-প্রবাসী-পুবস্কাৰ প্রাপ্ত প্রবন্ধের অংশ ) 
(ক) অনাবৃষ্টি বা অনিয়মিত বৃষ্টি ।* 
_. বাঙলার সুফল! চাষেব একটি প্রধান অন্তরায় অল্প কষ্ট 
বা অনাবুষ্ঠি। বাঙ্গলাক় সম্পূর্ণ অনাবৃষ্টি কখনও ঘটে ন' 
অনাবৃষ্টি অপেক্ষ। উপযুক্ত সগয়ে বৃষ্টি না হইয়া আজকাহ 
চাঁষেৰ বিশেষ বিপ্ৰ জন্মাইতেছে। বাঙ্গলার দাঁটি আলগ। 
নরম। একবার বৃষ্টি পড়িলে প্রথম জলটা মাটি সম্পূর্ণভাবে 
শুধিয়া লয়। বতক্ষণ পর্য্যন্ত জল মাটির মধ্যে প্রবেশ 
কৰিয়া মৃত্তিকারেণুগুলিকে ফুলাইয়া দিয়া অধোমুখে ভল- 
প্রবাহেব পথ রুদ্ধ না করে ততক্ষণ পর্য্যন্ত বৃষ্টির জল মাটি 
ভিজাইতেই খরচ হইয়া বায় । মাটি ভিজিবাব পর অতি- 
রিক্ত বৃষ্টির জল মাটির উপর জমিয়! থাকে, অথবা নিচুদিকে 
প্রবাহিত হইয়া অন্তত্র চাষেব সুবিধা জন্মায় । ধান চাষেব 
জন্ত ক্ষেত্রের উপৰ এককালীন ৩।৪ ফুট জল জমিয়া৷ থাক" 
আবশ্যক, এবং ধানই আমাদের দেশের প্রধান শস্ত ; এব, 
তাহার নফঙ্গতার জন্ভ অধিক পবিমাণ জলের আবশ্যক । 
বাঙ্গলার জলাগমের প্রধান উপায় বর্ষ।। বৃষ্টির পরিমাণ 
অন্বাধী বাঙ্গলাদেশকে ছুইভাঁগে বিভক্ত করা যাইতে 
পারে! প্রথমভাগ, পূর্ববঙ্গ, বেখানে বৃষ্টি অপর্ধ্যাপ্ত পরিমাণে 
হর অর্থাৎ চাষের জন্ত বৃষ্টির জলই বথেষ্ট বা অতিবিক্ত ; 
দ্বিতীয়ভাগ, অবশিষ্ট বঙ্গ, যেখানে বৃষ্টিপাত সাধারণতঃ 
চাষের নিমিত্ত পর্যাপ্ত; বিগত কোন কোন বসব উপবৃক্ত 
বৃষ্টি না হইয়া, বা বারে বারে পরিমিত বৃষ্টিপাতের পরিবর্তে 
একেবারে অপরিমিত বৃষ্টিপাত হইয়া, বা মোট বৃষ্টিপাতের 
অল্পতা প্রবুক্ত যাবতীয় শস্তের অন্নাধিক অজন্ম! ঘটাইয়াছিল | 
ভারতবর্ষে আর একশ্রেণীর স্থান আছে যথা পঞ্জাব রাজ- 
পুতনা, সিন্ধু প্রভৃতি, যেখানে বৎসরের মধ্যে হয়ত মোট ১০ 
ইঞ্চি বৃষ্টপাতও হয় না। 


তে 
সর 


নি 
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' অনাবৃষটির ক্ষতিপূরণের উপায (১ শেন ভ্রলপ্নাবন বা 


Iniigation. 


চাষ করিতে হইলে ঘেস্থানে স্বাভাবিক উপায়ে 
জলাগদেব সুবিধা নাই, সেখানে কৃত্রিম উপায়ে জলপ্রাবন- 
পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। উদ্লিখিত তিন শ্রেণীব দেশ- 
সমূহেব মধো প্রথমোক্ত দেশদকলে কৃত্রিম উপান্॥ অবলম্বন 
করিবার কোন শাবক হয় না। তৃতীয় প্রকাব দেশ- 
সমূহে কৃত্রিদ উপায়ে জলপ্রাবন অপরিহার্য; ; তজ্জন্ত সেই- 
সকল স্থানে উক্ত উত্রীয় স্থারীভাবে অনুষ্ঠিত হইলে দৃিক্ষ 
বা অন্নাভাবেব হাত হইতে একবকম পৰিত্ৰাণ পাওয়া যায়। 
কেবল উক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর দেশগুলির অবস্থা বড়ই 
অনিশ্চিত ও দৈবাধীন ; একদিকে বকণদেবের অনিশ্চয়তা, 
মপব দিকে স্থারী জলগ্লাবনপদ্ধতিব অপ্রয়োজনাধিক্য। 

যাহা হউক বাঙ্গলায় এই অনিয়মিত বৃষ্টির হন্ত হইতে 
বঙ্গ পাইবার প্রধান উপায় সরকারি অথবা বেসরকারি 
কৃত্রিম উপায়ে জলপ্রাবন। কৃত্রিম উপায়ে জলপ্লীবন দ্বারা 
অনূর্বাব পতিত জমি যে কি পরিমাণে শন্তস্তামলা করিয়া 
ভোলা যার তাহার দৃষ্টান্ত ইদ্জিপ্টে এবং ইযুরোপের কোন 
কোন দেশখণ্ডে বহুপুরাকাল হইতে বর্তমান থাকিলেও, 
আদর্শের নিনিত্ত আমাদিগকে ভারতের বাহিবে যাইতে 
হইবে না। মান্দাজ, বোম্বাই, পাঞ্জাব ও সিদ্ধ প্রদেশে 
ইংরেজ-পূর্ব্ব ও ইংরেজশাদন কালে কৃত্রিম উপায়ে জলপ্লাবন- 
প্রথা প্রভূত পরিমাণে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। 

জলপ্নাবন মোটামুটি তিন উপায়ে করা হইয়া থাকে! 
প্রথম পয়ঃপ্রণালী ( Irrigation Canals ) যেমন শোণ- 
কেনাল, নেদিনীপুর কেনাল, কাবেরী ডেপ্টা সিষ্টেম, 
পাঞ্জাব কেনালস্‌ ইভ্যাদি। কোন একটি বৃহৎ নদীব 
সুবিধাজনক স্থানে এপার-ওপার বাঁধ দিয়া জল নাটকাইয়া 
ফেলা হয়, এবং সেই বাঁধেব উর্ধে কোথাও নদীর পাড় 
কাটিয়া খাল প্রস্তুত কর! হয়| আবদ্ধ জল সেই খালের 
মধ্য দিয়! নদী হইতে বহুদূরে লইয়! গিয়া, খালের ক্ষুদ্র শাখা- 
প্রশাখাদ্বার! জলপ্লাবন করিয়া, কষিজমির অভাব মোচন করা 
হয়। এইরূপ পয়ঃপ্রণালী দ্বারা জলপ্লাবন গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন 
বেসরকারি কোম্পানি অথবা ব্ক্তিবিশেষের দ্বাবা সংঘটিত 
হওয়া সম্ভব নহে। মান্দ্রাজ-প্রেসিছেন্দিতে বেসরকাবি 


.কুত্রাপি মহত্তর পূর্তকার্ধ্য অনুষ্ঠিত হয় নাই।” 
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কোম্পানির হস্তে কাজ দেওয়। হইয়াছিল, কিন্তু কোম্পানি 
অসমর্থ হওয়ায় গবর্ণমে্ট নিজ হস্তে তাহার ভার গ্রহণ 
করেন। পঞ্জাবে ও দিদ্ধুপ্রদেশে পর়ঃগ্রপালী দ্বারা! গবর্ণমেপ্ট 
জলহীন, মকপ্রীয়, বিস্তৃত ভূখও-সকল উর্বর অ 
জমিতে পবিণত করিয়া জনসাধারণের প্রভূত 
সাধন করিয়াছেন । বথ! চেনাৰ কেনাল ২০ লক্ষ একার 
ভূখণ্ডে জল্গপ্লাবন কবে, এবং তাহার জলনির্গম-ক্ষমতা 
সাধাবণতঃ প্রতি সেকেণ্ডে ১১ হাজার কিউবিক কুট। 
এ বিষয়ে সার জন গ্রাটী ( Sir John 50801)6)") তাহার 
“ইন্ডিয়া” নানক পুস্তকের ২২২ পৃষ্ঠায় যাহা! বলিয়াছেন তাহা 
সর্ববাদিসম্মত,_- 

“No similar works in nny countries approach 
in magnitude the irrigation works of India, and no 


“public works of nobler ntility hove ever been under- 
taken in the world " 


“পৃথিবীব অন্যকোন দেশ ভারতবর্ষে জলসেচন-প্রণালীর 
পবিমাণের সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে নাই, এবং পৃথিবীর 
পঞ্জাবে 
এ বিষয়ে জনসাধারণের ও ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ উদ্মোগ 
আছে। সেখানে প্রায় ১০ লক্ষ একার সি বাকি 
পয়ঃপ্রণালী দ্বারা চাষ হইয়া থাকে । 

দ্বিতীয় বৃহৎ জলাশয়, জলাধাব বা কৃত্রিম রদ । tt 
ও স্ণ্টোল প্রভিন্সেম, বিশেষতঃ মান্্রাজে এই-প্রকার 
জলপ্নাবন-প্রথা বেশী দেখিতে পাওয়া যার; বিহারেও 
এরূপ কিছুকিছু আছে। দেশের মধ্যে সুবিধাজনক উচ্চ 
স্থানে পাড় দিয়া বৃহৎ গভীর জলাশয়ে বৃষ্টির অথবা কোন 
নদীর জলু আবদ্ধ কবিয়া রাণিতে হয়, অথবা কোন চালু 
ভূপৃষ্ঠে বাধ দিয়া তাঁহার উপবিভাগের বৃষ্টির জল অববোধ 
কবা থাকে। সেই জলাশয়ের পাড় হইতে জলপ্লাবনেব 
জন্ত খাল কাটা হয়। এবং অতিরিক্ত জল জমিয়া জলাশয়ের 
ক্ষতি কবিবার ভয় থাকিলে জল নিষ্কাশন করিবার প্র 
রাখিতে হয়। জলগপ্লাবনের খাল জলাশয় হইতে নির্গত 
হইয়া তাহার শাখাপ্রশাখা লইয়! দূরদেশে ছড়াইয়া পড়ে। 
-প্রকার জলাশয় ব্যক্তিগত উদ্যম এবং গবর্ণমেণ্টেব চেষ্টা 
উভয় উপায়েই হইতে পারে। ভাবতবর্ষে এ-প্রকাব 
জলাশয়, সাড়ে ছয় কোটি কিউবিক ফুট জলধ্যবণক্ষম, 


ওয় সংখ্যা ] 
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নযবরমাইল- ব্যাপী বিশাল জলাশয় হইতে, মাত্র দশ 
একার ভূমি প্লাবনে সমর্থ ক্ষুদ্র জলাশয় পর্য্যন্ত আছে। 
বৃহৎ জলাশয়গুলি গবর্ণমেণ্টের সংবক্ষিত,ুদ্রগুলি সাধারণতঃ 
- ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এই-প্রকাব জলাধার নিৰ্ম্মাণ বায়- 
সন্ভুল ও কষ্টপাধ্য। ইংরেন্পূর্ব ভারতে বিশেষতঃ 
মান্দ্রাজে বছ পুরাতন জলাধার ছিল ; ১৫০০ বৎসর পূর্বে 
কাঁবেরী নদীতে বৃহৎ প্রাচীর নির্বাণ কবিয়া হিন্দুবাঁজগণ 
জলপ্লাবন করিতেন। এক্ষণে উক্তপ্রকাঁৰ অনেক জলাধার 
'অসংস্কৃত অবস্থার পড়িয়া রহিয়াছে ) অনেক গুলি আবাব 
বর্তমান শাপনকর্তাগণ কার্যক্ষম করিয়! তুলিয়াছেন। 
তৃতীয়, কূপ অথবা পুদ্ধরিণী। বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্র কূপ 
খনন কবিয়া কপিকলের দ্বাৰা মান্ুষেব অথবা বলদ 
মতিষাদিব জোরে, চক্রাকাবে আবদ্ধ একসাবি বালতি অথবা 
ডোলের সাহাযো, কিম্বা পাম্প দ্বাবা জল উত্তোলন করিয়া 
ঢইটি আইলের মধ্য দিয়া জলপ্রবাহ চালাইযা ক্ষেত্রে জল 
দেওয়া হয় । দেশ, কাল ও স্থানীয় নিয়মানুসাবে এত বিভিন্ন 
উপায় প্রচলিত হইয়াছে, যে, সেগুলি এককালীন বেমন 
মনোহর, তেমনি শিক্ষাপ্রদ ৷ পুদ্ধরিণী হইতে জল উত্তোলন 
করিবার সাধারণতঃ এই চারিটি উপায় প্রচলিত আছে, 
চোদা, লাঠাখাম্বা, মৌশক এবং সিউনী। এগুলি আমবা 
“সকলেই প্রায় একপ্রকার জানি বলিয়া প্রত্যেকটি বর্ণনা 
দেওয়া আঁবগ্ডক মনে করিলাম না। ভারতবর্ষের ভিন্ন- 
ভিন্ন প্রদেশে কূপ বা নদী বা! পু্করিণী হইতে জল উত্তোলন 
করিবার নিমিত্ত সেখানকার লোকেরা বিবিধ উপার অবলম্বন 
কবেন, কিন্তু প্রায় সকলগুলিই উক্ত প্রণালী কয়টির অল্লা- 
ধিক রূপান্তর শাত্র। তবে এ সামান্ত রূপান্তর হইতেই কোন 
দেশের উপায় অন্তদেশের উপায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট" হইয়াছে। 
মনে হইতেছে “ব্যবদা বাঁণিজোর” কোন এক সংখ্যায়, 
মান্দ্রাজে নুতন এক ডন চি বা জল-উত্তোলন-মন্ত 
চট উদ্ভাবনের কথ! পড়িয়াছিলাম। ভিন্ন-ভিন্ন দেশে বে-সকল 
১ উপায় প্রচলিত আছে তাহাদের মধ্যে কোন্টি আমাদের 
দেশে প্রচলিত উপায় অপেক্ষা অল্প আয়াসে, অল্প লোক, বা 
বলদের সাাব্যে ব্যবহার করা যাইতে পারে, অথচ আমাদের 
অন্থবিঘাজনক না হয়, তাহা পরীক্ষা করা উচিত। উক্ত 
উপায় গুলি বাতীত, আজকাল এক-প্রকার 7150 ৮611 বা 
৪°১২ 
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গতিক ত 


নলকূপ বিদেশ হইতে আমদানী হইতেছে, তাহাও ভ[তিশয় 
সুবিধাজনক. যাহা হউক, উক্ত উপায়গুলি এত সহ্ভসাধ্য 
ও একটি কুপে বা পুববিণীতে এত অল্প জনি প্লাবিত হয় 
বে ইহাতে সরকাবের প্রত্যক্ষভাবে হাত-দেওয়া অধিক 
সুবিধাও নহে, আবশ্তকও হয় না। এই কৃপগুলি কোথাও 


eee CANOES SNe $NA কর এ এছ 


, বৃহদাকার ইষ্টক- বা প্রন্তরগাত্র কবিয়া নিশ্বাণ করা হয়, 


আবার কোথাও বা মৃত্তিকাগাত্র অস্থায়ী কুপও খোদিত 
হইয়া পাকে । পুক্ধবিনী বা কুপ হইতে ভল তুলিয়' চাষ 
অভি উচ্চ অঙ্গেব। অন্ত উপায়ে, জলগ্লাবন দ্বারা হন্ধ 
শম্ত অপেক্সা কুপপ্লাবন দ্বারা অন্ধ শ্তেব মূলা অনেক 
অধিক | যে-দকল স্থানে অল্প দাঁটি কাটিলেই কৃপ 
হইতে জল পাওয়া ধার সেই-সকল স্থানের পক্ষ 
কৃপপ্লাবন বিশেষ উপযোগী । ভারতবর্ষে ১৩০ লক্ষ এবাৰ 
ভূমিতে কুপজলে চাষ হইয়া থাকে ; তন্মধ্যে ৯৫ লক্ষ 
একার যুক্তপ্রদেশে ও পঞ্জাবে এব: প্রার সাড়ে ২৭ কক্ষ 
একার মাদ্রাজ ও বোদ্বাই প্রদেশে অবস্থিত। বাঙ্গজাদেশে 
মাত্র ১৬,৩৮৫ একার, ভূমিতে কুপপ্লাবন হুইয়া থাকে, 
তন্মধ্যে ৬ হাজার প্রকাৰ জলপাইগুড়ি জেলার ও ৪ হাচান 
বর্ধনানে, অবশিষ্ট ইতস্ততঃ বিঙ্গিপ্ত। বান্গলায় বুপৎনন 
অতি অল্প আয়াসেই হইতে পারে; সাধারণতঃ তিন চাবি 
শত টাকা খরচ কবিলে ২০1২৫ বিঘা জমি চাষ কশিবান 
উপযোগী একটি স্থায়ী কূপ নিৰ্ম্মাণ বরা যাইতে পা?ন। 
কৃপপ্লাবনপ্রথা বাঙ্গলাব পক্ষে বিশেষ উপঘোগী । 1 
কৃপপ্লীবনের উপযোগিতা ইচ্ছামত সংযত জলসেচনক্ষদাব 
উপব নির্ভর করে। সেই কারণে পুদ্বরিণী- অথবা,বৃপপ্লাধন 
রবিশস্তের পক্ষে বিশেব উপযোগী ৷ কুপজল এত আয়াদল্ক্ধ 
'ও নির্দিষ্ট পরিমাণের যে তাহার দ্বারা ধান অথবা পার্টচাম 
সম্ভব নহে ; ভবে এ উপায়ে অনাবৃষ্টির সময়ে পাট বা! লন্থ" 
চাষের কতক সাহায্য কবা যাইতে পারে। আদান 
দেশে তাঁদাক, ইক্ষু, তুলা, শী প্রভৃতি অন্তান্ত শন্তের পক্ষে 
কুপঙ্গলে চাষ অত্যন্ত উপবোগী। বর্তমানে এই-দকল 
শন্ত অনেকম্থলে পুফরিমীর জলে চাষ হইয়া থাকে, কিন্ত 


» Imperial Gazetteer, volilll, পু ৩১৮। 
t Imperial Gazetteer, vol HE, পু ৩১৯1 
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৩১৪ 
পুফরিণীর জল শুকাইয়! বাইবার আশঙ্কা আছে এবং বৃহৎ 
পু্ষবিণী কাঁটিতে হইলে বেশী খরচ ও অনেকটা উত্তম 
জমি নট করিতে হয়। লোকাধিক্য ও অন্তান্ত কারণবশতঃ 


উত্তগ কৃষিজমির অভাব ঘটায়, এ বিষয়ে বিশেষ রুচ্ছত। 


আবশ্যক । 
_.. বাঙ্গলাদেশে জলাঁধারে জল আবদ্ধ রা He 


নিমিত্ত জলসেচন-প্রথা যে, ধান্ত .ও পাট প্রভৃতি সকল' 


প্রকার চাষের বিশেষ স্থবিয্নাজনক তাহাতে সন্দেহ নাই। 
আমরা পূর্বেই বলিয়াছি বাঙ্গলায় একেবারে ' অনাবৃষ্ট 
কখনও "হয় না, অন্সিকমমিত বৃষ্টিই এদেশের কালস্বকূপ ৷ 
অতএব উক্ত প্রথা দেশের মধ্যে যতই প্রচলন হয় ততই 


মঙ্গল ৷ বাঁকুড়া জেলার বিবরণী Distiict Gazetteer _ 


পাঠে জানা বার যে এ প্রদেশে এই উপায়ে জলসেচন-পদ্ধতির 
সম্পূর্ণ প্রচলন হওয়া উচিত। পার্কত্যমর বাঁকুড়া জেলায় 
কোন বৃহৎ পয়ঃপ্রণালী প্রস্তুত করিলে তাহা হইতে জল 
নিঃসরণ হওয়া একেবারে অসম্ভব ; অতএব স্থানে স্থানে 
কোন পর্কত-বেষ্টিতি গভীর ভূভাগের একদিকে প্রাচীর 
নির্মাণ করিয়া বর্ষার জল আবদ্ধ করা উচিত। বাকুড়াতে 
পুবাকালেব এরূপ কোন কোন বৃহৎ জলাধার বা বাধ 
এখনও নষ্ট অবস্থায় রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া বার । কিন্ত 
গবর্ণমেন্টের অভিমত এই, যে, উক্ত জলাবরোধ জমিদার- 
'গণেরই কর্তব্য এবং তাহারাই পূর্বে ইহার সংবক্ষণাদি 
কাৰ্য্য করিতেন। বদ্ধদান, বীরভূম, বাঁকুড়া, হুগলি, হাওড়া 


প্রভৃতি জেলায় এবিষয়ে বাস্তবিক সরকার এবং জনিদার- * 


গণের দৃষ্টি নিক্ষেপ করা কর্তব্য, এবং এই-সব জেলায় 
রূপনারায়ণ, দামোদর প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ নদী হইতে জল 
গ্রহণ করিয়া জলাধার বা জলাশয় হইতে জলপ্লাবন করা 
বিশ্বে অস্থবিধার কার্য্য নহে। 

Canal system বা! পরঃপ্রণালী দ্বারা জলসেচন 
কার্যেব অনুষ্ঠান কেবলমাত্র এক মেদিনীপুর ভিন্ন বাঙ্গলায় 
আর কোথাও উল্লেখযোগ্য কিছু গবর্ণমেপ্ট করেন নাই। 
জলপাইগুড়ি ও বর্দমানে কিছু আছে বটে, কিন্তু মোটের 
উপর ১,০৭,০৪৫ একার মাত্র ভূমিতে বাঙ্গলাদেশে সরকারি 
সাহাব্যে জলসেচন হইয়া থাকে। নিয়ের তালিকাটি 
বাঙ্গলায় কৃত্রিম উপায়ে জলপ্লাবনের বিবরণ দেখা ইতেছে :-- 


প্রবাপী- আষাট, ১৩২৪ 














১৭শ ভাগ, ১ম বণ্ড 

SALE A ৫৮১৫৮ ৪ ৮৫ ৫ সর ৮৫ AER ৫ লা AP আশি সা GEESE AKG 
যে উপাষে জলগ্রাবন হয় একার ভূমি 
সরকারি কেনাল। ১,০৭,০৪৫ 
বেসরকারি কেনাল। . ১,৬১,৪৩২ 
জলাশয় । ৯,৯০,২৫৮ 

কুপ। ১৬,৩৮৫ 
অন্য উপার। ১০১৪৮,৭৩৯ 
মোট ২৩,২৩, ৪৫৯ 


বাঙ্গলায় * কৃষিকার্য্যে জ্লপ্নাবন-বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের 
গুঁদাসিন্তেব সম্যক পরিচয় ইহা হইতে পাওয়া! যায়। 
উড়িষ্যা এবং মেদিনীপুব কেনালের আয়ব্ায় : সম্বন্ধে 
গবর্ণষেণ্টের মন্তব্য পাঠ কবিয়া মনে হয়, বাঁঞ্গলাদেশে 
ূর্তবিভাগ হইতে খরচেব অনুপাতে শতকবা লাভের হাব 
কম থাকাই ইহার প্রধান কারণ = 


‘‘State irrigation works have never hitherto 
proved remunerative in Bengal. * * * The three 
major works which have been constructed are all 
unremunerative. The Orissa Canals to which refer- 
ence has already been made, do not pay their working 
expenses, and the Sone Canals in Southern Bebar, 
which are the most successful, do not on the average 
yield more than 3 percent on their capital coat 
‘te * «# until higher rates for water can~— 
obtained from the people, such works are never 
likely to be remunerative.” ড 


“বঙ্গদেশে- রাজসরকাঁরের প্রবর্তিত জলসেচন-কার্্য 
এপধ্যস্ত লাভজনক হয় নাই। অনুষ্ঠিত তিনটি প্রধান 
ব্যাপারই লীভশ্ন্ত । উড়িষ্যার খালসমূহ নিজ ব্যয়ভার 
বহনে অসমর্থ এবং দক্ষিণ বিহারেব শোণ-কেনালগুলি চরম 
উৎকর্ষ লাভ করিলেও মূল বায়ের উপব" গড়ে শতকরা 
৩ টাঁকার অধিক লাঁভ রাখিতে সমর্থ হয় না। জলের জন্য 
লোঁকসাধারণের নিকট উচ্চহাঁৰ না পাইলে এবপ কার্ধ্য 
কখনই লাভজনক হইতে পারে না।”* 

আমরা এক্ষণে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভারতে নব 
প্রবস্তিত পূর্্তনীতির কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতে ইচ্ছা 
করি। আমরা এখানে পূরত্তবিভাগ কেবল জলগ্লাবনবিভাগ 
অর্থে ব্যবহার করিব। | 
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পূশধিভাগের সমস্ত কাধ্য ঢুই ভাগে বি 
৬৮০1৩ প্রধান ব্যাপার’ এবং 11100 ৬9705 প্রধান 
বাপার'। “প্রধান ব্যাপার গুলিৰ মধ্যে যেগুলি অন্ধুষ্ঠীন 
মাত্রেই লাভঙ্গনক হইবে এরূপ আশা করা বার, সেগুলিকে 
Productive Public Works, অথবা “উৎপাদক পূর্তকার্যা। 
বলা হয়। লর্ড লরেন্সের শাননকালে, ১৮৬৬ খু্টাবে, এই 
নূতন নীতি প্রবর্তিত হওয়ার পর, ১৯০৩ সালের মধ্যে 
উক্তব্ধপ কার্যে ৩৮ কোটি টাকা বায় হইয়াছে । গবর্ণমেপ্ট 
ধ-সকল কাৰ্য্য ধণপন্ধ অর্থ দ্বারাই সম্পন্ন করিয়া থাকেন! 
১৮৭৬ সালে এক ভীষণ নন্বন্তর উপস্থিত হর। শাহাব পরও 
উপর্মমপরি অনেকবাব দুর্ভিক্ষ হওয়ায়, গবর্ণমেপ্ট হঠাৎ কোন 
গুভিগ্গ বা অনিশ্চিত অভাব সহজে বোধ করিতে পারিবেন 
ণই বিবেচনার বাৎসরিক ১০ কোটি টাকাৰ একটি দুর্ভিক্ষ 
হাগার স্থাপন" করিলেন। ১৮৮০ খৃষ্টানদের 
Commission স্থিব কবিলেন যে উল্লিখিত Famine 
Insurance Grant হইতে অর্থ লইয়া প্রতি দুর্বৎসবে 
Protective Works বা “রক্ষাপ্রদ বাপাবের” অনুষ্ঠান 
করা হইবে। ১৯০৩ খৃষ্টান পর্য্যন্ত এ বক্ষাপ্রদ ভলসেটন 
ব্যাপারে মাত্র ২।৮ কোটি টাকা বার হইয়াছে । উল্লিখিত 
Productive ও Protective উভয় প্রকার ব্যাপারই 
Major Works নামে অভিহিত হয়। 

Minor Worhs বা অপ্রধবান ব্যাপার দ্বাবা গবর্ণমেন্ট 
কতক গুণি দেশী পৃর্বপবিচালিত লুপ্ত অনুষ্ঠানের পুনরুদ্ধার 
করিয়া জল'সেচনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। 

১৯০২-০৩ সালে বাঙ্গলায় মূল বায়ের অনুপাতে Major 
Wars হইতে গড়ে শতকরা ১ ৬ রাজস্ব আদার হইয়াছে, 
এবং 211707১৮০15 ভইতে গড়ে * শতকরা 
রাজস্ব আদায় হইয়াছে ; এ সমরে পাঞ্জাবে 1৪:07 Works 

তইতে গড়ে মণ এবং কোন বিশেষ পয়ঃপ্ৰণালী, যথা চেনাব- 
£কনাল, হইতে শতকরা ২১.৩, রাবি দোয়াব কেনাল হইতে 





ভক্ৰ yay rm 


famine 


গনি 
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১৮ রাজস্ব আদায় ভইম্গাছে, এবং [11110৬৬০975 ভইতে 


হইয়াছে । গান্জীজে 
“কাবেরী ডেটা 


শতকরা মোট ৮০ রাজস্ব সংগৃহীত 
রাজান্বেল পরিমাণ পঞ্জাবের অনুরূপ এবং 


নিছেম। নামক জলস্চেন-বাপার হইতে ই বহসর শতক বা 
২৮৫ বান্তম্ব আদায় ভঠরাছে। লিন প্রদেশ Major 


এ 
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Works ভই গড়ে শতকরা ৫'০ এবং Minor Works 
হইতে গড়ে শতকরা ২০৪ রাজস্ব আদায় হইয়”ছে। 
১৯০২-০৩ সালে যুক্তপ্রদেশে সন্Jor ৬০115 হইতে গাড়ে 
মোট শতকরা ৭* এবং Min৷০r ৬৬০২5 হইতে ২৮ লাক্স 
আঘান হইরাছে; বোম্বাই প্রদেশের জলসেচন বিভণগব 
রাজস্ব একপ যথাক্রমে ১৯ ও ০৪। উল্লিখিত হালকা 
হইতে দেখা যায় যে বাঙলার পূর্তবিভাগের লাছস্ব আয় 
ভারতবর্ষীয় অপর সকল প্রদেশের রাজস্ব আর অপেক্ষা মল । 
এত অন্ন লাভই বাঙ্গলায় পর্তকাধ্য, বিস্তার সন গরগ- 
মেণ্টের আলগ্তের কারণ | এ বিষয়ে গবর্ণগেণ্টের আ.প্রেব 
আরও একটি কারণ আছে। বেঙ্গল কাউন্সিল রে নেশন 
দ্বাব’ গবর্ণমেন্ট বাঙ্গালার জমিদারদিগকে তাহাদেব অপক্ণত 
জমিন মালিক (proprietors of the 5011) বলিয়া সাকা 
করেন। ১৭৯৩ নালে স্থায়ী বন্দোবস্ত বিষয়ক আইন 
(Bengal Permanent Settlement Regulation, 
প্রচারিত হয়। এ আইনের ৭ ধারায় এইঝপ দেশ 
আছে = 


‘Tlie Governor General in Council that 
the proprietors of land, sensible of the beuctfits con- 
ferred upon 0560) by the public assessment bony fia- 
ed forever,will exert themselves in the cultivation of 
their lands, under the certainty that they wil’ cov 
exclusively the fruits of their own good mana inent 
and industry, and no demand will ever be made 
upon 00610) or their heirs or Successors, by tbe jireseyt 
or any future government, for an augucitation 
of the public assessment inconsequence of the 
imurovement of their respective estates." 


“ভারত গবর্ণমেণ্ট বিশ্বাস করেন, বে, ভূস্বামীগণ ০নগ্র'ী 
বন্দোবস্তের শুভফল অবগত হইয়া, এবং স্বীয় সণ" ও 


trusts 


অধ্যবসাযের ফল নিজেরাই ভোগ করিবেন ৪ 51১ পের 
পরস্পরের জমিদারির উন্নতির পরিণামে তীহাদেত, 4 দ্বা 
তাহাদের ওয়ারিশগণের নিকট হইতে, বর্তমান. শগ্বা 


ভবিব্যত কোন গবর্ণমে্ট, কোনকালে রাজস্বরস্িল ৭ 

কবিবেন না, ইহ! অবধারিত জানিয়া, তাহাৰা + সব লো 
বিশেষ শক্তি প্রয়োগ করিবেন)” অত্র তা 
2শালী অবলম্বন করিয়া ভূমির উন্নাভ সাধন কপি 
* শা ভম্বানাই লাত করিবেন, গবর্ণসেণ্টের বাদ 


সেই কারণেও “তন্ন 


লাকি 
৬ 

ca 
বাঙ্জত। এ 


সগ্দক বুক্ধি হইবে না 
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মেসির ক সী পি তর পিক জনি লীস্মতীস্পটী সত সি SAA ANAS OF ক তন্ত্র ৩৯৩৫ 


জ্নগেচন-কার্ধো উদাসীন ; সেই জন্তই গ্রবর্ণমেন্টের প্রতি- 
রিপোর্ট বা বিবরণে প্রকাশ যে এ বিষয়ে দেশীয় জমিদীর- 
গণের চেষ্টা কর্তব্য। গবর্ণমেন্টেব কর্তব্য সম্বন্ধে ডাঃ 
ফোএলকার (Dr Voelker) তাহার Report on 
the Improvement of Indian Agriculture 
(১৮৯৭ ) নামক পুস্তকে, ৮১ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, 


“It 1s to assist the people 1m worhs which they 
can carry out themselves and to do what they 
cannot dn, that the efforts of 00211201676 should be 
put forward The initiative must now rest more 
than evemvwith Govegument * * * 22 


প্মে-নকল ব্যাপার জনসাধারণ.নিজেব! চালাইতে পারে 
সেই-সকল কাৰ্য্যে সাহায্যাৰ্থে, এবং যে-সকল কাৰ্য্য তাহারা 
কবিতে পাবে না, তাহা সম্পন্ন কবিব|র নিমিত্ত, গবর্ণমেণ্টের 
চেষ্টা নিয়োজিত হওয়া উচিত। কার্য্যেব প্রারম্ত পুর্বাপেক্ষা 
এখনই বেশী গবর্ণদেশ্টের উপর নির্ভব করিবে।” পুস্তকের 
৮৩ পৃষ্ঠার ডাক্তার ফোএলকাব আবার বলিয়াছেন 


“There is n0 doubt that a gieat deal can be done 
to improve the water supply in precarious districts, 
if Goverument are prepared to look on the measures 
taken as those of 6. protective aud not purely a 
remunerative nature. This is well-expressed in a 
note by Colonel Mead, Chief Engineer for Irrigation, 
Madras. He said in 1887 " ‘Much can no doubt be 
done to smprove the existing supply to tanks if 
Government are prepared to accept the benefit to the 
raiyat as a sufficient return for the outlay incurred, 
and to consider the works as entirely protective 
In nature.’ 2, 


“একথা নিঃসন্দেহে বলা বাইতে পাবে, যে, বদি গবর্ণমেন্ট 
প্রবর্িত উপার্-সকল কেবল মাত্র লাভজনক বাবসায় 
জ্ঞান না কবিরা, রক্ষাপ্রদ ব্যাপাব বলিয়া মনে করিতে 
প্রস্তুত থাকেন, তাহা হইলে অনিশ্চিত দেশগুলিতে 
জলসেচনক্রিয়ার যথেষ্ট উন্নতি কবা যাইতে পারে। 
মান্্রাজের জলসেচন বিভাগেব প্রধান ইঞ্জিনিয়র 
কর্ণেল নীড তাহাব এক দস্তবো ওঁ মত বিশদবপে 
প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ১৮৮৭ সালে বলিয়াছিলেন 
যে কৃষকের মঙ্গলজনক পরিণামই খবচেব যথেষ্ট পুরন্কাব 
বলিয়া গ্রহণ করিতে গবর্ণমেন্ট যদি প্রস্তুত থাকেন এবং 
এঁ-সকল কার্মা সম্পূর্ণপে বঙ্গা প্রদ বলিয়া জ্ঞান করেন, 


প্রবাসী__অ'ষা়, 6৩২৪ 


ক সিএ ছি সিটি CO AAAI SING FSF ক 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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তাহা হইলে নিশ্চই বওনান জলাশন্সগুলির অনেক উন্নতি 
সাধন করা বাইতে পাবে 1, 
এই বিষয়ে জননাধাবণেব বিশে উপকাব করিবার 


আব-একটি পন্থা! বা উপায় সবকাবেব হস্ত্রে আছে । বোদ্ধাই, * 


পাঞ্জাব, মুলতান, প্রভৃতি স্থানে ইহাব বিশেষ প্রচলন " 
* দেখিতে পাওয়া যায়! এ প্রদেশে কূপ ও পুঞ্কবিণী নির্মাণ 
এবং সংক্কার-কার্যো “তাকাবি* প্রথা দ্বাবা গবর্ণমেণ্ট কৃষক- 
ধিগকে 'বিশেষ সাহাব্য করিয়া থাকেন। ইহার নিরমানুসাবে 
গবর্ণমেণ্ট  ধাৎসবিক শতকবা ৬|* টাকা সুদে 
চাষীদিগকে 'কষিসদন্ধীয় উন্নতি, প্রধানতঃ কৃপাদি খনন, 
নিমিত্ত টাকা ধার দিনা থাকেন। এই প্রথার প্রচলন 
বাঙ্গলার একেবাবে নাই। বাঙ্গলাব জদিদারগণের খাজনাব 
- সহিত সম্বন্ধ, জমির উৎপন্ন শম্তেব আধিক্যেব বা হাসের 
সহিত তাহাদের কোন সংশ্রব নাই, তাহাবাও অনেকে 
এত খণভাবাক্রান্ত বে জলসরবরাহেব জন্ত অর্থ ব্যয় করিতে 
একেবারে অক্ষম। কৃষকগণও এত দরিদ্র যে সাহাধ্য 
বাতীত এ&ঁ বিষয়ে কিছু করিতে একেবারে অসমর্থ । 
গবর্ধমেন্টও জমিদাবের সহিত রাজস্ব আদায়ের চিবস্থায়ী 
বন্দোবস্ত কবিয়! অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন, প্রজার অবস্থার 
উন্নতি হইলে তাহাদের যখন অতিরিক্ত অর্থলাঁভের আশী 
নাই তখন তীহাঁবাই বা এ বিষয়ে চেষ্টা কবেন কেন? 

উল্লিখিত কারণসমুদয়ের মধ্যে পড়িয়া বাঙ্গলাব কৃত্রিম 
উপায়ে জলসেচন-ব্যাপাব, মহাসমুদ্রে কর্ণধারহীন তরণীর 
স্তায় ইতস্ততঃ চালিত হইতেছে । 

দেশেব মধোঁ শস্তাভাব কমাইবাব জন্য গবর্ণসেন্ট 
বেল বিস্তাব কার্যে অনেক অর্থ এবং শক্তি বায় 
কবিয়াছেন।' গবর্ণমেণ্ট খাণ করিয়া এবং Famine 
Insurance Grantএর অধিকাংশ অর্থ লইয়া ভাবতবর্ষে 
বেল-বিস্তার কবিয়াছেন। কোন্‌ বৎসর হইতে কোন্‌ বৎসব 


পর্যান্ত কত টাকা গবৰ্ণনেণ্ট উক্ত 1:08) এবং Grant” ক 


হইতে গ্রহণ কিয়! বেলবিস্তাব কার্যে বায় কবিয়াছেন 
তাহা প্রকাশ কবা আবশ্যক মনে কবি না, তবে মোটামুটি 
একথ! বল! যাইতে পারে বে জলসেচন-কার্য্য অপেক্ষা 
বেলবিস্তাবে অনেক অধিক উদা কবা হইয়াছে! গবর্ণ- 
মেণ্টের রেলবিস্তাঁরেব ভেড়নাদ এইরূপ- দেশে রেল 


তযু সংখ্যা | 
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বিস্তার হইলে খাদ্যশস্তাদি দেশের মধ্যে সহজে চলাফেরা 
করিতে পারিবে, এবং কোন মন্বম্তরের সময় অভাবগ্রন্ত 
প্রদেশের যাবতীয় লোক সকলেই অন্নাভাবে না মরিয়া 
অন্যদেশ হইতে আগত শন্তের সাহাযো জীবনধারণে সক্ষম 
'হইবে; অর্থাৎ কোন এক দেশের অভাবের আতিশয্য হাস 
হইবে দেশের প্রধান শন্ত-বিপণিপকল নিকটবর্তী করিয়া 
ভূম্বামী এবং কৃষকদিগকে অর্থলাভে সাহাব্য করিবে। 
তদ্যতীত 'রেলরোড ব্যবসায়ের জন্মদাতা, ইহা সকলেই 
জানেন। কিন্ত ফলে কি হইয়াছে। রেলরোড অভাবের 
আতিশয্য দেশময় বিস্তার করিয়াছে, সাধারণলোকে শস্ত- 
সঞ্চয়ের অভ্যাস হারাইয়াছে, শ্যবিক্রয়ের ফলস্বরূপ 
কৃষকের লাভ না হইয়া দালালগণের হস্তে অর্থ যাইতেছে, 
রেলরোড কেবলমাত্র শপ্য-আদীনপ্রধানের সুবিধা করে, 
শন্য-উতৎপাদনে ইহার কোন ক্ষমতা নাই; পরঃপ্রণালী শস্য 
উৎপাদন ও বহন উভয় কার্ধ্যই করিতে সক্ষম । রেলরোড 
দুর্ভিক্ষভার অপনোদন করিতে কতদূর অক্ষম তাহার 
দৃষ্টান্ত বর্তমান বাঁকুড়া । রেলরোড না থাকিলে আরও 
অধিক লোক মরিত স্বীকার করি, কোন "জনসাধারণ 
শস্য বিতরণ না করিলে এবং রাঁজসরকাঁর 
Famine declare” না করিলে কোন ব্যক্তিকে বাঁচান 
যাইত না। দেশে অর্থাভাৰ এবং শস্যাভাব ছইই . আছে, 
লোকের অর্থ না থাকিলে শদ্য আনিয়া লাভ কি? দেশস্য 
ক্ৰয় করিবে কে? উল্লিখিত কারণগুলি ব্যতীত রেলরোডের 
বিপক্ষে দেশের স্বাস্থ্য এবং অর্থনীতি মন্বন্বীন্ত অনেক কথা 
বলিবার আছে । বর্তমান সরকারি মতে “দেশের মধ্যে 
রক্ষাপ্রদ প্রধান রেলপথগুলি যতদুর সম্ভব শেষ করা গিয়াছে, 
এবং ১৮৯৮ ও ১৯০১ সালের Famine Commissions 
এক্ষণে দেশের মধ্যে রক্ষাপ্রদ জলসেচন-প্রণালীর মিহি 
ত্র প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন 1* 
(২) অনাবৃষ্টি নিবাবণেৰ উপায়_সংরক্ষিত বনভূমি । 
অনাবৃষ্টি বা অনিয়মিত বৃষ্টির হস্ত হইতে রক্ষা পাইৰাব 
নিমিত্ত উল্লিখিত প্রত্যক্ষ উপায় ব্যতীত একটি পরোক্ষ উপায় 
আছে, সেটি সরকারি ‘Reserved Forests যা সংরক্ষিত 


ANNAN ANAS 


কৃষির অন্তরায় 
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NAAN পি NAN লাছি তি পাটি প ৯ 


বনভূমি । উচিত পরিমাণে বনহূমি সংরক্ষণ করিলে সে 
প্রদেশের বৃষ্টিপাত অতি আশ্চর্য্য উপায়ে সংযত হর। 
সংরক্ষিত বনভূমি হইতে নিম্নলিখিত উপায়ে চাষের স্থবিধা 
হয়। বনভূমিতে বৃষ্টির জল পড়িয়া আবদ্ধ হইয়া থাকে । 
সেই সঞ্চিত জল ক্রমেক্রসে বহিয়া নিকটস্থ ক্ষেত্রসকল 


"আঁ করে। বৃক্ষার্দির পত্র হইতে বাপ্পাকারে উদ্গহ 


জলকণা চতুষ্পার্স্থ বামুমণ্লকে প্রচুর পরিমাণে শীতল 
করে। বায়ু শীতল হইলে বাযুস্থিত জলকণী উড়িয়া না গিয়' 
সহজে জমিয়া বার এবং ফলে অল্প-অল্প*্পরিমাণে"হৃদ্ধি হইতে 
থাকে, তদ্থ্যতীত ওঁ কারণে বৃক্ষাদিবহুল স্থানের নিকটে 
যে অধিক পরিমাণে শিশির পড়ে তাহা সকলেরই ভান 
আছে এবং শ্রিশিরও কৃষিভূমিকে ভিজাইয়া রাখে। ডাঃ 
ফোএলকার বলেন যে ভারতবর্ষের পুরাতন ইতিহাস পাঠে 
মনে হয় যে কৃষিকার্য্ের বিস্তৃতির সহিত ভারতের বনু 
ও পণুচারণের স্থানাদি অনেক পরিমাণে দুরীকৃত হওয়ার, 
ভারতে জলবায়ুর বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বনভূমি 
গোমহিষার্দির আহার যোগাইয়া অশ্নাভাবের বৎসরে ভাহা- 
দিগকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করে। বনভূমির সহিত বৃষ্টির 
এবং চাষের সুবিধার সম্বন্ধ Dr, IT. Croumbie Brown 
লিখিত Forests and Moisture নামক গ্রন্থ অতি সুন্দর- 
রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছে। 
অনাবুির ক্ষতিপূরণের জন্য গভর্মেন্টের কর্তব্য । 

অতএব অনাবৃষ্টি বা অনিয়মিত বৃষ্টির প্রকোপ হইতে 
রক্ষা করিবার নিমিত্ত নিয়লিখিত উপায়গুলি গবর্ণমেণ্টের 
কর্তব্য । 

১। ডিরেক্টর অর এগ্রিকালচাঁরের নিযুক্ত কোন 
কর্মচারী বা সভা বা কমিটি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে 
পরিভ্রমণ করিয়া তত্তদ্দেশীয় জলপ্লাবন-ব্ষয়ে কৃষকদিগেব 
অন্ুকর্ণযোগ্য প্রথাগুলি বাকঙ্গলার কৃষকদিগের সম্মুখে 
স্থাপন করিবেন । 

২। এগ্রিকাল্চারাল ফামম্‌ বা কৃষি-পরীক্ষাক্গেত্রে 
এসকল ভিন্ন-দেশীয় প্রণালীর উপধুক্ততা এবং উপকারিতা 
গবর্ণমেন্ট পরীক্ষা করিবেন এবং কৃষকদিগকে পরীক্ষা-লন্ধ 
ফল শিক্ষা দিবেন । 

»। জনসাধারণের নধ্যে বর-সকল উপায়ের বিবৰণ 
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8 তাহাদের পরীক্ষালনধ ফলাদঘ গর পুত্তিকাকাবে প্রচার 
কবিবেন। 

৪| জমিদারগণেব উপর দপ্পূর্ণ নির্ভর না কবিয়! 
গবর্ণমেন্ট স্বয়ং জলসেচন-প্রপালীর উপার স্থানবিশেষে 
প্রচলন করিবেন। 


৫1 তাকাবি প্রথ! প্রচলন করির দবিদ্র কৃষকদিগকে * 


অর্ধ সাহায্য করিবেন এবং সেই অর্থে যাহাতে তাহারা 
ক্ষেত্রের অভীষ্ট পরিবর্তন কবে তাহা পর্যাবেক্ষণ করিবেন । 

৬| শশ্কষিবিভাঁগ উল্লিখিত উপায়ে বাঙ্গলায় কত 
পৰিমাণ সংরক্ষিত বনভূমি থাঁক। উচিত তাহা নির্ধারণ 
করিয়! বদি আবশ্যক ভয় তাহার বিস্তার করিবেন এবং 
রেলপথ কেনাল ও রাজপথের উভয় পার্থে বৃক্ষাদি [বোপণ 
করিবেন। 

অনানুষ্টির ক্ষতিপুরণেৰ জন্য অমিদারগণেব কর্ব্ব্য। 

এ বিষয়ে জনিদারগণের কর্তবা এইরূপ 

১। নিজ নিজ জমিদারির নধ্যে বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্র 
জলাধার নির্মাণ কবিয়া তাহ! হইতে কৃষকদিগের ক্ষেত্রে 
জলগ্লাবন করিবেন! Public Demands Recovery 
Acএর সাহাব্যে তাহাদের নিকট হইতে জমিদার তাহার 
বায় আদায় করিয়া লইতে পারেন। বঙ্গীয় প্রজান্বত্ববিষয়ক 
'গইনেও জমিদারের চেষ্টায় উন্নত জমির উচ্চহারে খাজনা 
আদায় করার ক্ষমতাও আছে । 

অনাবৃরির গঁতিপূরণেব শ্রন্ক জনসাধারণেৰ কর্তব্য । 

এ বিষয়ে আমরা, দেশবাঁসীরা, যে- সম্পূর্ণ 
উদাসীন তাহার কোন সন্দেহ নাই। আমাদেব দারিদ্র্য 
'অতান্ত অধিক তাহা স্থিব, কিন্ত ঘাহারা সক্ষম তাহারাও 
একটু খরচ কিছ্বা কষ্ট করিয়া ক্ষেত্রের উন্নতি করিতে 
একেবারে অনিচ্ছক, আমাদের সেই পুবাতন রীতি চণিরা 
আসিবে, তাহার উন্নতির কোন চেষ্টা আমরা কবি না। 
মানাদের সাধ্যমত পুক্করিনী বা কূপ নিৰ্ম্মাণ করিয়া, নূতন 
ফসল বপন করিয়া, চাষের উন্নতির সমধিক চেষ্টা করা 
কর্তবা। 

ট্রীসত্যেন্্রনাথ মিত্র ৷ 


টনি ১৩২৫, 


সি নামিলা ও জব জর ও গাতত ও প্টিক টি পক কিক 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম বড 


দেশের কথ 
দেশের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে দেশাত্মবোধ স্পষ্ট 
ও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। তাহাব প্রতিধ্বনি আমবা 
মফস্বলের সকল খববের কাগজেই অন্ন-বিস্তর শুনিতে 
পাইতেছি। সকলেরই এক আকাজ্জা একই দাবী ' 
আমাদের স্বল্লাক্র াঁই । নিজের ঘরে পরের হাত- 
তোল! প্রসাদ পাইয়া জীবন বাপন করা যে লজ্জাজনক 


= অ মলা অত ঈদ পাকি ছি ক ত দিগ ৬ 


তাহার বোধ*জন্নিয়াছে ; কিন্তু তাহায় সঙ্গে, বাচার! 


আমাদিগকে স্বাধিকারে বঞ্চিত করিয়! বাখিয়াছে তাহাদের 

প্রতি বিদ্বেভাব জাগরিত হয় নাই- ইহাই ভারতবর্ষের 

বিশেষত্ব । ববং ভারতের , বহুণতাব্দীব শিক্ষার মজ্জাগত 

দৈত্রীভাব অপর পক্ষের বিপদের সময় প্রবল হইয়া প্রকাশ 

পাইিতেছে। ইহা স্বার্থাপ্গেষীর প্রবলের তোষামোদ নহে; 

প্রসাদ পাইবার বা পুরস্কার লাভের আশায় নহে। এক. 
দিকে আমরা বেমন ম্বতঃপ্রবৃত হইরা আমাদের প্রতি 

অবিচার ভুলিয়া রাজশক্তিব পক্ষে দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া 

আমাদেৰ প্রতি অবজ্ঞাপবায়ণ সমগ্র সাম্রাজ্যের হিতসাধন 

ব্রত কবিয়াছি, তেমনি অপরদিকে নিজেদের অধিকাব 

স্তায্য প্রাপ্য বলিয়া আমরা স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইবার 

দাবী ও চেষ্টা করিতেছি। “বশোহব” দেশের লোকেব , 
মেই মনেব ভাব প্রকাশ কবিয়া বলিতেছেন - 


অযোগ্যতাৰ দোহাই শুনিব| ভারতবানী এখন আর সমষ্ট হইতে 
চাহিতেছে না। এই দেড শত বৎসরের শিক্ষার ফলে 
অন্ততঃ এতটুকু আস্মবোধ জন্মিযাছে যে, তাহারা দ্গেত্র পাইলে জগতের 
যে-কোনও সুশিক্ষিত ও সুসভ্য জাতির লোকের সহিত প্রতিযোগিতা 
জয়লাভ করিতে সমর্থ | সুতরাং এখন আব তাহাদিগকে অনুপযুক্ত 
বলিয়া তাহাদের উচ্চাডিলাধ পুরশের মিযাদ বৃদ্ধি কৰা সঙ্গত হইবে ল!। 


কিন্ত ইংরেজীতে একটা কথা চলিত আছে যে, সকল 
ভেড়াব পালেই একটা-ছুটো কালে ভেড়া থাকেই থকে । 
সোনার লঙ্কাতেও ঘর-ভেদী বিভীষণ .ছিল! সকল দেশে 
ও কালে দেশশক্র দেশহিত-বিবোধী ক্ষুদ্রাণয় লোক কেউ- স্ব 
নাকেউ থাকেই থাকে। তাহারা দ্বণা ও রূপার পাত্র 
হইলেও উপেক্ষাৰ পাত্র নহে। তাঁহাদের চিনির! রাখিয়া 
সাবধান হওয়া সকল দেখহিতৈবীর কর্তব্য। এই-রকম 
একদল দেশ-শত্রর সন্ধান “নোয়াখালি-সন্থিলনী” দিয়াছেন 

স্ড এনলাশিষ। নাজাম। প্রাঙ্গণে নাওলান। মহন্সদ সাবনকলর 


ওয় সংখা! ] 
ন।হেণেব সচাপতিত্বে মুসনমান জনসাধারণের এক সভ! হইয়া 
পিন়াছে। এই সম্ভাষ এই মৰ্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, অল হঁণ্ডিঘা 
দোনলেম লীগ গবর্ণমেটটের নিকট যে স্বায়ন্্রশাসন প্রার্থন! করিয|ছেন, 
ভারতীয় বুসূলমানগণ তাহা পাওয়ার এখনও উপযুক্ত হন নাই, স্বতরাং 
তাহ। ঘেন দেওয| ন| হয । এ সভায় মোমলেন লীগেৰ ওঁ কাব্যের 
প্রতিবাদও করা হইঘাছে। আমর। মাওলানার এই কাৰা দর্শনে স্তন্তিত 
" হইয| নিযাছ্ি। অল ইণ্ডিয়া মোসলেম লীগ, প্রভিন্দির্াল মোসলেখ 
লীগ মে কাযোর সপ্ত গবর্শমেটের নিকট প্রার্থন। করিয়াছেন, নাওলানা 


কোন্‌ সাহসে কোন্‌ বিচারবুদ্ধিতে সেই কাধ বাধ! দিতে অগ্রসব * 


হটলেন। আনব! তাহ! বুঝিতে পারিতেছি না। বঙ্গের মাওলানা ও 
মৌলবীগণ স্বাদ] ধর্মই প্রচার করিয়া থাকেন, রাজনীতির বড ধাৰ 
ধরেন না, কিন্ত সাওলানা আ[বুবকব সাহেব ধু প্রচারোদ্দেপ্যে পশ্চিম 
বঙ্গ হইতে নোষাপালী আগনন করিঘ। ধন্বনভার নামে জনসাধাবণকে 
আহ্বান করিয়া! বেশ রাজনীতিক চাল চালিয়াছেদ। এর সভায় যে-সমস্ত 
মুমলমান উপগ্চিত ছিল, তাহাদের মধ্যে শতকরা একজলও দ্বাধন্- 
শামনের অর্ধ বুঝিতে পারে নাই! তাহাদের দ্বারাই প্রস্থান পাশ 
কবাইয| নাওলান| বাহাদুৰী লইধাছেন। আওলান! সবলেব ননে 
এহ ধাবশ৷ বদ্ধমূল কবিধ। দিযাছিলেন যে, ভায়তে শ্বাযত্তণাসন 
প্রতিষ্ঠিত হইলে তস্থার! হিন্দুদেরই অ।ধিপন্য হইবে, মুনলনানগণফে 
চিন্দুদেব পদানত হইযা থাকিতে হইসে । আমরা এই যুক্তির কোনকপ 
মারব! দেখিতে প1ইতেছি না। স্যাশনাল কংগ্রেস ও মোসলেন লীগ 
ব্বাধত্রশাসন প্রাপ্তি সম্বদ্ধে একমত হইয়া যে-সমন্ত প্রস্তাব লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন, দে-সমস্ত বিষযে সকলে একমত হইতে ন! পারিলেও 
আমর! স্বায়ত্তশাসন চাই না, এ কণা বল! হস্ত মস্তিক্ষেত্র পরিচাযক 
নহে । ভাই আমর! বলি, মওলানাব এই সভ্ান প্রতি জনসাধারগ্রের 
“কান সহানুভূতি নাই । উল] ধর্্ুভীক অথচ রাদ্রনীতি বুঝিতে অক্ষ, 
ধ£খপ কতকগুলি মুসলদান লট গঠিত জউয়াছিল। নভবং, উচ! 
শে হে।কেব মভ বলিঘ। মবকাব লাহাছর নেন গ্রহণ ন! কলেন, 
গট আমদেব প্রার্থনা ৷" 
এই কালো ভেড়ার দলের সম্বন্ধে মুসণদান-সসাজেব 


মুখপত্র “দোহাম্মাদী* বলিতেছেন 
সহযোগী যে-সব কপ| বলিষাছেন আদর। তাাব সম্পূর্ণ সদর্থন 
করিতেছি । পক্ষান্তরে সুধী সাহেবের এই প্রচাবের ফলে যে একে- 
বাবেই কোনই ফল হহ্‌বে ন! তাহাও আসর! স্বীকার করিতে পারিতেছি 
না। পুর্বে দেশের শিক্ষিতরাই স্বাধন্্রশাসন, অটোনমির তস্ব লইত, 
এবং তাহারাই ইহার সংবাদ রাধিভ। সুফী সাহেবের এই প্রচারের 
ফনে দেশের নিরক্ষৰ অজ্ঞ অননাধারণও ন্বাগত্রণাসন »অটোনমি কি 
তাহ শিপিরা ফেলিবে। অবণা দ্ুষী সাহেন তাহাদিগকে ইহাব বিধন্দধা- 
চরণ করিতেই শিক্ষ| শিভেছেন, কিন্ত সকপ মনুম্থতেই যখন বিবেক 
নানক একটি বস্তু মাছে ভগন বিবঘটি অবগত হইতে পারিলে তাহাদের 
ভিতরের বহু লোক যে আবাব শ্বাষস্তশাসন চাওযার দলে যোগদান 
করিবে না এদন কণ! কে বলিতে পারে? তবে আমরা কিন্ত অজ্ঞ 
জনসাধারণের ভিতর রাজনীতি চর্চা করাব বিরোধী, কেননা অজ্ঞ 
লোকে একটা বিষ্যকে ভাল বলিয়া বুঝিয| ফেলিলে তাহাকে পাইবার 
জন্য মন্তায়রূপে জেদ ধরিঘা বসে এবং তাহার ফলে দেশে অশান্তিবও 
সুষ্টি হইতে পারে। বলিতে কি এই অন্তই মোসলনাঁন নেতৃবৃন্দ 
সাধাবণ মুসলমানদিগকে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিতে নিষেধ 
কনিয়াডিলেন। ্রাঙ্কার! শনিযা্ধিলেন যে, অশিক্ষিত মুসলদানর। এই 
আ্বান্দে'লনে যোগদান কবিলে, দেশে ভবানক ভবাজকতাব পাষ্ট হইবে, 
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ভাঙার ঘলে দেশে পুনপারাপিও হইবে । এতদিন মুসলদান নেতৃবুদ্দ 
ঘেকান্ করেন নাই এখন সংনার বিরাগী কুফী মাওলান। আবুবকর 
দেই কানোব ভাব লইযাছেন। ভার আবার কেনন ৷ তিনি এক কথার 
সকলকে স্াযক্ত্রণাদন ব্যাপার পিপাইবা বেডাইতেছেন। ইহান ফলে 
পবিপামে দেশে অশান্তি স্বষ্টি হইলে তজ্জন্ত দায়ী হইবে কে? মাওলানা 
সাহেব আবাৰ “মুমলমানদিগকে হিন্দুদিগের পদান্ত হইতে হইবে" 
একপাবও প্রচার করিধা বেড়াইতেছেন, তাহাতে অঙ্গ মূমলনানদিগের 
পক্ষে হিন্দুদিগের বিকদ্ধে গেপিয! উঠাও অসম্ভব নয়। সেবার এই 
নাওলানার চেলা বেলারাই পুর্বাবঙ্গের জামালপুর প্রভৃতি স্থানে ছিন্দু- 
মুদলমানে হাপ্রাসা বাধাইধ। দিয়াছিলেন। এ সন্বব্ধে গবণমেটের 
চিন্তা কবিযা দেশ! উচিত । অক্ঘ জনসাধারণের মাথায় একবানে পর- 
আতি-বিদ্বেন ও স্বাধীনতাৰ মন্থ চুকান ভাল কণা নয়। 


মানুষ নিজেদের মঙ্গলের সম্বন্ধে "মিন "ক্ষ ও অন্ধ 
কেমন করিরা হয়? হয় তাহারা স্বার্থহানির ভয়ে ভীত 
অপর পক্ষের ভাড়া-করা যন্ত্র, তাহার! আপনাদের আপা 
ক্ষণিকের ুবিধাকেই ভবিষ্যতের স্থারী কলাণের চেয়ে 
বড় কবিয়া দেখে; নয় ভাহাবা বুহতেব কল্যাণের জন্য 


নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারে না । “চাকমিহিব* ' 


একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধে এই সমন্তাঁব যে সমাধান করিয়াছেন 
তাহা হইতে আর-একটি কারণ পাওয়া যাইতেছে |" 
প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করিবার লোভ সন্গবণ করিতে 
পারিলাম না 


1 


দাসন্ধেবও একট! মে।৯ আছে; দাম-দ্রীবনেবও একট। কপ "15 4 


আমেরিক! হইতে ঘপন দ।সত্ব প্রণ| দুব কলিষা! দেওবার চেষ্ট! হয তপ; 
দাসগণের নধ্যেই অনেকে উহাতে শিরঞ্জি বোধ করিয়াছিল “হারা 


মনে করিত, সরল ও সহদ্রভানে তাহাদের জীবলটি কাটিয়া যাইত. ৯ 


নিষ্গিত সনযে পম) পরিত্যাগ করিযাই তাহারা প্রচুর কাছে: ননে। 
শিবেশ করিতেছে, সাঝাদিন প্রভুর জন্তু পাটিতেছে, কামোর রা ন দন্ত 
প্রহু প্রহার করিচেছে বটে কিন্তু অনাহারে নরিতে হইতেছে ন। 
এই ন্ডাবনাশূস্ত দাধিত্বহীন চিবপঞ্জিচিভ জীবন-প্রণ।লীটিকে হাচাবা 
পরিবর্ত্তন করিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক ছিল। নিজের জীবন পোমণব 
দায়ি নিলকে গ্রহণ করিতে হইবে, নিজ পরিবার রক্ষার ভার ?নক্গেব 
উপন গতিত হইবে, নিজকে ভাবনাচিন্ত। করিএ| কাগ্রকর্শ্ম কণিতে 
হুইবে ইহাও তাহার] বড়ই অহবিধাদ্রনক ননে করিতেছিল। এউ- 
সকল কারণে দাসদৃজীবন পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন জীবন যাপন 
করিতে তাহার! নি্বেও অনিচ্ছুক ছিল, পরকেও তাহার! তদ্র কান, 
করিতে নিষেধ করিতেছিল। 

আমর শতাধিক বৎসর যাবৎ যে-ম্রীবন যাপন করিতেছি হাহাব 
মধো জাতীধ দামিবৃষ্তানের কোনও স্থান লাই। জাতীয় হিসাবে 
আনাদের মানসন্্রন রক্ষ করা, জাতীয় অর্থ বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা বব, 
পুণিবীর অন্ত জাতির সদক্ষে আমাদের গৌরব প্রতিঠা করা, ইতি 
কার্যোর কোনও চিন্তাই আসাদের অনেকের মনেই স্থান প্রাপ্ত হয 
ন।। পব্সেব| করিয়া! এবং তোমামোদ দ্বারা পরের চিত্ত বিনোদন 
করিয়া কিছু-কিছু 'অর্ব উপার্ধন কবিব, তল্চাবা নিজেব ও নিব 
স্বীপুত্রেব ভরশপোনণ শিব্ধাহ করিঘা সবল 3 মহজভ[বে জীবন 


ক 


-ৎ ভোগ করিবার অধিকাবী। 


৩২৪ 
কাটাইধ! দিব ইহাই তাহাদেব মনেব নর্ষোচ্চ আকাক্ষ।| বিদেশীয 
শঙ্ক আদিঘ। দেশ আক্রমণ করিলে দেশরক্ষাব ভাব অন্ের উপর 
থাকিবে, অথবা দেশবঙ্গা কবার কোনও প্রযোজনই ইহারা অনুভব 
কবিবে না; যে-ব্যক্তি যখন দেশে আপিবা কর্তৃত্ব স্থাপন করিবে তাহাকে 
প্রভু বলিগ। স্বীকাব করিতে হইবে। নিজ পরিবারের মানসম্রন নষ্ট 
হইবার উপক্রম হইলে তজ্জন্ অন্ত লোকের দ্বাবস্থ হইয়া প্রভীকাবের 
বাবস্থ! কবিতে হইবে। নিজেরা কোনও গোলমলে না পড়িষা 
ুব-নিবৃত্তি ও সন্তান-উত্পদন করি] সাংসারিক দাযিত্ব সমাপন 
কৰাই ইহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ; এবং ষথাকালে পুত্র- 
দিগকে বিবাহ কবাইবা তাহাদিগকে স্বীয় আহাব ও বংশরক্ষণ ধর্মে 
প্রবৃত্তি জন্মাইয়া জীবন সমাপ্ত করাই ইহাদের সর্ধাপেক্ষা উচ্চ 
আকাক্ষা। পৃণিবীর অঙ্কান্ক জাতিগণ কি ভাবে জীবন যাপন 
করিতেছে, ওহান্স্ত্রেনূপ গকতর দাধিত্ব গ্রহণ করিধ! সংসাবে 
নিচবণ করিতেছে, তক্জগ্ত ভাগ্যলক্গী কি ভাবে তাহাদিগকে সেবা 
করিতেছেন, এই কর্দবনিষ্টা ও দাযিত্বগ্রহণের গুণে তাহাব| পৃথিবীতে 
আমাদের স্যাঁধ অকর্ম্মা জাতিগণের উপবে কিষপ প্রভুত্ব পৰিচালনা 
কবিয| আসিতেছেন তাহ। দেখিধাও আসাদের দেশেব এই-সকল 
আরাম-প্রয়ামী ব্যক্তিবর্গ নিজেদেব আরামপ্রদ সহজ জীবনযাত্রা 
পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন। দাসত্বের সুথ পরিত্যাগ করিয়। 
দািত্বেব জগ্রাল গ্রহণ কব! ইহাদের নিকট অতি কঠিন ও অপ্রীতিকর 
কাঁধ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয। 

যাহাব! ভীক কাপুরুষ, ' যাহাব| দাধিত্বপূর্ণ কার্য দেপিযা ভীত 
হয়, পৃথিবীর মনুষ্যমমাজে তাহাদের স্থান নাই; তাহাব! পৃথিবীর 
মমুয্যসমাজের বাহিরে। যাহার! বীরের স্কা্য সংসাবেব সর্ব্বপ্রকার 
দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্ভ অগ্রদর হয তাহাবাই পৃথিবীতে মমুয্য- 
নামের উপযুক্ত এবং তাহাবাই পৃথিবী সর্্বপ্রকাব সখ ও এশা 
“বীবভো গ্যা বহদ্ধর।” ইহা শাস্ত্রবাক্য। 
শতাধিক বৎমুব যাবৎ আমব| মন্ুষ্যোচিত সৰ্ব্বকাৰ্ধ্যে অন্ভের 

পর নির্ভর করিযা আসিতেছি। বসান সময়ে ই প্রকাব কোনও 
A কার্যে দাত্রিত্বগ্রহণের সুযোগ আমাদেৰ সম্মুখে উপস্থিত 


৯৫ সরস পসর্ি সপ খপ ০১২১ৰ ১১১১০৬৮ 


* হইয়ীছে। যে সৈনিক বিভাগের দ্বার আমাদের নিকট সর্ধবপ্রক।রে 
অর্গ ছিল তাহ! সম্প্রতি আমদের যুবকগণেব নিকট উন্মুক্ত 
হইযাছেঠ এতদিন যাবৎ দেশরক্ষাব দাঁধিতেব সহিত আমাদের 
কোনও সন্ব্ধ ছিল না। সশ্রতি আমরা যাহাতে সেই দাযিত্ব গ্রহণ 
করিতে পারি তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মধ্যে 


অনেকেই আলামপ্রিয়ত। ও পবসেবাস্পছ! পৰিত্যাগ কবিষা এই 
দাযিত্ব গ্রহণ ' কবিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন । পরমৃধাপেক্ষী হওযায় 
যে আবাম আছে, দাসবজীবনে যে সুখেব মোহ আছে তাহা ইহা- 
দিগকে গ্রাস কবিয়! বসিয়াচে ! 


বহুদিনের রুদ্ধদ্বাব অধিকারের পথ খোলা পাইয়া দেশেব 
দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার মহৎ উদ্দেশ্যে বহু গণ্যমান্ত ব্যক্তি 
যোদ্ধু-ব্রত গ্রহণ করিতেছেন। আমরা সংবাদ পাইয়াছি 
মেদিনীপুরের একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট সাত বৎসরের পাকা 
চাঁকরীর আরাম ছাড়িয়া এগার টাকা ভাতার সৈনিকের 


পদ গ্রহণ করিয়াছেন । আর-_ 
মুক্তাগাঁছার জঙ্গিধার হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু প্রিষকুমার 
আচার্য্য চৌধুরী এস, এ, বি, এল, মহাশয় ভারতরক্ষগী সৈম্তদলে 


প্রবাসী-আধষাঢ, ১৩২৪ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পাস ৯ পা ৯৩ ASAT 


প্রবেশ করিবার জগ্ত প্রার্থন। কবিযাঁছেন। আশা কবি ইহার 
প্রদর্শিত, এই দৃষ্টান্তে অন্তান্ত জমিদার যুবকগণ সৈন্ধদলে প্রবেশ 
করিবার জস্ক অগ্রসর হইবেন | চাকমিহির | 

বাঙালী সৈম্তের একটি নৃতন কীর্তিকথা সম্প্রতি 


প্রকাশ পাইয়াছে। 


বাঙ্গালী সৈন্যের নহীশুব আক্রমণ মেদিনীপুর সেটুল্মেন্ট অফিসের 


যে-সমুদাষ কর্ম্মচাবী সৈন্যত্রেণীভূক্ত হইবার জন্য নাম লেখাইযাছিলেন 
তাহাদের বিদ্াষেব জম্ মেদিনীপুর সেটেজমে্ট অফিস প্রাঙ্গণে সমূদ্বায 
কর্মচারীর এক বিবাট অধিবেশন হধ। সেটেলমেন্ট অফিসার মিঃ 
এ কে জেমসন, আই সি এস মহোদষ বজ্তুতায বলেন ষে W]e . 
investigatinge® the pipers of the distiuict he came to 
leain that in about 1780 in Rani Janoki’s tine a large 


number of Bengalee soldiers raised from the Mahisadal 


parganas of this district went to fight in Mysore. 
মেদিনীপুবের কাগজ পত্র অনুসন্ধানে জানা গিষাছে ষে, রাণী জানকীব 
বাজতৃকালে মেদিনীপুৰ জেলাৰ মহিষাদল পবগণ! হইতে একটা বিরাট 
সৈন্যদল গঠিত হইয়া সহীশুষে বুদ্ধ কৰিতে গিয়াছিল। সুতবাং বাঙ্গালীৰ 
সৈনিকবৃত্তি নৃতন নহে। বাঙ্গালী চেষ্টা করিলে অতি অল্পকাল-মধ্যেই 
সেই সুপ্ত উত্তম অধ্যবসায় শক্তি ও সাহস উদ্ব দ্ধ করিতে পারে। 
- মেদ্দিনীপুবহিতৈষী । 

নিজেরা নিজেদের ঘরসংসার চাঁলাইবাঁর যোগ্য হইতে 

হইলে সমাজের সর্বা্গীন শিক্ষা হওয়া চাই ও সকলের 


সকলবিধ অধিকার লাভের পথ সুগম হওয়া চাই। এই 


বোধ হইতেই “বাজ” অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন yj 


চাহিরাছেন; “রঙ্গপুর দিক্‌ প্রকাশ” পক্ত্রীশিক্ষার 
স্বীকার করিয়া তাহার যুক্তি দিয়াছেন এই -- 


্ত্রীশিক্ষা প্রয্নোজনীযতা উত্তরোত্তব দেশে অনুভূত হইতেছে। 
শিক্ষিত সম্প্রদাষের মধ্যে বোধ হয় বড় বেশী লোক নাই যাহাবা স্ত্রী- 
শিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে বিকদ্ধভাব পোষণ করেন। মেয়েদের মধ্যেও 
উচ্চশিক্ষাল।ভ করিবার তীর আকাঁঙ্দা জাগিয়া উঠিযাছে। অল্ল- 
বধস্কা মহিলারা যাহারা শৈশবে ভাল করিষা লেখাপড়া শিখিতে পারেন 
নাই, ভাহাবা তাহাদের মেয়েদিগকে ভালভাবে লেশাপডা শিখাইবার 
ইচ্ছা! হৃদয়ে পোষণ কবিধা থাকেন। শ্ত্রীশিক্ষ।র বিস্তার হইবেই। 
বালকদিগেব এবং নেষেদিগের মধ্যে শিক্ষা, ভাব ও চিত্তাব বৈষস্য 
অনেক জনর্থেব হেতু । পৃর্কে এদেশীয় নবনাবীগণেব মধ্যে এ পার্থক্য 
সম্ভবপব ছিল না, কারণ স্ত্রীপুকষের শিক্ষা একবপই হইত । 
পুকষগণ সাধারণতঃ নিবক্র বা সবল্পাক্ষর ছিলেন, বঙ্গেব কুলললনাগণও 


তদ্ধপ ছিলেন। সুতরাং একজাতীষ ভাবে ও চিন্তায় স্ত্রীপুর্লষের হৃদয় - পর 


অনুপ্রাণিত হইত | কিন্ত ইংবেজী শিক্ষা যতই দিন দিন বালকদিগের 
মধ্যে বিস্তার লাভ করিতেছে ততই ছেলে-নেয়েদের মধ্যে আকাশ- 
পাতাল প্রভেদ উদ্ভূত হইতেছে | এক্সপ ক্ষেত্রে দুজনের মধ্যে 
সম্পূর্ণভাবে মনেব মিল হইতে পারে কিবপে ? স্ত্রী যদি 
মতাদি সম্বন্ধে স্বামীর অনুবর্তিনী হন, তাহাও হৃদয়ের সহিত 
হইতে পারেন না! হইলেও প্রাচীনাগণের নিকট তিরঙ্কৃুত এবং 
নিন্দিত হইতে হয । ন্বীনাগণ কষ্টের সহিত আপন আপন জ্রস্মগত 


৩য় সংখা! ] 

সংস্কার বিসঙ্জন দিযাও শিক্ষিত স্বাধীর মন যোগাইতে পারেন না। 
এবপ ক্ষেত্রে স্রী-স্বামীদের মধ্যে ভাব চিন্তা ও আদর্শে প্রাচীন 
সমত্ব তিষ্িতে পারে না। অনেক স্থলে তাহাব ফল বিষময় 
হইযা উঠে। নারীজাতি এবং পুরুষ-জাতিব সধ্যে সমত্ব পুনঃ 
প্রতিষ্ঠা কবিবার দুই পন্থা আছে। একটি ছেলেদের ইংবেজী 
শিক্ষা না দেওষা। অন্ঠটি বালকের! যেবপ শিক্ষা পাইতেছে, তদ্রপ বা 
তাহা৷ বালিকাঁউপযোগী করিয়া মেয়েদের মধ্যে প্রবর্তন এবং বিস্তাব 
" কবা। এই দুইটির মধ্যে একটির দ্বাবাই চিরবাঞ্িত সমত্ব স্থাপিত 
হইতে পারিবে। কিন্তু ইংবেঞ্জী শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে এবপ , 
প্রতীতি জন্নিয়াছে যে, নিষাবান হিন্ুমহাব্সাগণও ইংরেজীভাষা 
এবং জ্ঞানআলোচন! কবিতে বিরত হইতেছেন ন! । আশ্চর্যেব 
বিষয় অনেক ইংরেজী অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ইংরেজী-শিক্ষার নিন্দা 
করিয়াও নিজের ছেলেদিগকে চতুষ্পাঠীতে না প্রাঠাইয়া ইংরেজী 
স্কুলে গাঠাইতেছেন। মহামহোপাধ্যায়েব পুত্রগপও কুযোগ্যতার 
সহিত বিদ্যালয়ের উচ্চতর পরীক্ষা পাশ করিতেছেন। দেশে ষে 
উচ্চ আধুনিক জ্ঞানল[ভের আকাঙ্ষ। জাগিব! উঠিয়াছে তাহা নিবারিত 
হইবে না। তাহার নিবারণ বাঞ্ছনীযও নহে। হৃতরাং নারীদের 
শিক্ষার পথ হুপ্রশত্ত করিতে হইবে। নতুবা স্ত্রী এবং পুকষের 
মধ্যে পার্থক্য বদ্ধিত হইতে থাকিবে এবং পারিবারিক ও সামাজিক 
শান্তির ভীষণ পরিপন্থী হইয়া দাড়াইবে। স্ত্রী এবং পুকষ ভেদ 
হইলেও উভয়ের জাতি এক । তাহাদেব শিক্ষা অনেকটা একজাতীয 
হওয়া দরকাব। মানসিক শক্তির বিকাশের সঙ্গে যেমন ছেলেদের, 
তদ্দপ মেয়েদের শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলনের প্রযোজন। 
জাতির সর্ধাঙ্গীন উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে, অনেক বিষয়ে পুত্র 
কম্যাগণের সমজাতীষ শিক্ষালাভের ব্যবস্থা, করিতে হইবে। উচ্চশিক্ষা 
পাইলে কত লীলাবতী ক্ষণা এ দেশে এখনো উৎপন্ন হইতেন কে বলিতে 
গারে। 


সমাজে স্ত্রী ও পুরুষের অধিকার বে সমান তাহা 
বিধাতার বিধান বলিয়া স্বীকার করিয়া “্যশোহর” 
বলিতেছেন-__- 

বিলাতের রখণীগণের ভোটদানের অধিকার নাই। এই অধিকার 
লাভ করিবার জন্য শিক্ষিত ও ভদ্র পরিবারের কতিপয রমণী চেষ্ট! 
করিযা বহু লাগুনা ভোগ করিয়াছেন; এই মহাযুদ্ধের কালে উক্ত 
সাঁক্রিজিষ্ট দলের রমণীরাই দেশেব জন্ক এখন নান্রাৰপে আত্মনিয়োগ 
করিয়া বিকদ্ধবাদী পুফষদল ও গবর্ণসেন্টের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিষা- 
ছেন। এক্গণে অনেকেই বলিতেছেন বে, স্ত্রীলোকদিগের ভোট দানেব 
অধিকার থাক! উচিত ৷ 

ভগবানের ইচ্ছাৰ প্রতিকুলাচরণ করিতে যাঁওষা মানুষের একটা! 
প্রকৃতি, কিন্তু কালে বিধাতার বিধান মানিয়া লইতেই হয়। 

পুকষের ন্যায় ্ীদিগেরও সমান শিক্ষা ও অধিকার না 
থাকিলে সমাজে কিনধূপ অন্তার অত্যাচার ও অশোভন 
অনাচার ঘটে তাহার একটি দৃষ্টান্ত “বশোহর” দেখাইয়া- 
ছেন মি 

শোহ্‌র প্রীধরপুরের বিখ্যাত বঙ্গ বংশীয় পুণ্যশীল জমিদার প্রীধুক্ত 


বাবু বিপিনবিহারী বঙ্গ মহাশয়ের জ্যে্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত ছিজ্ববাঁজ বনু মহাশয়, 
গত ২৮শে বৈশাখ তারিখে এক দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকার পাণিগীডন 


৪১-শি১৩ 





দেশের কথা 





৩২১ 
করিয়াছেন । দ্বিজ বাবুর বয়স প্রায় ৬০ বৎসব, স্বাস্থাও ততট: ভাঁ? 
নহে, এবপ অবস্থায় পিতা মাতা, জাতীয় স্বজন ও সমাজের অনি প্রামে 
তিনি কেন যে একটি বালিকা বধে বন্ধপরিকবৰ হইলেন তাহা! আমর 
বুঝিতে অক্ষম । 

গৃহে স্েহমধী জনক-জননী আজিও সশরীরে বর্তমান। সেব!- 
পরায়ণ যুবক পুত্রগণ বিদ্যমান। এই পুক্রগণের বিবাহ দিলেই ভাহাব 
বাপ্ধক্যকষ্টের সমুচিত প্রতিকাঁব ব্যবস্থা হইত। এই বিধি-সঙ্গত ব্যব?! 
উন্নজ্বন-পুর্ববক তিনি ষে মাৰ্গ অবলম্বন করিয়াছেন, ভগবান না কঞচন, 
হয়ত তাহা জচিরাৎ বিষাক্ত কণ্টকে আচ্ছন্ন হইবে। এই পথেই হয 
বিপিনবাবুর পুণোর সংসাবে পাপের দানবী লীলা প্রকটিত হইবে। 
আমরা অবশ্য ইহা কামনা করি না, শাপগ্রস্তা হিন্দু বালিকাটির ভাবন 
শাস্তিমষ হউক ইহাই আমাদেৰ অভিপ্রেত | 

তবে কথা হইতেছে যে, কন্তাদা গ্রস্ত মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী হিন্দু-সম্গদার 
মাধাব বোঝা নামাইযা হাপ ছাড়িবার ল্য জার্গনীসীঈ" কন্যাগণকে 
জলে, অনলে বা গরলে বিসর্জন করিতে পারেন; এই মুক্তিল':ভর 
সহিত স্বার্থ সংশ্রব থাকিলে ত কথাই নাই। কিন্ত এই পরিবর্তনের 
যুগে শিক্ষিত ভদ্রপরিবারের বিশেষতঃ ঝধিকল্প পিতার জ্যেষ্ঠ সন্ত'ন 
দ্বিজব।বু জীবনেৰ চতুর্থ প্রহরে এমন গহিত কার্ধ্য কেন করিলেন? 


কিন্তু আমাদের দেশে এখনও এমন লোকও আছে 
যাহারা এইরূপ গর্হিত কাৰ্য্য প্রকাশ্য সংবাদ-পত্রে সমর্থন 
করিতে লজ্জা বোধ করে না। নমুনা 

দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ ।--মহেশ্বরপাশ! নিবাসী শ্রীযুক্ত সন্পথনাঁথ 
বন্দো।পাধ্যায়ের বষঃক্রম ৪৬ বৎসর, ১ম পক্ষের স্ত্রী জীবিত আছেন 
বটে কিন্তু বন্ধ্যা। এক্রম্য সন্মথ বাবু তাহার অনুরোধে এর গ্রাম-নিবাসী 
বাবু নেপাঁলচন্ত্র চট্টোপাধ্যাষ মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়াচ্ছেন। 
শরীব এবং জাঁধিক অবস্থা ভাল থাকিলে বংশ রন্নার জন্য এস্প 
বিবাহে যে কি দোষ হইতে পারে তাহা আমর! বুষি না । বস্তু 
স্থানীয় “খুলনা” মম্মথ বাবুকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিস্তাছেন'__ 
খুলনাবাসী। 

“্থুলনাবাসী” এই কর্শের দৌষ দেখিতে পান নাই, 
যেহেতু উহার লেখক মহাশয় পুরুষ। শ্ত্রীলোকেরাও যদি 
কারণে অকারণে স্বামীসত্বেও বিবাহে দোষ না দেখিতে পান 
তবে এরূপ পুকষদের চৈতন্ত হইতে বিলম্ব ঘটে না। যাহার! 
অত্যাচাবে নিগৃহীত দাস তাহারাই সুবিধা পাইলেই ছুর্ধঘের 
উপর অত্যাচার করিয়া নিজের প্রভূত্ব ফলাইবার চেষ্টা বেণী 
করে। তাই আমাদের যত প্রভূত্ব মেয়েদের উপর। এ 
ভাব শুধু এক-আধ জনের মনে বদ্ধমূল নহে, ইহাৰ দল 
বিস্বৃতভাবে ছড়াইয়া আছে; নতুবা ডিগ্রিক্ট বোর্ডের স্যার 
সমবেত মণ্ডলীরও রাগ মেয়েদের উপব প্রকাশ পায় কেন? 
“হিনুরপ্রিকা” রাজসাহী জেলার সমস্ত শিক্ষালয়ের বিববণ 
দিয়া সংবাদ দিয়াছেন__ 

ষে-সমন্ত প্রাইমারী স্কুলে বালকদিগের সহিত বালিকারা পড়ে 
তাহাদিগকে বোর্ড সাহায্য দেওয়া বন্ধ করিযা দিয়।ছেন | 
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একে ত আমাদের দেশে স্ত্রীণি ন ব্যবস্থা নাই বলিলেই 
হয় ; তাহার উপর এইরূপ জুলুম হইলে দ্রীশিক্ষার পথ বন্ধ 
হইবে। বৌডের রাগ কি ছেলে মেয়ে একত্র পড়ে বলিরা? 
কিন্ত বুরোঁপ-আমেবিকা পরীক্ষা দ্বারা ছেলে-মেয়ের একত্র 
পাঠের উপকারিতা বুঝিয়া উহার বহুল প্রবর্তন করিতেছে; 
একত্র পাঁঠে ছেলে মেয়ের 5০৮-০০০5010903255 উগ্র হইতে 
পাবে না, উভয়েই সংঘত ও সন্ত্রমশীল হইতে বাধ্য হয়। 
এই-সমস্ত অল্প-্বল্ল অবিবেচনার বাধা সত্বেও দেশের 
অধিকাংশ শিক্ষিত লোকে সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ স্বাধীন 
ভাবে চিন্তার বিঘীশন্ধারণ করিতেছেন, স্বকীয় মত প্রচলিত 
মতের বিরোধী হইলেও অকপটে স্পষ্ট স্বীকার করিতে কুণ্ঠা 
বা ভয় করিতেছেন না, কর্মের ক্ষেত্র পাইলেই স্বার্থত্যাগ 
করিয়া অসুবিধা কষ্ট বরণ করিয়া তাহাতে নিজেদের শক্তি 
নিয়োগ করিতেছেন। যাহারা অর্থ সাহায্যের দ্বারা ও কায়িক 
পরিশ্রমের দ্বারা দেশের অস্বাস্থ্য ও অজ্ঞতা দূর করিবার 
চেষ্টা করেন, তাহাবাও দেশকে বলিষ্ঠ উন্নত হইবার সাহায্য 
*করিতেছেন। এ সম্পর্কে আমরা এই সননুষ্ঠানগুলির 
সংবাদ পাইয়াছি। 


১৯১৫ খৃষ্টাব্দে যেসকল দয়াবান মহায়া সাধারণের চিকিৎসার্থ 
হাসপাতাল ও ওষধালযের জন্য অর্ প্রদান করিয়! গভর্পমেন্টের নিকট 
ধস্যবাদাহ্ হইধাছেন, তন্মধ্যে আমরা নিম্নলিখিত ব্যক্তিগপের নামোল্লেখ 
কবিলাম_-১| বাবু কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হাওড়া জেলার বাল- 
টিকিবি ওষধালয়ের জন্ক ৪২০০০ হাজার টাকা দিয়াছেল। ২। উত্তর- 
পাডার রাজ! জ্যোত্কুমার মুখোপাধ্যায় হাওডা জেনারেল হাসপাতালের 
শুগ্রষাকাবিণী ধাত্রীদিগের বাচী নিশ্বাণের অন্ত ৩০০০ হাঁজার টাকা 
দিয়াছেন। ৩। বাবু অন্নদাকুমার ঘোষ ও বাবু রালেন্রকুমার ঘোষ 
খুলন। জেলার নওয়াপাডাব একটি হাসপাতাল নিৰ্ম্মাণ জন্ত যথাক্রমে 
১৭,১২৯ ও ৫৮০০ টাকা দ্রিয়াছেন। ৪। বাবু নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ২৪- 
পরগণ! জেলার নওযাপাড়ায় একটি দাতব্য উষধালয স্থাপনের ব্যয 
দর্দপ ১৫,০০০ হাজার টাকা দিপ্াছেন। ৫| নদীয়া জেলাব অন্তর্গত 
শাস্তিপুর-নিবাদী স্বর্গীয় বাবু বামরাজা লাহিডীব গুণবতী ভার্ধ্যা 
আনতী রাধাবাণী দেবী শাস্তিপুর দাতব্য ওষবালয়ে একটি স্ররী-বিভাগ 
খুলিবার ও একজন স্ত্রী চিকিৎসক নিযোগেব জঙ্ত ১,০০০ টাকা 
দিয়াছেন। ৬! মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলার রাঙ্গা যোগেন্ননারাষণ 
রাখ বাহাদুর বহরমপুর হাসপাতালের দাতব্য উষধালষ নির্্মাণার্থ 
১৮,০০০ টাকা ব্যয়ভার বহনে প্রতিশ্রুত হইয়া তন্মধ্যে গত বর্ষে ৮.০০ 
টাকা দিযাছেন। ৭। হুগলী জেলার ধন্খালি থানাব অন্তর্গত দশৃঘরা 
গ্রানের শ্রীযুক্ত বিপিনকৃষ্ণ রায় দশঘরা দাতব্য ওষধালয়ের বাটা 
নিৰ্ম্মাণ করাইয| তাহা পরিচালনার্থ ₹*** টাকা দিযাছেন। ৮। ভাগ্য- 
কুলের ভমিদার রাষ সীতানাথ রায় বাহাদুর ঢাকা জেলাব শেখর- 
নগরে একটি দাতব্য ওষধালয় স্থাপনের জন্য ৭০০০ টাকা দিযাছেন। 
"দাতা শতং জীবতু 1” পত্রীগ্রাম-সমূছে ম্যালেরিধার প্রাহূর্ভাব। 


১৫ ৬ পা পা ১৮ NADA NS NT তল পি উ্াস্প্পাশিপ ৯৫৯১৯ 


প্রবাসী --আধাঢ়, ৯ ১৩ 


[ ১৭শ সণ ১ম তি 


২৩৯৯৩ সতত ৯৩৫১৩ ০০০০০১৯০০০০ 


যেসকল ধনাঢ্য ও মহান্ৃভব ব্যক্তি পল্লীগ্রগস্থ দীন ফি লোকের 
চিকিত্সার্থ দাতব্য উধবালন ও উধধাদি প্রদানের ব্যবস্থ। কবিয়াছেন, 
তাহারা বাস্ুবিকই ধন্তবাদের পাত্র । জগদীহর তাহাদের মঙ্গল বিধান 
করুন।_ চু চুড়া-বার্ভাবহ । 

দান।-হেতদপুরের £হমহাবাজ-কুসার প্রীবুক্ত সদালিরপ্রন চত্রবর্তা 
মহোদয় ইতিপূর্বে সিউড়ি ইন্ডোর হাসপাতাল গৃহ নির্মাণ জন্য 
১০:০০ দশ হাজাব টিক দান করিষাছিলেন। এক্বণে উক্ত গৃহ 
নিৰ্ম্মাণ অন্ত আরও ২০০০ ছুই হাজার টাকা আবশ্যক হওয়া 
, দানশীল মহারাজ-কুমার ই ২০-০ চীকাও দান করিতে স্বীকৃত 
* হুইধা সকলেব বিশেষ ধন্তবাদাৰহ হইখাছেন ।বীবডূমবার্তা 

মলহাটার নৈশ বিদ্যালঘ।--অনেক দিন হইতে নলহাটীব ডাক্তার 
্ীদুক্ত কে, ডি, সরকাব প্রমুখ কতিপয ভদ্রলোক তথায় অমজীবীদিগেব 
লেখাপড়াব হুবন্পোবস্তের অদ্য একটি নৈশ বিদ্যালয় এবং তাহার গৃহ 
নিৰ্ল্মাপেব জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। তবে একাধ্যে হস্তক্ষেপ 
করিলে পাছে নগর্ুগি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের চদা আদাযের ও 
তাহার অক্তান্ত কার্ধোর ব্যাঘাত ঘটে এজন্য এতদিন তাহার! এদিকে 
তেমন মনোযোগ দিতে পারেন নাই। আমরা শুনিযা স্বী হইলাম 
এন্সন নলহাটা হাই সুলের কাধ্য শেষ হওয়া এই নৈশ বিদ্যালয়ের 
গৃহ নির্াণ কাৰ্য্য আরম্ভ হইযাছে। নলহাটাতে যে নিয়শ্রেণীর 
অমজীবীগণের লেখা পডা শিক্ষা! দিবার আয়োজন হইতেছে একথা! 
শুনিবাও আমবা অত্যন্ত সুখী হইক্সাছি। এই মহৎ কাৰ্য্যে সকলেরই 
সাধ্যান্ুবারে নাহায্য করা! কর্তব্য ।--বীরতৃমবার্তী। 

শিবগঞ্জ ও কানসাট এই ছুই স্থানেৰ মধ্যবৰ্তী পুুরিয়া গ্রাম । 
সম্পতি এই গ্রামে এটাান্স স্কুলের ৭ম ও ৮ম বর্ষ শ্রেণী খোলা 
হইযাছে। চতুর্দিকের দেড় ক্রেশ দুই ক্রোশ দূরবর্তী স্থান হইতে 
ছেলেরা পড়িতে আনিতেছে। পুথুরিষার পার্্বাহিনী তুলসীগঙ্গার 
অপর পার হইতেও অনেক ছেলে স্কুলে পড়িতে আইসে। 

__মালদহ-সমচার। 


নিম্নশিক্ষা । অনেক দিন হইতেই শি'য়াইল, চাটমহর গ্রাসে ক্ৰ 


নিয্নপ্রাথসিক পাঠশালা আছে এবং জেলাবোর্ড হইতে মাসে তিন 
টাকা সাহাধ্যও পাওয়া যায়। ছাত্রদের সকলেই নিরন্ন কৃষিজীবী 
মুনলমানদ্রে সম্ভান - তাঁহাদের নিকট আশানুকপ ছাত্রবেতন আদাযেব 
সম্তাবন! নাই। স্বতরাং পাঠশাল৷৷টর অভাব অভিযোগও পূরণ 
হয় না। বৰ্তদানে সব্বপ্রধান অভাব--খুলের নিজ্রধ গৃহ! একজ্রন 
মুদলমান অধিবাসী গৃহ নিৰ্ম্মাণেব জন্য জেলাবোর্ডেব অনুকূলে ১ 
বিখা পরিমাণ জনি বিনা খাজনা য় রেজিষ্টাবী কবিয়! দিয়াছেন। এখন 
জ্রেলাবোর্ড এ বিষষে মনোষোগী হইলেই গ্রামবামীগণ সুখী হয়। 
রি -সুরাজ। 
“ছুববাজপুবে এবটি বালিক। বিগ্যালয় স্থাপনের জা স্থানীয় 
সবরেজিষ্টার শ্রীযুক্ত কিশোবীমোহন বনু মহোদয় বিশেষবপে৯ চেষ্টা 
করিতেছেন। ইতিগধো এজন্ত কতক টাকা চাদাও আদায় হইয়াছে । 
হেতমপুবেব রাজা! প্রীযুক্ত সত্যনিরঞ্জন চক্রবর্তী মহোদয় ছুবরাজপুরে 
বালিকা বিদ্যালঘ স্থাপন জন্য ২৫*২. টাকা প্রদান করিতে স্বীকৃত 
হইযাছেন |” ছুবরাজপুর একটি সুবৃহৎ গ্রাম, সেখানে ইউনিযন 
কমিটি আছে, মুন্দেখী চৌকী আছে, থানা ও সবরেজিষ্টারী অফিস 
আছে, একটি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ও আছে; নাই কেবল বালিকা 
বিদ্যালয। সাধারণের চেষ্টায় বহুদিন পূর্বেই এই বালিক! বিদ্যালয় 
সেখানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া কর্তব্য ছিল। যাহা হউক কিশোরী বাবু 
সাধাবণের এই অভাব দৃরীভূভ করিবার জন্য যে বিশেষ চেষ্টা 


৩য় সংখা! i 


কতা স্থানীয় অধিবাসী মতই তজ্জন্ত ্ ভাহাকে এ কাধ্যে 
সাহায্য করা কর্তব্য ।_বীরতৃম-বার্তী । 
বিবাহে অধ্যাপক ।--পাশ্চাত্য শিক্ষাৰ প্রবল প্ৰতাপে প্ৰাচীন 
সামাজিক রীতিনীতিগুলি এদেশ হইতে প্রায় সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া | 
সঙ্গে সঙ্গে এদেণের অধ্যাপকমণ্ডলীব আথিক অবস্থাও অতি শৌচ য় 
হইথা উঠিয়ছে। তাঁহার ফলে অর্থলৌভে তাহাদেৰ মধ্যে অঢে ক 
অন্যায় কার্যে বাধ্য হইযা অগ্রসর হইযা থাকেন । তাহারা বদি সংপথে 
থাকিয়া সামাজিকগণেব নিকট হইতে তাহাদের ভবণ-পোষণ উপযোগী 
পরিমিত অর্থ লাভে সমর্থ হন তাহা হইলে আব তাহারা অস্তায় পথে 
পদার্পণ কবিয| যুগপৎ আপনাদের ও সমীঙ্গের অনিষ্ট কবেন ন!। 
সাতক্ষীবার ম্যানেজার প্রীবুক্ত লন্দ্রণচন্ত্র রায় পুত্রের শুভ বিবাহে 
অনেকগুলি অধ্যাপক ভট্টাচাধ্যকে নিমন্বণ করিয়! তীহাদেৰ ষথোপযুক্ত 
সম্মান রঙ্গ করিয়াছেন । আমরা আশা করি, দেশের প্রধান প্রধান 
ব্যক্তিগণ লক্ষ্মণ বাবুর এই সাবু দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিবেন। 
-_খুলনাবাসী । 


এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমাদের স্বরাজ লাভের আশা 
সম্বন্ধে মনে হয় 
“সে নহে কাহিনী সে নহে প্বপন, 
আসিবে সেদিন আসিবে !” 


চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। 


পুস্তক-পরিচয় 


সঙ্গীত-চক্দ্রিকা-_দ্িতীয় ভাগ-_দঙ্গীতা চার্যয শ্রীযুক্ত গোপেস্বর 
বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত! মুল্য ৬৯ টাকা । 

অ।খবা “সক্গীত-চক্দ্রিকা"র দ্বিতীষ ভাগ আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা 
কবিতেছিলীম। ইহার প্রকাশে আমবা পরসানন্দ লাভ কবিলাম। 
এই দ্বিভীয ভাগে, ফ্ূপদ, খেধাল, ঠূংরী, টগ্পা, গজল, ভজন, চতুরঙ্গ, 
হপ্তরঙ্গ, ত্রিবট্‌, তেলানা, বাগমালা, টপ, খেয্নাল, হোরি প্রভৃতি হিন্দু 
সঙ্গীতের তাবৎ বিডাগেরই উদাহরণ-স্বরূপ কিছু-কম প্রায় ২৫০ শত 
ভাল-ভাল প্রসিদ্ধ গানেব স্বরলিপি প্রদত্ত হ্ইয়াছে। ঞ্পদের অংশই 
বেশী! কতকগুলি বাঙ্গল! গানেরও স্বরলিপি আছে। অধিকাংশ 
গানই হিন্দী। হিন্দী গাল আয়ত্ত করিতে না পারিলে, উচ্চ অঙ্গের 
সঙ্গীত শিক্ষা করা অসম্ভব । গ্রন্থকার ফুটুনোটে কোন কোন গানের 
ছর্ববোধ হিন্দী শব্দের অর্থ ব্যাধ্য। কবিয়া শিক্ষার্থীর বুঝবার পক্ষে 
সুবিধ| করিধা দিয়াছেন । এবং কতকগুলি বহু পুরাতন গানের ও 
কতকগুলি লুপ্ত রাগিশীর স্ববলিপি প্রকাশ করিয়া তিনি একটা বিশেষ 
অভাব মে।চন করিয়াছেন। পরিশিষ্টে, 'বাদীসম্বাদীর বিচার করিষা 
এবং কোন্‌ রাগিণীর কোন্‌ স্বর বাদী ও কোন্‌ স্বর সম্বাদী ইত্যাদি 
দ্রেখাইযা প্রধান প্রধান রাগরাগিণীর একটা বিশুদ্ধ তালিকা প্রকাশ 
করিয়াছেন। ইহাঁতেও নঙ্গীতশিক্ষার্থীর 'সঙ্গীতশিক্ষাব পক্ষে বিশ্বেষ- 
সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই। “সঙ্গীত-রসোদ্দীপন!” প্রসঙ্গে গ্রন্থকার 
রিস্বর ও প-স্বর সম্বন্ধে “গীতহৃত্রসারের” প্রতিবাদ করিয়া যে 
সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা সমীচীন বলিয়া মনে হইল! আসল 
কথা, আমাদের সঙ্গীতে ককণ-রস ও শান্ত-রসের প্রভাবই সমধিক । 
অধিকাংশ রাগ-বাগিণীতে স্বরগুলি যেকপ মুচ্ছ'না-যোগে এক স্বর হইতে 
স্বরাস্থরে গডাইয্ন| পড়ে, তাহাতে উৎসাহ ও বীর-রস প্রকীশেব আদৌ 


পুস্তক- -পরিচয় 


HAUL LE 


৩২৩ 


৫৯ a No ENN RENEE পি ক OEE eS %: 


সুবোগ হয় না। তাই, শাস্ত্রে যাহাই বলুক, আমাদের সন্ী ও সা 
কোন্‌ স্বরটি বিশেষকপে উৎসাহবদ্ধক বা বাঁর-রসাস্মক তাহা 1 

কর! দুধর। তবে, বে-নকল রাগরাগিণীর স্বরবিস্যাসে বছ লে" 
নাই, এবং স্বরগুলি কাটা-কাটা ও ডিঙ্গাইয়া ডিঙ্গাইষা চলে, সেই-সকগ 
রাগ-বাগিণীই উৎসাহ ও বীর-রসের উপযোগী বলিয়া মনে হয়। ৭ 
রস, বাঁ কল্র-বস প্রকাশের জন্য কোন একটি বিশেষ-্বৰ আছে করনি 
আদাদেব বিশ্বাস হয না। তবে, মল্লাব ও কালেড়া রাগিণীতে ২5৩ 
ছুই-একটা গালে ঝড়ের যে বর্ণনা দেখিয়াছি, তাহাতে কদ্ররন ৭* 
ব্যক্ত হইযাছে। আমাদের বিশ্বাস, কোন-একটি বিশেষ স্বয়ে ₹:* 
পরন্ধ কতকগুলি স্ববের যোগাষৌগেই কোন-একটি বিশেষ দ চব 
উদ্দীপনা হয। বলাবাহুল্য, এই গ্রন্থ প্রকাশ করিযা গ্রন্থকার লঙ্ভ- 
শিক্ষার্থী ও সঙ্গীভানুরাগী ব্যক্তি মাত্রকেই কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ কিং 
ছেন। আর-এক কথা, আমাদের ওস্তাদে শিলঙ্গ ছে নে 
কিবপ কার্পণ্য করিয়া থাকেন, তাহা অবগত আছেন। বি” 
সঙ্গীতাচাধ্য গোপেশ্বর বন্দোপাধ্যায় সে প্রকৃতির লোক নহেন | ঠিনি 
অকাতরে ও অসন্কে।চে সর্বসাধারণের নিকট সঙ্গীত-ভাঁগাবের হাব 
উন্মুক্ত করিষা নুক্তহস্তে সঙ্গীতরত্ব বিতরণ করিতেছেন | ইহতে 
তাঁহার আন্তরিক উদারতা ও অকৃত্রিম বিদ্যানুরাগের পারচয় পাওয়া! ঘাঁ। 
এক্ষণে আমরা “সঙ্গীত-চন্দ্রিকা'র তৃতীয় ভাগের প্রতীক্ষা রহিলাম। 


গ্রীন 


বহ্থিম-জীবনী -_ গ্রুণচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্কলিত। ৩৭ 

শক ববুক্ত গুকদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১ কর্ণওয়ালিস ছ্রীট, কনিকা 5! 
ডঃ ফুঃ ১৬অং ৮৬৪ পৃষ্ঠা । মূল্য তিন টাকা। দ্বিতীয় সংস্করণ । 

আমাদের প্রথম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস-লেখক প্রতিভাশালী ও চিদ্তাশীন 
মনীষী বন্দেনাতরমূ-মস্ত্রের উপগতা খষি বন্ধিমচন্Vদ্রের জীবনের কাঁহিনা 
ও ইতিহাস এবং তাহাব উপস্তান প্রভৃতি রচনার পরিচয় ও বি€েমণ 
এই প্রকাগড পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে । বন্ষিসচন্দ্রের নামে প্রচারিত 
অনেক আজগুবি অতিপ্রাকৃত কথা হইতে আরন্ত করিয়া তাহ 
প্রাত্যহিক জীবনে বহু ঘটনা ইহাতে সংগৃহীত আছে; এই মঃস্ত 
আখ্যাক্লিকা অতিশয় কৌতুককর এবং আমাদের শ্রদ্ধের্ দেখকলে 
সম্পূর্ণভাবে মানুষ হিসাবে বুঝিবাব পক্ষে যথেষ্ট সাহাব্য করে। বঃ- 
খানিতে যদিও শৃঙ্ঘলা ও বিচারবিচক্ষণা তাদৃশ প্রকাশ পায নাই, ঘটন' 
পরম্পরা দ্বারা একটি সুস্পষ্ট চরিত্র গঠিত হইযা উঠে নাই, বহিমচণ্রে 
উপন্যাস ও ধর্ম্মমতের আলোচনায় যদিও নিপুণ বিপ্লেষণশক্তিব পরিচয় 
পাওয়া যায না, তথাপি ইহ! হইতে বঙ্গিমচন্দ্রকে ধারণা কনিব!ব 
সহায়তা লাভ কব! যায়। বঙ্কিমচন্রের অপ্রকাশিত রচনা, প্রকণ্ভ 
পুস্তকের পরিত্যক্ত অংশ প্রভৃতি সংগৃহীত থাকাতে বইথ।নি অধিকতৰ 
কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছে। বন্বিষচর্জের ভক্ত বঙ্গদেশের শি 
লোকয়ারেই; বঙ্গেব বাহিরেও অনেকেই ; তাহার এই একখানি মাত্র 
জীবনচবিত সকলেরই একবার পাঠ কবিয়! দেখা উচিত! 

দ্বিজেন্দ্রল(ল-__প্রীনবকৃঞ্ণ ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক চত বতা 

চ্যাটাজ্জ্রী এণ্ড কোং, কলেজ ক্ষোবার কলিকাতা । ৩৮৭ পৃষ্ঠা | ৬ ৎ'লি 
ছবি আছে। কাঁপডে মজবুত বাঁধ! । দাম দেড টাকা) 

অমর কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়েব জীবনচরিত! ভুমিকা হে'খক 
স্বীকার করিধাছেন “বিস্তারিত জীবনচরিত বলিলে যাহা বুঝায় এই 
পুস্তক ঠিক তাহা নহে_ ইহাকে কবিবরের জীবনের অনুশীলন (3৮১০). 
বল। যাইতে পারে।” বিভিন্ন সমষে বিবিধ সামধিক পত্রে দ্বিভেল- 
লাল সম্পর্কে ফেকিছু আলোচনা হইয়াছিল তাহাই সংগ্রহ কণ্যি' 
সাজ'ইয়া গুছাইযা এই জীবনচরিত রচনা করা হইয়াছে॥। ইহা 


৩২৪ 
তির মতোন নিলি কিরূপে প্রতিভাত 
হইযাছিলেন তাহাব একটা সমষ্টগত আভান পাইয়া পাঠক নিজের 
মনে সব মিলাইয! একটি ধারণা গঠন করিয়া লইবার সুযোগ পায়, 
ছিেন্্রলালের রচনাগুলির বিগ্লেষণ ও সমালোচন প্রসঙ্গে দেশের কোন্‌ 
সদালোচক কি বলিযাছেন তাহাঁও জানিযা রচনারও দোষগুণ সম্বন্ধে 
নিরপেক্ষ ধারণা করার সুবিধা ঘটে। কিন্তু ক্ষতি হইযাছে এই যে 
দ্বিজেন্দ্রচরিত্র ও দ্বিজেন্রপ্রতিভ! সম্পূৰ্ণ ও 07£25710 বকমে প্রকাশ 
পাইবার অবকাশ পায় নাই। তবু আমরা এই সংগ্রহ হইতে জানিতে 
পারি দ্বিজেন্দ্রলাল মানুষহিসাবে বাল্যাবধি কি-বকম নিভাঁক আস্মনির্ভব 
অগ্তায-অসহিষু। খাতিরনুদারদ ছিলেন; কর্ণক্ষেত্রেও তাহা কেমন ভাবে 
প্রবল মাত্রার বঙগায় ছিল; গার্হস্থ ও পারিবারিক জীবনে এবং 
[মাজিক ব্যবহাবে তিনি কি-ব্রকম স্বেহশীল, কর্তব্যণিষ্ঠ ও বদুবৎসল 
অমায়িক ছিলেনু ; তাহার রচনা তাহাৰ রসিক কবি-হৃদয় কেমন 
সুন্দৰভাবে গ্র্মিইসিসীড়রছে। কবির জীবনেব ছোটখাটে! ঘটনা 
ও কাধ্যের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া ডাহার পরিচয় সুস্পষ্ট কবিবার চেষ্টা 
করা হইধাছে। তিন বিষধে দ্বিজে *্রলালের কৃতিত্ব অসাধাৰণ ও প্রায় 
অপ্রতিদ্বন্বী ছিল বলিয়া আমরা মনে বরি-(১) প্রাণের তীত্র ভ্বালা 
ও বেদনাকে হাস্তরসে মণ্ডিত কবিষা প্রকাশ করার দক্ষভায়__হাসির 
গানগুলি তাহার সাক্ষী, (২) কবিতার পদান্ত দিল নিব্বাচনে--গান 
ও কবিতায় তাহার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত মিলিবে, (৩) দেশাস্ববোধে উদ্ধ দ্ধ 
সঙ্গীত সংরচনায়। আমরা একদিন তাহাকে দুঃখ জানাইয়া বলিয়া- 
ছিলাম “গান কবিতা রচনা ছেডে নাটক বচনায় মন দেওয়াতে বাংলা- 
সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে!” তাহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন “আমি 
জানি আমাব নাটকগুলো তেমন কিছু হচ্ছে না; কিন্তু তা লিখে 
আমি হাজার-হাজার টাক। পাচ্ছি, দেশ-হুদ্ধ লোকের বাহবা হাতিভালি 
পাচ্ছি! আব আমার সন্ত্র আলেখ্য কজনেই বা পড়ে আর তার সুখ্যাতি 
এক এই আপনাদের মতন দুচারজরনের মুখে ছাড়া ত বড় একটা 
শুনি না!” দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের উক্তিকে যেমন সহজে সানিযা 
লইয়াছিলেন এমন খুব অল্প লেখকই পারেন। সেই বলিষ্ঠ হৃদয়ের 
বহু পবিচয্ন ও সেই কুশলী লেখকের বহু বিশ্লেষণ এই জীবনচরিতেব 
মধ্যে সমাবেশ করা হইয়াছে। দেশভক্ত দ্বিজেন্্রলীলের পরিচয 
যাহার! পাইতে চাঁন ভাহাবা এই জীবনচরিত অবশ্যই পাঠ করিবেন। 
কোনে! কবির কাব্য ও রচনার বস তখনই যথার্থভাবে সম্ভোগ কর! 
যায ষখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে মানুষটিরও পরিচয় জানা যায়, ধখন 
রচনার সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণের দ্বারা তাহার ব্বকপ উপলব্ধি হয। এই 
পুস্তক হইতে তাহার যথেষ্ট সাহায্য পাঁওষা যাইবে । দ্বিজেজ্রলালের 
নানান বয়সেব হবি দেওয়া হইয়াছে, হাতের লেখার নসুনাও দেওয়া 
উচিত ছিল! 

ইলিয়।ড __ প্রকুলদারপ্তন রাষ প্রণীত। প্রকাশক সিটিবুক 
সোসাইটি, কলিক।তা। রযাল ১৬ অং ৮৮ পৃষ্ঠা! সচিত্র । দাম ছয় আনা। 

ইলিয়াড গ্রীস দেশের মহাকবি হোঙীরের রচিত মহাকাব্য ও 
যুরোপের আদি কাব্য বলিয়া আমাদের দেশেৰ রামায়ণ মহাভারতের 
ন্যায় সেদেশে বিশেষ সমাদূত। সেই মহাঁকাব্যের আধ্যান সংঙ্গেপে 
ছেলেদের উপযোগী করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্ডিকায় বর্ণিত হইয়াছে । এই 
উপাখ্যান পাঠ করিধা বালকবালিকাবা বিদেশের একখানি শ্রেষ্ঠ 
পুস্তকের পৰিচয় লাভ করিতে পারিবে। পুস্তকের ভাষাও বিশেষ 
কঠিন লয়, তবে বিশেষ সহ্জও নয়, একটু বড ছেলেমেয়েরা পড়িয়া 
বুঝিতে পারিবে। ছবিগুলি বিলাতী বই হইতে নেওয়া, সুতরাং 
উৎকৃষ্ট । মলাটের ছবিধানি হিতেন্র বসুর আঁকা, সেখানিও উত্তস। 
এই-রকম বই ছেলেবেলা হইতে পড়াইয়া ছেলেমেষেদের বিশ্বসাহিত্যেব 


৯৮৮৯৮ ৯ লস পাস্ি জল ৯৩ সপ 





প্রবাসী--আঘাট, টি 


পি পাত আর্ত NANA পাস 


[ ১৭শ ভাগ, খণ্ড 
সহিত ও জগতের হি পরিচয়দাধন করিয়া দেওয়া সকল অভি- 
ভাবকের কর্তব্য! 

ছেলেদের বত্রিশ সিং _ শ্রীকুলদারঞ্জল রায প্রণীত। 
প্রকাশক চক্রবর্ত্তী চাটাঞ্জি কোম্পানি, কলিকাতা । ১০৭ পৃষ্টা। 
সচিত্র। মূল্য আট আনা, এই যুদ্ধের বাজারে খুব সস্তা । 

সংস্কৃত ভাষায় কালিদাসের নামে চলিত একখানি গল্পের বই আছে 
দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা। তাঁর উপাখ্যানই বজ্রিশ-সিংহাসন। 
বিক্ৰমাদিত্য, হারুন-অল-রদীদ, শীলে'মান, সলোমন, আর্থার তি 


* রাজাদের নামের সঙ্গে নানাবিধ গল্প জড়িত হইয়া তাঁহাদের দেশে 


প্রচারিত আছে। আমাদের দেশে রাজা বিক্রমাঁদিত্যকে লইঘ! বহুবিধ 
অলৌকিক গল্প রচিত হইয়াছিল । বিকমাদিত্যের পরবর্তী রাজা ভোজ 
উজ্জগ্নিনী নগরে মাটি খুঁডিয়া একটি সিংহাসন পাইয়াছিলেন, সেটি 
মাথায করিয়া বত্রিশটি পুতুল ছিল। রাজা ভোজ সেই সিংহাসনে 
বসিতে গেলে বত্রিশট পুতুল বত্রিণটি গল্পে বাজা বিক্রম।দিতোর মহত্ব 
ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়া তাঁহাকে বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে বসিতে 
নিবৃত্ত করে। সেই বত্রিশ পুতৃলেব বত্রিশটি গল্প ছেলেদের পাঠের যোগ্য 
করিযা এই পুস্তকে লেখা হইয়াছে। গল্সগুলি কৌতুকজনক। বইএর 
ছবিগুলিও উৎকৃষ্ট । ছেলের! এ বই পাইলে আনন্দ ও শিক্ষা পাইবে । 
মুদ্রারাক্ষস । 


চিত্র-পরিচয় 


মুখপাতের প্নির্জলা একাদশী” ছবিখানি শ্রীযুক্ত 
গ্‌গনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আঁকা । এই ছবিতে চিত্রকর 
আমাদের হিন্দুদের হদয়হীনতার ছবি আশ্চর্য্য রকম 
জোরালো ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বাড়ীর কর্তা 'গুর- 
ভোজ্বনে ভুঁড়ি ফুলিয়ে কাছা সামলাতে সামলাতে আব দীঁ 
খু'টিতে খুঁটতে আঁচাতে চলেছেন ; বাড়ীর সধবা গিন্নিটি 
কর্তীর পপ্রসাদী দুধের বাটিটিতে দিব্যি চুমুক মারছেন 
বিড়াল কাক পিঁপড়ে মাছি-_পণ্ পক্ষী কীট পতঙ্গ সবাই 
আহারে লেগে গেছে; কেবল বাড়ীর বিধবাটি ল্যৈষ্ঠ- 
আধাঁট়ের দীর্ঘ দিবসের প্রচণ্ড গ্রীষ্মের তাপে ক্ষুধাপিপাসায় 
কাতর হয়ে পাষাণ দেবতার দ্বারে ধন্লা দিয়ে পড়ে ধু'ঁকছে। 
সকল বিধবার অশ্রজজল নিজ্জলা একাদশীর দিনে পাঁষাণের 
উপর ঝরে পড়ছে! আর বিশ্বের বিস্মিত চক্ষু বিস্ফারিত 


হয়ে বাড়ীর অপর লোকদের ব্যবহার দেখছে । এই ছবির 
প্রত্যেক রেখার বক্রতায় এই কঠোরতার ভাবটি স্পষ্ট ফুটে 
ফুটে উঠেছে! 


“আলোক-দৃত* ছবিধানিতে চিত্রকর দেখাতে চেয়েছেন 
“রাত্রি” “আলোকের” প্রতীক্ষায় নীলাম্বরী শাড়ী আর 
কপালে চন্দ্রকলাব উপর তারার টিপ পরে, শ্লানমুখে বসে 
রয়েছে ; পিছন দিক থেকে যখন “আলোক” অগ্রসর হয়ে 
আসছে সে সঙ্গে নিয়ে আসছে প্রিয়তমার জন্য ভোরের 
শীতল বাতাসের মতন মধুর স্পর্শ আব বিকশিত পুণ্পের 
হ্যায় অমল আনন্দ! চারু । 





২১১ নং কর্ণওয়ালিস হাট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে জীঅবিনাশচন্্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 
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“সত্যম্‌ শিবম্‌ সুন্দরম্‌ ।” 





“মামাত বলহীনেন লভ্যঃ 1৮ 
১৭ 
শ ভাগ আবণ, ১৩২৪ | বা 
১ম খণ্ড | 
বিবিধ প্রসঙ্গ ₹ রকম মানুষ ছিলেন না। শ্রীমতী এনী বেসাণ্ট যখন ভারত- 


দাদাভাই নওরোজী । 
মানুষ অনন্ত-পথেব যাত্রী ! এই অনন্ত যাত্রা ইহ-জীবনেই 
আবস্ত হয় । বাহাবা মানুষের মত মৃন্থুধ তাহাদের জীব 
কোথাও আসিয়া থামিয়া যায় না, কিম্বা তাহারা কতক 
টব অগ্রদব হইয়া ক্রমশঃ পিছাইতে থাকেন না। দাদাভাই 
নওরোজী এই শ্রেণীর মানুষ ছিলেন। তিনি প্রধানতঃ 
রাঁজনীতিজ্ঞ ও বাজনৈতিক সংস্কারক বলিয়া পরিচিত। 
বাঁজনীতিক্ষেত্রে তিনি বরাবব যুবকদের মত আশাশীল 
এবং অগ্রসব দলের সঙ্গে ছিলেন। বাজনীতিক্ষেত্রে তিনি 
আমাঁদেব দাদা অর্থাৎ ঠাকুরদাদা বা দাদা মহাশয়ের মত 
ছিলেন। ভারতবাসী সকলকে তিনি ভাই মনে করিয়া 
চিরকাল তাহাদের হিত-চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাহার 
নওরোজী নামও সার্থক ছিল। তিনি “নওরোজ” বা 
নৃতন দিনেব অগ্রদূত ছিলেন, এবং চিরদিন নূতন দিনের 
প্রতীক্ষা করিয়া তাহা আনয়ন করিবার চেষ্টা করিয়া 
গিয়াছেন। - ভাঁবতবর্ষের অনেক রাজনৈতিক-সংস্কার-প্রার্থী 
মধ্যপথে আসিয়া থামিয়া গিরাছেন) তাহারা হোমরূলের 
নামে ভয় পান, কিম্বা হয় ত হোঁমরূল কথাটা ভারতে 
তাহাদের দ্বারা প্রথমে খুব ব্যবহৃত ও চলিত হয় সই বলিয়া 
তাহা ব্যবহার করিতে চান না। দাদাভাই নওরেজী এ- 


বর্ষে হোমরূল-প্রচেষ্টাব স্থত্রপাত করেন, তখন হইতে ইহার 
সহিত দাদাভাই নওরোজীর আস্তবিক যোগ ছিল। তিনি 
জানিতেন, তিনি ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেসে 
সভাপতিরূপে যে স্ববাঁজের দাবী করিয়াছিলেন, ইহা 
তাহাই । মৃত্যুশয্যায় শয়ান থাকিয়াও তিনি পৃথিবীর 
সার্জনিক সংবাদ জানিতে ব্যগ্র ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বের 
চারিদিন অত্যন্ত ুর্বলতা-বশতঃ তিনি কথা কহিতে 
পারিতেন না; কিন্তু সর্বদাই জগতেব, বিশেষতঃ ভারত- 
বর্ষের, খবর জানিতে চাহিতেন। তাহার জামাতা শ্রীযুক্ত 
দাদীনা এবং তাহার দৌহিত্র ও দৌহিত্রীগণ তাঁহাকে খবরের 
কাগজ হইতে প্রধান প্রধান সংবাদ পড়িয়া শুনাইতেন। 
হোমরূল সম্পর্কীয় সংবাদ তিনি বিশেষ আগ্রহের সহিত 
শুনিতেন। 

দাদাভাই নওরোজী অন্তরে বাহিরে খাঁটি সাধু মানুষ 
ছিলেন। বাঁল্যে গৃহীত পবিত্র জীবন-যাঁপনের ব্রত তিনি 
শেষ দিন পর্য্যস্ত কায়মনোবাক্যে পালন করিয়া গিয়াছেন। 
মধ্যবয়সে তাহার এরুবার কঠিন পীড়া হয়। তখন একজন 
বছদর্শী বিজ্ঞ চির্চিৎ্সক তাহার দেহ পরীক্ষা করিয়া বলিয়া- 
ছিলেন যে তিনি বরাবর এরূপ পবিত্র জীবন যাপন করিয়া- 
ছেন, যে, তাহার শরীরের কোন যন্ত্রে ঘুণ ধরে নাই, তিনি 
দীর্ঘজীবী হইবেন। দাদাভাই নওরোজীকে অস্তরের সহিত 


প্লাস লালা সপ সি সপ লাল তব ত সপ সি শর্ত পতি লে সত 


শ্রদ্ধা করিতে কোন সঙ্কোচ বোধ হয় al সাধারণতঃ 
লোকে মনে কবে, সার্বজনিক কাজের সঙ্গে মানুষের 
ব্যক্তিগত বা পারিবাবিক জীবনের সম্পর্ক কি? তজ্জন্ত 
আমাদের দেশের (এবং অন্ত দেশেবও ) রাজনৈতিক 
নেতাদেধ মধ্যে এমন মানুষ দেখা গিপাছে এবং এখনও যায়, 
যাহাদিগকে স্পর্শ কৰিলে অশ্ুচি হইবাব আশঙ্ক। হয়, এবং 
বাহাদের সহিত কথা বলিতে ইচ্ছা হয় ন|। 
নওবোজীকে দেখিলে ও স্পর্ণ কৰিলে লোকে ধন্য হইলাম, 
মনে করিত! 

এই মহাত্মা ১৮২৫ খৃষ্টাব্দেব ৪ঠ দেপ্টে্ব জন্মগ্রহণ 
করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়দ ৯১ বৎসর ৯ মাপ ২৬ দিন 
হইয়াছিল। চতুর্থ জর্জ, চতুর্থ উইপিরম, ভিক্টোবিয়া, সপ্তম 
এডপার্ড এবং পঞ্চম জর্জ, ইংলগ্ডের এই পাঁচ জন রাজা 
ও রানীর রাজ্রত্ব তিনি দেখিয়া গিয়াছেন। ভাব্তবর্ষের 
কুড়িজন গ্বর্ণর জেনারেলের শাদ্নকাল তাহাৰ জীবনের 
মধ্যে পড়িয়াছে! তিনি যখন জন্মগ্রহণ কবেন, তখন লর্ড 
আমহার্ট গবর্ণর-জেনারেল ছিলেন। তাহার পর বেটিঞ্চ, 
অক্ল্যাণ্ড, এলেনবরা, হার্ডিং, ডালহাউপী, ক্যানিং, এল্গিন্‌, 
লরেন্স, মেয়ে, নর্থক্রুক্‌, লিটন, রিপন, ভফাৰিন, ল্যান্স 
ডাউন্‌, এল্‌গিন্‌ (আগেকার এলগিনেব. পুত্র ), কার্জন, 
মিন্টো, হাডিং (আগেকার হার্ডিঙের পোত) এবং চেম্স্ফোর্ড 
ভারতশীসন করিতে, আসেন। এই দীর্ঘ জীবনের মধ্যে 
তিনি শেষ দশ বৎসর বিশ্রাম করিয়াছিলেন ; কিন্তু এই 
সময়েও বয়ঃকনিষ্ঠেরা তাহার পরামর্শ, উৎসাহ, সহানুভূতি, 
ও অনুপ্রাণনা হইতে কখনও বঞ্চিত হয় নাই। একুশ 
বৎসর তীহার শিক্ষার সময়, এবং বাকী একষটি বৎসর 
ধরিয়া তিনি নাঁনা-প্রকারে নিঃস্বার্থভাবে, অকপটে ও সমুদয় 
শক্তির সহিত দেশের সেবা করিয়া! গিয়াছেন। 

ছয় বৎসর বয়সে- তিনি পিতৃহীন হন। তিনি পিতা- 
মাতার একমাত্র সম্তান ছিলেন। তাঁহার বিধবা মাতা, 
ভ্রাতার সাহায্যে তাহাকে মান্য করেন। দাদাভাই আত্ম- 
চরিতের যে এক অধ্যায় লিখিয়া প্রকাশ কবিতে দিরাছিলেন, 
তাহার শেষে মাতার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন £__ 


6০০০5009105 is one who, if ৪09 00106318510 this 
narrative, has ever been first of all—-my mother....., 
She worked for 1৫7 child, helped by a brother. 


প্রবাসী-_শ্াবণ, ১৩২৪ 


দাদাভাই * 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


১৮১ স্ত৬স্পিস্প 
ARO illiterate, and although all love for me, she 
was a wise mother. She kept afirm hand upon me 
and saved me from the evil influences of my surround- 
ings. She was the wise counsellor of the neighbor- 
hood. She helped me with all her heart in my 
work for female educatiun nnd other social reforms 
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what I am," 


“এই বৃত্তা্ডে একজনের কথ! যদিও স্ব্বণেষে বলিতেছি, তথাপি 
তিনি আমার জীবনে সকল সমবে মকলেব নগ্রস্থানীযা ছিলেন -তিনি 
আগার ম।। তিনি, তাহাব এক ভ্ৰাতাৰ সাহায্য লইযা, তাহার 
শিশুটির জন্য খাটিতেন। তিনি শিবঙ্গর ছিলেন এবং আমাব প্রতি 
ন্নেহে তাহাব হৃদট়ৰন পূর্ণ ছিল; কিন্ত তিনি খুব বিবেচক ছিগ্গেন। 
তিনি আমাকে দর্দদা শক্ত শাসনে রাখিতেন, কখন আল। দিতেন না৷; 
আসার আশে-পাশের সকল-রকম কুপ্রভাব হইতে তিনি আমাকে রক্ষা 
কবিতেন। তিনি পাঁড়াৰ সকলের বিজ্ঞ পরামর্শদাত্রী ছিলেন। 
তৎকালীন নান! কুসংস্কাবের বিকদ্ধে আমি স্ত্রীশিক্ষা ও অন্যান্য বিষষে 
সাগাজিক সংস্বারেব জন্য বে সব চেষ্টা কবিয্নাছিলান, তাহাতে সমস্ত 
হৃদধের সহিত তিনি আগার সাহায্য করিয়াছিলেন। আমি যাহা, 
তিনিই আমাকে তাহা করিঘাছেন। আমনি তারহ হাতেব তৈরী ।” 


দাদাভাই খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন । তিনি যে-স্কুলে শিক্ষা 
পান, সেখানে ছাত্রদিগকে বেতন দিতে-হইত নাঁ। এই 
শিক্ষার উল্লেখ করিয়া তিনি আম্মচরিতে লিখিয়াছেন £ - 


* ‘“‘Had there been the fees of the present day, my 
mother would not have been able to pay them. This 
incident has made me an ardent advocate of free 
éducation and the principle that every child shoul 
have the opportunity of receiving all the education it 
is capable of assimilating, whether it is born poor 
or witH a silver spoon in its mouth,’! _ 

“তখন আজকালকার মত বেতন দিতে হইলে আমার মা কখনই 
তাহা দিতে পাবিতেন না। এই ঘটন।ব জন্য আমি আগ্রহের সহিত 
অবৈতনিক শিক্ষার সমর্থন করিয়া থাকি, এৰং আসার মত এই যে, 
দবিত্রের ঘরের হউক্ল বা ধনীব বাডীরই হউক, প্রত্যেক শিশুকে, সে 
যতটা শিক্ষালাড করিতে সমর্থ, ততটা শিক্ষা পাইবার সুযোগ দেওয়া 
উচিত।* 

আমরাও এই কথা নানা আকারে -পুনঃপুনঃ বলিয়া 
আমিতেছি।- সমুদয় সভ্যদেশে এই শিক্ষা-রীতি অন্সারে 
ক্রমশ: অধিক পরিমাণে কাজ হইয়া আসিতেছে । ভারতবর্ষে 
গবর্ণমেপ্ট এখনও ইহার অন্ুদরণ না করিয়া স্বকীয়স্থ 
অন্ুন্নতত প্রমাণ কবিতেছেন। শিক্ষিত মানুষই প্রত্যেক 
দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ যোজন 
জমী অকৃষ্ট অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে যেমন দেশের ধন 
বাড়ে শা, তেমনি শিক্ষা না পাইলে কেবল লোকশ্সংখ্যার 


জোরে কোন দেশ মহৎ হয় না। আমাদের দেশে শিক্ষার 


& সংখ্যা ] 
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অভাবে কত শিশুর প্রতিভা অন্কুরেই বিনষ্ট হইতেছে তাহার একটা বৃত্তি পাইয়াছিলাম।” এই সময়ে তিনি জরখুপ্র- 
ইয়ত্তা করা যায় না। অবৈতনিক সার্বজনীন শিক্ষা প্রচলিত মতাবলম্বীদের কর্তব্য সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ হইতে, চিন্তায় 
থাকিলে আমাদের দেশের আরও কত শিশু বড় হইয়া বাক্যে ও কর্মে শুচিতা-রক্ষা-সন্বন্ধীয় উপদেশ লাভ করেন। 
ধর্ম সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান রাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে জগতেব এই উপদেশ তাহার জীবনে পালিত হইয়াছিল । 


ধীশ্বধ্যবৃদ্ধি ও কল্যাঁণসাধন 
করিতে পারিত, কে বত 
পাবে? 

কি কৰা উচিত বা কিরূপ 
হওয়া উচিত, এই বোঁধ ও 
আকাক্া যখন মানুষের জন্মে, 
তখন সে প্রকৃত মনুষাজন্ম 
লাভ করে ও দ্বিজ হয়) 
তাহার আগে সে অন্তান্ত 
প্রাণীর মত প্রাণী মাত্র থাকে। 
দাদাভাই লিখিয়/ছেন, তাহার 
আত্মার এই জাগরণ পনের 
বৎসর বয়সের সময় ঘটে। 
তিনি লিখিয়াছেন, 


“ঠক্‌ যেন কল্যকা'র ঘটনার মত 
১ আমার মনে পড়ে, কোন্‌ রাস্তার 
কোন্‌ খানে আমি, কখনও অভদ্র 
অশুচি ভাষা ব্যবহার করিব না, 
বলিয়া, প্রতিজ্ঞা করি। তখন হইতে 
শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমি, 
ইহা করিব, ইহা করিব না, এইবপ 
নানা প্রতিজ্ঞা করি, এবং আমি 
সেইসব প্রতিজ্ঞা সব্বান্তঃকরণে 
পালন করিয়াছিলাম, বলিতে 
পারি।" 


গুজরাট ও ইংরেজী 
স্কুলের পড়া সাঙ্গ করিয়া তিনি 
এলফিনষ্টোন কলেজে ভর্তি 
হন। তিনি বলেন, "এক্ষেত্রেও 
আমার ভাগ্য ভাল ছিল। 


-» 


স্কুলগুলির মত এখানেও বেতন ছিল না । অবস্থাটা বরং 
তাহার বিপরীতই ছিল। যাহারা ছাত্রবৃত্তি লাভ করিত, 
তাহারীই কলেজে ভর্তি হইতে পাইত, সৌভাগাক্রমে আদি 


~~ 
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দাদাভাই নওরোজী। 


“শিক্ষা যত অগ্রসর হইতে 
লাগিলাম, আমার চিন্তাও তেমনি 
নানাদিকে বিকাশ লাভ করিতে 
লাগিল। আনি উপলদ্ধি বরিলান, 
যে, আমি দরিক্র লোকদের প্রদত্ত 
অর্থে শিক্ষা পাইয়াছি। এই চিন্তা 
আমার মনে বিকশিত হইল, “শা 
এবং অমৃত উপকার ও 
সুবিধ! যখন দেশবানীদের সাহাবোই 
আমি পাইযাছি, তখন, আমার 
মধ্যে শ্ৰেষ্ঠ যাহা আছে, তাহ দেশ- 
বাসীদিগকে প্রতিদান করা আমার 
কর্তব্য । আমাকে স্বদেশ'ঘদিগের 
সেবায় আঁত্মোৎ্নর্গ কবিতেই হইবে । 
এই চিত্তা খন আমার মলে স্তর 
আকার ধারণ করিতেছিল, ভান 
“দান-ব্যবসায়” সম্বন্ধে ক্লার্বলনের 
বহি এবং নরহিতৈষী তাওাডের 
জীবনচরিত আমার ভাঁতে পডিল। 
তখন আর কোন দ্বিধা রহিল না। 
এই আকাঙ্ঞ্কা আমাব জীবনের 
নিবামক ইচ্ছার পবিণত হইল, যে, 
ষখন যে-ভাবে সুযোগ পাইব দেশ 
বানীদের সেবা করিব ।"" 


আমরা কেহ কেহ নব- 
কারী বৃত্তি পাইয়া, কেহ কে 
বা অন্ত-প্রকারে বিনা বেতনে 
শিক্ষা পাইয়াছি। এই শিক্ষার 
জন্য আমরা দেশবাসীদের 
নিকট খণী, কাঁবণ, তাহাদেরই 
প্রদত্ত খাজনা হইতে শিক্ষা- 
সংক্রান্ত ব্যর নির্বাহিত হয়। 
বাহারা বেতন দিয়া প্রেসি- 


-্সিডেন্দী কলেজে, মেডিক্যাল 
কলেজে, বা এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে বন্ছব্যয়সাধ্য শিক্ষা লাভ 
করেন, তাহাবাও তাহাদের শিক্ষাৰ জন্য দেশবাসীদের 
নিকট খনী। প্রেসিডেন্দী কলেজে এক-একজন ছাত্র বৎসরে 
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১৪৪. টাকা বেতন দেন। কিন্ত ১৯১৫-১৬ সালে প্রত্যক 
ছাত্রেব জন্ত বার্ষিক ব্যয় হইরাছিল ৩৬২০৫ পাই। ছাত্র- 
বেতন বাদে বাকী টাকাটা দেশবাদীদের প্রদত্ত ট্যাক্স হইতে 
আসে। ১৯১৫-১৬ সালে সরকাবী রাজস্ব হইতে প্রেসি- 
ডেম্দী কলেজের সমুদয় ছাত্রের (৯৭৫ জন) জন্ত ২৩৪০২৪ 
টাকা খরচ করা হইরাছিল। মেডিক্যাল কলেজে ওঁ বৎসর 
প্রতি ছাত্র গড়ে ৮৮৮%২ বেতন দিয়াছিল। কিন্তু প্রতি 
ছাত্রের জন্য মোট খরচ হইয়াছিল ৩১৩%%২ । সমুদয় 
(৮৬৩ জন) ছাত্রের জন্ত মোট সরকারী ব্যয় বৎসর 
২১৩৫৪৭ চাকা ইইযীছল। শিবপুর এ্জিনীয়ারিং কলে- 
জের প্রত্যেক ছাত্রের জন্য গড়ে বার্ষিক ব্যয় হইয়াছিল 
৭৮৪৮২ ) কিন্ত প্রত্যেক ছাত্র গড়ে বেতন দিয়াছিল প্রায় 
৬৬ টাঁকা। সমুদয় (২৮৩ জন) ছাত্রের জন্য সবকারী 
ব্যয় হইয়াছিল ১৯২৪৩২ টাকা । এই-সকল ও অন্তান্ত 
কলেজ ও স্কুলের ধনী ও দরিগ্ ছাত্রের! দাদাভাই নও- 
রোজীর মত, দেশবাসীর নিকট এই খ্বণ স্বীকার করিয়া, 
সেবাঁঘারা তাহা শোধ করিতে চেষ্টা করেন কি? তাহাদের 
অভিভাঁবকগণ যে বেতন দিয়া থাকেন, তাহাও পরোক্ষভাবে 
দেশের চাষাভূসা-মজুরদের পবিশ্রমেব টাকা । জমীদার 
উকীল হাকিম প্রভৃতি অনেকে এইসব গরীব লোকদের 
অন্নে পালিত । 

দাদাভাই জীবনে নানাপ্রকারে দেশের সেবা করিয়া- 
ছেন। অবৈতনিক শিক্ষা দেওয়াও বাদ পড়ে নাই । 


কলেজের শিক্ষা শেষ করিয়া যখন তিনি সংসারে কার্য্যচক্ষেত্রে’ 


প্রবেশ করেন, তখন তিনি কয়েক বৎসর বোধ্বাইয়ে তাহার 
পাড়ার ছেলেদিগকে স্বেচ্ছার এবং কোনও বেতন না লইয়া 
শিক্ষা দিয়াছিলেন । 

১৮৫৫ সালে তিনি ও তাহার ছুই বন্ধু বিলাতে গিয়া 
“কাদা এও কোং” নাম দিয়। লগ্ডনে একটি ব্যবসা খুলেন। 
বিলাতে ভারতবাসীদের এই প্রথম কাববার। এই 
ব্যবসায়ে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন ; কিন্তু সত্যনিষ্ঠ ও 
সাধু কারবারী বলিয়া তাহার সুনাম অক্ষুণ্ন ছিল। 

বিলাতে ব্যবসা করিতে যাইবার আগেকার ছয় সাত 
বৎসর তিনি নানাবিধ সংস্কারকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। 
সত্রশিক্ষা, সামাজিকসম্মিলন ও অন্যান্ত সার্ধজনিক সভায় 


পুরুষদের সহিত নারীদেরও যোগদান, শিশুশিক্ষালয় স্থাপন, 
ছাত্রদের জন্য নানাস্থানে সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক সভা- 
স্থাপন, দেশভাষায় প্রয়োজনীয় জ্ঞানবিস্তারিণী সভা স্থাপন, 
পার্সীদের মধ্যে সংস্কার, বাল্যবিবাহের উচ্ছেদসাঁধন, হিন্দু 
বিধবাদের পুনধিবাহদান, পার্সীদের ধর্শেব সংস্কার, প্রভৃতি 
নানাবিষয়ে তিনি এই সময়ে মন ' দিয়াছিলেন। কলেজে 


'শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেক যুবক এই-সব কাজে তাহার সহায় ছিল। 


প্রধানদের নিকটও তাহারা কোন কোন বিষয়ে উৎসাহ 
পাঁইয়াছিলেন।, দাদাভাই নওরোজীই বোগ্বাইয়ে সর্ধ- 
প্রথমে অনেকগুলি বাঁলিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি 
ও তাহার সঙ্জীবা এই-সকল বিদ্যালয়ে বিনাবেতনে শিক্ষ- 
কতা করিতেন। ই্টডেপ্টস্‌ লিটারেরী মিসেলেনী নামক 
সাময়িক পত্র প্রকাশ করিয়া তিনি তাহাতে অনেক প্রবন্ধ 
লিখিয়াছিলেন। 

বাংলাদেশে প্রেসিডেন্সি কলেজ বেমন প্রধান সরকারী 
কলেজ, রোস্বাইয়ে এল্‌ফিন্ষ্টোন কলেজ তন্রপ। দাদাভাই 
নওরোজী এই কলেজে গণিত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের 
অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাহার পুর্বে সরকারী কলেজে 
কোন ভারতবাঁসী অধ্যাপক নিযুক্ত হন নাই। বিলাত 
যাইবার পর তিনি লণ্ডনের ইউনিভারসিটী কলেজে গুজ- 
রাটার অধ্যাপক নিযুক্ত, হন। বিলাতেও তিনিই এই- 
প্রকারে 'ভারতবর্ীয়দের মধ্যে প্রথম অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 
বিখ্যাত প্রত্বতাত্বিক ও সংস্কারক সার্‌ রামকষ্চ গোপাল 
ভাণ্ডারকর এলফিন্ষ্টোন কলেজের তাঁহার অন্ততম ছাত্র । 
ভাগারকর মহাখয়ের বয়স এখন ৮০ বৎসর ৷ 

অন্তান্ত অনেক কাৰ্ধ্যক্ষেত্রের শ্তায় সংবাদপত্র পরি- 
চালনেও তিনি বোম্বাইয়ে একজন অগ্রণী ছিলেন। ভির্নি 
প্রান্ত গোফ তাঁর” বা “সত্যবাদী” নামক গুজরাঁটী 
খবরের কাগজ স্থাপন ও দুই বৎসর সম্পাদন করেন। 
এখন আর উহার এ নামের সার্থকতা নাই। শ্রীযুক্ত সত 
মাঁলাবারীর সহযোগিতার তিনি পভয়েস্‌ অব্‌ ইগডিয়া”ও 
স্থাপন করেন। ইহা এখন লুপ্ত হইয়াছে ।. 

মদ্যপান নিবারণ কাধ্যেও তিনি একজন নেতা ছিলেন! 
সামুয়েন স্মিথ ও কেন্‌ সাহেব যাহাদের সাহায্যে .-এংলো- 
ইপ্ডিয়ান্‌ টেম্পারেন্দ এসোসিয়েশন স্থাপন করেন, দাদাভাই 


আর 


র্থ সংখ্যা ] 
তাহাদের মধ্যে অন্ততম। তাঁহার বাল্যকালে তীহাদের 
সমাজে মদ্যপান বোধ হয় বেশী প্রচলিত ছিল। তিনি 
রাত্রে আহারের পূর্বে একটু মদ খাইতেন। এক দিন 
বাড়ীতে মদ না থাকায় তিনি নিকটবর্তী মদের দোকানে 
পানার্থ প্রেরিত হন। সেখানে গিয়া তথাকার দৃশ্য দেখির! 
তাঁহার এমন লল্জা বোধ হয় এবং মাথা হেঁট হয় যে, 
তিনি তাহা জন্মেও তুলিতে পারেন নাই। শৈশবের এই 
ঘটনাব পর তিনি আর কখনও মদ্যপান করেন নাই । 

গত (উনবিংশ ) শতাব্দী যখন ষাটের কোঠার তখন 
তিনি লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রদের হিতার্থ লণ্ডনইঙিরান্‌ 
সোঁসাইটী স্থাপন করেন। তিনিই বদরুদ্দিন তৈয়াবজী, 
উমেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যার, ফিরোজ শাহ মেহতা, প্রভৃতিকে 
সার্ধজনিক কাজে প্রবৃত্ত করেন। বিলাতে ও ভাবতে 
যুগপৎ সিবিল সার্বিস পরীক্ষা গ্রহণের ওচিত্য সম্বন্ধে বিলাতে 
আন্দোলন তিনিই প্রথমে করেন। আরও বত কাজ 
করিয়াছিলেন, তাহার তালিকা দেওয়াও এখানে অসম্ভব । 
তিনি যখন ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বিলাত হইতে দেশে ফিবিয়া 
আসিলেন, তখন বোম্বাইয়ের নাগরিকগণ কৃতজ্ঞতার চিহ্ন 
স্বরূপ তাঁহাকে ত্রিশ হাজার টাকার একটি তোড়া উপহার 
১দেন। তাহার খুব টাকার দরকার ছিল; কিন্তু তিনি 
এই উপহারের প্রত্যেকটি টাকা সাধারণের হিতার্থে ব্যয় 
করেন। * 
ইহার কয়েক বৎসর পরে তিনি, কর্তব্যবোধে, মহলার 
রাও গাইকবাবের রাজত্বকালেব শেষ সময়ে বড়োদার প্রধান 
মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। এই কাজ তিনি ৫বশাদিন করেন 
নাই। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই, পুরাতন অত্যাচারী 
ঘুষখোর কর্মচারীদের বাধা ও, চক্রান্ত এবং ইংরেজ 
রেসিডেণ্ট কর্ণেল ফেয়ারের সহযোগিতার অভাব সত্বেও, 
তিনি বড়োদার শাসনসংক্রীন্ত নানা ব্যবস্থার ও প্রণালীর 
-বিস্তর উন্নতিসাধন করেন। বড়োদার প্রধান মন্ত্রীর পদের 
বেতন ছিল বাধিক এক লক্ষ টাকা। কিন্তু দাদাভাই যখন 
দেখিলেন যে বড়োদার তদানীন্তন মহারাজা! শানপ্রণালীর 
সংস্কার অসম্ভব করিয়া তুলিতেছেন, তথন কাঁধ্য ত্যাগ 
করিলেন। তাহার পব জুনাগড়ের নবাব তাঁহাকে প্রধান 
মন্ত্রী কবিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু দাদাভাই বাজী হন নাই। 








বিবিধ প্রসঙ্স দাদাভাই নওবোজী 


পাস অপািপাসিলাস্পিস্পসিপাস্পাস্পাস্পিস্পিটিপসিপািপ্ািপিত৯পাি৫সিপাস্পি৫ ঈর্পিপাসি পট 


৩২৯ 


তারতবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথমে পার্লেমেপ্টের সভ্য 
হন। তিনি তিনবার কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন। 
সংক্ষেপে তাহার সমুদয় কার্য্যের কেবলমাত্র একটি তালিকা 
দেওয়াও অসম্ভব। ভারতবর্ষের অর্থনীতি-ও রাঁজনীতি- 
ক্ষেত্রে তাহার প্রধান কাজ ছুটি । অর্থনীতি-ক্ষেত্রে তিনি 
ভারতবর্ষের ঘোব দারিদ্র্য প্রমাণ কবেন, এবং প্রদর্শন 
* করেন যে তাহার একটি প্রধান কাঁবণ, ভারতবর্ষ হইতে 
নানা আকারে প্রতি বসব অনেক কোটি টাকা বা তুলা- 
মূল্য দ্রব্য বিলাতে রপ্তানী, বাহার কোন প্রতিদান আমরা! 
পাই না। তাহাব “্পভার্টি এও সাদ্পধাটশ- রূল্‌ ইন্‌ 
ইণ্ডিয়া” নামক গ্রন্থে এই বিষয়ের আলোচনা আছে। 
রাঁজনীতিক্ষেত্রে তিনিই প্রথমে ভারতবর্ষে স্বরাঁজের আদর্শ 
পবিষ্কার ভাষায় প্রকাশ করেন এবং স্বরাঁজের দাবী করেন। 
১৯০৬ সালে কলিকাতা কংগ্রেসের সভাপতিরূপে তিনি 
ক্ষেপে এই আদর্শ মিযললিখিতনতপ ব্যক্ত করেন। 


(1) Just as the administration of the United 
Kingdom in all services, departments aud details is 
in the hands of the people themselves of that country: 
39 should we in India claim tbat tbe administration 
in all services, departments and details should bein 
the bands of the people themselves of India. Tbe 
remedy is absolutely necessary for the material, 
moral, intellectual, political, social, industrial and 
every possible progress and welfare of the people of 
India. 

(2) Asin the United Kingdom and the colonies 
711 taxation and legislation and the power of spend- 
ing the taxes are in the hands of the representatives 

‘Of the people of those countries, ৪০ should also be 
ihe rights of the people of India. 

ভাৎপধ্য। (১) বিলাতের রাষ্ট্রীয় কাঁধ্যনি্বাহের ভার যেনন সমুদ্য 
বিভাগে, সকল রকম চাঁকরীতে, ছোট বড পুস্বানুপুস্খ সকল বিষয়ে 
এদেশের লোকদের হাতেই আছে, তেমনি আমাদেরও দাবী করা 
উচিত, যে, আমাদের দেশেরও রাষ্ট্রীয় কার্য্যনি্ববাহের ভার সমুদয় 
বিভাগে, সকল-রকম চাকরীতে, ছোট বড পুস্থামুপুন্খ সমুদয় ব্যাপারে 
ভাঁরতবর্ষেরই লোকদের হাতে থাকা উচিত। ভারতবর্ষের লোকদের 
আর্থিক, নৈতিক, মানসিক, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও শিল্পবাণিজ্যিক 
এবং অন্ত সর্ধপ্রকারের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য এই প্রতীকাগ্ন 
একান্ত আবম্তক। (২) বিলাতে এবং তাহার উপনিবেশসমূহে 
ট্যাক্স “বসাইবার ও ধার্যা করিবার, আইন প্রণয়ন করিবার, এবং 
ট্যাক্স হইতে প্রাপ্ত রাজন্ব বায় করিবার ক্ষমতা যেমন তত্তৎদেশের 
লোকদের প্রতিনিধিগণের হস্তে আছে, ভারতবর্ষের লোকদেরও 
অধিকার এবপ হওয়া উচিত। 


আমাদেরও মত ঠিক এইরূপ । আমরা ইহার কমে 


৩৩০ 


NAINA AAA ৯৮৯৮৮ সিসি MSNA NANA NAN এ 


কোনমতেই সস্তষ্ট হইতে পারি না। যাহারা হোমবল 
কথাটিতে, ভয় পান, তাহাদের জানা উচিত, হোমরূল- 
প্রার্থীরা গত কংগ্রেস ও মস মলীগের সম্মিলিত দাঁবীপত্রে 
বর্ণিত সংস্কার ও অধিকার মাত্র চাহিতেছেন। -এই-সব 
সংস্কার ও অধিকারের দাবী দাদাভাই নওবোজীর স্বরাজের 
আদর্শ-অনুযারী দাবী অপেক্ষা অনেক কম। কংগ্রেসওয়ালা 


কেহ কখন দাদা ভাইয়ের আদর্শের প্রতিবাদ কবেন নাহি ।* 


সুতরাং এখন হোমরূল কথাটার জন্য কোন-প্রকার প্রকাশ্য 
বা গোপন দলাদলি করা, কোনও কংগ্রেসওয়ালার পক্ষে 
নির্বুদ্ধিত এক্কুব্দরহৃতা মাত্র । | 

দাদাভাই নওরোজীর জীবন হইতে আমরা দেখিতে 
পাই, যে, দেশের কল্যাণ করিতে হইলে জাতীয় জীবনের 
সকল বিভাগেই উন্নতির চেষ্টার প্রয়োজন । সকল-রকমের 
সংস্কারকার্য্য পরস্পরের উপর নির্ভর করে। শিক্ষার উন্নতি 
ও বিস্তার ভিন্ন রাজনৈতিক সংস্কার দুঃসাধ্য ; আবার 
দেশবাসীব হস্তে রাজনৈতিক ক্ষমতা না থাকিলে শিক্ষার 
সম্যক্‌ বিস্তার এবং উন্নতিও সম্ভবপর নহে। দেশের 
স্বাস্থ্য ভাল না হইলে আমরা শিক্ষায় উন্নততম দেশের 
সমকক্ষ হইতে পারি না; কিন্ত স্বান্ত্যেব উন্নতিও শিক্ষা 
সাপেক্ষ। দেশের ধনবৃদ্ধি শিক্ষার উপর নির্ভর ' করে. 
কিন্তু শিক্ষার বিস্তারও অর্থসাপেক্ষ।, এইরূপ আবও 
দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। এইজন্য প্রকৃত সংস্কারক 
যিনি, তিনি জাতীয় জীবনের সকল বিভাগে সংস্কারের চেষ্টা 
করিতে না পারিলেও, সর্ববিধ সংস্কার-চেষ্টার সমর্থন তিনি 


নিশ্চয় করিবেন, যদিও কি ভাঁবে এবং কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে ' 


সংস্কারের প্রয়োজন, তদ্বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে । 

' দাদাভাইয়ের একটি বিস্তৃত জীবনচরিত ইংরেজীতে 
ও প্রধান প্রধান দেশভাষায় লিখিত হওয়া আবশ্যক । 
মতুবা ২১টি ছোট বা বড় প্রবন্ধে তাহার জীবন হইতে 
শিক্ষণীয় সমুদয় বিষয় বর্ণিত হইতে পারে না। আপাততঃ, 


মান্রাঞ্জের ইণ্ডিয়ান রিভিউএর সম্পাদক শ্রষুক্ত নটেশন্‌ 


তাঁহার যে ক্ষুদ্র জীবন্চরিত প্রকাশ করিয়া চারি আনা 
মূল্যে বিক্রয় করেন, তাহা ইংরেজী-জানা লোকেরা পড়িলে 
উপকৃত হইবেন। ইহা অবলম্বন করিয়া কেহ একটি ক্ষুদ্র 
ঘাংলা জীবনচরিত লিখিলে ভাল হয়। তাহা হইলে বাংলা 


প্রবাসী-_আঁবণ, ১৩২৪ 


প্র পর্টির্প উর্প ক্ল লক তলং ০২০২০১০২ দল লা লখিল খলা তা স্পা পাসপাসিপাস্পিসিাস্পিলাসিলাসিপাসি্াসি ললালা তলা লাদ 


[ ১৭শ ভাঁগ, *ম খণ্ড 


দেশের লোকে তাহার নির্মল সাধুচরিত্র, মিষ্ট স্বভাব, 
সৌজন্ত, ঈৰ্য্যাশৃন্ততা, দেশের কল্যাণার্থ অক্লান্ত ও অবিরত 
পরিশ্রম, নিঃস্বার্থতা, বহুবার বহু চেষ্টায় . বিফলপ্রযত্ব হওয়ু। 
সত্বেও একাগ্রতা ও আশাশীলতা, প্রভৃতির পরিচয় পাইতে 
পারিবেন। 


শ্রীমতী এনী বেসাণ্ট প্রভৃতির 
স্বাধীনতা লোপ। 


ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান ত্রিকালজ্ঞ বিনি তিনি বিলাতের 
ইংরেজ ও উপনিবেশের ইংরেজ ও বোয়ারদিগের স্বাধীনতার 
সপক্ষে বক্তৃতা শুনিয়া, ও ভাঁরতপ্রবাসী ইংরেজদের আচরণ 
তি এবং ভারতবর্ষও যে ভবিষ্যতে স্ববাঁঞ্য লাভ করিবে 
ও তৎপরে পূর্ণ মনুষ্যত্বের পথে আরও অগ্রসর হইবে তাহা 
জানিয়া, নিশ্চয়ই হাস্ত করিতেছেন ;-_অবস্ত যদি হাস্তরূপ 
মানবিক ক্রিয়া তাহাতে আরোপ করা চলে । 
ভারতপ্রবাসী সরকারী ও বেসবকারী ইংরেঞ্জ এবং 
তাঁহাদের বিলাতী সমর্থকেরা বাহাই বলুন, শ্রীমতী এনী 
বেসাণ্ট, এবং শ্রীধুক্ত জি এস্‌ এরাণ্ডেল ও বি পি ওাডিয়ার 
স্বাধীনতা লোপ কবা অন্তায় হইয়াছে। বিচক্ষণ, বিজ্ঞ ও 
বহুদর্শী কোন রাজনীতিবিৎ শাসনকর্তী এরূপ কাজ এ 
করিতেন না। শ্রীমতী বেসান্ট ও তাহাব দুইজন সহকর্ম্মী \. 
কোন অবৈধ বা গর্হিত কাজ করেন নাই। মান্দরাজের 
গবর্ণবের মতে যদি তাহাবা কোন বেআইনী কাজ করিয়া 
থাকেন, তাহা হইলে প্রকাশ্ত আদালতে তাঁহাদের বিচার 
হইলে তবে লোকে বুঝিতে পাবিত যে কেন তাহাদিগকে 
একটা শহরে আঁবদ্ধ কর! হইল, এবং বক্তৃত| ও মুদ্রাযস্্রের 
সাহাধ্যে নিজ নিজ মত প্রচারের অধিকার হইতে বঞ্চিত 
করা হইল। তাহাদিগকে যে-আইন অনুসারে দণ্ডিত 
করা হইয়াছে, তাহা যুদ্ধসন্থন্ধীয় অপরাধের জন্য শাস্তি 
দিবাব নিমিত্ত প্রণীত হইয়াছে। কিন্তু তাহারা যুদ্ধখণ 
দিবাব জন্ত লোককে উৎসাহিত করিয়া, সৈম্ত সংগ্রহ করিয়া, "্ 
জান্মীনদের বিরুদ্ধে লিখিয়া, রাজনৈতিক আন্দোলন 
সম্পূর্ণ বৈধ ও আইন-সঙ্গত উপায়ে করিবার জন্ভ লোককে 
পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া, গবর্ণমেণ্টের আন্কুল্যই 
করিয়াছেন। অধিকন্তু, বলা বাহুল্য, তাহারা গবর্ণমেণ্টের 
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প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩২৪ 
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বিরুদ্ধে কোন যষড়যন্স করেন নাই, ইংলগ্ডেব শক্রদেব সঙ্গেও 
গোপনে কোন-প্রকাবে বোগ দেন নাই। হ্ৃতরাং নুদ্ধ 
সম্পর্কীয় অপবাধের ভন্ত যাহা অভিপ্রেত. সেই আইন 
তাহাদেব বিকদ্ধে প্রয়োগ কবিয়া লর্ড পেন্টলাগু মাইনের 
অপবাবহাৰ করিয়াছেন। বডলাটেব সভায় সাব্‌ রেজিন্যান্ড 
ক্রগাডক বলিয়াছিলেন, বে, যহারা ভাবত-রক্ষা আইন 


মন্থসাবে নঙ্রববন্দী হ্য়, জা্তাদিগকে তাচাদেব বিকদ্ধে * 


অভিযোগ জানান হয়, : বং কৈফিয়ৎ দিবার স্থযোগ দেওয়া 
হয়। কিন্ত শ্রীমতী বেগাণ্ট দর্ড পেণ্টলাণ্ডেৰ সহিত সাক্ষাৎ- 
কারেব সময় স্বী্ব*অপবাধ জানিতে চাঁচিলেও গবর্ণব 
মহাশয় তাহ! বলেন নাই বা বণিতে পারেন নাই। ন্গুতবাং 
এক্ষেত্রে সাব বেজিন্যান্ডেব উক্তি মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত 
হইয়াছে। 

মান্দ্রানেব গবর্ণর শ্রীমতী বেসাণ্টেব সচিত সাক্ষাৎ- 
কাবের সময় তাঁচাকে বলেন, আমবা মাপনাব সকল-বকম 
কাছ বন্ধ করিব। পবে এই কডা হুকুম কিছু শিথিল করা 
হইয়াছে ; বাজনৈতিক ভিন্ন অন্ত বিষয়ে তীহাব বচিত 
পুস্তকাঁদি গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষা করাইয়া প্রচাব করিতে 
দিবেন। গবর্ণবমহাঁশয়ের উদ্দে্ এই পর্য্যন্ত সিদ্ধ হইবে 
বে শ্রীমতী বেসান্ট নিজের হাতে কিছু লিখিতে, নিজেব 
মুখে কিছু বলিতে পাবিবেন না। কিন্তু তাঁহাব অভিপ্রেত 
কথা আজ শতকে ঘোষিত হইতেছে, শত হন্ত তাহার 
রাজনৈতিক আদর্শে অন্থরূপ কথা লিখিয়া প্রচার 
কবিতেছে। বাহার আগে হোদরূল লীগের সভ্য ছিলেন 
না, এনন শত-শত ব্যক্তি সভা হইতেছেন। সকলেই যে 
মুখেব ফাঁকা কথা বলিয়া সভ্য হইতেছেন, তাহা নহে। 
অনেকের ত্যাগ দ্বারা বুঝা যাইতেছে, যে, লোকে রাষ্ট্রীয় 
অধিকার লাভের অন্ত সত্য-সত্যই বাগ্র হুইয়াছে। 
বোস্বাইয়ের শ্রীযুক্ত এস. আর্‌ বোমাঞ্জি তত্রত্য কোমবল- 
লীগের কাৰ্য্য নির্বাহার্থ একলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন । 
কুমারী হামাবাঈ পেতিত বোস্বাইয়েব হোঁমরূল-লীগে 
কুড়ি হাঁজার টাক! দিয়াছেন এবং মান্দ্রাজের “শ্রীমতী 
বেসান্ট ফণ্ডে” পাঁচ হাজার দিয়াছেন! আরও অনেকে 
টাকা দিয়াছেন ও দিতেছেন। ( বাংলাদেশের কেহ 
হোমরূলের জন্ত অর্থদান বা অন্তরূপ ত্যাগত্বীকার করিয়া 


ছেন বলিয়া এখনও শুনা যায় নাই।) বাংলাদেশ ও 
অন্তান্ত দু-একটি অনগ্রসর ভূখণ্ড ছাড়া ভারতবর্ষের সকল 
প্রদেশেই অনেক লোক এইবপ প্রতিজ্ঞা কবিরাঁছেন, যে, 
গবর্ণমেণ্ট যদি চে'নবলেব আদর্শ বেআইনী বলিয়া ঘোষণা 
কবেন, তাহ! হইলেও তাঁহাবা ও আদর্শ প্রচাব কনিতে | 
ছান্ডিবেন না; ‘এবং তজ্জন্ত দণ্ডিত ভইতে হইলে তাতাবা 
দণ্ডভোগ কবিতে প্রস্তুত আছেন। 

সুতবা: দেখ! যাইতেছে, যে, মান্দ্রাজেব গবর্ণব শ্রীনতী 
বেসাণ্টের দেহুটিকে একটি জায়গায় আবদ্ধ করিয়াছেন বটে, 
কিন্তু ধাহাদের আত্মা শ্রীমতী বেসাণ্টেব প্রীর্ঘিত জিনিষটি 
চায়, তাহাদিগকে পঙ্গু কবিতে পারেন নাই » বরং তাশদের 
অনেকে উৎসাহ এবং কাঙ্গ কবিবাব প্রবৃত্বি ও শক্তি 
বাড়াইয়া দিয়াছেন। 

ভারতসচিবের উক্তি । 

ভাবতসচিব চেম্বার্লেন এখানকাৰ অনেক বড় সাহেবের 
কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন, শ্রীমতী বেসাণ্টেব 
কাজকর্ম্ম বড় অনিষ্টকব হইতেছিল, কোন্‌ দিন উহা তইতে 
একটা কি বিপদ হইয়! বদিতে পাবিত, ভারতবর্ষের শাঁসন- 
কর্তাব! শাস্তি ও শৃঙ্খল! বক্ষাব জন্ত যাহা! করিবেন ভাহার 
সমর্থন তিনি নিশ্চয়ই করিবেন, ইত্যাদি। কিন্তু শ্রীমতী 
বেসাণ্ট কি অনিষ্টকব কাজ করিয়াছেন, কেহ স্পষ্ট করিয়া 
তাহ! নির্দেশ কবিতেছেন না। আমর! বিশ্বাস কবি না, 
যে, তিনি কোন অনিষ্টকর বা বিপজ্জনক কাজ করিয়াছেন। 
তাহাব দ্বাবা দেশে কোন দাঙ্গাহাঙ্গামা অরা্গকত৷ হইবার 
কোনই সম্তাবনা*ছিল না । এই যুদ্ধের সময় তিন বৎসর 
ধরিয়া মান্দ্াজ অন্তান্ত অনেক প্রদেশ অপেক্ষা শাস্তিপুর্ণ, 
সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করিয়াছে; তথায় “রাজনৈতিক” 
ডাকাতি বা হত্যা, দাঙ্গাহাঙ্গামা, আদি হয় নাই। স্ববাজ 
চাওয়াটা কি অনিষ্টকব ও বিপজ্জনক? তাহা হইলে, 
ইংরেজরা আয়র্শগুকে কেন স্বরাদ্ দিতে বাগ্র হইয়াছেন? প্ব 
তাহা হইলে ইংরেজব! রুশিয়ায় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় উল্লসিত 
হইতেছেন কেন? তাহা হইলে তাহারা পোল্যান্ডের 
স্বাধীনতালাভের সমর্থন কেন 'কবিতেছেন ? তাহা হইলে 
তাহারা বেলজিয়মের স্বাধীনতার জন্ত লডিতেছেন বঝলিতে- 
ছেন কেন ? আমরাই কি পৃথিবীতে স্থগ্রিছাড়া জীব? 


৪$থ সংখ্যা | 


শাস্তি 





ভারত-সচিব ইহাঁও বলিয়াছেন, যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টেব 
মান-সন্র ও গবর্ণষেণ্টের উপর মানুষের আস্থা (ইংরেজীতে 
the prestige of the British Goveinment ) 
কাহাকেও নষ্ট করিতে দেওয়া যাইতে পারে না। আমরা 
বলি, এই প্রেষ্টিজ জিনিষটি আমাদের সমালোচনা দ্বারা 
"তত নষ্ট হয় না, যত নষ্ট হয় গবৰ্ণমেণ্টের বড় ও ছোট 
কর্ম্মচারীদের কথা ও কাজের দ্বারা । পৃথিবীমর ঘোবিত 
হইতেছে যে ইংরেজেরা জগতে মানবের স্বাধীনতা 
এবং প্রজাতন্ত্র শাদনপ্রণালী স্থাপন করিবাব জন্য 
যুদ্ধ কবিতেছেন। ইংরেজেরা মুখে ও কাগজে লিখিব। 
রুশিয়ার়, পোল্যাণ্ডে, আয়ার্লণ্ডে প্রজার অধিকার প্রতিষ্ঠার 
সমর্থন করিতেছেন। ভারতপ্রবাসী অধিকাংশ ইংরেজ 
কিন্তু ভারতবর্ষের লোকদের জন্য সেই স্বর্গটা সুদুর 
অনিনল্দষ্তট ও অন্নিল্দেশ্য ভবিষ্যতে স্থাপন 
করিতেছেন। আমবা! যাহা চাঁহিতেছি, তাহা নাকি দেওয়া 
অসম্ভব! কেন অসম্ভব? পৃথিবীর অন্তত্র অন্তজাতিদের 
দ্বারা বিজিত ও শীসিত লোকদের পক্ষে যাহা পাঁওরা সম্ভব, 
আনাদের পক্ষে তাহা পাওয়া অসম্ভব কেন? আর, ধরুন 
বদি আমবা একটু বেশীই চাই, তাহার জন্য নিগ্রহ ও দমন- 
নীতি অবলম্বন করা হইতেছে কেন? আমরা যাহা 
বরাবর চাহিরাছি, তাহা কি তোমরা দিয়াছ? দাও নাই,। 
তাহাতে আমরা তোঁমাদেব কি করিয়াছি? কিছুই করি 
নাই। এবারেও না দিলেই চুকিয়া যায়। ভিক্ষুকদের 
“পছনে তাড়া করিবার বা তাহাদিগকে আবদ্ধ করিবার 
কোন প্রয়োজন নাই। পৃথিবীর কোন্‌ দেশের প্রজারা 
কবে শাসনকর্তাদের মনের কথা জানিয়া তাহাঝ যতটুকু 
অধিকার দিতে চান, ঠিক ততটুকু চাহিতে পারিয়াছে ? 
প্রেষ্টিজ রক্ষার একমাত্র উপায়, পৃথিবীর সর্বত্র ইংবেজেবা 
বাহা তাহাদের মূলমন্ত্র বলিয়া ঘোষণা কবিতেছেন, সেই 
মূলনীতি অমুদারে ভারতবর্ষেও কাজ কবা। আমাদের 
শ।সনকর্তীরা তাহাই ককন, তাহা হইলে তাহাদের প্রেট্টিজ 
শতগুণ বাড়িবে। আমাদের মুখ বন্ধ করা ঘ্লোজা, কিন্ত 
আমাদের মধ্যে ক্ষুদ্রতম ও ছুূর্বলতমেরও চিন্তাৰ 
গতিরোধ করা প্রবলতম সাম্রাজ্যের অতিশক্তিশালী 
শাসনকর্তীদেরও সাধ্যের সম্পূর্ণ অতীত। ইতিহাসে 
যাহা শতবার ঘটিয়াছে, ভারতবর্ষেও তাহাই ঘটিবে। 
আমরা জিতিব, আমাদেরই জিদ্‌ বজায় থাকিবে, সত্য 
ও ন্যায় এবং বিশ্বের সমুদয় শক্তি ইহার অনমুকূল। 
এই জন্ত, চর্ম্চক্ষে আমাদিগকে খুব দুর্বল মনে হইলেও, 
আমরা বাস্তবিক শক্তিশালী । আমরা আত্মার বলে সফল- 
কাম হুইব। 
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সিদ্ধির পথ। 
শ্রীমতী বেসাণ্ট প্রভৃতিকে আবদ্ধ করার বিরুদ্ধে 
ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে যে-সকল সভার অধিবেশন 
হইতেছে, প্রস্তাব ধাৰ্য্য হইয়া বিলাতে প্রেরিত হইতেছে, 
, কাগজে যাহা লেখা হইতেছে, তাহা ঠিকৃই হইতেছে । চুপ 
কবিয়! থাকিলে জগতেব লোকে ভাবিবে, নিগ্রহনীহিতে 
আনবা সান দিতেছি। তা ছাড়া, সিদ্ধিব একটি মন্ত্র “সংবদপরবম” 
“একই কথা এক যোগ বিশ্বাসেব সহিত সকলে বল”; 
ইহাতে সাহস ও উৎসাহ বাড়ে, একপ্রাঞজাস্সামে। এই 
জন্য আরও প্রতিবাদ-সভা হওয়া! উচিত; বিশেষতঃ বাংল' 
দেশে। বাংলাদেশ অনেক বিষয়ে পশ্চাতে 
বাইতেছে। কিন্ত ছুটি বিষয়ে আমাদিগকে মন দিতে হইবে। 
আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা শুধু বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে 
চলিবে না) তাহা বিলাতে ও অন্ত বিদেশে পৌছাইবাব 
বাবস্থা কবিতে হইবে । বিলাতে.প্রধান মন্ত্রীকে ও ভারত- 
সচিবকে এবং প্রধান প্রধান কয়েকটা কাগজে টেভিহান 
পাঠান কর্তব্য । কোন কোন স্থান হইতে তাহা করা 
হইয়াছে। আমাদের খবরের কাগজগুলির কোন্‌ খানির 
কোন্‌ সংখ্যা সেন্সর বিদেশে যাইতে দিতেছেন না, তাহ" 
জানিবাঁর উপায় নই! এই জন্য বিলাতে ও অন্য বিদেশ 
ধাহাদের চিঠি যায়, তাহার মধ্যেও ভারতবাসীদের প্রকার 
সভা-সকলের বৃত্তান্ত খবরের কাগজ হইতে কাটিরা বা নকল 
করিয়া পাঠান কর্তব্য। সবগুলা না হউক, কিছু বথাস্কানে 
পৌঁছিতে পারে । 
দ্বিতীর কথা এই, বে, আমাদের সমুদয় শক্তি কেবল 
প্রতিবাদ করিতে এবং বাজপুকবদেব সমালোচনা করিতে 
বেন নিঃশেষ হইয়া নাবার। আমরা কেন স্বরাজ চাই, 
তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে এবং দেশবাসী সর্ধ সাধারণকে 
বুঝাইতে হইবে; স্ববাজের বোগাতা মান কি কি বিধে 
যোগ্যতা তাহা বুঝিতে ও বুঝাইতে হইবে। দেশবাসীকে, 
বুকাইতে হইলে পুস্তিকা গ্রচাব ও বন্তৃত৷ কবিতে হইখে | 
পুস্তিকা সকলে পড়িতে পাবে না) স্ুতবাঁং পড়িবাব ক্ষম ৩। 
জন্মাইবাঁর জন্য দেশমধ্যে সাধারণ শিক্ষার বিস্তার কৰিঠে 
হইবে। 
সর্বোপরি, আমাদের স্বাজের বোগ্যতা 
বাঁড়াইতে হইবে। স্বরাজের যোগ্যতা বালর' কাট- 
ছবটা মাপা বা ওজন-করা একটি নির্দিষ্ট কোন জিনিষ নাই । 
ইহা আপেক্ষিক বস্ত। কোন জাতিরই দেশের কাজ 
চালাইবার সম্পূর্ণ ষযোগাতা নাই ; কারণ স্বাধীনতম দেশের 
লোকও খুব বড় বড় ভুল করিতেছে, এবং অযোগ্যতাবশতঃ 
আপনাদের অনেক ছুঃখেব কাবণ হইতেছে ! কোন ভাতি 


পড়ির 


করনশ 


৩৩৪ 





দেশের কান্দ করিবার সম্পূর্ণ অবোগ্যও নহে; কারণ 
পরাধীন দেশের লোকেরাও বাস্তবিক দেশের অনেক কাজ 
নিজেরাই করে ও করিতে পারে, যদিও কর্তৃতটা বিদেশীদের 
হাতে থাকায় নামটা হয় তাহারদ্দের। আমাদেরও 
শ্বরাজ্বের যোগ্যতা আছে। কিন্তু ইহা আপেক্ষিক, সম্পূর্ণ 
নহে। এই ষোগাতা আমরা বত চেষ্টা করিব 
ততই বাড়িবে। ঘোগ্যতা বাড়াইবার চেষ্টা করিতে 


এজন্য বলিতেছি না যে আমরা আরও যোগ্য হইলেই * 


ইংরেজ শাসনকর্তারা আমাদিগকে স্বেচ্ছায় সানন্দে স্বরাজ 
দিবেন) সেরূপ আশা বাতুলেই করে। আমাদের যোগ্যতা 
বাড়াইভেই হইবে. এইজন্য, বে, তদ্দাব! আমরা দেশের 
কাঁজ আরও ভাল করিয়া করিতে পারব, এবং তাহার 
বলে আমরা স্বরাজ আদায় করিতে পারিব। যোগ্যতা 
বাড়াইবার উপায় কি? সাধারণ-ভাঁবে সকল বিষয়ে জ্ঞান 
বুদ্ধি, এবং বিশেষভাবে অন্দেখে সার্বজনিক কাজ কেমন 
করিয়া নির্বাহিত হয়, তাহার পুজ্খামুপুন্খ জ্ঞানবৃদ্ধি একটি 
উপায়। দ্বিতীয় উপায়, যতটুকু ক্ষমতা ও অধিকার গ্রাম্য 
পঞ্চায়েতে ও ইউনিয়নে, মিউনিসিপালিটিতে, লোক্যাল 
বোর্ডে, ডিগ্রিক্ট বোর্ডে, এবং প্রাদেশিক ও ভারতীয় 
ব্যবস্থাপক সভায় আমরা পাইয়াছি, নিঃস্বার্থ ও অক্লান্ত 
ভাবে, সাহস জ্ঞান ও বিচক্ষণতার সহিত তাহার সম্যক্‌ 
সদ্বাবহার করা । একথা বলা যায় না যে যাহারা এই- 
সকল ছোট বড় সভায় দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন, তাহারা 
সকলেই কর্তব্যনিষ্ঠ। আমাদেরও কাহাকেও ছাড়িয়া কথা 
কহা উচিত নয়। এমন কর্তব্যনিষ্ঠ লোক আছেন বা 
থাকিতে পারেন, ধাহারা, অন্যের প্রতিকূল বা অনুকুল 
মতের অপেক্ষা না রাখিয়া, নিজের কাঁজ করিয়া যান। 
কিন্ত এরূপ লোকও অনেক আছেন, বোধ হয় তাহাদের 
সংখ্যাই বেশী, ধাহাদের কর্তব্যবুদ্ধিটাকে সমালোচনা দ্বারা 
সচেতন রাধা আবশ্যক । তা ছাড়া, আমাদের কোন 
প্রতিনিধিই ত সবজ্ঞান্তা নহেন। আমরা যে কেবল 
সমালোচনাই করিব, তাহ! নয়, তাহাদিগকে সাধ্যান্্সারে 
তথা, খবর এবং পরামর্শও দিব, এবং তাহাদের গুণ ও 
সৎকাধ্যের প্রশংসা করিব। এসব কাজ মাসিকপত্রেব্র 
দ্বারা হইতে পারে না। কলিকাতার ও মফঃম্বলের দৈনিক 
সাপ্তাহিক কাগজগুলি দ্বারা এই কাজ্জ হইতে পারে। 
দুঃখের বিষয় মফঃম্বলের অনেক সাপ্তাহিক প্রধানত: 
নীলামের বিজ্ঞাপন ছাপিয়াই নিজের কর্তব্য সম্পাদন করেন। 
এবং কলিকাতার ইংরেজী দৈনিকে ব্যবস্থাপক সভার 
সভ্যদের বক্তৃতাদির রিপোর্ট অনেক স্থলে উৎকর্ষ অনুসারে 
ছাপা হয় না; সম্পাদক বা সহকারী সম্পাদকের সহিত 
যাহার খাতির আছে, তাহার বক্তৃতাদি সহজে ছাপা হয়। 
এইজন্য অনেক খাটি কথা দেশেব লোকে পড়িতে পায় না। 


প্রবাসী__আবণ, ১৩২৪ 


সি সি পিরাস্ি তে লাল দল সিরা তালা লাও ওৰ স্পা ত ৩২৫ 


| ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সর্বশেষে ইহা মনে রাখিতে যে, অনার 
যোগ্যতাবুদ্ধি ব্যক্তিগত পারিবারিক ও সার্ধজনিক সর্ধ- 
বিধ কার্য্যেরই সম্পাদনে সাধুতা, জ্ঞানবত্তা, দক্ষতা ও 
কর্তব্যনিষ্ঠার উপর নির্ভর করে। বড় বড় চাক্রো, বড় 
বড় নেতা, আইনব্যবসার়ী ও অন্তান্ত স্বাধীন’ জীবিকার ' 
লোক, ইহাদিগকেও এইভাবে যোগ্যতা বৃদ্ধি করিতে 
হইবে? কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নয় | আমরা ভ্রমব পতঃ বে- 
সব মুট্যে মজুর মেথর কুলি প্রভৃতিকে সামীন্ত বা ইতর 
লোক মনে করি, কিন্তু বাহারা বাস্তবিক সমাজের ভিত্তি- 
স্বরূপ, তাহাদিগের সাধুতা, জ্ঞানবত্তা, দক্ষতা ও কর্তবানিষ্ঠ 
ব্যতিরেকে দেশ বড় হইতে পারে না, জাতিব স্বরাজের 
যোগ্যতা বাড়িতে পারে না। তাহাদের যোগ্যতাবদ্ধনর্ূপ 
সেবাব কাজে আমাদিগকে ভাল করিয়া লাঁগিতে হইবে। 
সেটা অনুগ্রহ বা দয়া মনে করিলে "মহা ভ্রম হইবে। 
আমরা ইহা না করিলে নিজেও যোগ্য হইব না। এই- 
প্রকার সেবা ব্যক্তিগত সিদ্ধিল(ভের জন্য সাধনার অন্যতম 
প্রধান পন্থা । 


বীরত্বের প্রকারভেদ | 


শ্রীমতী এনী বেসাণ্ট এবং তাঁহাব দুইজন সহকর্মী যেরূপ 
সাহসের সহিত সর্ধসাধাবণেব হিত করিতে গিয়া অবরুদ্ধ 
হইয়াছেন, তাহা খুব প্রশংসার বিষয় । এই উপলক্ষে ধাহারা 
খবরের কাগজে কড়া-কড়া চিঠি লিখিতেছেন, কিন্বা 
বলিতেছেন, যে, গবর্ণসেণ্ট হোমরূল-প্রচেষ্টাকে বেআইনী 
বলিয়া ঘোষণা করিলেও তাহারা চৌমবলের জন্য আন্দোলন 
কবিতে ছাড়িবেন না, তাহাদেরও সাহস আছে। কিন্ত 
খবরেব কাগজে চিঠি লেখা যত সোজা, সম্পাদকের বা 
মুদ্রাকরের পক্ষে তাহা ছাপা তত সোজা নয়। তাহার 
কারণ বলিতেছি। কাগজে যাহা কিছু বাহির হোক্‌ না, 
বিনা বিচারে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার জন্য অনেক টাকা জামিন 
চাহিতে পারেন) আগে হইতে জামিন দেওয়া থাকিলে 
আরও বেশী পরিমাণে জামীন চাহিতে পারেন। সর্কোচ্চ 
জামীন লওয়া হইয়া গিয়া থাকিলে তাহা বাজেয়াপ্ত করিতে, 
এমন কি, প্রেসও বাজেয়াপ্ত করিতে পারেন। কিন্তু 
পত্রলেখককে এত সহজে দণ্ডিত করা খায় না। চিঠির 
নীচে যাহার নাম ছাপা হয়, আদালতে তাঁহার বিচার . 
করিতে হইলে তিনিই যে লেখক তাহা প্রমাণ করিতে '* 
হইবে। তাহার পর রীতিমত বিচার হইবে। অতএব 
খবরের কাগজে বীররসপূর্ণ পত্র লিখিতে সাহসের প্রয়োজন 
হইলেও এই সাহস খুব বেশী নয়। 

লেখার বা মুখের কথার বীরত্বের আর-একটা সুবিধা 
এই আছে, যে, তাহাতে লোকের বাহবা পাওয়া যায় । 
দেশের লোক আমার তারিফ কবিতেছে, এই বিশ্বাস 


৪থ সংখা] 
অনেক সময় মানুষের সাহসকে পুষ্ট করে। কিন্তু এমন 
অনেক লোক আছেন, যাঁহাদের নাম খবরের কাগজে 
কখন উঠে নাই, উঠিবেও না; যাহারা কোন অবৈধ অন্তার 
কাজে লিপ্ত ছিলেন না) বাঁহারা হয়ত অবৈতনিক নৈশ 
বিদ্যালয়ে গবীৰ লোকদিগকে পড়াইতেন, কিম্বা মড়কের 
- বা অন্ত রোগের সময় রোগীর সেবা করিতেন, কিম্বা বস্তা 
বা দুভিশ্ষে বিপন্ন লোকদের সাহাধ্য করিতেন, এবং সেই- 
জন্তু পুলিসেব স্‌ হভাঙ্গন হওয়ায় স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত 
জেলে বা অন্তর অবকন্ধ হইয়াছেন। ইহাদের জন্ত 
নগবে নগরে প্রতিবাদ-সভার অধিবেশন হয় নাই, ইহাদের 
প্রশংসায় খববেব কাগজের কলেবব পূর্ণ হয় বাই। হাজার 
হাঙ্গাব মানবের বাহবা ইহাদের সাহস ও দৃঢ়তাকে পুষ্ট 
কবে নাই; হাঙ্গাব হাঞ্জাব মানুষের সহানুভূতি হঁহ'- 
দিগকে সান্বনা দিতেছে না। ইহাদের নিঃস্বার্থ সেবা ও 
বীবত্ব আমরা যেন বিস্বৃত না হই | যে অন্তর্য্যামী পুরুষ 
সকলেব আত্মার বিরাজমান, তিনি তাহাদের সহায় ও 
সাস্বনাদাতা ৷ 





ও 


ইহার মানে কি? 


বেঙ্গলীর সম্পাদকীয় স্তম্ভে মুদ্রিত একটি সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধে নিয়লিখিত কথাগুলি দেখিয়া আমরা বিস্মিত হুই 
নাই, কিন্তু উহার অভিপ্রায় কি এবং ফল কি হইবে ঠিক 
বুঝিতে পারি নাই। রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত 
ত্রদের সম্পর্ক সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে গিরা বেঙ্গলী 
বলিয়াছেন 
58061 the Bombay and the Bengal circulars in 
this connection make definite mentiou of tHe Home 
Rule League, thus indichting that it is the Home Rule 
piopagauda only against which the present campaign 
is directed. Ifitis the intention of the powers that 
be to discriminate between the sgelf-government 
agitation of 088 Congress and the Moslem League 
and the Home Rule propaganda, a thick veil will be 
lifted off the political controversies of to-day." 
গবর্ণমেপ্ট বদি বাস্তবিকই বলেন বে হোমবূল দমন 
কবাই তাহাদের অভিপ্রেত, তাহা হইলে বেঙ্গলীর দল কি 
আহ্লাদে নৃত্য করিতে থাকিবেন? অন্যসব প্রদেশের 
মডারেট দলের নেতাঁবা বুঝিয়াছেন যে কংগ্রেস ও নস্লেম- 
লীগের সম্মিলিত দাবী অন্ুযারী স্বায়ত্তশাসন লাভেব জন্য 
আন্দোলন দমন করাই গবর্ণমেণ্টের উদ্দেন্ত ; কেবল 
বেঙ্গলীই কেন তাহা ধুবিলেন না, জানি নাঁ। গবর্ণমেণ্টের 
সাকুলারে হোমবল-লীগের উল্লেখ থাকিবার কারণ এই বে, 
ইহ! কংগ্রেস 'ও মনলেম-লীগের দাবী অন্ুযারী আন্দোলন 
কয়েকটি প্রদেশে বাস্তবিক কাজে করিতেছে, কংগ্রেদ্‌ ও 





বিবিধ প্রসঙ্গ--বিধ্ববিদ্য৷-সংগ্ৰহ 


a eal 


৩৩৫ 


পাস 





মসলেম-লীগ তাহা করিতেছে না । মাব্দাজের হোনরূল-দাগের 
উদ্দেশ্যগুলির মধো অন্যতম উদ্দেধ্য, কংগ্রেস ও মসলেম-লীগের 
স্বরাজের আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করা, বলিয়া লেখাও 
আছে। 
কয়েক বৎসর পুর্বে গবর্ণমেন্ট "মডারেট”দিগকে 
কতকটা হাত করিতে পারিয়াছিলেন, এবং তাহার ফলে 
“এক্ক্রিমিষ্টস্দলন কাৰ্য্য ভাল করিয়া চলিয়া আসিতেছে । 
* কিন্তু তাহাতে শ্রীযুক্ত কুষ্চকুমাঁর মিত্র মহাশয়ের মত প্রধান 
একজন “মডারেট*কেও ত নিগ্রহনীতির ফলভাগী হই 
হইয়াছিল। ব্যক্তিগত লাভালাভের কথা ছাড়িয়া দিয়া, কেহ 
বলিতে পারেন কি, মডারেট একৃট্রামিষ্ট দলাদলিতে একদল 
কতকটা গবর্ণমেন্টের পক্ষ অবলম্বন করার দেশের কি লাভ 
হইয়াছে? আমাদের কি কখনও চোঁধ ফুটিবে না? আমবা 
কি প্রধানতঃ ব্যক্তিগত সর্দারী, ঈর্ষা, ও তদমুকপ অন্তান্ত 
ভাব দ্বারাই চালিত হইব ? 


দ্রমননীতির ফল। 


স্বদেশী আন্দোলনের সময় যখন শ্রীযুক্ত অশ্িনীকুম'র 
দত্ত প্রভৃতি নির্বাসিত হন, তখন এমন একটা আতঙ্ক 
হইয়াছিল বে কলিকাঁতার প্রতিবাদ-সভার রাগনৈতিক কোন 
নেতাকে সভাপতি হওয়াইতে না পারির! ধন্মপ্রচারক পণ্ডিত 
শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে সভাপতি করিতে হইয়াছিল, এবং 
পাচ ছয় মাস “দেশপুজ্য” বা অন্তবিধ কোন কোন নেতা 
কোন স্বদেশী সভায় সভাপতি হন নাই, বা বক্তৃতা কবেন 
নাই। অবশ্য সকলেই খুব ভয় পায় নাই। এখন শ্রীদত্তা 
বেসাণ্ট প্রভৃতি অবরুদ্ধ হওয়ায় তেমন আতঙ্ক দেখা যাইতেছে 
না। মান্দ্রাজে, আগ্রা-অযোণ্যায়, বোস্বাইয়ে, পঞ্চাবে, 
সিন্ধদেশে, বিহারে, এমন কি বাংলা দেশেও, প্রসিদ্ধ নেতারা 
প্রতিবাদসভায় বক্তৃতা করিরাছেন। ইহা দ্বারা প্রমাণ্তি 
হইতেছে, যে, জুজ্ধু চিরকাল জুজু থাকে না। 


বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ । 


শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহুসংখ্যক কৃতবিদ্য ব্যক্তির 
সহযোগিতায় “বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ” প্রকাশ করিবার স্বর 
কবিয়াছেন। ইহার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত অধ্যাপক যদ্ুনাথ 
সরকার প্রবাসীব বর্তমান সংখ্যায় দিয়াছেন। তীহার 
বিভাগের কতকগুলি পুস্তক লিখিবাব ভার ইতিমধোই 
কেহ কেহ লইয়াছেন। তত্িন্ন অন্তান্ত বিভাগেও 
কেহ কেহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পুস্তক লিখিবাব ভার 
লইক্সাছেন। 

কাটি যেমন কঠিন, আংশিকভাবে করিরা তুলিতে 
পারিলেও বঙ্গদেশের পক্ষে তেমনই হিতকর হইবে। এই 
জন্য উদ্দোগীরা যোগ্য ব্যক্তিগণের সাহাযা পাইবার আশা 


টিটি 


৩৩৬ 


কনেন। এবন কাগল্গ অতান্ত ভমুলা। কিন্তু “উভপ্ত 
শী্রম্* নীতির অনুসরণ করিয়া ঠাহারা কাগঞ্জ সন্ত! হইবাব 
অপেক্ষ! না করিয়া সত্বর একখানি বহি প্রকাশিত করিতে 
চে! করিবেন। 


বাংলা লেখা. 


গত দুই এক শত বৎসবে নাঁনাবিষয়ে দাহুষের ভ্ঞান 
যণ্টটা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ পাশ্চাত্য জাতিসকলের 
চেষ্টাতেই হইয়াছে। এই নবলন্ধ জ্ঞান পাশ্চাতা জাতি- 
সকলের ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা পাশ্চাত্য 
কোন-ন-কোন ভাষ! শিখিয়া কিয়ৎ পরিমাণে এই জ্ঞান 
লাভ করিয়াছি? প্প্রথানতঃ ইংরেজীই এ বিষয়ে আমাদের 
সাহায্য করিয়াছে। এই হেতু আমরা অনেক বিবয়ে 
ইংরেজীতে বত সহজে লিখিতে পারি, বাংলায় তত সহজে 
পারিনা । ইংরেজীতে আমাদেব ব্যাকরণের ভুল হইতে 
পারে, ইংরেজী ঈডিয়মে আমাদের দখল না থাকিতে পাবে; 
কিন্তু এই ভাষায় তথা, তত্ব, চিন্তা ও ভাব প্রকাশ করিবার 
শব্দ এবং পারিভাষিক শব্দের অভাব অনুভূত হয় না। 
বা-লার এ বিষয়ে এখনও যথেষ্ট দৈন্ত আছে। এই জন্য 
যাহারা বাঙালীব মনের গভীরতা! ও প্রসার বৃদ্ধি কবিবাঁর 
নিমিত্ত বাংল! সাহিত্যকে বিদ্যার নানা বিভাগে শরশ্বর্য্যশালী 
করিতে চান, তাহাদিগকে শব্দের অমুসন্ধান 'ও বচনার জন্য 
অনেক আয়াদ স্বীকাব করিতে হয়। তাঁহাদের সকলেব 
বচনায় সাহিত্যরস পর্য্যাপ্ত পরিমাণে না থাকিলেও তাহাদের 
কাঙ্গ যে কঠিন, প্রয়োজনীয় ও.হিতকব তাহা অস্বীকাৰ 
করা যায় না 

যাহার! সহজে ভাল ইংরেজী লিখিতে পাবেন, দেশের 
অল্ঞান-আন্ধকাব দূর কবিবাব জন্ত তাহারা ও বাংল! লিখিতে 
প্রবৃত্ত হইবেন, এরূপ আশা করা যাইতে পারে। অনেক 
সময় বাংল! লিখিতে গিয়া আদাদের নিজেদের জ্ঞানের 
অন্পইতা ধবা পড়ে। আমবা বুঝিতে পারি যে আমরা 
কতকগুলি ইংরেজী কথা শিখিয়াছি বটে, কিন্ত তাহাদের 
অষ্টনিহিত চিন্ত। ও ভাব আমাদের দনে সুস্পষ্ট হয় নাই। 
বাংলা লিখিতে গিয়া বদি আমাদের জান সুস্পষ্ট হয়, তাহা 
কন লাভ নয়। 


বাঙালী কথন্‌ শিক্ষায় মার্কিনের 
সমকক্ষ হইবে? 


আঁধষাট়ের প্রবানীতে লিখিয়াছি, 


আমাদের দেশে শিক্ষাবিভাগেব রিপোটসমূহে এইবপ বরাবর 
ধরিঘা লওয! হইতেছিল, যে, মে-দন বাঁলকবালিকা ও যুবক যুবতীর 
শিক্গ। পাউবার বয়ন আছে, অর্থাৎ যাহার! শি্ঘশীব, তাভাবা দেশের 


প্রবাসী_ শ্রাবণ, ১৩২৪ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


মোট সোকসংশ)ার খভকরা ১৫ জনা + ভারতগবন্ষে ট এখন 
আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিযাছেন | ভারতে ১৯১৭-১৬ সালের মে 
শিল্দাবিবরণ ভারতগব্ণমেন্ট সম্প্রতি প্রকাশিত করিযাছেন, ভাহাভে 
শতকবা ১৫ জন শিক্ষণীয়, এই উৰ্দ্ধ সংখ্যার অনুমান ছাডিয| দিয়াছেন। 
এই রিপোর্টে সমগ্র লোকসংখ্যার কত অংশ শিক্ষা পাইনডেছে, তাহাই 
দেখুন হইবাছে।” 


ইহার পব আমরা লিখিয়াছিলাম, “আশা করি ভারত- 
গবর্ণমেন্ট প্রাদেশিক ডিবেক্টরদিগকেও এইভাবে বিপোর্ট 
* দিতে আদেশ কবিবেন'।” এরূপ আদেশ দেওয়া বাস্তবিক 
খুব আবশ্যক হইয়াছে। ১৯১৫-১৬ সালের বঙ্গের শিক্ষা- 
বিষয়ক রিপোর্টে সেই পুরাতন প্রথা অনুসারে দেখান 
হইয়াছে যে শিক্ষণীয় সমুদ্র বালক ও যুবকদের মধ্যে 
শতকরা ৪3৫ জন ওঁ বৎসর শিক্ষা পাইতেছিল, এবং 
শিক্ষণীয় সমুদর বালিক! ও যুবতীদের মধ্যে শতকরা ৮৫৮ 
জন শিক্ষা পাইতেছিল ? ছাত্রছাত্রী ছুই লইয়া সমগ্র শিক্ষণীয় 
ও শিক্ষণীয়াদের শতকরা ২৭৩ জন শিক্ষা পাইতেছিল। 
এই অক্কগুলি হইতে মনে হইতে পারে থে বাংলাদেশেৰ যত 
ছেলের শিক্ষা পাওয়া উচিত তাহার প্রায় অর্ধেক শিক্ষা 
পাইতেছে, এবং বত মেয়ের শিক্ষা পাওয়া উচিত, ভাহার 
প্রায় বাব ভাগের এক ভাগ শিক্ষা পাইতেছে। কিন্ত এরূপ 
ধারণা ভূল। শিক্ষায় অগ্রসর কোন দেশের সঙ্গে তুলনা 
কনরিলেই তাহা বুঝ! যাইবে। 

* ১৯১৩ সালে আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রের লোকসংখ্য। 
৯৭১৬৩৩৩০ ছিল, এবং তথায় সকলপ্রকারের স্কুল কলেজ 
ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর - সংখ্যা ছিল ২১৬৩২৫১৩ 
ইংরেজ-অধিক্কৃত বঙ্গের লোকসংখ্যা ৪৫৪৮৩০৭৭, অর্থাৎ 
আমেরিকাৰ সন্মিলিত রাষ্ট্রের অর্ধেকেরও কম। 
১৯১৫-১৬ সালে আমাদের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল 
১৮৪৪৫৪১। বাংলার লোকসংখ্যা আমেরিকার লোক- 
সংখ্যার যদি মোটামুটি অর্ধেক বলিয়াও ধরা যায়, তাহা 
হইলে শিক্ষায় আমেরিকার সমান অগ্রসর হইতে হইলে 
আমাদের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৮ লক্ষ না হইয়া ১ কোট 
৮ লক্ষ হওয়| উচিত। 

আমেরিকাব সমগ্র লৌকসংখ্যার শতকবা ২১৪ জন 
শিক্ষা পাইতেছে। বঙ্গে সমগ্র লোকসংখ্যার শতকর। 

৪০৫ জন শিক্ষা পার । অর্থাৎ আমাদিগকে আমেরিকাঁব 
সমকক্ষ হইতে হইলে শিক্ষার বিস্তাব এখনকার পাঁচগুণ 
হওয়া দূরকার। এখন হিসাব করিয়া দেখা যাক্‌, বঙ্গে 
যেবপ বেগে ছাত্রসংখ্য। বাড়িতেছে, তাহাতে কত-বৎসরে 
আমরা শিক্ষায় আমেরিকার সমান হইতে পারিব। ১৯১৪- 
১৫ সালে বঙ্গের মোট লোকসংখ্যার শতকর! ৩৯৫ জন 
শিক্ষা পাইয়াছিল। ১৯১৫-১৬ সালে শতকবা ৪*০৫. জন 
শিক্ষা পাইয়াছিল। নর্থাং এক বৎসরে শিক্ষা বিস্তারেদ 
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পরেমাণ হইয়াছে শতকরা ১ জন। মানেরিক! ও বাংলা দেশেৰ লোকদের তাহাদের পৃঠপোরক হুওরা ড.১ত। 
দেশে শিক্ষার বিস্তারে তারতম্য আছে শতকরা ২১'৪_- হয়ত একজন শিক্ষাপ্রদাবক পুলিশেব সন্দেহ তন 
৪'০৫ =১৭ ৩৫ জন। প্রতি বদর শতকবা '১ জন করিবা হওয়ায় অবরুদ্ধ হইলেন। তাহাতে তাহাৰ অন্ত্ঠিত 
বাড়িলে শতকরা ১৭'৩৫ জন বাড়িতে ১৭৩ (একশত শিক্ষাবিস্তারি-চেষ্টা বন্ধ হওয়া উচিত নর। অন্য লোের 
তিয়াত্তর) বৎসব ৬ (ছয় ) মাল লাগিবে! বড়ই আশার সেই কাঞ্জে লাগিয়া বাওরা উচিত, এবং যেখানে এই টেট 
কথা! হইতেছিল তথাকার লোকদের সভা করিয়া ইহা ব”" 
বাস্তবিক আমেরিকার সমকক্ষ হইতে আমাদের আরও উচিত যে শিক্ষাপ্রনারক মহাশরেব শিক্ষািস্তাব-টেই্ার 
বেশী সময় লাগিবে। কারণ আমেরিকায় ১৯১ সালে “তাহারা সমর্থন করেন, এবং এই কার্ষো তাহাদের যে 
শিক্ষা যেরূপ ছিল, তাহার সহিত ১৯১৫-১৬ সালেব বঙ্গের আছে। ইহা করিলে উৎপীড়িত হইবার আশঙ্কা থাকার, 
শিক্ষার অবস্থার তুলনা করা হইয়াছে। কিন্ত ১৯১৫-১৬ ইহা করিবার জন্ত মনুষ্যত্বের প্রষোজন হইবে। কি 
সালে আমেরিকা আরও অগ্রপর হইয়াছে ; কি পরিমাণে মনুষ্যত্ব ভিন্ন কোন্‌ বড় কাঞ্জ হইতে পারে? 
হইয়াছে, তাহা আমরা এখনও জানিতে পারি নাই। আমরা বাংলাদেশে এপধ্যন্ত যাহারা শিক্ষাবিস্তারের জন্য 
যে ১৭৩ বতসর ৬ মাঁস ধরিয়া আমেরিকার সমান লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিরাছেন, তাহারা প্রায় সকছেন 
হইতে চেষ্টা করিব, আমেরিকা ততদিন আন(দের জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতাঁভাজন। কিন্তু তাহাবা প্রায় সকাছে হ 
একজায়গায় স্থির হইয়া বসিরা থাকিবে না; সেও অগ্রসর উচ্চশিক্ষা বিস্তারের জন্য টাকা দিরাছেন। সর্বমাধাবণের 
হইতে থাকিবে । মধ্যে প্রারম্ভিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য সদশর ধনী ব্যক্তিরা 
আরও একটা কথা মনে বাখিতে হইবে। ১৯১৫-১৬ টাকা দিলে দেশের খুব কল্যাণ হয়। সচ্ছল অবস্থপ 
সালে বঙ্গের মোট লোকসংখ্যার কত অংশ শিক্ষা পাইয়াছিল লোকের পক্ষে সাহাব দিরা এক-একটি পাঠশালা ধুর ইরা 
তাহা গণনা করিবার. জন্য আমবা বঙ্গের লোকব্নখ্যা দেওয়া ও চালান খুব সোজা । অমুন্নত শ্রেণীর লোকে 
১৯১১ সালেব সেন্সন্‌ বা আদমন্থমারি অন্থুদাবে ধরিয়ীছিঠ মধ্যে পিক্ষাবিস্তারের নিমিত্ত বঙ্গেব একটি সণ্তিব অল 
অথচ ছাত্রসংখ্যা ধরিয়াছি ১৯১৫-১৬ সাঁলের। ₹ ভন্ত প্রার্থনাপত্রে দেখিলাম, তাহার পুর্ব ও পশ্চিম ব’ল 
১৯১৫-১৬ সালে বঙ্গের লোকসংখ্যা ১৯১১ অপেক্ষা কিছু যথাক্রমে মাসিক দুই ও তিন টাকা সাহাষ্য দেওরাতে 
বাড়িয়াছে। সুতরাং আমর! মোট অধিবাদীদের যত অংশ কোথাও-কোঁথাও স্বানীর লোকেরা পাঠশালা খুলিতে ) 
শিক্ষা পাইতেছে বলিয়া ধরিয়াছি, বাস্তবিক তাহা অপেক্ষা চালাইতে সমর্থ হইয়াছে। সার্‌ সত্যেন্দ্প্রনয্ন সিংহ এই 
কম অংশ শিক্ষা পায়। সমিতির সভাপতি । ৬২টি বিদ্যালর ইহার সাহাযো বা 
এখন উপায় কি? আমরা কি ১৭৩ বৎসর ধরিয়া তত্বাবধানে পরিচালিত হয়। বীহারা এই সমিতিকে টাকা 
ইংরেজ কর্মচারীদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর * করিয়া দিতে চান তাহারা, ৪৯-২ কর্ণগরালিস্‌ স্ত্রী, কলিকাতা, 
থাকিব? তত দিন আমর! কেহই বাঁচিব না, আমাদের পুত্র ঠিকানায়, ইহার অন্যতম সম্পাদক রার সাহেব রাজমোহন 
পৌত্রেরাও না! ইংরেজকর্মচারীদের প্রতুত্বও ততদিন দাস মহাশয়ের নামে পাঠাইতে পারেন । 
না থাকিবারই সম্ভাবনা । এবং যে-হারে ম্যালেরিয়ায় আমরা শিক্ষার বিষয়ে প্রায়ই কিছুনাকিছু লিগা 
বাংলার মান্ুব মরিতেছে, তাহাতে কালে বাঙালীরও অস্তিত্ব থাকি। তাহার কারণ, শিক্ষাই ভারতবর্ষের উন্নঙিল 
লুপ্ত হওয়া অসম্ভব নয়,_যদি ইতিমধ্যে আমরা দেশের একমাত্র উপায় না হইলেও, শিক্ষা ব্যতিরেকে অন্ত কোন 
স্বাস্থ্য ভাল কবিতে না পারি। তাহাও অনেকটা শিক্ষা উপায়ই সদ্যক্‌ ফলপ্রদ হইতে পারে নী। শিক্ষা এক" 
সাপেক্ষ। অতএব শিক্ষাবিষয়ে বঙ্গে গরুর গাড়ীর চাল আবশ্যক, এবং সকলেবই জন্ত আবন্তক। 
ডি টে রিনার শি রা শিক্ষালয়ের গৃহের সম্পূর্ণ ব্যবহার । 
সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা দেশে যে আমরা আষাঢ় মানের প্রবাঁসীতে লিখিয়াছিলাম যে 
একেবারে হইতেছে না, তাহা নয়) আলাদা আলাদা কোন কলেজে যদি এত বেণী ছাত্র ভর্তি হয় যে এক একট। 
চেষ্টা অনেকে করিতেছেন, ছুএকটি সমিতিও এই শ্রেণীকে একাধিক বিভাগে বিভক্ত করিরাও সকল শর 
চেষ্টা করিতেছেন, এবং ২৯ জন জমীদাঁবও অনেকদিন সকল বিভাগকে ১০টা ৪ টার মধ্যে শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব 
হইতে এবিষয়ে মনোযোগী আছেন। শিক্ষাপ্রসারক হইয়৷ উঠে, তাহা হইলে বথেষ্টসংখ্যক অতিরিক্ত অধ্যাপক 
বাক্তি ও সনিতিসমূহের আবও খুব বেশী আর্থিক রাখিয়া সকাল বিকাল ও সন্ধায় ক্লাস কবিয়া এই অতিবিক্ত 
সাহাবোর প্রয়োজন ত আছেই) অন্ত প্রকাবেও ছাত্রদিগকে পড়ান উচিত | স্কুলের বন্দোবস্ত 9 এইনগ কল, 


৬৩৮  প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩২৪ [ ১৭শ ভি বন 
কর্তবা। কারণ বাংলা দেশে যত ছেলে কলেজে ও স্কুলে 5 scheme Sl: that See Hed necessary was 
পড়িতে চায়, তাহার মত যথে্ট-সংখ্যক কলেজ ও স্কুল 10 count each schoo] as available for double 
নাই। নূতন কলেজ ও স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার জন্য the number of pupils for which it was 
নূতন গৃহনিৰ্শ্মাণ করা দুঃসাধ্য ও বহুব্যয়সাধ্য। বাংলা originally intended») ইহাতে দেশের লোকের! 
দেশের মত দরিদ্র দেশে আমাদের প্রস্তাব অনুযায়ী ব্যবস্থা স্কুলগৃহের পুবা দামটা উতল করিয়া লইতে পারে; কারণ 
হইলে এখন অপেক্ষা অনেক বেশী ছেলে পড়িতে পাইবে, উহা প্রত্যুয হইতে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত খোলা থাকে ও 
এবং শিক্ষার বিস্তার অপেক্ষাকৃত সুলাধ্য হইবে । ব্যবহৃত হস্গ। ইংলণ্ডে শিক্ষার উন্নতির জন্য টাইম্‌স এই 

আমরা দরিদ্র দেশের জন্ত যেরূপ ব্যবস্থা করিতে বলি- * প্রণালী অবলম্বন করিতে এবং প্রাতে মধ্যাহ্নে অপরাহে 
তেছি আমেরিকার মত ধনী দেখে তাহা হতিপূর্কেই ক্লাস করিতে বলিতেছেন । (“There should be 
একাধিক শহরে করা হইরাছে। তথাকার ইণ্ডিয়ানা নামক early-morning courses, middle-of-the-day 
প্রদেশে গ্যারী শহরে মিঃ ওাট (Mr. Wirt ) নlমক courses, afternoon courses, and perhaps 
একজন নিক্ষাবিধায়ক প্রথমে এই প্রণালী অবলম্বন করেন । evening courses.” ) 
তাহার পর তাঁহারই তত্বাবধানে নিউ-ইয়র্ক শহরে অনেক- ধনী বিলাত ও আমেরিকায় যে প্রণালী সমর্থিত 
গুলি স্কুলে এই প্রণালী পরীক্ষিত হইতেছে। ফলসম্বন্ধে হইতেছে, দরিদ্র ভারতবর্ষে তাহা প্রথমতঃ বেসরকারী স্কুল 
একটি বিষয়ে সকলেই একমত। সকলেই বলেন যে কলেজে চলুক, পরে অন্তান্য শিক্ষালরেও চলিবে । আমাদের 
ইহাতে স্কুলগৃহ নির্মাণের ব্যয় খুব বাচিয়া যায়। আমেরিকার মনে হয় স্কুল ও কলে্গৃহে এরূপ আস্বাঁবের ব্যবস্থা করা 
সম্মিলিত রাষ্ট্রের ১৯১৫ সালের শিক্ষারিপোর্টে (1২৩০০: যাইতে পারে, যাহাতে এ গৃহগুলি ছাত্রাবাস-রূপেও ব্যবহৃত 
of the U.S. A. Commissioner of Education হইতে পাঁরে। কেবল স্বতন্ত্র রান্নাঘর, ভোজনগৃহ ও রোগী- 


for the year ended June 30. 1915, Vol. 1, p. আদি রাখিলেই চলে। এন্প ব্যবস্থায় ছাত্রাবাস 
29,) দেখিলাম যে এই প্রণালী অবলম্বিত হইলে শিক্ষা- ণর বহুব্যয় বাচিয়া যাইতে পারে। 
বোর্ডের ১৯১৬র স্কুল বজেটে স্কুলগৃহ নির্শ্মাণের ব্যয় ধরিতে 

8 শিক্ষকদের পদমর্ধ্যাদারি । 


হইবে না) এবং তাহাতে ৪০ লক্ষ ডলার অর্থাৎ প্রায় এক 
কোটি ২৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বাঁচিবে। এ রিপোর্টের ls Een SL Bae 
১ম খণ্ডের ২৭ পৃষ্ঠার ইহাও লিখিত আছে, ষে, "২০৬, ডিরেক্টরদের একটি মন্ত্রণা-সভার অধিবেশন হয়। বড়লাট 
after less than a year of trial, those wlio তাহার প্রারস্তিক বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় ডিরেক্টরদের 
control the finances urge the adoption of মন্ত্রণায় শিক্ষকদের পদগৌরব ও কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি সমর্থিত 
the plan for the whole city." “এক্ষণে এক হয়। ইহার জন্য প্রধানতঃ ছুটি উপায়ের উল্লেখ এই 
বৎসরেরও কম সময় পরীক্ষার পর আয়ব্যয়ের অধ্যক্ষেরা মন্ত্রণাসভাব রিপোর্টে দৃষ্ট হয়। প্রথম, শিক্ষকদের বেতন 
নির্বন্ধ প্রকাশ করিতেছেন যে এই প্রণালী নিউইয়র্ক বুদ্ধি; দ্বিতীয়, তাহাদিগকে বা শিক্ষাবিভাগ্ে-গ্রবেশীর্থী- 
শহরের সর্বত্র অবলম্বিত হউক ।” এই প্রণালীর নাম দিগকে শিক্ষণপ্রণালী শিক্ষা দেওয়া। দ্বিতীয় উপারটির 
“The Gary Duplicate Plan” | খুব প্রয়োজন আছে, কিন্ত শিক্ষণপ্রণালীতে শিক্ষিত শিক্ষক 
বিলাতও ভারতবর্ষ অপেক্ষা ধনী দেশ । তথাকার প্রধান না পাইলে শিক্ষার প্রসার আর বাড়ান যায় না, বা উচিত 
সংবাদপত্র টাইম্‌সের ১৯১৬ সালের ২রা নবেম্বরের শিক্ষা- নহে, এরূপ মতের আমরা সমর্থন করিতে পারি না। কারণ, 
বিষয়ক ক্রোড়পত্রে (পৃঃ ১৮৯) এই প্রণালী সমর্থিত ট্রেনিং কলেজে না পড়িয়াও হাজার হাজার লোক ভাল 
হইয়াছে । সমালোচনায় কেবল বলা হইয়াছে এরূপ করিলে শিক্ষক হুইয়াছেন। প্রথম উপায়টি অবলম্বন করা একাস্ত 
যদি শিক্ষকদের মোট সাপ্তাহিক কাজের সময় বাড়িয়া যায় আবশ্তক। কিন্তু ইহা মনে কর! ভুল যে শিক্ষকদের বেতন 
তাহা হইলে তাহাদিগকে দিনে পালা করিয়া দুই পালাই বাড়াইয়া দিলেই ভাল প্পিচকবচ পাওয়া যাইবে ধ 
কাজ করান উচিত নয়; অর্থাৎ টাইমসের মতে যথেষ্ট শিক্ষকদের পাওনা উকীল, হাকিম, ও দেশী উচ্চ পুলিশ 
অতিরিক্ত শিক্ষক রাখা উচিত। তাহা ত আমরাও কর্মচারীদের সদান হইলে, এখন যে-সব বুদ্ধিজীবী লোক 
বলিয়াছি। টাইম্সের ভাষার, মিঃ ওার্টের প্রণালী অনুসারে খ্রসব কাঁজ করেন, তাঁহাদের কেহ কেহ হয়ত শিক্ষক 
কাজ করিতে হইলে কেবল ইহা ধরিলেই হইল বে প্রত্যেক হইবেন। কিন্ত বুদ্ধিবিদ্যা থাকিলেই মানুষ শিক্ষকতার 
স্থল যত ছেলের জন্ত নির্মিত হইয়াছিল, তাহাতে তাহার যোগ্য হয় না। শিক্ষককে মনুষ্যত্ব বিকাশেব সহায়তা । 
দ্বিগুণ ছেলে পড়ান যাইতে পারে! ৷ “I'০ 216 effec 0০ করিতে হয়। কিন্ত এখন শিক্ষকেরা দেশের বড় বড় প্ররাসেৰ 
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সঙ্গে, বিশেষতঃ রাজনৈতিক অধিকাঁব লাভের চেষ্টার সঙ্গে, 
সম্বন্ধ বৰ্জ্জন করিতে বাধ্য । শুধু তাই নয়, সবকার আশা 
করেন বে সবকাঁরী শিক্ষকেরা ছেলেদের রাজনৈতিক 
মতিগতিব উপব লক্ষ্য রাখিবেন এবং দরকার-মত গোপনীয় 
রিপোর্টও দিবেন! এ অবস্থার শিক্ষকেরা ছাত্রদের সম্পূর্ণ 
বিশ্বাস- ও শ্রদ্ধীভাজন কেমন করিয়া হইবেন, এবং তাহা- 
দিগকে মানুষ হইবার পথে চালিত কেমন করিব! 
করিবেন? শিক্ষকেরা আপনাদের মনুষ্যত্ব অক্ষুন্ন রাখিয়া 
ছাত্রদের মন্গষাত্বকে সম্মান কবিয়া সুপথে চালিত করিতে 
পারিলে, তবে তাহারা স্ুশিক্ষক হইতে পারেন, এবং 
তাহাদের গৌবব বৃদ্ধি হয়। ব্যাকরণের বা" পাটাগণিতের 
কস্রতে ছাত্রপ্দিগকে সুদক্ষ করিতে পাবিলেই স্ুুশিক্ষক 
হওয়া যায় না। 

বেতন বৃদ্ধি করার কথাটা ত বডলাট তুলিয়াছেন, 
কিন্তু বাংলা গবর্ণমেণ্ট যে বলিয়াছেন যে, বি-এ, বি-এদ্‌সির! 
৩০/৩৫ টাকায্ন এবং এম্‌-এ, এম্‌-এদ্‌সিরা ৫০ টাকায় কাজ 
আরম্ভ কবিবেন, ইহাই কি ব্রহ্বিল নমুনা? 


ঢাকায় গবর্ণরের বক্তৃতা । 


বঙ্গের গবর্ণর ঢাকায় অনেকগুলি অভিনন্দন- 
উত্তরে যে বক্তৃতা করেন, তাহার মধ্যে তিনি বলেন, ৫ 
আরও ইস্কুল চায়, বেলওয়ে চার, জলনিঃসারণের স্থনির্মিত 
ন্দ্ঘা চায়, আঁবও কত কিচায়। কিন্তু এসকল তৈরী 
করিতে হইলে অনেক টাকার দবকাঁর। টাকার জোগাড় 
করিতে হইলেই আরও ট্যাক্স, বসাইতে বা বাঁড়াইতে হয়। 
কিন্ত আরও ট্যাক্স দিতে কাহারও ত উৎসাহ দেখা ধায় না। 

গব্ণুর মহাশগ্র একজন বিখ্যাত ভ্রমণকারী। তাহার 
নিজের দেশে ও বিদেশে, ধনী বা দরিদ্র কোন দেশে ট্যাক্স 
দিবাব জন্ ব্যগ্রতা দেখিয়াছেন কি? তাঁহার দেশেব লোকেরা 
প্রতিনিধিদের দ্বারা নিজেরাই ট্যাক্স বসায়, নিজেরা ট্যাক্স 
দেয় এবং ট্যাক্স ব্যর করে ; আমরা কেবল ট্যাক্স, দিবার 
অধিকারটুকু ভাগ করিতেছি; তাহা বসান বা না বসান, 
বাঁড়ান বা কমান, বার করা বা না কবা আমাদেব অধিকারের 
বহিভূর্ত। এমন অবস্থায়, ট্যাক্স, দিবার উৎসাহ আমাদের 
নাই বলিয়া ব্যঙ্গ করা সেই দেশের কোন মানুষের পক্ষে 
শোভা পায় না, ধে-দেশের লোক “No taxation with 
out representation” এই রাষ্ট্রীয় নীতির জন্ত লড়িয়া 
ইহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত কবিয়াছে। যে-সব মোটা মাহিনার 
রাজকার্য্যে ইংরেজ নিযুক্ত আছে, তাহার প্রায় সমস্তই 
অপেক্ষাকৃত কমবেতনভোগী দেশী সুদক্ষ লোকের দ্বারা 
সুনির্ব্বাহিত হইতে পারে। ইহাতে বিস্তর টাকা বাচিতে 
পাবে। ইংরেজ কর্মচারীরা খুব বেশী বেতন পায় বলিয়া, 
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দেশী কর্মচাবী অনেককেও কিছু বেশী মাহিনা দিতে হ%়। 
প্রায় সব কাজে দেশী লোক রাখিলে এই-সব মাছিনা ও 
কমান যায়। এই উপায়ে ব্যয়সংক্ষেপ করিয়া উদ ত্ব টাকায় 
স্কুল নর্দামা আদি নিৰ্ম্মাণ করিতে শাসনকর্তাদ্দের উৎসাহ 
দেখা বায় না। দেশের শিল্প ও বাঁণিজ্যেব এবং কৃথিল 
উন্নতির আস্তরিক চেষ্টা করিলে তাহাতে দেশেব লোক «ন' 
হয়, এবং অতিরিক্ত ট্যাক্স দিতে সমর্থ হয়! কিন্তু ॥ই 
প্রকাবে দেশকে ধনী করিতে শাসনকর্তাদের যৌথিক 
উৎসাহ লক্ষিত হইলেও কার্ধাগত কোন উৎসাহ এ পাণগ্ত 
দৃষ্ট হয় নাই । 


গবর্ণর মহাঁশর লোককে সাবধান করিয়া দিয়াছেন দে, 
যেন তাহারা স্বায়ত্তশাসন পাইবাঁর এপ আশা না কবেন, 
যাহা পূর্ণ হইতেই পাবে না) তাহার শাসনকালেৰ মধো ত 
আশা পুর্ণ হইবেই না। দেশের লোককে এমন কর্ধিদ' 
সাবধান না করিলে ভাল হইত) না করিলে বে চলিত, 
তাহাতে ত কোন সন্দেহই নাই। দেশে এরূপ লোক 
বিস্তব আছে যাহারা মনে করে ষে ব্রিটিশ রাজত্ব থাকিতে 

শ স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে না । এই দলের অনেকে 
বিগ্লবপ্রয়াসী ৷ গবর্ণর মহাশয়ের কথায় তাহাদের বিশ্ব 
যদি পরোক্ষভাবে দৃঢ়তর হয়, তাহা কি বাঞ্ছনীয় হইবে ? 
আব একদল লোক আছে, যাহারা মনে করে, যে, তিটিশ 
সাম্রাজ্যে থাকিয়াও ভারতবর্ষ স্বরাজ পাইবে, কিন্তু তাত 
শাসনকর্তীদের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত হইবে না) পৃথিবীর ঘটলাচতেল 
চাপে এবং ভারতবাসীদের বৈধ-আঁচরণে-প্রকাঁশোন্মুখ-বা- 
প্রকাশিত মানসিক-অবস্থার চাপে তাহা প্রদত্ত হইতে পাবে । 
এই দলেব লোকদের পক্ষে গবর্ণবের উক্তি অনাবশ্তাক । 
কারণ, তাহারা ত জানেই, যে, তিনি যে শাসক-শ্রেণাব 
লোক, তাহারা আমাদিগকে কস্মিন্‌ কালেও স্বেচ্ছায় স্ববাছ 
দিবেন না। আর-এক শ্রেণীর লোক মাছে, যাহারা শাসক- 
সম্প্রদায়ের অনুগ্রহে সামান্ত কিছু অধিকার পাইবার আশা 
রাখে। কিন্তু তাহারা বোধহয় কল্পনাতেও স্বরাজেব স্বপ্ন 
দেখিতে ভয় পাপ | সুতরাং তাহাদিগকে সাবধান করাও 
অনাবস্তক। অবশ্য আমরা ঠিক জানি না যে এরকম লোক 
দেশে আছে কি না, বা কয়জন আছে, যাহাদের রাজনৈতিক 
আকাকঙ্ষা, আশা, কল্পনা, ও চিন্তাব দৌড় সরকারী মাপ 
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কাঠিব দাবা নিয়মিত ভয়! আগে- আগে, লোৰ লোকে তন্মধ্যে মিঃ ডাঙ্কান মার্বিন অ্রমলীবী'দর প্রতিনিধি ছিলেন। 
চাহিত, শাসনকর্ত্তাবা দিতেন না। আপদ্‌ চুকিয়া যাইত। মার্কিন শরমজীবী-সন্গিজ্নীর সভাপতি মিঃ গল্পার্স মিঃ 
এখন শাসনবর্ভীবা বলিতেছেন, চাহিও না; আশাও করিও ভাঁফাঁনকে তাঁরবোগে বে সন্দেশ প্রেরণ করেন তাহাতে 
না। দেশের লোক রাজ্জকর্সচারী-ভক্তিব বশে, “জো বলেন £-- 

হুকুম” বলিয়া, বাজজকর্ম্মচাবীদিগের নিকট হইতে কিছু “Of course you will insist on the acceptance of the 


আশা কৰিবে না ) কিন্ত বিধাভাব নিকট আশা করিবে । * fundamental principles of domocracy for every 
country and also on the necessity for all people of 


এবং সে আশী নিশ্চয় পুর্ণও হইবে 1 each country living their own lives aud working out 
অপর্য্যাপ্ত ক্ষমতা ভোগ করিয়া শাসকসম্প্রদাঁর মনে their own destir 165” 
করিতেছেন যে ন্ঠাহারা আমাদের আশাকেও হুকুমের - ইংলও ও'তাহার দিত্রগণেব যুদ্ধ কবিবাব্‌ উদ্দে্ত কি 
মীন করিবেন। ইহা কি মানসিক সুস্থতার লক্ষণ? কি, তদ্বিষয়ে ইংলও হইতে যে পত্র রুশিয়ায় প্রেরিত 
হয়, তাহাতে একটি উদ্দেশ্য এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে-_ 
মানুষের ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে কয়েকটি মত | “Anither object has now been added, namely, 
liberation of the populations oppressed by 
আনরা এমাঁসেও মানুষের স্তাযযা অধিকাব সম্বন্ধে ব্রিটিশ, alien tyranny.” 
পনিবেশিক এবং মার্কিন রাজনীতিজ্ঞদেব কিছু নত আমেরিকার দেশনায়ক উইলসন রুশ জাতিকে যে 
উদ্ধত কবিরা দিতেছি। এইবপ মত অনুসারে ভারতবর্ষে প্রেবণ করেন, তাঁগ হইতে কয়েকটি কথা উদ্ধত 
কান হউক না হউক, ভারতবাসী জানিষা বাখুন, মান্ষেব ক = 
অধিকার কি এবং সব দেশের শাসন-প্রণালী কিৰূপ হওয়া 6 are fighting again for the Liberty of Self- 
উচিত । অন্যতম ইংবেজ মন্ত্রী ব্যালফুর তাঁহাব সম্মানার্থ goverment and the undictated development of all 
এম্পায়াৰ পালেমেণ্টারী এসোশিয়েশ্যন কর্তৃক প্রদত্ত ভোজে Peoples ; and every feature of the settlement চহ 


concludes this war must be conceived and execut 
বলেন, যে আমেরিকায় “he had been deeply im- for the purpose.” 

“,, ..they must follow a principle and that 
priociplé 13 plain. No people must be forced under a 
enthusiasm for the common cause of the sovereignty under which st does not wish to live ; 2 


“Brotherhood of mankind must no longer be na 
tL bd { 
world's freedom, এই world’s freedom fair but empty phrase. 16101856105 given a structure 


pressed by the spontaneous exhibition of 


সমস্ত পৃথিবীর, ন! ভাবতবর্ষ বাদে পৃথিবীর ? nf force and reality.” 
মামেবিকাৰ পতাকা-উৎসব দিবসে (7178 197১)  ইংলণ্ডেব মন্ত্রীসভাঁব অন্যতম সভা দিঃ বানেম্‌ 111. 
দেশনায়ক উইলসন বলেন বে - 1331169) প্যুদ্ধবিষরক মন্ত্রণা-সভাব (৬৬৪৮ Cabinet) সভা- 


“Their (the Germans’) present particular 01m 1s to কপে প্রথম যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে বলেন £- 
deceive all those who throughout the world stand রী ” 
fur rights of peoples and self-government of nations, We stood for the principle of each nationliving 
for they see what nnmense strength the forces of ‘ts own life in its oun way The Central allie, 
justice and liberalism are gathérmg out of this war.” stood for letting each nation 11 ve as they ordered.” 
“We were not out to fight the German people, but 


একোন্‌ কোন্‌ জাতি, 1%51072%7 the world, জগৎ we were out for the liberation of all peoples...” 
ছুড়িয়া, বাস্তবিক লোক-সকলের অধিকার এবং জাতি- “আমরা আার্দেনদের সঙ্গে লড়িবার অস্ত বাহির হই নাই; কিন্ত 
কাছে লাগে। এইবপ উক্তি আরও আছে। - 


আমেরিক1 হইতে রূশিয়ায় যে-সব দেশ্দ্ৃহ প্রেরিত ভন, -- 
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আমাদের ছেলেরাই আমাদের জাতীয় জীবনের ভবিষ্যৎ 
আশাস্থল। তাহাদের উপর আমাদের দে'র উন্নতি 
- সর্বাতোভাবে নির্ভব করিতেছে । দেশের দুঃখ দু ! করিতে, 
বাবসা বাণিঙ্গ্য ও শিল্প দ্বাবা অর্থ উপার কবিয়া আনিতে, 
লোবশিক্ষান দ্বাৰা দ্নদাধাবণের দৈহিক, নৈতিক ও 
মানসিক উন্নতি বিধান কবিতে, তাহারাই আমাদের সধল। 
যথোচিত শিক্ষাদানে, যাহাতে তাহাদিগকে চরিত্রবান, জ্ঞান- 
বান ও কর্ধাবীর করিয়া তুলিতে পারি, ইহাই আমাদের লক্ষ্য 
হওয়া উচিভ। যাহাতে তাহারা মাতৃভূমিব সমন্ত দুঃখ 
মোচন করিবার উপযুক্ত হুসস্তান হুইয়া উঠিতে পারে, সেই 
দিকে দৃষ্টি রাখ! মামাঁদেব সকলের একান্ত কর্তব্য । 

নিজের নিজের বাড়ীব পরেই স্কুল হইতেই আমাদের 
জীবনের শিক্ষ! ও চরিত্রগঠন আরম্ভ হয়! উত্তর কালে বে 
যেরূপ হইবে, তাহার ভিত্তিস্থাপন স্কুলগৃহেই। এজ 
নবীন জীবনের বিকাশে সাহায্য করিবার ভাব 
উপর স্থান্ত, তাহাদের দায়িত্ব কত বেশী, তাহা আম 
সকলেই বুঝি। ছেলেবেলায় নরম মনের উপর সহছেই 

ছাপ পড়ে, বড় হইলে কখনই তাহা আর মোছে না। 
তখন অলক্ষিতভাবে যে প্রবৃত্তি ও চিন্তা আমাদের মনে 
প্রবেশ করে, সারাজীবন আমর! তাহাদের দ্বারা* নিয়ন্ত্রিত 
হইয়া থাকি। সেইজন্ঠ ভাল শিক্ষকের খণ আমরা কোন 
কালে শোধ দিতে পাবি না। তাহারা চেষ্ট! কবিলে 
ছেলেদের মন ভালরই দিকে ও অবহেলা* করিয়া বা ভ্রম- 
বশতঃ তাহাদিগকে মন্দেব দিকে চালিত করিতে পাঁবেন। 
এবপ ভাবে দেখিলে বুঝ! যায় পিতামাতার স্যার শিক্ষকের 
প্রভাব আমাদের উপর বড় সামান্য নয়। 

এইরূপ গুরুভার ধাহাদের উপর ন্তন্ত, দুঃখের বিষয় 
আমর! তাহাদেব প্রতি বিশেষ দৃষ্টি বাখি না। খাহারা 
ছেলেদের শিক্ষা দিবেন, তীহাঁবা সে কার্ধ্ের যথার্থ উপযোগী 
কি না, শিক্ষা! দিবাব তাহাদের যথেই সামপ্য আছে কি না, 
তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না। 

আমাদেব স্কুলে শিক্ষকের বেতন খুব সামান্ত। অনেক 
কাব্যতীর্থ-কিম্বা আই. এ-উপাধিধানী শিক্ষকেব মাহিনা 
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৩৪১ 
আমাদের দেশেব সাশান্ত শ্রমীবীর মাসিক উপাঞ্ছনের 
অপেক্ষা অনেক সময় কম। আজকাল বিদ্যা অপেক্ষা 'মর্থেব 
আদব অনেক বেশী। শুধু অর্থোপার্জনের পথ সুগম করিব 
এই আশায় আজকাল আমাদের বিদ্যাশিক্ষা | জনসমাজে 
খাতিরও আনকাল অর্থের পরিমাণের দ্বাবা নির্ধারিত তয়। 
সে হিসাবে শিক্ষকেব স্থান 'অনেক নীচে "51 
কলিকাতার বড়লোকের বাড়ী বাজার মবকাব মোমাহেন 
প্রভৃতি আসবাবেব সহিত স্কুলমাষ্টার স্থান পাইয়া থাকেন । 
তাহারা যে কিরূপ মহৎ কার্যে আত্মসমর্পণ কবিয়াছেন, 
তাহা আমর! ভাবিয়া দেখি না । 

তাহার ফলে এই দাড়াইয়াছে যে বীহার! জীবনে আব 
কোন-রকম জীবিকা অবলম্বন কবিতে পারেন নাই, 
তাহারাই প্রায়ই স্কুলমাষ্টার হন। তাহাদের হয় চোদি ও- 
পাণির বাক্স লইয়া ডাক্তারী কবিতে হইবে, না জয় স্কুলে 
মাষ্টারী করিতে হইবে। মাষ্টারীব মাহিনা এমন বেশী নদ, 
যে, সেটি একটি আকর্ষণস্বরূপ হইবে। সকলেনই দুষ্ট 
কোম্পামিব নোক্‌বী-- মুন্সেফী, ডেপুটিগিবি ইত্যাদির প্রতি, 
সে-সব না হইলে তখন অগতির গতি মোক্তারী, ও ওকালন্ী। 
অনেক সময় দেখা যায়, যাহারা এই কার্যে ব্যাপৃত শাছেন, 
ভাহাবা নিজেদের কার্য্েব গুরুত্ব বোঝেন না। তা ছাড়! 
জীবনসংগ্রাম তাঁহাদের কাছে অনেক সময় অতি উবণ 
আকার ধাবণ কবে। বেতন এত অল্প, যে, অনেক সময 
বাধ্য হইয়া অবসব সময়েও উপার্জনের অন্ত পন্থা! দেখিতে 
হয়। অনেকে সকাল বিকাল ও রাত্রে টিউশনি করেন। 
এই অক্লান্ত পরিশ্রমের পৰ স্কুলেব কয় ঘণ্টা অনেক সময় 
তীহাদেব বিশ্রাম-স্বরূপ হইয়া থাকে । প্রকৃত শিক্ষা দানের 
জন্ত যেবপ মানসিক অবস্থা থাকা উচিত সেবগ ধৈমা 
ও সংবম প্রায়ই থাকে না। ছাত্রধিগের শিক্ষার ন্নতিন 
বিষয় ভাবিবার জন্য অবসর পর্য্যন্ত পান না। এই 
দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের প্রতি তাহাদেব যে শ্রদ্ধা ও অনুরাগ 
থাক! উচিত, তাহার কিছুই থাকে না। কটীন্‌ ( Routine ) 
অনুযায়ী “দিনগত পাপক্ষয়” করিলেই তাহাদের দায়িত্বের 
অবসান হইয়া থাকে । 

এই প্রণালীতে কাৰ্য্য চলাতে, যে-সকল কুফল হুইতেছে 
ভা আমাদের কাহারও অজ্ঞাত নাই। যথার্থ জ্ঞানের উপ্ব 


শা 
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আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা চলিয়া যাইতেছে। পড়াশুনা এখন আমাদের দেশে পূর্বকালে অধ্যাপকবর্গের সমাজে যেরূপ 
কেবল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্ত। প্রকৃত বিদ্যার সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল, আজকালকার শিক্ষকবর্গের 
আদর নাই। আমবা কেহই এ শিক্ষা-গ্রণালীর উপর তাহার কিছুই নাই। এইরূপ শিক্ষকের সম্মান হাস হওয়া 
সম্থষ্ট নই। এমন কি শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় বে দেশের ছুরদৃষ্ট তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। আমাদের ৰ 
স্বীকার করিতে বাধ্য হইগাছেন.যে আমাদের স্কুলেৰ অবস্থা সদাসর্কদ! মনে বাখিতে হইবে বে শিক্ষকের বৃত্তি কখনও 
শোচনীর। স্কুলগৃহে ছাত্রসংখ্যা বেশী হওয়ার স্থানাভাৰ। বাণিজ্যাদি অন্তান্ত বৃত্তির স্তায় লাভজনক হইতে পারে 
অল্প বেতনে শিক্ষক মহাঁশয়েবা কেহই সম্ভইট নহেন। না) কাজেই বদি আদর! চাই বে বুদ্ধিমান ও চরিত্রবান 
বিদ্যাদানের বিষয়ে আমাদিগকে এরূপ অমনোবোগী বুবকগণ অন্ত বৃত্তি ত্যাগ করিয়৷ শিক্ষকবৃত্তি অবলম্বন 
হইলে চলিবে না। ইহার উপর আমাদের জাতীয় জীবনের করিবেন, তাহা,হইলে দেখাইতে হইবে, সমাজ শিক্ষকের, 
সমগ্র ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। যাহাতে শিক্ষকদিগের আর্থিক দৈন্য সম্মানের প্রাচুর্য্য দ্বারা ঢাকিয়া দিতে সন্মত 
অর্থকষ্ট দূর হয় তাহাব অন্ত সকলেব চেষ্টা কর! উচিত। আছে। 
স্কুলের সংখ্যা যাহাতে আরও বুদ্ধি পায়, শিক্ষা যাহাতে আরও পূর্বেই বলিয়াছি, যে, আমাদের স্কুলের দুরবস্থা 
বিশেষ করিয়া জনসাধারণের অনারাসলভ্য হইয়া উঠে, প্রতি আমাদের গভরেন্টের নজর পড়িয়াছে। শিক্ষা- 
তাহার জন্য চেষ্টা করা আমাদের প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিব বিভাগেৰ উন্নতির জন্য তীহারাও মনোনিবেশ করিয়াছেন। 
কর্তব্য। পুরাকালে অর্ধাপকেরা বেরূপ অল্পে সন্তষ্ট তবে আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা এই, বে, অনেক সময়ই 
থাকিতেন, এখনও যে তাহারা তাহাতেই সন্তষ্ট থাকিবেন, দেখা ধায়, শিক্ষকের মাহিয়ানা কিম্বা সংখ্যা বৃদ্ধি করা 
তাহা আশ! করা অন্ায়। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে ক্ষা ইন্সপেক্টরের সংখ্যা বৃদ্ধি করা ধেন বেশী 
আমাদের জীবন যাপনের প্রণালীরও যথেষ্ট পরিবর্তন বলিয়া গভমেন্ট মনে বরেন। তাহাদের মতে 
হইয়াছে। অনেক নৃতন নৃতন আঁকাঁজ্ষা আমাদের মনে উপযুক্ত তন্বাবধানের অভাবে আমাদের স্কুলগুলিতে 
জাগিতেছে। অভাবও বাড়িয়া চলিয়াছে। সুতরাং এখন আমাদের আশান্ুবপ ফল কলিতেছে না। বৎসরে একটি 
আর সেরূপ অল্প টাকাগ্ন কাহারও চলিতে পারে না। কি ছুই দিন স্কুলটি পরিদর্শন করিয়া আমিলে কিরূপ 
শিক্ষকদিগের বেতন না! বাঁড়াইলে আমরা যোগ্য শিক্ষকের তত্ত্বাবধান হয় তাহা আমরা বুঝি না। তাহা ছাড়া 
আশা করিতে পারি না। নিজেদের অন্নচিন্তার জন্য যদি ইন্দপেক্টরেরা যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তদনুযায়ী কাজ করা, 
তাহাদিগকে ব্যস্ত থাকিতে হয় তবে শিক্ষকেরা কিরপে আর বিধবার একাদশী করা দুই-ই সমান। করিলে 
প্রশান্ত ভাবে শিক্ষা-কার্য্যে মনোনিবেশ করিবেন? লাভ নাই, না করিলে ক্ষতি যথেষ্ট । এইরূপ পরিদর্শনের 
ইহাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, যে কার্যে প্রাচুর্যের ফলে হইয়াছে এই, স্কুলের কর্তৃপক্ষের নজর 
তাহারা ব্যাপৃত আছেন তাহা অতি মহৎ কাধ্য। সমগ্র আজকাল +কোনত্রদ্মে বাহিরের ঠাট বজায় রাখিবার 
জাতির ভবিষ্যৎ তাঁহাদের উপর পরোক্ষভাবে নির্ভর দিকে । ভিতরে যথার্থ কাজ কিরূপ হইতেছে তত্প্রতি 
করিতেছে। অর্থের দিক দিয়া সমাজে তাহাদের সন্মান কেহ একবার চাহিয়াও দেখেন না। তবে বর্তমান বড়- 
কি আসন ঠিক করিলে চলিবে না । যে গুরুভার তাঁহাদের লাট মহোদয় শিক্ষাকল্পে যে ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন ' 
উপর ন্যস্ত সে দিকে আমাদিগের দৃষ্টি থাকা চাই । আমাদের বলিয়াছেন, তাহার ৯ লক্ষ শুধু বাঙ্গালার প্রাথমিক ও 
বুঝিতে হইবে, যে, ইহার স্ায় মহৎ কার্য আর নাই। ও উচ্চ ইংরেজি স্কুলের শিক্ষকেন্্ অবস্থার উন্নতির জন্য 
ধাহারা এই কার্যে মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন, তাহারা ব্যায়িত হইবে। ইহা আমাদের পক্ষে একটা আশার কথা। 
সকলের পৃজ্য ও শ্রদ্ধার পাত্র। আমাদের যথার্থ যাহা প্রয়োজন তাহা বুঝিয়া এই টাকাটা 
এই সম্পর্কে একটা কথার উল্লেখ করিতে হয়। খরচ করিলে বাংলার যথেষ্ট লাভ হইবে। 
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জনসাধারণের শিক্ষার উন্নতিবিধান, জনসাধারণের 
উপর বেশীর ভাগ নির্ভর করে। আমরা আমাদের অন্ত 
যতষ্ট করিতে পারি, অন্ত কেহ কখনও ততদূর করিতে 
পারে না। আমাদের ধনী ও শিক্ষিত লৌকদিগের এদিকে 
দৃষ্টি দেওয়া উচিত। আমরা বিবাহ, শ্রাদ্ধ, তীর্থ পর্যটন 
ও অন্যান্ত কাৰ্য্যে অজস্র অর্থ অকাতরে ব্যয় করি। 
ধর্ম্মের নামে কত টাকা যে দেবাঁলয় ও মঠে উৎসর্গাকৃত 
বহিয়াছে ও হইতেছে তাহার কে ইয়ত্তা করিবে । অথচ 
গ্রামের স্কুলের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়া* অর্থ যোগাড় 
করা অত্যন্ত কঠিন। লোক-শিক্ষার সহায়তা যে ধর্ম্ম- 
সাধনের একটি প্রধান অঙ্গ, তাহা সমাজের অনেকেই 
বুঝেন না। 
আমাদের আর-এক দুর্দশার কারণ এই যে শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশই গ্রাম-ছাঁড়া। যে পল্লীগ্রামে 
তাহারা লালিত ও বদ্ধিত হইয়াছেন, যাহার নিকট তাহার! 
ধরণী, এখন ন্যালেরিয়ার প্রকোপে ও অর্থান্বেষণের 
তাহারা কদাচিৎ সেই পদ্লীগ্রামে পদার্পণ করেন। 
একেবাবে মায়া কাটাইয়াছেন বলিলেই চলে। 
যাহার! সচরাচর পন্লীগ্রামে থাকেন, তাহাদের মধ্যে শিক্ষার 
প্রভাব ১ন্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করেন, এরূপ লোক খুব 
অল্প। তাহাদের জীবনের সমস্ত উদ্যম স্কুল প্রভৃতি ভাল 
বিষয়ের দিকে বায়িত না হইয়া, দলাদলি এব নিরর্থক 
আমোদপ্রমোদেই ব্যয়িত হয়। স্কুলের প্রতি কাহারও 
যথেষ্ট সহানুভূতি নাই। ইহীও স্কুলের দুর্দশীর একটি 
অন্যতম কারণ। যে-সকল কৃতী সম্তান,* পল্লীগ্রামে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়া শিক্ষালাভ করিয়া উত্তরকালে যশস্বী ও ধনী 
হইয়াছেন, তাহাদের ছোট গ্রামের স্কুলের কথা ভুলিয়া 
গেলে চলিবে না। এ বিষয়ে তাহাদের সময় ও মনের 
উপর গ্রামের স্কুলের যথেষ্ট দাবী আছে। নিজ নিজ 
গ্রামের স্কুলের উন্নতির জন্য যদি তীহারা ভাবেন, তাহা 
হইলে সতাসত্যই আমাদের কাজ যথেষ্ট সহজসাধ্য হইয়া 
উঠিবে। 

স্থখের কথা এই বে, মনে হয়, যেন আজকাল একটু 
হাওয়া বদলাইয়াছে। শিক্ষিত-সম্প্রদায় জনসাধারণের 
যথার্থ হিতলাধনেব জন্য শ্তাবিতে আবন্ত কবিয়াছেন । 


শিক্ষাবিষয়ক কয়েকটি কথা ॥ 


পিটিসি ANANTH 
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দান-বীর “পালিত,” ও মনস্থী “ঘোষের” কথ! আডক'ল কে 
না জানে? তাহাদের দৃষ্টান্ত আমাদের জলন্ত 'আদশ- 
স্বরূপ হওয়া উচিত। 
পূর্বে আমাদের দেশে ছেলেদের প্রথমে পাঠ*যল 
পাঠান হইত, উদ্দেশ্য এই যে তাহারা পড়িতে লিখি. £4 
অঙ্ক কষিতে (ইংরেজিতে যাহাকে the three RS, লে, 
অর্থাৎ 1eading, writing and arithmetic \ fun । 
অনেকে তখন পাঠশালের পড়া শেষ করিয়া গড়ক 
পেশা আরম্ভ করিত। এখন জনসাধারণের মতে বি ঞ্চিং 
পরিবর্তন লক্ষিত হইতেছে । এখন প্রত্যেক পিতা” 
ইচ্ছা করেন যে তাহার ছেলে বেশী লেখা পড়া শিব । 
কারণ বেশী লেখা পড়া শিখিলে বেশী অর্থোপার্জান করতে 
সমর্থ হইবে এবং সুখে স্বচ্ছন্দে জীবিকা! 
কবিতে পারিবে । এই জঅন্তই প্রবাদ আছে যে “লগ 
পড়' করে যে, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে!” এই নল্বা 
বিদ্যার মোহিনী মায়ায় আবদ্ধ হইয়া অনেকে পুঃ দিশকে 
উচ্চশিক্ষা দিতে লালায়িত হন। সুতরাং উচ্চশিক্ষার ছে 
ংশটুকু অর্থউপাঞ্জনের সহায়তা করে কেবলমাত্র সেই 
উপরই লোকের দৃষ্টি থাকে । রাজকীয় উচ্চপদই বগ, 
আব ডাক্তারী ওকাঁলতীই বল, অর্থ উপার্জনের প্রচিত 
পথে চলিতে হইলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপযুক্ত ডিপ 
টিকিট চাই। বাহার গাজে ও নির্দিষ্ট ছাপ আছে নি 
অনায়াসে ও পথে অগ্রদর হইতে পারেন, যাহা? নাই 
ভিনি বিতাড়িত হইবেন । এই জন্যই ডিগ্রীর এত অপ ' 
এই ডিগ্রীব প্রতি অত্যধিক আসক্তিই আঙ্ক: ॥ত 
অনর্থের মূল হইয়া দাড়াইয়াছে। এইজন্য পাঠা গুলে প 
স্থলে নোট-বুক বা অর্থ-পুস্তকের বেশী আদর, খিিকেব 
নিকট [০665 বা টীকা আদায় করিবার জন্য যত তাগাদ', 
আর পাঠ্যপুস্তক ছাড়িয়া দিয়া পুরাতন বৎসরের প্রচ 
যথাযথ উত্তর মুখস্থ করিতে ব্যস্ততা দেখা যায়। প্রঃ”? 
চুরিও এই অত্যধিক ডিগ্রী-ব্যাধির কুফল। এই শিক্ষ গ ₹ হে! 
লোকে সর্ধশান্ত্র পাঠ করিয়াও মূর্খ হইয়া থাকে । যতনিন 
অর্থের উদেশ্য বিদ্যাশিক্ষা, এই তল ধারণা আমাদেপ 
মন হইতে সম্যক-রূপে অপসারিত ন! হইবে, উভদিন 
পৰত শিক্ষা জনসাধারণের নিকট পৌদ্ছিব না। লৈছিতি 


ঢাত 
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ও মানসিক উন্নতিসাধনই যে শিক্ষার মুখ্য উদেষ্য একথা 
ভুলিলে চলিবে না। অর্থউপার্জনের ত বিবিধ গস্থা 
আছেই এবং উচ্চশিক্ষা লাভ করিলে যে অর্থ উপাজ্জনের 
সহায়তা হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া 
উচ্চশিক্ষাকেই অর্থোপার্জনের একমাত্র উপায় স্থির করিলে 
চলিবে না। এ ভ্রম দূর করিতে হইবেই। না করিলে 
নিস্তার নাই। শত শত বালক পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইলে 
বলে-_“'my career is ruined”— আমার জীবনের 
গতি রুদ্ধ হইয়া গেল, যেন পাশ হইলেই তাহারা 
স্বর্গের চাদ হাতে পায়। এখানে ০৪1৩০ অর্থে 
অর্থ উপার্জনের সহজ উপায় বুঝাইতেছে। যদি অর্থ 
উপার্জনই লক্ষ্য হয় তাহা হইলে এত অর্থ ব্যয় করিয়া 
অনর্থক শরীরপাত করিবার কি আবশ্যক? কই স্তার 
রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধচুস্র, জে সি ব্যানার্জি, এবং হাজার 
হাজার মাড়োয়ারী তাঁরা ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ পান নাই। 

বাস্তবিক কথা বলিতে কি, আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষা আর তেমন অর্থকরী নহে। অর্থোপার্জনের জন্ত 
শিক্ষিত বাঙাঁলী যুবকের পক্ষে ব্যবসাবাণিজ্য অবলম্বন 
ভিন্ন গত্যস্তর নাই। দুরদেশ হইতে মুর্খ নাড়োয়ারী ও 
গুজরাটাগণ আসিয়া আমাদের টাকা লুটিয়া লইয়া যাইতেছে 
- আর আমরা দেখিয়াও দেখিতেছি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, 
যদি শিক্ষিত বাঙালী ব্যবসায়ে মন দেন তাহা হইলে এই 
টাকাটা ভদ্রলৌকগণের বর্তমান ভীষণ অন্নকষ্ট কিয়ৎ 
পরিমাণে দূর করিতে পারে। 

অর্থের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি প্রকৃত শিক্ষার জন্যই 
বিদ্যালয়ে বালক্দিগকে প্রেরণ করা হয় তাহা হইলেও 
আর-এক বিপদ উপস্থিত । বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে 
সকল বালককেই স্ব স্ব স্বাতন্ত্য ভুলিয়া একই পথে চলিতে 
হইবে এবং একই পথ দিয়া বাহির হইতে হইবে। নির্দিষ্ট 
পথের একটু ওদিক্‌-ওদিক্‌ হইলেই হয় শিক্ষকের তাড়না 
না হয় পরীক্ষায় অকৃতকার্ধ্যতা সতর্ক করিয়া দিবে। এই 
প্রণালীতে শিক্ষা দিলে বালকের প্রতিভা স্ফুরিত হইবার 
অবকাশ পায় না। যাহার মনের গতি যেদিকে, যদি বল- 
পূর্বক সেই গতি রোধ করিয়া তাহাকে অন্তদিকে চালিত 
করিবার চেষ্টা করা যায় তাহা হইলে সে-গতি যে 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩২৪ 
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[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


লাম লাম পাছি লাও 2১/১১ বাসি তত পিপি 


দুৰ্গতি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। অবস্ত অসৎ পথে 
প্রধাবিত হইলে বে তাহাকে বাধা দেওয়া উচিত নয় একথা 
আমি বলি না। তবে সকলেই যে একই বিষয় ও একই 
থা তোতাপাখীর মত কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিবে এবং সময় 
উপস্থিত হইলে তাহা আবৃত্তি করিয়া প্রশংসা পাইবে, 
এমন ব্যবস্থার দ্বারা কি উপকার সাধিত হয় তাহা আমার 
বোধগম্য নহে। 

ঢ্লেকল বিষয়ে কিছু-কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্তক, 
সেই-সকল ব্রিষয় সকল বাঁলকই কিছুকিছু শিখুক। 
কিন্তু তাই বলিয়া যে বালকের অঙ্ক-শাস্্র আদৌ ভাল 


২-াসিপাসি শলা লা 


লাগে না তাহাকে যে বাধ্য হইয়া নীরস জ্যামিতিক বটিকা ' 


টাকা টিপ্লনীর অন্থপানের সহিত মিলাইয়া সরস করিয়া 
শিক্ষকের তাড়নায় ও পরীক্ষায় অকুত-কার্ধ্য হওয়ার 
ভয়ে গলাধকরণ করিতে হইবে এমন কি কথা আছে? 
হয়ত তাহার ইতিহাস পাঠে অধিক ইচ্ছা কিন্ত গণিত- 
যদি দেখেন যে, সে বালক তাহার ছর্ষোধ্য 
পুস্তক ফেলিয়া ইতিহাস পাঠ করিতেছে, তাহা 
তাহার হাতে ইতিহাস পরিহাসের বিষয় হইয়া 


উঠে। এইরূপে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া তাহার প্রতিভা স্বতঃ- 


প্রণোদিত পথে প্রধাবিত হইতে পারে না । ফলে তাহাকে 


অনেক বিষয় তিক্ত ওষধের ন্যায় হজম করিতে হয়, এবং 
হয়ত দুৰ্ভাগ্যবশতঃ যে বিষয়ে তাহার আদৌ প্রবৃত্তি নাই সে 
বিষয়ের পরীক্ষায় অরুতকার্ধ্য হইয়া উচ্চতর শিক্ষার মন্দিরে 
প্রবেশ করিবার অনুমতি-পত্র পাওয়ায় বঞ্চিত হয়। আমাদের 
বিশ্ববিদ্যালয় স্ুরু্ষীর কলের মত-_আমা, ঝামা, হাজা, শুক! 
সকলরকম ইট পরীক্ষা-যন্ত্রে পেষণ করিয়া কেবল ৯নং, ২নং, 
৩নং সুরকী “করিয়া ছাপ দিয়! দেয়। 

এক-একটি শ্রেণীতে অনেক রকমের ছেলে লইয়া 
শিক্ষকগণের কারবার করিতে হয়। কেহবা অসাধারণ 
প্রতিভাশালী, কেহবা মধ্যমকল্পের, কেহবা হীনবুদ্ধি (Du!) । 
শিক্ষক ক্লাশে এক ঘণ্টায় (০7০81 তিন কোয়ার্টার ) এই- 
সমস্ত ছাত্র লইয়া মাত্র একটি প্রশ্নের সমাধান, কি একটি 
প্যারার ব্যাখ্যা করিতে পারেন, কিন্ত প্রকৃত প্রতিভাশালী 
ছাত্র সেই সময়ের মধ্যে তাহার দশগুণ পাঠ আয়ত্ত করিতে 
পারে। এইজন্য অনেক সময় দেখা যায় পাঠাপুস্তকে 


ff 
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TANNIN SAN NA NANA 


নির্ধারিত বিদ্যাশিক্ষা অনেকের পক্ষে প্রকৃত জ্ঞানলাভের 
অস্তরায় হইয়া দাড়ায় । তা ছাড়া আজকাল ভূগোল কি 
ইতিহাস একেবারে বাদ দিলেও পরীক্ষা পাশের কোন 
ব্যাঘাত ঘটে না। আমি ছুই বৎসর হইল “দেশে” গিয়া 
আমার বসিবার ঘরে ইউরোপের একখানি মানচিত্র 
টাঙ্গাইয়া রাখিরাছিলাম এবং করেকজন আই.এ বি. এ. 
পরীক্ষার্থী ছেলেদের যুদ্ধক্ষেত্রের স্থান নির্দেশ করিতে 
বলিলাম; তাহারা অন্ধের গ্যায় হাতড়াইতে লাগিল। 
এক-এক জন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী এই-সকল বিষয়ে 
এত অজ্ঞ যে দেখিলে দুঃখ হয়। বাহার! ভাল ভাল ই“রেজী 
ংবাদপত্র পাঠ করেন তাহারা নানা বিষয়ে এত জ্ঞান 
অঞ্জন করিতে পারেন যে, নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক পাঠ করিয়া “ 
তাহা অসন্তব। এইজন্য মহান্ভব কব্‌ডেন একবার 
পাঁলণমেণ্টে বলিয়াছিলেন যে এক-কপি টাঁইম্ন্‌ পড়িলে 
এত বিষয় জানা যায় যে সমগ্র গ্রীক ইতিহাস 
পড়িলেও তাহা কোন কালেই হয় না। যদি কোন শিক্ষিত 
লোককে আমি জিজ্ঞাসা করি যে আজকাল যুদ্ধের 





কিরূপ, আর তিনি ষদি তাহা আমাকে বুঝাইতে অনু 


হন, আমি বলিব তাহার বিদ্যাশিক্ষা পণ হইয়াছে। 
সেইরূপ প্রত্যেকেরই স্বাস্থ্যরক্ষা ও নিজের দেশের 
ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্ঠক। ইতিহাস 
অর্থে কেবল কতকগুলি রাজার নাম ও কতকগুলি তারিখ 
নহে_দেশের সভ্যতা ও সামাজিক অবস্থার ধারাবাহিক 
বিবরণই প্রন্কৃত ইতিহাস নামের যোগ্য । এইরূপ ইতিহাস 
পাঠেই সুকুমারমতি বালকবালিকাগণের মনে স্বদেশ-প্রেমের 
বীজ বপন হয়। তাহারা জানিতে পারে কত বড় উচ্চ- 
অঙ্গের আধ্যসত্যতার তাহারা উত্তরাধিকারী । আর 
আমাদের মত ম্যালেরিয়া-পীড়িত দেশের পক্ষে স্বাস্থ্যরক্ষা- 
সম্বন্ধীয় জ্ঞান যে কত প্রয়োজনীয় তাহা কি আর বুঝাইতে 
হইবে ? যদি আমাদের দেশের লোক ম্যাঁলেরিয়ার কারণ 
স্বাদয়ঙ্গম কৰিতে পারে তাহা হইলে হয়ত তাহারা কোমর 
বাঁধিয়া ডোবা ও জঙ্গল পরিফীর করিয়া! গ্রাম গুলিকে 
ম্যালেবিয়া রাক্ষসীর করাল কবল হইতে মুক্ত করিতে 
পাবে আমি জানি পল্লীগ্রামের অনেক লোকের যথেষ্ট 
অবকাশ আছে। যদি তাহারা অজ্ঞানান্বকাঁরে নিমজ্জিত নী 


শিক্ষাবিষয়ক কয়েকটি কথা 
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থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা নিজের হাতে কৃড়'ল 
ধরিয়া বাড়ীর চারিপার্খের জঙ্গল সাফ করিয়া ফেলত, 
নিজের হাতে কোদাল ধরিয়া ডোবার পঙ্কোদ্ধার করিত । 

অনেক সময় দেখা বায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির ছাগ 
অজ্ঞতা ঢাঁকিবার আববণ মাত্র। ফলতঃ নিজ চেষ্টায় 
যেটুকু শেখা যায় সেটুকুই আমাদের কাজে আসে পাঠা 
পুস্তক ক$স্থ করিয়া “কেতাবী” হওয়া যায় বটে কিন্তু প্রকত 
মানুষ হওয়া যায় না। আমাদের কেশবচন্দ্র সেন, প্রত'প 
চন্দ্র মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ধার ণড 
একটা ধারেন নাই। কিন্তু তাই বলি! কি তাহাদিগকে 
আমরা শিক্ষিত-সম্প্রদায় হইতে বাদ দিব? আল্দির্ি 
জ্যামিতির প্রথম ভাগের ৫ প্রতিজ্ঞা অনেক চেষ্টা কবিয়া? 
বুঝিতে পারেন নাই, লর্ড বাইরনেরও জ্যামিতি দেখিলে 
আতঙ্ক উপস্থিত হইত। স্তর ওান্টার স্কট স্বন্গে 
তাঁর এক শিক্ষক বলিয়াছিলেন--“Dunce he is, ul 
dunce he will remain”, ওটী নিরেট বোকা, নিনল্টে 
বোকাই চিরদিন থাকিবে! 

তাই আমি শিক্ষকমণ্ডলীকে নিবেদন করি, তাহা" 
যেন কোন ছাত্রকে নির্ধারিত কোন বিষয়ে পারদশিত 
দেখাইতে না পারিলে, তাহাকে গাধা ও অবকর্ম্মী বলিয় 
নিকৎসাহ না করেন। হয়ত তাহারা অন্য বিষয়ে প্রতিভার 
পরিচয় দিতে পাঁরিবে। 

তাই বলিতেছি থে, নির্দিই পাঠ্যপুস্তকের সহিত অত 
বিবিধবিষয়ক পুস্তকও বাঁলকদিগের হস্তে দেওয়া উচিত । 
যাহার যেরূপ কচি সে সেইরূপ পুস্তক বাছিরা লইবে। 
ইহাতে তাহার প্রতিভা বিকাশের সহায়তা করিবে । '* 
বিষয়ে মার্কিনদেশীয় বিখ্যাত দার্শনিক এমাসন যাহ' 
বলিতেছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য £-- 


“J advise teachers to cherish mother-art. I assume 
that you will keep the grammar, reading, writing ard 
arithmetic 1D order ; it iS easy and of course you 
will. Butsmuggleina httle contraband wit, fancy, 
imagination, thoughts. = + *# They shall have 
n0 books but school-books in the room; but if one 
has brought in a Plutarch or Shakespeare or Don 
Quixote or Goldsmith or any other good book, and 
understands what he reads, put him at once at the 
head of the class * + 4. Ifa child happens to sho, 
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that he knows any fact about astronomy or plants or 
rocks or history that interests him and you hush all 
the classes and encourage him to tell it that all may 
hear, then you have made your school-room like 
the world.” 


মোটকথা এই, যে ছেলে পাঠ্যতালিকাতুক্ত পুস্তকের 
বাহিরে যত খবর রাখিবে, আমি সেই ছেলেকে তত বাহবা 
দিব । অর্থাৎ যে শিক্ষা দ্বারা স্বাভাবিক প্রতিভার স্ফুরণ 
হয় ও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্য বজায় থাকে, ও মৌলিকতা ও 
উত্তাবনী শক্তির উন্মেষ হয় তাহাই প্রকৃত শিক্ষা । আমার 
নিজের জীবনস্থৃতির কথা বলিতে আমি বড়ই সঙ্কুচিত হই, 
কিন্তু একটা কথা প্ৰসঙ্গক্ৰমে বলিতে হইতেছে। আমি যখন 
হেয়ার স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে পড়িতাম তখন একবার দুরস্ত 
আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া এক বৎসর ভূগি। সম্পূর্ণ 
সুস্থ হইতে প্রায় দুই বৎসর লাগিয়াছিল। এই দুই বৎসর 
বাধ্য হুইয়া আমাকে বাড়তে আবদ্ধ থাকিতে হয়। এ 
সময়ে লাটিন ফরাশী ইত্যাদি ভাষা আয়ত্ত করি।. বঙ্গদর্শনে 
রামদাস দেন প্রমুখ বাক্তিগণ যে প্রত্বতত্বঘটিত প্রবন্ধ 
লিখিতেন আমি তাহা আগ্রহের সহিত পাঠ করিতাম। সেই 
অল্প বয়সে আমার মনে এঁ যে ওঁতিহাসিক অনুসন্ধিৎসার 
প্রতি আগ্রহ হইয়াছিল তাহা বহুকাল ভস্বাচ্ছাদিত ৰঙ্কির 
ন্যায় গুপ্ত থাকিয়া হিন্দুরসায়ন-শান্ত্রের ইতিহাস লিখিবার 
সময় পুনর্কার প্রকাশিত হয়। বাল্যের সেই যে প্রবৃত্তি 
বন্ধমূ্ধ হইয়াছিল তাহাই উত্তর কালে কিয়ৎ পরিমাণে 
কার্যকরী হইয়াছে। 

প্রকৃত শিক্ষা কিরূপ সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া 
আমার এত কথা মনে আসিতেছে যে ছুই এক কথার মধ্যে 
তাহ! শেষ করা অসম্ভব। শিক্ষার উদ্দেগ্র মানুষ তৈয়ারি 
কর! অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বৃত্তিগুলি 
যথোচিতরূপে পরিক্ফ,ট করিয়া তোলা । কি উপায়ে তাহা 
নি ্পন্ন হইতে পারে তদ্বিষয়ে প্রাচীন কাল হইতে প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য মনীষীগণ মাথা ঘাঁমাইয়া আসিতেছেন। তাহাদের 
চিন্তাপ্রস্থুত যেসকল অমূল্য গ্রন্থরাক্জি রহিয়াছে প্রত্যেক 
শিক্ষকের কর্তব্য তাহা পাঠ করা ।* শিক্ষকতা-কার্ধ্য 


ক যেসকল শিক্ষকের বহুসংখ্যক পুস্তক পাঠ কবিবার সময়ের অভাব 
ভাহায়া যদি অন্ততঃ নিম্নলিখিত পুস্তক দুখানি পাঠ করেন তাহা হইলেও 
শিক্ষা সন্বন্ধে অনেক বিষয জানিতে পারিবেন £ 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩২৪ 
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অত্যস্ত কঠিন ও অত্যন্ত দা়িত্বপূর্ণ_এই কার্য্যের জন্যই 
বিশেষ ভাবে পাঠ ও চিন্তা না করিলে কেহ প্রকৃত-শিক্ষক- 
পদবাচ্য হইতে পারেন না। 

প্রসঙ্গক্রমে এক্ষণে আমি শিক্ষাসংক্রাস্ত ছ-একটা কথার 
উল্লেখ মাত্র করিতে চাই। -আমাদের স্কুলে বালকগণের 
শারীরিক বৃত্তিগুলির অনুশীলনের কোনও ব্যবস্থা নাই 
বলিলেই হয়। যাহাতে ছেলেরা মাঝে-মাঝে দশবিশ 
মাইল হাঁটতে পারে, ছু-চার মাইল দৌড়িতে পারে, দুএক 
মাইল সাঁতারু কাটতে পারে, বা দশ-পনের মাইল দীড় 
বাহিতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত থাকা উচিত। শরীরকে 
সবল ও কষ্টসহ করা যে কত প্রয়োজনীয়, বর্তমান 
ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে তাহা প্রমাণ হইতেছে। 

এক্ষণে সভ্যজাতিগণের সকল সুস্থ যুবককেই সৈন্ত- 
শ্রেণীভুক্ত হইয়া দেশের সম্মান রক্ষা করিতে হইতেছে। 
আমাদের গবমেন্ট বাঙালীকেও সৈনিক হইবার সুযোগ 
প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং আজকালকার দিনে সৈনিকো- 
চিট সুপটু দেহ নির্মাণ করা বে সকল যুবকেরই অবস্ঠ- 








ব্য তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে? 


মানসিক শিক্ষাসম্বন্ধে কয়টি কথা পূর্বেই বলিয়াছি। 
নৈতিক শিক্ষাসন্বন্ধে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কথা 
চরিত্র গঠন। উহা কয়েকখানি নীতিপুস্তক পাঠ বা কিছু, 
উপদেশ প্রদান ছারা সম্পন্ন হইবার নহে। দিনের পর 
দিন ধরিয়া পরোঁপকার, চিত্তের পবিত্রতা রক্ষা ও ভগবচ্চিন্তা 
প্রভৃতি কয়েকটি সৎ অভ্যাস পালন করিয়া বাইলে কালক্রমে 
আদর্শ চরিত্র গঞ্িত হইয়া থাকে । প্রত্যেক ছাত্রের উচিত 
প্রতিদিন কিছু-না-কিছু ভাল কাঁজ করা, যেমন কোনও 
স্বার্থত্যাগ করা, বা ক্রোধাদি কোনও রিপুর দমন করা, 
আর্ভত্রাণ হেতু বীৰ্য্য প্রদর্শন করা, ধর্মপুস্তক পাঠ করা 
ইত্যাদি। শিক্ষক উপদেশ দ্বারা, বিশেষতঃ নিজের দৃষ্টাস্ত 
দ্বারা, ছাত্রকে ধর্মপথে চলিতে উৎসাহিত করিবেন। 
প্রসঙ্গক্রমে বলিতে চাই, নৈতিক শিক্ষাসম্বন্ধে আমাদের 


(1) A Brief Course in the History of Education, 
by Paul Monroe ( Published by Macmillan & Co. ) 

(2) The School, by J. IL, Findlay ( Home Univer- 
sity Series ) 


৪র্থ সংখা] কৃষির অন্তরার 


নিশ্মাণের পূর্বে এখানে ১০০. বর্বাইলব্যাপী পতিত আছে। জমিদারগণ একাকী অথবা কোন 
জলা জমি ছিল। এক্ষণে এই স্থানে বাৎসরিক প্রায় ভূস্বামীর সহিত মিলিত হইয়া, গবর্ণমেণ্টের অথ 
সাড়ে আটত্রিশ লক্ষ টাকার ধান্য জন্মিতেছে এবং কৃষকের বিশেষজ্ঞের সাহাযো, অনেক জমি হাসিল করিতে 
এক বৎসরের ফসলের মূল্য সমস্ত ব্যাপাঁরটিতে যত টাকা এ বিষয়ে দেশবাসী ও গবর্ণমেন্টের স্বতন্ত্র ও এক; 
_. খরচ হইয়াছে তাহার প্রায় দ্বিগুণ ।1* ৭৫ পৃষ্ঠা। . চেষ্টা বাঞ্ছনীর। হাওড়া জেলার আমতার নিকট, 
খাস সরকারি পুস্তকে জলনির্গমন-ব্যাপারের ফলাফল সম্বন্ধে এক বিলের উদ্ধার-কার্য্য লইরা গবর্ণমেণ্ট ও জমি- 
এইরূপ অভিমত; অতএব বাঙ্গলাঁদেশব্যাপী কত সহশ্র বর্গ- প্রজাগণের সহিত কথাবার্তা চলিতেছিল। 
মাইল বিস্তৃত এইরূপ জলাতৃমির কিছু অংশ হাসিল করিয়া বলেন আমরা বিল শুষ্ক ও ক্ষিযোগ্য করিয়া দিহে 
কৃষির উপযোগী করিলে লোকসাধারণের বে কি প্রভূত জমিদার মহাশয় আমাদের যথার্থ খরচা নির্বাহ : 
উপকার সাধন হয় তাহা কি আর বলিয়া বুঝাইবার অপেক্ষা তিনি Public Demands Recovery Acta 
আছে? উপকারের অন্থপাতে খরচের হিসাব কত প্রজগণের নিকট হইতে আবশ্যক হইলে ওঁ খনচ 
অকিঞ্চিৎকর তাহা উল্লিখিত বিবরণ হইতেই জানা যার । করিয়া লইতে পারেন; কিন্ত আবশ্যক হুইবে না, 
খাল, বিল, প্রভৃতি জলা জমি উঠিত করিবার জন্য প্রজাগণ সকলেই টাকাপ্ছু এক আনা অতিরিক্ত 
গবর্ণমেন্ট কখন কখন আর-একটি উপায় অবলম্বন করেন দিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিল। জমিদার 
দেখিতে পাওয়া যায়। কোন একটি বিলকে তিন চাবিটি বলিলেন, আমি অত হাঙ্গামায় বাইতে ইচ্ছা করি ন 
বা ততোধিক নালা বা খালের দ্বারা জোয়ার ডাটা খেলে “এ বিল হইতে মৎস্য বিক্রয় করিয়া আমার যা. 
এমনি একটি নিকটস্থ নদী বা বৃহৎ থালের সহিত যোগ হইতেছে। উক্ত জমিদার মহাশয় আমাদের দেহ: 
করিয়া দেওয়া হয়। আযাঢ়-শ্রাবণ হইতে আখিন-কান্ত্িক জন শিক্ষিত গণ্য মান্ত ব্যক্তি । তাহারা যত, 
পৰ্যন্ত সাধারণতঃ এই জলাজমিগুলি এক বিস্তৃত জলখণ্ডের ঘোর গুদাসীন্ দেখাইবেন ততদিন দেশের উন্নতি 
চাদ মনে হয়; প্র সময়ে জোয়ারের সহিত নদী বা খাল রূপেই সম্ভবপর নহে। 
হইতে কর্দমাক্ত জল সেই নালাগুলির মধ্য দিয়া বিলের গবর্ণমেক্টে বর্তবা। 
মধ্যে প্রবেশ করে, জোয়ারের কাদাগুলি থিতাইয়া, একপুরু ৯। অসুদন্ান সমিতি বা! কর্মচারীর দ্বারা 
মাটি বিলের উপর পড়িয়া থাকে এবং ভাটার সহিত কর্দমহীন মধ্যে কোথায় কত বিঘার বিল বা জলা জমি আত 
পরিষ্কার জল নদীতে ফিরিয়া যায় । এই উপায়ে বৎসরের স্থির করিয়া তাহার উদ্ধার করিবার উপযুক্ত উপায় 
পর বৎসর এক-এক পুরু করিয়া মাটি পড়িতে থাকায় ৫৬ বিচার করিবেন, এবং যেখানে অসস্তব নয় গবর্ণমেন্ট : 
বৎসরে জলার কোন কোন অংশ উচ্চ হইয়া পড়ে এবং প্র কার্ধ্য সম্পন্ন করিবেন। 
সেখানে বেশ ক্রষিকার্ধা চলিতে থাকে । এই উপায়ে নদীর ২। উজ কার্য্যের খরচা গবর্ণমেপ্ট স্বয়ং 
আবিল জলের কাঁদা এবং চারিদিকের উচ্চ জমি হইতে জঙিদাঁরগণের সাহায্যে আইন-সঙ্গত উপায়ে 
প্রবাহিত জলের মাটি থিতাইয়া কএক বৎসরের মধ্যে জল৷ বেলা 
বি 8 ৩। উক্ত অভিপ্রায় কার্যে পরিণত করিবার 5 
তথাকার গণ এই উপায় অবলম্বন ৭ i 
Fi SSO ST Er এবং পূর্তবিভাগের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করা আবহ 
পতিত খাল-জমি উদ্ধারের কার্ষেয বাঞ্গলার ধনী রাজা জব্দ কং) 
মহারাজা ভূম্বামী ও জমিদারগণের বিশেষ চেষ্টা হওয়া ভূম্বামীগণ যদি সম্ভব হয় স্বয়ং নচেৎ গণ ' 
আবশ্যক । বু বৃং জদিদাবিব মধ্যে একপ অনেক জলা সহায়তায় যতদূর সম্ভব পতিত মি উদ্ধার কবিবেন 
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(গ) বড় এবং বন্যা । 

দেশের মধ্যে শস্তাভাবের আর-একটি কারণ ঝড় ও 
বন্যা । বাঙ্গালাদেশে প্রায় আশ্বিন কার্তিক মাঁস হইতে 
সর্ধত্র হৈমস্তিক ধান্ত পাকিতে আরম্ভ হয় এবং অগ্রহায়ণ 
মাসে প্রায় সমস্ত ধান্ত কাটা হইয়া যার। বাঙ্বলার কোন- 
না-কোন স্থানে প্রায় এই মময়ে ঝড় দেখা বায় । এই 
সময়ের ঝড়, পরব বৃষ্টি, ধাঁন্ের সর্বনাশ ঘটায়। সুপক্ক 
স্বর্ণাভ ধান্ত তখন গাছের উপবে মতি আল্লা ভাবে লাগিয়া 
থাকে; সাদান্ত একটু আবাত পাইলেই বৃষ্থছাত হয়। 
ধান্ত মাটিতে পড়িলে সংগ্রহ করা অসম্তব। অধিকক্ষণ 
স্থায়ী প্রবল ঝড় বহিলেই অথবা বড় বড় বৃষ্টির ফৌটা বা 
শিলাঘাত লাগিলেই সমস্ত ধান্ত মাটিতে পড়িয়া যায় এবং 
কৃষকের সর্ধনাশিসাধন কবে। প্রকৃতিব এই বিপ্লবের 
হাত হইতে শশ্ক রক্ষ। করিবার কোন উপায় নাই। ঝড়ের 
তীব্রতার অনুরূপ ক্ষতি হইবেই; এখানে মানুষের চেষ্টা 
যয়, উদ্যম সকলই ব্যর্থ, বিজ্ঞান পরাস্ত, কেবল মাত্র 
দেবতার দয়ার উপর নির্ভর । তবে বিজ্ঞানবিদ্গণ বলেন, 


বে, দেশে বনভুমির সংরক্ষণ করিতে পারিলে ঝড়ের তীব্রতা _ 


কতকটা প্রশমিত হয় দেখা গিয়াছে । 

বন্তাটা বর্ষাক।জেই সাধারণতঃ হইয়া থাকে। তখন 
ধানগাছ সবেমাত্র রোপন কর! হইয়াছে, নয়ত এক হাত 
দেড়হাঁত উচ্চ হইয়াছে । এমন সময়ে বদি বন্তা আসিয়া 
ধান-গাছের অথবা পাট-গাছেব মাথার উপব দিয়া বহিয়া 
যায় এবং সেই. অবস্থায় ৫1৬ বা ততোধিক দিবস থাকে, 
তাল হইলে সমস্ত চার! হাজিরা যার) কেবল অপেক্ষাকৃত 
উচ্চ জনির গাছ পরিত্রাণ পার । আবার যদি বন্যার জল 
ফসলের কোন ক্ষতি না করে তবে বন্যাঁর পৰিত্যক্ত পলিমাঁটি 
সে বৎসর এবং তৎপরবর্তী ছক বংসর মেই জমিতে অতি 
উত্তম ফসল জন্মায় । কারণ পলিমাটি অতি উত্তম সার। 
ধান্য খুব নীচু জমিতে জন্মায় বলিয়া বন্যা হইতে ইহার বিশেষ 
ভয়। বন্তা হইতে ধান-গাছের যত শীঘ্ব ক্ষতি হয়, নীচু 
জমির পাঁটের তত শীঘ্র ক্ষতি হয় না, কারণ পাটের প্রাণ 
অপেক্ষাকৃত কঠিন, এবং বন্তার জলের গভীরতার সহিত 
ইহার বৃদ্ধিশক্তিও কতকপরিমাণে পাল্লা দিতে পারে। ডাঙ্গা 
জমির শস্য অথবা নদী হইতে দবস্থ গ্রদেশেব শস্তের বন্যা 


প্রবাসা- শ্রাবণ, ১৩২৪ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


হইতে তত ভর নাই। বস্তা হইতে বক্ষ পাইবার একমাত্র 
উপায় বাঁধ দেওয়।। বাধের দ্বারা বন্তারোধপ্রথা Centra! 
Provinces বা মধ্যপ্রদেশে সর্বাপেক্ষা কার্ধ্যকরী হইয়াছে । 
বাধ দেওরার ক্ষেত্রের উপরিস্থ নূতন সতেজ মাটি ধুইয়া 
যাইতে পারে না, তদ্যতীত বাঁধের দ্বারা আবদ্ধ জল অবশেষে 
জলপ্লাবনের ' বিশেষ সহারতা করে। ইতিপূর্ব্বে আমরা বে 
জলনিস্কাশন-প্রণালীর কণ! বলিযাঁছি তাহা দ্বারাও কতকটা 
বন্যাৰ জল বাহির করিয়া দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু 
বাঙ্গলার, বিগ্রেষতঃ গঙ্গাব্র্গপুত্রের বন্দীপের নিকটস্থ 
ভূমি, অমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এত কম উচ্চ যে তাহার উপর নিৰ্ম্মিত 

‘প্রণালী অধিক পরিমাণে জল নিঃসরণ করিতে পারে না। 

গবর্ণমেন্টের কর্তব্য । 


১। প্রতি বৎসর দেশের মধ্যে কোথায় কোথায় বস্তা 
হইল তাহার সংবাদ গ্রহণান্তব কৃষিবিভাগ 'ও পূর্তবিভাগেৰ 
কর্মুচারীগণেব মতানুসাঁরে গবর্ণমেন্ট সেই-সকল স্থানে বন্যা 
রোধ করিবার উপায় নির্ধারণ করিবেন এবং গবর্ণষেণ্ট স্বয়ং 
সেই নির্ধারিত উপায় কার্যে পরিণত করিবেন । 

* ২। পূৰ্কাকথিত উপায় অনুসারে গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় 
জমিদার বা প্রজাগণের নিকট হইতে তাহাদের ব্যয়ভার 
আদায় করিতে পারেন। ক 

(ঘ) কীটাদি। 

বছ ক্ষীট-পতঙ্গাদি প্রতি বৎসর বাঞ্গলার শল্ত-ক্ষেত্রে 
অনেক শশ্ত নই করে । অতএব ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা 
কৃধির উন্নতির একটি উপায় বলিয়া মনে করা উচিত। গত 
৩০ বৎসর হইন্ডে বাঙ্গলাব ধান্যের উদ্রা বা আফ্রা বোগ 


বলিয়া একপ্রকাব রোগের অস্তিত্ব জানা গিয়াছে। কএক 
বৎসর হই ইভাৰ আক্রপ্রণ অধিক বলিয়া অনুমান 


হইতেছে । নোয়াপালি ও ত্রিপুরা জ্রেলাতেই ইহার বিশেষ 
উপদ্রব । ১৯১০ সালে একমাত্র বেগমগঞ্জ থানায় 
ছুই লক্ষ মণ ধান্য নষ্ট হইয়াছে । এই রোগের জন্য, পূর্ব- স্ব 
বঙ্গের ধান্তের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে এবং কর্তৃপক্ষগণ 
মনে করেন যে ক্ষতির পবিমাণ সাধারণের অনুমান অপেক্ষা 
অনেক অধিক। 

কুমিল্লার বাবু অস্থিকাঁচরণ রায় এ বিষয়ে সর্ধপ্রথমে 
সরকাঁব বাহারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯*৯ সালে 


৪থ সংখা ] 
পূদাণ 11001050101 ১1065 ০১৯10130015 ডাক্াৰ 
বাটলাব কুক লিখিত মভিমত-সম্বলিত একখানি ক্ষুদ্র 
পত্রিকা গবর্ণদে্ট প্রকাশ কবেন। তদবধি এ বিদয়ে 
গবর্ণমেণ্টেব দৃষ্টি আকৃষ্ট থাকার ধান্তের উফ বা রোগেব 
এহরূপ পর্নিচগ্ন পা ৪য়া গিরাছে। 

এই রোগ এমন কি আগষ্ট গানেই ধান্তকে আক্রমণ 
কবিতে দেখা গিয়াছে। নীচু জমির এবং ছিটান ধান্টের 
অধিক রোগপ্রধণত| লক্ষ্য করা যাষ। এই বোগের 
“নটি অবস্থা | প্রথম, পাতা উদ্রা,-ধান্তেব থান 
নির্গমনেব পূর্বেই গাচ্ছেব পাতাগুলি লালচে বা কালচে 
হইয়া বাগ | দ্বিতীয়, থোড় উদ্া,শীঘোদগমের পুর্বে গাছেব 
উপরিভাগ কলিয়া উঠে । তৃতীয়, পাকা উক্রা,_এই অবস্থার 
বদি ৪ পীষ-নির্গনন ঘটে কিন্তু কোষের মধ্যে শন্ত দেখিতে 
পাঁওয়া বার না। এই কয় অবস্থাতেই গাছের উপরিভাগে 
গাটের কাছাকাছি স্থানে বর্ণের বিকৃতি ঘটে। একটি মাঠ 
সম্পূর্ণভাবে একরকমে আক্রান্ত হইতে পারে, অথবা একস্থানে 
আক্রমণ টিপা ধোগ ক্রমশঃ চতুদ্দিকে ছড়াইরা পড়িতে 
পারে। যে মাঠে এক বংসব আক্রমণ হইল পরবংসর ?স 
মাঠে আক্রমণ নাও হইতে পাঁরে। ১৯১১ সালে নোয়া- 
খালির কোন কোন থানার জুন মাসেই আক্রমণ দেখা 
ছিল যাহা হউক, উদ্রার বিশেষ পরিচর দেওয়া ও 
স্বভাব বর্ণনা করা আমাদের প্রবন্ধের উদ্দেগ্ড নহে। পাঠকের 
এ বিষয়ে কৌতুহল হইলে তিনি ১৩২০ সালের প্রবাসীর ১৩শ 
ভাগ, ২য় খণ্ড, ৪৬৯ পৃষ্ঠার শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ মিত্রের 
লিখিত প্রবন্ধ 'ও বাঈলা গবর্ণদেণ্টের কৃষিব্তিভাগের “Ufr 
disease of rice” নাগক ১৯১২ সালের ছুই নম্বব বুলেটিন 
(Bulletin) ও ১৯০৯ সালের গবর্ণনেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত 
“Leaflet? পত্রিকা পাঠে এ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জন 
কবিতে পাবিবেন। বর্তমানে এই পর্যান্ত বলা বাইতে পাবে 
বে বাটলাব অন্গঘান করেন বে কোন কীট বাঁ জীবাণু দার! 
এই বোগেব আক্রমণ অনুষ্ঠিত হয় না; তিনি নির্ণয় 
কবিয়াছেন এক প্রকার [551 টান বা বাইন জাতীয় 
মাণুবীক্ষণিক পোকার আক্রদণই এই বোগেব উৎপত্তির 
তিনি আন্ও বলেন বে এ বিষয়ে স্থির কবিযা 





বাণ এ 


কিচু লহ "নন ‘লা সঞ্চালন ক্লিনশ হা ( mocula- 


কৃষির অন্তরায় 


tion Cxperiments) এ বিষয়ে 
প্রার্থনার । 
বাটলার সাহেব অনুমান করিরাঁছেন যে চান, 
উপৰ এই বোগের আক্রমণ নির্ভর করিতেছে । ছি 
ধান্তের মত মন্দ অবস্থার আর কোন ধান্তেব চাষ হু 
দিন যাব এসকল ক্ষেত্র গভীর জলে ডুবিয়া % 
কাট হইবাব পর গোঁড়াগুলি মাটিব সহিত লংলগ্ন ৭ 2 
বাব ধান্য কাঁটা ও পববর্তী বপনের মধ্য সময়ে ক্ষেত 
অবস্থার পড়িয়া থাকে? সেই সময়ে সাঁমান্ত অগঃ ৷ 
দেওবাতে গোড়াগুলি পচা অবস্থাব মাটিতে চাপা +. 
বে কাবণেই উদ্তার উৎপত্তি হউক ইহা অপেক্ষা দে 
বিস্তারের অনুকুল অবস্থা আর কি হইতে পাবে । 
সাহেব উপদেশ দেন বোগাক্রান্ত ভূমিতে চাষের সঃ 
রোগশুন্ত জেলার চাষের একাদিক্রমে সমগ্র পদ্ধতি 
করা উচিত। প্রত্যেক ফসলেধ মধ্যবর্তী সমদে 
মোটা মোটা গোডাগুলি মাঠ হইতে দুর করার বি ? 
দেখা কর্তব্য। আপাঁততঃ মনে হয় উদ্রাব আঃ 
করিবার জন্য ধান্তের গোড়াগুলি দূর করা, খুব ৬ 
 পোড়াইয়! ফেলা উচিত। শীতকালে পতিতা 
করেকবার উপধুর্ণপবি লীর্গল দেওয়া উচিত । 
শিক্ষিত অর্থবান ব্যক্তির চাধীদিগকে এ বিষণ 
দেওয়া উচিত। 
গবর্ণমেন্টের চেষ্টায় কুমিল্লার নিকটস্থ লালমাই * 
নিকটে উক্রা সংক্রান্ত পরীক্ষা-ক্ষেত্রে এ রোগ 2" - 
উপায় নিরূপণার্থ গত বৎসর পরীক্ষা-কার্য্য ৯৮” 
কিন্তু ১৯১৪ সালে পরীন্গা-ক্গেত্রে জলাভাব-হেছু 
হওয়াতে পরীক্ষা বিকল হইয়াছে । বর্তশীন বসছে 
পরীক্ষা চলিতেছে । “নোয়াখালি, চৌমভানি ও € 
গোড়া জালাইরা দিরা এবং শস্য সংগ্রহের পর প্রন! 
পূৰ্ব্বে উপবুগপরি লাগল দিয়া পনীক্ষা কর! হউগ্লািঃ 
উক্রাব আক্রনণ অতি বানখেনলি বকমেব। ঢি 
পরীক্ষাক্ষেত্রে দ্বিতীয় বংসর আব কোন জাক্রদণ হ 
কিন্তু চৌনহানিতে একটি ক্ষেত্র কীটদ্ট হইয়া! 
ভইতে উক্ত উপায্লের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে কেন? 


bl 
উপ্সল্তিত হর নান ন 


৪ 


ন LL 


মালা 


৩৫২ 


NAA NA 


প্রবণতাহীন একপ্রকার ধান্ত উৎপন্ন করা যাইতে পারে 1” * 
পুষার পরীক্ষা-ক্গেত্রে দেখা গিয়াছে নাড়া জালাইয়া দেওয়া 
রোগের প্রতিকার না ঘটাইয়া বরং তীত্রতার কারণ 
হইয়াছে । ঢাকাতে উদ্রা-রোগাক্রাস্ত ভূমি কতখানি 
আছে, এবং কোন্দিকে কতখানি বাড়িতেছে তাহা 
জানিবার জন্য জরীপ-কাধ্য আরম্ভ হইয়াছে। ১৯১০ 
সালের প্রকাশিত Agricultural Department বা 





কষিবিভীগের বাৎসরিক বিবরণ পাঠ করিলে মনে হয়, . 


ইদানিং এ বিষয়ে সর'কার-বাহাছবরের বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে 
এবং উফ্রার সংক্রামকতা খর্কা করিবার জন্ত গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা 
করিতেছেন। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে এ বিষয়ে এখনও বিশেষ 
ফললাভ হয় নাই এবং উফ্রা নাশ করিবার কোন নিশ্চিত 
উপায় নির্ধারিত হয় নাই । ধান্ের উফ্রা রোগ ছাড়া ভাপু 
রোগ, "্মাঁজরা” প্টোক্গীপোঁকা” ইত্যাদি আরও অনেক 
প্রকৃতির ব্যাধি লক্ষিত হইতেছে। পাঁটেরও একপ্রকার 
রোগ দেখা গিয়াছে! এবং আর-এক প্রকার রোগ আলু 
ফসলের বিশেষ অনিষ্ট করিতেছে । একবার স্থপারিতে এক- 
প্রকার রোগ হইয়া বাঙ্গালার সমস্ত সুপারি-ফসলের সর্বনাশ 
সাধন করিয়াছিল। এ-সকল বিষয়েই কর্তৃপক্ষগণ অনুসন্ধানে 
ব্যস্ত আছেন এবং কৃষিপ্রদর্শনী ও ক্ষেত্রে পরীক্ষা দ্বারা 
স্কযকদিগকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিতেছেন। - 


গবর্ণমেন্টের কর্তব্য । 


১ গবৰ্ণমেণ্ট বাঙ্গলায় একজন Agricultural 
Chemist কৃষি সম্বন্ধীয় রসাক্সনবিৎ, Entomologist কীট- 
বিদ্যাবিৎ ও )y'০০l০৪i5 নিযুক্ত করিয়াছেন, ইহাদের 
সকলের ছুএকজন করিয়া সহকারী কর্মচারী আছেন, কিন্তু 
সমগ্র বাঙ্গলাদেশের পক্ষে এই কর্দরচারীর সংখ্যা অতিশয় 
অল্প। ইহাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেই হুইবে। 

২। বর্তমান প্রতি জেলাতে, অথবা কৃষিসংক্রান্তি ভিন্ন 
জেলা গঠন করিয়া প্রতি জেলাতে, কৃষিরসায়নবিদের অধীনে 
একটি করিয়া পরীক্ষাগার স্থাপন করিতে হইবে। 

৩। বর্তমান ক্কষি-পরীক্ষাক্ষেত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি আবশ্যক 








* Report of the Agricultural Department, 
Bengal, 1915, পৃ ৭, ৮1 


প্রবাপী- শ্রীবণ, ১৩২৪ 





[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ANAND UANANANANANINAN DN পি 


এবং প্রতি ক্ষেত্রে কির্ূপে রোগের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ 
পাওয়া যায়, অথবা রোগ আরোগ্য করা যায় তাহার পরীক্ষা 
করণাস্তর উপপত্তি দ্বারা কৃষকদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। 
জধিদারগণের কর্তব্য | 
১। জমিদারগণও কৃষি-পরীক্ষাক্ষেত্র স্থাপন সম্বন্ধে. । 
গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিবেন ও মন্ত্রণা দিবেন। এ বিষয়ে 
গবর্ণমেণ্ট ও জমিদারগণের সাহচর্য একান্ত বাঞ্ছনীয় । 
জীদত্যেন্ত্রনাথ মিত্র। 





পাশপাশি 


ঢাকার ইতিহাস 
দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩২২, মুল্য ২1০ টাকা, পৃঃ ১৫২০ | 


প্রায় এক বৎসর পূর্বের শ্রীযুক্ত ষতীন্দ্রমোহন রায় বিরচিত ঢাকার 
ইতিহাসের: দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রথম ভাগ 
ঢাকা বিভাগের গেঁজেটিযাঁর মাত্র, দ্বিতীষ ভাগে গ্রস্থকাঁর প্রকৃত ইতিহাস 
রচনা আরন্ত করিয়াছেন। অদ্যাবধি।বঙ্গভাযায় যে কয়খানি প্রাদেশিক 
ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এতিহাসিক রচনা হিসাবে রায় 
সহাশয়ের চাকার ইতিহাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। চাকার ইতিহাস আলোচন 
করিতে গিয়া রায় মহাশয় প্রত্যক্ষভাবে সমস্ত বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস 
এবং পরোক্ষ ভাবে সমগ্র আর্ধ্যাবর্তের পুর্ব বিভাগের ইতিহাস সঙ্কলন 
করিয়াছেন। রায় মহাশয় অতি অল্পদিন ভারতীয় ইতিহাস ও 
প্রতুতত্বের আলোচনায় ব্রতী হইয়াছেন, তাহার প্রথম প্র 
অসাধারণ অধ্যবসায়, বিচারশক্তি, আঁত্মনংযম ও অনুসদ্ধিৎসার পরিচয় 
দিয়াছেন ক্রাহ৷ সমগ্র বাঙ্গালীজাতির আত্মঘীঘার বিষয়। এই 
পৌরাণিকতত্বপ্রগীড়িত অলীক-আভিজাত্য- জ্কায় অধুনা- 
রচিত-কুলশীস্ত্রলর্জ্ররিত এতিহাসিক আলোচনার যুগে গ্রন্থকার 
যে আত্মসংযম ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া! বিস্মিত 
হইতে হয়। অদ্যবধি বাঙলার ইতিহাসে যে-সমত্ত তমসাচ্ছন্্ন যুগ 
উঁতিহাসিক ও প্রত্বতববিদ্গণের নিকটে অপূর্ণ সমস্তা রহিয়াছে, 
এই নবীন প্রত্বতাত্বিক তৎসমুদায়ের আলোঁচনা-কালে অসাধারণ সত্য- 
নিষ্ঠার পরিচয়দিয়াছেন। 

গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে প্রাচ্য উত্তরাপথের ভৌগোলিক পরিচয় লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে। মৎস্তপুরাণ, যোগবাশিষ্ঠ, রঘুবংশ প্রভৃতি যে-সমস্ত সংস্কৃত- 
ভাষায়-রূচিত গরস্থে বঙ্গের উলেখ আছে, এরিয়ান, ডিওডোঁরন্‌, টলেমী 
প্রভৃতি যবন গ্রন্থকারপর্পের বচনায় যে-সকল স্থানে প্রাচ্য ভারতের 
উল্লেখ আছে, ইৎচিং, ফাহয়ান-প্রমুখ' চীনদেশীয় প্যটকগণের ভ্রমণ" ধু 
বৃত্তান্তে এবং পালি সাহিত্যে প্রাচীন বঙ্গের যে-সমস্ত এঁতিহাসিক 
কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে, প্রথম অধ্যায়ে তৎসমুদ্য একত্র সন্নিবিষ্ট 
হইয়াছে। বঙ্গ, সমতট, হরিকেল প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের প্রাচীন 
উপবিভাগ-সমুহের অবস্থান অতি সুনর হুস্পষ্টভাবে প্রদর্শিত 
হইয়াছে। | 

দ্বিতীয় অধ্যায়েব প্রারস্তে এতিহাসিক রচনায় শব্দলালিত্যের বৈষম্য- 
দোষের একটি উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থকার নালিভ্যলোভ 


৪ সংখা ] 


সন্বরণ oi ন' পবা ET পুত নিদ্ধার্থেব নামের পবিবর্তে 
অমিতাঁভেন নাম বাবহার করিয়াছেন। শাক্য বুদ্ধের প্রকৃত নাম 
সিদ্ধার্থ অথব। গ্ৌতস। হানযানীষ বৌদ্ধধর্ম বুদ্ধ দ্বিবিধ, ধ্যানী 
বদ্ধ ও মানুষী বুদ্ধ। গৌতন মামুষী বুদ্ধ এবং অমিতাভ ধ্যানীবুদ্ধ 
এই অধ্যাযের প্রথমে আর-একটি ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, দিলীতে 
অশোকের কোনও শিলাশাসন আবিদ্বত হয নাই। দিল্লী নগরের 
বহিভাগে ফিরোজ শাহেব কোটলাষ এবং সিপাহী বিদ্রোহেব স্থৃতি- 
স্কন্তর নিকটে যে দুইটি শিলাস্তস্ত আছে, তাহার একটি মিরাট হইতে 
'ও অপরটি শিবালিক হইতে আনীত হইয়[ছিল। 
আওরম্মজেবেৰ বাজ্যকালে ১০৮৪ হিদ্রবাষ অর্থাৎ ১০৮২ বঙ্গাব্দ 
শমী গঙ্গা দাসী কর্তৃক তাহাব ম্বসী গোপীনাথ দেবে শর্গকামনার 
জন্ঠ যে ভুনি প্রদত্ত হইযাছিল তাহাব দানপত্রে পরগণে সুলতান প্রতাপে 
ধর্মব।জিয়া গ্রামের উল্লেখ আছে । বিক্রসপুরে ধামবাই নামক একটি 
গ্রাম এখনও বিদ্যমান আঁছে। এই দুইটি প্রমাণের উপর নির্ভব 
করিষা এস্থকার সিদ্ধান্ত কবিষাছেন যে ধামরাই গ্রামে অশোকের 
একটি ধশ্মরাদিকা বান্তপ নিশ্মিত হইয়াছিল। ভাওষাল পবগণার 
অন্তর্গত শাকাসর গ্রামে একটি প্রাচীন স্তম্ভ আছে। শ্রীযুক্ত ষ্টেপলটন 
বলেন যে ইহা বিষুস্তস্ত, শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত ভট্টশালী বলেন ইহা 
গবচন্তত্ত, যুক্ত বাবেজ্রনাথ বনু ঠাঁকুব বলেন ইহা বৌদ্ধবুগের 
অন্ত তম বীন্ডি-নিদর্শন | গ্রন্থে এই স্তস্তের যে চিত্র প্রকাশিত হইযাঁছে 
তাহা দেখিয়া ইহ বৌদ্ধ কি হিন্দু, প্রাচীন কি আধুনিক তাহা নিৰ্ণয় 
করা যায ন|। ইহ। স্থিব যে শাকামরের প্রন্তর-্তস্ত বিষ্ণুস্তপ্ত বা 
গকডন্তস্ত নহে। সম্ভবতঃ কোন প্রাচীন মন্দিরের ততস্ত মুললমন- 
শাসন-যুগে বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহারই ভগ্রাংশ মাধবকপে পূজিত 
হইতেছে। 
গ্রন্থকার ২৩শ পত্রের প্রথম পাদটাকায় বলিয়াছেন যে “তোনলির 
অবস্থান এখনও প্রকৃতবূপে নিণাত হয নাই 1” উড়িষ্যায় আবিষ্কৃত 
ভিব্রজদেবের তাত্রশাসনে ও শুভাকর দেবের তাঞ্রশ।সনে তোসলিব 
পাওয| যায, সৃতরাং ইহ! স্থির যে তৌনলি উডিষ্যায় অবস্থিত 
মহামহোপা ধাষ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মৌধাস(আাজয ধ্বংসের 
কাঁবণ নির্দেশ কন্িযাছেন তাহা! সম্পূর্ণকূপে গ্রহণ না কবিয়! 
সতানিষ্ঠার পরিচয দিযাছেন। গঙ্গে বন্দর আগ্ডিবঁল প্রভৃতি 
চ্য উত্তরাপথের স্থানসমূহের অবস্থান নির্ণয়-কালে 
এযাগ করিয়াছেন তাহা যথোপবুক্ত নহে। 
উহাস আলোচনা-কালে গ্রন্থের তৃতীয 
থা লিপিবদ্ধ করিয়াছের্ন তাহার অধিকাংশ 
শি গুপ্তাধিকাব-কালে গৌডবঙ্ষের ইতিহাস 
হইতে বিভিন্ন নহে। গ্রন্থকার এই যুগের 
'শীবলীব থে বিবরণ সঙ্কলন কবিয়াছেন তাহা বিশদতর 
বব হইত। এই পরিচ্ছেদে সমুদ্রগুপ্তের দিগ্সিজঘ- 
বিস্বুতভাঁবে আলোচিত হওযা উচিত ছিল। গ্রন্থকার কেবল 
ক প্রদেশের অবস্থান নির্ণয় করিযাছেন এবং এই সম্বন্ধে গ্রস্থকারেষ 
[ মত সমীচীন বলিযা বোধ হয। গ্রন্থকার মিহিরৌলী ত্তস্তলিপি ও 
শুশ্নিয়া পর্ববতলিপির চন্দ্র ও চন্রবর্ম্দাকে এক ব্যক্তি স্বীকার করিয়া 
এ্রতিহাসিক মতোর মর্যাদা রক্ষা কবিযাছেন। গ্রন্থকার মদ্রচিত 
পাষাপেব কথায় লিপিবদ্ধ সম্রাট স্কন্দগ্থপ্তের মৃত্যু ও ষশোধর্ম্মদরেবের 
যৌবনের কাহিনী ঢাকার ইতিহাসের ন্যায় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া 
আমাকে কৃতজ্ভ'পাশে আবদ্ধ করিষাছেন বটে, কিন্তু তাহাতে 
এতিহালিক সতেল মধাদা-ভামি হইয়াছে, কাবণ “পাযাণের কথ!” 
কথা-দাঁ১৩ত , ওহ ভিসির যাবদাঙগনে বচিত ভাবতীয় শিলের 




















ঢাকার ইতিহাস 
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ক্রৰবিকাশেব আখ্যাযিক৷ মাত্র ৷ সাবনাথে দিতীয লম! - 
গুপ্তের রাজ্যকালেব যে নূতন শিলালিপি আবিকৃত ভইযাে 
পুরে বুধগুপ্ত, ভানুগুগ্ড ও কুমারপ্তপ্তেব রাজ্যকালের বে 
পঞ্চক আবিক্কৃত হইযাছে তাহা অবলম্বন করিযা প্রাচীন ". 
অধঃপতনেব ইতিহাস নূতন করিযা লিখিতে হইবে। গ্রহ 
এই-সমন্ত নূতন প্রমাণাবলী প্রকাশিত হয় নাই, সেই অঃ 
ইতিহাসে গুপ্তস।আাজ্য ধ্বংসের পুর্বপ্রচলিত ইতিহাসই লি: 

গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে গ্রস্থকাব শুর-বংশের ইতি? 
কবিষাছেন। প্রস্থকারের নতানুনারে শুর-বংশের আ দি” 
গোঁড়দেশে পঞ্চব্রাঙ্গণ আনয়ন করিযাছিলেন। ত্রাঙ্ষণ, ; 
বারেলপ, বাটীষ ও বঙ্গ কুলশাস্ত্রে গৌড়ে ত্রাহ্ষণ আগমন 
ভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়, ত্রাহ্মণগণ কোলাঞ্চ হইতে 
কি কান্যকুজ হইতে আসিয়াছিলেন তাহা বলিতে পাবা য? 
ফের অবস্থান অগ্যাবধি নির্ণাত হয নাই । তথাপি হকার নন 
বে পাল-বংশের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পুর্বে গোড়ে ব্রাহ্ম 
বরিয়াছিলেন। তাহার মতে বল্লালসেনের ব্রাজ্যকালের ৩৪ 
অর্থাৎ ৭২৯ ধৃষ্টাব্দে আদিশুর বিদ্বান ছিলেন। চতুভুচি 
কাব্য হইতে জানা যায় যে ববেক্জ-ভুমির ববঞ্র-গ্রামন ও 
গোত্রীয ব্রাহ্মণ স্বর্ণবেখ, ধর্ম্মপালের নিকট হইতে একখাঁ/* 
হইয়াছিলেন। গ্রন্থকীরের মতে রাজেন্দ্র চোৌলের ভী' 
লিপিতে ষে ধর্মপাপের উল্লেখ আছে *ভিনিই স্বর্ণরেখবে 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তীকমলয় শিলালিপিতে যে ধ-.” 
আছে তিনি দণ্তুক্তির রাজা এবং দওভুক্তি উড়িয়া ও দগি' 
অবস্থিত । সুতরাং তিনি পাঁলবংশীয় কি না এবং বরেনুন : 
গ্রামদান করিয়াছিলেন কি ন! তাহা এখনও অনিশ্চিত ভ; . 

আদিশূৰ ও জয়ন্তের একত্ব বিষয়ে রাজতরঙ্গিণী ও <: 
লম্বনে যে অপবূপ উপন্ান এ্রতিহাসিক সত্যরূপে প্রচ!!! 
তৎ্সন্বন্ধে বিস্তৃত আঁলোচনা করিয়া এবং উক্ত কাছিন * 
সত্য নিৰ্দ্ধাৰণ করিযা চাকার এতিহাস-লেখক সতানিষ্ঠ ৭" 
ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। এতিহাসিক যুগে শূর-রাজত ও 
অস্বীকার করিবার উপায নাই, কারণ রামচরিতে রণণুবের 
এবং নবাবিদ্কৃত বিজয়সেনের তাত্রশাননে বিজ্য়সেনেগ - 
দেবী শূরবংশের কন্যা বলিয়া পরিচিতা। সপ্তন অধ্যাঘে * 
বঙ্গের খড়া-রাজবংশের পরিচয় প্রদান করিযাছেল। এই '': 
অধিকাংশ প্রাচ্যবিদ্ঞ।মহার্ণব সিদ্ধান্তবাবিধি প্্ীঘুক্ত নু 
মহাশষের মতের প্রতিবাদে পরিপূর্ণ। অধ্যায়ের শেষভাগে : 
শালার প্রত্বতত্ববিদ্‌ শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত ভট্টশালী মহাশযেন « 
শব্দের অদ্ভুত বাধ্যার প্রতিবাদ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 

সপ্তম অধ্যায হইতে গৌড়বঙ্গের পাল রাজবংশের ৬5 
হইয়াছে । বর্তমীনকাঁল পর্যান্ত পাল-রাজবংশেব ইতি 
সমস্ত উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে গ্রন্থকার তাহার অথি 
করিয়াছেন। স্থানে স্থানে গ্রন্থকার অসাঁবধানতাবণত 
আধুনিক মতের পরিবর্তে বহু পূর্বের প্রচলিত অধুনা-ধিব. 
করিষা শ্রন্থের মৰ্য্যাদা হানি করিয়াছেন। নালন্দাঘ "* 
নামাঙ্কিত যে ছইথানি শিলালিপি আবিক্ৃত হইয়া 
গোপালদেবের ব্াজ্যকালে উৎকীর্ণ স্বইয়াছ্ছিল। 
রাদাধণের একখানি পু'ঘিতে গৌড়ধ্বজ উপাধিধারী 7 
জনৈক বাজার নাম আছে। এই পু'থিখানি ১৭৭১: 
অর্থাৎ ১০১৯ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইযাছিল ' উড 
বমাওুসাঁদ চলে মভাতলারে এত “ঙ্গেয্যদল সী ও 


নেগ 


৩৫৪ ১ প্রবাসী--আ্রাবণ, ১৩২৪ 


পিতা গাঙ্গেয়দেৰ হইতে পারেন না,কারণ “মগব ও জেস্রাভুক্তি ডিঙ্গাইয়া 
চেদারাত্রের পক্ষে মিথিলায় কল্যাণবিজয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব 
নছে।" এইজন্ত চন্দ মহাশয় ও চাকার ইতিহাস-লেগক অনুমান করেন 
যে “এই সোম-বংণীয় গাঙ্গেয়দেৰ হয়ত মিথিলার একজন সামন্ত নবপাঁল 
ছিলেন।” কর্ণদেবের পিতা চেদী-বংশীয় গাঙ্গেষদেব যে খৃষ্টীয় একাদশ 
শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয়পাঁদে বিদ্যমান ছিলেন, কাণী তাহার অধিকার- 
ভুক্গ ছিল এবং কাশী হইতে মিথিলা জঘ অভি মহল, এই-সকল কথা 
বে।ধ হর গৌডরাজম।লার এবং ঢাকার ইতিহাসের বচয়িতার শ্মতিপথে 
উদিত হয় নাই। গাঙ্দেয়দেব বোধ হয় গৌডরাজকে পরাজিত করিয়া 
গৌড়রাজা অধিকাঁর না৷ করিয়াই গৌঁডধ্বজ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
পৃথিবীর ইতিহাসেও এবপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে, বহুকাল যাবৎ ফর|ণী 
দেশের অধিপতিগণ ইংলগ্ডের কণাদাত্র ভূমির অধিকারী না হইয়াও 
উৎলগুরাঙ্গ উপাধি ব্যবহার করিতেন । চাঁকার ইতিহাসে সপ্তস অধ্যাষে 
পালনাহ্রবংশের যে বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে তাহা, এই-সকল সামান্ত 
ক্রটিসন্বেও সর্ধ্বান্গমূন্দর হইয।ছে বলিতে পাবা যায় । গ্রন্থের অষ্টন অধ্যায়ে 
পুব্ববঙ্গের চন্র-রাজ্ববংশের ইতিহাস সম্বলিত হইয়াছে। রাজসাহী 
কলেজেব অধ্যাপক গ্রীযুক্ত রাঁধাগোবিন্দ বসাক প্রক্তলিপিতন্বেন জজ্ঞতা- 
বশতঃ চন্ত্রবংশীয় রাদ্রগণকে বর্শবংপীয় রাজগণের পরবর্তী বলিয়া অগু- 
মান করিয়াছিলেন! চাঁকার ইতিহাস রচয়িতা বাঙ্গালার সাহিত্যিক 
'গুগ্ডার ভয উপেক্ষা করিধা বসাক মহাশয়ের ভ্রাস্তমত পরিত্যাগ করিয়া 
সংসাহসের পরিচষ দিয়াছেন | * এন্থের নবম অধ্যায়ে বর্্মবংশের ইতি- 
চান সক্কলিত হইয়াছে । এই অধ্যায়ে হরিবর্শার আবির্ভাবকাল সম্বদ্ধে 
পধুক্ত অক্ষধকুমার মৈজ্রের, রাধাগোবিদ্দ বসাক ও প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব 
মিদ্ধাপ্তবারিধি শ্রীযুক্ত নগেশ্্রনাথ বঙ্গর মত পরিত্যাগ কবিয়া, প্রবীণ 
* সহানিষ্ঠ এতিহাসিক প্রযুক্ত মনোমোহন চত্রবস্তী মহাশয়ের মতাবলম্বন 
করিয| বন্ধুবর গীঘুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় যে সত্যান্সন্ধিৎসার দৃষ্টান্ত 
প্রদর্শন কবিরাছেন তাহ! বাঙ্গাল! দেশে বিবল। গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে 
সেনরাজবংশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে । সপ্তম অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ 
পাল-রাজবংশের ইতিহাসের স্যার দশম অধ্যায়ও সুলিখিত এবং তথ্য- 
গুণ । এই অধ্যায়ে গ্রন্থকার বহুবার আমার নানোল্লেখ করিয়া এবং 
আমাব সত গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাঁপাশে আবদ্ধ করিযাঁছেন। 
সেন-র।জবংশের বিবরণের ছত্রে ছত্রে গ্রস্থকারের একাস্তিক ইতিহানানু- 
রাগ, ষত্যনিষ্ঠা, অসাধারণ অধ্যবসায় ও অসাদান্ত পরিশ্রমের পরিচয় 
গাওয়া যায়। একাদশ অধ্যায়ে পূর্ববঙ্গের সেনরাজগণের পরিচয় 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং সাভার, ধামরাই এবং ভাওয়ালের স্বাধীন 
ভূম্বামিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সন্গিবিষ্ট হইযাছে। দ্বাদশ অধ্যাথে 
গ্রন্থকার শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে ও ত্রযোদশ অধ্যায়ে সমতট সম্বন্ধে আলেচন! 
করিযাদ্েন। প্রমাপাভাবে এই দুইটি বিষয়েব আলোচনা অত্যান্ত জটিল 
এবং বহু নুতন প্রমাণ আবিষ্কার ব্যতীত এই ছুইটি বিষযের চরম সীমাংসা 
মন্তব নহে। গ্রন্থকার বহু পরিশ্রম করিযা এই হুইটি বিষয় সম্বন্ধে 
অগ্সাবধি যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা একত্র লিপিবদ্ধ করিয়া 
এতিভাসিক-মাত্রেরই ধন্যবাদভান্গন হইয়াছেন গ্রন্থের চতুর্দশ 
অধ্যাযে গ্রন্থকার বিক্রমপুরের অবস্থান স্বদ্ধে আলোচনা করিযাছেন। 
নদীয়! জেলার বিক্রমপুর যে কোনকালে রা দেশে অবস্থিত ছিল না 
এবং উহা যে চন্র, বর্ম্ম ও দেন বংশীয় রাজগণের তাশাসননমূহে 
উলিখিত বিক্রমপুর হইতে পারে না তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে। 
রাচ-অনুমন্ধান-সদিতি ভূমিষ্ঠ হইয়াই তহুত্যাগ করিয়াছে, অতএব চাক! 
জেলার বিক্রদপুর আলাদিনের দৈত্যেব সাহায্যে এক রাত্রিতে নদীয়া 
জেলাধ উঠাইয়| হানার প্রয়োজ্রনও অন্তর্গত হইঘাছে, স্থৃভবাং এ 
নিসযের পুনবালো|চদ' নি যোজন ৷ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


বন্ধুবৰ প্রসুক্ত যতাঞমোহন রায করুক প্রনাত ঢাকান ইতিহাস মায় 
ঢাক! ব! পুবববস্গেন ইতিহাস নহে, ইহা সমগ্র গৌডবঙ্গের সম্পণ 
ইতিহাস ; ভরস1 করি ই বান্দালীর গৃহে গৃহে বিরাগ করিয়! সতত 
সম্মান লাঁভ করিবে। 
গ্রয়াধালদাস বন্দো|পাধ্যার। 


ই 1 
স্মৃতির সৌরভ 


চারের পরিচ্ছেদ | 


ক্যাটেবিনার ভাঁগ্যপরিবর্তনেব মাসতিনেক পবে শরতের 
শেষে শেভাবেল-প্রাসাদের চিমনীতে চিমনীতে আবার ধোয়া 
উঠিতে লাগিল। ছুই বৎসর পবে কর্তা ও গৃহিণী ফিরি 
আমিবেন; বি-চাকরদের মহলে তাই মহা হুলস্থুল । মিঃ 
ওয়ারেনকে গাড়ীর ভিতর হইতে একটি কালোচোখী ছোট 
মেয়েকে নামাইতে দেখিয়া বাড়ীর ভীঁড়ারী বেলামীগিনি ত’ 
বেজায় অবাক। বেলামীগিন্নির ঘরে সেদিন সন্ধায় আদর 
জমিয়া উঠিল, মিসেস শার্প আঙ্গ আপনার জ্ঞান ও 
অভিজ্ঞতার গর্বে ভরপুর । কত রং ফলাইয়া, হাঁজার- 
রকম মন্তব্য করিরা সে দলের আর-সকলকে ক্যাটেরিনার 
ইতিহাস বলিতে বসিয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসের শীতে এই 
মনোরম ঘরখানার সান্ধ্যাসভা বসাইতে বোধহয় 
লোভ হয়। চিননীর আগুনের কাছে একখানা 
তাহাকে ঘিরিরা অর্দচন্্রাকারে সকলে 
আগুনের মুছু আলোকে তাহাদের পিছনে 
আলো! ও ছায়ার বিচিত্র নক্সা 
খানা ওককাঠের*লদ্ব টেবিল 
তাহার ভিতর হরেক-রকমের অ 
একখান! ছৰিও পথ ভুলিয়া কেমন করিয় 
নীচে চলিয়া আসিয়াছে । 

বাগানের মালী নিঃ বেট্‌স্‌ প্রায়ই বেলামীগিন্লির 
সন্ধ্যায় আতিথ্যের ভিখারী হইয়া আসিত। ছোট দ্বীপের . 
মাঝখানে তাহার যে ছোট খোঁড়ো ঘরটি ছিল, সেখাঁনকাঁব 
শুন্ত চেয়ারখানায় বসিয়া একলা একলা সন্ধ্যাগুলি কাটাইতে 
এই প্রৌঢ় কুমারটিব বেশী ভান লাগিত না। তাহার 
চাইতে এই সজনতার আনন্দ গল্পগুজব খাওয়া-দাওয়া 
অনেক ভাগ । সেই নিহ্মন কুঁড়েখানার এক দাঁডকাকের 










ধর্থ সংখা | 


ডাক আব বুনে! ই॥সেব চীৎকার ছাড়া আব কোনো শব্দই 
পৌঁছায় না! শব্দগুলি কবিদের পক্ষে ভাল বটে, তবে 
সাধারণ মানুষের পক্ষে বিশেষ আনন্দদায়ক নয় । 
মিঃ বেট্‌সের চেহারাটা নেহাঁৎ সাধারণ মানুষের মতন 
নয়, বিশেষভাবে চোখে পড়িবারই মতন। লোকটি 
বেশ সবল, বস প্রায় চ্লিশ। প্ররুতি-দেবী বোধ হয় 
তাহাকে বং কবিবার সময় বড় ব্যস্ত ছিলেন। তাই রঙের 
ছোপ ঠিক-মতন দিতে ভুলিয়া গিয়া গলার উপর দিক থেকে 
মুখের সবটাই এক-রকম লাল রঙে রাইয়৷ দিয়াছিলেন। 
দূর থেকে তাহাকে দেখিবার সময় ঠোঁট জৌড়াটা নাক 
থেকে চিবুকেব মধ্যে যে-কোন জায়গাতেই কল্পনা করিয়া 
নেওয়া ঘাঁর। কাছে আপিলে দেখা যায় ঠোটের গড়নটা 
একটু নূতন ধবণেব। তাহার ভাষার সঙ্গে বোধ হয় ঠোটে 
গড়নের কিছু সম্পর্ক আছে; সেটা প্রাদেশিক ভাষা নয়, 
একেবারে বাক্তিগত । সাধারণের সঙ্গে তাহার আর- 
একটা অমিল ছিল; সেটা চোঁখে। চোখ দুটো সারাক্ষণই 
মিটুমিট করে। মাথাটা সামনের দিকেই ঝুঁলিয়া থাকে, 
চলিবাঁর সময় আবার ঘাঁড়টি বেশ দোলে। প্রায়ই দেখা 
যায় যে পেটুক লৌকগুলোই প্রায় রোগা হয় আর মিতাচারী 
ক্জ্মাকের' হর লালমুখো | তাই মিঃ বেটসের মাতলামিব সঙ্গে 
কোনো সম্পর্ক না থাকিলেও মুখখানা ছিল লাল টক্টকে। 
শার্পগিন্নির গল্প শেষ হইলে মিঃ বেটুস বলিয়া উঠিল 
“ধুত্তোর ! স্যর ক্রিষ্টফার কি ঠাকরুণ যে কোনোদিন এমন 


কাঙ্গ করবেন তা” আমি স্বপ্নেও ভাবিনি; একটা কোন্‌ 


বিদেশেব মেরেকে কিনা দেশে এনে তোলা! বেঁচে বর্তে 
দেখত পাব কি না জানি না, তাব এর ফল যে ভাল হবে 
না! সে মামি লিণে দিতে পারি । এই বলি শোন,এ্প্রথম আমি 
বেথানে কাঁজ কর্ভাম, সে এক সেকেলে মঠ, তার মন্ত বড় 
টে চিত কুল কত কিছুই আছে। অমন বাগান 
চটে % তি কখনো দ্যাখেনি। সে বাড়ীতে একটা 
দি হি, লোকটা যাতে হাত দিত তাই চুরি 
বু খাজা, শার্ট, দোনাব আংট কিছু আর 
2) দুষে একদিন গিয়ির গয়নার বাক্স নিয়ে 
পক £ 4 লোকগুলো বাপু সব এক-ছীচের। 
গুদে < পাপ মেশান ৷” 


EMEP TE ESS 


শার্পগিন্নির ধরণটা আজ বেজার উদাবের ম 
উদারতাটা সীমা ছাড়াইয়া যার নাই। নি 
শোন, অবিশ্যি আমি ওদের ওকাঁলতী কচ্ছি = 
যে কি তা, আমি কারুর চাইতে কিছু কম জানি লা! 
ধর্মকরন্মের ধার ধারে না, সে কথা ত’ একশ? বান 
খাবার বা থার দেখলে লোকের বমি ঠেলে আছে 
সে হাজারই হোঁক্‌ না কেন,_তার উপর ভব 
শোনা ধোয়া মোছার ভারও ত’ সারাটা পথ আমা, 
ছিল...তবু বাঁপু আমার ত’ মনে হয় কত্তাগিন্নি ষ' - 
তা” ভাল বই মন্দ করেননি । আহা বেচারা নেহ।- 
এখনো ডান-হাত বাঁহাতও চেনে নাঃ দেশে . 
ভালই করেছেন; ভদ্রলোকের মতো কথা-বার্ভা (- 
ধর্মের আব-হাঁওরায় মানুষ হবে। ও দেশের ছি 
-পাপ-মন্দির! ঘে সব মুস্তির বাহাব, গারে 
কাপড়ও নেই, ভেতরে ঢুকলেও গাপ হর! স্যর ; 
আবার ওই গির্জা দেখেই পাগল ?” 

মালীকে ক্ষ্যাপাইতে মিঃ ওয়ারেন খুব ভু 
সে বলিয়া উঠিল, “ওহে, শোন, শোন, তোমাদের 
ত’ আরো বিদেশী আস্ছে। বাড়ীতে কি সব ব 
জন্তে স্যর ক্রিষ্টফাঁর ইটালীর কারিগর আনছেন |” 

বেলামীগির্নি চীৎকার করিয়া বলিল, “বদলাব = 
কিসের বদল ?” 

মিঃ ওয়ারেন বলিল, “কেন! ষা দেখছি তাঁত 
হচ্ছে ক্তিষ্টফাঁর বাড়ীথানাকে ভেতর বাব '” 
আগাগোড়া নুতন করে ফেলবেন। বাড়ীর জন্যে ₹। 
নকৃনা আর ছবি আদ্‌ছে। গথিক ধবণে পাথর : 
তৈরি হবে। ওই গির্জে-টিঙ্জের মতোই একটা = 


বলে মনে হচ্ছে । আর বাড়ীর ছাদ যা হবে এদে ' 
অমন চোখেও দ্যাখেনি | ওই-সব চিস্তাতেই ত’ ব 
কাটছে ।” 


বেলামীগিঙ্লি বলিল, “আ কপাল, তাই নাকি " 
ত’ গেছি; বাড়ী ঘর দোর সব চুন-বালিতে একা; 
রাজ্যের মিস্ত্রী ছুভোর মিলে ঝি-ছুঁড়ীদের পে: 
অতিষ্ঠ করে তুলবে” 

মিঃ বেটুম বলিল, “সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক 


চে 
৩৫৬ 


পাস ছি লৰ ২ সপ এস পাস 


গিন্নি, ও হবেই। তবে গথিক ধরপটাকে সুন্দর না' বলে 
উপায় নেই। মিন্ত্রীগুলো ষে বাপু কি করে অমন পাথর 
খোদাই করে’ আনারস গোলাপ সব ফুটিয়ে তোলে আমি 
ত’ ভেবেই পাই না। যা দেখছি, জমিদার-মশায় বাড়ী- 
থানাকে খাসা বানিয়ে তুলবেন। এ বাড়ীর মতো বাড়ী 
বোধ হয় দেশে প্রায় কারুরই মিলবে না। যেমন বাগান 
তেমনি ময়দান, তেমনি ফলের গাছ? রাজা জর্জ ও পেলে 
ধন্য হয়ে যান।” 

মিসেন বেলামী বলিল, “গথিকই বল আর যাই বল 
বাপু, বাড়ীটা যা আছে তার চাইতে ভাল যে কি হতে 
পারে ত’ ত বুঝি না। এই ত’ চোদ্দ বছর হতে চল্ল এ 
বাড়ীতে আচার মোরববা করে কাটাচ্ছি। তা যাক্‌, কত্তা 


কি বলেন ?” 
মিঃ বেলামীর সমালোচনার এই ধরপটাম্সম আপত্তি 


ছিল; সে বলিল, “গি্সির ওটুকু বুদ্ধি আছে, তিনি 
স্তর ক্রিষ্টফারের সথে কি কাজে হাত দিতে যান না। কর্তীর 
যা ভাল লাগবে তা” তিনি করবেনই তা’ জেনে রেখো । 
করবার কথাও বটে। ভদ্রলোকের ছেলে, হাতে পয়সা 
আছে, কেনই বা পেছ-পা হতে যাবেন। এস, এস, মিঃ 
বেটস, গেলাসটা ভরে নাও, কত্তা-গিন্নির মঙ্গল ইচ্ছা করে 
তাদের সম্মানে পান করতে হবে। তারপর তুমি একটা 
গান গাইবে এখন। স্তর ক্রিষ্টফার ত’ আর রোজ ইটালী 


থেকে বাড়ী ফেরেন না। আজকের দিনটা কিছু 
করতে হয়।” 
গৃহস্বামীর বাড়ী আসা উপলক্ষে তাহাদের কর্তব্যটা সক- 


লেই স্বীকার করিল। মিঃ বেটসের গান করাটাও যে একটা! 
দরকারী কাজ এমন কথা কেউ মনে করিল না; কাজেই 
সে রাজি হইল না। মিসেস শার্পের মতে মিঃ বেটসের মতো 
রং আর বুদ্ধি দেখলে যে-কোনো! মেয়েমানুষ তাকে লুফে 
নেয়। তবে সে নিজে অবন্ত তাহাকে বিবাহ করিবার 
কোনো! কল্পনাও করে নাই। আদ গান গাহিতে আপত্তি 
করায় শার্পগিক্নি মালীকে গাহিবার অন্য জেদাজেদি সুরু 
করিল। “এস, এস, মিঃ বেটস্‌, “রাক়-গিন্সির সেই গানটা 
একবার কর। ইটালীর সব বাহারে গানের চাইতে 
আমাদের এই পুরোনো গানটি শুনতে আমার হাজারগুণে 


ভাল লাগে ।” 


Nল সিল খনক উি্পি সি ২৯ 


শিরায় ১৩২৪ 


১৭শ ভাগ, 2 খণ্ড 


তল তি পিস 


এত 5 উপরোধ অনুবোধ আর খোসামোদে মি নিত ত 
বেজায় খুদী । বুকের উপর দিয়া হাত দুখানা আড়াআড়ি 
করিয়া বুড়ো আঙুল দুটা ওয়েষ্ট: কোটের হাতের মধ্যে পুরিয়া 
সে চেয়ারে ঠেস দিয়া মাথাটা হেলাইয়া চোখ ছটশ আকাশ 
পানে তুলিয়া ভাল হইয়া বসিল। এইবার “গানের পালা। 
প্রত্যেকটা স্থরে ঝুঁকি দিয়া দিরা গান সুরু হইল । গানের 
একটা পদই যে কতবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতেছিল তাহার 
ঠিকানা নাই ; কিন্ত বর্তমান শ্রোতাদের কাছে এইটাই 
গানের বিশেষ্শুণ ; ইহাঁতেই তাহাদের ধুয়াটা জমাইয়া 
তুলিবার সুবিধা হইতেছিল। গানেরণ্নায়িকা যে তাহার 
স্বামীকে ঠকাইয়াছিল এইটুকুই ‘তাহার! এতক্ষণে 
সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল; কিন্তু ঠকানটা শাক-সবজি 
সম্বন্ধে কি আর-কিছু জিনিষ লইয়া তাহা না জানাতেও 
তাহাদের আনন্দের বিশেষ কিছু ব্যাঘাত হইতেছিল না। 
গানের প্রতি-পদের শেষে নায়িকার নামটাই বা কেন অত- 
বার করিয়া উল্লেখ করা হইতেছিল সে মধুর রহস্তটুকু ভেদ 
করারও তাহারা কোন দরকার বোধ করে নাই। 
= সেদিনকাঁর সন্ধ্যার আড্ডাটা মিঃ বেট্‌সের গানেই সব- 
চেয়ে ভাল-রকম জধিয়াছিল। তাহার পর যে যাহার 
কাজে চলিয়া গেল। বেলামীগিক্সি বোধ হয় স্বপ্নে দেখি 
লাগিল যে চুন স্থরকিতে তাহার বাঁদন-কোসন সব ছারখার 
হুইয়া গেলে আর বাড়ীর বত ছুঁড়ী বিগুলা ঘরের ঝাটপাট 
ভুলিয়া গিয়া মিশ্্ীদের প্রেমে পাগল হইয়া উঠিল। মিসেস 
শার্পের চিন্তাটা আর-এক ধরণের । সে বোঁধ হয় ভাবিতে- 
ছিল মিঃ বেট্লের ছোট কুঁড়েখানায় ছুটিতে ঘর-সংসার 
পাতাইয়া ঘরণী গিশ্লি সাজিয়া বসিলে দিব্যি হয়। সেখানে 
ঠাকরুণের শরের ঘণ্টা শুনিয়া ছুটিতেও হইবে না, ফল- 
পাঁকুড়ও অঙ্জস্র ভোগ করা যাইবে । 

ক্যাটেরিনা নিজের গুণে শীঘ্রই তাহার বিদেশী রক্তের 
অসংখ্য দোষগুলিকে ভূলাইয়া দিল। অমন অসহায় শিশুর 
আঁধ-আধ বুলি শুনিলে কে না ভুলিয়া যায় ! সংসারের ঝি- 
চাকর হইতে কর্তা গিম্ি অবধি কাহারও কাছে তাহার 
আদরের আর সীমা নাই। ক্রিষ্টফারের প্রিয় ভালকুস্তা, 
মিসেস বেলামীর একজোড়া ক্যানারী পাখী, মিঃ বেটুসের মন্ত 
বড় মুরগীটা,_ সব কটাকে পিছনে ঠেলিয়া ফেলিয়া টিনাই 


৪থ সংখ্যা | 


এস ৯৫৯ 


দিনে তাহার হাভাব বক নূতন অভিজ্ঞতা হইয়া গেল। 
ঘিসেস্‌ শার্পেব মিঠেকড়া শাসন, লেডি শেভারেলেব 
জমকালে। ঘরেৰ শোভা দর্শন, স্তর ক্রিইফারের পারে চড়ির! 
ঘোড়া-ঘোড়া খেল', তাহার সঙ্গে আসল ঘোড়ার আন্তাবলে 
স্মণ, কোনটাই বাদ পড়িল ন!। এথানে শিকলে বাধা 
ডালকুন্তাৰ ডাক শুনিয়' আগ টিনা প্রথন না কাদিয! বাবে 
মতন শ্যব ক্রিই্কারেব পা জডাইর। বলিতে সুক করিল, 
“ওবা টিনাকে কান্মাবে না।” মিসেদ্‌ বেলাঈটু বাগান হইতে 
পাতা-সুন্ধ গোলাপ-কুল তুলি আনিবাৰ সমর টিনাব জানাব 
ভাচলে এক গোহা দেওয়াতে তাহাব গর্ব আব আনন্দ 
জাব ধরে না। নন্ত একখানা চাদবেন উপব গোলাপ; 
ফল শুকাইতে পেওরা হইল, টিনা যখন তাহার উপর 
গপ, করিয়া বসিয়া পড়িল আর তাহার মাথার উপর 
দিয়া ঝরঝর করিয়া আবো কুল ঢালা হইতে লাগিল তখন 
ত’ সে আনন্দে নিশাহাবা। মিঃ বেট্সের সঙ্গে সঙ্গে খুটুখুট 
কবিয়া খিড়কীর সবজি-বাগানে আর কাচঘেরা সথেব 
বাগানে বেডানে। ছিল টিনার আর একটা আমোদ । থোকা 
থোকা সবুজ্জ আব কালো আব ঢালেব উপর হইতে 
ঈবণিয়। থাকিত, টিনার ছোট হাতখানি বাড়াইয়া ধরিবার 
চেষ্টা করিত, কিন্তু স বে তাহার নাগালেব অনেক উপরে ! 
ছোট হাতথানিব আশা মিটাইবাব জন্য শেষকান্মে একটি 
নিষ্ট ফল কি সুগধি' ফুল আনিয়া জুটিত। পাড়াগায়ের 
সেই প্রকাণ্ড বাড়ীর লোকজনদের দীর্ঘ অবসর মারাদিনই 
একজন-ন-একজন টনাকে লইয়া খেলি:জে ব্যস্ত । এমনি 
করিয়া দক্ষিণ-দেশীয়া ছোট পাখাটির উত্তৰ-দেশেব বাদাট 
আদরে সোহাগে ভবিয়া উঠিল। মেহযয় ও অভিমানী 
স্বভাবের পিশুর। বি এত আৰবে মানুব হয় তবে সামান্য 
একটি আঁচড় সহ করাও তাহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া 
। উঠে, তুচ্ছ ঘটনাও তাহাদের মনে বড কঠিন হইয়া লাগে। 
কাহারও শাসন কি শিক্ষার ভিতর একটু কর্কশভাব কি 
স্নেহের অভাব দেখিলেই টিনা একেবারে ক্ষেপিয়া আগুন! 
তাহাকে তখন কথ শুনার কাহার সাধ্য । সব বিষয়েই সে 
শিশ্বব মতন ছিগ, কিন্ত তাভাৰ প্রতিহিংসা-প্ৰৰৃত্তিটা অতটুকু 
মেয়েকে মোটেই ছাশাইভ না। সে যখন পাচ বংসরের 
৪৫২৫ 





মেয়ে তখন এক বার মিসেদ্‌ শার্পেৰ কি একটা 5, 
পহন্দদই হয় নাই। দেই রাগেব শোধ কুর্লবার 
এক-দোঘ্বাত কালি লইরা ধাইনাব সেলাইয়ের বাণে 
দেয়! আব একদিন সে আদব কবিরা নিজেব পু 
রংকরা মুখ চাটতেছিল, লেডি শেভারেল দেখিতে 
পুতুলটা কাড়িয়া নেন) দুষ্ট মেয়ে অগনি চট করি" 
চেয়ারে চভিয়া দেয়ালের তাকের একটা কুলদ। -. 
মাটিতে ফেলিয়া দিল। জীবনে বোধ হর এই <. 
রাগেব ঘাগার সে লেডি শেনারেলের ভয়ও ভুলিয়া | 
ইতাৰ দক্গ। চিরকালই দেবভাব কৃপাৰ মতন উদ* 
ঝবিয়া পড়িত, কধনও মারের স্নেহেব মতন আদরে < 
নত হইয়া ধবা দিত না। তাহার মঙ্গল-ইচ্ছাৰ অভ? 
দিন ঘটে নাই, কিন্তু প্ৰেমেৰ মধুৰ মুক্তিতে তাহার ? 
কোন দিন হন নাই। তাই টিনা তাহাকে দূ" 
দেবতাব প্রাপ্য শ্রন্ধা-ভক্তিই দিপাছে ; আর-হে' 
দিতেও পারে নাই, দানের বেশী কিছু লইতে! 
করে নাই । 

শেভারেল-প্রানাদের একঘেয়ে দিনগুলির -? 
শীঘ্বই ভাঙিয়া গেল। বাগানের রান্তাগুলি "দঃ" 
পাথর-বোঝাই গাড়ী চলিতে চলিতে বাস্তায় চাকা । 
টানা লম্ব। লক্বা গর্ভ হইয়া গেল। সবুজ উঠ: 
চুনবালিতে একেবাবেই লোপ পাইল, আর সে 
শান্তিময় বাড়ীটিতে বাঁজমিন্ত্রী আর ছুতোর ঘিস্ত্রীর 
ঠকৃঠকানি ধ্বনিত হইতে লাগিল! ইহাৰ পৰ " 
ধরিয়া স্তর ক্রি্ফার বাড়ীর চেহার! বদলান ব্যাগ 
হইয়া রহিলেন। পুরানোধরণ ভাঙিয়া-চুরিয়া গণি 
গড়িয়া তোলাই এখন তাহার কাজ হইরা দাঁড়াই: ' 
এক ধ্যানেই তিনি মগ্ব। আশেপাশের শিকাৰ", 
মানুষবা সন্ত্রান্ত ইংরেজ-বংশের ছেলেব এমন অপুর্ধা : 
দেখিয়া কত যে নাক সিঁউকাইল তাহার ঠিৎ 
জমিদারের ছেলে কিনা খেবকালে মাত্র তিনট, 
রাখিল, আর ভীড়।রেব সিন্দুকে শক্ত চাব 
টাকা বাচাইরা বাড়ীর কপ ফেরানো হইবে) হায়নে - 
ইহাদের গৃহিণীবা ভাড়ার ৪ আপ্তাবলেব খৰবে তি, 
মন্দ দেখিতে পান নাই, তবে বেগাবী লেডি “নেভাল 


৩৫৮ 


AA সিসি পিসি লালিত তাত সির তল সা সি 


মাত্র তিনথানা ঘর লইয়া! সারাদিন ঠক্ঠকানি আর রঙের 
গন্ধের মধ্যে থাকিতে হইবে এই বড় ছুঃখ। শরীরটা! যে 
একেবারে যাইবে ! এ যেন ঠিক হেঁপোঁকেশো স্বামী লইয়া 
ঘর করা। স্তর ক্রিইফার গিঙ্গির জন্য বাথে একখানা বাড়ী 
ভাড়া করিলেই ত পাঁরিতেন। নেহাৎ বদি মনজুর খাটাইবার 
জন্য দুরে যাইতে না পারেন কাছাকাছিও ত’ একটা 
আলাদা! বাঁড়ীর ব্যবস্থা করা বাইত? প্রতিবেশিনীদের এত 
দয়া একেবারেই অযাচিত দান। অজ্ত্র করুণা চিরকালই 
আপনি আসিয়া পড়ে। স্বামীর এই-সকল স্থাপত্য-গ্রীতির 
সঙ্গে যদিও লেডি শেভারেলের কোনো সম্পর্ক ছিল না, কিন্ত 
স্বীর কর্তব্য সম্বন্ধে তীহাঁর মতামত খুব কড়া ছিল। স্তর 
ক্রিইফাঁরের প্রতি শ্রদ্ধাও তাহার এত প্রগাঢ় থে তাঁহার 
মান্ুগত্যকে তিনি কোনোদিন কষ্টকব মনে করেন নাই। 
আর জমিদার মহাশয় স্বয়ং ত’ সমালোচনার ধারও ধারিতেন 
না। তাহার প্রতিবেশীরা বলিত, “বাবা, লোকটা যা হোক 
খেয়ালী আর একগুঁয়ে।” এত দীর্ঘকাল ধরিয়া একমনে 
শিল্পীর মতন একনিষ্ঠডাবে থাটিয়া তিনি যে এই স্থাপত্য- 
শিল্পটি রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার প্রতিভা ও দৃঢ়- 
প্রতিজ্ঞাই প্রকাশ পায়। ঘরগুলির ভিতর ঘুরিলে তাহাদের 
শিল্প-দম্পদ ও আপসবাবের দীনতা একসঙ্গেই চোখে পড়ে। 
তিনি যে আপনার আরাম ভুলিয়া হাতের সমস্ত অর্থ কিসে 
খরচ করিতেন তাহা সহজেই বোঝা যায়। এই বৃদ্ধ ইংরেজ 
জমিদারটির অস্তরে যে মহাপ্রাণের একটি অংশ ছিল তাহা 
দ্বারা তিনি প্রকৃত শিল্প, ও বিলাসিতার প্রীভেদ বুঝিয়াছিলেন। 
সৌন্দর্য্যকে তিনি ভক্ত উপাঁসকের মত পুজা করিতেন, 
সম্ভোগ করিতেন না। 

শেভারেল-প্রীসাদের রূপহীন অঙ্গে শিল্পীর মোহন স্পর্শে 
দিনে দিনে রূপের মাধুরী ফুটিয়া উঠিতেছিল, সঙ্গে-সঙ্গে 
সেই খুকী টিনার ফ্যাকাশে রংও দিনে দিনে কৈশোরের 
লাবণ্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল। বিশেষ কিছু সৌন্দধ্য 
অব্য তাঁহার ছিল না, কেবল ছিল দেহে হান্ধ! হাওয়ার 
মতন একটা! সুন্দর মাঁধুর্য্য ও বড় বড় কালো চোখ ছুটিতে 
একটা গভীর দৃষ্টি। আর ছিল তাহার ভুবনমোহন স্বর । 
সে করুণ কোমল স্বর যেন পাপিয়ার প্রেমগান। এই 
সৌন্দর্ষোই তাহাকে অপূর্ব শ্রীমপ্তিত করিয়া তৃলিয়াছিল। 


প্রবাসী_-শ্রাবণ, ১৩২৪ 
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তত পাত 


গ্রাসাদের মৌন যেমন কাহারও হ হাতের লব কারুকার্য 
গড়িয়া উঠিতেছিল, টিন! কিন্তু তেমন ভাঁবে গড়িয়া উঠে 
নাই। সে প্রিমরোজ ফুলের মতন আপনি ফুটিয়া উঠিতে- 
ছিল; বাগানের মধ্যে সেই ফুলটিকে দেখিয়া মালী দুঃখিত 
মোটেই হয় না, কিন্তু তাহার জন্ত সে কোনো চেষ্টাও করে - 
না। লেডি শেভারেল তাহাকে লিখিতে পড়িতে ও নীতি- 
মাল৷ বলিতে শিথাইয়াছিলেন। মিঃ ওরারেন হিসাবে খুব 
পটু; গৃহিণীর আজ্ঞামত সে টিনাকে অঞ্চ শিখাইত। আব 
মিসেস শার্প খ্লেলাইরের সকল রহন্তই তাহার কাছে প্রকাশ 
করিয়াছিলেন অনেকদিন পর্য্যন্ত টিনাকে ইহার 
বেশী কিছু শিক্ষা দিবার কথা কেহ ভাবে নাই। 
জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত বোধ হয় টিনা পৃথিবীটাকে স্থির 
জানির! গিরাছে ; চন্দ্র সুর্য্য গ্রহতারাগুলিই পৃথিবীর চারি- 
দিকে ঘোরে এই বোধ হয় তাহার ধারণা ছিল। তবে 
বলিতে কি, ইহাতে বোধ হয় বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। 
হেলেন, ডাইভো, ডেসডিমেনা, জুলিয়েট এঁদের সকলেরই 
বোধহয় ভুগোল জ্ঞান এমনি সুন্দর ছিল। এই সামান্য 
কারণে আপনারা নিশ্চরই টিনাকে নায়িকা হইবার অনুপযুক্ত 
মনে করিবেন না । মোট কথা,-একটা বিষয় ছাড়িয়া দিলে 
বলিতে হয় বে টিনার এক ভালবাসিবার শক্তিটুকুই ক্র 
ছিল; এই ক্ষমতায় জ্যোতিষবিদ্যায় সকলের চেয়ে পণ্ডিত! 
রমণীও *তাহাকে হারাইতে পারিতেন না। অনাথা 
আশ্রিতা বালিকা হইলেও তাঁহার এ শক্তি খেভারেল- 
প্রাসাদে খুব কান্দে লাগিয়াহিল; ধনীর গৃহের অনেক 
থোকা খুকুর আত্মীয় কুটুম্বও পাকে, ধন দৌলতও থাকে, 
কিন্ত টিনার মতন এত অফুবন্ত ভালবাসার পাত্র কাহারো 
দেখ। বায় না। খুকী টিনার ছোট হৃদরখানির মধ্যে প্রথম 
স্থানটা বোধ হয় স্তর ক্রিষ্টফারই দখল করিরা বসিয়াছিলেন, 
কারণ ছোট মেয়েদের স্বভাবই এই-রকম যে হাতের কাছে 
সকলের চেয়ে সুন্দর যে ভদ্রলোককে পায় তাহাকেই প্রাণ খ্ 
দিয়া ভাঁলবাপিয়া বসে । তাহাব উপর ইনি আবার শাসন- 
টাসনের ধার ধারিতেন নাঁ। ডরকাস নামে একটি হাসিথুমী 
তরুণী টিনার ধাত্রীর কাঁজে সাহায্য করিত। তাহার গাল 
ছুটি ছিল ঠিক ছুটি ফুটন্ত গোলাপের মতন। ওষধের সঙ্গে 
কিস্মিসের মতন এই মেয়েটি টিনাব কাছে মিসেস্‌ শার্পেচ 
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সঙ্টাও থানিকট ! সধুব করির বাধিযাছিপ। না ইভা 
প্রায় স্তব ক্রিষ্টফারের সমানই ভালবাসিত। মেরেটি a 
কোচন্যানকে বিবাহ কবিয়া মন্ত একজন ভাঁরিক্কটী লোকের 
মতন স্বামীর সঙ্গে দৃবে এক কোঁলাঁহলমর সহরে গিন্নিবান্নি 
সাজি চলিয়! গেল, সেদিন টিনার পক্ষে বড ভীষণ ছুন্দিন। 
সেখান হইতে ডবকাস টিনাকে একটি চীনা-বাক্স পাঠাইয়া 
দিয়াছিল। এই স্ৃতিচিহ্ৃটির উপর লেখ! ছিল, “তুমি 
আমার চোখের আড়ালে গিয়েছ বটে, কিন্তু তোমার মধুর 
স্বতিটি আমার মনে চির জাঁগকক 1” দশ বৎসর পরেও 
টিনাব ক্ষুদ্র ভাগাবে এই ধনটি ছিল। 
টিনার দ্বিতীর ক্ষঘতাঁটি যে কি তাহা বোধহয় সকলেই 
বৰিপ্রান্েন। সেটি সুকণ্ের মাঁধুবী। টিনাব আশ্চধ্য 
প্রপবোধ ও অতি সুন্দর গলাধ স্বর যেদিন ধবা পড়িল, 
সেদিন স্ব ক্রিষ্টফা ও তাহার গৃহিণী ছু'জনেরই আনন্দ 
আব ধবে না। তাহার সঙ্গীত শিক্ষার দিকে তখনই তীহা- 
দেৱ নজব পড়িল! লেডি শেভারেল টিনার শিক্ষায় অনেক 
সময় দিতে লাগিলেন। টিনা এত তাড়াতাড়ি সব শিখিয়া 
ফেলিতে লাগিল যে অগত্যা কয়েক বৎসরের জন্য এক 
ইটালীয় শিক্ষককে তাহার গুপ্ুব পদ দেওয়া হইল। 
১ তাঁহার এই প্রতিভাব অপ্রত্যাশিত প্রকাশে টিনাব সঙ্গে 
এ-বাড়ীর সম্পর্কটার যেন একটু বদল হইয়া গেল। মেয়ের! 
যতদিন খুব ছোট থাকে ততদিন বিডালছানা কুকুরছানার 
মতন আদরে আদরেই বাড়িতে থাকে ; কিন্ত তাহার পৰ 
একটা সময় আসে, যখন তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কোনো 
ভাবনাই লোকের মনে আসে না; বিশেষত, টিনার মতন যদি 
বূপগুণ কি বুদ্ধিব কোনো পবিচয়ই না পাওয়া যার তাহা 
হইলে ত কথাই নাই। জীবনের এই অবস্থান্টার লোকে 
যদি তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু না ভাবে তবে আশ্চর্য্য 
হইবার কিছু নাই । টিনা বখন বড় হইদা উঠিতে লাগিল, 
তখন দ্রেখা গেল সে কোনৌ বিশেষ কাজে লাগিবারই 
যোগ্য নয়। কাজেই মিসেস শার্পের খুঁটিনাটি কাজ 
কবিয়াই সে দিন কাটাইত। কিন্তু তাহাব এই শক্তিটি 
আবিদ্ভত হইবামাত্র নে লেডি শেভাবেলের প্রিয় হইয়া উঠিল, 
তিনি জগতে সঙ্গ'তই সকলেব চেয়ে ভালবাসিতেন। কাজেই 
শশা এম ডযিনামের আহেোণল-ছাহ্লাদেল সা হড়াউরা 
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পড়িল।, আস্তে আন্তে আপনা- আপনিই সে ত 
একজনের স্থান জুড়িয়া বসিল। বি-চাঁকরেরা 
সার্টি-ছুহিতা শেষে পুরাদস্তর মহিলা হইয়াই দাঁড়াই 

মিঃ বেটন বলিল, “তা এ ত হওয়াই উচিত । ৫ 
ফি আর খেটে ধাবাব মত চেহারা । আহা, কেমন 
মত নরম মোলায়েম শরীরখানি। মানুষ ন“ 
পাপিনা পাখীর্টি, ছোট শরীরটুকু গানে গানেই 
আছে!” 

জীবনের এই অবস্থাটায় পৌছিবার অনেক 
কিন্ত টিনার জীবনে আর-এক নূতন যুগের স্থরু হই: 
এতদিন তাহাব সঙ্গীরা সকলেই ছিল বড়-বড় 
একটি তকণ সাথীব আবির্ভাব হইল। টিনার বয় 
সাত বসর। এই সময় হইতে স্তর ক্রিষ্টফাবের 
মনার্ড গিলফিল নামের একটি পনেব বৎসরের কে 
সময়টা শেভারেল-প্রাসাদে কাটাইতে লাগিল । টিন 
তাহার মনের মতন খেলার সাথী। মেনার্ড ছে; 
সেহময়। শাদা খরগোষ, পোষ! কাঠবিডালী, 1 
প্রভৃতির উপর তাহার খুব টান। একটু বড় ব্যস 
তাহার এ-সব খেয়াল ছিল। সে-বয়সে সচরাচর ত' 
লোকেরা এসব খেলা নেহাৎ ছেলেমা্ুষী বলিয়াই' 
সরাইয়া রাখে । মাছধরা, ছুতোরের কাজ ব 
দিকেও তাহার খুব ঝোঁক ছিল। ছুঁতোরের হ 
দরকার বোধে মোটেই করিত না) শিল্পীর আন: 
ইহাতে তাহাব একটা আনন্দ ছিল। এই-সব 
টিনাকে সঙ্গী পাইলে সে বড়ই খুনী । আদর = 
তাহাকে কত নামই দিত, তাহার যত অদ্ভুত প্রঠেন 
দে বোগাইত। তাহার পিছনে সারাদিনই £₹* 
করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত | মেনার্ডেব বোধ হয় এ 
আর কিছুতে ছিল না। ছুটির পরে বেদিন « 
করিয়া ইন্কুলে পড়িতে যাইবার পালা অন” 
দিনকার বিদীয়-দৃশ্য দেখিবার মতন। একটানে 
কথা মেনার্ড বলিয়া যাইত 

“টনা, আমি আবার ফিরে আসবার আগে হ 
যাবে না ত? আমরা বত গুলে! চাবুকের দাও ? 
ছিলান, সব তোব/কে দিযে গেলাম ৷ হট, 


৩৬৪০ + 
ষেন মরে ন! যায়। তবে এস আমায় একটি চুনু দিয়ে যাও, 
আমায় ভুলোনা কিন্তু ৷? 

কতদিন কাটিয়া গেল, মেনার্ড ইস্কুল ছাড়িয়া কলেজে 
ঢুকিল, সেই রোগা পাতলা ছেলেটি ক্রমে বলিষ্ঠ বুবক হইয়া 
উঠিল। ছুটির দিনের সেই ছুটি পুরানো সাথীর ভাবটা 
অবশ্য এখন একটু বদলাইয়া আসিতে লাগিল; কিন্ত 
ভাইবোনের নিঃসক্ষোচ সহজ ভাবটা খুচিল না। মেনার্ডের 
ছেলেবেলার সে ভালবাসা এখন গভীর প্রেমে পরিণত 
হইরাছে। প্রণয়ের যে-সকল নমুনা মিলে তাহার মধ্যে 
ছেলেবেলার সাথীদের ভালবাসা হইতে যাহার বিকাশ 
হয় সেইটিই বোধহয় সকলের চেয়ে দৃঢ় ও সকলের চেয়ে 
স্থারী। বহুদিনের স্নেহের বাধন যখন প্রণয়ের যোগে 
আরো দৃঢ় হইয়া উঠে, তখনি প্রেমের নদীতে জোয়ার 
আসিয়া কানায়-কানায় হৃদয় ভরিয়া তুলে। মেনার্ডের 
ভালবাসার ধরণ ছিল বেশ! জগতের শ্রেষ্ঠ যাদুকরের শ্রেষ্ঠ 
দানেও সে আনন্দ পাইতনা যদি সে আনন্দের ভাগী টিনা 
না হইতে পারিত। কিন্তু টিনা যদি তাহাকে অসন্থ উৎ- 
পাতে অস্থির করিয়া তুলিত, তাহাতেও তাঁহার কত সুখ! 
জগতের নিয়মই এই-রকম) সেকালের শ্যামসন থেকে 
আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত যত দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পুরুষ দেখা 
গিয়াছে, সকলেরি প্রায় এই ধরণ। মেনার্ড যে তাহার 
একান্ত অনুগত সে-কথা টিনা ত খুব উত্তমন্ূপেই জানিত। 
এ জগতে ওঁ একটি লোক ছিল যাহার সঙ্গে যেমন খুদী 
তেমনি ব্যবহার করিতে সে পারিত। মেনাডের সম্বন্ধে টিনার 
মনে যে কোনো বিশেষ ভাবের উদয় হয় নাই তাহার নির্ভীক 
নিঃসক্কোচ ব্যবহারই সে-কথা ভালভাবে প্রমাণ করিয়া 
দিয়াছে; কারণ রমণীর মনে গাঁঢ় অনুরাগের সঙ্গেই কিসের 
মেন একটা ভয় আসিয়া জুটে। 

টিনার মন মেনার্ড খুব ভাল করিয়াই বুঝিত; কোনো 
মিথ্যা ধারণার সাহায্যে নিজেকে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা 
সে একদিনও করে নীই। তবে তাহাঁব আশা ছিল হয়ত 
এমন কোনো দিন আমিতেও পাঁরে যেদিন টিনা তাহার 
ভালবাসাটুকু গ্রহণ করিতেও অস্তত রাজি হইবে! তাই 
সে শান্তভাবে সেইদিনের অপেক্ষায় বসিয়া ছিল, যেদিন 
সাহস কবিয়া সে বলিতে পারিবে, “টিনা, আমি তোমায় 
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ভালবাসি!” একদল পোক আছে, তাঁহারা জগত আসিয়! 
সারাজীবনের মধ্যে একদিনও নিজেদের লইয়া গোলমাল 
বাধাইয়া তুলে না । গায়ের জানার কাট, তবকারির সুগন্ধ, 
কি চাকরের দেলামেব পরিমাণ, এ জিনিষগুলোকে তাঁহারা 
কোনদিনই বিশেষ উঁচু স্থান দের না। মেনার্ড এই দলের 
লোক। অন্নেই সে তুষ্ট । ঘে-দিন সে পারিবারিক 
পুরোহিতের কাজ লইয়া শেভারেল-প্রাসাদে বাসা বীধিল, 
সেদিন তাহার চোখে সকলি সুলক্ষণ। বেচারা অন্ক- 
প্রেমিক ভালই দেখিতে ঢার, তাই ভালই দেখে। নিজের 
অবস্থা নজীর ভাবিয়া সে সেদিন একটি ভূল মীমাংসা করিয়া 
বসিয়াছিল। ভাবিয্নাছিল স্নেহ ও অভ্যাসই বুঝি প্রেমের 
প্রশস্ত পথ। মেনার্কে পুরোহিতের পদ দিয়া স্তর 
ক্রিষ্টফারের অনেকগুলি সাধই মিটিক্সাছিল। সেকালের 
বনিয়াদী বংশের এই অনাবস্তক লেজুড়টির মোহ তিনি 
কাটাইতে পারেন নাই। তাহার পালিত এই যুবকটির 
সঙ্গও তাহার খুব প্রির ছিল। মেনার্ডের কিছু পৈতৃক 
সম্পত্তিও ছিল) কাজেই বতদিন না পাশের গ্রামের 
পুরোহিতের পদটা খালি হয়, ততদিন শিকারের জন্য একটা 
ঘোড়া. রাখিয়া আর ছুইচারিটা কাঁজ করিয়া এই গৃহেই ত’ 
তাহার বেশ শ্বচ্ছন্দে দিন কাটানো চলিতে পারে । তাহার 
পর পাশের গ্রামে ঘরসংসার গুছাইয়া বসিলেই চলিবে । 
স্তব ক্রিষ্টফারের মাথায় অল্পদিনের মধ্যেই আর একটি 
খেয়াল ঢুকিল, “টিনা হবে সেই সংসারের গিঙ্গি ৮ ঘে 
সত্যটা জমিদার মহাশয়ের অপ্রিয় কি তাহার চোখে 
অশোভন সেটাকে তিনি সহজে ধরিতে পারেন না; 
কিন্ত তাহার কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের যেখানে মিল থাকে 
মনের কথাটা তিনি প্রথমেই আন্দাজ করিয়াছিলেন, 
পবে খোজ করিয়া একেবারে খাঁটি কথা জানিলেন। 
জানিবামাত্রই সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলেন, টিনার মনের কথাও 
ওই-রকম, আর এখন যদি নাও হয় ত আর-একটু বড় 
হইলেই হইবে । তবে পাকাপাকি কোনো কথা বলা 
কি কাঁজ করার দিন আসিতে তখন€ বেশ দেরী ছিল 
অব্ত | 
এদিকে এমনভাঁবে অবস্থার পবিবর্তন হইতে লাগিল, 


৪খ সংখা ] 


যাহাতে দার ক্রিষ্টদারের কল্পন।জন্পনা কি মতলবে কোনো 
ঘ: না লাগিলেও নিঃ গিলফিপেব আশা ক্রমে উদ্বেগ হইয়া 
দাঁড়াইল। ক্যাটেবিনাব ভ্বদরে ঠাই পাইবাব আগা ত’ 
ভাঁহব ঘুচিয়াই গেল, এমন কি দ্বিতীর আর একজন যে 
সেটা জুড়িরা বসিয়াছে একথ| তিনি পবিষ্কার বুঝিলেন। 

টিনা যখন খুব ছোট, তখন এ বাড়ীতে আর-একটি 
বালককে দুই-একবার দেখা গিয়াছিল, ছেলেটি মেনার্ডের 
চেয়ে বয়সে ছেটি। বেশ সুন্দব তাহার চেহারা, একমাথা 
কৌকড়া চুল, ঝকঝকে পোষাক, সবই ভাঁল। এই 
ছেলেটিকে টিন! আডাল হইতে মুগ্ধ হইয়া দেখিত। তাহার 
নাম আন্টনি উইত্রো, সার ক্রিষ্টফারেব ভাগিনেয় ও 
উত্তরাধিকাৰী ; ছেলেটি তাঁহার ছোট বোনের ছেলে। তাহার 
পরিবাবের চিবকাঁলের নিয়ম অনুসাবে বড় বোনে ছেলেবই 
সম্পত্তি পাইবাব কথা, কিন্ত সার ক্রিষ্টফাঁর অনেক টাকা 
থবচ কবিয়া এমন কি নিজের স্থাপত্য-কীত্তির আধিক ক্ষতি 
কবিরা এই ছেলেটিকে উত্তবাধিকারী ঠিক করিয়াছেন । 
এই কাঁবণে বডবোনের সঙ্গে তাহার খুব ঝগড়া হইয়া 
গিয়াছিল। স্যর ক্রিষ্টফার ক্ষমা কাঁহাঁকে বলে জানিতে 
না, কাঁজেই নে ঝগড়া আর মিটিল না। অ্যাণ্টনির মা 
মারা যাইবার পরব এই গৃহই তাহারও গৃহ হইল। সে 
তখন আব বাঁলক নয়, সৈনিক বিভাগের কাঁপ্তেন এই 
সুন্দর সুদীর্ঘ তরুণ কাণ্তেন ছুটি পাইলেই এখানে, আসিয়া 
থাকিত। কাাটেরিনাব বয়ন তখন ষোল সতেব। পরে 
বেকি হইল সে কথ| বলিয়া বৃথা বকিরা আর কি লাভ? 
জগতে বে জিনিষটা সকলের চেয়ে স্বাভাবিকু তাহার ব্যাখ্যা 
করার কোন দরকার দেখি না। 

শেভারেল প্রাসাদে সঙ্গীর খুবই অভাব। টিনা না 
থাকিলে কাণ্চেন উইব্রোর দিন কাঁটা ভার হইয়া উঠিত। 
টিনার দিকে একটু মন দিতে তাহার বেশ লাগিত। টিনার 
নঙ্গেঘখন সে কথা বলিত, তখন তাহার মিষ্ট মধুব কথাগুলি 
শুনিয়া টিনাব বক্তহীন গাল দুটি মুহূর্তের জন্য রাঙা হইয়া 
উঠিত, টিনা যখন গান করিত তখন তাহাৰ পিয়ানোর 
উপব ঝুঁকিয়া পড়িয়া কাণ্তেন উইব্রো তাহার গানের 
প্রশংসা করিলে সলঙ্জ কালো চোখ ছুটি তুলিয়া সে এক- 
বাবটি ভাব পিকে চাডিয়া লঈত। উইঈব্রোৰ ইভাই ছিল 





স্মৃতির সৌর ড় রর 


আনন্দ! ঘোটা-খোটা-পা-ওয়াল! ওই পুবেহিতটি 
দখল করিয়া লইয়া তাহাকে পিছনে ঠেলিয়া ০ 
তাঁহার একট। নেহাৎ কম মজ্জা ছিল না। নিও 
যদি কোনো রমণীকে মুগ্ধ করিবার সুবিধা পায় এব 
সঙ্গে স্বজাতির একজনকে হীন করিয়া ফেলিতে ৭,7 
আব সে বেচারা কি করিয়া লোভ সামলার ? অঃ” 
নিজের মনে যদি কোনো কু-অভিপ্রায় না-ই থাবে, 
দিন পবে সবই বদি সে ঠিকঠিক যথাস্থানে 
দিবে ধারণা করিয়া থাকে, তবে ত’ কথাঃ 
দেড় বৎসর ধরিয়া কাণ্তেন উইব্রো প্রায়ই এহ 
দিন কাঁটাইতে লাগিল; শেষে একদিন বুঝি" 
অনিচ্ছাদত্বেও ব্যাপারটা ক্রমে এতখানি জইত 
দাঁড়াইয়াছে যে এখন উল্টামুখে চলা শক্ত। 7 
ক্রমে সেহা্দ্ হইয়া দীডাইয়াছে ; তাহাব ফা? 
দৃষ্টির বিনিময় হইয়া গিয়াছে, সাহা কখনো নে 
থামিয়া যাইতে পারে না; কাঁজেই ক্রমে সেট 
বাড়িতে প্রণর-নিবেদনে দাঁড়াইল। অমন সুৰ: 
কালো কালো চোখ, অমন মধুব যাঁহাব ক, অয." 
যাহার চেহাবা, যাহাকে তুচ্ছ করিবাব কোনে £ 
নাই, সেই তরুণী যদি সমস্ত হৃদয় কাহাকে ও 2" 
তবে ত’ তাহার মনে একটা মধুর ভাবের উদয় 
তখন তাহাকে সামান্য একটু প্রতিদান নী £ 
কর্তব্যের ত্রুটি বলিয়া মনে হয়। 

কেহ হয়ত মনে করিতে পারেন যে টিন 
করার স্বপ্নও বাহার কাছে একটা হীস্তকর কাণ্ড 2 
নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল অসংবমী যুবক না হইলে কয, 
ভান করিয়া টিনার হৃদয় অধিকাৰ করিয়া ন“ 
বাস্তবিক কিন্তু সে কথাটা ভুল। আযাণ্টনিয় 
গুলি খুবই শান্ত ; নিজের কাছেও যে-কাজের ২ 
গড়া কারণ না দেখানো যায় সে-কাজে সে কোন? 
জড়াইয়া পড়িত না। আর টিনার মতন ক্ষীণ ভব. 
ত’ নামুযের কল্পনাকেই মাত্র ঘা দেয়, সেই, 
একটু সেহের উদ্রেক কবে; ইন্দিয়বাজ্যে ত. 
ছাঁয়ার স্থান নয়। আযাণ্টনি সত্যসত্যই তাহাণ 
সদয় ছিল। জগতে কাহাকেও ভালবাস যা 


সম্ভব হইত, ভবে হয়ত সে তাহাকে ভাল বাসিত। কিন্তু 
প্রক্তিদেবী তাহাকে এ শক্তিটা দিতে ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। 
তিনি তাহাকে সুগঠিত দেহ দিয়াছিলেন, এমন শুভ্র দুখানি 
হাত দিয়াছিলেন যাহার তুলনা আর মিলে না, নাকচিও 
বোধ হয় সমস্ত মন দিয়া গড়িয়াছিলেন, আর দিয়াছিলেন 
হৃদয়ভবা আত্মতৃপ্তি। কিন্তু এমন ভুবনমোহন মুর্তিধানি পাছে 
চূৰ্ণ হইয়া ভাঙিয়া যায়, তাই বোধহয় সকল আঘাতের হাত 
এড়াইবার জন্য কোনো বিষয়ে প্রবল আকর্ষণ কি আকাঙ্ষা- 
টুকু দিতে তাহার হাত উঠে নাই। যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতার 
সাক্ষ্য দিবাঁব জন্য তাহার জীবনে কোনো কীন্তির তালিকা 
ছিল না। স্যর ক্রিষ্টকাঁর 'ও লেডি শেভারেলের মতে জগতে 
এমন ভাগিনেয় মেলা ভাব, এমন উত্তরাধিকারী পাওয়া 
বহু ভাগোর ফল, ছেলে নরভ সোনাব চাদ, মামা- 
মামীকে কি ভক্তিটাই করে, আর নকল কাজে কর্তব্য- 
বোধ একেবারে টন্টনে ! কাপ্তেন উইব্রোর কর্তবাবুদধি 
চিরকালই তাহাকে সকলের চেয়ে সোজা আর মনের 
মতন কাজটি করিতে বলিত। পোঁধাক-পরিচ্ছদে 
তাহার খরচের অন্ত ছিল না, কারণ বংশগৌরব মানাইয়! 
চল! ত’ কর্তব্য। স্তর ক্রিষ্টফারের ইচ্ছাকে টলায় কাহার 
সাধ্য। কাজেই সে তাহার কোনো কাজে বৃথা অমত 
করিয়। আালায় পড়াটা অকর্তবাই ঠিক করিয়াছিল। শরীরটা 
তাহার একটু নরম ধাঁজেরই ছিল, কাজেই কর্তবা- 
বোধে স্বাস্থ্যবিধিটাও পালন করিত । এই স্বাস্থ্যটুকুই তাহার 
সম্বন্ধে আত্মীয়বন্ধদের একমাত্র উদ্বেগের কারণ ছিল। 
এইজন্তই জমিদারমহাশয় ভাগিনেয়টকে সফাল-সকাল 
সংসার পাতাইয়া দিতে এত ব্যস্ত ; বিশেষতঃ তাহাব 
মনের মতনই একটি কনে যখন মিলিতেছে তখন দেরী 
করিয়া কি লাভ। মিস্‌ আশারকে ত্যাপ্টনি দেখিয়াছে, 
" তাহার মনেও ধরিয়াছে। নেয়েটি স্তর ক্রি্টফারের প্রথম 
প্রিয়ার একমাত্র কন্তা। মানুষ যাহাকে চার তাহাকে 
পা ওয়াট! জগতের নিয়ম বোধ হয় না। তাই স্তর ক্রিষ্ট- 
ফারেব প্রথম প্রেক্সপীরও আর-এক জমিদারের সঙ্গেই 
বিবাহ হইয়াছিল। মিস্‌ আশার এখন পিতৃহীনা, মন্ত 
ভমিদারীব অধিবারিণী। আ্যান্টনির বপে-গুণে যদি এই 
কহন মন ভিজতে, তবে সার ক্রিষ্টফাবের সুখের মার সীমা 


৩৬২ 


প্রবাসী-- শ্রাবণ, ১৩২৪ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


থাকিবে না। এই বিবাহের কলে শেভারেল-প্রাসাদটা 
পরের ভাগো বর্তীইবাব আশঙ্কাট! দূর হুইবে। পুরানো 
বন্ধুর ভাগিনেয় বলিয়! আযান্টনিকে লেডি আশার ইতিমধ্যেই 
খুব আদর বত্র করিয়াছেন ; সেইবা কেন “বাথে* তাহাদের 
কাছে গিয়া আলাপ পরিচয় মাইয়া তুলিয়া একটি উচ্চ- | 
বংশীয়া সুন্দরী ধনী বধূ ববণ করিয়া না আনে ? 
স্তর ক্রিষ্টকাব ভাগিনেয়কে মনের কথা জানাইলেন, 

সেও তৎক্ষণাৎ কর্তব্যবোধে রাজি হইয়া গেল। আজ 
তাহাদের ছুজনের সম্মুখে যে কি মহান্‌ স্থার্থত্যাগের দাবী 
উপস্থিত হইয়াছে, টিনাকে অতি করুণ স্ববে সে-কথা 
জানাইতেও সে ভুলিল না। ইহাব তিন দিন পরে, 
কাপ্বেন উইরোব বাথযাত্রাব আগের দিন রাত্রে দালানে 
যে বিদ্দায়-দৃপ্তেব পালা হইয়াছিল, তাহা ত পাঠক আগেই 
দেখিয়াছেন। ' 

(ক্রমশ) 

শ্রীশান্ত। দেবী। 


" . জাতের উৎপত্তি 
এক্ষণে আমবা এই গবেষণার জটিল অংশে আসিয়া 
পৌছিয়াছি। এইমাত্র যে-সকল মিলের কথা বলিলাম তাহার 
অধিকাংশই পূর্বেই স্বীকৃত হইয়াছে, নির্দেশিত হইয়াছে। 
উহা কতকগুলি উদ্দাহরণ মাত্র, নিদর্শন মাত্র । উহার সংখ্যা 
সহজেই বাড়ান যাঁয়। মুখ্য কথ! হইতেছে-_উহাদের নিগুঢ় 
অর্থটাব গুরুত্ব গুঁজন করিয়া দেখা | 

আমাদের সমস্ত গবেষণা, আবার সেই প্রাচীন 
পারিবারিক ব্রযবস্থাপদ্ধতির উপাদানসমুহ্রে মধ্যে আমাদিগকে 
আনিয়া ফেলিয়াছে ; জাতের প্রকৃত নাম জাতি,-_বাহার 
অর্থ “॥৭০6*। আরও ঠিক্‌ করিয়া বলা আবন্তক | ঘে- 
যুগে ভারতের আর্যোরা, স্বকীয় অদৃষ্টগতির অনুসরণ . 
করিবাব জন্ত, স্বকীয় সামাজিক গঠনপদ্ধতির অন্গুসরণ 
করিবার জন্ত, অন্য. আধ্যগণ হইতে পৃথক হুইয়া 
পড়িয়াছিল, তখন পরিবাব-তন্ত্র ছিল না। অপেক্গাকৃত 
বড়-বড় দলের মধ্যেই পরিবার-তন্ত্র পরিপুষ্ট হইয়া উঠে *_ 
যণা, গোত্র (0571. শাখাবংশ (1৷i৮৪)। উহার 


ধর্থ সংখা ] 


পাল সত তত ১. ৯ ত লিড পা পিতা সত 


জপি নট! নিশ্চঃ ই ছিল--ঘদিও কতকগুলি খুব বাদাবাধি 
গাবিভাষিক সংজ্ঞার মধ্যে তৎ্সম্বন্ধীয় পবিবর্তনশীল ও 
অস্পষ্ট তথ্যনকলের ভাল-রকম সমাবেশ হয় না। 

কিরূপ পদ্ধতি-অনুসারে কতকগুলি মণ্ডলী গড়িয়া 
উঠিয়াছিল এবং সেই বিভিন্ন মণ্ডলীর পরম্পর-সন্বন্ধ 
কিবপ ছিল, তাহার অনেক বিচাৰ আলোচনা হইরাছে 
বটে, কিন্তু বিশৃঙ্খলভাঁবে হইয়াছে। আধ্যজগতে দেখা 
যায়, কাশীর কোটার নত, বড়-বড় গণ্ডীর মধ্যে 
ছোট-ছোট গণ্ডীর সমাবেশ _ এইরূপ কতকণ্ডুলি সমকেন্দ্রিক 
চক্র অবস্থিত; এই চক্রগুলি শুধু একই ছ'চেৰ হওয়া 
চাই এই মাত্র। দেশভেদে গোত্র ও শাখাবংশ বে নামেই 
পরিচিত হউক না কেন, এই গোত্র ও শাখ।বংশ পরিবারেরই 
পবিবদ্ধিত আকার -এইকপ বিবেচনা করা যাইতে পাবে। 
পারিবাবিক গঠন-পদ্ধতিকেই বিস্তারিত কবিরা নকল কৰা 


৯০০ ৯৫৯৮ সি 


হইয়াছে মাত্র ।* 
এক্ষেত্রে সংদ্ঞাগুলির মধ্যে বেশ একটা দিল আছে 
দেখিতে পাওয়া যায় :-যগা, বোষ-নগরে "Gens" 


“Curie,” “tribus”" 
ভারতবর্ষে, বংশ, গোত্র, জাত। এইস্থলে সাধারণভাবেব 
একট! এঁক্য খুব চোখে পড়ে । এই এঁক্য হইতে আর-একটি 
শিক্ষা পাওয়া বার £_-গোড়ার উৎপত্তিসন্বন্ধে, নানাপ্রকার 
সাদৃশ্য দেখিয়া বিচার করিলে, জাত ও উপজাতের পার্থক্যের 
হায় clan ও ₹॥৮ibeএর মুখ্য পার্থক্য কিসে, তাহা সংক্ষেপে 
এইবপ বলা যাইতে পারে, যথা :- যে-দল অপেক্ষাকৃত 
বেণী সংঘত ও সংকীর্ণ দেই দলাট বহিশ্িবাহমূলক, এবং 
যে-দলটি অপেক্ষাকৃত বেশী বিস্তৃত তাহা অন্তধিবাহমূলক । 
আবও পরবর্তী যুগে, বে সময়কার প্রাচীন শ্্ীণ-রোমের 
সহিত 'আমর। আব-একটু বেশী পরিচিত, _সেই যুগে, 
রাষ্্রিক ব্যবস্থাপদ্ধতি, কতক গুলি আঁচাঁরব্যবহাঁরকে বিচলিত 
করিয়াছে, কিংবা স্থানচ্যুত করিয়াছে, দেখা যায় ; তাহার 
ান্ত বথা,__অন্তবিবাহ নিয়দেক জন্য, একটি শাখাবংশের 
পানে, একটি সমগ্র নগরকে (01) স্থাপন করা হইয়াছে। 
অতি পুরাকালে জাতিগত শাখা-প্রশাথার মধ্যে যে-পার্থক্য 
ঘটিরাছিল, সেই পার্থক্যের বর্তমান নিদর্শনাদির মধ্যে 


- Hean,p 130, Lest. 










Itar Jus, Cv. 0 45,8. 


জাতের ডংপত্তি 


২৮৯৩৯ পিপি ত 
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কতকগুলি গ্রবর্তকতেত ; এখনো যে মকা নে বহি, 
ইহাই আশ্চর্যের বিষ । 

বোগ-গ্রীশের প্রাচীন বংশাদির ( gentilicc 
বিশেষ অধিকার ছিল, ঠিক্‌ সেই-সব অধিকার 
মধ্যেও ষে আমরা দেখিতে পাই ইহা একটা ও" 
ঘটনা বা আধুনিক পুনরত্যুখখানের ব্যাপার নহে। 

আদিম কালের মতামতের সহিত কতক হত 
আচারব্যবহাবের মিল বে দেখিতে পাপুয়া বায়, এ 
আদিমকালের ভাবটা এখনও পর্য্যন্ত যে চলিয়া অ"? 
-_ইহাঁও একটা যদৃচ্ছাসম্ভূত ব্যাপার নহে। সমন্ত 
পূর্ণাঙ্গ, সুসদ্ধ, অতীতের সহিত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত, : 
সমস্ত কাজের নিরস্তা- এইরূপ একট! ব্যাপাগ 
দেখিতে পাই! অতএব প্রাণী-দেহের স্তায় এই ৫ 
খুব গভীর উৎস হইতে স্বকীয় রস সংগ্রহ কবে, 
হইবে। 

মধ্যবুগের Gui! অর্থাৎ বণিক-সমাজ, বং 
আচার ব্যবহারের দ্বারা, প্রাচীন গঠনপ্রণালীর = 
অবরবরেখা মনে করাইয়া দেয়। কে সা, 
বলিবে যে, প্র বণিক-সমাজ প্রাচীন বরণিন' 
অব্যবহিত উত্তরাধিকারী ? যেসকল আচীবব্যবভ'” 
মতামতের আধিপত্যে ও সম্পূর্ণ নৈতিক বিপ্লবের € 
বীনে স্বকীয় তাৎপর্য্যার্থ ও বিশেষত্ব হারাইরা এখনে 
টিকিয়া আছে, তাহার! অবশ্য ন্যুনাধিক তিমিরা? , 
পথ দিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছে, আমি বণিতে এ 
কোন “5810 বা দিদ্ধপুরুষের অভিভাবকতা, 
161০ দিগের নাম হইতে দেশেব নামকরণবপ রা ' 
এবং বে-ভোঞ্, কোন বিশেষ উত্সবপার্ধণের : - 
স্বশ্রেনীর লোকদ্দিগকে একত্র সমবেত কবিত, ৬ 
ভোজেরই একটা স্থৃতিমাত্র;) অবশ্য এক আদর্শ : 
আদর্শে ধারাবাহিকরূপে সংক্রামিত হয় নাই, ভব 
রূপে গৃহীত হয় নাই । ও॥i]৭এর মধ্যে এমন কি" 
যাহা ধারাবাহিক বা কৌলিক সমাজের দৃঢ়সং১ 
অনুরূপ। কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম পালিত <. 
সকল Guild বা বণিক-সমাঁজ নবাগত ব্য্তি ' 
আপনার মধ্যে গ্রহণ করিতে কোন আদ; 


৩৬৪ lL 
না শুণু নহে, সমানে সভ্যদিগেব বাথ জীবন বা 
ব্যক্তিগত জীবনের উপর কোনপ্রকার প্রতিবন্ধকও স্থাপন 
করে না। এই সাদৃপ্তগুলা একপ্রকার আকস্মিক ধবণের ও 
খণ্ডাংশিক বলিলেও হয়। ইহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে বে, 
আবিকাঁব দিনে আমাদেব পরীগ্রামে, অন্ত্যেক্টির পরে, 
ঘে-ভোজে মৃতব্যক্তিব আত্মীয় বন্ধুরা একত্র সমবেত হুর, 
প্রাচীনকালের আন্তোর্িক্রিয়ার সহিত তাহাব কিছু-না-কিছু 
বোগ আছে। দীর্ঘ*াঁলের যাত্রাপথে এই প্রথাটি যদি 
প্বকীয় তাৎপর্য্যার্থ হাঁবাইর! থাকে তাহাতে কি-আসিয়া-যায় | 

প্রাচীন পারিবারিক পদ্ধতির সহিত বর্ণভেদপ্রথা যে- 
আহ্মীয়তার স্থত্রে আবদ্ধ তাহা ভিন্ন পর্য্যায়েব। উভয়ের 
মধ্যে একট! প্রকৃত ধারাবাহিকতা আছে, জীবন-উৎস 
হতে একটা সাক্ষাৎ প্রবাহ আছে। 

তবে কি বলিতে হইবে যে, ভারত শুধু আর্যাসমাজ- 
পদ্ধতির আদিম আদর্শটাই বজায় রাখিয়াছে? নিশ্চয়ই 
আমার মত তাহা নহে| ভারতে বর্ণভেদপন্ধতি যদি 
কতকগুলি সম-দাধারণ-হেতু হইতে নিঃস্থত হুইয়া থাকে, 
প্রাচীন গ্রীশরোমে আধার লেই-সকল হেতু হইতেই সম্পূর্ণ 
পৃথক্‌ এক পদ্ধতি নিঃস্থত হইয়াছে | আর্ধ্যসমাজ-চিত্রের 
“পশ্চাৎভূমি”-সংলগ্ন ধারণ! বা মনোভাবগুলি জাতের 
ভিতর অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে। যে অনন্তসাধারণ বিশেষ 
অবস্থায় এ-সকল ধারণা ভারতের ভূমিতে প্রতি- 
রোপিত হইয়াছিল, তাহ! হইতে কি একটা মৌলিক ধরণের 
শুতন প্রতিষ্ঠান বিকসিত হুইয়া উঠিবে ন!? মুখের চেহারা 
এতটা বদল হইয়া গিয়াছে যে, জাতের অস্তভূর্তি খুব- 
আদ্দিমকালেব ছণীচগুলাকে চিনিতেই পার! যায় না) 
আদলে কিন্তু জাতটা উহাদেরই বৈধ উত্তবাধিকারী। 
এই-প্রকার রপান্তর সাধনের মূলীভূত কলকৌশলটাকে 
যতক্ষণ ন! আমরা আয়ত্ত করিতে পারি, ততক্ষণ কিছুই 
হইল না বলিয়! মনে করিতে হইবে । 

বহির্জীবন ও সামাজিক জীবনেব খুঁটিনাটি সম্বন্ধে 
বৈদিক স্ুক্তাদিতে কোন সুস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় না। 
হদ্দ এইটুকু আমর! দেখিতে পাই যে, আর্য্যলোকেরা শাখা- 
জাতি বা জনসমূহরূপে (“জন” ) ছড়াইয়া পড়ে ; সেই- 
সকল শাখা বা “জন” কতকগুলি উচ্চবিভাগে ( “বিশঃ” ) 


প্রবাসী_শ্রাব? ১৩২৮ 
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বিভক্ত হয়) দেইসকল উচ্চবিভাগ আবাব বংশ-রূপে খণ্ড- 
বিখণ্ডিত হয়। এই সম্বন্ধে খাগেদের পরিভাষা কতকট! 
অস্পষ্ট; কিন্তু সাধাবণ তথ্যটা নুম্পষ্ট (২)। “সঞ্জাত” 
অর্থাৎ “আত্মীয়” বা (18০৩) “জাতির সহচর” 1--এই 
শব্দটি অথর্কাবেদে (০87) প্বিশ”-এব সহচর এই অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। “জন” শব্দ, যাহার অর্থ 
আরো বিস্তৃত, জেন্বাবেস্তায় ব্যবহৃত এ!ন৷এর পর্য্যায়-শব্দ 
“্জন্ত” বা “জাতি” শব্দকে (০৭506 ) মনে করাইয়া দেয়। 
পরছে পাচা সংজ্ঞা, যথা _"ব্রা” প্বুজন”, “বাজ”, 

ত”_মনে হয়, ইহাবা তয়-বিশে”ব নয়-“জনে”রই 
পর্য্যায়-শব্দ বা উপবিভাগ । অতএব হুক্তাদিতে, যে-যুগে 
আর্লোকর্দিগের উল্লেখ আছে, সেইবুগে আর্ধালোকেরা 
এমন এক সমাজের অধীনে বাস করিত যে-সমাঁজ শাখা- 
জাতির এঁতিহ্‌কে ও কতকগুলি নিকৃষ্ট ও সমতুল্য মগুলী- 
সমূহের এঁতিহ্কে পবিশাঁসিত করিত। এই সসাজটি বে 
ভাসা-ভানা রকমের ছিল-_ যথেষ্ট জমাটভাবাপন্ন ছিল না, 
তাহ! নামের বৈচিত্র্য হইতেই পরিস্থচিত হয়। ভাবতের 
কিভিন্ন অবস্থা ও ঘটনা অনুসারে এ সমাজ বিভিন্ন আকার 
ধারণ করিয়াছিল। 

যে পথে চলিয়া এই সমাজ ক্রমশ পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছেঞ 
সেই পথে অগ্রসর করিয়! দিবাঁব জন্ত যে-সব জিনিষ প্রত্যেকে 
স্বতস্ত্রভান্নে সাহায্য করিয়াছিল, তাহার মধ্যে কতকগুলি 
কখন-কখন লামাদের নজবে পড়ে । 

ভারত-আক্রমণকাঁরীরা যে সময়ে ধীরে-ধীরে বিজয়- 
পথে অগ্রসর হইতেছিল, তখন তাহারা দায়ে পড়িয়াই, 
ঠিক যাযাবর জাতির মতো জীবনযাত্রা নির্বাহ না করুক, 
খুব অস্থিব ধরণে জীবনযাপন কবিত। আমরা! জনসমুহের 
স্থানচ্যুতির বৃভান্তই অনুসরণ কবিতেছি। এই চলিষ্ণুতা 
রাষ্ট্রনৈতিক সমাজ-গঠনের পক্ষে খুবই প্রতিকূল, কিন্ত 
পুবাতন প্রতিষ্ঠানসমুহেব সংরক্ষণের পক্ষে খুবই অনুকূল 
তাছাড়া স্থানীয় সংগ্রামের জয়পরাজয় জনসমূহের অ 
উপর কিছু-না-কিছু প্রতিক্রিয়া করিতই করিত। 


স্থলেই উহার! খণ্ডবিখও ও বিশ্লিষ্ট হইরা পড়িত। বংশাঙ্ছু 


ক্রমিক প্রথাদির এঁতিহ বজায় রাখিয়া, ভগ্নাংশগুলি স্কানিক 
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এবং ইহার ভূমির স্বত্বাধিকার সর্কসাধারণের $ 
একটি গঠনপ্রণালী যাহা দেখিয়া “দাস-গ্রামমওডলীর” 
অনেকেরই মনে প্রতিভাত হয়। অনেকেরই 11 


চহ 


রনি ভি, বে স্বার্থেব প্রয়োজন-ব -বশে, ৷, আবার নূতন 
1 গড়িয়া উঠিল। ইহাৰ দরুন, বংশগত কঠোর 
লি কতকটা আঘাত পাইল। বিভিন্ন নূতন দল- 


বন্ধনেব দ্বার উদ্ঘাঁটিত হইল । 

পাশ্চাত্যদেশে লোকসমূহেব -অধস্থান বেকপ দেখিতে 
পাঁওয়' বায়, প্রাচ্যদেশে পেকপ কদাঁচিৎ দেখিতে পাওয়া 
বার। দৃপ্রতিষ্টি 5 রাজ্যের অভাবটা প্রাচাদেশে পর্যায়- 
ক্রমে কীনণ ও কাৰ্য্য উভরই। আবহমান কাল পর্য্যন্ত 
ভাবত এইবপ চলিপুঃতী কতকটা রক্ষা কবিয়াছে। কিন্ত 
সর্কালেই নগবগুলি ইহার বাতিক্রদস্থল।' প্রাচীনযুগে 
ইহার কোন রেখাচিঙ্ন বে আঁদরা ধরিতে পাবি না, তাহা 
স্বাভাবিক । আরও পরবর্তীকালে, যে-সকল বড়-বড় বাজ- 
ধানী সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহার মূল সুদৃঢ় ছিল না। 
প্রায়ই তাহাদের অস্তিত্ব ক্ষণস্থারী ছিল। 

বৈদিক স্বক্তির কাল হইতে আরম্ভ করিয়া, একাল 
পর্য্যন্ত গ্রাই হিন্দুজীবনের একমাত্র কাঠামা সুক্তি- 
সমূহের মধ্যে যে-গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কৃষিপ্রধান 
অপেক্ষা গোচারণ-প্রধানই বেশী ছিল। ্বূজন” শব্দ যাহা 
গোচারণ-ভূমি “ত্র” হইতে পৃথক করা যায় না, সেই বৃজন- 
শব্দের ন্যায় কতকগুলি পর্ধযায়শব্দ একই ছবি আমাদের 
শননেত্রনমক্ষে আনয়ন করে। এইরূপ “গোত্র” শব । 
থগ্বেদে,- গোষ্ঠ এই শাব্দিক অর্থেই “গোত্র” শব্দ ব্যবহৃত 
হইয়াছে। পরে, এই শব্দটি প্রায় 987 অর্থেই ব্যবহৃত 
হইয়াছে দেখিতে পাই; এই অর্গে শব্দটির ব্যবহাঁব যে 
খুব প্রাচীন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ইহা হইতে 
একাধিকবাব ইহাই সপ্রমাঁণ তয়__সুক্কিসমূছের নীববতা 
হইতে কোন স্থিব দিদ্ধান্ত করা ঘোরতর ভ্রান্ত্ি। তাছাড়া 
একটা মধ্যবর্তী ধাগেব অবলম্বন ব্যতীত এই শব্দের প্রয়োগ 
সনর্িত হয় না। প্বৃজন শব্দের গোড়াব অর্থ ধরিয়া 
ইভাব খুব কাছাকাছি যে “গোত্র” শব্দ, এই শব্দও কতকটা 
একই-প্রকার ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়া চলিয়াছে, উহারও 
একটা পর্য্যায়-শব্দ--অস্তুত উহার অনেকটা কাছাকাছি 
এক শব্ধ বাহিক হইয়াছে__সে শব্দটি--এগ্রাম”। । 

হিন্দুগ্রামের দীবননির্ধাহপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র 
মূলক । অনেক প্রদেশেই, ইহা একটা দলবদ্ধ সমাঁভজবিশেষ, 
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এই “গ্রাম”, আদিমকাঁলের গোত্রেরই (0191) ) =" 
ইহা দৃঢ়প্রতিঠিত হইয়া, শোণিত-সানা, সম্পত্তি ও ₹ 
সাম্যকে চিরস্থায়ী করিয়া বাখিয়াছে। আমি নিন” 
বলিতে পারিনা, ভারতের সর্বত্রই এই গ্রাম-সম ; 
উৎপত্তি খুব প্রাচীন কি না, উহাব! বিশেষ-অবগ্থ, ' 
পড়িরা দৈধক্রমে আদিমকালীন সমাজের ছাড়ে - 
দিগকে গড়িয়া তুলিয়াছে কি না। অন্তত উহার! এব, 
সমাজের শক্তিশালী এ্তিহোর পবিচয় দেয়? 
বিস্তৃত প্রদেশে, ইহাবই সমান একান্নভুক্ত পরিব 
বিরাজ করিতোছ । বংশানুক্রমে অবিভক্তভাবে এক 
শাসনাঁধীনে উহার! মণলীবন্ধ হইয়া আছে। 
প্রতিষ্ঠানাদি বরাঁবব রক্ষা করিতে হইবে ইহাই ' 
ভিতরকাব ভাঁব। 

শুধু ইহাই নহে। 

আমি পূর্বে বলিয়াছি, কসীয় গ্রামগুলির শ্ব: 
সাধারণের হওয়ার এবং গ্রামগুলি একই জমির উপ 
কাছি থাকায়, তাহাঁর ফলে ব্যবসায়-দাম্য উৎপন্ন 5৮5 
ভারতেও এই একই ফল উৎপন্ন হয়। যখন = 
গ্রাম, চামারের গ্রাম, কামারেব গ্রাম,_বে = 
যাহাদের উল্লেখ প্রায়ই দেখা ষায়- এই সকল গাছ, 
মনে করা যার, তখন আব সন্দেহ থাকে ন'। 
যদি কোন-প্রকাৰ শোণিতসন্বন্ধেব সুত্রে গ্রাঃ 
লোবেরা পবস্পব আবদ্ধ হইয়া থাকে তবে £ 


] 


ব্যবসায়-সাম্য আঁরও বিস্তাবলীভ করিবান্ 
এ বথাটা ত্রাঙ্মণগাছের সন্বন্ধেই প্রায় 
হইয়া থাকে । অতএব, আত্মীয়তার সন্বন্ধই 


মণ্ডলীকে অন্তত অনেক স্থলেই পরিশাদিত « 
কেন না, ইহা নিশ্চয়, ব্রাঙ্গণের পক্ষে আভ্বীয়ভঃ 
নিতান্ত আবশ্যক ছিল,_ব্যবপার-দাম্য নহে? 
যজ্ঞান্ুষ্ঠান প্রভৃতি ক্রিরাকলাপের দারা যত ন: ॥ 
বেশীর ভাগ, কৃষি ও গোচারণের দ্বারাই ভীব্বি 
করিত । তথাপি, ব্রাহ্মণদের দুষ্টান্ত চতুষ্পার্থস্থ =. ' 
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কম উন্নত ও কন সম্মানিত দলের মধ্যে ব্যবদায়-দমবায়- 
সংগঠনেৰ অন্তবার হয় নাই। 
অতএব আগন্ত আর্ধ্যজাতীয় জনসমূহ, সমাজবন্ধ গ্রামসমূহে 

প্রতিষ্ঠিত হইলে পর, সেই-সকল গ্রাম বাস্তব বা তথাকথিত 
আত্মীয়তার ধারণার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে লাগিল। সকল 
স্থলেই এইকপে একটা দলবদ্ধ সমাজ গড়িয়া উঠিল; এবং 
সেই ঈষৎ পরিবস্তিত কাঁঠামের মধ্যে, 087. বা গোত্রটা 
পরেও রহিয়া গেল। যতই এই সমাঞ্জ সাঁধারণধরণের হইয়া 
উঠিল, ততই ব্যবসায়-সমাজের উপর তাঁহার উপযুক্ত নিয়ম- 
পদ্ধতি স্থাপন করা আবএক হইয়া পড়িল। গোঁচারণের 
যুগে এই-নকল ব্যবসান্স-নমাঁজ সংখ্যায় কম ছিল, এবং ব্যবসা- 
সমূহ ততটা বিশেষীরুতও হয় নাই; কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নতি 
ও কৃষির উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে, এ-সকল সমাজ স্বকীয় অভি- 
বৃদ্ধি-সাধনে তৎপব হইল। ন্ত্রবিদ্যামূলক ব্যবপায়ের 
প্রতিনিধিরা, যদিও লোকের বিবিধ প্রয়োজনের তাকিদে 
চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তবু তাঁহারা স্বতন্ত্র হইয়া 
থাকিতে পারে নাই, বৃহৎ সমাজের সাধারণ আদর্শ গ্রহণ 
করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইহাবই মাঝে ধৰ্ম্ম আসিয়া 
হস্তক্ষেপ করিল। 

ধর্মসংক্রান্ত সংকোঁচের দরুণ, আর্ধ্য-গ্রামের লোকের! 
কোন-কোন ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইতে বিরত হইল এবং যাহারা 
এ-সব ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়াছে তাহাদিগকে আপনাদের 
দলের মধ্যে গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইল। এ একই সংকো- 
চের দরুন, বাবসায়সমূহের মধ্যে একটা অশুচিতার সোপান 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বেড়া-ব্যবধানের সংখ্যা বাড়িয়া চলিল। 
ধন্ম্স্স্বীয় মতামত যতই সযত্নে পোষিত হইতে লাগিল, 
ততই তাহার দকন এ্-পকল ব্যবধান আবো! ছুর্পজ্ৰনীয় হইয়া 
উঠিল। পুরোহিত ত্রাহ্মণদিগের অসাঁধাঁবণ উদ্যম ও অধ্যব- 
সায় এই বিষয়ে সফলতা লাভ করিরাছিল। পুরোহিতবর্গ 
স্বকীয় অপরিসীম আধিপত্যেব মূলস্থত্র সর্ধপ্রথমে বিনা 
প্রতিবাদে স্থাপন করে নাই, একথ | স্বীকার করিলেও ইহা 
নিশ্চয় যে, উহারা অতি প্রাকৃকাঁলেই ওঁ আধিপত্যের ভিত্তি- 
স্থাপন করিয়াছিল। সাহিত্যের অতি প্রাচীন যুগ হইতেই, 
উহাদের দাঁবী-দাওয়া খুব উচ্চকণ্ঠে প্রতিপাঁদিত হয় 

শ্রেণীগত উচ্চনীচতার সোঁপানপদ্ধতি সর্ধশ্রেণীর 


শ্রধাসা- শ্রাবণ, 
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স্পািপাসিপাস্িলি 


মধ্য হইতে জাতেব একটা খাসনপদ্ধতি গড়িয়া তুলিতে 
পারে নাই । অপেক্ষাকৃত স্বত-উৎপন্ন একটি অতি ক্ষুদ্র 
বিভাগ হইতেই জাতের পদ্ধতিটি উৎপন্ন হয় )-_উচ্চনীচতার 
সোপানপন্ধতি এই কাৰ্য্যে সাহাব্য করিতে পাঁরিয়াছিল। 
শ্রেণীনমূহের অন্তভূতি এই উচ্চনীচতাঁর পদ্ধতি, অপেক্ষা- : 
কৃত একটি বড় বিভাগকে স্বকীয় দৃষ্টান্ত ও নিত্যব্যবহার 
দেখাইরাছিল সত্য কিন্ত এই বিভাগটিও কোন কোন বিষয়ে 
কম কড়াক্কড় ছিল না। বিশেষত এই শ্ৰেণীগত উচ্চনীচতার 
পদ্ধতি হইতে দুইটি গৌণ পরিণাম উৎপন্ন হয় ; ব্রাহ্মণ-আঁধি- 
পত্যের দাবী সমর্থন করিয়া উক্ত পদ্ধতি ধর্ম্মসংকোচের 
কঠোর ছূর্লজ্বনীয়তা রক্ষা করিল; এবং এই কঠোর 
ছুলজ্ঘ্যতা জাতের কঠোব নিয়মের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিল। 
উহা সেই উচ্চনীচত-সোপানের পত্তনভূমি যাহা এই জাত- 
পদ্ধতিরই এক অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে; উহা সেই শুচিতা- 
সংক্রান্ত ধাবণাসমূহে আশ্চর্য্যরকম বলবিধান করিল, যে 
ধারণাঁগুলি এক্ষণে সমাজের মধ্যে অন প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে! 
বিজয়ী পুরোহিততন্ত্ব জাতের পদ্ধতিকে প্রণালীবদ্ধ 
আকারে প্রতিষ্ঠিত করিলেও, পুরোহিততন্তর যে-সকল 
মূল-উপাদান হইতে নিঃস্থত হয়, সেই মূল-উপাদান হইতেই 
জাত সাক্ষাত্ভাবে স্বকীয় প্রয়োজনীয়তা ও উৎপত্তি লাভ 
কর্য়াছে। এইবপে জাতের সোপানপরম্পরা, ব্রাহ্ম 
দ্বারা গোড়ার নির্দিষ্ট হইয়া,_-অন্তত তাহাদের দ্বারা অন্ধু- 
প্রাণিত ও পরিশোধিত হইয়াই প্রাচীন সোপান-পরম্পরার -. 
স্থান অধিকার করিল। বে শ্রেণীগত সমান্র-পদ্ধতি তেমন 
সুনির্দিষ্ট ছিল নু! তাহা জাতের পদ্ধতির মধ্যে বিলীন 
হইয়া গেল। 
প্রাচীন, গ্রীন ও রোদদেশে, শ্রেণীসমৃহ যে অনেক 
বিলম্বে পরম্পব মিশিরা গিয়াছিল, তাহা একাধারে রাষ্ট্রিক ও 
রাষ্রনৈতিক বোধেব উদ্দীপক ও পরিণাম-ফল। এই 
বোধটি শ্ৰেণীসমূহ হইতেই বাহির হইয়াছিল । ভারতে টি 
ক্ৰমবিকাশ পৌরোহিত-প্রতৃত্বের পথ ধবিয়াই অগ্রসর হইয়া- খ 
ছিল। তাই ভারত, একরাষ্ট্রবোধেও উঠিতে পারে নাই, দেশাত্ম- 
বোধ পৰ্য্যন্তও উঠিতে পারে নাই। কাঠানটা বিস্তার লাভ 
না করিয়া আরও সংকীর্ণ হইয়া পড়িগাছিল। প্রাচীন গ্রীস 
ও রোসগদেশের সাঁধারণশাসনতন্ত্রগুলির মধ্যে, শ্রেণীর ধারণাটি, 


৪র্থ সংখা ] 
অপেক্ষাকৃত বড় 01)-ব ধারণার পরিণত হয়। ভারতে 
এই ধারণাটি হীনভাবাপন্ন হইয়া জাতের সংকীর্ণ প্রাচীরের 
মধ্যেই বন্ধ হইয়া পড়িল । এ-কথাঁটি যেন আমরা ভুলিয়া 
না যাই বে, আর্ধ্-আগন্তব দল এক-একটা বিস্তৃত স্থানে 
- ছড়াইয়া পড়িপাছিল। এই অতিবিস্ূত দলগুলি অগত্যা 
ইতস্তত বিদ্দিপ্ত হইন্না পড়িয়াছিল। এই অবস্থায়, বিশেষ 


বিশেষ দলের অভিকচি ও অভিলাষ, বলেৰ পূর্ণতা সম্পাদন” 


কবে। 
আমি একথা বিশ্বাস কবিতে পাবি ঝা যে, জাতটা 
ভারতের আদিম-নিবাসী জাতি হইতে নিঃস্ত হইয়াছে। 
ব্রাঞ্ষণেবা এই পদ্ধতিটাকে এতবেশী আগ্রহেব সহিত অবলম্বন 
করিরাছে, বে ও কথা মনে স্থান দেওয়া যায় না। এই 
পদ্ধতিকে উহীবা ধর্ধের উচ্চ আসনে বদাইয়াছে। যে- 
সকল উপাদানে উহা গঠিত হইয়াছে,_-আর্ধ্যজাতির অন্ত 
শাখা উপণাধা কতকগুলি সুম্প্ট জাজল্যমান সাদৃন্ঠ 
আনিয়া এ-দকল উপাদানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে। 
এই-দকল সাদৃশ্য আরও স্থিরনিশ্চিত বলিয়া মনে হয়, কেন 
না, দেখিতে পাই, বাহ ব্যাপাব অপেক্ষা যেসকল মতামন্ত 
কাধ্যের পরিচালক সেই-নব মতামতের সমতা হইতেই 
ঞ্জামীয়তাব ভাবটা আবো বেণী কুটিয়া উঠিয়াছে। যখন 
আমবা আদিমনিবানী জাতিদিগকে ব্রাঙ্গণিক কাঠামেব মধ্যে 
প্রবেশ করিতে দেখি-(এবং তাহাদের তরল সমাজ-গঠন 
নূতন প্রয়োজনের তাগিদে অতি সহজেই উহার মধ্যে প্রবেশ 
লাভ করে)--তধন দেখিতে পাই থাত্রাকালে অনেকটা 
বদল হইয়া গিয়াছে। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত উচ্থীরা স্বকীয় উৎ- 
পত্তিব চিহ্ন রক্ষা করিয়া থাকে । উহার ভিতর পুনঃ পুনঃ 
আবিস্ৃতি একটা পরকীয় মূলধনের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া 
যায় যাহা নমন্তটাকে যেমন মনে করো সমস্ত ০11-কে-_ 
একটু বেহ্থরো করিয়া তুলে । কেমন কবিয়া বিশ্বাস করিব, 
/-_যে-সকল বিজিত লোককে ব্রার্ঘণেবা ঘ্বণিত বলিয়া চিহিত 
কবিয়া দিয়াছে, দেই-সকল বিজিত লোকেব নিকট হইতেই 
ব্রাহ্মণেবা আহাৰ ও দেহ সম্বন্ধীয় শুচিতাৰ জটিল নিয়মসকল 
গ্রহণ করিয়াছে । যে সামাজিক পদ্ধতি ব্রাঙ্গণদিগের স্বকীয় 
এতিহা হইতে স্বতঃ উৎপন্ন হব নাই তাহা কি ব্রাঙ্গণের। 
স্বেচ্ছাপুরর্বক গহণ কিনে ? 


জাতের উৎপত্তি টি ত 
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কখন কখন খুব সহজেই এঈবপ স্বীকার ক” 
এই সমস্ত পদ্ধতিটা আদিমবাসী লোকদিগেরই 
ছিল। (১) গোড়ায় হয়ত উহার কতকগুলি অবয়ব 
ছিল। যাই হোক, এ সম্বন্ধে আমাদের অনেক ভুল ৎ 
সম্ভাবনা আছে-- একথা যেন আমরা বিস্বত না হই ' 

তখনও পৰ্য্যন্ত যাহারা বর্বর ছিল, বাহ্মণ্যিক £: 
অনুকরণ, সেই-সব লোকের মধ্যে, ভিতরে ভিতনে : 
দিয়া প্রবেশ কবে। এসব নিয়ম গ্রহণের দিকে উ 
খুব একটা ঝৌক ছিল বলির! মনে হয়। অপেক্দাংও 
প্রাচীনতন্তরীয় প্রথাগুলি বজায় রাখিয়া তাহারা কোন 
পুরোহিতের সহিত মিলিত হইবার জন্য খুব চেষ্টা হৎ 
ছিল; কিন্তু সেই পুবোহিত তাহাদের সহিত সংস* 
ব্রাহ্মণদের মধ্যে অবজ্ঞাব পাত্র হইয়া পড়িয়াছিল ; €- 
পুবোহিতও তাহার নূতন যজমানদিগকে অবজ্ঞার 
দেখিত, সে-সব সব্বেও, তাহারা ব্রাহ্মণের আশ্রয় 
করা৷ একটা গৌরবের বিবয় মনে করিত! যে-সকঃ 
জাতি স্বকীয় ক্রিয়াকর্ম্মে ব্রাঙ্গণদিগকে ডাকে না, ঠে 
শাঁখাজীতির মধ্যেও বিবাহ-সংক্রান্ত ব্রাহ্মণাক ২ 
বদ্ধমূল হইয়া পড়িরাছে। (২) পরামোশিপদিগের 
খুব নীচু জাত _যাহাঁদিগের বহিবিবাহিক সীমা, ₹' 
নামাঙ্কিত বংণেব দ্বারা নির্দিষ্ট হইরাছে--তাহারাও ব্রছ 
নিকট হইতে অনেক জিনিস ধাব করিয়াছে শুধু 
কাহিনী নয়, বিধবাবিবাহের নিষেধ-নিয়মটাও 
করিয়াছে । এই-সকল নিষেধ-নিরমের প্রবর্তকভ; 
নিবাঁপীদিগের উপব আঁরোঁপ কবিয়া যে-নকল কথা ₹ 
আসলে ঠিক তাহাঁব উপ্ট।| সামাজিক সোপানেৰ :* 
ধাঁপগুলিতে, সমাঁজগঠন ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে জ।' 
জাতিতে একটা সাদৃশ্য সহজেই উপলব্ধি হয়; 
সমাঞ্জ-বন্ত্রের কলকৌশলগুলির নিতান্ত অঙ্কুরাবস্থা 2. 
বেশী বৈচিত্র্য থাকিতে পারে না। আবাঁব, পরবন্তঁব 
খরিদ-কবা মালকে কুলপরম্পবাঁগত কৌলিক ধন 
আমরা গ্রহণ না কবি দে বিষয়েও আমাদের সভভবঃ 
আবশ্যক । 





(১) Nesfield 
{>) 11709 107, 


bl 
» 


৩৬৮ 


সপ পি লা জানি 0 সিটি ছক কাছ লী লি EN REY স্টিকি ছি পতল পি জাতি ক ees 


তথাপি, সমস্ত হইতে আনব! এই আভানটুকু পাই বে, 
আদিনবানীদিগের সংনিপ্রণ ও পার্খববর্তিতা, বর্ণভেদপদ্ধতি 
স্থাপন সম্ধন্ধে কিছু-না-কিছু প্রভাব প্রকটিত কবিয়াছে। 
এই প্রভাব সম্ভবত পরোক্ষভাবে, কিন্তু তবু শক্তিশালী । 
বর্ণ ও বর্ববতার দরুন অবঙ্ঞার পাত্র জনসমূহের সহিত 
আর্ধদের সংঘাত ও সংঘর্ষে, আধ্যদিগের জাতিগর্কটা 
অগত্যা বন্ধিত হইল, আদিষবাসীদেব হীনতাঁজনক সংস্পর্শে 
আর্ধাদেব স্বাভাবিক সংকোঁচগুলি আরও সুদৃঢ় হইল, 
অন্থর্ধবাহের নিয়দগুলি আরও কড়াঞ্কড় হইয়া উঠিল) 
এক কথায় যে-দকল বাবহাঁব, প্রবৃত্তি, লৌকপিগকে জাতের 
দিকে লইরা যায, দেই নমস্তকে তাহারা আদর কবিতে 
লাগিল। আমি উহার ভিতর সেই পদনর্ধযাদ।-সোপান- 
সুলভ কুদ্ধদ্বারিতাকে ও ধরিতেছি বাঁহা এই পদ্ধতির মুকুট- 
রূপে বিবাঙ্জিত এবং যাহা 'আদলে গার্গ্থা রাঙ্গ্য হইতে 
সরিরা গিন্না, সামাজিক রাজ বা অ্জ-রাজনৈতিক রাজ্যে 
উপনীত হইয়াছে। 

ভারতন্ুমির প্রাচীন অধিকারীরা সংখ্যা এত অধিক 
ছিল থে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হয় নাই $_ তাহা না 
হইলেও, উহারা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিগ্জানদম্পন্ন বিজেতার 
প্রাধান্ত স্বীকাব করিয়াছিল। কিন্তু যেস্থলে স্বাধীনতা 
ষন্পূ্ণরূপে হারাইয়াছিল, সে স্থলেও তাঁহারা নিজের সমাজ- 
গঠনটি মোটামুটি বঙ্গামন রাখিয়াছিল। উহাবা বিজেতার 
কেন্ত্রগত শক্তির সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়াছিল এরূপ না বলিয়া 
বরং বিজেতার মতামতে দীক্ষিত হইয়াছিল এইরূপ 
বলাই অধিক সঙ্গত। তাই স্বকীয় সমাঞ্জের মধ্যে, তাহাদের 
যাহ! বিশেষত্ব--সেই অস্থাগিত্ব ও ভাসম্তভাব রক্ষা 
করিতে তাহারা কতকট! সাহাধ্য করিয়াছিল। সমস্ত 
জনসমুহ কতকগুলি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ অদ্ধাম্থশ'সক জাতিরূপে 
ক্রমাগত পরস্পরকে ঠেলাঠেলি করিয়া চলিতেছিল। এই 
আদিমনিবাসী লোকেরা, বিজ্েতার সুব্যবস্থিত রা্রনৈতিক 
শ।সনপন্ধতির বিরুদ্ধে এমন এক প্রকাণ্ড প্রতিবন্ধক স্থাপন 
করিয়াছিল যাহা কস্মিনকালেও লজ্বিত হয় নাই! 
স্বকীয় দৃষ্টান্তের দ্বারা উহাবা আদিম প্রতিঠানগুলির 
স’রক্ষণপক্ষে সাহীঘা করিয়াছিল ; অতএব, বিজেতাবা 
প্রথমে যে শাপন-পন্ধতিব অধীনে আপনাদিণের বিস্তাব 


প্রবাসী শ্রাবণ, ১৩২৪ 


সা পাত কাবা াছাছলা লী 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সাধন করিহাছিণ, _আদিমনিবাসী লোকের সৰ্মিপ্রকারে 
তাহারই সংবক্গণে আঙ্গকুল্য করে। 

আবও কিছুকাল পরে, এই ছুই জাতির মিশ্রণ, একই 
ধারায় কার কবিতে পারিল না । ওঁ হুই জাতির চির-ভ্যাস 


ও কুলক্রমাগত স্বাভাবিক সংস্কারগুপি প্রভূত বললাভ ' 


কবিল। “পিছিয়ে-পড়া* লোকদিগকে গ্রহণ কবিবার জন্ত 
হিন্দুধর্্থ যে পবিদাণে স্বকীয় দ্বার উদ্‌ ঘাটিত কবিয়া দিল, 
সেই পরিমাণে আদিমকালের কাঠামটা শিথিল হইয়া 
পড়িল-_দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিল না। 

কতক গুলি বিশেষ অবস্থার প্রভবাধীনে শাখাজাতির 
সমাক্সপন্ধতি, জাতের পদ্ধতিতে ঈবৎ রূপান্তরিত হইয়া 
একটা স্বাভাবিক মিলন-কেন্ত্রে পরিণত হুইল; ওঁ ছুই 
পদ্ধতিব প্রত্যেকটিই, স্বকীয় সভ্যতা, বিজেত। ও বিদিত 
উভয়কেই প্রদান করিল। 

প্রাচীন যুগে আর্ষোরা কোথাও “হাতের কাজে” কোন 
অনুরাগ ও অভিকচিব পরিচন্ন দেয় নাই। গ্রীক ও 
রোমকের! এ-সব কাজ দাঁসদিগের হস্তে, অথবা কতকগুলি 
মধাবর্তী শ্ৰেণী--দাসত্বমুক্ত লোকদিগের হন্তে, গৃহ-তৃত্যদের 
হস্তে ছাড়িয়া দিয়াছিল। ভারতবর্ষের আ্য্যের 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া, গোচারণ-সংক্রান্ত গ্রামা-সুলভ 
অন্তদেশ অপেক্ষা কম আসক্তি প্রদর্শন করিল। 

উহা আদ্িমবাসীদিগের হন্তে অথবা উহাদেব সমান- 
পদবী সম্কর জাতীয় লোকদিগের হস্তেই রহিষ্না গেল। 

ব্যবসারী হইবার পর, উহার! স্বকীয় ওঁতিহ সঙ্গে 
আনিল, এবং উচ্চতর আর্ধজাতির সমাঞ্জপদ্ধতিব সহিত 
স্বকীয় সমান্রপদ্ধতি মিশাইবাব জন্ত ইচ্ছুক হইল। অশৌচ- 
গ্রস্ত হইবার ভয়ে, অনেকগুলি ব্যবসায়ের দ্বার আধ্যদের 
নিকট রুদ্ধ ছিল; আগন্ত আর্্যদিগের ও আর্া-পুরোহিত- 
দিগেব ধর্মানুষ্ঠানের সহিত, এই সফোচটাও এ নিক্বষ্ট জাতীয় 


লোকদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিল। বাবসান্নের মধ্যে ষে- 


গুলি অশুচি বলিয়া খ্যাত, সেই-সকল ব্যবসায়গত অশুচিতার 
তারতম্য-নন্সারে উহাদের মধ্যে উপবিভাগদকল গড়িয়া 
উঠিল। আনিকাব দিনে এই ব্যাপার ত আমাদের চোখেৰ 
সামনেই ঘটিতেছে। এইরূপে, আদিমবাসীদ্দিগের সংখ্যাধিকা- 
বখহঃ সকলেই গুভদাসিকে নিযুক্ত হইল $ ঘাঁহারা বস্তার 


পি হর 


aa ভি লাক্স রি ল কিছ রি রা" হলি রখ লিন টি পস্থি 


বর 


{ 


১ সংগা । 
তাড়নার নিযুক্ত হইতে = না পারা ব 1 বাধ্য হই নানাপ্রকার 
“হাতের কাজে” প্রবৃত্ত হইল, তাহার! স্বকীয় এতিস্থ 
অসুদারে, ও আর্ধা মতামতের প্রভাবে কতকগুলি নুতন 
মগুলীবূপে গড়িরা উঠিল ; বাবনারই তাঁহাদের যোগ-স্থত্র 
“ছিল বলিয়া মনে হয়। 

সম-সাধারণ মতামতের আধিপতাসত্বেও অবস্থার 
পার্থক্যবণতঃ স্বরং আর্ধাদের মধ্যেও উপরি-উক্ত 
আন্দোলনের গ্ভার একট! আন্দোলন চলিতেছিল। আদিম- 
বাদীদিগের উক্ত আন্দোলন আর্ধ্যদিগের . আন্দোলনকে 
আবও পবিক্ষুট করিয্না তুলিল, সম্পূর্ণ করিয়া তুলিল। 
এই ছুই পক্ষের কোন পক্ষের মধ্যেই ব্যবসায়-সান্য, একত্র 
সম্মিলনের মূলসুত্র ছিল না। 

সানাজিক ব. তিহাপিক কতকগুলা বাহ উপাদানের 
স্বাগবিক ক্রিরাঁব বাহিরে, -কতকগুলি নৈতিক উদে, 
কতকগুলি আনিম-বুগন্গপভ প্রবৃত্তি ও কতকগুলি মুখ্য 
বিখ্বান ধর্তব্যেব মধ্যে আনা আবগ্তক। কিন্তু ছূর্ভাগ্যক্রমে 
এই-নকল ক্স ও অনির্দিষ্ট ক্রিরাশক্তিগুলিকে দিবালোকের 
মধ্যে আনা বড়ই কঠিন। . 

ইতিপূর্বে প্রননক্রমে এই-সকল শক্তির কথা আমি ছুঁইয়া 
ছু। হিন্দুব অন্তঃকরণটা অতীব ধর্ম্মশীল ও অতীব 
এতিহোর অটল রক্ষক এই হিন্দুর অন্তঃকরণ, 
নর প্রতি, বাহ উন্নতির আকাজ্মার প্রতি 
অতীব প্রাচীন উপাদানে গঠিত 

"বু উপর প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্বাসে 
টা নির্বিবাদে খানিয়া চলিল 
i LS সমাজের অপরিবর্ত্তনীয়তা 
প্র 1লনীর এবং উহার * উচ্চনীচতার 
র ন্যায় অকাট্য এইবপ ঘোষণা 
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বেপকপ = ভারতেব ধর্মজীবনকে নিয়ন্ত্রিত 


করে, যাহা সর্বাণেঞ্া স্থার়ী ও লোকপ্রিয়্ সেই পুনর্জন্ম 


বা যোনি ্রদণেধ মতটির সহিত এই জাতের পদ্ধতিটি যোগ- 
সুত্রে মাবন্ধ। প্রত্যেকের পার্থিব অবস্থা পূর্বজন্মগত কর্ম্ম- 
ধ্নেহ প্রি ন, -এই দে মত, এই মতেব দ্বারাই জাতের 
মসবিবন্ননায়ত লনগিত হন, বাখা' কবাও ভন। প্রভোক 


তাও এসপি পাটি 


জাতের উৎপত্তি 


NANA পাটি স ৩৯ 


মানবের অদৃষ্ অতীতেৰ দ্বারা ছবি দুষ্ট হই” 
সুতরাং বর্তমানেও এই অদৃষ্ট অপরিবর্তনীর ও টি' 
পাপপুণ্যের অনন্ত মোপানেরই অন্থবপ এখানকার "' 
পদমর্যাদার সোপান । 

হিন্দুধর্ম হইতে বিনিঃস্থত প্ৰায় সমস্ত ধৰ্ম্মদন্ছ 
যোনিভ্রমণবাদকে অকাট্য নিশ্চিতসিদ্ধীস্ত ৭০" 
করিয়াছে। প্রায় সকল সম্প্রদারই বিনা বিছ্রোণত 
প্রণালী গ্রহণ করিয়াছে । 

বৌদ্ধধর্ম, ধর্ম্মব্যবনায়ের দৃষ্টিভূমি হইতে, ডা 
মধ্যে কোন পার্থক্য বাখে নাই। জ্রাত 2 
সকলকেই ভিক্ষুমগুলীব মধ্যে অক্লেশে গ্রহণ ২: 
নোক্ষের পথে সকলকেই আহ্বান করা হইয়া থাঁহে 
যুক্তির নিয়নান্থনারে, এই-সকল তথা, বর্ণভেলে* 
সাধনে পর্ধযবদিত হওরা উচিত । কিন্তু তাহার 
নাই। এই সম্বন্ধে স্পষ্ট বাদবিসর্থাদ কিছুকাল পৰ 
হর। তাহার দৃষ্টান্ত _বে গ্রন্থথানি শুধু এবি 
বিসম্বাদেই পূর্ণ সেই পবজ্্স্থচী”, ব্রাহ্মণ 2৪ 
অধিকারকে বিশেষভাবে আক্রমণ করিয়াছে । 
পুরোহিত-সন্প্রদায়ের মধ্যে প্রৃত্ব লইয়া খি? 
রীতিমত জাতের প্রতিবাদ নহে। এই ভা 
বাহিরে কোন সমাজের অস্তিত্ব থাকিতে পারে, 
তাহা মনে করিতে পারিত না । 

বৌদ্ধসম্প্রদায়ের ন্যায় অন্ত বিভিন্ন সম্প্রদায় ও 
জাত উঠাইয়া দিয়াছে ; উহাদেব দলের মধ্যে আদ 
দীক্ষার্থীকেই গ্রহণ করা হয়। অনেকগুলি সম্প্রদ ' 
উপবীত ত্যাগের দ্বারা, এই সাম্য-তত্বকে মুহি 
তোলা হইয়াছে। পারিবারিক সমস্ত বন্ধন ছো 
ত্যাগ--এই ব্যাপারটাকে কিরূপে ভাল করিয় 
যাইতে পারে ? জাত হইতে কাহাকে বহিষ্কৃত ব ৫ 
যে ক্রিয়াকলাপ" অন্ুশ্ত হইয়া থাকে, সেই হা- 
কলাপের অঙ্করূপ ক্রিয়াকলাপের দ্বারাই "২ 
সুচারুরূপে পরিব্যক্ত হয়। বে পদ্ধতিকে জ'- 
ভিত্তি বলিলেও চলে, তাহা রহিত কবিবাব কে ? 
তখনকার সাবাত্ণ হিন্দুদমাঞ্জে ছিল না) বা" 
বিস্তীর্ণ গণ্ডীৰ মশো ণনন কলন দা" 


৩৭০ রঃ প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩২৪ 








গড়িয়া উঠিল--যাহারা সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়াছে। 
সাধারণ ভক্তদিগের মধ্যে জাতটা নির্ধিবাদে বিরাজ 
করিতেছে । কোন-কোঁন বিশেষ স্থলে, নূতন ধর্মসমাঁজ 
কতকগুলি নূতন উপবিভাগ সজ্জনে সাহাধ্য করে, এই 
মান্র। 

এখনকার কালে আমরা আর একথা বলিতে পারি না 
যে, জাত উঠাইয়া দিয়া বৌদ্ধধন্ম বা জৈনধৰ্ম্ম সমাজ- 
সংস্কারের জন্ত সচেষ্ট হইয়াছিল। বরং আমরা দেখিতে পাই, 
সেই যুগে বর্ণভেদপ্রথাটা হিন্দুর অস্তঃকরণে এরূপ গভীরবূপে 
বদ্ধমূল ছিল,(১) কর্ম্মফলবাদ, পুনর্জন্মবাদ, মোক্ষবাদ 
প্রভৃতি মতবাদের স্যায় উহা এতটা ধৰ্ম্মবিশ্বাসের অঙ্গীভূত 
হইয়া পড়িয়াছিল যে, পরবর্তী বৌদ্ধ ও জৈনসম্প্রদাক়ও উহা 
উত্তরাধিকারসুত্রে-নিরধিবাদে গ্রহণ করে। 

শরীজ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুর । 


ন ন ঠেস 


বাদল-গান 


প্রাবৃট্-মেঘের ধূসর কালোয় 
 ধুমলবরণ আকাশ সুনীল। 
বাদল-দিনের খবর কি আজ. 
বিলায় ধরায় পাগল অনিল ? 


আকাশ জয়ের বিপুল আশায় 

বাজায় কে ওই বিজয়-বিষাণ? 
বাজায় কে ওই মেঘের মাদল, 

ওড়ায় কে আজ মেঘের নিশান? 


হঠাৎ কখন্‌ মেঘের মেলায় 
| মাঁতন জাগায় পবন গৌঁর়ার ! 
ভাঁসায় হেলায় মেঘের জোয়ার । 


(১) Oldenberg, Le Boudha traduct Foucher, p. 188 





[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





SANA. 


হাজীর যোজন মেঘের বিথার ! 
--তপন তারার নিদেশ না পাই! 
দখল বজায় রাখতে রে আজ 
টহল যে দেয় মেঘের সিপাই। 


অযুত দেনার হে বীর চালক, . 
সবার উপর তোমার আসন ; 
জগৎপালক ! প্রবল রাজন্‌ ! 
জলদ! তোমার কঠিন শাসন । 


সকল দিকেই পাঠাও তোমার 
পাঠাও হে দূত তড়িৎ-আলোর ।' 
শ্রাবণ-ধারায় ধরার উপর 
নামাও তোমার জলের ঝালর। 


জাগাও প্লাবন জলের ধারায়, 
ছড়াও হে মেঘ সুধার পরশ । 


কঠিন মাটির কাঠিনটুক্‌। 


ঢাঁকুক সবুজ নবীন সরম। 


ফুটুক বকুল, ফুটুক কদম, 
হাওয়ায় ভাঙুক কেয়ার পরা 





মন্দাকিনীর-পুণ্য জলে 
করুক সিনান ধরিত্রী এই, 
পবিত্র হোক্‌ নিখিল জগৎ 
সলিল-সুধার পরশ পেয়েই। 
প্রীবিমানবিহারী সুখোপাধ্যায়। 


পপ 


৪র্থ সংখা | 


৭4৮ পিরিত ১ পাছত ৬৫ সর্প ৯৮ 


বৈফব-কবিতা 
বৈষ্ণব কবিতা সম্বন্ধে নূতন করিয়া ভাবিবার সময় উপস্থিত 
হইয়াছে। কারণ আমাদের দেশের কোন কোন সাহিত্যিক 
বৈষ্ণব কবিতার মধ্যেই বাংলার গীতিকবিতার শ্রেষ্ঠরূপ 
ফুটিয়াছে এবং বৈষ্ণব কবিতার ভিতরকার তত্বের মধ্যে 
অধ্যাত্ম তত্বের চরম বিকাশ ঘটির।ছে বলিয়া মনে করেন। 
তাদের বিবেচনার “বাংলা কবিতার প্রাণ ও বাংলা সাহিত্যের 
আদর্শ” সমস্তই এ বৈষ্ণব কবিতার মধ্যেই মেলে, কোন 
কোন বৈষ্ণব কবিতার মত রূসরচনা “কোন দেশের 
সাহিত্যেই আজও পৰ্য্যন্ত সৃষ্ট হয় নাই” এবং ৭খাঙ্গলায় 
প্রতীচ্যের নব আগমনে, তাহার আলোকে, তাহার বুকের 
সলিতা শুথাইয়া গেল, রাঙ্গলার দীপ নিভিয়া গেল”। 
অর্থাৎ প্রতীচ্যের সাহিত্যের প্রভাবে আধুনিক কালে 
বাংলাদেশে যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, তাদের মতে সেটা 
কিছুই নয়_-“বাংল1 কবিতার প্রাণ” তার মধ্যে আদপেই 
নাই। 
বৈষ্ণব রসতত্বের বিচার পরে হইবে, আগে সাহিত্য- 
হিসাবে বৈষ্ণব কবিতার আলোচনা করা যাক। : কেননা, 
এটা সত্য যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবিতার অধিকাংশই গৌড়ীয় 
"বৈষ্ণব রসতত্বের ভণিতার অনেক আগেই তৈরি। তার 
পর বৈষ্ণবতত্ব বলিলে ত কোন একজন তত্বকারের রচনা 
বুঝায় না__তার মধ্যেও নানা সম্প্রদায় ও শাখামন্প্রদায় 
আছে। যথা, রামান্থুজী, বল্লভী, জীবগোস্বামী সম্প্রদায় 
এবং এঁদের আবার নানা শীখাসম্প্রদাঁ় এই নানা 
দলের নানা জটিল মতামতের খদুকুটিল পন্থার ভিতর দিয়া 
গেলে তবে বৈষ্বতত্বের সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইতে 
পারে। তাঁবপর বৈষ্ণব সাধনারও বিস্তর ভেদ বৈষ্ণব- 
ধর্মে দেখি; সহুজে সাধনাকে মহাজন সাধকের! নিন্দাই 
করিয়া থাকেন। অথচ মহাঁজন সাধনার অপ্রারৃত 
বাধাকৃ্ণ-লীলাকে সহুজেরা দিব্য প্রাকৃত ও সহজ করিয়া 
লইবাঁর চেষ্টায় আছে এবং এক্ষেত্রে অপ্রাকৃতের চেয়ে 
প্রাক্ৃতের পরেই প্রাক্ৃতজনের মনের টানটা যে বেশী তা 
ংলাগ্রামের ভিতরকার খবর যাঁরা রাখেন তারাই 
জাঁনেন। এসব তন্ব ও সাধনার পর আবার এখনকার 


বৈষ্ণব-কবিতা 


NANA SNA ANNAN NAAT NAAN A AS AAA ANAS AN ADNAN পি NAAN AN 


ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালীদের হালফ্যাদানের বৈধৈ « 
সাধনা আঁছে। পুরাণে সাধনা ও তত্ত্বের সঙ্গে তার 'ছ 
কারণ তাতে একালের শিক্ষিত লোকের দিল খো 
তারা বৈষ্ণব রসসাধনাকে যতটা জীবনের অন্ুভু 
অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়ান, জীবনের সঙ্গে বাস্তবিক সে 
ততটা জড়িত নয়। কিন্ত এ সব তত্ব সময়ক্রমে অ’ 
করা যাইবে ; উপস্থিতমত বৈষ্ণব কবিতাত 
সাহিত্যহিসাবে আলোচনা করিলে কাহারও হ 
কোন কারণ দেখি না। 
চত্তীদান ত বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি 

অনেকেরই ধারণা ; চণ্ডীদাসের কবিতায় ভার “ 


তত্ব যাই থাক, অন্ত কারো! তত্বেরই তিনি ধার: 


নাই এটা ঠিক। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি 


রচনাগুলা নাড়াচাড়া করিয়া দেখা বাঁক, সাহিত্য", 


তাদের কতটুকু মূল্য যাচাই করিয়া পাওয়া! যায়। 
মূল্য যাচাই করিবার কথাটা যখন তোলা গেল, 
বাংলার কবিতার দর যাচাই বাঁংলাসাহিত্যের 
হাঁটেই করা যাইতে পারে এ কথাটা ভোলা ভাল। ৫ 
বিশ্বসাহিত্যের হাটে ছাড়া অর্থাৎ বিশ্বমহাঁজনদের ম 


যেখানে চলিতেছে সেখানে ছাড়া, বৈষ্ণব মহাজন * 


দর যাচাই সম্ভবে না। তবে ধারা মনে করেন বে 
দেশটা বিশ্বের চেয়ে বড়, যা নাই ব্রস্থাণ্ডে তা এই . 
ভাগ্ডের মধ্যে খাতিরজম! হইয়া আছে, স্থতরাং এখ 
সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে অন্তান্ত দেশের সাহিত্যে 
তুলনা না করিয়াই সে-সব সাহিত্যের চেয়ে তাকে 


বলিয়া কলরব করিলেই সে কলরবটা ক্রমশ জনরবে * 
হইয়া অকাট্য সত্য হইয়া বদিবে-_তীদের সঙ্গে =' 


কোন তর্ক নাই। তারা বিশ্বকে ছাড়িয়া স্বস্ব . 
বিবরের মধ্যে চোখ কান বন্ধ করিয়| পড়িয়া থাকুন, ' 
কোন খবর সেথায় যেন না পৌঁছায় । 

বৈষ্ণব কবিতা কিছু সখ্য এবং যথেষ্ট পরিমাণে ব 
ও মধুর রসের কবিতা । বাঙালীর জীবনে এই দু 


প্রধাঁন-_সেইজন্ত দেখিতে পাই যে বৈষ্ণব কবিতা « 
বৃন্দাবন-লীলাক় শ্রীকৃষ্ণ হয় বালগোপাল নয় ঘি. 


গোগীবল্পভরূপেই বন্দনীয় হইয়াছেন। ভব" 


৬৭২ 


পিতৃমাতৃত্ব শ্রীরুষ্ণরাধার নয়_-তীরা চিরকিশোর ও চির- 
কিশোরী, চিরস্তন যুগল । নন্দযশোদার সঙ্গে কৃষ্ণের 
সম্পর্কে বাৎসল্যরস, শ্রীদামস্দামাদি রাখালদের সঙ্গে সম্পর্কে 
সখ্যরদ, এবং জ্ীরাধিকা ও গোপীদের সঙ্গে সম্পর্কে মধুর 
রন ফুটিয়াছে। এই তিন রসই বাস্তবিক বৈষ্ণব পদাবলীর 
বিষয়। আমরা মানুষের প্রেমেও এই তিন রসেরই লীল! 
দেখি-_মাঁয়ের ছেলের প্রতি প্রেম এক ধরণের -প্রেম, 








সখায় সথায় প্রেম আর-এক ধরণের প্রেম, এবং “রায় 
কহে কান্তভাব প্রেনসাধ্-সার”__যুগলপ্রেম প্রেমের 
চর্মরূপ | 


অথচ বৈষ্ণব সাহিত্যের বাইরের আশপাশ অর্থাৎ এ 
গোঁচারণ, বাশীবাজানো, রাসমগুলের নৃত্যগীতাদি, গোপীদের 
সহিত প্রেমাভিনয় প্রভৃতির সন্কে আর মধ্যযুগীয় ফরাসী 
ইতালীয় সাহিত্যের পান্তোরাল কবিতার বিষয়ের সঙ্গে 
মোটামুটি একটা সাদৃশ্* আছে। বৈষ্ণব কাব্যের সেই 
Pastoral দিক্টাই মাইকেলের কল্পনাকে আবিষ্ট করিয়া- 

এবং তারি ফলে তার ব্রদধা্গনা কাব্য’ রচিত হইয়াছিল। 

বৈষ্ণব কবিতা আসলে প্রেমের কবিতা, কাজেই তাকে 
idy!lএর মত ব্যবহার করিলে তার-ঠিক রসটি আদায় করা 
অসম্ভব। 

তবু, রূপ ও বস্তুর দিক্‌ দিয়া দেখিতে গেলে বৈষ্ণব- 
সাহিত্য অন্তান্ত দেশের লোকসাহিত্যেরই সমপর্য্যায়ভুক্ত। 
মধ্যযুগীয় টুবেদৌর বা কেণ্টিক বা গেলিক ফোক্‌-লোর 
ও পুরাণকথা, পাস্তোরাল ও আইডিল্‌ জাতীয় রচনার 
সঙ্গে ইহার রূপগত ও বস্তুগত সাদৃশ্ কোন মতেই অস্বীকার 


করা যায় না । তবে যুগলপ্রেম ইহার প্রধান বিষয় হইয়াছে ' 


বলিয়া ইহা সময় সময় ইহার স্থূল পুরাণগত রূপ ও বস্তুকে 
বহুদূরে ছাড়াইয়া যায়__ইহা চিরন্তন মানবের হৃদয়ের বাণী 
হইয়া উঠে । পৃথিবীর বড় বড় প্রেমের কবির কাব্যের বাণীর 
সঙ্গে সেই সেই বাণীর সারপ্য আছে.। 

প্রথমে সখ্যরসই দেখা যাক । 

সখ্যরসের কবিতা বৈষ্ণব,কবিতায় নাই বলিলেই হয়, 
যাহা আছে তাহা এত অল্প যে তাহা পড়িয়া কোন তৃপ্তিই 
হয় না। বলরামদাসের কতক কতক কবিতায় একটুখানি 
সখ্যরসের আস্বাদন হয় মাত্র! যেমন :-- 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩২৪ 





[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





ইত্যাদি 
কিন্বা গ্ামের-_প্রথর ববির তাপে হুপাইল সুখ । 

দেখি সব সখাগণের মনে হৈল দুখ ॥ 

আর না খেলিব ভাই চল যাই ঘরে। 

সকালে যাইতে সা কহিয়াছে সভাঁরে ॥ 

মলিন হইল কানাই মুখাঁনি তৌসার। 

দ্বেখিয়া বিদরে হিয়া আমা সবাকার ! ইত্যাদি 


শ্রীকষ্ণ সুদামের কোলে .শুইয়া আছেন আর শ্রীদাম 
তাহাকে বাতাস করিতেছেন অথবা শ্রীকৃষ্ণের মুখ রৌদ্রে 
শুথাইয়া গিয়াছে দেখিয়া শ্রীদামের হৃদয় ব্যথিত হইতেছে, 
এর চেয়ে বড় সধ্যরসের কল্পনা বৈষ্ণব কবির নাই। 

সখ্যরসের কবিতা পড়িতে হইসে পারস্ত কবিতা, 
বিশেষতঃ হাঁফেজের কবিতায় যাইতে হয়। আমি মূল 
পুড়ি নাই, কিন্তু অমুবাদ পড়িয়াই যে রস আস্বাদন করিয়াছি 
তাহা বৈষ্ণব কবিতায় কোথাও পাই না। হাঁফেজের 

জীবাত্মাপরমাত্মীর সম্বন্ধ ছুই সখার সম্বন্ধ 

নারীর সম্বন্ধ নয়। জড়জগতের ও অধ্যাত্ম জগতের 
সকল সৌন্দর্য্য সেই সখার মুখজ্যোতির ছটা। 

“তাহার মদির আঁখির ইঙ্গিত প্রেমিকের প্রাণকে 
কখনও ভাবে উন্মত্ত করে কখনও বিদ্ধ করিয়া হত্যা কবে, 
কখনও মধুর অঞ্হ্বানে আশ্বস্ত করে ।” 

“সখার প্রসন্গতা লাভ করিয়া যে সময়ে তিনি (হাফেজ) 
সুখী, তখন*তার কাছে সমরকন্দ ও বোখারার সমগ্র সম্পৎ 
সখার একটি কৃষ্ণ তিলের সমান মূল্যবান নয় ।” 

“ওহে সুন্দর, সুন্দর চন্দ্রমার যে দীপ্তি. তাহা তোমারি 
উজ্জল মুখের দীপ্তি; জগতে যাহা কিছু সুন্দর, তোমার 
মুখ-শোভাই তাহার সৌন্দর্য্যের উৎস ।” 

“তোমার দর্শন-পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠ পর্য্যন্ত আগত 
হইয়াছে ; সে কি দেহে ফিরিয়া যাইবে, না বাহির হইয়া 
আসিবে--তোমার আদেশ কি?? - 

হাফেজের কবিতাতে যেমন তেমনি হুইটুম্যানের কবিতা- 


৪র্থ সংখা] ] 


ble Doubt of Appearances” নানক একটি কবিতায় 
কবি বলিতেছেন থে বিশ্বের সমস্তই মায়া ও ছায়া কি না এক 
এক সময় যখন সেই সন্দেহ হয়, মনে বখন নানা! প্রশ্নের 
উদ্নয় হইতে থাকে, তখন কবির বন্ধুরাই সেই সব প্রশ্নে 
অদ্ভুত রকমে উত্তব দেন! 


‘When he whom I love travels with me 

or sits a long while holding my band, 

When the subtle air, the impalpable, the sense that 
words and reason hold not, suriound us atid pervade us, 
Then I am charged with untold and untellable wis- 
dom, I am silent, } require nothing further, 
I cannot answer the question of appearances or that 
of identity beyond the grave, 

But I walk or sft indifferent, I am satisfied, 
He a hold of my hand has completely satisfied me.’ 


“আমি যাঁকে ভালবাসি, তিনি যখন আমার সঙ্গে ভ্রমণ 
করেন বা আমার হাতখানি ধ'রে অনেকক্ষণ বনে থাকেন, 
যখন সঙ্গ অনন্ুভবগম্য বাবু, বাক্যবুক্তির অতীত একটি 


বোধ আমাদিগকে নিবিড়ভাবে ঘিরে থাকে, 

তখন আমি অব্যক্ত অনির্কচনীয় জ্ঞানের বিদ্যুতে 

, বিছ্যাসয় হ'য়ে যাই, 

আমি স্তব্ধ হই, আমি আর কিছুই চাই না। 

“মারা”্র প্রশ্নের উত্তব বা মৃত্যুর পরপারে আত্মার 
অস্তিত্বের প্রশ্নের উত্তব আমি জানি না, 

আমি নিশ্চিন্ত মনে কখনো চলি কখনো বসি-_ কারণ 
আমি তখন তুষ্ট। ৮ 

যে বন্ধু আগার হাতটি ধ'রে আছেন তিনিই আমায় 
পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিয়েছেন” * 


আব একটি চমৎকার কবিতা উদ্ধাব করি :__ 


1৮006) I heard at the close of the day how my name 
had been received with plaudits in the capitol, still 
it was not a happy night for me that follow’d, 

And else when I carous’d, or when my plans were 
accomphish’d, still I was not happy, 

But the day when I rose at dawn from the bed of 
peifect health, 1efresh’d, singing, inhaling the ripe 
breath of autumn, 

When I saw the full moon in the west giow pale and 

disappear in the moining hight, 


৪৭4-৭ 


বৈষ্ণব-কবিতা ১, 


When I 27060 alone orer the beach, ancl 
ing bathed, laughing with the cool 
and saw the 


And when I thought how my dear friend my le, 
was on his way coming, then I was 
0 then each 02521) tasted sweeter, and all tha. 
my food 00801151750 me more, and the beau: 
pas, 
And the next came with equal joy, and with : 
at evening came t1 
And that night while all was still 1 06210 the 
2011 slowly continually up tl. 
I heard the hissing 10501 of liquid and sands . 
directed to me whispering to congtatt ' 
For the one I love most lay sleeping by 02 
the same cover in the ০০৩ 
In the stillness in the autumn moonbeams hr, | 
was inclined tov: 
And his atm lay lightly around my breast— 
and that mght I was ! 


“দিনশেষে ষখন শুন্লুম যে কন্গ্রেস-ভবনে অ. . 
প্রশংসাধবনি উঠেচে, তবু সে রাত্রি আমার ভু; 
হ'ল না। 

তারপর যখন পানভোঁজন করচি, আমার সং = 
যখন স্থসিদ্ধ হচ্চে, তখনও আমি সুখী হইনি। 

কিন্তু সেদিন প্রত্যুষে যখন সুস্থ শরীরে শধ্যাঁড। 
জাগলুম, গান গাইলুম, শরতের পাকাধানের নি 
ভরে নিলুম, 

দেখলুম পুর্ণচন্ত্র পশ্চিমে শ্লান হয়ে প্রভাত 
মিলিয়ে গেল,, 

সমুদ্রতটে আমি একলা বেড়াতে লাগুম, - 
লুম, শীতল জলের হাসির সঙ্গে হাঁসলুম, দেখলুণ 

তখন আনার মনে হ'ল আমাব প্রির্ববন্ধু আহ। - 
আমার কাছে আসবে--তথনই সুখী হলুম । 

আঃ তখন প্রত্যেক নিশ্বাস মিষ্টতর মনে হ’ল, 7 
আমার খাদ্য আমাকে বেশি করে পুষ্টি দিলে, €; 
দিনের অবসান হ'ল। 

তাঁর পরের দিনও তুল্য আনন্দ নিয়ে এল, : 
পরের দিন সন্ধ্যায় আমার বন্ধু এলেন। 

দেই রাত্রি যখন সমস্ত নিস্তব,। আমি শুনল. 


৩৭৪ 


বারিরাশি ক্রমাগতই, সৈকতে ধীরে-ধীরে গড়িয়ে-গড়িয়ে 
আঁসচে, 

তাদের অস্ফুট কলধ্বনি আমার কানে এল যেন 
আমারি কানে-কানে তারা আমার আনন্দে আনন্দ জানিয়ে 
গেল, 
' কারণ, যে আমার প্রাণের প্রিয় সে আমার পাশে 
একই আচ্ছাদনের নীচে সেই শীতল রাত্রে ঘুমিরেছিল। 

সেই স্তব্ধতায় সেই শরতের চন্দ্রালোকে তার মুখটি 
আমার দিকে হুয়েছিল। 

তার বাছটি আমার বুকে জড়িয়েছিল--সেই রাত্রিই 
আমি সুখী হয়েছিলাম 1৮ - t 

কৃষ্ণকে পাখার বাতাস করা বা রোদে তাঁর মুখ মলিন 
দেখিয়া কষ্ট পাওয়ার সখ্যরসের বর্ণনার চেয়ে হাফেজ বা 
হুইটম্যানের সখ্যরসের বর্ণনা যে অনেক বেশি নিবিড় ও 
বাস্তব এবং আধ্যাত্মিকও* বটে, এটা বোধ হয় নিরপেক্ষ 
পাঠকমাত্রেই স্বীকার করিতে কুষ্টিত হইবেন না। 

তারপর বাৎসল্যরদ। এ-রসে অবশ্য বাঙালীর জিৎ 
তাহা মানিতেই হইবে। খুষ্টীনদেশের আটে” ম্যাডোনা ও 
বালযিশুর ছবিতে, Vicarious Motherhoodaর সাধনার 
বাৎসল্যরসের পরিচয় পাওয়া গেলেও, কোন দেশেই বাৎসল্য- 
রসের এমন একান্ত প্রাচুর্য্য দেখিতে পাই না। সুতরাং 
বৈষ্ণবের বৃন্দাবনলীলার এই দিকটা যথেষ্ট বিকাশ পাইয়াছে 
বলিতে হইবে। কিন্ত রায় রামানন্দের সঙ্গে তত্ব-বিষরে 
প্রশ্নোত্তরে মহাপ্রভু বাৎসলা-প্রেমকে সখ্যপ্রেমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ 
স্থান দিলেও, সাহিত্য বা শিল্পে সখ্য বা কান্তপ্রেমের মত 
বাৎসল্যপ্রেমের বিচিত্র প্রকাশ হয় না। বাঁৎসলাপ্রেমের 
প্রকাশ সংকীর্ণতর । কেননা ইহার মধ্যে কোথাও কোন 
অম্পষ্টত। নাই ; এ প্রেমে অতিব্যক্তির কোন ক্রমপরম্পরা 
নাই। ক্রমে-ক্রমে জাঁনিতেছি, ক্রমে-ক্রমে পাইতেছি, 
এবং পাওয়ার মধ্যে না-পাওয়ার বেদনা এবং না-পাওয়ার 
মধ্যে প্রাপ্তির আনন্দ, ভোগে ত্যাগ, ত্যাগে ভোগ উপলব্ধি 
করিতেছি-__এ-সব রহস্ত-বিচিত্রতা যাহা সখ্য বা যুগলপ্রেমে 
আছে তাহা বাৎসল্য-প্রেমে নাই । বালক কৃষ্ণের বদনে 
ব্ৰহ্মাণ্ড দেখানো প্রভৃতি কতকগুলি ব্রহস্তের অবতারণা 
বৈষ্ণব কবিতায় শেযাশেষি দেখা দিয়াছিল বটে, কিন্ত 
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সাধারণতঃ বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে কেবলি ননীছানা চুরি 
এবং যশোদার তাতে প্রশ্রয় এবং শ্রীক্কষ্ণকে বিচিত্রবেশে 
সাজ্জানো ইত্যাদি ঘোরো বাল্যলীলার কথাই পাওয়া 
যায়। আধ্যাত্মিক সাধনায় ইহার যত বড় মূল্যই থাক, 
কাব্য হিসাবে ইহার মূল্য অত্যন্ত কম। : 

“অরুণ অধর উরে নবনী লাগ্গিয়াছে রে 


“কহে শুন যাদুসণি তোরে দিব ক্ষীর ননী 
খাইয়া নচহ সোব আগে। 

নবনী-লোওত হরি মাযের বদন হেরি 
কর পাতি নবনীত মাগে। 

রাণী দিল পূরি কর, পাইতে রঙ্গিমাধব 
অতি সুশোভিত ভেল রায়” 


ইত্যাদি বাৎসল্য-রসের ঘোরো বর্ণনা সাহিত্যহিসাবে খুবই 
উচুদরের, একথা কোনমতেই মানা যায় না। ছেলে 
এবং মায়ের সনধন্ধ শুধু ননী-ছানা চাহিবার এবং খাওয়াই- 
বার সম্বন্ধ নয়_তার চেয়ে অনেক-গভীর | Tennyson- 
এর 7২12281)য় কবি যে মাতৃত্বের ছবি আকিয়াছেন, 
মায়ের যে বুকচেরা আকুল ক্রন্দন সেই কাব্যে ফুটিয়াছে, “ 
তার বাৎসল্য-প্রেম ননীছানা খাওয়ানো বাৎসল্য-০ 

চেয়ে ঢের বড়। বৈষ্ণব কবিতার সথ্যপ্রেম যেমন, বাৎসল্য- 
প্রেমও তেমনি-জীবনের নিতাস্ত বাইরের দিকৃকার একটু- 
থানি অংশকে তাহা ছেশায়। Pastoral কাব্যের মত 
এ-সকলের রস নিতান্তই বাইরেব রস একটু পাখার 
বাতাঁস করা, ্লাহা উহু করা, বা ননীছানা-খাওয়ানো 
বা শিখিপুচ্ছ দিয়া চূড়াবা ধা-_বস্‌ খর পৰ্য্যন্ত, তার বেশি 
নয়। সামৰন্ত কবি Coventry 780100915এর “Toys” 
কবিতার মধ্যে বা George Macdonald “The 
Baby” কবিতার মধ্যে বা William Blakeaর Songs 
of Innocenceর মধ্যে অথবা R. L. সিডার 
A Child’s Garden of Versesএর মধ্যে যে বাৎসল্যরর্স 
পাওয়া যায় তাহা সমস্ত বৈষ্ণব পদাবলী ঘটিলেও পাওয়া 
যায় কি না সন্দেহ । Tennysonর De Profundisর 
মত শিশুজ্জন্মের রহস্তকথা বৈষ্ণবকবিতায় মাছে কি? 
রবীন্দ্রনাথের নাম করিবার জো নাই--কারণ তিনি প্রতীচ্য 


৪র্থ সংখা ] 


পিত্ত ৯৮৯৯৯ ত৯ 


কবিতার নকল করিয়া নাকি প্রতীচ্য দেশে যশস্বী 
হইয়াছেন, কেননা প্রতীচ্য দেশের লোকেরা তাহাদের 
কাব্যের নকলটা ধরিতে পারে নাই,-নহিলে বলিতাম বে 
“শিশু” কাব্যে যে বাংসল্যরপ আছে- শুধু একটি কবিতা 
জন্ম-কথা'ম্ন শিশুব আবির্ভাবের অনির্কচনীয় রুহস্তের যে 
সংবাদ আছে--সমন্ত বৈষ্ণব পদাবঙ্গীতে তাহা কোথাও 


নাই । 
“ছিলি আমাৰ পুতৃল-থেলায় 
ভোরে শিব-পৃজার বেলা 
ভোরে আমি ভেঙেছি আর গড়েছি !* 
তুই আমার ঠাকুরের সনে 
ছিলি পুজার সিংহাসনে 
তারি পূজায় তোম।ব পূজা কবেছি ! 
“যৌবনেতে যখন হিযা 
উঠেছিল প্রক্ষ,টিয] 
তুই ছিলি সৌরভের মত হিলায়ে, 
আমার তবণ অঙ্গে-অঙ্গে 
জডিয়ে ছিলি সঙ্গে-সঙ্গে 
তোর লাবণ্য কোমলতা বিলায়ে ৷ 
“সব দেবতাব আদরের ধন 
নিত্য কালের তুই পুরাতন 
তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সী 
তুই জগতেব স্বপ্ন হ'তে 
এনেছিস্‌ আনন্দ-শোতে 
নূতন হ'ঘে আমার বুকে বিলপি' 1” 
আচ্ছা, এইবার মধুর-রসেই আসা বাঁক | 
মধুর-রসের বৈষ্ণবকবিতা আলোচনাব আঁগে একটা 
কথা বলা দরকাব বে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পুর্বেকার 
বৈষ্ণব কবিতা কেবলি মধুররসসর্বস্ব-_সধ্য বাৎসল্যাদি 
রসের কবিতা তখন নিতান্তই কম ছিল। সহজে সাধনায় 
এ মধুর বসেরই বাড়াবাড়ি, অন্যরসের আলোচনা বড় 


নাই। 


“ছুদ্ধ সবি পড়ে বাটে প্রেমের তবঙ্গ উঠে 
সেহে গাভী ঠ।ম-অঙ্গ চাটে” 


গোপালত্বেব এ-সব সৌন্দর্য্য গৌবাঙ্গেব আবির্ভীবেৰ পরের 
সথষ্টি। 

আমি অবগ্ত পূর্বরাগ, অন্থবাগ, খণ্ডিতা, 
বিবহ প্রস্থৃতি যে-সকল ভাগে বৈষ্ণব নধুররসের পদা- 
বলী সাজানো হইয়া থাকে, বৈষ্ণব-সাধনা-হিসাবে তাৰ 
কি সার্থকতা আছে, তাহা আলোচনা কবিতে চাই না। 
তবে এট" ঠিব দে সেই সব ভাগেব ভিতর দিপা শ্রীকৃষ্ণ- 


মান, 


বৈষ্ণব-কবিতা 


পপ পতিত স্ািপসিপ্ি ৯ ৫» পিসি ONAN AAA AAA A NAA সিসি AS: 


ANA ADNAN পিসি ৩ 





রাধিকার গোপন প্রণয়ের একটা কাহিনী আঃ? 
জমিয়া ওঠে বটে। কিন্তু সেই কষ্ণকাহিনীৰ 
জন্য কবিদের আত্মকাহিনী একেবারেই চাপা পড়ি 
অন্তান্ত কবির জীবনের বিকাশ যেমন তাদের ক 
আলোচনা করিলেই ধরা পড়ে, তেমনিতব % 
কর্তাদের পদাবলী আলোচনা করিলে তীঁদেক 
বিকাশ কিছুমাত্র টের পাওয়া বায় না। তাঁর প্র 
বাধাকঞ্চপ্রেমের কাহিনীটাকে আশ্রয় করিয়। 
আত্মপ্রকাশ করিতে হইয়াছে। দ্বিতীয় কারণ, ' 
গুলি কৃত্রিম কোটরে কোটরে তাদের পদগুলিকে 
দেওয়া হইয়াছে_স্থৃতরাং তাদের ভাঁবের এ 
নির্ণয় করিবে কে? তৃতীয় কারণ, লোকেব £ 
পদকর্তীদের রচনায় ভাষার এমনি বদল 
সে ভাষার ভিতর হইতে রচনার কালনির্ণগ্ন এ৮ 
দুঃসাধ্য । এইজন্য বৈষ্বকবিদের* ব্যক্তিত্বের আগ. 
টুক্রা ভাবে পাওয়া যায় মাত্র; ব্যক্তিত্বের পুন 
দেখিবার কোন উপায় নাই। বৈষ্ণব কবিত 
কবিতা হয় নাই। 

তারপর রাধাকুষ্ণের গোঁপনপ্রণয়ের এ « 
এমনি ঘোরতর যৌন-সম্বন্ধের কাহিনী, যে, তাহ? 
কামশাস্ত্রের মালমসল! জোগানো ছাড়া উচ্চ মন 
বিশেষ কোন মাঁলমসলা জোগাঁনো যার না । জীন: 
কুমার সরকার তার নবপ্রকাশিত “Love in 
Literature” নামক শ্রঙ্গছে বিদ্যাপতি-প্রসঙ্গে বদি 
“The Padavali are the songs of del 
16১7*--পদাঁবলী কেবল ইন্দিয়ভোগের আনক্ে 
অন্ততঃ অধিকাংশ পদাবলী যে তাই, এ বিঃ 
প্রশ্ন নাই। চণ্ডীদাস ইন্দ্রিয়লালসার নিয়া, 
প্রেমের উচ্চস্বরগ্রামে উঠিয়াছেন বলিয়া শোনা - 
স্থানে স্থানে তিনি উঠিয়াছেনও বটে, তবু তার রডন 
ইন্দিয়লালসার গান যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ৷ 
স্বরূপে নিয়লিখিত পদটি উদ্ধার করা যাইতোহে 
সাধারণের পাঠ্য কাগজে সকল পংক্তি উদ্ধত কর" " 


সখাহে ওধনী কে কহ বটে। 
গোরে|চন' গোবী ননগ্ন কিনে ওত 


নাতিতত দেখিশু তাত 


ভজ" 
চি 


প্রবাসী-আাবণ, ১৩২৪ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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৩৭৬ 

শুনহে পবাণ সুবল নাঙ্গাতি 
কে ধনী মাজিছে গা। 
[র তীরে বসি তার নীরে 
পাঁয়ের উপর পা 

০ ক bl 

কহে চণীদাসে বাঁশুজি জাদেশে 
শুনহে লাগরচন্দা। ? 

সেষে বুকভামু রাজার নন্দিনী 
- নাম বিনোদিনী রাধা ॥ 


এ-মব কবিতার সঙ্গে 3০065 96501070017 অথবা “শৃঙ্গার- 
শতক” অথবা কাঁলিদাসের “্ধতৃসংহার” প্রভৃতি লালদামূলক 
কবিতার তুলনা চলে। কিন্তু তাও ঠিক্‌ চলে না। কারণ 
এ-সব কবিতার মধ্যে কল্পনার দিকৃটা বেশ আছে, তাছাড়া 
প্রকৃতির সৌন্দরধ্যরস প্রচুর পরিমাণেই আছে। বৈষ্ণব 
কবিতার তা নাই) এ শুধুই দৈহিক বিকারের বর্ণনা । 
এরূপ বর্ণনা সম্প্রতি সাহিত্যপরিষৎ হইতে প্রকাশিত 
চস্তীদাসের *্ভ্রীরুষ্ণকী্তন? পুস্তক যেমন আছে, [178৬৩- 
lock 121115এর Sex-Psychology য় ভনুম বা “কাঁম- 
শান্তর” পুস্তকেও তেমন পাঁওরা যাইবে না। 

বিদ্যাপতি তো এই কামের মধ্যে মজিয়া আছেন 
কিশোরীর দেহের রূপ ভিন্ন আর কিছুরি কথা তীর মনে 

লাগে ন|। তাঁর কাব্যে কেবলি £__ 

| “মধু থতু মধুকরপাতি 

মধুর কুঙ্মম মধু মাঁতি। 


মধুর বুব্তীজন-সঙ্গ 
মধুর মধুর রসরঙ্গ 1 


কেবলি - 


“নিতি নিতি এছন নব নব খেলন 
বিদ্যাপতি মতি মাতি৷” 


কিন্ত বিদ্যাপতি এইরূপ একান্ত ইন্দিয়ভোগের কবি হইলেও- 


কার কবিতার মধ্যে খাঁটি সাহিত্য'রস আছে। জয়দেব ছাড়া 
এমন পদলালিত্য, ছন্দের এমন বঙ্কার, আর কোন বৈষ্ণব 
কবিরই নাই। অবস্তা সে ঝদ্দার ও শব্দ-লালিত্যও ফেবল 
কানেরই জিনিস--কানকেই সুখ দেয়, প্রাণ পর্যযস্ত 
গৌছায় না। কীটুসের সঙ্গে কোথাও কোথাও ই্রিয়ভোগের 
বর্ণনায় বিদ্যাপতির মিল আছে। 

আমি বিনয়বাবুর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হইয়া বলি যে 
বিদ্যাপতির এই-সব কবিতার মধ্যে কোন কালেই কোন 


রূপক ছিল না বা নাই-_-এসব কবিতা নিছক কাঁমের 
কবিতা, আর কিছুই নয়। বিনয় বাবু ঠিকই লিখিয়াছেন, 
প্ড10%, apati 15 a professor of Kama-sbastra” 1 

অবশ্য “জনম অবধি হম্‌ রূপ নেহারঙ নয়ন না তির্পিত 
ভেল” এই পংক্তি যে পদটিতে আছে বিদ্যাপতির সেই পদ 
তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা বলিয়া কীর্তিত। সেই পদটিতে আছে 
যে, জন্ম হইতেই রূপ দেখিলাম, অথচ রূপের সীমা পাইলাম 
না; লক্ষ লক্ষ যুগ: প্রিয়জনকে হিয়ার হিয়ার রাখিলাম তবু 
হিয়া জুড়াইল, না।- বাস্তবিক প্রেমের এই যে অনস্ত 
ব্যাকুলতাঁর কথা, ইহা বিদ্যাপতির আর কোঁন কবিতায় 
পাওয়া যায় না। Keatsএর Grecian [010 এর সঙ্গে 
এ কবিতার তুলনা চলে ; সেই কবিতায় কীট্সও ক্ষণিক 
সৌন্দর্যকে অমর করিয়া দেখিয়াছেন। ব্রাউনিংএর ৬০ 


*jn the Campagna’র সেই ছুই চৰ মনে পড়ে 


“Infinite passion and the pain of finite hearts 
that yearn” | কীট্দ্ও ইন্দ্রিয়সুখভোগের কবি, 
বিদ্যাপতিও তাই-_কিস্ত কীট্স্‌ যেমন সেই সুখভোগের 
ভিতরেও হঠাৎ এক জায়গায় এক সময়ে একটা detach- _ 
ment, একটা ভোগ-বিরতির অবস্থায় উত্তীর্ণ হইয়া তাঁর 
Grecian Urn কাব্যে সমস্ত চঞ্চলভোগ ও 

অনন্তত্ব অনুভব করিলেন, তেমনি বিদ্যাপতিও এ পদটি 
রচনাব ক্লালে ক্ষণকালের নত ভোগবিরতির অবস্থায় 


- পৌছিয়! রূপের ও ভোগের অনস্তত্ব অনুভব করিয়াছেন ও 


প্রকাশ করিয়াছেন। 

কিন্তু বিদ্যাপতির সমস্ত কাব্যের-মধ্যে এই একটিমাত্র 
কবিতা যদি দ্বাড়ায়, তবে তাহাতে বৈষ্ণব কবিতা জগতের 
শ্রেষ্ঠ কবিতা*হয় না। বিদ্যাপতির বেলায় যেমন দেখিতেছি, 
চণ্ডীদাসের বেলায় এবং অন্তান্ত কবিদের বেলাতেও তেমনি 
দেখিব যে তাদের পদাবলীর দৈহিক প্রবৃত্তি-মূলক পদগুলি 
ছাড়িয়া দিলে খাঁটি প্রেমের কবিতা অতি অল্পই দীড়ায়। -- 
বিদ্যাপতির যদি দাড়ায় একটা, চণ্তীদাসের গুটি দশ কি 
বড় জোর পনেরোটা কবিতা উত্রাইতে পারে। 

চণ্তীদাসকে বিদ্যাঁপতি বা অন্ত কোন বৈষ্ণব কবিরই 
সঙ্গে তুলনা করা যায় ন!--চত্ডীদাসের মধ্যে কামের কবিতা 
বথেষ্ট থাকিলেও প্রেমের কবিভাও যথেষ্ট আছে। তার 


সংখা ] 


Ne আপস ৯ INNA DN NN ৫ AN 


কারণ চণ্ডীদাস মতাসত্যই প্রেম গিক কৰি ছিলেন। দান্তেব 
বিরাব্রিচের মত, শেলির নেরি গড্উইন্‌ ও অনান্য প্রেমিকার 
মত, চণ্ডীদাসের “রামী” ছিল। এবং €চণ্ডীদাস সনে 
রজকিনী-প্রেম কামগন্ধ তাহে নাহি”__এটা। তারি খুব 
জোরের উক্তিও বটে। তবু সেই চণ্ডীদাসের হাত দিয়া 
Vita Nuova বা Epipsychidion বা One Word 
Moreএর মত কোন অপূর্ব অধ্যাত্ম প্রেমের কবিতা কি 
বাহির হইয়াছে ? অবশ্য প্রেমের খুব নিবিড় (intense ) 


প্রকাশ মধ্যে মধ্যে চণ্ডীদাসে পাই বটে । তারি ছটি একটি 
নমুনা নিম্নে উদ্ধার করিতেছি । 
“বধু কি আর বলিব আমি। 
মরণে জীবনে জন্মে জনমে 
প্রাণনাথ হৈও তুমি। 
তোমাৰ চরণে আমার পরাণে 
বীধিল প্রেষেব ফাসি 
সব সমৰ্পিয়া এক মন হৈয়া 
নিশ্চয় হৈলাম দাদী ৷” ইত্যাদি 
এর চেয়েও যেখানে তিনি রামীকে-_-“তুমি বেদবাদিনী” 


ইত্যাদি উচ্ছসিত স্তবে বন্দনা করিতেছেন, সেই বন্দনাট 
এক আশ্চধ্য পদ। 
__ কবি রসেটি তার “7০85০ ০f Liৎ”এ বলিয়াছেন যে, 
সকল বড় কবিতাই কবির জীবনের রূপান্তর মাত্র 
চণ্ডীদাস পড়িলে 
এই মতের যাথার্থ্য বুঝ যায়। দাস্তের জীবনের রূপান্তর 
যেমন ভিটা-ন্ন ওভা, চণ্ডীদাসের জীবনের রূপান্তর তেমনি 
তার অনেকগুলি পদ-বে-সকল পদ্দে তিনি আর 
কষ্ণরাধার প্রেমের কথা বলেন নাই, তিনি তার নিজের 
প্রেমের অপূর্ব উপলব্িব কথাই বলিয়াছেন। * 
কিন্ত কোথান দান্তে আর কোথার চত্ভীদান! “ভিটা 
নুওভাঁতে” দাস্তে বলিয়াছেন যে তার চিন্তা “Pilgrim 
85171” তীর্ঘযাত্রীর মত সমস্ত পাঁপবাঁসনা ও নীচতাকে 
পিছনে ফেলিরা পুড়াইয়া দিয়া, যে অক্ষয় স্বর্গলোকে দেবী- 
প্রতিমার মত তার সেই প্রাণপ্রতিমা নিত্যবিরাঁজিত, সেখানে 
ক্রনশঃ উত্তীর্ণ হইতে লাগিল-সনস্ত ভিটা-মুওভা সেই 
ক্রমোথানেৰ ইতিহাম্‌ ৷ চণ্ডীদাসেব কোনো রচনার প্রেমের 
দ্বাৰা সেই পবিপুর্ণ আহ্মশোধনেব ইতিহাস পাই না। 


( transfigured life of the poet )। 


বৈষ্চব-কবিতী 


Nant সিরাপ সিসি লাল ভালা ওলাখলাছিলাখি পান্টি রাস কলা ২ পি প৯্পাসিত শে 


চণ্ডীদাসের কোন রচনাতেই মিনিট 
rare Universe” প্রেমের অপুর্ব জগৎ, অথব 
Word Morea “novel silent silver ligh' 
০{” “নীরব রজ্তশুল্র 
ছাঁয়া আর আলো”র খববও পাই না। তবে প্রেঃ 
চণ্তীদাসের পদাবলীতে মাঝে মাঝে অনেক 
বাক্য আছে, যথা ? -- 


“পিবীতি নগৰে বসতি কৰিব 
পিবীতে বাধিব ঘর 

পিবীতি দেখিয়া পড়শী করিব 
তাবিন্থ সকলি পৰ 1” 


darks undream'd 


কিন্বা 
“পিরীতি অন্তরে *পিরাতি মন্ত্রে 
পিরীতি সাধিল যে। 
পিরীতি রতন লভিল দে জন 


ই্ষা এক অঙ্গ হও 
* থাকিলে পিরীতি-আশ |” 


উদ্ধৃত দ্বিতীর কবিতার শেষ ছত্র পড়িতে 
এপিসাইকিডিয়নেব একটি লাইন মনে পড়ে £-- 


“Ah me! 
I am not thine, Iam a part of thee !” 


বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে কামের রাজ্য ছাঁড়াইর 
স্বাধীন রাজ্যে একমাত্র চণ্ভীদাঁদই যে প্রবেশ লা 
ছিলেন তার পরিচয় এই গুটিকতক মাত্র পদাবলী 
যদি কোন তুলন। করিতে হয়, তবে চণ্তীদাসের এই 
ব্যাকুলতার সঙ্গে বরং রবার্ট বার্ণদের কিংবা 
অনেক গানের একটা ভাবগত সাদৃশ্য পাওর। 
পাঁরে। কারণ বার্ণসের মত চত্তীদীসেব প্রেমের :- 
হইতেছে, একটা সরল আবেগ-তন্ময়তা, একট' ? 
নিবিড়ত। (intensity )। নিম্নে উদ্ধত গর ৩ 
সুন্দর উদাহরণ £-- 


“কি মোহিনী জীন বন্ধু কি মোহিনী; চান । 
অব্লার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন : 


৩৭৮ 


প্ পাটি পাখি পাঁছি ৮৯ পি পা পা পা ee পাতি পিঠ উট পি ঈ 


ঘর কৈছু বাহির, বাহির কৈনু যর । 
পর কৈমু আপন আপন কৈমু পর ॥ 
রাতি কৈমু দিবস দিবস কৈছু রাতি। 
বুঝিতে নারিমু বন্ধু তোমার পিরীতি ॥* 


ইহা পড়িলে বার্ণসের সেই পংক্তিগুলি কি মনে পড়ে 
না ?- 


When I sleep I dream 
When ] wauk I’m eerie, 
Sleep I can get nane 

For thinking on my 06271, 


কিন্তু এরকমের যথেষ্ট পদ চণডীদাসে নাই। আমি 
পূর্বেই বলিয়াছি যে বড় জোর দশটি কি পনেরটি পদ পাওয়া 


যাইতে পারে। তাঁর বেশি নর। বাকি সমস্তই কামোদীপক. 


পদাবলী ; সাহিত্য-হিয়াবে তার মূল্য কিছুই নয়। 
রবি বাবু বহুপূর্ক্ে তার “সমালোচনা” গ্রন্থে বিদ্যাপতির 


৮ RE 


৬ পিসি 


- না বুঝয়ে কেহ ।” 


রাধিকা ও চণ্তীদাসের কধিকাঁর তুলনামূলক আলোচনা 


করিয়া চণ্ভীদাঁসের রাধিকাকে রসেটিরই মত চণ্ডীদাঁসেরই 
05105680760 life বা! ব্ষপাস্তরিত জীবন বলিয়াছিলেন। 
চণ্ডীদাসের রাধিকা যে চণ্ডীদাস নিজেই 
সন্দেহ নাই-__অবশ্ঠ. যেখানে যেখানে চতীর্দাস আপনিই 
আপনার গভীরতর ব্যক্তিত্বের কথ! বলিয়াছেন চণ্ডীদাসের 
সেই রাধিকার প্রেম আবেগে অধীর, অথচ স্ুখদুঃখ জন্ম- 
মৃত্যুর দন্থাভীত। প্রেদের সেই আবেগের বেদনায় তিনি 
বলিতেছেন “দুই এক হৈয়া পোড়াইল হিরা পাঁজর ধসিয়া 
_ গেল” এবং" “ধসিতে ধসিতে সকলি ধসিল নির্মল হইল 
দেহ।” কারণ চণ্তীদীসের এ প্রেম অন্তান্ত বৈষ্ণব কবির 
মত কাম নয়, কামকে ধ্বংস করিয়া তবে ইহার প্রতিষ্ঠা । 


চণ্ডীদাসের এ প্রেম নানা সম্বন্ধের ভিতর দিয়া গেলেও 
সকল সম্বন্ধকে ছাড়াইয়। আছে । কারণ, এ প্রেমের প্রতিষ্ঠা 


একল কোন 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


NPN সব হাচি ২ ৫৬/১ 


জনম হল” এবং “কহে চীদাল কে আমি কে তুমি ইহা 
অনাদিকাল হইতে এই ‘কে আমি কে 
তুমি’ এই ছুজনের রহস্তে দুজনে মজিয়া আছে। বাস্তবিক 
চণ্ডীদাসের এ-সব কবিতা অতি বিশ্রয়কর। অতএব, 
বৈষবকবিতাঁর মধ্যে একা চত্তীদাসের কতক-কতক 
কবিতারই বিশবসাহিত্যে স্থান হইতে পারে এবং বিদ্বাপতির 
দু-একটা পদেরও হইতে পারে দেখা গেল। তারপর 
জ্ঞানদাস, বলরামদাস, গোবিন্দদাস, রায়শেখর প্রভৃতি 
পদ্‌কর্তী বিগ্যাপতি ও চণ্তীদাসেরই ছায়া ।' তবু তীদেরও 
ছএকটা পদ খুবই চমৎকার এবং চিরকাল আদরের 
যোগ্য । যেমন জ্ঞান্দাসের “রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে 
মন ভোর” পদটি। কিন্বা বলরামদাসের “তুমি মোর নিধি 
রাই তুমি মোর নিধি” পদটি-- যুহাতে সেই চমৎকার 
পংক্তিটি আছে “হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির ৷” 
কিস্ত কথা এই ঘষে, এই দুচারটে কবিতাই কি “বাংলা- 
কবিতার প্রাণ ও বাংলাসাহিত্যের আদর্শ” হইয়া গেল? 
বৈফবকবিতা ফে-লায়গায় আছে তাঁর চেয়ে বাংলাসাহিত্য 
ফে অনেক বেশি অগ্রসর হইয়া গেছে! বদি বৈষ্ণবকবিতাঁর 
মত রচনা “কোন দেশেরই সাহিত্যে আজ পর্য্যন্ত সৃষ্ট 
হয় নাই” ইহা সত্য হয়, তবে তো বিশ্বসাহিত্যেরর- 
অত্যন্ত দুৰ্দশা দেখিতেছি। অথচ পৃথিবীর মধ্যে খারা 
শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবি, যেমন দান্তে বা শেলি বা ব্রাউনিং, 


৯৮৫ ৮৫ ৯৮৫ 


"তাদের কারো সঙ্গেই কোন বৈষ্ণব কবি কোন দিক্‌ 


কোন খগ্ডকালে নয়, সে 'একেবারে অনাদিকালে। তাই, 
চওীদাস বলিতেছেন, “দিবস রব্রনী না ছিল যখন তখন আমরা যদি মনে করি যে এমন কথা চও্ডীদাসের পূর্বে বা 
গণেছি মাস 1৮ এবং “মা বাপ জনম না ছিল যখন আমার পরে এদেশে বা অন্যদ্দেশে কেউ বলিতে পারেন নাই, 


দিয়াই তুলনীয় নন্। সমস্ত বৈষ্ণব কৃবিতা* একদিকে 
করিলেও শেলিপ্র একখান! এপিসাইকিডিয়নের মূল্য 
উঠিবে না। আঞ যদি বিশ্বসাহিত্যের সভায় বৈষ্ণব- 
কবিতাকে হাজির করিতে হয়, তবে তাঁর পনেরো আন! 
লাঁলসামূলক পদাবলী ঝাঁটাইয়া ফেলিলে বাকী এক আন| 
কি সিকি আনা থে পদগুলি অবশিষ্ট থাকিবে, তাও কি - 
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতার সঙ্গে সমান আসন গ্রহণ - 
করিতে পারিবে? কোন মতেই নয়। চস্তীদীস লিখি- 
লেন যে “দিবস রজ্জনী ছিল না যখন তখন গণেছি. মাস” 
অর্থাৎ যুগল সন্বন্ধের আরস্ত কোন্‌ অনাদি কালে। কিন্ত 


৪্থ সংধা1] 
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তবে সেটা কি ঠিক সত্যকথা হয়? রবিবাবুর “অনন্ত প্রেম” 
এর চেয়ে বড় জিনিষ। ব্রাউনিংএব “Evelyn Hope” বা 
“Christina” এব চেয়ে ঢের বড় জিনিষ । ক্রিষ্টিনার 
প্রণয়ী বলিতেছে-_ 


“Ages past the soul existed 

Here an age ‘tis resting merely, 
And hence fleets again for ages, 
While the true end sole and single 
Tt stops here for it, this love-way 
With some other soul to mingle ?”’ 





অর্থাৎ, বুগঘুগান্ত পূর্ন মাতম; ছিল_-এইযুগে এখানে, সে 
কেবল বিশ্রাম করচে--আবার যুগধুগান্তেব দিকে সে ধাবিত 
হবে। কিন্ত এই যে এখানে পে থাম্ল এব একটিমাত্র 
সত্য উদ্দেগ্ত হচ্চে এই প্রেম, এই প্রেমের পথটি বের করা, 
এই এক মাআা আব-এক আম্মার সঙ্গে সেই পথে মিল্বে 
ব'লে! 

চণ্তীদাসের প্রেম আবেগে নিবিড় বটে ; কিন্ত সমস্ত 
জীবনের বিচিত্র সুখছুঃখ, পাঁপপুণ্য, ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতব 
দিয়া সে প্রেমের বিচিত্রকপ ত ফোটে নাই । নেই জন্য তারে 
সুর একতাবার একটি তারের স্থরের মত-_-তাতে নানা- 
.তারেব নানা সুরের হার্ম্মনি নাই। তারপর চস্তীদাসকে বাদ 
দিলে বৈষ্ণবকবিতায় ত আর কিছুই থাকে না । সুতিরাঁং যাবা 
এই দুটো-চারটে কবিতাঁব মহিমা-কীর্তনে এত ব্যস্ত যে 
আধুনিক অন্ত কোন কবিতার মহিমাই তাদের চোখে পড়ে 
না বা মনে ধরে না, তাদেব এই অন্ধতা কিম্বা একদেশ- 
দর্শিতাব কোন কারণই আমি খুজিয়া পাই না। বৈষ্ঞব- 
কবিতায় যাহা পাওয়া বায় অমন আর কোথাও পাঁওয়। 
যায় না একথা কি সব সাহিত্য নাড়িয়া চাঁড়িয়া তারা 
বলেন, না এটা তাদেৰ কাল্পনিক বিশ্বাস মাত্র? 

অবশ্য প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে বৈষ্ণব- 
সাহিত্যের স্থান সর্কোচ্চে--কারণ শাক্তযুগের মঙ্গলকাব্যে 
শক্তির অন্ধ খেয়াল ও ভীষণকুদ্্রতা মানুষের মনকে 
নিদাকণ পীড়া দিয়াছিল, সেই শক্তিকে মা বলিয়া কতকটা 
সাম্বনা আদায়ের চেষ্টা মানুষ করিয়াছিল। তারপর 
বৈষ্ণব ধৰ্ম্ম সেই রুদ্রশক্তিকে যখন প্রেম বলিয়া ঘোষণা 
করিল, তখন সেই প্রেমের অধিকার সেই প্রেমের 


বৈষ্ণব-কবিতা। 


ANA ANNA NANDA 





অলাওলাসিলাপিলাসিলাসিলা দলিল ত সপ এ 


স্বাধীনতার আনন্দে মানুষ যে গান গাহিল 
একেবারেই অপূর্ব ও নূতন। তখন এক নূহ 
হইল এবং নূতন নূতন ছন্দে মানুষ সেই 
আনন্দকে ভাষার লীলারিত করিয়া তুলিল। 
পদাবলীতে ভাষা ও ছন্দের অপুর্বতার কারণই 
এ সাহিত্যের পিছনে একট! প্রকাণ্ড ভাব-বিপ্লবের £ 
বহিষ্বাছে, একথা সর্বদাই মনে রাখা দরকার । 

কিন্তু ধিনি যাই বলুন, এটা ঠিক জানি যে, ভা" 
কবিতার ধারা আর বাধিকাব নব নব “রূপান্তব” ঘও 
নিযুক্ত থাকিবে না। যিনিই ঘত দিব্য চক্ষে দেখুন 5 
বৈষ্ণবকবিতার পুনরাবৃত্তির কাজে বা রূপান্তর 
বাংলাকবিতা কোন কালেই লাগিবে না। কারণ ' 
কাব্যসাহিত্যের মধ্যে এখন বিখ্বসাহিত্যের হা ওয়। বং 
বাংলাকবিতা এখন আর সেই বৃন্দাবন পুরা" 
আঁকড়িরা পড়িয়া থাকিতে পারে না। এখন তা” 
--মাঙ্তুষের বিচিত্র জীবনলীলা, বৃন্দাবনলীলা নয় 
বর্ণনীয় রাসমগ্ুল--সমন্ত বিশ্বের সমস্ত বিশ্ব 
“বিবৰ্ত-বিলাস”। তার যুগল প্রেম শুধু মধুব রসে 
নয়, শুধু নীপকুঞ্জে তার অভিসার নয়--জীবনের 
থজুকুটিল পথে তাব অভিসার, কত সংশয় ছন্দ পাপে 
তার অভিসার, কত উথানপতন জয়পরাজয়ের 
দিয়া তার অভিসাব-যাত্রা ! এ প্রেমের মধুৰ রস ₹" 
বিচিত্র রসের মধ্য দিয়া তবে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত হইবে 
বিচিত্রতাকে জোব করিয়া অস্বীকার করিবে- ৫: 
জীবনটাকে দুরে রাখিয়া তবে রসের খেলা হইবে? : 
চোখ আছে, তিনিই দেখিতে পান যে বৈষ্ণবহঃ' 
এই ধারাকেই পূর্ণতর করিয়া রবীন্দ্রনাণ তাব অমর : 
গুলি রচিয়াছেন। বৈষ্ণবকবিতা যে জীবনবিমুখ, 
যে জীবনের কবিতা নয়, তাহা ‘সোনার তরী’তেই 
উপলদ্ধি করিয়া তাহাকে জীবনের সঙ্গে মিলাইয়া হা 
প্রস্তাব করিয়াছেন। “বৈষ্ণৰ কবিতা” নামক ক” 
তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন, 


“এ সঙ্গীতরসধারা নহে মিটাবার 
দীনমত্ত্যবাসী এই নরনাবীদের 
প্রতি রজনীর আব প্রতি দিবসের 
তগ্ত প্রেমতৃষা ?” 


২৩৮ ০ 
কারণ, স্পষ্টই দেখিতেছি যে, বৈষ্বের সখ্য মানে এ 
নয় যে জীবনের নানা সধ্যসম্বন্ধের মধ্যে সেই পরম সথার 





সঙ্গে সখ্যরসের আদাঁনপ্রদান করা । বুন্দাবনলীলায় শ্রীকৃষ্ণের . 


সখ্য হইয়াছিল, সেই পুরাণ-কথা শ্রবণ করিয়া যেটুকু সখ্য- 
রস মনে উপজিত হয়-_সেইটুকু পর্য্যন্ত তার দৌড়। বৈষ্ণ- 


বের বাৎসল্য মানে এ নয়, যে, আমাদের ঘরে ঘরে যে বৎস , ' 
রহিয়াছে তারি মধ্যে ভগবানের বাৎসল্যরদ উপলব্ধি করা। '- 


বাঁলগৌপাল কৃষ্ণের বিগ্রহকে বৎসরূপে সেবা করার দ্বারা 
ষেটুকু বাৎসল্যরস মনে জাগে, সেইটুকু পর্য্যন্ত তার দৌড় । 
তার বেশি নয়। আর মধুর রস মানেও এ নয় যে সকল 
বাস্তব যুগলসম্বন্ধের মধ্যে সেই অনাদি-অনন্ত- নিত্য যুগল 
সন্বন্ধকে উপলব্ধি করা । * শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণের অবতার 
বলিয়া তাঁর মধ্যে শ্রীরাধিকা-ভাব ফুটিয়াছিল মাত্র, আর 
কোন বৈষ্ণবের পক্ষে নিজেকে রাধিকা! কল্পনা করাও 
heresy । আর বাস্তব যুগল সম্বন্ধের ভিতর দিয়া ও 
রসের কোন উপলব্ধির কথাই নাই ) কারণ বৈষ্ণব সাধনায় 
বাস্তবের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই নাই। “শুধু বৈকুণ্ঠের তরে 
বৈষ্ণবের গান”। পন্বর্ণ হইতে বিদায়ের” কবি সেই 
বৈষ্ণব রসধারাকে আমাদের মত “দীনমর্ত্যবাসীদের” জীবনে 
জীবনে এবং জীবনের প্রতি-অভিজ্ঞতার মধ্যে অজস্র বহাইয়া 
দিয়াছেন, এইখানেই তার কৃতিত্ব বলিয়া আমার বিশ্বাস। 

অতঃপর বৈষ্ণব তত্বের কথা আর কোন একসময়ে 
হইবে। 

শীঅজ্িতকুমার চক্রবর্তী । 


শা শশা 


নৃতন চরের চাষী 


কুল থেকে ওই ধূ ধূ দেখায় নৃতন-পড়া চর। 
কেমন সুখে কাটায় তার! হোথায় যাদের ঘর? 
জলের মেলা 
পদ্মাবতীর প্রলয়-খেলা, 
মাঝখাঁনেতে সবুজ-ভেলা যাচ্ছে যেন ভাসি ! 
কেমন সুখে কাটায় সেথা নুতন চরের চাষী? 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩২৪ 


পা্পািপাি সলসলনি 





[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পাপী পা 





সকাল বেল! স্ুয্যি ওঠে নদীর জলে নেয়ে। 
সোনার ঢেউয়ে পাল তুলে যায় জেলে-ডিডি ধেয়ে। 
সিক্ত বেলায় বাঁকে বরকে 
চকা চকী যখন ডাকে, 
* হংস, মরাল, সারস, সরাল, করে হাঁসাহাদি-_ 
কেমন সুখে জেগে ওঠে নূতন চরের চাষী? 


দুপুর বেলা রৌদ্র লেগে মুচ্‌কে হাসে বালু। 
বোরো ধানের লহর খেলে যেখানটাতে ঢালু। 
* শাদা শাদা কাঁশের ফুলে 
লক্ষ হাজার চামর দুলে, & 
'বুনো ঝাউয়ে বাতাস লেগে বেজে ওঠে বাঁশী $ 
তারি পাশে লাঙল চষে নৃতন চরের চাষী ! 


ওপারেতে ভাঁঙন-কুলে কালে! গাছের সারি-_ 
সেথায় নেমে সুয্যি যখন খোজে আপন বাড়ী, 
চরের পারে শ্যামল তীরে 
শেষ খেয়াটি তথন ভিড়ে, 
হোগলা-বনে গুঞ্জে উঠে বাবুই রাশি রাশি, 
হাট বেসাতি নিয়ে নামে নূতন চরের চাষী । 


সাঝের পরে কাজের খতম রাখলে লাল গরু, = 
আদর করে ঘরে নে যায় আপন ছাওয়াল জরু, 
ঠিক তখনি চক্রবাকে | 
* চক্রবাকীর মিলন মাগে, 
কঠে তাহার ঘুমপাড়ানি গীতের মোহন বাঁশী ;_ 
তারি শ্রীঝে ঘুমিয়ে পড়ে নূতন চরের চাষী ! 
শ্ীহরি প্রসন্ন দাসগুু । - 





মন্দালয় 


মন্দালয় বা মণ্ডলে ব্রহ্মদেশের প্রাচীন রাজধানী । রাজা 
মিন্দুন মিন ১৮৫৭ সালে এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা 
রেল্ুন থেকে রেলপথে ৩৮৬ মাইল দূরে। এই রেল-লাইন 
১৮৮৯ সালে খোলা হয়। সুতরাং রেল-ষ্টেসনটি পুরাতন, 
অথচ ত্রদ্দেশের বিশেষত্ব স্থাপত্যের কারুকার্য্য ও বাড়ীটিকে 


ত্রঙ্গদেশের ধ্বংসপ্রাপ্ত পাগোড! মন্দির ও মিঙ্গুন ঘণ্ট 

ফুট ; (ভ্তরের ফুকরের খাড়াই ১১ 

সুন্দর শোভন করেনি 
বাগান চোখে পড়ে। 
নিকটেই ডাক-বাংল!। 


একটি 


ষ্টেশন হতে বাহির হলেই 


গোল পথের বাঁধারে ষ্টেমনের 


তার কাছেই হাসপাতাল; তার 


হাতা সুন্দর বাগান । 


শহরটির আয়তন রেঙ্গুনের চেয়ে বড়। পুরাতন শহর 
বা ডাফরিন-কেল্লা থেকে আরম্ভ করে পঢ়িচম দিকে নদীর 


ধার পর্যন্ত এবং দক্ষিণে শাঞ্জু ষ্টেলন পর্যাস্ত শহরটি বিস্তৃত । 
শাু ষ্টেসনটি মণ্ডলে বা মন্দালয় শহরের দক্ষিণ সীমায়। 
সেখানে প্রসিদ্ধ মহামুনি-মন্দির বা আরাঁকান-প্যাগোডা 
অবস্থিত । এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মহামুনি বুদ্ধের প্রকাণ্ড 
মূ্িটি আরাকান দেশ থেকে ডাঙ্গা-পথে ১৭৮৪ সালে রাজা 
বোদও পায়া আনিয়েছিলেন ; তাই মন্দিরটির নামে সেই 
ঘটনার স্থতি জড়িয়ে গেছে। ডাফরিন-কেল্লার উত্তরে ও 
পূর্ব্বেও দক্ষিণের মতন শহরতলী আছে। সমস্ত শহরে 
ছাবিবশটি জায়াৎ, কিয়ং, প্যাগোডা ও সমাধিমন্দির 
আছে। এইগুলির কারুকার্য্য ও শোভন আকুতি শহর- 
টিকে শ্রীসম্পন্ন করে রেখেছে। 

85858855888 





এইঞ্ঘপ্টার বাহিরের ব্যাস 
ফুট ৬ ইঞ্চি, বাহিরের 


১৬ ফুট ৩ ইঞ্চি; ভিতরের ফুকরের ব্যাস 
ঘন্টার ওজন ৮* টন বা ২১৬* মোন 


খাড়াই ১২ ফুট। 

শানু গ্েসন থেকে বাহিরে এলেই অনেক আম 
চোখে পড়ে । সেগুলি সুপ্রসিদ্ধ হ্েতে আমের বাগাত 
এই আম সে-দেশে সবাই খুব তারিফ করে’ আদর কারে! 
খায়, অথচ ভারি সস্তায় বিকায়--ছুটাকা চারটাকা * 
রেঙ্গুনে ভারতবর্ষের আম বিকার, কিন্ত বড় মহার্ঘ, শুধ 
ধনী লোকেরাই কিনতে পারে। 

মণ্ডলে শহরে তরকারি-পাতি খুব সন্তা। 
খোৌড়ার পর থেকে ধান প্রভৃতি ফসলের চাষেরও খুব সুবিধা! 
হয়েছে। মণ্ডলে থেকে চোদ্দ মাইল দুরের মদায়! নাক 
জায়গা থেকে নানাবিধ তরিতরকারি ফলমূল শাকলক্জা 
পানস্ুপারি নিত্য মণ্ডলেতে চালান আসে। 
মদায়ার চাল সুপ্রসিদ্ধ। মণ্ডলের মাঝ অঞ্চলে সদর বাজার 
সেখানে ব্রহ্মদেশের বিশেষত্বস্থ্চক সুন্দর কারুকাধাকর! 
কাঠের বাক্স কৌটা, বেতের চেয়ার কৌচ, রেশমের আর 
সোলার ফুল, গাঁলা-কর! জিনিস প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হঃ 
এই সমস্ত দোকানেই সুন্দরী যুবতীর রেশমী পোষাকের 
রঙের বাহারে দোকান আলো. করে” জিনিস বেচে। 


মগুলে খাল 


ব্ৰহ্মদেশে 





চু 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩২৪. 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খু 


৮৯০০0৯৯৯৯৯৯ 


শহরের মাধো কেবলমাত্র গভর্মেন্ট-সংক্রান্ত খানকয়েক 
বাড়ী আর 1) ও € রাস্তার ধারের বড় বড় দোকানের 


পাওয়া যায়। আদালতের পিছন থেকে ইরাবতী-নদীর 
ওপারে ঘাসে-টাকা পাহাড়ের ঢেউ দেখতে বড় সুন্দর। 


মুনরঃস্ুন্দর ইমারতগুলি ছাড়া শহরের আর সকল বাড়ীই ' লোকে বলে বঙ্গের খাস দেশী রাজাদের আমলে সন্ধ্যাবেলার 
কাঠের, সেগুলি প্রচুর কারুকার্দাথচিত স্থাপত্যলৌন্দর্যো এ পাহাড়ের গায়ে স্থানে স্থানে মণিমাণিক সোনা জলে’ 


গঠত। বাড়ীগুলি সব ছড়ানো ছড়ানে৷ ; তাদের চারিদিকে 
তেঁতুল-গাছের ঝোপ আর ঘাসে-ছাওয়া জমির হাতা একটা 
পাড়াগেয়ে ভাব মনে ভাগান। মগুলে ট্রেনিং স্কুলের 
বাড়ীটি দেখবার মতন-_বড় সুদৃশ্য সুঠাম। 


জলে’ উঠে বন্ধের এ্রশ্বর্ধা প্রকাশ করত 3 দেশ পরাধীন 
+- দু J ] i তল 

হওয়ার পর নিঃস্ব হয়ে দেশের সেই আনন্দ-দীপ্তি নিভে 
গেছে। 


হোটেল 


শহরের প্রধান প্রধান সদর জারগায় ক্লাব ও 


১৫০০ বট সে সত EAE এ... র্‌ ০৬ এ $ 
্রন্মের মান্দালয়ের রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদের ভিতরকার উ'চু স্তম্তে ( ছবির'ডান-ধারে ) উঠিয়া রাজা পিব শহর দেখিতেন, প্রাণনাশের 
ঃ ভয়ে রাজবাড়ীর হাতার বাহিরে যাইতে পারিভেন না। 


ষ্টেসনথেকে কয়েক কদম গেলেই ইলেক্ট্রিক ট্রাম আছে এবং, অতিথিদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বেশ সুবন্দোবস্ত 


পাওয়া যায়, এবং দরকারি আপিস আদালত প্রভৃতি 
ট্রামের রাস্তা 


কাজকারবারের জায়গায় যাওয়া যায়। 
ট্টেসন থেকে কোর্ট হাউস পর্য্যন্ত পৌনে এক মাইল, 
জাগিয়ো বা বড়বাজার পর্য্যন্ত পৌনে এক মাইল, ট্টিমারের 
ঘাট পৰ্য্যন্ত আড়াই মাইল, এবং আরাকান-প্যাগোডা পর্য্যন্ত 
তিন মাইল। ট্রাম ছাড়া নানাবিধ গাড়ী পাওয়া! যায়। 
শহরট। বড় আর ছড়ানো বলে’ রাস্তায় গাড়ীঘোড়া-লোক- 
জনের ভিড় কম। রাল্তাগুলির প্রায় সবই পাকা । শহরের 


সকল পাড়াতেই প্যাগোডা ও কিয়ং মন্দিরের চূড়া দেখতে 


58546... 


আছে। 
এখানকার হিন্দু বাসিন্দার সংখ্যা খুব বেড়ে চলেছে। 
মণিপুর ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেক ব্রাহ্মণকে পুরোহিত 


আর দৈবজ্ঞের কাজ করবার জন্যে এদেশে আনা হয়েছিল) 


তাদের এদেশে পোন্না ব্রাহ্মণ বলে--পোন্না বোধ হয় 
পণ্ডিতের অপত্রংশ। তারা এ-দেশী হয়ে সেখানেই বসবাস 
করছে। বড় বড় শহরে যেমন হয়ে থাকে, মণ্ডলের 
বাসিন্দারা প্রায় সর্কদেশী। ১৮৮৬ সালে গড়ের মধ্যে ছয় 
হাজার আর গড়ের বাহিরে চবিবশ হাজার ঘর লোকের j 


tt. Te ts ba Minti 








||| 
181 


- এ এদল প্রজার 094০৮৬) 
৪, ররর Oy লি ১২ 


দিনের নমাধি-অন্দির, মন্দালয়। 


আপিস ও জেলখানা হয়েছে ; এবং সৈন্যবিভাগের 
জন অফিসারের বাসা সেইখানে নিদ্দিষ্ট হয়েছে । 

মণ্ডলে শহরের প্রতিষ্ঠাতা রাজা নিগুন-মিনের { 
মন্দিরটি দেখতে অতি সুন্দর; সমাধির উপর একটি সুন্দর 
চূড়ামুকুট শাদা থান প্রতিষ্ঠিত আছে । 

মিউজিয়ামে প্রাচীন কালের রাজ! রাণী মন্ত্রী "সেনাপতি 
পাৰিষদ প্রভৃতির অবিকল মুর্তি রাঁজপরিচ্ছদে সঙ্জিত করে 
অতীতের নিদর্শন-স্বরূপ রেখে দেওয়া হয়েছে। ন 


ব। 


বাংলার নুতন শিপ্পী 


শিল্পে বাংলা দেশের একটি বিশেষত্ব বহু প্রাচীন কাল 
ইইতেই আছে দেখা যায়। শিল্প চচ্চার অপ্রচলনে শিল্পের 
অবনতি হইলেও বাংলার বিশেষত্ব এখনো বহু শিল্পে বজায় 
আছে। ঢাকাই কাপড় শাখা ও সোনা-রূপার তারের 
কাজ, মুর্শিদাবাদের কীাসার বাসন ও রেশমী বসন, নানান 
জেলার উৎকৃষ্ট বিশেষ মিষ্টান্ন এখনো সব্ধত্র সমাদর ও 
অন্তুকরণের যোগা বিবেচিত হয়। ললিত শিল্পকলাতেও 


Mh ৮০৮ এ ৬ উরি 


বাংলার বিশেধত্ব ছিল ও এখনে! আছে। বাংলার চি্াগর 
কালীঘাটের পটে গিয়া পৌছিলেও তাহার মধ্যে রগ 
বিস্তাসের পটুতা বিলক্ষণ স্পষ্ট; তাহার পর 
অবনীন্দ্রনাথ ও তাহার শিষাসম্প্রদায় বাংলার চিত্রশিল্পংর 
ভারতীয় 'চত্রপন্ধতিতে অনুপ্রাণিত 
করিয়া তুলিয়াছেন ; বামিনীপ্রকাশ 
সহিত যুরোপীয় চিত্রপন্ধতির সমন্বয় 
প্রবস্তনের সুচনা করিয়াছেন ; গগনেন্দ্রনাথ তাহার সন্লৃী* 
নূতন নিজস্ব চিত্রাঙ্কনপদ্ধতিতে বাংলার চিত্রশিল্পকে সমুদ্ধ ও 
অনন্তসাধারণ করিয়া তুলিয়াছেন। মুস্তিশিল্পেও বাংলা দেশ 
ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের অগ্রণী । পৰ্রে পর্বে নানান 


শিল্পচাকা 
করিয়া জগংগপ্রনিন্ধ 
বাংলার 

ঘটাইয়া নব 


পক্ধাত 


দেবদেবীর প্রতিমা গড়িয়া পুজা বাংলা দেশে যত হয় এত 


আর কোনো প্রদেশে হয় না; বাসন্তী মন্নপূর্ণা ছুগা জগস্ধাত্রী 
কালী কান্ডিক সরস্বতী লক্ষ্মী প্রভৃতির মুক্তি পক 

নূতন গড়িয়া পুজা করিয়া বিসঙ্জন দেওয়া হয়) বারোরারি 
উৎসবে ব্রহ্মা ইন্দ্র কুবের বিশ্বকর্মা প্রভৃতির মুত্তিরও গু 
হয়; বাংলা দেশের স্থায়ী স্থাপিত বিগ্রহের মধ্যে কালী ও 
কৃষ্ণরাধা প্রধান; রাধারুষ্েের ঝুলন ও রাম উৎসবের গহ 
নানাবিধ পৌরাণিক ও লৌকিক ঘটনার ছবি মৃদ্ধি গড়ির 








শ্যুক্ত-্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


প্রকাশ করা হইয়া থাকে) এইসব কারণে বাংলা দেশে 
প্রতিমা গঠনের শিল্প, যথেষ্ট উন্নত না হইলেও, ন! মরিয়া 
বরাবর চলিয়া আসিতেছে। দাইহাট কাটোরা ও বিষ্ণুপুরের 
ভাস্কর এককালে বাংলা দেশে প্রসিদ্ধ ছিল; কুষ্ণনগরের 
কারিগরেরা এখনো প্রতিমা ও পুতুল নিম্মাণে দক্ষতার 
জন্য প্রসিদ্ধ। কিন্তু গ্রীসের মৃত্তিশিল্প জগত্প্রসিদ্ধ হইয়াছিল 
মুন্ির দেহসৌষ্ঠবের সঙ্গে ভাবের কমনীয়তা সংযোগের 
পরাকাষ্ঠা হইতে; প্রাচীন ভারতের সারনাথ সাঞ্চী বরহ্থৃত 
প্রভৃতি স্থানের মুহির খ্যাতি তাহাদের আধ্যাত্মিক ভাব- 


বাঞ্জনায় । : আর বাংলার প্রতিমা-শিল্প হয় একদিকে 


প্রধাসী__শ্রাবণ ১৩২৪ 





[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


অতিপ্রাকৃত নয় অপর দিকে অতি প্রকৃত হইয়া পড়িয়া 
তেমন প্রপিদ্ধ হইয়া উঠিতে পারে নাই। 

ভারতবধে এক দাক্ষিণাতো দরবিড় স্থপতি ছাড়া আর 
কেহ মান্ষের মুক্তি নিশ্মাণের দিকে মন দেয় নাই ;' দ্রবিড় 


স্পতির মন্ুষ্য-প্রতিমুষ্তিগুলিতে অতি প্রারুতের 





শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


এক-একটি বিশেষ ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে ) যে মানুষের 
প্রতিকৃতি তাহার সমগ্র ব্যক্তিত্বকে তাহার আকারে ফুটাইয়া 
প্রতিকৃতির আকারে সমগ্র 
ব্যক্তিত্বের ছাপ ফুটাইয়া তোলা হইতেছে যুরোপীয় মূত্তি- 
শিল্পের সাধনা । সেই সাধনার দীক্ষিত ইয়া 
মধ্যে খাতিলাভ- করিয়াছেন কাশীনাথ 


তুলিবার চেষ্টা করা হয় নাই । 


ভারতবর্ষের 
গণপত ন্ছাত্রে: 
মান্দ্রাজ বোস্বাইএ আরো ঢ-একজন নিজেদের প্রতিভার 
পরিচয় দিতেছেন। বাংলা দেশ এতদিন এই ক্ষেত্রে নিঃসম্বল 
ছিল; 
একজন অযুক্ত হিকগ্ময় চৌধুরী, অপর জন এ যুক্ত নারায়ণ 


সম্প্রতি এখানেও ঢুভন ভাস্বরের অভাদয় হইয়াছে। 


রর ~ 
[es] 
Af 
2 | 


ভা £তৈ- এক 
ঠ হহতে অল্লাদন প্রতাগত | 


স্রীপন্ত দবালর মাধো সান্দীতৌম সম্মিলন ভইয়াছে। 
তাহার পিতা মহারাষ্টরীর বরাঙ্গণ মাতা ব্ৰহ্মদেশীয় মহিলা, 





সামান্তে 


দশ বতমর বয়সের সময় তাহার পিতা তাহাকে 


পিতামাতার কাছে। 


বন্ধের 


রবান্দ্রনাথের 
শাস্তিনিকেতনের বিদ্যালক্সে ব্রঙ্গচর্যাখমে দিয়া য 
অবধি আট বংসর তিনি রবীন্দ্রনাথের ছাত্র 


৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন ইংলখে তখন তিনি 


সেখানে লইর যান ও লগুনের ইউনিভার্সিটি 










দ্যান। দেবলের 


প্রতাহ সন্ধাকালে 
মাটির মূর্তি প্রতিমা 
ন্দনাথ আমেরিকা 
নুরাগের পরিচয় 


[হ ও আদেশ 


৩৮৭ 
দান। দেবল কলেজ ছাড়িয়া কিংস ওয়ের সেপ্ট ল আট স্কলে 
রিচার্ড গার্ব নামক শিল্পী ভাগ্গরের শিষাত্ গ্রহণ করিলেন 
সেই স্কুলে প্রস্তরমৃত্তি ও বঞ্জম্হি গঠনের প্রণালী ও কোশল 
শিক্ষা করিয়া! তিনি দেশে ফিরিয়াছেন | 





মহিলা মুক্তি 


দেবল এ পর্য্যন্ত অতি অল্পই ‘মূৰতি নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন 


কিন্তু যাহা করিয়াছেন তাহারই মধো তাহার শক্তি-বিকাশের 
আভাস পাওয়া গিয়াছে। 


এ 


কঠিন উপাদানে মাক্সণের 


প্রকৃতির স্প্ম সদা-সচঞ্চল ভাবগুলি ধরিয়া স্থায়ীভাবে প্রকশ 
করা বড় কঠিন সাধনার কাজ । সেই সাধনার সিন্ধিলাের 
আভাস দেবলের হাতের কাজে পাওয়া যায় বলের 


রচিত রবীন্দ্রনাথের মুক্তিতে কবির প্রতিভার প্রকাশ, বান 
মনের আভাস, প্রাণের প্রাচুর্যোর আবেগ দেখিতে পায় 
যা । ছুটি বালিকার মুস্তিতে তাদের অন্তর্গত 
কমনীয়তা যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে ; ছোট মূর্তির গলার ভি 
চমৎকার সুন্দর হইয়াছে। গৃহস্থালির অন্তরগত নধর 
ভাবটি যে মৃত্বিতে আকার ধরি উঠিয্নাছে তাহার কন 


লস বলতে < 








গৃহ । 


স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ ; পিতা 
পিতা 


যেমন কবিতৃময় তাহার ব্যঞ্জনা তেমনি 


মাতা ও সম্ভানের পরস্পর ঘনিষ্ঠ মিলনেই গৃহস্থালি ; 


নক্ষম স্সেহশীল ও বলিষ্ঠ, মাতা মমতায় মৃদু ও কোমল, 
আনন্দপুত্তলী সন্তান পিতামাতার সম্মিলিত প্রেমধারার 


ভ্রিবেনীসঙ্গম । ইহার দ্বারা দেবল সেই শক্তির পরিচয় 
দিয়াছেন যাহা কেবল মানুষের মূর্তি গড়িয়া ক্ষান্ত থাকিবে 
নী। এমন বিশ্বজনীন সার্বভৌম ভাবকে তিনি আকার 
দিবেন যাহা দেখিয়া মানব-সমাজ আত্মার প্রকাশের আনন্দে 
অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিবে। 

বাংলার মৃষ্তিশিল্পের এই নবভাবে উদ্বোধনের সন্ধিক্ষণে 
উহার “ভবিষ্যৎ পরিণতির বিষয় জানিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক । 
আমাদের মনে হয়, বাংলার মুর্তিশিল্পের এক শাখা ( কৃষ্ণ- 
নগরের ) স্বভাব ও প্রকৃতির বস্তুতন্ত্র হুবহু নকলের দিকে 
ঝৌঁক দিলেও বাংলার প্রতিমাগুলি সবই ভাবপ্রধান ; 


সুতরাং ভবিষ্যতের রশি ঘুলাগের ইনুপ্েপানিউদের 


প্রবাসী--আ্রাবণ, ১৩২৪ 


গা ১৭শ ভাগ, ১ম বু 


রচট্টার মতন আকীরিহীন ও ঈবম্ হইবেও না, আবার 
বস্তু তন্ত্র ও প্রত্যক্ষ চাক্ষুষ প্রমাণের চেয়ে 
মনের অনুভবের উপরই বেশী নির্ভর করিবে। উহা! 
অতিপ্রারুত অপ্রাকৃত ভাবভঙ্গীর দ্বারাই সাধারণের উর্দ্ধে 
উঠিবে, তাহার সেই অতি 


হইবে না, উহা 


bl 


সাহলই লোকের মনকে মুগ্ধ gl 
করিবে,শিল্পী বস্তুর রূপের অন্তরগত ও রূপাতীত ভাবটিকেই 
প্রধান করিয়া প্রকাশ করিবে_বেমন এখনও দেবপ্রতিমায় 
মল্পস্থল্প হইয়' চলিয়াছে। 
. a 
অভয় হয়েছি 
অভয়া তোর পরশ পেয়ে অভয় হয়েছি, 
জীবন-মরণ বরণ করে গেয়ে চলেছি । 
নাইক বাধা নাইক ব্যথা 
৪ আপদ বিপদ লাজের কথা, 
আকাশ-জোড়া হাওয়ায় মাভৈঃ মন্ত্র শুনেছি । 4 


সকাল হোলো ভোরের আলো চোখে পড়েছে, 
* কুলায়-ছাড়া পাখীর সাড়া পরাণ ভরেছে ; 

ভাঙলো আগল গণ্ডী হারা, 
*উথলে পড়ে সুধার ধারা, 

লুকিয়ে রাখা লুকিয়ে থাকা চুকিয়ে ফেলেছি । 

পিছনে যা রইল পড়ে অগ্নি পড়ে থাক, 

অকুল হতে আকুল-কর! আঙ্গুক শুধু ডাক । 
সমুখ পথের ছন্দে গানে, 
বাধন-হারা প্রাণের টানে 

আনন্দেরি ম 





এর্থ নংখ। ] গান ও স্বরলিপি 





গান ধরণী আজ মেলেছে তাব হুদঘখানি, 
সে যেন রে কাহার বাণী, 
এমনি করেই যায় যদি দিন যাকনা, কঠিন মাটি মনকে আজি দেয় ন! বাং! 
মন উডেছে, উক নারে মেলে দিয়ে গানের পাখনা । সে কোন্‌ সুরে সাধা, 
আজকে আমার প্রাণ-ফোয়ারার স্থুব ছুটেছে, বিশ্ব বলে মনেব কথা, 
দেহেব বাঁধ টুটেছে, কান্দ পড়ে আজ্দ থাকে থাকনা । 
মাথার পরে খুলে গেছে 
আকাশের এ স্থনীল ঢাকনা । শীরবীজ্রনাং 
1 মগা শন্ধা। গা এক্ধা। গা-পা পন বা পা। ন্ধা শ। 
এম্‌ ০ নি ক হু হৈ « যায * ষে দি ০ 
॥ 
গা খা! খ্গা-াসা। না লা। শাশা ॥ সা ধপা। 
দি ন্‌ যাক ০ না ০. ৪ ০. ৪ যাক না 
-ন্মা “পা। -ঙ্গা “পা [ ম্গা -গা পা। পানা পাশ! 
oo ০ ০ অন্‌ ০ উ ডে ০ ছে ০ 


পন্দা ঘা -া। ন্ধা-া। গা গান্মা 7া। পা শ। ক্মা -গা ! 


উ ডক্‌ * না ০ বে ও মে লে ০ দি ০ য়ে ০ 


গন্মা গা -ঝা। ব্গা "ণ। সাল! 


গা নেব ০ পাখ ০ না 
{ সা না ধপা। -ন্ধা -পা। ন্ধা পা! 
যাক ০ না ৩ ৩ ০ ৪ ৫ 


[পা -্গণা গা।পা -্দী। ধা-পাঁ]ধার্পার্সা। সা া। সালা? 
আজ ও কে আঁ EE শাব ০ | প্রাণ ০ ফো যা ০ বাধ 


] লা খা খ। খালী সানা] -াশাল। সমা বণ! নানা! 
স্ব ০ ছু টে ০ ছে ০ ০ ০ ০ দে ০ হের ০ 


| ধ্না শা ধা। নাঁশী। ধাধা] শশা শা শা। লালা। নাশ! 
বাধ ০ টু টে ও ছে ৩ ৩ ০ ০ ০.০ ও ০ 


[ পনা না-া। ধাশা। পা-ন্গা। ধা পাঁশা। দ্ধা-া। গালা] 
মা থাল ০ পূ ০ বে 5 খু লে ০ গে ৩ ছে ও 
- পারার... 














প্রবাসী- শ্রীবণ, ১৩২৪ 1 ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
গা ক্ষাঁ না৷ ধা.7া। পা শা | হ্গা গা -ধা । খগ। শ। 
আ কা শের ০ তব ০ স্থ শীল ০ ঢাক ০ 
সা শা [| সা -না ধপা। ন্ষা শপা। ন্ধা --পা ]] 
না Ry. যাক ° না ০ ৩ ৩ ৩ 
সাথ শা খা | সা -্পা 7 গা গা -খা। খা শ। 
ধর ০ ণী ০ আজ « ‘মে লে ০ ছে ০ 


| সা শা 1 সা -পা পা। 


তারু ০ হ দয় * খা ০ নি সে * যে 
পা পন্গা। “+ I পন্ধা গা মা। শা শ। গালা] 
না ও রে কা হার ০ বা ০ ণী 

গপা গা | পা ন্জা। ধা পা ধা স্পা সাঁ। সা । 
ক ঠিন ৪ থা it টি ০ মন্‌ a কে আ গু 
সালা! নাঁশ্খা ভা। খাঁ শ। সাব 2 এ 
জি ০ দেয় ০ না বা ও ধা ০ র. 

সনা -া। ধা শা [ না না -ধা। খনা -া। ধা -্্ষা 
সে ০ কোন্‌ « স্থ রে 


সা - ০ ধা ০ 


শিল্প খন 1121, TAIL পালা এন ALAA 


0 চা ০ 0° e 5 রঙ বি Lo স্ন ৰ ° লে ° 


ক্ধাপাশী।ন্গাশী। গালা। গা লানা। ধা পাশা ন্মাগা -ঝ্ধা। 


ম নের০ ক ০ পথা ০ কাঙ্জ «৭ প ডেৎ আঙ্গ থা কে ০ 


খগা। সা-শা 7 সা না ধপা। ন্দা-পা। হ্মা-পা- ঘা যা 
থাক ০ না ০ যাঁক, * না . 


bd 


শরীদিনেজুনাখ ঠাকুর ।, 


রপ্ত 


৪ সংখা 7 


বণ-সঙ্গীত ও স্বরলিপি 


EYE সির ৬৪6 ঈ ১৫ ANA NE ৯৫ SANA NI NANI NAN ৮৯৩ NA NANA N A NIN ANION FE পি INANE NI NON SS FN EN 


রণ-সঙ্গীত ৬ 
মোরা মৃত্যু করি না ভয়! 
জয় রাজাধিরাজের জয় ! 
জয় জন্মভূমির জয়! 
জয় জন্মভূমির জয়! (কোরাস) 


১। জীবন রক্ষা দেশের লাগি, 











দেশ রক্ষায় মরণ মাগি, 
লজ্জা-হরণ মরণ মাগি, 
মৃত্যু অমর কীন্ডিময়-_ 
রাজাধিরাঙ্গের জয় 
জয় জন্মভূমির জয় 
জয় জন্মভূমির জয় । 
সা সা রশা-পারা রা 
মো র৷ মু ৭ ত্য ক রি 
গা গা গা গা রাগ 
রা জা ধি রা জে র 
ধা শী -ধা ধা পা ধা 
জ ০ ম্ম ভূ মির 
নাশা-না না ধা না ] 
জ্ * ন্ম ভু মি র 
পাধা পার্শলা ্সা 
১ জী ব নর ০ ক্ষা 
৩ হ্‌ এ র্য নি নাদে 
‘(গ) 
শা -্গা বাঁ মর 
১ দে শ নর ০ ক্ষায় 
৩ র ০ জে র বী জ্‌ 
সাশর্নার্পার্সালা 
ল ০ জ্বা হ বু ণ 
৩ বু থা ই বর * ক্র 





২। দারা ও পুন ত্র ভগিনী ভাই, 
তোমরা রহিলে, আমরা যাই, 


ফিরি কি ন! ফিরি, বেদনা! নাই 


যদি স্বদেশ মুক্ত রয়! 


হর্ষ-নিনাদে গগন ভরি 
রক্তের বীজ বপন করি, 
বৃথাই রক্ত ক্ষরণ নয় 
মরণ-রক্ত ক্ষরণ নয়। 
রাজাধিরাজের জয় 

জয় জন্মভূমির জয় 

জয় জন্মভূমির জয়। 


G 


শী লালা ধা 
০০ ম্ব জজ য় 














£-ত1 কামিন’ সাধ ৰচিত সিতিষা নাটিকা হাতে | 


+ cat 
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আর সব ছ্রিনিষের স্তায় সাহিত্যও তখনই সজীব সচল, তখনই 
প্রাণে প্রাণে ভরিয়। উঠে--যখন দে বন্ধনহীন, যখন সে যঘৃচ্ছভাঁবে 
খেলিতে পাঁরে, যখন স্বাধীনতার মুক্তির প্রেরণা তাহার মধ্যে তরঙ্গার্নিত 
দুরপ্রসারিত। আপনাকে যথা-অভিকচি ছড়াইয়া দিয়া যত দিক্‌ 
হইতে পারে, জীবনের খাদ্য আহরণ করে, তাহাকে পুষ্ট সমৃদ্ধ সহনীয 
করিয়া তোলে, নান! ভাবের নানা, ভঙ্গিমার বৈচিত্র্যের মধা দিবাই 
আস্প্রতিভাকে বিকশিত করিতে থাকে। জীবনের লক্ষণ বৈচিত্র্য, 
তাই জীবন্ত সাহিত্যেরও প্রকাশ বহুভঙ্গিম হৃষ্টর মধ্য দিয়া। কিন্ত 
ধখনই আমাদের প্রধান চেষ্টা হয়, বিধিনিষেধের হারা সাহিত্যকে 
গড়িয়া তুলিতে, কোন বিশেষ ধারা বিশেষ রীতির মধোই তাঁহাকে 
আবদ্ধ রাখিতে, তখনই আমর! সাহিত্যের মরণসঙ্জ। প্রস্তুত করিতে 
খকি। এ কথা সতা, সাহিত্যে চাই অকৃত্রিম, সন্ধাঙ্গহুন্দর, নহত্তম 


৩৯২ প্রবাসী_আব৭, ১৬২৪ [ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
নাশাধানা না না সা না ধা পালা 
মৃ ত্য অমর কী . তি মত য়, 
ম র ৭ র ০ ক্র ক্ষ র ণ ন য়ন 
সা রা গা গা রা গা পাঁশণশপা শা 
রা জা ধি রা জে রর জ * ০ যন জ য় 
না শা না না ধা না | টানা পা ধা | 
জ ০ ন্মা ভূ মি র ° য় জজ য় 
না শ না না ধা না সা শশা শা শশী || 
জ ০ ভূ মি র জ ০ ০ য় ০ 
সা গা রা গা ণ গা | গ মা পা মা গা ্ 
২ দা রা ও পু ০ ত্র ভূ. গি নী ভা ই « 
গা মা" পা পা পা মা গা মপা ব্রা গালা 
২ তো ম রা .র হি লে আ মু রা যা ০ ই 
\ 
হক্ম পা ক্মা পা ন্ম পা গ মা পা মা গা? | 
২ ফি রি কি না 'ফি রি বে রদ না না. ০ ই 
রা রা রা মা 1 গা. | রা | না সা? ূ Ee 
২ গষ দি "স্ব দে ০ শ মু ০ ক্র র * য় ১ 
(এখান হইতে তৃতীয় কলি ধরিতে হইবে )* 
উনি বাহুল্য কাটিয়া ছ'টিয়া, একটা সত্যধর্মকে আশ্রর 
কষ্টিপাথর করিয়াই তাহাকে গড়িয়া তোলা। সে অন্ত প্রয়োজন একপ্রকার 
সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য । আদর্শ, স্বেচ্ছাচীরের পরিবর্তে একটা সংষস, প্রহণ-বর্জনের একটা 


নিয়ম। কিন্তু সুই আদর্শকে সুক্রনিবন্ধ না করাই শ্রেয়। সৌন্দর্য্যের 
প্রতি-রসের প্রতি অনুষ্ঠিত অনুরাগ, উদার শুপগ্রাহিতা জাগাইন্লা 
তোলা এবং প্রত্যেককে আপন-আঁপন অন্তরের কবি-অন্ুভূতির পথে 
মুক্তভীবে চলিতে দেওয়া, জীবন্ত স্থায়ী সাহিত্যস্থষ্টির পক্ষে ইহাই 
আবহ্যক। সাহিত্যের ধর্মকে ধখন সঙ্কুচিত করিয়! ফেলি, আদর্শের 
মধ্যে যখন এইরূপ এক উদ্দার প্রসার পাই নাই, মানব-আন্মাকে' 
ককি প্রতিভাকে আপন বিসারের জন্ভ বহ ও বিচিত্র প্রণালী কাটিয়া 
লইতে দিই না, মহিষ্ঠ গরিঠ সত্যধর্ম্মসমস্বিত করিতে যাইয়া সাহিত্যকে 
যদ্দি কোন অদ্বৈতভাবের মধ্যে ধরিয়া লইতে চাই, তবে দুই এক 
জন অমানুষী প্রতিভার মধ্যে সে কৈবল্যমুক্তির আবির্ভাব দেখিলেও 
দেখিতে পারি; কিন্তু নীচে সাধারণের মধ্যে সাহিত্যের জীবনমূলটি 
শুকাইযা উঠিতেই দেখিব। 

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভিক্তর হিউগো ব্থম ফরাসী-সাহিত্যে 


৪র্থ সংখা ] কষ্টিপাখর__সাহিতে, স্বাতন্তরা 


ভাবের ভঙ্ষিমার বিপ্লব “টাইতেছিতেন, পুবাতনের সন্থীর্ঘ আভি- রোম অবহেলার চক্ষেই দেখিষাছে। সে চাহয় টে - 
জাতাটি জাঙ্গিয়া! স্বাধীনতার স্বাতস্বোর মুক্ত জীবনের স্রোত বহাইতে (1১81001) গুকভার গান্তীধ্য | আর বোমনগরী ঘে জাত 
চাহিতেছিলেন, তখন পুবাতনের দল তারম্বরে বলিতেছিলেন, হিউগোর করিয়াছে, যে-আদর্শ দেখাইযাছে, সমস্ত রোমসামাত 
ভাষা যরাসীভাষ! নয, তাহাব কবিতাধ ফরাসী কবিভাব প্রাণধর্দ অবনত-মন্তরকে স্বীকার করিয়া লইবাছে--তাহা হইতে বি? 
| নাই, তিনি ক্লাসিক নহেন। ইহাদের মুখপাত্র হইয়া ফবাসী কবি- কেহই প্লোমক নাঁমেব অমর্যাদা দেখাইতে সাহস পায় নাই। 
প্রতিভার তথাকধিত কেটটি অন্ধ রাখিবার জন্য দীডান নিসাব হউক অথবা রাজনীতি সমাজনীতি যাহাই হউক, সকল দ্দেত্রে 
2২15810)1 এই নিসাবকে লক্ষ্য কবিষা উদ্দাবদৃষ্টি সমালোচক ওক রোমনগরী; গ্রীক কিন্ত তাহার প্রতিভাকে এই” 
সেন্তবাড বলিতেছেন, “প্রকৃতি বৈচিত্র্ে ভরা, সেখানে কত রকমারি কেন্দ্রে সম্পুটিত করিয়া রাখে নাই । রোমনগরীর ন্যাষ এগেছ 
ছ5। প্রতিভারও অনন্ত লপ। তবে সমালোচক, তুমি কেন এক সভ্যতার তেননই সর্বগ্রাসী কেন্স হইযা পড়ে নাই--যতটুকু *২. 
মনিবেরই দাসত্ব করিতে থাকিবে ?” বহু পবে। গ্রীমেব প্রত্যেক প্রদেশই একট! শ্বাতঙ্কা--এব 2 
বাস্তবিক পক্ষে ইতিহাস ইহার সাঙ্গ দেষ, সাহিত্য যেখানে উদার বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া চলিযাছে। ভাষাকে একই প্রবণ" 
প্রতিষ্ঠা পাঁয় নাই, যেখানেই সাহিত্যস্থত্িব একটা বিশেষ সানদণ্ড আদর্শ নাই, ভাবকেও কোন-একটি ধারায় আবদ্ধ রাখে নাই । প্র 
স্থাপন করিয়াছি, একটি কৌলিন্য গডিয| তুলিতে চাহিয়াছি, সেখানে আপন আপন প্রেরণা ও ভঙ্গিমার স্বতঃস্মরণে এমন বিচি « 
তদ্থযান়্ী এক মহনীয মহম্মন্য সৃষ্টি করিতে পারিলেও তাহারই মধ্যে গ্রীক-সাহিত্য সৃষ্ট হইয়ছে। এই স্বাধীনতা, এই যদৃচ্ছ অঙ্গন - 
৷ আবার পতনের বীজ বপন করিবাছি। ইংলণ্ডে নিল্টন , ফরামীতে অভাবে লাতিন-সাহিত্য অল্পদিনেই পঙ্গু হইযা পড়িয়া, 
কর্ণেই, বাসীন ; লাতিনে ডিল হোবাস এইবপ আভিজাত্যাভিমানী প্রকৃত প্রতিভা দেখাইযাছে দুই-একটি বিষে মীত্র। * 
কবি, এবং ইহাদেব সহিত আমাদের কালিদাস-ভবহুতিরও নাম করা শতাব্দীর পব শতাব্দী ধরিয়া কত দিকে, কত বিবধে, না 
হাইতে পাবে । ইহারা সকলেই ছিলেন রাজপরিষদের গণিজনের প্রকরণে আপনাকে বিকশিত করিয়া দিয়াছে। 
ক্বি-বিদ্যাবান, মাঞ্িতবুদ্ধি, পবিশ্দ্ধকচি, শোতনকম্মী শিলী। সাহিত্যে উচ্ছ জ্বলতা-দোষও যেমন আছে, ঠিক শুচিদোষ ৫ 
যাহা গৃড়িয়াছেন, তাহাকে ঘধিযা মাঁজিয়া, সুন্দৰ করিযা, এশ্বধ্য আছে। সাহিত্যকে যাহারা রমণীয়, মহনীঘ, পৰিশুদ্ধ কর্িজ। , 
' ভরিষা ভবে গডিয়াছেন। তাহারা বচিযাছেন বাজজনে।চিত হন্ম্যাবলী, চাহেন, তাহাদের মধ্যে এক দলের এই ঞ্চিব্য।ধি খেলিযাে " 
ন্্ররে বিস্তন্ত, মণিনাণিবাখচিত--মাধাবণের সেখানে যেন সনম্্রমেই গডনটি লইয়া। নামে তাহাদের লক্ষ্য classic manne, 
পদার্পণ করিতে হয়। ইহারা প্রথম পথপ্রদর্শক, যে আদর্শ ই'হারা কিন্তু তাহারা জডাইয়া পডেন আভিজাত্যের ঠাটটি লইয়া । 
স্থাপিত করিযাছিলেন, তাহা তাহাদের প্রাণের অত্তরাস্বার বন্ত। আভিজাত্য চাই, কিন্তু প্রধানতঃ তাহা অন্তবাস্বীর আঁচ- 
ত1ই:ব! ছিলেন প্রতিভাবান, তাই তাহাদের সৃষ্টি অনবদ্যাঙ্গ, জীবন্ত, ০1255105০01] যাহার, classic manner তাহার সহ"? 
মহনীয_সকলের পুজার্থ। কিন্ত পরে যাহাবা আসিয়াছেন, পুর্ববন্তি-* মহিষ্ঠ গরিষ্ঠ বলিযা বিশেষ একটি কোন ধারা নাই। কাঁনে- 
গণেব আদশটি সম্মুখে বাধিয়াছেন; কিন্তু অন্তরে সেই একই হ্বলন্ত পবিস্ব,রণ, বিশ্বকবিব কবিত্বশক্তি বহরূপী | তাহাকে ছু «: 
নহৃতি বাধিতে পারেন নাই, তাহাদের নিকট সে আদর্শ হইয়া কবিব বা ছুই-একটি কবিসঙ্ঘের ভঙ্গিমায আবদ্ধ বাখা। চ.: 
ডিণাছে শান্গব্ধান_কষ্টকল্পনামাত্র । সাহিত্যের ধাবাটি--শিষ্টা- বিষুব মত কবিত্বপ্রতিভাও “অনবধাবণীয়মীদৃক্তযা রূপমিয় ৬7 
ভাবটি অনুপ রাখিতে গিয়া হার।ইযাছেন স্বতন্ত্র, নিজের প্রাণের আমাদের শাস্ত্রে ছত্রচামরাদি কয়েকটি বস্তু রজার চিইস্থন? ; 
উপলব্ধি, হারাইযাছেন সাহিত্যস্থদ্নের মুলসন্ত্রটি। তাই দেখি, হইয়াছে। সাহিত্যরাজকেও যে সেইফপ কোন বিশেষ পরিচ্ছদ « 
মিলনের পবেই পোপ, কর্ণেই'র পবেই বোয়ালো, ভর্জিলের পরেই সপ্ডিত করিতেই হইবে, এমন কোন কথা নাই । যখন কলি, =: 
ওভির হ্রাস, কাঁলিদাসের পরেই ভট্রি বাণভট। এতগুলি সর্গ থাকিবে, নাটকে এতগুলি অঙ্ক থাকিবে, ন[ষবেন এ 
গাতিন ও শ্রীক-দাহিত্যের তুলনা এই প্রসঙ্গে খুবই শিক্গাপ্রদ। গুণ থাকিবে, এই এই উপমা দিতে পারিবে, আব্গুলি পাবিবে ন ৮০০ 
শাকের সৌন্দযাবোধ--রসবোধ ছিল উদার-বিস্তুত। তাহাদের দৃষ্টির আধ্যায়িকার আখ্যানবস্তুটিব প্রথম হইতেই আরপ্ত করিবে € * 
মধো ছিল একটা ব্যাপকতা, নমনীযতা--উহা চলিত গ্বলযিত তবঙ্গ- হইতে (“i 0090195 ৮৪5৮ ) পারিবে না, তখন যে কিন্দপ ল'£ 
ভঙ্গে! তাহাদেৰ কবিবপ্রতিভায় মুক্তিব্‌ দূরপ্রসাবিত অবকাশ, স্বচ্ছন্দ- হ্য, তাহা বল| নিষ্থযোজন | সাহিত্যে আর-এক শুচিব্যাধি = 
গণি বিচিত্র ভঙ্গিনা। অন্তপক্ষে বীরকম্মী বস্ততান্ত্িক লাতিন প্রটি আধুনিক যুগেই দেখা দিয়াছে, তাহা হইতেছে সাহিতে 
শেঠির মধ্যে ভাবুকতাব, কল্পন।প্রিযতার সে লীলায়িত বৈধাপাতের “নীতিকতাঁ” ধার্স্িকতা, শ্রীলতার দাঁবী। সাহিত্যের মুক্ত বি 
নৈপুণ্য ছিল না। তাহারা জিন্ষিকে দেখিত ধঞ্জুদৃষ্টিতে, জিনিষকে চাই, তবে এ বন্ধনটিও কাটিতে হইবে। জীবন্ত কি ছুহ, 
ধৰিতে চাহিত জিনিষেব যে শশষ্ট ক্ষট সহগ্রাহ অঙ্গ, তাহাব সহাযে। ভাষাতেই এ উদাহরণ পাই না যে, শ্লীলতা, সাধুতা, এমন লি, 
কাটিঘা ছ'টিঘা ঘসিম্বা মাজিয়। সব পদার্থকে একই ছাচে গড়িতে স্রিকতাব পদতলে সাহিত্য আপনাকে নিগডিত করিষাছে। 
[হালের আনন্দ । বিজযী জাতি তাহারা-বহুজাঁতি, বহুদেশ, বহু কথা ছাঁড়িয়াই দিলাম, লাতিন সাহিত্য--যাহার আনশে 
ধর্মকে পিষিয়া এক মহাজাতি, মহাদেশ, মহাধর্শ্দে পরিণত করিতে শোভনতা, বাহ্বীলতা, গুকগন্ভীরতার স্থান, সেখানেও উদ্ভূত ₹- 
চাহিযাছিল, সব অন্ততুক্তি করিতে চাহিয়াছিল এক নামে-_বোম। কাতুল্ল (08191149) ওভিদ। আর সংস্কৃত লৌকিক সাহ" 
সাহিতেও তেদনি প্রতিষ্টা করিয়াছিল একটা আদর্শ- বীরের গম্ভীর কথাই নাই, বৈদিক ফমিদিগেব আধ্যাত্মিকতা বাণ্য:নে- 
আব'ব, বিদয়ীর দৃপ্ত তেভস্‌ ওজন, সেনানীর মুখে সে আদেশ-বাণীর এখন কথা পাই-আধুনিকগণ যাহাকে অশ্ান্য বণিয়া 7 
অক্ষবকাশশ্য, রাজানুশাসনের কঠোব ম্পষ্টতা, বাগ্সিতার ধীর-প্রসারিত করিবেন । 
পুণ্ত,। প্রাকৃতছানেত ' 1৫১১) হাবভাবে কথায় চিন্তায যে সইজ- সাহিতোবৰ আজাব স্বাধীন উন্ূক্ত গতিৰ হ্‌ উদ্াহবত তে 
বিগলি য় গদ্ডপিকপ্রব ₹ 2 সদা উপল উচ্খলগঞ্জি তাহাকে শেক্সপীয়ব আপস্বাবিক হউন হাব নৈতিক ঠন, পল * 








৩৯৪ 
আপনার প্রতিভাকে বাধধ] রাখেন নাই । দিবেন আস্ত গান্ীর্ণয, 
বোমান্টিকের উচ্ছসিভ প্রগল্ভত।, জ্ঞানিশুণিজনমূলভ মার্ডিত 
বক্যবিস্ভতান ও ধীর চিন্তাশীলতা, প্রাকৃতজনের দোলাচলচিত্তবৃত্তি 
ও তদমুকূপ কথাভক্ষি সকলের মধ্য দির! তাহার সুষ্টি সকল রসের 
আধার এক বিরাট মহাসাগর-তুল্য। শেক্সপীয়রের কবিপ্রেরণ! 
প্র্তির মতনই অবাঁধে অজন্মগতিতে আপনাকে ছুটাইয়! দিযাছে, 
তাই তাহাতে এত বৈচিত্রা, তাই তাহা এত জীবস্ত। পিউরিটান 
কবি ধিল্টনের উপরেও তাই শেক্সপীযরের স্থান। শেক্সপীঘরের 
স্যাধ মোলিয়েরও কোন বিশেধ মতবাদ বা পাস্্রদাখিকতার মধ্যে 
আপনাকে ধর! দেন নাই। তাহার প্রতিভাষ কচির উদারপ্রসাব 
লীলাধিত হুইয়] উঠিয়ছে। রাসীনের সে পরিপাটা আভিজাতা, 
কর্ণেই'র সে গর্কোগ্নত মহীযন্ব, তাহাদের মধ্যে পাই কেমন একট! 
সন্ধীর্ণতা। সেই অগ্তই ছোলিয়েরকে তাহাদের উপরে স্থান দিতে 
ইচ্ছা হয। 

কাবাহ্ষ্টির মূল কথ! এইখানে, আখ্যানবস্্রর যে মুলা থাকুক না, 
ভঙ্গিদার যে মর্যাদা! থাকুক না, সকলের উপরে হইতেছে কবির সে 
নিগুঢ অনির্ধচনীয় শক্তি-মাম্মার তপ+অভিব্যগরন!। এই মূল 
শক্রিটির আধার যে কবি, তিনি সহজেই তাহার সফল ভাব, সকল 
তঙ্গিমাই এক নৈসর্গিক আভিজাত্যে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন। 
ফলতঃ আমরা মনে করি, কবিত্বের এই মৌলিক উৎসটি হইতে 
যখন আমর! দূরে চলিয়া নাইতেছি, যখন আঁয়ার সে স্বাধীন 
বিহার-প্রাহ্গণ সঙ্কুচিত হইঞ আসিবার উপক্রম হইয়াছে, 
তখনি কবিরের ব্রাহ্গণ্যধর্ম্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিশেষ আদর্শ, 
বিধিনিষেধ স্থাপনু করিতে বাগ্র হইয়া উঠিয়াছি, তখনি কবিত্ব- 
শক্তির একটা বিশেষ প্রকরণ স্থিরনি্দেশ করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। 
উদারতা! প্রসারতা! যখন হারাইতে বদিয়াছি, তখন একটি বিশেষ 
অঙ্গকেই অতিকায় কিয়! তুলিয়াছি। সাগরের অনস্ত বিস্তারের 
পরিবর্তে চাহিয়াছি শৈলশিখরের উত্তঙ্গ স্থ্যো, মর্শ্মরের দৃপ্ত শোভ- 
নীয়তা। সেই জন্তই বোধ হয়, সফোরু! হইতেও হোমর গরীয়ান্‌, 
কালিদাস হইতেও বান্বীকি গরীয়ান্‌। কিন্ত বাক্তিগত হিসাবে যাহাই 
হউক না, সমগ্র একটি জাতির সাহিত্য যদি এইবকপ একমুখী এক 
আদর্শানুযায়ী হয, তবে মে সাহিত্য শুকাইযাই উঠিবে। আমাদের 
সংস্কৃত সাহিত্যেও ইহাই ঘটিয়াছে। যে দিন মানুষের আগে বলাইযাঁছি 
জমজ, যে দিন কেবল অভিবাপতূষিষ্ঠ পরিষদের জন্যই কাবা সৃষ্টি 
করিঘাছি, সেই দিন হইতেই সংস্কৃত-দাহিত্য ক্রমে ক্রমে লোকচক্ষুর 
অন্তরাল হইতে আরম্ভ করিষাছে, অবশেষে পাভিতোর তর্কের শুদ্ধ 
মকতুমির মধ্যে পড়িয়া বাষ্প হইয়া উড়িয়া গিয়াছে । 

যথার্থ কাবা, মহলীয় নাহিত্য, প্রকৃত আভিজাতা প্রতিষ্ঠিত হইবে 
কোন বিশেষ আদর্শকে সন্মুখে রাখি! নয়, কালিদাস, বাল্মীকি বা 
বৈদিক কবির পদ্থাটি দেখাইযা নয; কিন্ত সমগ্র জাতির নিগুঢ় 
সারশ্বত প্রতিভাকে জাগাইযা তুলিয়া। প্রাচীন গ্রীসে আপাঁমব 
এইবপ গুণী ছিল, সকলেই মার্ডিতকচি, উচ্চভাবের ভাবুক, সমস্ত 
জাতি -দেশটিই ছিল বাণীদেবীর জীবন্ত বিশ্রহ। সফোক্রার 
নাটক দেখিতে দলে দলে লোব- সাধারণ লোক সব- এখেন্দের 
রঙ্গালয়ে চুটিত। বর্তমান যুগে সুলভ অপেরা দেখিতে আধালবৃদ্ধ-বনিভার 
যেমন আগ্রহ, উৎসাহ, পরিহুষ্টি, আস্তিগোন! দেখিহা গ্রীসের জনসজ্ঘ 
তেদনি উদ্বেলিত হইয়া উঠিত, তদপেক্ষা গভীরভাবেই নাটারসের আনন্দ 
উপভোগ বন্ধিত। গ্রীমের [01611186055 গুণিসমংজ ছিল সমন 
গ্রীকজাতি। গ্রীসের বছবলঘিত সাহিত্যপ্রতিভার ইহাই মূল । প্রকৃত 
সাহিতা গড়িয। তুলিতে হইলে, তাঁহার বিচিত্র বিপুল বিকাশ দেখিতে 


প্রবাসী--আ্বণ ১৩২৪ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম ধণ্ড 
হইলে রাজনীতিও যেনন [৬6 ২০: সাহিতাও তেমনি গড়িয়া 
ভুলিতে হৃইবে Peuple Inteligentsia। ইউরোপে রেনাসেন্সের 
যুগে আবার রোমাণ্টিকের যুগে এইরূপ একট! বিপুল Intelli- 
85৪'ৰ উদ্ভব হইযাছিল। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যস্থষ্ট এই ছুই 
শরতের মুখে। 


(নারায়ণ, জৈষ্ঠ ) শ্রীনলিনীকান্ত ওপ্ত। 


চোখের আলো 


(১) 

হিন্দুর মেয়ে হয়েও চম্পা বে কেন নবাব-বাড়ীর দাসী হয়ে- 
ছিল, তা সবাই বুঝতে পারত না। কিন্তু জিনিষটার ভিতর 
আমলে আশ্চর্য্য হবার কিছুই ছিল না। নবাব-বাড়ীর 
অনেক কালের পুবানো ঝি পান্না যেদিন ভাইয়ের বাড়ী 
বেড়াতে গিয়ে গুন্লে যে পাশের বাড়ীর হরিমতী ভোররাত্রে 
মারা গিয়েছে আর তার ছোট মেয়েটিকে দেখবার কেউই 
নেই, তখন থেকেই চম্পার কপাল ফিরে গেল। 

রোগা, কালো, মেয়েটাকে নিয়ে যখন পান্না মনিববাড়ী 
ফিরে এল, তখন দাঁসী-মহলে বেজায় হাসা-হাঁসির ঘটা! লেগে 
*গেল। মাগো, অমন মেয়ের ভার নাকি মান্গষে সাধ করে 
ন্যায়? মেয়ে পাল্বার সাধ হয়েছে তা একটা! না হয় 
সুন্দর দেখেই নে! কিন্তু চিরজন্ম নবাব-বাড়ীর বিল? 
হাওয়ায় কাটিয়েও পান্নার মনের ভিতরে যে একটি মা 
লুকিয়ে ছিল, সে এ রোগা মেয়ের ডাগর চোখের ব্যথিত 
দৃষ্টিতে জেগে উঠল। তাকে আর পান! কিছুতেই ফেলতে 
পারলে না। 

পান্না ছিন্গ বড় বেগমেব খাস দাসী-। তার আদর বেশী 
আর কাজ কম। কাজেই চম্পার আদর-যত্বের কোনো 
কম্তি হন না। আর একটা তার লাভ হুল এই যে প্রাচীনা 
বেগমেব মহলে মান্য হয়ে ওঠাঁতে নবাববাড়ীর কলুষের 
হাওয়া তাকে অকালে শুকিয়ে দিলে না। বুড়ী পান্না 
ক্রমেই অথর্ব হয়ে পড়ছিল, তার সব কাজই এখন চম্পা 
হাতে। নবাবের বেগমও তাঁকে একটু মেহের চোখেই 
দেখতেন। জগতের যৌবনের একমাত্র প্রতিনিধি হয়ে 
ওঁ তরুণী মেয়েটি তার আশে-পাশে ঘুরে বেড়াত, আঁর সবই 
তার আগেকার দিনের লোকজন! বেগমের বয়স যত 
বাড়ছিল, স্ঠান মহলেব স্বক্ধতাও সেই-সঙ্গে নিবিড় হয়ে 


উর্থ সংখা | 


শত পািপিাসিত তত উিরাছিপাছিল পাছত প৯৫৯০ সত ২৮ 


NINN EAE 


চোখের আলো 


উঠছিল। নবাবকে এখন কালেভদ্রে এদিকে দেখা যায়, 
তার আসার দিনেই কেবল ঘরে-ঘরে আলো জ্বলে ওঠে, 
দবদ্রার আড়াল থেকে রীন ওড়নার আভাস পাওয়া যায়, 


॥ টুং টাং কবে সেতাঁবেব বঙ্কারও কানে এসে বাজে। 
দিন সব চুপচাপ 


অস্ঠ 


্রক্কতি-রাণীব মহলেও একদিকে চাদ ডুবে বায়, আর 


একদিকে পুবের আকাশ রাঙিয়ে দিয়ে সূর্য্য উঠে 


আমে । 


ভেম্নি নবাববাড়ীর পুরানো মহলেব আলো নিব্‌তে না 
নিবতেই নবাবজাদার মহলে হাজার রঙীন' বাতি জলে 


উঠল । 


সেখানে আলো কোনোদিন নিবে আসে না, চির- 


বসন্ত নিজেব ফুলের হাট নিয়ে সেখানে বাধা পড়েছে । গান 


বাজন। একদিনের তরেও থাঁমে না। 


নবাবজাদার মহলে দাপীব প্রয়োজন ক্রমেই বাঁড়ছিল। 
অন্য সব মহল খালি কবে যত সুন্দরী পরিচারিকা' ছিল সবই 


এ মহলেই গিয়ে জুটছিল। 


চম্পার সঙ্গিনী মরিয়ম আর 


গোলাপীও চলে গিয়েছে, সে-ই কেবল নিজের কুকপের 


সৌভাগ্য নিয়ে এই নিরানন্দ পুৰীতে থেকে গেল। 


সাবা- 


দিনট! তাৰ নানা কাজে যেত, অবসবের সময়ে বেগম তাকে 


[ৰ কাজ শেখাতেন। 


গেকে এইসব কাজেই বেগম সারাদিন নিজেকে 


যৌবন চলে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে 
যখন ভার স্বামীব মনও তাঁর কাছ থেকে সরে গেল, 


তখন 
ডুবিয়ে 


রাখতেন, অবসর জিনিষটা ভাব কাছে বড় ভয়ের হয়ে 


উঠেছিল। তার তরুণী পরিচারিকাকে নিজের 


কাজের 


অংশ দিতে তাঁর একটা আনন্দ ছিল, দেও যে তীরি মত 


অনাদৃতা। 
কিন্তু সন্ধ্যার পর আর জবির কাজ চলে না। 


কালো 


মথমল তখন চোখের উপর মিলিয়ে আসে, জরির সোনালি 


রূপোলি ডোরা আর চেনা যায় না, আর মানুষের 


বিফল 


অন্ুকরণের চেষ্টা দেখে বিধাতার কৌতুক-হাপির মত 
"আকাশের কালো মখমলের গায়ে তারাব চুমকি বিক্মিকিয়ে 


ওঠে। 


বেগম এই সময়ুটিতে নিজে ঘরের জানলার ধারে 


চুপ করে বসে থাকেন, ঘরের সামনের গোঁলাপ-বাগান 
এখন জঙ্গল হয়ে উঠছে, সন্ধ্যার শান আলোতে এই ছুই 


উপেক্গিতা নীরবে পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকে । 


চম্পা বেগমেব কাঁজ থেকে ছুটি পেয়েই বাইবেব বারা- 


সপ ২৫৯ পাটি NANA ১ ANAS ৯ 


তায় এসে দাড়াত। দেখান থেকে নবীবজ,” 
পরিষ্কার দেখা যায় | এখানে দাড়িয়ে দাড়িয়ে সে" 
সেই আনন্দনিকেতনের দিকে তাঁকিরে থাকত। 
বাঁশীর স্ব ফুলের গন্ধ আর রভীন আলো তাঁকে * 
আকুল করে তুলত। 

মরিয়ম আর গোলাপী কাঁলেভদ্রে এক-আধবাব 
মনিব-বাড়ী বেড়াতে আঁসত। বেগমের কাছে 
ঘুরে এসেই তারা চম্পাকে নিজেদের এতকালেং 
কাহিনী বলতে বসে যেত। নবাবজাদা দেখা. 
তার বেগমরাই বা কেমন, কার কি নাম, কার ' 
বা তাৰ টান সব-চেয়ে বেশী। আর তা ছাঁড়। ন" - 
আর আরও হাঁজার-রকমের বিলাস-বিভ্রমের কথা ভ 
তাদেব গল্পের ভিতব প্রত্যেকবাবেই নুতনত্ব থে কিচ * 
তা নয়, কিন্তু চম্পা সেই পুরানো কথাই মন্ত্ুগ্ধেব ৮২ 
যেত। এই কথাটাই কেবল তার মনে ঘুবে-ফির . 
থাকত, “নবাবজাদার মত রূপ কিন্তু আর কথন? 
দেখিনি ভাই, এ নবাব-বংশের যে এত রূপের নন" 
ডাক, কিন্তু এদের মধ্যেও এমনটি কখনও হয়নি, 
নবাঁবেরই ছবি ত দেখেছি!” 

চম্পা আগেকার নবাবদের ছবি কখনও দেখেনি, 
চিত্রশীলাটা এ মহলে ছিল না) আর নবাব", 
দেখেনি। কিন্ত নিজের মনের চিত্রশালার একটি 
স্থকুমার ছবি সে কল্পনার রঙে একে রেখেছিল, ভ"" 


ছবি যে অন্য সব নবাবের ছবির চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সে বিষাপ্পপ * 


সন্দেহ মাত্র ছিল না। 

হঠাৎ একদিন বড় বেগমের মহলে সকাঁল থেকে 
বেধে গেল। সেদিন কি শুভলগ্র ছিল ভানি মা," 
আর নবাবজাদা দুজনেই এ মহলে আসবেন । = 
ধরে কেবল উৎসবের আয়োজন চলতে লাঁগল। 
আর সেদিন চম্পার মন যাচ্ছিল না, কিসের একট 
আবেগ তার সমস্ত দেহ-মনকে চঞ্চল করে 
তার মনের ছবির সঙ্গে সত্য মাটির পরিচয় হবে: 
সন্ধ্যাটা তার জীবনে যে কি অপূর্ব হয়ে উঠবে তাঁরই 
ভাষ সে বেন ভিতরে বাইরে অস্কুভব করছিল। 

সন্ধ্যার ছায়া ঠিক সমরেই পৃথিবীর উপব ঘি” 


হুল | 


“ees তা পাত 


৩৯৩৬ 


ক লি বিশ উিটি ৭ তি সি টি শর উট এজ ক “rw অসি শি পি 


কিন্ত চম্পার মনে হচ্ছিল, রোদ পড়তে 'এত দেবী বুঝি তার 
জীবনে আর কখনও হয়নি। সে তাব সব কাজ শেম করে 
ফেলে বেগমের ঘবের সামনে এসে দাড়াল । এ ঘরকে 
আজ আর চেন্বার জো নেই। চিরকালের অনাদবের 
মেয়ে যেন আজ বাসর-সঙ্জায় সেঙ্জে দাড়িয়েছে । বেগমের 
মুখের হাসি আজ সার! বাড়ীর আধার দূর করে দিয়েছে। 
এ যেন ভাগ্যদেবীর প্রসন্ন আশীর্ধাদে তাঁর দশ বছবের 
আগের দিন ফিরে এসেছে। তখন স্বামী তাকে উপেক্ষা 
করতে পারতেন না, ছেলেরও তাঁকে একটু প্রয়োজন ছিল। 
চম্পার মনে কিন্তু আনন্দই একছত্র রাজস্ব করছিল না, 
একটা কিসের অঙ্জানা আশঙ্কা তাব মনকে ক্ষণে ক্ষণে 
পীড়িত করে তুলছিল। 

হটাৎ চম্পা সজাগ হয়ে উঠল। প্র যে সেতাঁর- 
এন্রাজ্জের আনন্দ-বঙ্কার কোনো প্রিয় অতিথিব আগমন 
জানিয়ে দিচ্ছে। চকিতে দবঙ্গা ছেড়ে সবে দীড়াতে না 
দাড়াতেই ঘরের সামনে সকলে এসে পড়ল। নবাব আব 
বেগম একসঙ্গে ঘরে ঢুকলেন। কিন্তু তাদের পিছনে কে 
৪? তার দিকে চাইবামাত্র চম্পার দনেব সেই ছবি 
লজ্জায় স্নান হয়ে মিলিয়ে গেল। কিন্তু তার মুখ দেখে 
বোঝা গেল না যে সে তার মাঁনস-প্রিয়ের পরাজয়ে বেদনা 
পেলে, না, এই নূতন অতিথির অয়লাভের আনন্দই তার 
বেশী। 

নবাঁবজাদার ভুবনমোহন রূপে যা ছুই-একট৷ খুঁৎ ছিল 
তা অন্তের চোখে ধরা পড়ল। তার মুখে পুরুষোচিত 
বীর্য্যের অভাব সম্বন্ধে চম্পাঁর পিছনের একজন দাসী কি 
একটা মন্তব্য প্রকাশ করলে। চম্পা অবাক দৃষ্টিতে তার 
বড় বড় চোখ মেলে সেই দাসীব দিকে তাকিয়ে রইল। 

বেগমের ঘরের উৎসবে সেদিন চম্পাব মন গেল না। সেই 
পুরানো বাগানের ঝরাফ্চুলের মেলার মধ্যে একটা ভাঙা 
পাথবেব বেদীর উপর সে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। বেগদেব 
মহলের সেদিকে কোনো আলে! ছিল না, কৃষ্ণপক্ষের 
রাতের সেখানে অবাধ রাজত্ব। 

নবাবজাদার এ মহলে মনটা! বিশেষ জমছিল না, তিনি 
এধার ওধার অস্থির ভাবে কেবলি ঘোরাঘুরি করে 
বেড়াচ্ছিলেন। নবাবেব বেশী 'অস্থির হবাব বয়স ছিল না, 
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তিনি কৌচের উপব লক্ব! হয়ে গড়গড়া টানছিলেন, সঙ্গীত- 
কারিণীদের এবং বাদিকাদের প্রয়াসগুলো সফল হচ্ছে কি 
না সেদিকেও তার দৃষ্টি ছিল। বেগম ছেলের অস্থির ভাব 
লক্ষ্য করছিলেন কিন্তু তার মহলের অনেক জিনিষ বাস্তবিক | 
দেখবার উপযুক্ত। তিনি ছেলেকে সে-সব দেখাবার জন্তে 
একজন লোক খুঁজছিলেন, নিজে তখন ঘর ছেড়ে যেতে 
পারছিলেন না। আর-সব দাসীরা তখন খাওয়ার 
আয়োজন করতে কি অন্ত কাজে ব্যস্ত, কেবল চম্পার 
দেখা নেই।" বেগম জানল! দিয়ে মুখ বার কবে ডাকলেন 
“চম্পা, চম্পারে, একবার'এদিকে আয়।” 

আকাশের তাবাব দিক থেকে জোর করে চোখ ফিবিয়ে 
চম্পা বাঁগাঁন থেকে ফিরে চলপ। তার আঁচল আর খোল! 
চুলেব রাশ থেকে সার! পথে ছড়িয়ে পড়ল শুকনো! পাতা 
আব ঝবা ফুলের পাপ্ড়ি। 

বেগমের ঘরের সামনে আসমবামাত্র তিনি বল্লেন, 
“একটা বাতি নিয়ে নবাবঙ্গাদাকে আমার উত্তর দিকের 
ঘরগুলো! দেখিয়ে আন।” নবাঁবঙজাদ। কৌতুহলী দৃষ্টিতে 
একবার চম্পার মুখের দিকে তাকিয়ে তখুনি চোখ ফিরিয়ে 
নিলেন। 4 
একটা ভারি আলো তুলে নিয়ে চম্পা এগিয়ে চল্ল 
সে যে সকলের আগে আগে চলেছিল, তার মুখখানা যে 
কেউ দেখতে পাচ্ছিল না, এতে তার মনে একটা আরাম 
হচ্ছিল। নবাবজ্জাদান সঙ্গে তাব এক ছোট ভাই আব 
দুতিনটি পুবমহিলাও ঘর দেখতে চললেন। কত ঘরেই * 
যে তারা ঘুবলো তার ঠিক নেই। এখানে কত শ বছর 
আগের হাতির দাঁতের আসবাব, ওখানে কাশ্মীরী গালিচাব 
অপূর্ব কারুকার্য, কোথাও বা বিচিত্র গঠনের সোনা-বপোর 
গৃহসজ্জা! সব ঘরের শেষে একটি ছোট ঘব, তাতে তালা 
চাবী বন্ধ। চম্পাও কোনোদিন সে ঘরের কপাট খুলতে 
দেখেনি। নবাবজাঁদা সে ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা 
করলেন “এটা বন্ধ যে? এর ভিতব আছে কি?” চম্পা 
কি বলবে ভাবচে, এমন.সময় লাঠির উপর তর দিয়ে বুড়ী 
পান্না সেইখানে এসে উপস্থিত হল। সেই প্রকাণ্ড দালানের 
মধ্যে চম্পার হাতে কেবল মাত্র একটি আলো, সেই আঁধ- 
আলো 'মাধ-ছায়ার মধ্যে বুড়ী পান্নার লোলচ্ম্ম মূর্তি সেই 
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কতকাগ-বন্ধ দরজ্গাব সামনে দাড়িয়ে, পিছনে তার কালো 
অন্ধকার | নবাবজাদা চমৃকে উঠলেন । তীর মনে হল, এই 
কতকালের পুরানো নবাববাড়ীর বিস্বত ইতিহাসের 
এক অংশ যেন তার চোখের সামনে হঠাৎ মুত্তি ধরে 
_ দাড়াল। 
বুড়ী নিচু হয়ে সেলাম করে ভাঙা গলার বলতে লাগল 
"নবাবলাদা আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছ? অনেককাল আগে 
তোমাকে কোলে কবে মানুষ করেছিলাম । তখন চেহারা 
এমন ছিল না, সকল দাসীর চেয়ে আমাব ক্লোলই তোমাৰ 
লাগত ভাঁল। তোমাকে সেই কোঁলেৰ ছেলে দেখেছিলাম, 
ভাবপর নাজ এই দেখছি । এই ঘবের কথা বলছ? 
চম্পা কি কবে জান্বে, ও ত তখন এ বাড়ীতে আসেওনি। 
যেদিন এ ঘবের দরদ্রা বন্ধ হয়ে গেল, তখন আমি এইখানে 
দাড়িয়ে; ঘাঁরা এ ঘরেব ভিতর ছিলেন এখন তারা কেউ 
বেঁচে নেই । এ ঘরেব তাঁলাব চাবী তখনকার বড় বেগম, 
তোমাৰ ঠাকুরমা, আমাকেই দিয়ে গিয়েছিলেন। বে কাল 
রাতে এ ঘবের দরক্তা বন্ধ হল, তারপব এই পঞ্চাশ বছর 
সাব এ ঘব কেউ খোলেনি। কি অবস্থায় তোমার ঠাঁকুর* 
দাদা মারা যান সবই ত জাঁনো। তোমাকে দেখে আজ 
জামার পুবানো মনিব জাহান আলি খাঁর কথা মনে পড়ছে, 
একমাত্র তুমিই এ বংশে ৰূপে ভার কাছাকাছি এসেছ । তাঁর 
ছবি তোমাঁদেব চিত্রশালায় নেই, কোথায় আছে তার খোজ 
কখন ও নিয়েছ ? দেখতে চাও ত দেখাতে পাঁরি 1,” 
নবাবজাঁদা শুধু ঘাড় নাড়লেন, তাব যেন কথা বলবার 
ক্ষমতা লোপ পেয়ে গিয়েছিল । 2 
বুভী পান্না তালা খুলে দরজার কপাটে ধাক্কা দিলে। 
কন্‌ ঝন্‌ শব্দে দরজা খুলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে পান্না সেই ঘরের 
জ্নাট আধাবেব মদো মিলিয়ে গেল । নবাবজাদা এগোবাব 
কোনো লক্ষণ দেখালেন না, আলো! ভাতে চম্পাঁও পাথরের 
চর মত দাড়িয়ে রইল। 
ঘবেব ভিতর থেকে পান্নার ডাক সকলের কাঁনে এসে 


পৌছল। চম্পা আলো নিয়ে ঘরে ঢুকল, আর সকলেও , 


পিছন পিছন এল। ঘর্টিব সঙ্জা অপরূপ, তবে কালের 
অত্যাচারে ভার মথমুলব র' স্নান হয়ে এসেছে, তাঁর উপবের 
জবিব মালোঁও নিভে আসছে। হাতার দাতের কাজ কবা 


৫০১০১ 


চোখের আলো 
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প্রকাও পাঁলগ্কের চারধারে এখনও শুকৃনো 2? 
ছুল্ছে, এক এক দিকে বা ছিড়ে গালিচাঁন 3? 
পড়েছে । ঘবে ঢুকতেই সামনে ঝুলছে এব 
আয়না, কিসের এক প্রচণ্ড আঘাতে তার উপর ৫ 
অবধি একটা বিদারণ রেখা চলে গিয়েছে । তাৰ ' 
দুটো সোনাব বাতিদান শূন্য বাহু বাড়িয়ে দীডিয়ে ন 

নবাঁবজাদা ঘরে ঢুকতেই সামনের আয়নায় ', 
পড়ল। চম্পা হঠাৎ ভয়ানক চমৃকে উঠল, 2₹" 
পাশেই এ কার চেহাঁবা? পিছন ফিবে চেয়ে দেণ- 
ত তাব পাশে নেই ? কিন্ত নিজেব চোখকে বি 
করা যায়? এ যে দেখা যাচ্ছে তাঁবই পাশে দা -« 
স্তারই যেন আর-একটি ছায়া। একে? 

পান্নার গলা শোনা গেল, “ও দেখ নবাবজাদা, . 
ঠাকুরদাঁদীর ছবি, ও যে আয়নার পাঁশেই ঝুলছে 
নাও আমার কথা ঠিক কি না। যৈ রাতে তিনি ঢ- 
তার বেশী দিন আগের এ ছবি নয়, তখন তার বয় 
চেয়ে খুব বেশী ছিল না।” সকলে ছবিব দিবে 
গেল, চম্পা সবার আগে৷ নবাব জাহান আলি ₹, 
একটুৃষ্টে আগন্তকদের দিকে চেয়ে রইল। 1! 
আ্বাকা নয়, গাঁড় নীল মখমলের গাঁয়ে কার নিপুণ হী: 
আঁব রেশমের সুতোয় তাঁব মুর্তি ফুটিয়ে তুলেছে । 
নবাবজাদারই ছবি, কেবল মুখেব ভাব বিষাদে মাং, 

নবাবজাদার সঙ্গিনীদের ভিতর একজন বং: 


“ওমা ! কি আশ্চর্য্য সেলাই, মানুযে এমন করভে '=' - 


ত জ্ঞানতান না! এটা কে করেছিল গা পান্না আমি » 

পারা বল্লে, “বে করেছিল সে অনেক ৰ: 
গিয়েছে। এই কাজ করতে-করতেই তাঁব চোখ =; 
গেল, তখনও নবাবের হাতের ফুল আব মাঁদাল 
বাকি ছিল। তাঁর ছেলে এছুটো করলে ।” 

তকণী কলকণ্ে হেসে বলে উঠল, “চোখ কাণ 
মতন চেহারা! বটে বাপু! আমাৰ কববাঁর ছা । 
থাকত তা হলে আমিও এমনি ৰূপবান একজনের - = 
কর্বাঁর জন্তে চোখ দিতে পারতাম 1” লবাব্ভাঁশা, 
তাঁকিয়ে ভার হাসবার ভঙ্গীই সকলকে জানিয়ে ' 
সে “একজন টি কে। 
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. নবাবজাঁদা তীক্ষ সমালোচনার দৃষ্টিতে পিতামহেব ছবি 
দেখছিলেন, তিনি একটু হেসে বললেন “গুধু রূপ সমান 
হলে হয় না আমিনা, কপাল-জোরও সমান চাই। এই 
দেখ না, তুমি যদি বা চোখের মায়া ত্যাগ করতে বাঁজী হলে, 
তা তোমার বিদ্যেটা নেই, আর যদি বিদ্ো-ওয়ালা কোনো 
লোক পাওয়া ষেত তা হলে সে কখনই আসার ছবি বানাবার 
জন্তে চোখ থোয়াতে চাইত না!” 

আমিনা আঁবাঁর হাসিব লহব তুলে বল্লে “যদি লোক 
জোটে তা হলে তাকে কি বকশিস্‌ দাও ?” 

নবাবজাদাও হেসেই বললেন “সব ।” 

সেদিন গভীর রাতে, উৎসবের দীপেব মালা নিভে 
যাবার পর চম্পা নিজেব ঘর ছেড়ে, সেই প্রকাণ্ড আঁধার 
দালান পার হয়ে বুড়ী পান্নার ঘরে চল্ল। সেদিন কি 
জানি কেন বুড়ী পান্নারও চোখে ঘুম ছিল না। হয়ত বা 
নবাববাড়ীর পুরানো! তালাবন্ধ ঘব খুলবাঁর সঙ্গে-সঙ্গে 
তারও মনের কোনো ভুলে-যাঁওয়া কুঠরীর দরজা খুলে 
গিয়েছিল। যে দিন সে নিজের নিটোল রূপ যৌবন নিয়ে 
এই বাড়ীতে ঢুকেছিল, সেই হারানো দিনগুলোর দিকেই 
মন তাঁর জরার বন্ধন খসিয়ে ফেলে ছুটে যেতে চাইছিল। 

চম্পাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই বুড়ী জিজ্ঞাসা করলে “কি 
নাতনি, এত রাতে যে?” 

চম্পা বল্লে, “আয়ি, নবাব জাহান আলি খাঁর ছবি যে 
বানিয়েছিল, তার ছেলে কোথায় গেল ?” 
পশস্স্পুড়ী অবাক হয়ে চম্পার দিকে তাকিয়ে বললে, “তার 
খোজে তোর কি দবকাব? তার কাছে সেলাই শিখবি 
নাকি ? অমন কথ! মনেও করিসনে ভাই, ও কাজ বে হাতে 
নের দু বছরের বেশী তার চোখ থাকে না । বেগম-সাহেবা 
তোঁকে যা শিখিয়েছেন তাই ঢের, অতথানিই বা কটা লোক 
জানে? বুড়োর ছেলে রহমত ত শেষে কাঁণা হবার ভয়ে 
ও-কাঁজ ছেড়ে দিলে, দিয়ে দোকানপাট বেচে আগ্রায় চলে 
গেল। কাশিমের মা বুড়ী, সেদিন আমায় বল্ছিল বে 


কাশিম ও-বছর আগ্রায় তাকে দেখে এসেছে |... ও কি, 


নাঁতিন্‌ চল্লি নাকি?” 
চম্পা বুড়ীকে একবার দু হাতে জড়িয়ে ধরে আবার 
তথুনি ছেড়ে দিয়ে বল্লে “হ্যা আয়ি, আসি তবে ।” 
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পে দিন সন্ধ্যা থেকেই আকাঁশ মেঘে ছেয়ে ছিল, রাত্রে 
ঝড় বইতে আরস্ত হল। নবাব-বাড়ীর পুবানোৌ আগাছায়- 
ভরা বাগানে শুক্‌নো পাতার ঘূর্ণি নাচ সুক হয়ে গেল, 
আর তাদেরই সহচরীর মত একটি মলিনা তরুণী-মৃত্তি ঝড়ের 
মুখে সেই বাগানের ঘাঁসেঢাঁকা পথের উপব দিয়ে ক্রুত পা 
ফেলে বেবিয়ে গেল! উড়ে-যাঁওয়৷ শুকনো পাঁতারই মত 
তাঁর আর কোনও চিহ্ন পাঁওরা গেল না। 

(২) 

বুড়ো রহমতের মতে আগ্রা এবাব যেমন শীত 
পড়েছে, তার এই ষাট বছরের জীবনের অভিজ্ঞতায় সে 
আর এমনটি দেখেনি । সেই যাট্‌ বছরেব যে ক-বছর সে 
আগ্রায় কাটিয়েছে তার প্রত্যেক বারেই এই মতটা প্রকাশ 
করাতে তাঁব মতের মূল্য তাঁর নিজের কাঁছে ছাঁড়া আব- 
সবাব কাছেই একটু কমে এসেছিল। 

আজ সকালে তাঁর উঠতে একটু বেলা হয়ে গিরেছিল, 
অনেক-ব্কম আক্ষেপোক্তি করতে করতে বাতে পঙ্গু 
শরীরখানা দরজার কাছে টেনে এনে বাহিরেব রোদের 
*অবস্থাটাকে পবথ করে নিলে, তারপর নিজের জীর্ণ খাটিরা- 
থানাঁকে টেনে বের করে আরামে তামাঁক সাজতে বসল। গর 

তাঁর আড্ডার লোকদের আজ আদতে বড় দেরি হচ্ছে; 
বুড়োর অম্ুবী তামাকের লোভে এখানে কোনোদিন 
লোকের অভাব হর ন|। তামাক টান্তে টান্তে তাদের 
সঙ্গে নিজের পুবানো মনিব-বাঁড়ীর আগীরিয়ানার গল্প করাই 
ছিল বুড়ো রহমতের নিত্যকর্ম্মপদ্ধতির প্রথম কর্ম্ম । 

আউিনার*মাঝখান অবধি রোদ এগিয়ে এল, এখনও 
যে কাবো দেখা নেই। অঁ যে শিকলটা নড়ে উঠল, এবার 
তা হলে দলের লোকগুলে। আসছে । বুড়ো খাটিয়ার উপৰ 
জমিয়ে বসে চোখ বুজে সেই সাবেককাঁলের গড়গড়ার নলে 
দুটো! টান লাঁগালে। 

সদর-দরজাটা আঁন্ত-আস্তে খুলে গেল, আর একচন 
কে ভিতবে এসে দাড়াল । তার বন্ধুদের ভদ্রতার বালাই 
কোনোদিনই বেশী ছিল না, তাঁদের কাউকে এমন ধীর মন্থর 
গতিতে আসতে শুনে কিছু আশ্চর্য্য হয়ে বুড়ো ফিরে চাইলে । 
হঠাৎ তাব কোরে ঢোকা চোখ বিস্ময়ে ঠিকৃরে বেবিয়ে 
আসবার জোগাড় হল। শাদা গৌফ-দাঁড়ীতে একেবাঁবে 


রথ সংখা] 


আচ্ছন্ন, মনল চাপ্কাঁন-পবা বন্ধুমূর্তির বদলে এ কে 
দাড়িয়ে ? বুড়ো-বয়সে চোখের ভুল নাকি? আর-একবার 
ভাল করে তাকিয়ে দেখলে । না, ভুল কেন হবে, ওঁ ত 
স্পট দেখা ষাঁচ্ছে ফিবোঁজ! রঙেব ওড়নাতে সর্বাঙ্গ ঢেকে 
ছিপছিপে পাতলা একটি মেরে ডাগর চোখে তার দিকে 
চেয়ে রয়েছে । একি বিশ পঁচিশ বছর আগেকার একটা 
দিন হাওয়ায় উড়ে এন নাকি? তখন ত এইরকম কত 
তকণীমুর্তি নবাববেগমেব দূতী হয়ে তার ঘবেব দবজার 
এসে দাড়াত। কি আপদ! মেয়েটা বে নড়েও না, কথাও 
কর ন ঠিক ছবিব মত দাঁড়িয়ে আছে৷ এমন অবস্থায় 
কি দে করা উচিত তা রহমতেব তখনও ঘুমঘোরাচ্ছন্ 
মন্তিফে কিছুতেই চট্ট করে ঢুকছিল না। যা চোখে 
দেখছে সেটা বান্তবিকই মানুষ কি না সে বিষয়ে তখনও 


তার সন্দেহ বারনি । 
হটাৎ তাব কানে একটা কোমল গলাব স্বর এসে 


পৌঁছল “এই কি রহমত আলির বাড়ী ?” 
যাক, তা হলে এটা মানুষই বটে, কথা বল্ছে যখন। 
বড়ো হাফ ছেড়ে বললে, “হ্যা, আমিই রহমত | তুমি কে, 
কাঁথা থেকে আমছ £” 
উত্তরে শুন্লে, “আমি চম্পা, নবাব-বাড়ী থেকে আসছি ।” 
আবাঁর নবাববাড়ী ! আজ দেখছি নেহাৎই তার মাথা 
থাবাপ হয়েছে, তা না হলে হটাৎ এতকাল পরে নবাব-বাঁড়ী 
থেকে একটা মেয়ে এসে কখনও হাঁজিব হয় ?* আচ্ছা 
দেখাই যাক না কতদূর গড়ায় । সে জিজ্ঞাসা করলে, 
“তা তুমি কি চাও, কে তোমায় পাঠিয়েছে LA 
“কেউই পাঠায়নি, নিজেই এসেছি, তোমার কাছে 
মামাব একটি ভিক্ষা আছে৷” 
ওঃ, এতক্ষণে ব্যাপার বোঝা গেল, ছুঁড়ি ভিক্ষে চাইতে 
এসেছে! তা ছেলেমানুষ, তাড়াহুড়ো না দিয়ে ভাল কথায় 
বুঝিয়ে বিদায় করা বাক,-_“তা দেখ বাছা, এমন বাড়ীতে 
-কি কিছু মেলে? দেখছই ত বুড়ো মানুষ, তিনকুলে কেউ 
নেই, নিজেকেই চেয়ে চিন্তে খেতে হয়; এত যে বয়েস 
হযেছে তবু একটা ঝি চাঁকর বাখি এমন ক্ষমতা নেই, 
মন্ুখের দিনে মুখে কেউ এক ফে'টা জল দেবাব নেই। 
৪ ্ান্তাণ ওধাবে আনেক বড়লোকের বাড়ী, গেলে তাবা 
নিশ্চয়ই কিছু ন'-কিছু “নামান দেবে 1৮ 


চোখের আলো |] 0 
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তরুণীর মুখে একটু হাঁসির আভাস ফুটে উঃ 
বললে, “আগি টাকাকড়ি কিছুই তোমার কাছে চাঃ” 
আমার সে-বকম অভাব কিছু নেই। আমি তোমা ' 
জরির ছবি তৈরী শিখতে এতদূর এসেছি, এই 
ভিক্ষা, আরৰ্ল্কচু না।” 

মেয়েটা টাকা চায়না শুনেই বুড়োর মন এুঃ 
উঠেছিল, তার উপর জরির কাজ শেখানো । 
আর-সব জিনিষের চেয়ে সে নিজের এ কাজকে 
বাস্ত ৷ নেহাৎ চোখ যাবার ভয়ে কাজ ছেড়ে দিয়েছি 
কিন্তু বিচ্ছেদেব কষ্টটা তার কিছু কম হয়নি। 
প্রিয়তমাব স্বর্ণময়ী কান্তি অহরহ তার মনকে টান্ভ, 
এক সময় তাঁর মনে হত চোখের মায়া ছেড়ে দিনে ত 
তার হাতেই ধরা দেয়। তারপর যত দিন ঘেতে হু" 
ততই পুরানো স্থৃতি মিলিয়ে আসতে লাগল, ৫7 
দিব্যি পাড়ার ছোটলোকগুলোর "সঙ্গে মিশে ছোট 
হয়ে আছে। দে ঘে নবাব জাহান আলি খাঁর গে 
কারিগর ছিল তা কি এখন তাকে দেখে কেউ 
পাবে? 

কিন্ত এতকাল পরে আবাঁব কোথা থেকে তাব ₹- 
যৌবনের দৃতী এসে হাজির হয়েছে। একে ত ৫? 
পারা যায় না ! অন্থুরী তামাক উপেক্ষাব অভিমানে 2- 
পুড়ে ছাঁই হয়ে গেল, বুড়ো তখন চম্পাকে জবির - 
কৌশল বোঝাতে ব্যস্ত । 

কিন্তু ও-কাজ ত একদিনে শিখবার নয়, আগে বশ 
রাস্তা পাব হতে হবে তাবপব তীর্থেব সন্ধান টি 
বুড়োব বাড়ীতে কেউ নেই, সেখানে থাকা চলে না। 
ফাতেমা রহমতের ঠিকা ঝি, তাঁকেই অনেক ঘোঃ " 
করে টাঁকা-কড়ির লোভ দেখিয়ে চম্পা তার খোলাৰ 
একটুখানি জায়গা করে নিলে । 

তারপর একটি-একটি করে দিন কেটে যেতে ₹ 
চম্পার সারাদিনটা রহমতের বাড়ীতেই কাুত। * 
জাদার ছবি এখনও আরম্ভ হয়নি, রহমতেব সব দপ ও 
এখনও সে জয়লাভ কষেনি। মখমলেব বুকে 
সুতো দিরে লতা, পাতা, ফুল, পাখী সকতে অ- 
ভাব মনট। মাঝে মাঝে অবাদা হায় তাব সেই চির 


বাড়ীতে গিয়ে হাদির হত-সেই অন্ধকার দালানের 
সামনের ঘর, আর নবাবক্গাঁদা সেই ছেড়া ফুলেব মালার 
ভাটের মধ্যে দীড়িয়ে, আর এ যে সামনে মৃত নবাবের ছবি 
ঝুলছে! 

রহমতের কর্কশ কণ্ঠ তাকে আবার আগ্রায় ফিরিয়ে 
আন্ত, চম্‌কে উঠে সে আবার কাজে মন দিত । 

এমনি করেই এক বছর কেটে গেল, তারপর চম্পার 
শুভদিন দেখা দিলে। তার তৈরী তাজমহলের ছবি 
বুড়োর ভারি পছন্দ হয়ে গেল। এই তঠিক কারিগরী 
হাত! এবার চম্পা নবাবজার্দার ছবি বানাতে পারবে, 
এখন চোখ থাকলেই হয়। 

চম্পার বুকের ভিতর কেঁপে উঠল। চোখ যে তার 
থাকতেই হবে যেমন করে হোক। রাত্রে কাজ করা সে 
ছেড়ে দিলে, দিনের বেলা যতক্ষণ আলো থাকৃত ততক্ষণ 
একমনে সে কাজ করে বেত। যখন দিনের আলো নিভে 
আনত, তখন চুপ করে চোখ বন্ধ কবে আধার ঘরের 
কোণে পড়ে থাকত। চোখের দৃষ্টির সবটুকুই সে এক- 
জায়গায় দান করে ফেলেছিল, পৃথিবীর আর কোনে! 
জিনিষকে তার ভাগ দিতে সে পারত না। 

দিন যত যেতে লাগল, চম্পার সম্বলও তত ফুরিয়ে 
আসতে লাগল, বুঢ়ী ফাতেমা এখন মাঝে মাঝে টাঁকা- 
কড়ি নিয়ে বচসা করে। যাঁর খাওয়া-পরার সংস্থান নেই 
ভার বোন রোজ অত করে সাচ্চা জরি কেনা কেন? 
স্স্সেনীই ত ঝু'টো জরিতেও কর! যায়। চম্পা রাত্রের 
খাবারের পাট তুলে দিলে, জরি সীচ্চাই থেকে গেল। 
কিন্ত এত করেও বুরি শেষ রক্ষা হয় না! অনাহারে 
অপটু দেহ তার ভেঙে পড়তে লাগল। . সেলাইয়ে একদিন 
একটা ভুল করে ফেলাতে রহমত এমন ভাবে তার দিকে 
তাকালে যে চম্পার বুকের রক্ত হিম হয়ে এল। রহমতের 
আশঙ্কা বুঝি এবার" কাজে খেটে যাঁয়। চম্পা ক্রমেই 
বুঝতে পারছিল যে তার চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে আসছে, 
কিন্তু সে এই ধারণাকে কিছুতেই আদল দিতে চাইত না। 
কিন্ত আর যে ঠেকিয়ে রাখা বায় না, দিন ছুপুরেও যে 
সোনালি জরিব আগুনের ফিন্কির মত বং তার চেখে 
ঘোলা হয়ে ওঠে। এখনও যে ছবিব অনেক ধাকী। 


প্রবাসী__আবণ, ১৩২৪ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


চম্পা সন্ধোবেলা প্রদীপ জেলে আবার কাজ আরম্ত কবলে! 
কিন্ত ভিতরেব আলে! যার নিভে আসছে, তাকে প্রদীপে 
কতক্ষণ আলো জোগাবে ? 

সেদিন উত্তবের হাঁওয়া দরজায় দরজায় শীতের আগমন- 
বার্তা ঘোষণা করে বেড়াচ্ছিল। চম্পা ঘুম থেকে উঠে 
একবার বাইরে এসে চাবিদিকে তাকিয়ে দেখলে । আঁ 
আর হাটবার ক্ষমতা নেই, রহমতের বাড়ী যাওয়া হবে না, 
বাড়ীতেই কাজ করতে হবে। যমুনার নীল ধারা তার চোখে 
পড়ল, চম্পারু মনে হল, এই ক-দিনের অদ্দেখাতেই পৃথিবী 
যেন তার কাছে অপরিচিত হয়ে পড়েছে, আর নতুন পরিচয় 
করবার সময়ও নেই। 

ছবি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আজ আর কাজের তাড়া 
নেই, দুপুরে বললেই হবে। তাই চন্প! দাড়িয়ে-দীড়িয়ে 
নিজের অনেক-কাঁলের উপেক্ষিত সাথীদের চোখের দেখা 
দেখে নিচ্ছিল | কারো যেন আজ হাসিমুখ নেই, সবাই 
তার উপব অভিমান করে মুখ বিষ করে আছে। রাস্তার 
ধারের শিশুগাছের পাতা চোখের জলের মত অবিশ্রাম ঝরে 
পড়ছে, শীতের বাতাস তাদের উড়িদ্নে নিয়ে চলেছে। 


যমুনারও আজ মুখ আঁধাব।' A 

চম্পা দীড়িরে সেই রাতের কথা ভাবছিল, যখন 
ঝড়ের মুখে আজন্মের বাড়ী ছেড়ে চলে এল । 

বুড়ী ফাতেমা এতক্ষণে হু'কোটা ঘরের কোণে রেখে 
কাশ্‌তে কাশতে রহমতের বাড়ী কাজে চল্ল, চম্পাও ঘরে 
ঢুকল। 

দুপুর বেলী বাড়ীতে একমনে কাঞ্জ করে যেতে লাগল। 
ছবি শেষ হয়ে গেলে আর আগ্রায় থাকবার কোনে! দরকার 
নেই। যাবার আয়োজনও মে সব ঠিক করেই রেখেছিল। 

আচ্ছা, আজকে সন্ধেটা কি খুব শিগগির ঘনিয়ে 
আসছে, ঘরের ভিতরের আলে! কমে এল যে! কিন্তু এইত 
ফাতেমা খেয়ে গেল। তবে বোধ হয় আকাশে মেবুসু 
করেছে। দরজার কাছে এসে চম্পা একবার উপর দিকে 
তাকালে। আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র নেই, যেন কার 
অশ্রহীন নীল চোখ তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। তবে, 
তবে কি? একি ভাই নাকি? এই শেষ? কিন্তু এখনও 
যে নবাবভাঁদান চোখে সেই মধুব ভাসিটি ফুটে ওঠেনি! 


৪র্ধ সংখা | চোখের আলো - $ 


পদ পাস পতিত তল. পাটি পাটি পাকি oS eX NES ONAN ANA NANA 


চম্পার সমস্ত শরীর থরথব করে কাঁপতে লাগল, এই 
একটুক্ষণেব জন্তে ভার সারা জীবনের সাধনা বিফল হয়ে 
যাবে? তার অবসর দেহ মেজের উপরে লুটিয়ে পড়ল । 

জ্ঞান ফিবে আসতেই দে উঠে বদল । সামনেই এ যে 
তার প্রিয়তমের ছবি, সর্ধাঙ্গ সুন্দর, কেবল চোখের দৃষ্টি 
এখনও শুন্য অর্থহীন। নিজের জীবন বলি দিয়েও কি শেষে 
এই হবে? চম্পা প্রাণপণ শক্তিতে উঠে বসল। ঘরের 
ভিতরের আঁধার ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে। দে ছবি নিয়ে 
দরজার কাছে এসে বসে পড়ল। সোনালী] জরির সুতো 
বিদ্যুতের মত কালো মথমলেব গায়ে খেলে যেতে লাগল । 
বে হাঁসিভবা চোখের ছবি সে বুকে করে এত পথ বয়ে 
এনেছিল তাঁকে এই মখমলেব বুকে যে রেখে যেতেই হবে ! 
এ যে সেই মোহন হাঁসিটি নবাঁবঙ্জাদীর মুখকে আলোয় ভরে 
দিয়েছে! চম্পা একবার ছবির দিকে তাকালে, মুহূর্তের 
জন্যে তার চোখের সামনে সোনালী আলোর ঢেউ খেলে 
গেল, তারপর সব আঁধাব ! 

(৩) 

তখনও ভোর হতে দেরি আছে। পুবদিকের আকৰশ 
সবে ধুসর হয়ে উঠছে, তবে রাত্রির অন্ধকারের নিবিড়তা 
কষে গিয়ে তারার ম্লান আলো মাঠের উপর ছড়িয়ে 
পড়েছে । একটা পাতলা কুয়াসার আববণ এখনও 
পৃথিবীর মুখে আধ-ঘোমটা দিয়ে রেখেছে । 

দাঠেব মাঁঝথানের সকপথ ধরে ছুটি মানুষ আস্তে-আন্তে 
এগিয়ে চলেছে! সেই কুয়াসাঘেরা মাঠে আর কেউ 
কোথাও নেই, একটা পাখীর ডাকও *কানে আসে না। 
দ্রজনই স্ত্রীলোক, একজন বৃদ্ধা, আর একটি তরুণী কি 
বালিকা সহজে বোঝা যায় না। বুড়ী একছাতে একটা 
পৌটলা নিয়ে আব একহাতে মেয়েটির হাত ধরে পথ 
চল্ছিল, তার মূখে স্পষ্ট বিরক্তির চিহ্ন । তরুণীর মুখের 
উপর এ চারপাশের কুয়াসারই মত কিসের যেন এক 
আবরণ পড়ে গিয়েছে, তাঁর মুখ দেখে কিছুই বোবা যায় 
না। একহাতে সে সযত্রে নিজের বুকের কাছে কাপড়ে 
জড়ানো কি একট: জিনিষ ধরে রেখেছে। 

খুডী হটাৎ ভাতা গলায় বলে উঠল “এখনও ত রাত 
ভাব ই: না, আব ত পাবা যান না। আচ্ছা কাজ নিয়েছি 








বাহোক। হ্যা গা, এখন বোসোনা একটু, তোএ 
দের বাড়ী এ ত দেখা যাচ্ছে, ও শাদা পাথরের 
বাড়ীখানা ত?” 

যুবতী মাঁথা নেড়ে ইসাঁবায় বল্লে_ হা ৷” 

“তবে আর কি। ও আর কতদূরই ৭ 
আধকোঁশ বড়জোর । রোদ্দ'ব উঠলে বাকীপথ 5 ' 
এখন, তার আগে ত আর লোকজন উঠবে না এ. 
দিনে। এখন একটু বোলো বাপু, হাতপাপগুে 
জিবৌক।”? 

এই মাঠের মাঝখানে নবাববংশের কে একভন 
কাল আগে সথ করে এক ফলের বাঁগাঁন কে? 
বাগানের আর সবই লোপ পেয়েছে, কেবল বাব 
গোটা-কয়েক বড়-বড় আমগাছ, আঁর মালীর ঘণ্ে 
অস্থিপঞ্জর। সেই গাছের তলায় বুড়ী তার +! 
নিরে এসে হাজির করলে। " 

বুড়ী বসেই আবাঁব মুখ ছোটাতে সুরু ব'- 
“্হ্যাগা বাছা, ফাতেমা বুড়ী যে আমায় আসহার 
বলেছিল যে তোমার বেশ টাকা-কড়ি আছে, তু 
বাড়ীর মেয়ে, তুমি তা হলে এত পথ ছে. 
কেন?” 

অন্ধ চম্পা এতক্ষণ তাঁর দৃষ্টিহীন চোখ দিয়ে হে 


* এই ফিরে-পাঁওয়া জন্মভূমিকে চিন্বার চেষ্টা করছি - 


কথায় সে তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্লে “উ 
সবই ফুরিয়ে গেছে। আমি ত নবাববাড়ীর হে 
দাসী” 

প্রানী? তাই বলো, আমিও ত তাই ভাবি. 
বাড়ীর মেয়ের নাকি এমন ছিরি! তাহ্যা গং 
চোখ খোয়ালে কি করে?” 

তরুনী একটু ক্ষীণহাসি হেসে বললে “চোং 
দেবতাকে দিয়েছি মা ।” হাসি মিলোতে না ₹' 
তার দৃষ্টিহারা চোখ থেকে জল ঝরে পড়ল। 

“আহা, তা কাঁদবেই ত, কীদবেই ত। 
চোখ যাওয়া কি কম দুঃখেব কথা? আমার পিসীট' 
বছর বয়সে চোখ কাঁণা হয়েছিল, ভাঁতেই দে 


মানুষকে গাল দিয়ে ভূতগাঁড কবতে ৷ তো?" ul 
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৫৯৩৫ পাস উপপস্সিপাসিাস্দি্টিপাসিপিস্াস্দি ANAS NSA” 


কাচা বরেস। আহা, ভাই বুঝি পুরোনো মনিববাড়ী ফিরে 
যাচ্ছ, যদি খেতে পরতে স্যায় ৯৮ 

চম্পা বল্লে, “হ্যা মা, এখানেই আমার শেষ আশ্রয় । 

“আচ্ছা, তুমি সারাদিন ওটা কি বুকে করে নিয়ে থাক 
গা? গয়না-পত্তর আছে বুঝি কিছু ?” | 

চম্পার মুখে একটা বেদনার আভাষ দেখা দিল, সে 
বললে, “না, মা, গয়নার চেরে এর দাম ঢের বেশী, সারা 
জীবন দিয়ে আমি এটা পেয়েছি ।”” 

বুড়ী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার তাঁর তরুণী সঙ্গিনীর দিকে 
চাইলে, তারপর আপন মনে বিড়-বিড় করে বললে “হবেও 
বা, নবাববাড়ীর ঝি, সেখানে কত হীরে ঘুক্তো গড়া গড়ি 
যায়, ছু একখানা সরিয়ে থাকবে হয়ত 1» 

অনেকখানি পথচলার ফলে চম্পা বড়ই ক্লান্ত হয়ে 
পড়েছিল, বসে-বসে তার ঘুম আসতে লাগল। একটু 
পরেই গাছের গোড়ায় মাথা" দিয়ে সে মাটির উপর শুয়ে 
পড়ল। কতক্ষণ যে অঘোরে ঘুমোলো তার ঠিক নেই। 

বিকাঁলবেলার পড়ন্ত রোদের সোনালী আভা গাছের 
পাতার ফাঁক দিয়ে চম্পার মুখে এসে পড়ে, তার ঘুম 
ভাঙিয়ে দিলে। সে উঠে বসতেই বুড়ী বলে উঠল “আচ্ছা 
ঘুম যাহোঁক-তোমার বাছা! চল, বাকি পথটুকু পার হয়ে 
নি, আবার বেশী সন্ধ্যে হয়ে পড়লে পথ চলতে কষ্ট হবে ।” 
__. চম্পা দাড়িয়ে উঠে বল্লে “আগে আমার সেই গোলাপী 
ওড়নাটা দাও মা, এটা পথের ' ধুলোয় বোধ হয় ময়লা হয়ে 
সক | 

নবাব-বাড়ীর সদর দরজায় তারা ছুজন যখন এসে 
পৌছল তখন মন্ধ্যা হয়ে এসেছে, লোকজনের কোলাহলে 
সেই পাচ-মহলা বাড়ী মুখর হয়ে উঠেছে। সব কোলাহলের 
উপরে শোন! যাচ্ছে নবাবজাদার মহলের 00055 
গানের লহর ৷ 

চম্পা শাদা পাথরের বিশাল দরজার সামনে দাঁড়িয়ে 
বুড়ীর কানে কানে বললে, “দরজায় যে শাস্ত্রী আছে তার 
হাতে এই টাকাটা দিয়ে বল নবাবজাদার মহলে আমাদের 
নিয়ে যেতে ৷” 

মার্কেল পাথরের বীধানো রাস্তার উপর দিয়ে থট্‌ খট্‌ 

করে শাস্ত্রী এগিয়ে চলল, চম্পা ভার পিছনে। এখানে 





প্রবাসী--আবণ, ১৩২৪ 





[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


আর তাকে হাত ধরে নিয়ে যাবাব দরকার নেই, তার অন্ধ 
চোখ এখানে তাঁকে বাধা দেয় না। তাঁর সর্ক্কাঙ্গ বে 
এখানকে চেনে, চোখ নাইবা থাকল। 

চম্পার মনে পড়ল দেই আগেকার দিনে সে কেমন 








করে সন্ধ্যাবেলা বেগমের বাঁরাগীয় দীড়িয়ে এই দিকে চেয়ে 


থাকৃত। বেগম বোধ হয় এতক্ষণ সেই গোলাপ-বাগানের 
জানলার ধারে গিয়ে বসেছেন। আর বুড়ী পান্না? দে কি 
এখনও বেঁচে আছে ?.কে জানে? 
নবাবজাদার মহলের সিঁড়িতে পা দিয়েই চম্পার বুক 
কেঁপে উঠল। তার জীবনের নিবিড়তম মুহূর্ত এই যে এসে 
পড়ল। পা যে আর চল্তে চায় না, তার এতদিনের সঞ্চিত 
সাহস কোথায় হারিয়ে গেল? কত কথা বল্বে বলে ঠিক 
করে এসেছিল, তার একটাও আর মনে পড়ে না কেন? 
নবাবজাদীর ঘরের দ্বাররক্ষকের হাতে শাস্ত্রী চম্পাকে 
সঁপে দিয়ে আবার থট খট্‌ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল! 


দ্বাররক্ষক চম্পার দিকে একবার তাকিয়ে বললে 


“এসে! গো আমার সঙ্গে ৷” 

* পা আব ওঠে না, কিন্তু দেরি করবারও সময় নেই। এ 
যে তার পথপ্রদর্শক এগিয়ে চলেছে। ছুই হাতে তার 
অমূল্য ধনটিকে বুকে চেপে চম্পাও তার পিছনে পিছনে 


চল্ল। 
এইবার সে ঘরে এসে পৌছেছে, পায়ের তলার নরম 


গালিচা মার আতরের আর ফুলের মিশ্রিত সুগন্ধই তাকে 


তা জানিয়ে দিলে । 
দারোয়ান কুর্নাশ করে বললে, “জাহাপনা, এক কাণা 


ভিথিরী মেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়” 

এইবার ঘুরের সব লোকের চোখ তার উপর পড়েছে। 
কেউ কি তাকে চিন্বে ? কেউ না, সে ত এ মহলে কখনও 
আসেনি। নবাবজাদাও না, তিনি তাকে একদিন মাত্র 
রাত্তিরে দেখেছিলেন। 


কে একজন এগিয়ে এল। এই ত! এ পায়ের শব্দ 


কি চম্পা চিন্বে না? এই যে সেই গলার স্বর, “কি গো, 
কি চাঁও ?” 

এতকথা বলবার ছিল, সব গেল কোথায় ? চম্পার 
চোখের দৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে যেন কথা কইবার শক্তিও চলে 
গিয়েছে। আবার প্রশ্ন হল “কি চাইতে এসেছ ?” 
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ol SANA ESS RTS AL AUG FDOT RRS 
নিকটে লইয়া যাওয! প্রভৃতি অনেক হাঁঙ্গাসা করিতে হইত। সঞ্চয়- 
কৌষগুলি রীতিমতভাবে পূর্ণ করিতে অনেক সমন্ন লাগে; তত সময় 
গাডী থামাইযা রাখা সত্তব নয কাজেই সেগুলি রীতিমত পুর্ণ করা 
হইত না। আবার কম সময়ে বেশী তড়িৎ পুরিতে যাওয়ায় কোৰ 
ওলিরও আফুক্ষয় হইত। 
- এই-সৰ অশ্বিধা দূব কবিবার জন্য আব-এক ব্যবস্থা হইল। 
এই ব্যবস্থা রেলগাডীব ইঞ্লিনে বিদ্বাৎ প্রস্তুত কবিয়া তারযোগে 
অগ্ঠাপ্ত গডীতে পাঠান হইত। কিন্তু এতেও গাডীগুলি খুলিবার 
জুডিবাব সময়ে নানা অস্থবিধ! ঘটিত বলিযা এই ব্যবস্থারও বেশী 
প্রচণন হয নাই। 

এব পবে যে বাবস্থা হইল তাহাতে প্রতোক গাডীব সঙ্গে-সঙ্গেই 
ভডিংউ্পাদক যন্্ (৬9170) ব্দাইব।ব বাবস্থা হইল | বর্তমানে 
ই। প্র/ধ সৰ্ক্বাঙ্গনুন্দর হইয়াছে বলিয়া! ইহার খুব আদর। যন্ত্রগুলি 
গাড়ীর অক্ষদণ্ডেব (০০৮-7২) সহিত চামডাব একটা দোযাল ছ্ষা 
সংযুক্ত কৰিয়া! ঘোরানো হয়। এই ব্যবস্থা, চলিবার সঙ্গে-সঙ্গেই 
প্রত্যেকটি গাড়ীতে ব্বতস্বভাবে তড়িৎ উৎপন্ন হয, একটি গাঁড়ীব যন্ত্র 
যদিই বা কোনে কারণে খারাপ হইধা যায, তবু অন্ত সব গাড়ীর আলো 
হলিহে থাকে । আলো হ্বালিবার সমস্য! লইয়া রেল-কোম্পানীর 
মাথ! ঘামীইতে হব না। গাড়ীগুলির শিকল ও ব্রেকেব নল জুডিযা 
দিলেই সব চুকিয়া যায়। 

যন্থটিভে একপ বদোবন্ত আছে যে যখন গডী চলিতে থাকে তখন 
মদ্দটও চলিতে আরও কবে। যন্বটি গাডীব আলে! পাখা ও একটি 
ছোট সঞ্তষ-কোষেব সহিত তার দিয়া এবপত্ডাবে সংযুক্ত থাকে যে 
আলো হ্বালিয়া ও পাখা চালাইয়া উৎপন্ন ভড়িৎশক্তির যেটুকু অবশিষ্ট 
থাকে দেইকু যাইয়া কোষে সঞ্চিত হধ। গাড়ী চলিবার সময় সঞ্চয়- 
কোষট দিব্যি বসিয়া-বসিযাই পুষ্টিলাভ করে; কিন্ত যখন গাড়ী থামে 
তান ভড়িত্যন্্টি ও সঞ্চয-কেষটি ভাগাভাগি করিধা যাত্রীদের সেবা 
কবে । ধীরে ধীবে তড়িৎপূর্ণ করা হয় বলিযা কোটি সহজে নষ্ট হয না। 
মোটৰ গাডীতেও আজকাল এই ব্যবস্থায় আলো জ্বালানো হইতেছে। 

্প্রফু্চন্্র সেনগপ্ত। 


পোলাণ্ডের গুতিভাবান ভাক্ষর | . 


বুরোগেব যুদ্ধপীডিত দেশ হইতে অনেক শিল্পী নিউ-ইযর্কে গিয়া 
আশ্রঘ লইঘাছেন। প্রথম প্রথম যাহাব। গিয়াছিলেন তাদের মধ্যে 
অনেকে খুবোপীঘ শিল্পেৰ নবপন্থীব দল। পোদেশীয ভাস্বর এলী 
নাডেলগ্যান কোনো বিশেষ শিল্পীদলের পর্যাযভুক্ত নন, তবে তিনি তার 
ভাঙ্গঘোর মধ্যে অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন! 

প্রায় পচিণ বংরর ধরিয়। বিখ্যাত ফরামী ভাঙ্কর "বেদীর প্রভাব 
আ্বিস্তব জগতের সকল ভাঙ্করের উপর বর্তিযাছে। নাঁডেলম্যান 
সে-প্রভাবেৰ হাত এডাইঘা ভাশ্কধ্য সম্বন্ধে স্বাধীনমত পোষণ করেন 
এবং নুতন ধরণে মুঠি নির্দাণ করিতে পারেন। ইহা! কম কৃতিত্বের 
পরিচাষক নয়। 
_. নাডেলম্যানের মতে এ যুগের শিল্পীগণের সবচেয়ে বড় ভূল হইতেছে, 
প্রকৃতি যে-ভাষায় কথা কয় সেই ভাষায় কথা বলিতে চেষ্টা করা। 
একপ করা নকল, স্থষ্টি নঘ। আর্ট সৃষ্টি করিতে হইবে চিন্তা বা সমাধি 
দ্বার! ; ভাবকে কপদান করিতে পারিলে প্রকৃতির যথার্থ রহন্ত উদঘাটিত 
হইবে। চিত্রাঙ্কন বা ভাস্কর্য উভয়েরই সর্ধপ্রধান গুণ-_নমনীয়তা। 
নমনীয়তা বলিতে কি বুঝায় তা তিনি এইবপে ব্যক্ত করিয়াছেন-_ 

“সকল বন্তরই একটি স্বতন্ত্র ইচ্ছা আছে, সেইটিই উহার প্রাণ 
গকধণ্ড পাধরকে আমাদের ষেমন খুসি তেমনি ভাবে আমরা রাখিতে 





NANA 





এলি নাডেলম্যান, তাহার কাঁরখানাধ । 


পারি না। উহা নিজ ইচ্ছান্ুনাবে টলিষ| পড়িয়। সেই বিচে" 
মধিকাৰ কবিবেই ষ। উহাব আকৃতি ও আয়তনের উপযোগী । 

“এই আশ্চর্য শক্তি, এই জীবনই নমনীয শিল্পে নিভেকে 
করে! এই অনুশীলনের ফলে শিল্পের দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া ভবন 
আশ্চর্য ভীবপ্রক।পক হইবে যে তাহাতে দর্শক মুগ্ধ হইযা যাইবে 

“বস্তুর এই ইচ্ছাকে আকীব দেওয়া হইলে তাহা 
নমনীয়তা বলি। এই শক্তি, এই ইচ্ছা কেবল বস্তুর মধো্ 
ন্য। ইহা একটি স্বাভাবিক শক্তি, মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃ্তি 
খুব উঁচু একটি স্তন্তের দিকে যখন চাই তখন মনে মনে আর 
একটা অস্বাচ্ছন্দা অনুভব করি। আমর! বোধ করি যে, বন্তট « 
উহা! স্বাভাৰিক অবস্থা নয়, যেন উহা কষ্টে-ষ্টে একপে খাঁড়া বং, 
সেইকপ, অন্য কোনো পদার্থ, যেখানে বস্তুর প্রযোজ্রন ও ২ 
অগ্রাহ কর! হয় নাই, তা দেখিয়া আমর! তৃপ্তি অনুভব কনি। 
হইতেই আমাদের মলের সঙ্গে নমনীয় শিল্প-রচনার যোগের , 
সেইজস্যই যুক্তির নমনীয়তা (11895010115) আমাদের নণে ত 
বন্তা আনে ; সেই জন্য অতি তুচ্ছ জিনিসও আমাদের চোখে "৭ 2 
সুন্দর ও মনোহর বলিয়া প্রতিভাত হয়, যদি উহার মুত্তি ন, 
আদর্শ বজাষ রাখিয়া সৃষ্ট হইযা থাকে! নমনীয়তা এই শ্রেঞ্খব ? 
কাব্য। নমনীয়তাই উহার প্রীণ। অন্তর ইহার কাব্যেদ - 
করিতে যাইলে ভূলপথে যাওয়া হইবে ।” 

নীডেলম্যানের নিৰ্ম্মিত উজ্বল হ্বেতমশুরের কয়েকাট 
বন্কিমরেখার অন্ভুত সামগ্রস্ত দ্যাখ! যায়। এই রেখা « 


৪০৬ 


পা 





NANOS NA 





বহস্তমধী ! 
এই মুর্ভিটিকে শিল্পী নিজে তাহার রচনার শ্রেষ্ট নিদর্শন (T'॥e 
flower of his achievement ) মনে করেন | ইহা কোনো 
বিশেষ বমণীকে মডেল করিরা নকল করা মুর্তি নহে; 
স্থহ| রমণীর চিরবহস্তময় কসনীয শাম্বত রূপের 
অনুভবের প্রকাশ । ইহা কোনে] বিশেষ নারীব 
মুর্তি নহে, ইহা! শাশ্বত নারীর প্রতিকৃতি! 


বিরোধী হইলেও সকলে মিলিযা মিশিষা একটি পরিপূর্ণ ছন্দের সৃষ্ট 


করে। বিখ্যাত ভাঙ্কর বোর্দাব নির্শিত মুত্তিতে যে স্পন্দমান দেহ, কাম- 


নার আনন্দ, পুকষ ও নারীর মিলনেব অদম্য আকাঁঙ্ষা প্রতিভাত, এই 
পৌলদেশীয় শিল্পীর হৃগ্টিতে তাহা নাই। ডাহাব নির্দিত মুক্তিতে 
বিষাদের ভাব সুস্পষ্ট, তবে তা যেন সঙ্গীতে ভবপুব | নাঁডেলস্যানেব 
মানসী মুপ্তিগুলি পুকষ বা নারী তা স্পষ্ট বোঝা যায না। সেগুলি 
আশ্ধ্যরকম 5981595 বা রীব। 

ভাক্ষধ্যকে রোমান্টিক ভাব প্রকাশের কাজে লাগানো ঠিক নয়, 
ইহাই নাডেলম্যানের মত। নমনীয় ভাব মুপ্তিতে না ফুটাইয়া তাহাতে 
আমাদের বিচিত্র মনোভাব ফুটাইতে পারিলে যে খ্যাতি অর্জন কবা 
যায় নাডেলম্যান স্বেচ্ছায় তা পরিহার কবিয়াছেন । কেন না 
ভাস্কর্য হওয়া উচিত শ্ষটিকের সত,--ইহার সৃষ্টির মূলে থাকিবে 
প্রাকৃতিক নিযম; উহার মধ্যে যে-পরিষাপে আর্ট প্রকাশিত হবে 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩২৪ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


আর্টিষ্টেব ব্যক্তিত্ব দেই পরিমাণে চাপা পড়িবে। মুত্তি গড়িবার 
আগে তিনি ষে নক্স করেন তার মধ্যে বেখাগুলি এমন অদ্ভুত রকমে 
পরস্পর কাটাকাটি ক্রিয়া যায়, মনে হয় যেন কোনো ধাতু স্ষটিকে 
পরিণত হইছে; উহা অনাগত যুণ্তির নমনীষ রূপের মীধুবী এবং 
মুন্তিদেহের অভঙ্গতা সুচিত করে | এবং এই ছন্দময় বেখাসমষ্টি এবং 
সমতল ক্ষেত্র মর্শার, কাষ্ঠ বা ধাতুব উপর স্থানান্তরিত হইযা মুতিকে , 
একটি সুকোমল শান্তভাবে মণ্ডিত কবে । 

এই শিল্পী সম্বন্ধে এক সমালোচক বলেন--“নাডেলম্যান বস্তুর 
9219 বা অন্তশিহিত শক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট ভাবিযাছেন। তিনি ষেন 
ধাতু এবং মর্মবেব ভাষাতেই ভাবিযা খাকেন। প্রত্যেক বন্ত সম্বন্ধে 
তার খুব নির্দিষ্ট প্রণ আছে। এবং শিল্পস্থষ্টি সম্বন্ধে তর উদ্দেশ্য 
হইতেছে তার নিজ্দেব ভাবের প্রাণশক্তির সঙ্গে দুত্তি গড়িবার উপাদানের 
প্রাণশক্তির মিলন 








প্রশান্তি । 
নাঁডেলম্যানের হাতেস সমস্ত মুর্তেই আবেগ ও উচ্ছ সশুন্থ 
হয়। এই মূর্তিটি বিশেষভাবে অন্তবের নিরুদ্বেগ 
প্রশান্তি প্রকাশ করিতেছে । 


“এই শিল্পী মনে করেন, যেখানে রহস্ত নাই সেখানে মাধুরীও নাই। 
ইহার নির্মিত মন্ত্রের মাথাগুলি দর্শকের দিকে ফিরিয়া যেন হেঁধালির 
হাসি হাসিতেছে। আমাদের হাত আপনা-আাপনি দৃত্তিগুলি ছু ইতে চায়, 
মন্দরময নারীদেহভঙ্গিমা স্পর্শ ত্বাবা অনুভব কবিতে চাঁয়। এ-সব 
নাবী যেন গ্রীস দেখিয়াছে, যেন গ্রীসের সৌন্দর্য্য অঙ্গে মাখিয়াছে, তার 
পর যেন বিজ্রপের ভাবে মুখ ফিরাইযা লইযাঁছে। নীডেলস্যান রমিক। 


পরি 


৯৭ পর পি পি পাত তি ৪৯ পএ ৯৫৮ 








পণ -গবঙ্গেব চন্দোনযী মূর্তি। 
নাডেলম্যানেব €হ মূর্তিটি প্রথম দৃরিতে আডষ্ট কত্রিমতাপূর্ণ 


বলিধা মনে হইতে পাবে; কিন্ত একটু লক্ষ্য কবিলেই 
ইহার অঙ্গে তরঙ্গিত বেপার সমন্থযেএএকটি 
সুঠাম ছন্দ চোখে ধর! পড়িবে। 

তিনি বিদ্ধপেৰ ভাব প্রকাণে বক্ষ । তিনি অতি মোলাযেম রহস্তেব 
হাসি হাসিতে পাঁবেন। হাহাব বচিত ধার বাউস্বল গর্বের 
কেনো মু্তিতেই ভাবের ঝোডে!| হাওয়াষ কিছুই উড়িষ! হারাইযা যাঁষ 
মাই 1” 

আব এক সমালোচক বলেন -"ভাব আর্টে কখনো কখনো অঙ্ক- 
শাস্বের বাবস্থ' উকি মানে, কখনো বা তাব ৰচনা একটি ক্ষুদ্র আকারেব 
খাটি স্থাপতাবিশেন। তদুও ভার নত বযসে রোর্দীর অদভুত প্রভাব 
এডাইঘা এক্গপ বিশিষ্ট মত, পোষণ কর। কম প্রশংসার কথা নয 1” 

এই প্রতিভাবান শিদ ব জন্ম ১৮৮৫ নালে গাব্শ নগরে | সেখানেই 
ভাব আর্টশিক্ষাব হাতেখড়ি হয, এবং শিক্ষা সমাপ্ত কবেন পাবীতে 
গিয়া। পারীতে তিনি বহু বসব বাস কবিধাছিলেন বটে, কিন্ত 
সেখানে ভাব কোনো শিক্ষক ছিল না। তিনি স্বচেষ্টায শিদদিত। 
জঁবিত লোকদেৰ িববচনাঘ তিনি দিদ্ধহস্ত। তাব সকল বলাই 
কমনীয় 9 বহস্তময়। স্ু। 


পরশস্ত-_জার্মেন অমজীবীর নাটা 


৮১ লট লীলা ঘি তিল লোখনছি গং রাখি নম ৯ম ৩১৫৯ ৰাখি বাঘ ৫ 





বৃষ। 
নাডেলম্য।নের গঠিত সুনিপুণ শিল্প-নমুন | 


একচেটিয়া হীরকের ব্যবসায় । 


প্রধানতঃ আমেরিকা অত্যন্ত চাহিন্দা বলিযাই ভাল '; 


গত দশ বৎসরে অসম্ভব বৃদ্ধি পাইযাছে। ভাল হীব। ঘা, 
৬০ পাউণ্ড তাহার দাম হইযাঁছে ১০৭ পাউণ্ড! পদ্দঃ- 
খারাপ দরেব হীবা যাহাব চাহিদা আমেরিকায় তেমন নাও < 
নমানই রহিয়াছে । 

অল্প লোকেই জানেন যে, জগতের এই হীবক সরব ' 
লগুনেব অদ্ধ ডজন ধনকুবের দোঁকাঁনদারেব হস্তেই বহি 


দক্গিণ আফ্রিকাব খনির মালিবদের সঙ্গে বাসরিক বন্দোন ; 
গন | বত্নবে এই London Diamond Syndicate কে 2 


দিয়া প্রায় ৬,০০০,০৪০ 


পাউণ্ড মুল্যেব হারক সববরাজ্জ ২৩ 


সমবাযের শ্রেষ্ঠ দোকান হইতেছে Dunkelsbuhle Kv. 


Joseph Biothers, Abiaham Brotheis প্রভৃতি | 


হীরা খনি হইতে সমবাযেৰ হাঁতে আঁসিলেই বাছাই "+2 
শাদ! উজ্জ্বল হীবক শেষ্ঠ, তারপর ক্রমে গুণ-অনুসারে অপ 
ফেলা হয। ভাল আকৃতিতেও মূল্যেব অনেক তাস৬; 
পূর্ব্বেই হীবকেব সংখ্যা ও প্রকার দালালদের জ্রানাঃ₹ 


সপ্তাহে বিক্রী হয। দাম সব হীরাব সঙ্গেই লেখা থাকে। এ 
অলিখিত আইন এই যে এক-প্রকার জিনিসের কেতা 5" 


Kd 


জিনিস দেখিতে পাবিবেন না । এইভাবে সাধারণ নিলামে: , 


বিক্রব হইতেছে ন|--এই দেখানো হয। এই সমবায় হুই 


১,৭৪,*০০টাকা মুল্যেব হীরক বিক্রয় হইয়াছে প্রতি বন” 


হয । 


জার্মেন শ্রমজীবীর নাট্য । 


গত পাঁচ বত্নবের মধ্যে জান্বেনীতে যেনব নাঢা বাঁচি 
তাহাব মধ্যে উত্তব জাশ্বেনীব একজন আমজীবীর বাটি ৭ 
প্রমাণিত হইযাছে। নাঁট্যেৰ নাম 21016 1.7১1৮ “বোঝ, 


শিলার থিধেটাবে অভিনীত হইযাছে ; নাটাকাবেৰ নাম পল? 


টোডাক্স এ পর্যন্ত যদিও এমজীবীব কাঁবোর কোন দি 
দিতে বাকি রাখেন নাই, কিন্তু কৌন-কিছুতেই তেমন বৃভব" 


৪০৮ 








পারেন নাই। কয়েক বৎসর আগে ইনি “The Competitors” 
নামে একখানি নাট্য লেখেন। নাট্যখানি আশাপ্রদ বলির! শ্লাভেন- 
হাগেন সোসাইটা ইহার নাটাসাধনার পথ উম্মুক্ত করিবার ব্যবস্থা 
করিয়া দ্বেন। 

নাট্যশালায় “বোঝা” অভিনীত হইর! গেলে, সকলে নাট্যকারকে 
দেখিতে চাহিলে ইনি শ্রমজীবীর পরিচ্ছদে নাট্যশালায় দেখা দেন। 
জর্জ এগ্রেলের খ্যাতনামা উপস্তাদ্র নামে এই উপস্তাঁসের নামকরণ 
হইয়াছে। ইহ! জার্দেনীর নীচ কৃষিজীবনের চিত্র লইয়া অস্কিত। 
পবোঝাগর এই দেখানো হইয়াছে যে, একজন চালাক দোষী তাহার 
বোকা ভ্রাতাকে তাহার স্থানে অভিযুক্ত করিয়া আইনের বিচারে 
নির্দোষ প্রতিপন্ন হইয়া গেল। 


বৃহত্তম জাহাজ-কোম্পানীর জুবিলি উৎসব । 


হারল্যা্ড ও উক্ক জাহাজ-নির্শাণ কোঁসানীর চেয়ারম্যান লর্ড 
পাঁইরির জুবিলি-উৎসব সেদিন হইয়া গেছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে 
পোনের বৎসরের বালক পাইরি শিক্ষানবীশরূপে এই কোম্পানীতে 
প্রবেশ করেন, বার বৎসর পরে ইনি একজন অংশীদার হন। আজ 
ইহারই উৎসাহে এবং বুদ্ধিকৌশলে এই কোম্পানী জগতের একটি 
শ্রেষ্ঠ কোম্পানী । লর্ড পাইরি ক্যানাডায় আইরিস পিতামাতার গর্তে 

জন্মগ্রহণ করেন, পিতার মৃত্যু, হইলে খুব অল্প বয়সে ইনি বেলকাষ্টে 
আগমন করেন, স্কুল ছাড়িবার পরেই কোম্পানীর সহিত ইহার 
সম্বপ্ধ আরম্ত হয় ও দ্রুত উন্নতি হইতে থাকে। লর্ড পাইরির কর্তৃত্ব 
কোম্পানী ' জগতের শ্রেষ্ঠ সাগরপোতসমুহ নির্মাণ করিতেছে, 
'ওলিম্পিক', নিমজ্জিত ‘টাইটানিক’ প্রভ্তৃতি এই কোম্পানীরই জাহাজ । 

জরীজ্ঞানেম্্রনাথ চক্রবর্ত্তী । 


তিবতরাঁজ্ তিন বৎসর 


সপ্তদশ অধ্যায় | 
সুন্দরীর আশ্রয়ে । 


কুকুরগুলির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত 
ছিলাম, এমন সময়ে কুকুরদের বিকট চীৎকার শুনিয়া এক- 
জন রমণী তাবু হইতে মুখ বাহির করিয়া দেখিলেন। মুখ- 
খানি যথার্থই বড় সুন্দর! সেই বিজন দেশে এমন হন্দরীর 
আবির্ভাব কি করিয়া সম্ভব হইল! আমাকে দেখিয়া রমণী 
বিন্পয়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া, রহিলেন, তারপর তাঁবু 
হইতে বাহিরে আসিয়া কৃকুরগুলিকে তীব্র ভর্খসনা করিলেন। 
তার দর্শনমাত্র কুকুরগুলি যেন লজ্জিত হইয়া লেজ নীচু 
করিয়৷ পলায়ন করিল। আমি হাসিয়া সুন্দরীর নিকট 
এক রাত্রির জন্য আশ্রয় ভিক্ষা করিলাম। তিনি বলিলেন 
"আচ্ছা ! আমার লামাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি”--এই 
বলিয়া তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করিলেন। মুহূর্তমধ্যে 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩২৪ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম ধণ্ 


আবার আসিয়া সুন্দরী আমায় তীবুর ভিতর লইয়া গেলেন। 
তার লামা অতিশয় সদাশয় ব্যক্তি । আমার ভালই হইল, 
সেই দিনটা সেই লামা ও তার সুন্দরী পত্নীর সহিত সদালাঁপ 
করিয়া স্থথে কাটাইলাম। আরও দুদিন সেই তাবুতে বাস. 
করিয়া বিশ্রাম-স্ুখ উপভোগ করিলাম। এই অবসরে 
অনেক পথের তথ্য সংগ্রহ করিলাম। অন্যান্য জ্ঞাতব্য 
বিষয়ের মধ্যে প্রধান সংবাদটি এই যে অশ্বপৃষ্ঠে অর্ধদিন 
যাত্রার পর “কায়ংচু” ( (পাগলা ঘোড়ার নদী) নামে ব্রহ্মপুত্রের 
এক উপনদী দেখিতে পাইব, তাহা বিশেষ অভিজ্ঞ লোক 
ছাড়া অপর কেহ পার হইতে পারে না। সেই নদী পার 
হইবার অন্ত উপযুক্ত সঙ্গীর প্রত্যাশায় ১<ই জুলাই পর্যন্ত 
আমি সেই তাবুতেই বাস করিলাম । ১২ই জুলাই রাত্রে 
লামা অন্যান্য তাবুর লোকদিগকে আমার ধর্ম্মোপদেশ 
শুনিবার জন্য তাহার তাবুতে ডাকিয়া জানিলেন। প্রায় 
৩০ জন পুরুষ নারী উপস্থিত হইলেন। আমার উপদেশ 





শুনিয়া সকলে সন্তুষ্ট হইয়া যাত্রার পূর্বে নানাবিধ উপহার 


দিলেন । শ্রোতাদিগের মধ্যে একজন বালিকা আমাকে 
তাঁহার কঠতৃষণ উপহার দিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ 


 করিল। আমি তাহার হস্ত হইতে তাহা গ্রহণ করিয়া | 


আবার তখনই ফিরাইয়া দিয়া বলিলাম “কিছু মনে কোরো 
না, আমার ইহাতে কোন প্রয়োজন নাই ।” বাঁলিকাটি 


j কিছুতেই ছাড়িবার পাত্রী নয়। ্রগত্যা সেই কণ্ঠভূযণ হইতে 


একটি রত্ব লইলাম। সেটি আজও সেই বালিকার স্ৃতিচিহ্ন- 
রূপে আমার কাছে আছে। পরদিন সেই সাদা তাবুর 
অধিকারী আমাদের লামার সহিত বাণিকাত্রব্যের. আদান- ' 
প্রদানের জন্য আসিলেন।' তিনি বৌদ্ধ, আমার সহিত বৌদ্ধ- 
ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে অনেক আলাপ হইল। তিনি বড়ই প্রীত হইয়া 
আমাকে তাহার সহিত আহার করিতে নিমন্ত্রণ করিলেন । 
আমি তার তাবুতে গিয়া অনেক সুখাদ্য আহার করিলাম ! 
সে ব্যক্তি লাঙ্দক হইতে ব্যবসার জন্য আসিয়াছেন 
তৎপর-পরদিন তিনি যাত্রা করিবেন। এই ব্যক্তি আমায় 
“কায়ংচু* পার করিবার ভার লইলেন। 

আমাদের “লামার” বিষয় শুনিলাম, তিনি যথার্থই 
বৌদ্বপুরোহিত--চিরকৌ মার্ধ্যব্রতচারী হইয়াও সুন্দরীর 
পাণিগ্রহণ করিয়াছেন[ কেন করিয়াছেন জানি না; 
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বাঙালীব বাড়ীতে উগ্ঠান-সন্সিলন | বাঙালীটিকে বাহির ককন দে।৭ ? 
(চিত্ৰশিল্পী শৰীযুক্ত গগনেন্নাথ ঠাকুর মহাশযের সৌজন্যে মুত্রিত |) 











| 


৪র্থ সংখা ] 
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জানিতেও চাহিনা। তিনি আমার মহোপকার করিয়াছেন, 
ছুর্দিনে আশ্রয় দিয়া আমার চিরক্কতজ্ঞতাভাঁজন হইয়াছেন। 
লোকটি সম্পন্ন, ৬০টি চমরী, ২০০টি মেষ তাহার প্রধান 
সম্পত্তি, তদ্ভিন্ন এই রূপবতী ভাধ্যা। লামার পত্বীও পতির 
প্রতি অতিশয় অন্ুরাগিণী। লামার সুখসৌভাগ্য যথেষ্ট । 
ইহা অপেক্ষা লামাব এ্হিক প্রীর্থনীয় আব কি থাকিতে 
পাবে? কিন্তু সেই দিনে এক ঘটনায় লামার সৌভাগ্য 
সম্বন্ধে আদাৰ যে ধারণা হইয়াছিল তাহা ভাঙ্গিয়া 'গেল। 
আমি নিমন্ত্রণ খাইয়া ফিবিয়া আসিয়া তাবুর ,বাহির হইতে 
বিষম কোলাহল শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম যে ভিতরে 
দাম্পত্যকলচের অভিনয় পুবাঁদমে চলিয়াছে। ভিতরে 
ঢুকিয়া দেখি হুন্দবীর মুখশ্রী কি ভীষণ আকার ধারণ কবি- 
য়াছে। হায় কোথায় বা সেই রূপ, কোথায় বা সে লাবণ্য 
মুখ একেবারে অগ্নিবর্ণ, এবং শ্ষণেক্ষণে ভীষণ ভ্রকুটি ও 
মুখ-ভঙ্গিতে তার বপান্তর হইতেছে । আমি পূর্বে কখন 
কোন রমণীর এমন প্রচণ্ড ক্রোধ দেখি নাই। সুন্দরী 
তর্জনগর্জন করিয়া স্বামীকে অকথ্য-কুকথ্য বচন শুনাই- 
তেছে, লামা গম্ভীর শান্তভাবে সহা করিয়া যাইতেছেন। কিন্ত 
ঘখন রমণী তাহাকে জন্ত জানোয়ার প্রভৃতি সুমিষ্ট সন্বোধনে 
"সম্ভাষণ কবিতে লাগিল তখন বোধহয় আমায় দেখিয়া 
পুরোহিত মহাশয় আত্মসম্মান বজায় রাখিবাঁর জন্য পত্বীকে 
প্রহার করিতে গেলেন; সে যথার্থ প্রহার, না গ্রহাব্রের অভি- 
নয়মাত্র বুঝিলাম না__যাহা হোক গামার পক্ষে এ-কাধ্য ঠিক 
হয় নাই। এখন কোথায় গেল তর্জনগর্জন, আর কোথায় 
গেল সেই ভৈরবী মুন্তি। চীৎকার করিয়া * স্বামীর পায়ের 
উপর পড়িয়া, সুন্দরী “আমায় মেরে ফেললে” “আমি গেলাম 
গেলাম” বলিয়া চক্ষু কর্ণ মুদ্রিত করিয়া ভীষর্ণ আর্তনাদ 
আরম্ভ করিল। আমি অনেক কষ্টে শাস্তিস্থাপন করিলাম । 
লামা সে রাত্রি অন্ত তীবুতে আশ্রয় লইলে সুন্দরী 
“শয্যা গ্রহণ করিল। যাহোক বৌদ্ধ পুরোহিতের কৌ মার্য্য- 
ব্রত ভঙ্গের শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া! তাঁহার প্রতি আমার 
অসীম করুণার উদয় হইল। হা, লামার সুখ-সৌভাগ্যের 
সীমা নাই বটে! 


রি পি টি ৫উির্পািাসিত NENA NA সা 


তিব্বতরাজ্যে তিন বৎসর 





স্পা 





অষ্টাদশ অধ্যায় । 
নানা অবস্থার | 

আলচু লামার নিকট হইতে বিদায় লইয়া জ। 
ব্যবসায়ীর সঙ্গে উত্তরাভিমুখে যাত্র করিলাম । ঘা 
সঙ্গে ছয়জন ভারবাহী লোক ও কতকগুলি ঘোড 
পথে তখনও চারিদিকে কিছু কিছু বরফ আছে দেখি 
সবুজ সবুজ ঘাস সবেমাত্র গজাইয়া উঠিতেছে । 
১৪ মাইল গিয়া “কায়ংটু” নদীর পাড়ে উপস্থিত হই 
বিশ্রাম করিবার জন্য ধর্মগ্রন্থ খুলিয়া বসিলাম। 
পশ্চিমের শুত্রতুষারাচ্ছন্ন পর্বত হইতে “কায়ংচু” 
নামিয়া আসিতেছে | নদীটি ৪৫০ গজ চওড়া- সহী 
৬০ গজ হইবে- সেখানে দুই ধারের খাড়া পাহাড়ের 1 
দিয়া গর্জন করিতে-করিতে নামিতেছে। নদী পার ₹ 
পূর্বেই আহারের উদ্যোগ হইল । * বিদীয়্কালে লাঁমা 
সুন্দর চাউল দিয়াছিলেন। তিববতে চাউল বড় %%৫ 


কতদিন অন্নগ্রহণ করি নাই। সেদিন সকলকে 
বিতরণ করিলাম। সকলেই পরিতৃপ্রিপুর্ববক অ 
করিল। 


এখন নদীপার হওয়া । ঘোড়াগুলির উপর হ' 
বোঝা নামাইয়া তাহাদের পার করা হইল। লো. 
সমুদায় কাপড় খুলিয়া অল্পে-অল্পে জিনিষগুলি পার ক" 
আমরাও কাপড় খুলিয়া পার হইলাঁম। জল বরফ? 
মাঝেমাঝে বরফের টাই ভাঁসিয়া আসিতেছে ; কেও? 
আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া কোনমতে পার হইল" 
তখন রৌদ্র ছিল-_রৌদ্রে বসিয়া আমরা শীতল শু 
অবগাহনের ক্লেশ কিঞ্চিৎ লাঘব করিলাম | আবার ব. 
আরম্ত হইল। উত্তর-পশ্চিসে ১৫ মাইল গিয়া অন 
যাযাবর তিব্বতীদের কয়েকটা তাবু দেখিতে পাইলা 
সেই তাবুগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় তাবুটিতে আত 
লইলাম। তাবুর অধিকারীর নাম “কর্ম” । আমি আঁ 
লামার নিকট হইতে আসিতেছি শুনিয়া আমায় “.. 
সমাদরে গ্রহণ করিলেন । শ্রীযুক্ত কর্ম মহাশয়ের বয়স <. 
বৎসর হইবে । যাহা তিব্বতে কখন দেখি নাই তাহা ভীহ' 
গৃহে দেখিলাম অর্থাৎ “কৰ্ম্ম? মহাশয়ের তিন স্ত্রী 


৪১২ 


পত্নী অন্ধ, বয়স ৪৭, দ্বিতীয়ার বয়স ৩৫, কনিষ্ঠ ২৫ বৎসরের 
__তাহারই গর্ভজাত একটি মাত্র সম্তান। তিব্বতের নিয়ম 
৪1৫ জন পুরুষের একমাত্র পত্বী। অত্যন্ত দরিদ্র হইলে ৪1৫ 
জন ভগ্বীর এক জনের সহিত বিবাহ হইয়া থাকে। শ্ীবুক্ত 
কৰ্ম্ম তিববতী ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যায় করিয়াছেন দেখিলাম । 
“কর্মের” তাঁবুতে দুদিন বিশ্রাম করিলাম, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ 
করিলাম, নূতন পাদুকা কিনিলাম, ততপরে আবার যাত্রা । 
“কন্ম” মহাশয় দয়া করিয়া ভারবহনের জন্য আমায় একটি 
মেষ দিলেন । মেষটি কিছুদূর গিয়াই গৃহের দিকে ফিরিয়া 
চলিল! কোন মতেই আব এক পা অগ্রসর হইবে না। 
আমিও ছাড়িবার পাত্র নই, শেষে কি মেষের নিকট পরাজয় 
স্বীকার করিব! তা মেষেরই জয় হইল, সে আমাকে হিড়- 
হিড় করিয়া টানিয়া কর্মের তাবুতে হাজির কবিল। এবার 
আমি দুইটি’ ভাল মেষ কিনিলাম, তাহাদের পৃষ্ঠে বোঝা 
চাপাইয়া সুখে যাত্রা করিলাম 
উনবিংশ অধ্যায় । 
তিববতেব সর্বাপেক্ষা বড় নদী। ৷ 


আবার ধাত্রা করিয়া বেলা প্রান ৩টাঁর সময় একদল 
লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। দলের সর্দার যিনি তিনি 
সেই অঞ্চলের হর্তী-কর্তী-বিধাতা। ভদ্রলোকটি আমায় 
ডাকিলেন। তার সহিত চারিচক্ষের মিলন হইবামাত্র 
বুঝিলাম লোকটি আমায় সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছে। সমূহ 
বিপদ গর্ননা করিয়া মনে-মনে নানা ফন্দী আঁটিতে লাগিলাম। 
তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্ত সাধু গিলং রিনপোঁচির 
প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলাম। সাধুব নাম করিবামাত্র লোকটি 
জল হইয়া গেল। যখন তাহার নিকট পুন্থান্থপুঙ্খরূপে সাধুব 
সহিত আমার সাক্ষাৎ ও তাঁর অনুগ্রহের বর্ণনা করিলাম, _ 
তখন সহসা আমার অদৃষ্ট খুলিয়া গেল । লোকটি আমাকে 
তার নিজের তীবুতে নিমন্ত্রণ করিয়া বসিলেন, আমার 
সেবার জন্ত ভৃত্য নিযুক্ত হইল। লোকটির নাম “ওয়াং 
ডক” ওয়াংডক আমা একটি অশ্ব দিলেন । তাঁর একজন 
লোক আমার সঙ্গে ৬ মাইল গিয়া আমাকে বলিল, এখানে 
একরাত্রি বাস করিয়া কিছুদূর গেলেই আবার পথিকদিগের 
সহিত সাক্ষাৎ হুইবে। লোকটি বিদায় লইল। পরদিন 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩২৪ 
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যাত্রা করিয়া যথাসময়ে ৪টি তাবু দেখিতে পাইলাম। 
আবার কুকুরগুলি আমার অভ্যর্থনার জন্ত চুটিয়া আসিল। 
এমন অভ্যর্থনা তিববতে সর্বত্র মিলিয়াছে। সেস্থান হইতে 
একদিনের পথ অতিক্রম করিয়া এক ভীষণ নদীর তীরে 
আসিলাম, নদীর নাম “তামচোক খানবাব”_-এখানেই 
ব্রহ্মপুত্রের আরম্ভ । এ-নদী পার হওয়া আমার সাধ্য নহে, 
অথচ প্রচুর পুবস্কার দিয়াও একজন সঙ্গী পাইলাম না। 
নিরাশ হইয়া বসিয়া আছি, এমন সময় এক রুগ্ন শীর্ণ বৃদ্ধা 
আমার নিকট আসিয়া বলিলেন “আমার বড় কঠিন পীড়া, 
বড় কষ্ট পাইতেছি, বলিতে পার কবে আমার মৃত্যু হইবে ?” 
অনুরোধ মন্দ নয়। দেখিয়াই বুঝিলাম, বৃদ্ধার ক্ষয়রোগ 
হইয়াছে, বাচিবার আশা নাই, তবু বিজ্ঞ চিকিৎসকের মত 
নানা উপদেশ দিলাম, একটু ওষধও দিলাম। বৃদ্ধা বড়ই 
সন্ত হইয়া বলিলেন “তুমি আমার এত উপকার করিলে, 
তোমার মত সাধুর কি উপকার আমি করিতে পারি £ 
আমিও সুযোগ বুঝিয়৷ নদী পার করিবার লোক চাহিলাম। 
বৃদ্ধা সকল ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। নদীটি অত্যন্ত প্রশস্ত 
জল বরফের মত। জল স্থানে-স্থানে ৭৮ ইঞ্চি মাত্র, কিন্ত 
বালুকার ভিতর মাঝেমাঝে কোমর পর্যস্ত বসিয়া যাইতে 
লাগিল। .অনেক কষ্টে ঘোড়া মেষ মানুষ সবাই পার 
হুইলাম। কঠিন মৃত্তিকার উপর চরণ রাখিয়া বীচিলাম। 
সঙ্গের লোকেরা উত্তর-পশ্চিম দিকে এক গভীর গিরিবর্ত্ 
দেখাইয়া বলিল “পথ পার হইয়া ১৫১৬ দিন ক্রমাগত 
জনমানববিহীন পথে যাত্রা করিলে মানস সরোবরে 
পৌঁছিবে। পথে ক্রমাগত মন্ত্র জপ করিও) সকল বিপদ 
হইতে রক্ষা পাঁইবে।” 
বিংশ অধ্যায় । 
ঘোর বিপদে। 

ব্ৰহ্মপুত্ৰ পার হুইয়। প্রায় সিকি মাইল গিয়াই আবার 
এক বিস্তীর্ণ ঢেউ-খেলান দেশ দৃষ্টিগোচর হইল। উত্তর" 
পশ্চিমে যাত্রা! করিয়া হিমালয়ের বিরাট মূর্তির সম্মুখীন 
হইলাম । এখানে মেষ দুটিকে চরিতে দিয়া বিশ্রামের জন্ 
বসিলাম। হিমালয়ের অভ্রভে্দী শুভ্রশিখর দিগন্তব্যাপী 
পর্বতমালা দেখিয়া চিত্ত প্রসন্ন হইল। আনন্দে আত্মহারা 
হইয়া কবিতা রচনা করিলাম! নেপাল কিম্বা দারজিলিং 


৪থ সংখা গুড়ের উদ্ভব 


LANNE SANS FAS পাও ONG ও পি প্াছিত ANA NINA SENNA AANA 


হইতে ভিমালয়েব যে তুষার-কিরীটের শোভা দেখিয়াছি 


আলজিকাব এই বিরাট সৌন্দর্য্যের নিকট তাহা কত তুচ্ছ 
হইয়া গেল। মহান্‌ হিমাঁচলেব এমন মহাঁন্‌ সৌন্দর্য্য কল্পনারও 
অতীত। আমি যে অসাধ্য সাধন করিরাছি, মানবের 
অগম্য দেশে আমি যাত্রী, আমাৰ এই স্বাভাবিক আনন্দের 
উচ্ছাস, আঙ্গ আর কদ্ধ হইবার নয়। বিশ্রামের পরে 
আবাঁব যাত্রা করিলাম। এ বাঁজ্য কেবল হদপুর্ণ_ ছোট- 
বড় অসংখ্য জ্রলাণয়। অপরাহ ৪ টার সময় এক বৃহৎ 
জলাশয়ের পার্শ্বে পৌছিয়া সেখানেই রাত্রিরাপ কবিলাম। 
অগ্নি চাই_কিন্ত এ দেশে ইন্ধন কিছুই নাই, চনরীব 
করীষ পর্য্যন্ত নাই--ঘোঁড়াব শুদ্ধ মল দিয়া একটু 
আগুন করিলাম। কি প্রচণ্ড শীত! নিদ্রা হইল না। 
পরদিন দ্বিপ্রহরের পুর্নে ১২ মাইল পথ অতিক্রম 
করিরা এক বিরাট তুষাঁরাচ্ছন্ন পর্বতশিখর দেখিলাম 
বুঝিলাম তাহা পার হওয়া অসাধ্য ব্যাপার। ধ্যানস্থ হইয়া 
আমার গন্তব্পথ নিবপণ করিলাঁম। যেদিকে বাত্রা 
করিলাম দিক্‌ ঠিক বটে, কিন্তু পথ যে ভীষণ তাহা আর 
বলিবাব নয়! ২৭ মাইল পথ অতিক্রম কবিলাম, এককিন্দু 
জল কোথাও দেখিলাম না। জলাশয়পুর্ণ দেশ হইতে এ কোন্‌ 
-বারিবিহীন দেশে আনিয়া পড়িলাম। সারাদিনের পথশ্রমের 
পর একবিন্দু জল পাইলাম না। পিপাসার প্রাণ ওষ্ঠাগত ! 
একটু সবুজ তৃণ নাই যে শ্রান্ত মেষ ছুটি ভক্ষণ কুরে! না 
আহার ! না পানীর! চা পান করিতে পারিলাম না। 
মানুষের সহ্শন্তি কি অসীম! এত কষ্ট সম্থ কবিয়াও 
নিদ্রার ব্যাঘাত হইল না । পবদিন প্রভাতে যাত্রা করিবার 
পুর্বে চারিদিকে চাহিয়া দেখি--অনুনান ৭ মাইল দুরে এক 
শ্োতস্বতী বহিয়া যাইতেছে । জলপান করিবার আশায় 
ছুটলাদ-_গিরা দেখি, শুল্ক বালুকামর কোন পার্কত্য 
নির্ধরিণীর গর্ভ। তখনকার কষ্ট অবর্ণনীয়। যেন 
. কোন দেবতাঁব অভিশাপে, নদীর জল আমার স্পর্শদাত্রে 
গুদ হইয়া গেল! কি দৈবেব নিগ্রহ! পিপাসায় প্রাণ ত 
যায়! কাতর হইয়া চারিদিকে তাকাইলাম-দুরে আর- 
একটি শ্রোতন্বতী দৃষ্টিগোচর হইল। চুটিয়া গিয়া দেবি-_নদীর 
শু গর্ভ, জলের চিহ্ন মাত্র নাই। একি আমার প্রতি 
দৈবের নিষ্ঠুর উপহাস ' শ্রীহেমলতা দেবী । 


পপ ৯ ললে ২ ল পাসিপাস্িপাস্িপ সপ স্পা তপত সত সপ সত পা দা অল সপ সপ সপ 


গড়ের উদ্ভব 


দেশের আখ-চাঁষ কমিয়া গিয়াছে । বিলাতী চ? 
সস্তা হওয়াতে কমিয়া গিয়াছে। ইং ১৮৯3 সালে হর 
নিযুক্ত এদেশেব অর্থনিবেদী (Economic Re; 
বাট সাহেব লিখিয়াছিলেন (Resources 07 7 
“গোড়াতে ব্রিটিশ রাজনীতি এদেশের শর্করার যং 
অনিষ্ট করিয়াছে।- কোম্পানীর আমলে কোপ ৷ 
শর্করা ও রেশমের বাণিজ্য করিতেন। কেবদ' 
হইতেই শর্করা রপ্তানি করিতেন। কিন্তু, বিটি: 
আমেরিকা! হইতে প্রেবিত শর্করা অপেক্ষা বঢ় 
প্রেরিত শর্করার উপর অত্যধিক শৃন্ক বসাইয়া 
আমদানি প্রতিরোধের চেষ্টা কবিলেন। শে। 
দেখিলেন, রপ্তানিতে পোষায় না! কালক্রমে * 
মতি পরিবর্তন হইল, ইংলণ্ড ও স্কটলাঁঙে চীনির * 
খোলা হইল, বিদেশ হইতে সে দেশে গুড় রপ্তাচি 
হইল । তখন বঙ্গে স্থান মান্াঙ্জ অধিকার 
ইহাতেও দেশের ক্ষতি হইত না। ইংবেজী ১৮ 
হইতে এ দেশের শর্করার রপ্তানি কমিয়া আঃ 
রপ্তানি দূরে থাক, এ দেশে বিদেশী শর্করা আমদানি 
হইয়াছে। কিন্ত, আমদানিহেতু এ দেশের ভ 
কমিত, এমন নহে। অপর ছুই কারণ ভুটিল। 
ইদুরোপেব বীটের চীনি ভারতবর্ষের রপ্তানি ব২ ' 
(২) এখো চীনি অসম্ভব সস্তা হইল, এ দেশও 
করিল। ইযুরোপের বীটের চীনি অন্য দেশে রপ্তানি 
লাগিল, এ দেশেও আদিল । বিদেশী এথো টা 
ছিল, বীটের চীনি আরও সন্তা হইল। এখন £ 
হইতে গড় যার) কিন্ত, তাহার চীনি ধরিলে ঘত ৯? 
তাহার সাত গণ আসিতেছে । মন্দের ভাল একট 
এই যে, বিলাতী চীনি সন্তা হইলেও খাবার গুড় কং 





* Had the repressive action of the British 0 
ment in imposing a very much higher import de 
East Indian (as the Bengal article was called) 1" 
West Indian sugar not existed, it 1s probable +: 
would have taken a very high place in the worl 
duction and supply of cane-sugar. 
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পারে নাইট যে গুড় হইতে চীনি হইত, দে গুড়ে 
এখন আর চীনি হইতেছে না ) চীনির দর কমাইয়া চীনি 
খাওয়া বাড়াইয়াছে। এ দেশের লোক গুড় শীঘ্র পরিত্যাগ 
করিবে না? কিন্তু যদি গুড় অপেক্ষা চীনি সন্তা হয়, 
তাহা হইলে বাণিজ্যের গতি পরিবর্তিত হইবে! পূর্বে 
এদেশে মরীচ দ্বীপ হইতে বোথ্াইতে চীনি আসিত। এখন 
(ইং ১৮৯২) মরীচ দ্বীপ, জর্মানী, চীন, ব্রিটশ দ্বীপ, মালয়, 
অস্ঠিয়া হইতে আসিতেছে। ইং ১৮৯২ সালে ২৬ কোটি 
টাকার বিদেশী চীনি আসিয়াছিল। ৮ কোটি টাকার গৃড় 
ও বিদেশী চীনি পারস্য, আরব, এডেন ও তুরক্ধে গিয়াছে ।” 

সরকারী কাগজে দেখা যায়, ইং ১৯১২ সালে দেশে 
৮ কোটি মণ গুড় উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহাতে কুলায় নাই ; 
বিদেশ হইতে ২ কোটি মণ চীনি আসিয়াছিল। নরীচ দ্বীপ 
হইতে ১২৬ লক্ষ, জাবা দ্বীপ হইতে ৪১ লক্ষ, আর অষ্রিয়া 
ও জর্মানী হইতে বীটের চীনি ১৫ লক্ষ মণ। ইহার দাম ১৪ 
কোটি ৩০ লক্ষ টাকার উপর । ইং ১৯১৩ সালে ১৫ কোটি 
টাকার আসিয়াছিল। অতএব হারাহারি আমাদের জনে 
জনে আট আনার বিদেশী চীনি খাইয়াছে। এ দেশের 
আঘদানির মধ্যে কাপড় ৬৬ কোটি টাকাব, ধাতুপ্রব্য ২২ 
কোটি টাকার ; পরেই চীনি ১৫ কোটি টাকার। ব্যাপারটা 
সামান্ত নহে; কোটিতে হিসাব; হাঁজারে নহে, লাখেও 
নহে। কোনো একটা প্রদেশের সাধ্য নাই, আখ চাষ দ্বারা 
কোটি কোটি টাকার চীনি উৎপাদন করে| দেশে কত গুড় 
উৎপন্ন হইতেছে, তাহার সঠিক সংবাদ পাওয়া অসস্ভব। 
তথাপি উপরের দেশী ৮ কোটি মণ গড় ও বিদেশী ২ কোটি 
মণ চীনি ধরিলে বুঝি, এখন আখ চাষ যত আছে, তাহার 
অন্ততঃ অর্ধেক না বাড়িলে আমদানি বন্ধ হইবে না। 


কারণ ২ কোটি মণ চীনি পাইতে অন্ততঃ ৪ কোঁটি মণ গড় 


চাই। অতএব এখন যেখানে ৪ বিঘার চাষ আছে, তখন 
৬ বিঘার দূরকাঁর হইবে। কিন্তু যে চাষে লভ্য কম, সে 
চাষ এত বাড়িতে পারে না। আখের জাত ভাল হউক, 
গড় করা ভাল হউক ; তখন আখ-চাষ বাড়িতে পারিবে। 

আমাদের গড় ও চীনি খরচ এমন বেশী নহে। বাট 
সাহেব জন-প্রতি ১৪ সের ধরিয়াছিলেন। গড়ে ১৪ সের, 
চীনিতে ৪॥০ সের মাত্র। এ হিসাব আগের। এখন দেখা 


প্রবাসী--আাবণ, ১৩২৪ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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যাইতেছে দেশী ৪ কোটি ও বিদেশী ২ কোটি মণ, মোট 
৬ কোটি মণ চীনি ৩০ কোটি লোক খাইয়াছে, ভাগে ৮ 
সের মাত্র। বস্তুতঃ আরও কম। কারণ গুড়ের অর্ধেক 
চীনি ধরা হইয়াছে। অন্ত দেশের তুলনায় বছরে ৮ সের 
কিছুই নয়। ইং ১৯১০ সালে আমেরিকার “যুক্তরাজ্যে” “ 
ও ইংলঙ্ডে জনে জনে ১ মণ, অস্ট্রেলিয়াতে ১ মণের উপর, 
জমীনীতে ১৯ সের, ফ্রান্সে ১৭ সের, অষ্ট্রিয়া হঙ্গেরীতে ১২ 
মের খাইয়াছিল। আমাদের এই চিরকালের গুড়ের দেশে 
৮।১০ সের খুব কম বলিতে হইবে। 

কোন্‌ বুগ হইতে আমর! আঁথ-চাঁষ করিয়া আসিতেছি, 
কে জানে। অন্ততঃ তিন হাজার বছরের কম নর। 
তারপর কতকাল গিয্নাছে ; চীন আখের আস্বাদ পাইর়াছে, 
মুসলমানের অনুগ্রহে ইয়ুরোপ গুড়ের মুখ দেখিয়াছে। মাত্র ' 
চারি শত বংসর ইযুরোপ চীনি খাইতে শিখিয়াছে, 
আমাদেরই দেশের আখ দ্বীপদ্বীপাস্তরে লইয়া গিয়! মানুষকে 
দাদ’ করিয়া আখচাষে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। এখন 
চীনি করিতে এমন শিখিয়াছে যে আমাদেরই শর্করা ‘শ,গার' 
নমে আমাদিগকেই খাইতে দিতেছে! আফ্রিকা, 
আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ায় বিস্তীর্ণ আখবাড়ী করিয়াছে। 
ইয়ুরোপে যে দেশে আথ জন্মে না, সে দেশে বিশেষতঃ 
অষ্িয়া, রশিয়া, ও জর্মানীতে বীট-পালং শাগের শিকড় 
হইতে চীনি বাহির করিতেছে। বীটের শিকড়ে মিষ্টরস 
অধিক ছিল না। শত্তভাগে চারি পাঁচ ভাগ মাত্র 
পাকিত। কিন্তু, বুদ্ধিবলে ১৮ ভাগে তুলিয়াছে। আমাদের 
গড় বৃক্ষ আখেম্এত পাই না! জর্দানীতে বিধায় ১৬০ মণ 
চীনি, গুড়ে অন্ততঃ ৩ মণ জন্তাইতেছে। আক্রা মুনিষ 
দিয়াও একণ্মণ চীনির পড়তা ৫২ টাকা মাত্র করিয়াছে! 

শধু চাষে নগ্ন) বে কর্মে বিদ্যাবুদ্ধি ও শিক্ষা লাগে, 
সে কর্মেই আমরা বহ, বহ, দুরে পড়িয়া আছি। যেখানে 
'এসব কিছুই লাগে না, এককথায় যেখানে আমরা মানুষ না 
হইয়া! মাটি পাথর বুনা জন্ত, বুনা গাছ হইলেও চলিত সেখানে 
আমরা ঠিক দীড়াইয়৷ আছি। যদি আথ-গাঁছ বনে জন্মিত, 
আখের বড় বড় অরণ্য থাকিত, তাহা হইলে হয়ত গাছগ্‌লা 
কাটিয়া গড় করিয়া খাইতে পারিতাম। তাহাতেও সন্দেহ 
আছে। দেশে বন্য খেক্জুবগাছ কত আছে, কেহ গণিয়া 


চি সংখা l 


শেষ করিতে পারিবে না | বুনা খেছুর, যাহার ফল প্রায় 
অথান্য, দে গাছ বঙ্গ ও বিহার হইতে আরম্ত করিয়া পশ্চিমে 


গুজরাট, দক্ষিণে মান্দা পর্যন্ত আপনি জন্মিতেছে। কিন্তু, 


বঙ্গ ও মহীশুর ছাঁড়া অকারণ জন্মিতেছে। বঙ্গেরও সব 
জেলায় খেছুরা গড় হয় না। যশোর, খুলনা, নদীয়া ও 
পাশের জেলায় হইতেছে। হুগলী জেলায় এমন পরগণা 
আছে যেখানে খেজুব-গাছের রস গ্রহণ পাপের মধ্যে গণ্য । 
গাছ আছে, বন্য, বেখানে-সেখানে জন্মিতেছে, কেহ বা 
কদাচিৎ কাটিয়া মেখি খাইতেছে, হাড়ী কৃদাচিৎ পাতায় 
চাটাই বুনিতেছে, লোকে কদাচিৎ পাতায় জালন 
করিতেছে। ওড়িষ্যাক়্ খেজুর-রস দুরে থাক, গাছ ছুঁইলে 
ব্রঙ্ষণকে প্রায়ণ্চিন্ত করিতে হয়।” আরও বিচিত্র কথা 
এই যে, লোকে জানে খেজুর-গাছ পরকারের, নিজের জমি- 
বাড়ীতে জন্মিলেও কাবার হ,কুম নাই। কারণ সরকাবের 
হুকুমে রসে তাড়ী হইতেছে। এই মিথ্যা-প্রচার তাড়ী- 
করের কীর্তি বটে ; কিন্তু, এট! ঠিক, বহ পূর্বকাল হইতে, 
অন্ততঃ বাইশ শত বত্সর হইডে, মান্দ্রাজে তালের রসে 
তাড়ী হইতেছে। পূর্বকালে তালের গুড় হইত না, তালী-. 
তাড়ী হইত। আমব! তালী-মদ্য নাম খেজুরেও লাগাইয়া 
কাঁঠালের আমসন্থ বলিতেছি। 

খেজুর ও তালেন রসে তাড়ী করিয়া দেশের ধনের 
অপযোগ করিতেছি। উত্তমকে অধমে বিনিয়োগ 
কবিতেছি, কাঠ ন' জানিরা ঘি পোড়াইয়া আগুন 
করিতেছি। রসের শর্করার বিনিময়ে কোঁহল লইতেছি, 
কোহলই মাদক | কিন্তু কোহল অন্ন নহে, যাহা খাইলে 
জীবের জীবন ধারণ ও দেহপোষণ হইতে পারে; শর্করা 

* কথাট। অতা্জি নহে। কেক বদর হইল একদিন এক 
আচ বনিষ্ট ব্ৰাহ্মণ তাহাৰ এক বিপর বর্ণনা করিতেছিলেন | বিপ্দটা 
এই, তাহার বাড়ীতে ( গুহসংলগ্র ঘেবা স্থানে) অকস্মাৎ একটা থেজুব 
চার! দেখা গিধাছিল। কোন্‌ ছুবৃত্ত থেজুব খাইয! তাহার বাড়ীতে 
»ভাঠি ফেলিয়াছিল, তাহা তিনি জানিতেন না। চারা ত হইয়াছে, 
উপাম? দূরবর্তী এাম হইতে পরসা দিয়া এক পান (এক অস্ত্যজ 
হভি । আনাইয়! তাহাব দ্বাৰা চাবা উপড়াইযা নিশ্চিন্ত হন। গোবক- 
হান অব্য ছডান। হইযাছিগ। যখন তিনি এই বদু র-উৎপাত বলিতে- 
টিলেন, ভখন আাছার বিপদ বোঝ! সাধা হয লাই? বিপদ কোখায, 
পুন:প্নঃ জিজ্ঞান। করিবার পৰ বৃঝিলান খেদুবগাছ স্পর্শে পাতক 


হণ অথচ বাডীন মধে গাছ। কে জানে কখন দৈবাৎ কাহার 
গ্রে ভকতা চা ৰ স্ব এমবি কক্ষ করিত পানির না। 





AAD কই পা পাটি এ 22524224558 





গুড়ের উদ্ভব 








অন্নবিশেষ ! মদ্য-পাঁনে পাপ হয়; সে কথা ছাড়ি" 
মদ্যপিপাসা নিবৃত্তির অন্ত উপায় আছে। গঁড় 
করিতে গেলে যে চিটা ও শোঁট জমে, যাহা মানুবের 
তাহাতে মদ্য করিলে গণড়-ব্যবসায়ের চিন্তার একট: 
সহজে দূরীভূত হয়। বস্তুতঃ গোরুকে খইল " 
তাহার গোবরে জমির সার-সঞ্চয় যেমন ₹*- 
তেমন গুড়রসের যে খল-- গড়ের পক্ষে যেটা অন. 
তন্দারা কোহল করাই বুদ্ধিমানের কাঁজ। কেবল : 
তবে কোহল নহে, নানা কলায় কোহল লাগে, 
উপায় চাই। তবে একথা স্বীকার্য, থেজুর-গাছ হৃদ 
অপেক্ষা দরিদ্রের তাড়ী করাও ভাল। কারণ ফোন 
লোক মদ্যপান করিবেই । 

এখন খেজুর-রস দেখিবার কথা। কিন্তু এম 
আছি, যে দেশে খেজুর-রসে কেবল তাড়ী হয়, এ 
খেজুর-রস ছু' ইলে জাতি হাবাইতে হয়। গত ফান: 
বহ, কষ্টে কিছু রস পাইয়াছিলাম, কিন্ত, তাহা 
হইতেছিল। তাঁড়ী-গন্ধ ছাঁড়িতেছিল, শাদা ও অন্ধ 
গিয়াছিল। তথাপি গুড় করিতে গিয়! বুঝিলাম আধে 
হইতে খেজুর রস ভিন্ন। আখের রসে বত গাদ, খেহ: 
তত নাই; আখের রসের গাঁদ কাল, থেজুর-রমে- 


শাদদা। যে গড় হইল, তাহা কেলাসিত হইল না বঢ়ে . 


নৈর্মল্যে ও বর্ণে আখের গুড় অপেক্ষা ভাল। খেজুর! ' 
গন্ধও প্রায় ছিল না। এই একটা পরীক্ষা হইতেই বু, 


বঙ্গদেশে যে খেস্ুরা-গ,ড় হয়, তাহা গড় নয়, গড় :" 


ও আঠা । আখের গুড় পুড়িলে প্রথমে লাল, পথে 
হয়; কিন্ত, আ-পোড়া গড়ও প্রচুর পাওয়া যায়। 
আঁ-পোড়া খেজুরা গড় দুর্লভ হইয়া রহিয়াছে । কেন 


হইয়াছে? কেন নির্মল স্ু-বর্ণ গুড় হয় না? কেন ঘ : 
গুড়ের সমান দরে খেজুরা গুড় বিক্রি হয় না? লোকে - 
খেজুরা গুড় বেশী দিন ভাল থাকে না, নূতন : 
বিকাইতে না পারিলে ব্যাপাঁবীর ক্ষতি হয়। এ 


সস্তায় বিক্রি হয়। ভাল না থাকারই কথা। কিন্তু, 
ভাল থাকে না? 


আমার বিশ্বাস রস ধরার ও রাধার দেলে 


গ ডের দুর্গতি ভইতেছে | বলে জৈব খল আন্ন . 
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প্রবার্সী-_ আবণ, ১৩২৪ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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এ বিষয়ে মাড়া আখের রস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । খেজুর বস ও 
খেছুবা গুড় পোড়াইরা ভশ্ব করিতে গিয়া বৃঝিয়াছি, পাধিব 
থলের ভাগে আখ- ও খেঙ্জুর-রস প্রায় সমান, কিন্ত, আখের 
রসে পটাণক্ষার অল্প, খেজুর-রসে অধিক 1৯ আখ, খেজুর- 
গাছ প্রস্তৃতির দেহ সথক্প স্বস্ম কোষে নিমিত। কোষের 
ভিতরে রদ থাকে । সে রসে শর্করা ব্যতীত লালীনাদি ও 
পাধিব দ্রব্য থাকে। আখ পিষিলে মাঁড়িলে কোষগুলা 
ছেঁচিয়া ছি'ড়িয়া বায়, কোবস্থিত যাবতীয় দ্রব্য নির্গত হয়? 
কিন্তু খেজুর-গাছের কোষ ছেচা ছেঁড়া পড়ে না। গাছের 
মাথার নীচে হাতথানেক চাচিয়া এবং তাহাতে ছুই এক স্থান 
কাটিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে কোষ কিছু কাঁটা পড়ে, শিরা 
কাটা পড়ে। সেই কাটা মুখ দিয়া রস নির্গত হয়। কোষের 
ভিতর দিয়া, এক কোষ হইতে আরটায়, সেটা হইতে 
'আরটার, এইরুপে কাটা মুখে রস আসে । ইহাতে কোষের 
মধ্যস্থিত লালীনাদি জৈব তত আসিতে পারে না। 
লালীনাদি দ্রব্যের ধর্ম ই এই, সুহ্ম ছিদ্র দিয়া সহজে গলে না! 
(পরে বিসরণ দেখ ।) কিন্তু শর্করা সেরুপ নহে, রসে 
দ্রবীভূত পাধিবও সেরুপ নহে। এই কারণে খেজুর-রসের 
গাদ কম) কিন্তু, গাদের তুলনায় পাখিব বেশী। দেখা 
যাইতেছে, ধারালা দা’ দিয়া গাছ চাচা কর্তব্য। নতুবা 
কো ছাড়িয়া যাইবে, ক্ষত স্থান পচিয়! যাইবে, রসও বিকৃত 
হইবে । 

উত্ভিদ-বিদ্যার সাহায্যে রস-আঁব সম্বন্ধে আরও কিছু 
বলিতে ঙ্গীরা বায়। কাতিক অগ্রহায়ণ মাসেই রস-আ্রাবের 
সময়। মাটিতে রস থাকিবে, বায়ু শীতল হইবে, কিন্তু, মাটি 
গরম থাঁকিবে। শীতের প্রারস্তেই এই-সব ঘটনা সম্ভব | 
বোধ হয়, বর্ষা থামিলেই “রদ দেওয়া” আরম্ভ করা যাইতে 
পারে। এই রূপে ছয় মাস রস পাওয়া যাইতে পারে। 
গ্রীষ্ম পড়িলে মাটির রদ কমিতে থাকে, গাছের জীবন- 





+ শ্বিদেশী"র দিনে কেহ কেহ বীটের চীনি পরিত্যাগ কবিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু, কোন্টা বীটের, কোন্টা আখের, তাহা শাদা 
চীনিতে বলা কঠিন। একটু লালচা হইলে কিংবা একটু রসিলে 


বীটের চীনিতে বাঁটগন্ধ ছাড়ে, বীট-চীনির, ভস্মে 'পটাশ'ক্ষার বেশী; 


এই হেতু এই চীনি আখের চীনির মতন পড়িয়া শীন্র ভস্ম হয় না। 
খেজুর! গ.ডেরও এই ছুই লক্ষণ জাঁছে। এক, গন্ধ , ছুই, মহঙ্জে পুড়িযা 
শাদা পাশ হয না। বস্তুতঃ এই পাশের প্রায় অর্ধেক 'পটাশংক্ষার 
খেজুর! গুডেব যে গন্ধ, তাঁহাব অধিকাণণ পোডাগ ডের । 


ধারণই দুষ্কর হইয়া উঠে। তখন গাছ প্রায় নির্জীব + 
কোমল-পত্র গাছ গ্রীষ্মে ঝামরিয়া যায়, শীতে ভাট হয়! অতএব 
গ্রীন্মকালে রসের লোভ করিলে গাছ মরিয়া যাইতে পারে। 
আরও দেখা যাইতেছে, দক্ষিণ-বঙ্গের স্যার রসা মাটিই থেজুর- 
রসের মাটি। পশ্চিমবঙ্গের আ-কাট শুখনা মাটিতে -কিংবা 
বনের পাথর্যে মাটিতে খেভুরগাছ ভাল জন্মে না! বঙ্গের 
বাহিরে মধ্যভারতের খাণ্ডোয়াতে কয়েক বৎসর হইতে 
শ্রীযুক্ত হরিদাম চট্টোপাধ্যায় খেন্জুরা গুড় করাইতেছেন। 
সংবাদপত্রে পড়িরাছিলাঘ ইন্দোরেও অনেক গাছ আছে, 
এবং সেখানেও খেজুরা গড় করিবার চেষ্টা হইতেছে। বোধ 
হয়, বাঙ্গালী খেজুরা গুড়েব আবিষ্কারক । তাহাকেই প্রদেশে 
প্রদেশে খেজুরা গড় প্রচার করিতে হইবে। 

সুখের বিষয় খেন্ুরা গুড়ের প্রতি সরকারের দৃষ্টি 
পড়িয়াছে। ইং ১৯১৩ সালে সরকারী কৃষিবিভাগের 
রাসায়নিক আনেট সাহেব যশোরে গিয়া খেজুরা গড় ব্যবসায় 
অন্থুসন্ধান করিয়া! অনেক তথ্য ও পরীক্ষা প্রকাশ করিয়া- 
ছেন।1 ইহাতে দেখিতেছি বঙ্গদেশে ৩৪ লক্ষ মণ খেজুরা 
গৃড় হয়। ইহা নাকি আখের গুড়ের %২ আন! যশোরেই 


* এ বিষয়ের একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত আমার চোখে রিনি 


প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল জ্যৈ্ঠমাসে আমাদের গ্রামের পাশের এক প্রানে 
একটা খেজুর গাছ দিবাধৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শুইয়া পড়িত, বাত্রিবৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে, উঠিয়া দাঁড়াইত। লোকে দেবতার ভর মনে করিভ। 
গাছটির বয়স ১৪।১৫ বৎসর হইবে। একটা ছোট ভোবার ঢালু পাড়ে 
জন্নিয়াছিল, ডোবার দিকে হেলিষা পিঠ কুজা! করিয়া মাথা উচ! করিয়া 
জন্মিয়াছিন । পাড় সর. উচা, টান মাটির। জ্রল নীচে। একদিকে 
গ্রীষ্ম, অন্যদিকে মাটিতে রসের নুনতা । আমাদের দেহ হইতে যেমন 
সর্বদা ঘর্ম নির্গত হইতেছে, প্রাস্্ই বাপ্পাকারে নির্গত হইতেছে, গাছের 
দেহ হইতে বিশেষতঃ পাতা হইতে সেইরূপ । জলাভাবে গাছ রীস্ত 
হইয়া পড়িত, সাথাব পাতার বৌঝা বহিতে পারিত না। রাত্রে বাযু 
শীতল হইলে মাটির অল্প রসই যথেষ্ট হইত, শিকড় টান হইত, গাছ 
দ্বাড়াইয়া উঠিত। কারণ দীড়ানাই গ্রাছের স্বভাব। পরে আর উঠিতে 
পাঁরিত না । শীঘ্র বৃষ্টি হইলে কি করিত বলিতে পারা যায না। সে- 
দিন সংবাদ-পত্রে পূডিয়াছি, ফরিদপুর জেলায় একটা থেজুর-গাছ রাত্রে 
উঠিত; দিনে পড়িত। ডাঃ স্তর জগদীশ বঙ্গ মহাশয় এই গাছের্য 
বৃৱাস্ত নাকি অবগত হইযাছেন। আমি ঘে খেজুর-গাঁছ দেখিযাছিলাম, 
তাহার বৃত্তান্ত “খেজুর-গাছের নৃত্য’ নামে 'সঞ্জীবনী' পত্রে প্রকাশ 
কন্সিযাছিলাম ৷ 

t The Date Sugar Industiy in Bengal. Memoirs of 
the Dept. of Agri. in Pndia. By H. E, Annett, B. Sc 
প্রথমে আমি এই পুস্তক দেখিতে পাই নাই। এখন যাহা লিধিতে 
যা হেছি, সব এই পরস্তক হইতে লইলাম ! 
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পাটি বসত সিত লও গা ওলালাখলাছ ৩০৩৬, ৫ A> 


৫০ লক্ষ গাছ আছে। তাবপর ফরিদপুৰ ও ₹ বাখরগঞ্জে 
১৪ লক্ষ, ঢাকার ২/০ লক্ষ গাছ আছে। সব গাছ হইতে 
সব মাসে সব রাত্রে সমান রদ পাঁওয়া যায় না। বেশী 
হইলে ৭ সের পর্য্যন্ত পাওয়া বায়! মোটের উপর রসের 
কয়েক মালে প্রতি গাছ হইতে হারাহারি ১ মণ ২৫ সের 
রস, এবং সে বস হইতে ১০ সের গুড় পাওয়া বায়। 
বিধায় প্রায়ই ৮০টা গছ করা হয় । অতএব বিঘায় ২২২৩ 
মণ গুড় হয়। আনেট সাহেব আয়-ব্যয়ের একটা হিসাব 
দিয়াছেন। বিঘায় ১১৬টা গাছ, ৩৩মণ গুড়, এবং ২॥০ 
টাকা মণ ধরিয়া উৎপন্ন ৮২ টাক।; জমির খাজনা গাছীর 
বেতন খোরাক পোষাক প্রভৃতি সব খরচ ৫৯. টাকা) 
লভ্য ২৩ টাকা। প্রথম গাছ কবিবার ছয় বছরের খরচ 
৪৮২ টাকা। ২৫ বছর রস পাওয়া বার। এই ২৫ বছরে 
৪- টাকা চাঁবাইয়া দিলে লভ্য ২১২ টাকা হয়, কিন্ত 
খেছুর-বাঁড়ীতে গাছের মাঝে মাঝে কলাই তিদী প্রভৃতি 
রবী ফদলও হয়। আখ-চাষে লভ্য এইরূপ; কিন্তু খরচ 
বেণী, ঝড়বুষ্টি ৰোগ পোকা শিয়াল প্রভৃতি হইতে রক্ষা 
করিতে না পারিনে লভ্য হয় না। অতএব ষে-সে.লোকের 
ঘেমন-তেমন আখ-চাষ অপেক্ষা! খেজুর-চাষ ভাল। 
কিন্ত, আখ ছুই পাচ কাঠাও করিতে পারা যায়; 
থেছুর করিতে গেলে পোষাইবে না। প্রত্যহ রন পাক, 
অন অল্প রদ হইতে গড় করা, কম অন্থবিধা নহে.। বোধ 
হয় খেজুরা গড অধম হইবার কারণ এই | বন্ত,তঃ থেজুব- 
রস ও খেজুর গড় তুলনা করিলে রদ-সংগ্রহের ও গ্‌ড়- 
পাকের দোষ বাক্ত হইয়া পড়ে! খেজুর্বরসে স্বভাবতঃ 
উনশর্কর! প্রায় নাই। আরও চমৎকার এই যে, এই রস 
স্বভাবতঃ ক্ষাব। কিন্ত, কলশীর রসে রাত্রের"মধ্যেই উন- 
শকরা বৃদ্ধি হয়, এবং এক এক রসে বেলা ৭1৮টাঁকে ৪1৫ 
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ভাগ পর্যন্ত হয়। অর্থাৎ রসের ইক্ষুশর্করা এইরুপে 
নশর্করায় পরিবর্তিত হইতে দেওয়া হর। সে রস হইতে 


গড় হইবে, তাহাতে মাতের ভাগ বেশী হইয়া পড়িবে। 
ড় কবিবার সময় রস আল দিতে-দিতে নণকে হারাহারি 
প্রায় ৫ দের গুড পুড়িয়া নষ্ট হর! আখেব রস জাল দিবার 
সময় ইক্ষণর্করা প্রায় এই পবিমাণে উন-শর্করায় পরিণত 
ক্ষতি, কিন্তু গুড় থাকে। 


ভয় । এক তিলল্ব নেট 


গড়ের উদ্ভব 


eA ৯০৯০ 


NAMA ত সর্পাউির্পাস্সি ১৫ সপ সির্ণা ANA 


কোথাও কোথাও আখের গুড়ও পুড়িয়া নটহ হয় <' 
সেটা বঙ্গদেশে তত সাধাবণ নয়। আমি মনে কড়ি, 
খেজুরা গড় নামে আমরা আ-পোড়া গুড় খাই, 
সাহেব উৎপন্ন গড়ের ভাগ নির্ণয় করিয়া তাঁঃ £ 
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করিয়াঁছন। * তাহার পরীক্ষা হইতে জ: 

উত্তম গৃড়ে মধ্যম গুড়ে ্য 

ইক্ষুশর্করা ৭৩--৮০ ৫৫-৭০ Cs 

উন-শর্কবা ৭--৪ ১৩-১০ ১ 
= তিনি শত শত, শত শত কেন হাঙঞ্জার হাজাব, বিয়া” 

mination ) করিযাছিলেন ৷ কিন্তু, এত বিমানের মধে . 


খাই হারাইক্লাছিলেন বলিয়া মনে হয়। মুলপ্রশ্ন দুইটি , ( 
গাছে স্বতাবতঃ কত বদ ও কেমন রস আছে, (২) 
ও কেমন রস পাই। প্রথম প্রশ্ন ছুর,হ সন্দেহ নাই ; কাৰণ *: 
মতন খেজুর-গাছ কাটিয়া ব্যাস (analysis ) ) করিয। জ। 
নাই। জীয়ন্ত গাছ হইতে রস সংগ্রহ করিয়া জানিতে ফট ২ 
প্াশ্নেৰ নিমিত্ত গোটা দশেক গাছ ধরিলে, এবং কাতিক হয" 
পাচ মান বিমান করিলে, বোধ হয ব্ঘসাষের ভালমন। « 
যাইত। ব্যবসায় কিছু নূতন নহে; শত শত লোকের তন 
হইলেও, জ্ঞান। প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে বিজ্ঞান সিথ্যা বলি” 
অবশ্য জান।ও ভাল করিষ! জানা গেল। যথা, 'দোকান্ট' 
'জিরান' রস ভাল ও বেশী; এইরপ “তেকাট' অপেক্ষ। ' 
প্রথমে ও শেষে রস কম, মাঝে বেশী; গরম পড়িলে রস খ 
কম শর্করা তত বেশী; মোটা গাছে রস বেশী দেষ, এব 
মৌটা না হইলেও বেশী দেয় , মেঘলা কিংবা কোঁয়াসা রাতে 
হয; ইত্যাদি। একটা কথা নুতন ভ্বানিতেছি , লোে, 
গুড মনে কবিত, বস্তুতঃ তত নয়। কিন্তু, এখানে এ. 
উঠে, কোন্‌ গাছকে প্রমাণ (5697002510) ধরা যাইও 
জানিতে চায়__রস-শ্রাব, বস্তুতঃ শর্করাশাব, বাঁড়াইতে *' 
না; পাচ মাসের শর্কর। ছুই এক মাসের মধ্যে পাওয়া ষ. 
কিনা। সেযাহা হউক, তাঁহার কৃত তিনটা খেজুর * 
হইতে একট। মোটামুটি ভাগ জানিতেছি। রসের বিবরণ ॥ 


আন" 


ইশ্ষুশৰ্বরা ১১'৬--৮'৪ 
উন-শর্কর! * ৮---৩ ৬ 
অন্য জৈব ১০7০৭ 
পাধিব ০২৪-*১৫ 
জল ৮৬ ৪---৮৭১ 
'ঘন্তা ৫৬-৫২ 


খেজুর-রসে অল্প দিলে 'কাঁবন-দ্বিঅক্সিদ গেস' উঠে 
উঠে। যে রসে উন-শর্করা ৩৬ ভাগ ছিল, তাহা ক্ষার টি 
হয অমন হইয়াছিল। আখের রস অপেক্গা খেজুর-বস টন, 
জৈবের ও পাধিবের ভাগে ভাল, কিন্ত, জলের ভাগে 
পিটাশ'ক্ষারের ভাগে মন্দ। খেজুররসেব ভস্মে ৯, 
৫৫ ভীগ। আর-একটাঁ কথা জানিতেছি। উহাতে * 
ভাগ! অতএব বোধ হয় লোন! মাটির গাছ, ন ৫5 
গাছ ভাল জন্মে! যাহা হউক, পরীক্ষা কব ৰা 
বাড়ী জল পাঁআইঘা রস দেখা কতবা । 


৪১৮ 
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এই-রক্কম থাকে । গড়ের আর আর দ্রধোর ভাগ দিলে 
অধম হইবার কারণ বুঝিতে পারা যাইত। "কত পুড়িয়া 
নষ্ট হইয়া অধম হয় তাহাও সহজে ধরা পড়িত।* দে যাহা 
হউক, শুচির অভাবে, কিংবা এক কথায় জ্ঞানের অভাবে 
দেশের যে কত গড় নষ্ট হইতেছে, তাহা কধিতে বসিলে 
বিপুল অঙ্কে দীড়াইবে। আমেরিকায় ‘মেপল’ নামে একটা 
গাছ আছে! তাহার “রস দেওয়া” হয়, সে রস হইতে গড় 
করাহয়। কিন্তু রসের শতকে মাত্র ৩ ভাগ শর্করা, এবং 
একটা গাছ হইতে মাত্র ১০ সের শর্করা পাওয়া যায়। 
কিন্তু তাহা ফেলা যায় না। এক স্ুরুভির জন্য মেপল 
চীনি নাকি [/* আনা সের বিক্রি হয়; আর স্থরভি 
থাকিতেও খেজুরা গুড় /* আনা সের হয়! খেজুর-রসের 
কলশী, কিংবা পাক করিবার বাইন কখনও ধোআ মাজা 
হয় না। কলশীতে প্রত্যহ ধোঁআ দেওয়া হয়, কিন্তু না 
ধুইয়া মাজিয়া ধেোঁআ দিলে হিতে বিপরীত হইবার কথা। 
খেজুর-রস ক্ষারী। সুতরাং লোহার কড়াতে পাক করা 
চলে। (রসে “কষায়ীন” 20010 acid থাকিলে চলিবে 
না।) তাওয়া আরও উত্তম! কিন্তু রদ অন্ন হইলে 


€ ৯ পি পা 


প্রধান আবরণ, ১৩২৪ 


সনি সি স্লিি চর MASA সিপাসিত পাঁছি এটি পাপা পা 


১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


4৫ ৯০ উিপ্িপসিত৯ পট 


খেজুরা গুড়ের পর কম বিভাগ হইয়াছে, গড় হইতে 
চীনি হইতেছে। আনেট সাহেব চীনির কুঠীর ইতিহাস 
দিয়াছেন। ১৭ বছর আগে এক যশোরে ১১৭টা কুঠী 
ছিল। এখানে কুঠীকে ‘আখড়া’ বলে। অদ্যাপি বছরে রর 
নাকি ১৭ লক্ষ মণ চীনি হইতেছে। গুড়ের মাত বরাইয়া 
পরে শেঅলা চাপা দিয়া রোদে দিয়া পায়ে দলিয়া দলুয়া” 
হইতেছে । মাৎ ও শোঠ হইতে কিয়দংশ গড় ও অবশিষ্ট 
ছিটা হইতেছে । দুয়া বিক্রি হইয়া য়ায়, কতক ‘একবার! 
ও “দৌবারা? চীনি হইতেছে । এই চীনি করিতে প্রথমে 
চুন-জুল দিয়া দলুয়া গরম করিয়া গাঁদ তুলিয়া পরে ছুধ-জলের 
প্রক্ষেপ দিয়া বাকি গাঁদ তোলা হয়। এক মণ দলুয়াতে 
এক পোয়া চুন, ও তিন মণ জল, ও আধ সের দুধ লাগে। 
পরে গুড় করিয়া মাৎ ঝরাইয়া শেঅলা চাপা দিয়া রোদে 
দিয়া যে চীনি হয়, তাহা “দোবারা' অর্থাৎ দুইবার নির্মল 
করা। দোবারার গুড়ের মাৎ হইতে “একবারা” চীনি করা. 
হয়। (এখানে নাম হইতে উৎপত্তি বোঝা যায় না।* ) এই- 
সকল দেশী চীনি জাঁবার চীনি অপেক্ষা দেড়া দরে বিক্রি 
হয়। কারণ পবিভ্র। কিন্তু, এমন ভাবে অধিক কাল 


লোহা আদৌ চলিবে না, গড়ে লোহাস্বাদ হইবে। কলশীর যাইতে পারে না। চীনির কুঠীও ক্রমে ক্রমে কমিয়া 


বদলে ছোট ছোট ৫ সেরী টান চলে কি না, দেখা কর্তব্য । 
বোধ হয় শিঅলীদিগের হাত হইতে গুড় করা কর্ম অন্তে 
লইলে অনেক গুড়ের উপচয় হইবে। একটা উদ্মান 
থাকিলে রসে জল মিশাইয়াছে কি না, ধরা .পড়িবে। 
যাহাই হউক, খেজুরা গুড়ে কর্মবিভাগ ' অত্যাবস্তক ' 
হইয়াছে। - 

* আমি ছুইটা অধম গড় দেখিয়াছি। একটায় কেলান কিছু ছিল, 


অস্তটায় প্রায় ছিল না। .ছুইটাই কাল, বোধ হয় যে গুড় ময়রা চীনি 
করিতে কেনে না, সে গৃড় খাইবার তরে বেচা হয়। 


(১) (২) 
ইক্ষুশর্করা ৫৫২ 
উন-শর্করা ১৫'৯ 
তম ২৫ ২ 
জল ১৫ ৫ ae 
অন্ত পন 





১৩৭ 

এই “অস্থ”টির ভাগ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, কি হইয়াছে। 
প্রথমটা জলে ফুটাইয্না পাদ তুলিতে গিয়! দেখি, গাদ প্রায় নাই, অধচ 
প্রায় ১* ভাগ গুড় “অস্তে” গিয়া দীড়াইয়াছে। ইহা এক-রকম চট্‌- 
চটা আঠা | 


আসিতেছে। গুড় হইতে চীনি করিতে মণকে 1৮১ 
আনার অধিক পড়ে না। তথাপি পারা যাইতেছে না। 
কারণ গোড়ায় যে গড়, সে গুড় আক্রা। আখেও সেই 


কথা। 
ভীষোঃগশচন্জ্র রায়। 


* এখানে কয়েকটার ভাগ গ্রাদর্শিত হইল। আনেট সাহেব-কৃত 


বিমান, 

দোবারা একবারা দনুয়া আখড়া 
ইক্ষুশর্করা ৯৮৪৮ ৯৮ ৩৭ ৯৬ ৫--৯৫'২--৯২৮ 
উল-শর্করা ০০৮১ ১১৪ ১৬--১ ৯২২ 
অন্য জৈব ০*৪৪ ০১৯ * ৮৮১ ৬৯ 
পাঁধিব ৩৩৫ ৩০৯ ০১২৯ ৪-১৯ 
জল ০২২ © D০ ০ ৮--*'৯--১'০ 
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১৮. ০৯াসিত ৯ 


দেশের কথ 


খুরোপের নহাঘুন্ধ আরম্ভ হওয়াব পর হইতে আমরা 
শুনিতেছি বে ইংরেজ-পক্ষ অপরের ন্যাব্য স্বত্ব ও স্বাধীনতা 
রঘশর জন্য লড়িতেছেন, জার্মানী লড়িতেছেন অপবেব 
ন্যায্য স্বত্ব ও স্বাধীনতা অপহরণ করিবার জন্য । ভারতবর্ষ 
ব্রিটশ সাম্রাজোব অন্ততুক্তি অধীন রাজ্রা—Dependency | 
ভারতবর্ষ তাহার প্রভ-পক্ষেব মুখে এ উদার আশার বাক্য 
শুনির। উৎসাহিত হইয়া উঠিগাছে যে তাহার ন্যায্য স্বত্ব 
ও শ্বতদ্বতা আব খর্ব হইয়া থাকিবে না। দে চোখের 
সামনে দেখিতেছে-- 


রাঙ্গা মহলে টান ধবিাহে ; এবং বো হইতেছে, বুঝিবা এই 
যুদ্ধের ফলে সমস্ত জগতদয নাব্বঙ্জনীন স্বাধীনতা তথা গণতন্ত্রের 
প্রতিষ্ঠা হইবে। আজ ছুনিযার তেব কোনা নবনারীর দণ্ডমুণ্ডের 
কা, পৃণিবীব ভিতব সবচেয়ে ্ষমতা-গব্বিত রুশ-সস্রাট তাহ।বই 
প্রঙ্গাবুনেৰ হস্তে বন্দী এবং তাহাদেরই নিকট একটু থাকিবাব স্থানের 
প্রাণী! আজ কশ-সাজান্দে'ব শ্রমজীবী ও সৈন্যগণ তণ। রাজ্যের কুলী- 
মছুবেবাই সিংহাসনের হর্ত-কর্তা-বিধাতা । কণের এই অভাবনীয় 
পৰিবৰ্তনেৰ সঙ্গে-দঙ্গেই গীসেও কম ওলট-পালটট। হইল ন|। শ্রীন- 
রাঁণ কনষ্টা টাহন যুদ্ধে প্রথম হইতে এতদিন নান! খেলা খেলিয়া, 
এপন তিনি বন্দী, এবং ডাহার মধ্যম পুত্র সিংহাসনের অধিপতি | 
আদ ঘদিও তাহার এই বিশ একুশ বংসব ব্যস্ক পুত্রকে সিংহাসনে 
বসান হইয়াছে, কিন্ধু পরে ইহাও যে বদলাইয়| যাইবে না এমন কথা 
কে বলিতে পারে ?--মোহাম্মদ্দী | 


বহুদিনের পবাধীন পোলাওকে স্বাধীনতা দিবাঁব কথা 
উঠয্াছে ; ফিনল্যাণ্ডকে স্বতদ্থতা দিবার আশ্বাস দেওয়া 
হইয়াছে) জাম্মানী অষ্টীয়াতেও প্রজাবুন্দ রাজশক্তি খর্ব 
করিগ্না স্বাধিকারের প্রসার দাবী কবিতৈছে। প্রাচ্য 
মহাদেশের চীন:দশের রাজ্শক্তি প্রগাশক্তির কাছে বাব 
বর হাব মানিল । ভাবতবর্ষ ব্রিটশ-সামাজ্যের অঙ্গ ; ব্রিটিশ- 
সাম়্াজের মূল গণতন্তে প্রতিষ্ঠিত, তাহ। স্বতন্ত্র বহু রাজ্যের 
সমবায় । সুতবাং একমাত্র ভারতবর্ষ অধীন থাকিয়া 
আাম্রাল্যের গৌরব ধর্ম করিয়া রাখিয়াছে, সম্পূর্ণতার অঙ্গ- 
হানি করিতেছে ; এই মনে করিয়া সন্ত ভারতবর্ষের লোক 
ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ-সামাজ্যের মধ্যে স্বতন্ত্র দেখিবার জন্ত 
উদ্গ্রীব হইয়া উঠিয়াছেন। ভারতবর্ষ যেই শুনিয়াছেন যে 
ইংবেজ পরের ও দঢর্ক্দলের ন্তাঁষ্য স্বত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষার 
জন্য লডিতেছেন, অনি সেই যদ্ধঞ্জয়েব জপন্ত নিজের 


৯৯ স্টার সা সি ১৮ প ৫ সপ সর্প দত ৯৩ সির eee 


বথাশক্তি সাহাবা উপকরণ জোগাইতেছেন) ৬ 
ভূতপূর্কা বড়লাট লর্ড হাডিং ইহা খুক্তকণ্ঠে 
করিয়াছেন, ইংলণ্ডেব প্রধান মন্ত্রী, ভাবত-সচিব 
স্বীকার করিয়াছেন। এখন ভারতবর্ষ চাহি 
ইংরেজের কথার কাজে সামঞ্জস্ত দেখিতে, ভন 
স্বরাজ-প্রতিষ্ঠায় তাহাদের সহানুভূতি সাহাবা 
পাইতে ৷ কিন্তু ভারতবর্ষ স্বতদ্ত্রতা' লাভের ইচ্ছা “ 
করাতেই ভারতের প্রাদেশিক শাসনকর্তারা 
হইয়া দঘন-নীতি অবলম্বন করিতেছেন। ইহাতে 
দেশমর আগ্রহ দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে। “বরিশাল, : 
সত্যই বলিয়াছেন 

এতদিনে হে।মরুল আন্দোলন পাকিয়া উঠিতে চনিল । 
একপক্গ কেবল ম্যায় দর্শন, তর্ক, রোদন করিতে থাকে তু 
নীরবভাবে তাহাকে উপেক্ষা করে, ততদিন কোনও প্রার্থন' এ 
দৃঢমূল হইতে পারে শা। 

কংগ্রেসের হোমকল কাগজপত্রের লামগ্রী, আজ ছয়মাঃ 
সে সম্বন্ধে বিশেষ তীব্র কেহ অনুভব করে নাই । কিন্তু সং, 
মাজ্াজ-লাট তাহার বিকদ্ধে ন্ধ্যাতন-দও ধারণ করিঘাঁডেন 
ব্যাপাবট। বেশ ঘোবাল হইধা উঠিযাছে। 

একদিন বাঙ্গালা দেশে বঙ্গবিভাগের বিকছ্েে এমনি 
সহিত আন্দোলন উ্িত হইয়/ছিল-_মে আন্দোলন ছিল «৫ 
-আজকার আন্দোলন ভীরতীয়-_আক্ম পঞ্চানদ হইতে :- 
পৰ্যন্ত একই সুরে বজ্জুনির্ধোধে ধ্বনি উঠিতেছে_ আমর! £ 
চাই! 

ইহাই এম |র দেশের কথা । সমস্ত কাঁগডে 


একই সুর বাজি হছে--কোনোটা বা ক্গীণ, ভয়ে জু 


আর কোনোটা Jা স্পষ্ট 
কোনো জিনিস পাইতে হইলেই তাহার যোগ্য, 
দরকার । আমি বদি অবিচার অত্যাচারের বিকৃদ্ধে দা. 


ন্যায়বিচার ও প্রতিকার চাই আমাকে দেখাইডে :. 


আমি সমাজে পরিবারে গৃহে অবিচার অত্যাচার সা 
করি না। আমাদের দেশের জধিদীরের! সার্কভৌন র" 
অধীন এক-একটি সামস্তরাজের তুলা । তাহা 
নিজেদের ব্যবহারের দ্বারা প্রমাণ করিতে হইবে 
তাহারাও তাহাদের অধীন সকলের ন্যায্য স্বত্ব স্ব" 


সম্মান করিস্জা চলেন, অবিচার অত্যাচারের ৬: 


বিরোধী । “মোহাম্মদী” তাই বলিতেছেন__ 


জগৎ স্বাধীনতার দিকে ছুটিতেছে । আনাদেৰ দেশের লে 
নরনারীর প্রাণের উপর যাহারা পাথবের ম্ভাষ চাপিযা 


৪২০ 
AOE oa ০ সপ পাক অপ তি সি বত ও সত পতল পরি খত এ 
রহিয়াছেন ঠহাদের চালচলন বদলান আবগ্তক হইয| পড়িয়াছে। 
উ'হারাই লড কর্ণওয়ালিসের সাধের সুইট বাংলার জমীদার-স প্রদ্বায় 
এরিষ্টক্রাটের দল। ইহাদের অধিকাংশেব অন্তাযাচরণ ও অত্যাচারের 
ফলে এদেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী যে, গা ঝাড়! দিয়! উঠিতে পারিতেছে 
না, আয়ার ক্ষর্ঘি দেখাইতে পারিতেছে না, সে কথা না বলিযা ত 
আর থাকা যায় ন।। এইবপ চিন্তাশৃন্ত স্ুখ-বিলাসী জমীদার সৃষ্টির 
ফলে তাহা! হইতে আগাছা-কুগাছা সষ্ট হইয! তাহারা একদিকে যেমন 
দেশটাকে উৎসনের পথে উঠাইধা দিতেছে, অন্যদিকে তাহার! নিজেরাও 
অমানুষ অবস্থায় জীবনাতিবাহিত করিতেছে। চিরস্থাধী বন্দোবন্তের ধলে 
জমীদারীর আয বান্ধা, কাজেই সংসার সম্বন্ধে জমীদারর! চিন্তাশৃষ্ত । 
আমলা ম্যানেজারব! খাজনা আদাষ করিয়া দিতেছে, আর জশীদার 


বাবুর! সেই সহজলন্ধ ধনের সাহায্যে বিলাসব্যসনে হাবুডুবু খাইতে- , 


ছেন, অনেকে ছুশ্ডরিত্র ছুরাচার হইয়! নিজেদের এবং নিজেদের 
ভবিষ্যবহশীয়গণের ইহকাল ও পরকালের মুণ্ডপাত করিতেছেন। 
অনেকে পাপের ফলে জমীদারী হারাইযা পথের ভিখারী হুইতেছে। 
এদিকে জমীদারদের দশা এই ; ওদিকে তাহাদের আমলা, গোমস্তাদের 
অত্যাচারে দেশের মেকদগুম্ববপ প্রজাসাধারণ ও কুষবকুল 
জঙ্জরিত হইতেছে, অন্নহীন বস্ত্রহীন হইয়া মনুষ্যত্ব হারাইযা 
ফেলিতে বাধ্য হইতেছে, আস্মসশ্মানজ্ঞান ত তাহার! অনেক দিন 
পুর্কোই হাঁরাইয় ফেলিয়াছে। অবশ্য জমিদারদের নধ্যে যে উদার 
দেশ-হিতকাদী কেহ নাই এসন কথ! অ।মরা বলিতেছি না, কিন্ত 


প্রবাসী--শ্রাবণ, ১৩২৪ 


ক কাতা লাখ রা ৩ ইত পনি ও 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৮ % তাত সির OE) ছি সি 


জেলাব অন্তর্গত কযেকটি স্থানের অতাচরিত প্রঙ্গা ও খাভকগণের 
অবস্থা ভদন্ত করিতে যাওয়াও কমিটা কর্তৃক গৃহীত হইঘাছে। এত 
দিন পরে প্রজা-সমিতি একটা কাজে মতন কাজে হস্তক্ষেপ করিয়া- 
ছেন। বলিতে কি ইহাই আনল দেশ-সেব! ।--সোহাম্মদী! 

রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ অবস্থার সনস্ত ক্রটি সংশোধনের 
সঙ্গে-সঙ্গে সমালেবও সংশোধন আবশ্যক । সেদিকে 


চেষ্টা চলিতেছে দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। “চাকু মিহির” 
সংবাদ দিয়াছেন 

হিন্দুসমান্েব উন্নতিকল্পে একটি স্থাধী সভ। গঠনপুরর্বক নানাবিধ 
কাৰ্য্য করিবার প্রস্তাব করিধ। কোনও কোনও সহৃদয় ব্যক্তি বয়েক 
সপ্তাহ যাবৎ চাকৃমিহিবে তাহাদের মত্তব্য প্রকাশ করিযা আসিতেছেন। 
অনেকে এ বিধে নানা-প্রকার অনুসন্ধান করিতেছেন এবং 
প্রস্তাবাদিও করিতেছেন। লোকেব উৎসাহ দেখিয়! মনে হয়, উদ্বোগ 
করিযা কাৰ্য্য আরম্ভ করিলে এই বিষযে কৃতকাধা হওষ! সম্ভবপর ৷ 

সমাজের তথাকণিত নিয়শ্রেণীর লোকেদের অবস্থার 
উন্নতির জন্ত এক ভদ্রলোক নিম্নলিখিত প্রস্তাব করিয়া- 
ছেন।--. 

কএক সপ্তাহ হইতে “চাকমিহিরে" নয়মনমিংহ হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে 


লালকাল পিস / ত তাপ স্লিপ 


ভাহাদের সংখ্যা অভি নগণ্য । যে দেশে এই চিরস্থায়ী বন্দবস্ত নাই যে ধারাবাহিক প্রবন্ধ বাহির হইতেছে তাহা পড়িয়া বোধ হয় যে 
দে-দেশের লোকেরা ব্যবদাধবাণিজ্যে লাগিয| থাকে, কাজেই তাহার! ভগবানের কৃপা নিয়শ্রেণী হিন্দুর উপর পতিত হইয়াচে। শিক্গিত 
এতটা! অমানুষ হইবার মুষোগ পাধ ন!। কিন্ত এখন অচিরৎ সমাজ এতদিন নিশ্চেষ্ট থাকিয়া যে পাপ করিয়াছেন তাহ! স্বানন 
এদেশের জমীদারদের চালচলন বদলান আবন্তক হুইয়া পড়িয়াছে। করিতে উদ্ভত হইযাছেন দেখিযা সকলেই সুখী হইবেন সন্দেহ নাই। 
তাহারা নিজেরা না বদলা ইলেও, কাল ডাহাঁদিগকে আপনিই বদলাইয়! বিষয়টি খুব গুকতব। সুৃতবাং খুব সাবধানে অগ্রসর হইতে হইবে 
দ্িবে। যে কাল একদিকে সমাগর! পৃথিবীর শত্তি-গর্বধিত সম্াটকে ইহা সম্পূর্ণভাবে পরোপকারত্রতেব বিধিবদ্ধ সমাজ ( Purely 
প্রঙ্গাকুলের পদমূলে নিক্ষেপ করিতেছে তাহার তুলনা এই নগণ্য charitable 17151101107) রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয! কাথা কবিবে।/| 
জমিদার ত কোন্‌ ছার ! তাই বলিতেছিল।ম তোদরা. নিজেরাই তালে * ইহাকে আইনানুসারে রেজিষ্ত্রী করিয! লইতে হইবে যেন যে-কেহ 
তাল মিলাও। ৮৯8৯৮ ০ টা এই 
প্রতিষ্ঠিত সমাজের কোনও রা সন্বন্ক থাকিবে না। 
জমিদারদের প্রজাহিতে রত হইতে উপদেশ দিয়া নিশ্চিন্ত যাহাতে এই সমাজ গবর্ণমেট, খৃষ্টীয় মিশনরী ও মুসলমানসমাজের 


থাকিলে চলিবে লা, ইহাও দেশের লোক উপলব্ধি করিয়া সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারে উদ্োক্তাগণকে তাঁহ! কবিতে হইবে। 

এ i মধঃস্থলে এমন অনেক মহামুভবপ্রবৃতি মুদলমান মহোদঘ আছেন 
নিরক্ষর মূক প্রজাদের হিতের জন্ত কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। খাঁহার! এই পরস্তাতু সাদরে গ্রহণ করিয়া দরিদ্র নিয়শ্রেণীর হিন্ুগণকে 
এ সংবাদ পাইয়া আমর! নিবতিণয় আনন্দিত হইয়াছি। 


সাহায্য নারি হইবেন । সুতরাং তাহাদের ji 
আবস্যক। বরিশাল, খাকুড়া, ঘরিদপুর, কুমিল্লা প্রভৃতি জেলার 
বঙ্গীয় প্র্লা'মমিতি গত ২৪শে জুন রবিবার ৫৬নং আপার ছুর্তিক্ষের সময এবং বর্ধমানে দাদে|দরবন্তাব সময় হিন্দুগণ জাতিবর্ণ- 
সারকুলার রোডস্থিত "এমলাদ হাউসে" বঙ্গীয় কৃষি কন্ফারেন্দের এক নির্বিশেষে সাহায্য করায মুসলমাননমাজ যে উপকৃত হুইখাছেন 
বিশেষ সাধারণ অধিবেশন হইয়া গিখছে। এই সভায় বহ -গণামান্য তাহাতে তাহার! নিরশ্রেণী হিনুগরণকে বিপদ হইতে উদ্ধারের অন্ত 
ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সমিতিতে কৃষক ও প্রজাসাধারণেব ছুববস্থা সর্বদাই প্রস্তুত আছেন। তাহাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে 
সন্বদ্ধে অনেক বিষষের আলোচন! কর! হইয়াছে এবং বঙ্গদেশের যে- তাহারা কখনই পরাসথুখ হইবেন ন!। গ্ৃীয় মিশনারীগণ নিদ্শ্রেণীর 
সমস্ত স্থানে দমীদার কর্তৃক প্রজার! উৎপীডিত হইতেছে, এবং যাহারা হিন্মুগণকে সমাজের নির্মম অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার অন্ত অনেকস্স 
তাহ! সমিতির সেক্রেটারীর নিকট লিখিঘ! জানাইয়াছে, সেক্রেটারী শ্বার্থত্যাগ করিযাছেন, সুতরাং তাহাদের সাহাযাও ভিক্ষা করিতে হইবে। 
সেই-সকল অত্যাচার-কাহিনী-সমস্থিত চিঠিপত্র সভায় উপস্থিত করেন। সদাশয গভর্ণমেন্টের নিন্নশ্রেপীর উপর বৃগাদৃষ্টি সর্বদাই আছে এবং 
পরে সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে, এই সদিতির তরফ হইতে একটি এই বিষয়ের উদ্যোক্রাগণ চেষ্টা করিলে সে কৃপা হইতে বঞ্চিত 
কদিশন-কমিটা নিযুক্ত হউক এবং সেই কমিটা অত্যাচরিত স্থানে হইবেন ন[। 
শির! সবিশেষ তদন্ত করিয়া গবর্ণসেন্টকে লিখুন । এই কমিটী ইহার কার্য কিরূপে আরম্ভ কর! হইবে এখন তাহ! চিন্তা করা 
আপাততঃ বর্ধমান জেলার লাইকুলি--বামুনপাড়া প্রভৃতি গ্রামের দরকার । আমার বোধ হয, দিয়লিখিত ভাবে কাষ্য আরস্ত করিলে 
প্রজাদের অবস্থ। অবগত হইয়া গবর্ণমেন্টকে জানাইবেন। খুলনা ভাল হয ২-- 


৪র্থ সংখ্য! | দেশের কথা 


১ম। একটি বিধিবন্ধরপ সমাজ গঠন করিয়া! বেজিষ্রী কর! । 

২য় । সদর থানার এলাকাস্থিত ৭৬ গ্রাম লইয়া কাঁধ্য কর!। 
গ্রামের তালিকা করিষা বর্ণানুক্রমিক লাম অনুসারে প্রত্যেক 
পরিবারের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করা । 

ওয়। সমাজের সভ্যগণমধ্যে কেহ কেহ মাঝে মাঝে সেইসব 

গ্রামে যাইয়া এসব হিন্দুদিগের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার তদন্ত করা 
এবং কাহীকে কি ভাবে সাহায্য কর! আবশ্যক তাহা নির্ধারণ করা। 
ঘর্থ। সেই-সব গ্রামের বদ্ধিঞু মুসলমান মহাশয়গণের সহিত দেখা 
৷ করিয়া ভাহাদিগের সাহায্য প্রার্থনা! করা । 
| ৫ম। যাহাতে এ হিন্দুদিগের (ক) বিবাহ অল্রব্যষে ও সহজে 
সম্পন্ন হয, (খ) যাহাতে অল্প সুদে টাকা কর্জ করিতে পারে এবং (গু) 
যাহাতে সহজে জমি চাষ করিতে পারে তাহাব স্গবিধা ও পরামর্শ 
করিয়া দেওয়া । 
৬ষ্ঠ। স্ত্রীলোকদিগের উপর অত্যাচাৰ হইলে তাহার প্রতিবিধানের 
উপায় করা। 
৭ম। এই শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উপাঁয়। 
আপাততঃ এই কয়েকটি কাঁজ লইয়া সমাজ আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ 
ইহার কাধ্যক্ষেত্রের প্রলার করিতে হইবে | ইহাতে কৃতকাধ্য হইলে পরে 
সদর মহকুমায় কার্যক্ষেত্র বিস্তৃত করিতে হইবে । পরে অগ্যান্ত 
| নস এবং পঞ্চাযতী ইউনিরনে ইহাব কায 
1 
স্থানীয় জমিদার মহোদয়গণের নিকট বিনীত প্রার্থনা, ষেন ভাহাবা 
এই অনুষ্ঠানের প্রতি ককণা-দৃষ্টি করেন। তাহাদেব নাযেব ও আনলাবর্গ 
দ্বারা যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে এবং জমিদার মহোদয়গণ 
কৃপা করিয়া তাহাদের মফ্:স্বলস্থ আমলাবর্গের প্রতি সহানুভূতি 
প্রদর্শনের আদেশ প্রদান করিলে অনেক উপকার হইবে । 

--১ পরিশেষে বক্তব্য, উদ্যোক্তাগণ যেন নাম ও যশের প্রার্থী না হন। 
ইহ! নিংস্বার্থভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে। পরোপকারের প্রবৃত্তিতে 
উদ্ধদ্ধ হইয়া ক্ষুধিত, মূর্থ, সমাজে লাঞ্ছিত, দরিদ্র হিন্দুদিগের কল্যাণ 
কামনা! করিয়া তাহাদিগকে পক্ষ হইতে উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতে 
হইবে। নিৰ্ম্মল ও সরল চিত্ত লইয়া অগ্রসর হইতে হইথে | কোনও 
রূপ কপটতা চলিবে না--নেতা হইবার বাসন] থাকিবে না! থাকিবে 
কেবল সেবার ভাব। অনেক বাধা বিন, অনেক টিট্কারী, অনেক 
লাঞ্চনা গঞ্না আসিবে, কিন্তু তাহা দৃঁচ চিন্তে উপেক্ষা করিয়! নিজ 
গন্তব্য পথ পরিষ্কার কবিয়! লইতে হইবে । উদ্তোক্তাগণের শক্তি যেন 
এই আন্দোলনেই নিঃশেষিত না হয়, কাধ্যের জন্যও যেন থাকে। 
প্রেমই জীবন-_প্রেমই মানুষকে ভগবানের সম্গিধ্টন লইয়া যাষ। 
প্রার্থনা করি, ভগবানের আশীর্বাদ উদ্যোক্তাগপের উপর বর্ধিত হইয়া 
সমাজ-নিলীডিত দবিদ্র হিন্দু্দিগের উপকারের জন্য তাহাদিগের হৃদয়ে 
প্রেমের বন্য) আনয়ন করুক ।--চাকমিহির 


=.- সমস্ত অত্যাচার অবিচারের প্রতিকারের উপায় 
হইতেছে শিক্ষা। প্রত্যেক জমিদারের কর্তব্য নিজের 
জমিদারীতে একটি কলেজ, একটি শিল্পশিক্ষালর, ইংরেজি 
বাংলা স্কুল পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রত্যেক প্রজা পুরুষ 
তরী সকলকে শিক্ষত করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করা; কারণ 
প্রজার নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থে প্রজার-জ্ঞানের অভাব, 
পথেব অভাব, পানীয় জলের অভাব দর কবিতে জমিদাবেবা 








AN, 


ধৰ্ম্মত বাধ্য । প্রজার অর্থ নিজের বিলাসে ব্যয় - 
অধিকার তাঁহাদের নাই, তাহারা প্রজার কন্দ; 
নিজের ও পরিবারের সচ্ছল ও ভভ্রভাবে ভরণং 
উপযুক্ত বেতন মাত্র লইতে পাঁরেন। দেশের € 
অভাব মোচনের জন্ত যাহারা যতটুকুই চেষ্টা করেন 
সকলেই আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ধরষ্যবাদতাজন। 


সংবাদ পাইয়াছি-_ 

সৎকাধ্য।- সাঁওতাল পরগণা জেলার পাখুরিয়া-নিবাঁসী - 
দাসের কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত কীর্তিচন্ত্র দাম ও ভীহাৎ 
আব্মীযষগণ পরলোকগত দাস মহোদয়ের স্ৃতি রক্ষার্থ ভ।চ 
আদেশ-মত পাখুরিয়ার সাধাবণের পানীয় জলের অহথবিধা "3 
একটি পুদ্ধরিণী ও একটি সুগভীর কূপ খনন করাইয়া ভাহা 
দিয়াছেন। মৃত আত্মীয় ব্যক্তির স্মৃতি রক্ষীর্থ আজকাল 
জলাশয় প্রতিষ্ঠার কথা আর বড় শুনা যায় নু! ।৷--বীরভূমবা্ড; 

বারাকপুরে নূতন উচ্চ ইংরেজী বিভ্ভালয় |--বারাকপৃ; 
বালীরে একটী উচ্চ ইংরজৌ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত «.' 
আগরওয়াল! মহাশয় ৭৫ সহশ্র মুদ্রা দান করিয়! গিয়াছেন। £ 
ব্যবহারের জন্ক একটি কমিটা হইয়াছে । যে বাজারে বিছা” 
উহার তিন মাইল মধ্যেও উচ্চ স্কুল নাই | সুতরাং প্রান্তাবি€ 
দ্বাবা স্থানীয় লোকের যে বিশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে তাহ 
নাই ।--২৪ পরগ্রণা-বার্ীবহ। 

সম্প্রতি (মেদিনীপুরের ) পাঁটনাবাজারে একটি শ্রমজী” 
খোল! হইয়াছে । এই বিদ্তালয়টা কলেজে অবস্থিত শ্রমজীব-£ 
শাখা । কলেজের কেক্ত্র-বিদ্যালয়টি ২৩শে মে, ১৯১৬ খৃষ্টান 
গৃহেই প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য নিয়শ্রেণীর দি, 
অমজীবীদিগকে যথাসম্ভব শি্দ। দেওয়| ছাত্র্দিগকে পাঠ্য £ ৎ 
কাগজ প্রভৃতি বিনীমূল্যেই বিতরণ করা হয়। সাধারণের 
ইহা পরিচালিত । সম্প্রতি কেন্ত্রবিদ্ভালয় মিউনিসিপ্যালিও 
পাইয়াছে | শ্রমজীবীদিগের সারা দিবসের কঠিন ? 
পর কলেজে পড়িতে যাওয়া অসম্ভব বিবেচনায় কেন্দ্র-শ্ি্‌ 
তিনটি শাখা খুলিয়াছেন। একটা পণটনাবাআরে, 
কুইকোটায ও ভাঁতিগেড়েয় ।-_মেদিনীপুর-হিতৈষী । মে. 


বাংলাদেশের সমাজের ছুটি বিশেষ দুর্বলতা! , 
(১) মান্থুষকে অন্পৃস্ত বিবেচনায় দ্বণা করা, << 
কন্তাদ্দের ভার বা তুচ্ছ মনে করা। “মেদিন 
সংবাদ দিয়াছেন, উপরোক্ত নৈশবিদ্যালয়ে অস্মৃণ, 
দের ভর্তি কর! হয় না! কেন? তাহারা কি ঈ' 
তাহাদের কি জ্ঞান লাভ করিয়া উন্নত হইবা? 
নাই? বদি কারো দরকার কিছু থাকে ত উহাতে; 
করিয়া আছে। নিয়শ্রেণীর উন্নয়ন, অস্পৃশাহে 
করিয়া জ্ঞান ও স্বাধিকার দান যেমন আবশ্যক 
কণ্ঠাদেব শিক্ষা দানও তেমনি আবশ্যক ও কত 





৪২২ 


এদিকে কর্মপ্রচেষ্টার দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল দেখিতেছি। 
তাহার কারণ কন্তাদের সম্বন্ধে আমাদের উদাসীনতা ও 
অবহেলা । 

আর কন্তারা আমাদের কাছে তুচ্ছ ও ভার বলিয়াই 
সমাজে কন্তা দায় হইয়া উঠে। এবং কন্তা যতদিন দায় 
থাকিবে ততদিন পুত্রের পিতার কশাই-বৃত্তি কমিবে না । 
বরের বাপের জুলুম হইতে পিতাকে অব্যাহতি দিবার জন্ত 
স্নেহলতা কেরোসিন তেল জ্বালিয়া পুড়িয়া মরিয়াছিল। 
কিন্ত সম্প্রতি খবর পাইয়াছি-_ 

দেই ন্নেহলত।র (ভূতপূর্বব কন্তাদায়গ্রস্ত ) পিতা গত ১৬ই জৈষ্ঠ 
বুধবার তাহার পুত্র অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ দিয়! পাত্রীর পিতা 
বিক্রমপুর কনকসার-নিবাসী মুন্দেফ শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
নিকট হইতে নগদ তের শত টাকা পণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। কথাটা 
সত্য কি? “মাকেলের' এতটা! অভাব কাহারও থাকিতে পারে, ইহা 
সহসা আমাদের বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।_হিতবাদী । 

যদি একথা সত্য হয়, তবে রবীন্দ্রনাথের “রাজ। ও রাণীর” শঙ্করের 
মত আমরাও বলিব--“সহশ্র মিথ্যার চেয়ে এই সত্যে ধিকৃ?” আর, 
স্লেহলতার সহোদর হইয়া যে বরপণলুন্ধ পিতাকে নিবৃত্ত করিতে পারে 


~ 


নাই, সমপ্রদান-স্থলেৱ দান-সন্জা কি তাহার দিকে বিজ্ঞপ ভরে চাহিয়া 


তাহার মান্সসন্মান বুদ্ধি ও মনুষ্যত্বকে আহত কি ব্যধিত করে নাই? 
- চুচুড়া-বার্তীবহ। 

সম্প্রতি আমরা একজন কন্তার পিতার বলিষ্ঠ-প্রক্ৃতির 
পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি-- 

বরের পিতা প্রযুক্ত * * * মহাশয় একজন শিক্ষিত লৌক। 
বরের জননী নারায়ণগঞ্জ বালিকাবিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী | কম্ার 
পিতার নাম প্রীযুত অরুপণোদয় দাস, নিবাস দ্বাডোড়া। 
কস্তাব শুভ বিবাহের দিন বরযাত্রী মহাশয়ের! মুরাদনগর 
পর্য্যন্ত নৌকাধোগে উপস্থিত হন এবং তথ! হইতে জনে জনে একখাঁন। 
পান্ধীর দাবী করির! বসেন। পান্ধী সংগ্রহ করা অসস্তব বলিয়া 
কন্তাপক্ষ বলিয়াঞ্চহিয়| অল্পসংখ্যক পাক্কী দ্বারাই যাত্রী মহোদয়দিগকে 
ব্বগ্রামে আনয়ন করেন। হুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য বলা যায় না যে কারণে 
হউক, বরুপক্ষ নানা অজুহাতে বেচারি কম্কাকর্তীর প্রতি অতিরিক্ত ও 
অস্তান্ট নানা টাকার দ্বাবী উপস্থিত করিতে থাকেন। কন্তাকর্তীর 
তাহ! অসহনীয় হয় এবং তিনি এই-প্রকার “গ্রাহক” লোকের 
সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে একেবারেই নারাজ 
হন। ঘটনা! ক্রমে গুরুতর হইয়া অবস্থা শেষে এইরূপ হইয়া 
উঠিযাছিল যে, বরকর্তীগণ ভীত-ন্ত্স্ত হইয়! তাহাদের বাসাবাড়ীর 
বাহিরখশ্ড হইতে অন্দরধণ্ডে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। ‘শেষ ফলে 
শুভ বিবাহটি হইতে পারে নাই। বর ও ব্রযাত্রীদিগকে কুগ্রমনে 
অস্থগমনে প্রত্যাগমন করিতে হইয়াছে । 

বেচারি কন্যার পিতাকে বরপক্ষ কায়দায় পাইয়া জেরবার করা, 
আজকাল বৈবাহিক রীতির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে 
কম্তার পিতা যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহাতে অনেকের চক্ষু ফুটিবে। 
দেশে কঙ্কা-কর্তাদ্বিগের হর্ষ ও বররুর্তীদিগের বিস্ময় যুগপৎ উদিত 
হইবে সন্দেহ নাই ।--ত্রিপুরা-গেজেট | 

চাক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ 


প্রবাসী--আ্বণ, ১৩২৪ 





[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
* বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ 


বর্তমান যুগে সকল সত্যজাতির সমবেত চেষ্টায় জ্ঞানের 
বিষয়-সকল ব্যাপ্তি, গভীরতা ও সুস্মাতায় দ্রুত উন্নতি লাভ 
করিতেছে। এই জ্ঞান জনসাধারণের পক্ষে সুগম করিবার 
জন্য ইউরোপীয় ভাষায় অনেক সুব্যবস্থা আছে। প্রতি 
বিষয়ে নবতম তথ্যে পূর্ণ পণ্ডিতদের উপযোগী গ্রন্থ ছাড়া, 
সরলভাষায় সাধারণের বোধগম্য প্রণালীতে রচিত অথচ 
আধুনিক উচ্চন্ঞান্বপ্রদ অনেক ছোট পুস্তক ও পৰ্য্যায়বদ্ধ 
্রস্থাবলী সর্বত্রই পাওয়া ষায়। তদুপরি পত্ডিতেরা সাংসারিক 
লোক ও শ্রমজীবীদিগের অবসরকালীন শিক্ষার জন্য সরল 
ভাষায় বিশ্ব-বিদ্যা-প্রসারিণী-ব্তৃতা (University Exten- 
tion Lectures) প্রদান করিয়া এই-সব নব জ্ঞান কলেজের 
বাহিরে বিতরণের উপায় করিয়া দিয়াছেন। 

ভারতবর্ষে এই ব্যবস্থাগুলির কোনটিই নাই। অথচ, 
ইউরোপীয় দেশগুলির অপেক্ষা ভারতবর্ষের পক্ষে এই 
নবোন্মেষশালী জ্ঞানের অধিকার অধিকতর আবশ্যক ; কারণ 
ইহারই অভাবে ভারতের জনসাধারণ ইউরোপের অনেক 
পশ্চাতে পড়িয়া আছে। ভারতীয় দেশীয়ভাষার সাহিত্য 
অনেক স্থলে এখনও মধ্যযুগের ইউরোপকে অতিক্রম করিতে 
পারে নাই। ভারতকে বিশেষ চেষ্টায় অল্প সময়ের মধ্যে 
দীর্ঘকালের ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে, নচেৎ বর্তমান যুগের 
কঠোর জীবন-সংগ্রামে নব্যতম জ্ঞানের পথ্যে বঞ্চিত ভারতীয় 
জনসাধারণ মুমুষুতী! প্রাপ্ত হইবে। জ্ঞানই শক্তি। সেই 
শক্তি সরল মাতৃভাধাক রচিত সদ্গ্রন্থের দ্বারা ভারতময় 
সঞ্চারিত করিতে হইবে। জাতীয় মুক্তি এই পথে। 

এইজন্য বার্গলায় এবং পরে অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় 
পবিশ্ববিষ্তা-সংগ্রহ” নামে এক গ্রন্থাবলী প্রকাশের কল্পনা 
করা হইয়াছে । 
এবং Cambriige Manuals of Science and 
Literatureaর আদর্শে রচিত হইবে। 

" নিয়মাবলী 


(১) প্রতি গ্রন্থ স্ূলপাইক! অক্ষরে ভবল ক্রাউন ১৬ পেজি ২০০ 
হইতে ২৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইবে। 

(২) প্রতি গ্রন্থের শেষে ছুই এক পৃষ্ঠা ছোট অক্ষরে শ্রেণী-বিভাগ 
করা প্রমাণপঞ্রী (01011081575) দিতে হইবে । 

(৬) প্রতি গন্থেবমলা বারা পানা হইবে । 
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৪র্থ সংখ্যা ] 

(৪) সকল বিষয়ের নবোপ্তীবিত তথ্য-সকল এই গ্রস্থাবলীতে 
লিপিবদ্ধ হইবে । গ্রন্থ গুলির ভাষ! ও রচনাপ্রণালী সাঁধারণ-বাঙ্গলা- 
শিক্ষিত লোকনিগের বোধগমা হইবে। দীর্ঘ সান ও কঠিন সংস্কৃত- 
মূলক শব্দ অথবা প্রাদেশিক ভাষা যথ।নম্তব বঙ্জনীয়। 

(৫) সম্ভব-যত বিদেশী শব্দের বঙ্গানুবাদ ব্যবহার করিতে হইবে, 
কিন্তু যে-সব বিদেশী শব্দ আমাদের নিকট অধিকতর সহজ হইয়াছে 
বা যে-সকল ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা বাঙ্গলীভাঁষায় গ্রহণ করাই 
শ্রেয়, এই গ্রস্থাবলীতে তাহাই বঙ্গাক্রে লিখিতে হইবে ; তাহার দুর্বোধ 
সংস্কৃত প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হইবে লা । 

(৬) অধ্যক্ষসমিতি এই খ্রস্থাবলীর সর্ব স্বত্বাধিকারী হইবেন। 
ভাহারা গ্রন্থকারকে দুইশত টাকা পারিশ্রমিক দিয়া প্রতি গ্রন্থের কপি- 
রাইট কিনিষা লইতে পারিবেন, এবং ভবিষ্যতে ০প্রস্থে পরিবর্তন 
কবিবাব ক্ষমতা পাইবেন | 

(৭) প্রতি বিভাগের লেখকগণ নেই বিভাগের "সম্পাদকের 
তব্ব(বধানে শ্রন্থ রচনা করিবেন, এবং প্রত্যেক গ্রন্থ সংশোধন ও 
পরিবর্তন করিতে উক্ত সম্পাদকের সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে। 

(৮) শ্বিখবিদ্যাসংগ্রহ” ছয় বিভাগে বিভক্ত হইবে, এবং স্যর 
রবীন্সনাথ ঠাকুর প্রধান সম্পাদক, উপদেষ্টা ও কাধ্য-নিব্বীহক রহিবেন | 





বিভাগগুলি ও তাহাদের সম্পার্দকগণ £ - 


(ক) দর্শন (মম্পীদক ভাক্তাব ব্রেন্ত্রনাথ শীল এবং ডাক্তার 
নরেন্রনাথ সেন গুপ্ত )। 

(খ) বিজ্ঞান (সম্পাদক শ্রীযুক্ত বামেন্দসুন্দৰ ত্ৰিবেদী এবং 
পপ্রশান্তচন্্র মহলানবীস )। 5 

(গ) ইতিহাস, ভূগোল ও অর্থনীতি (সম্পাদক শ্রীযছুনাথ সরকার) । 


(ঘ) সাহিত্য, সাহিত্যেৰ ইতিহাস, এবং ভাব (সম্পাদক 
শীপ্রমথ চৌধুরী )। 

(ও) কলা (সম্পাদক শ্রীমর্ধেন্বকুমাব গাদুলী এবং গরীমববেন্ নাথ 
ঠাকুব)। 


(5) শিক্ষা-বিজ্ঞান (অস্থায়ী সম্পাদক স্তর রবীন্রনাথ ঠ।কুব) 


ইতিহীদ বিভগ--্রস্থাবলী 
১। ভাবতবর্ষের অভিব্যক্তি-_ষছুনাথ সরকাঁধি। 


২। হিন্দুযুগের ইভিহ।স-_ 
৩) মুসলমান যুগের » = 
৪। বুটিশ , --রমেশচজ মজুমদার । 
৫। বৈদিক সমাজ ও সভ্যতা -_বিজয়চন্দ্র মজুমদার এবং 
সুনীতি চট্টোপাধ্যায়! 
৬। বুদ্ধ ও বৌদ্ধ জগৎ--বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং স্বরেন্দ্রনাথ 


মঙুমদার | 
৭। দ্রাবিড সম্যতা--বিজ্রযচন্দ্র মজুমদার ! 
৮। বাঙ্গলার ইতিহাস--রাথালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । 


৯। মাৰা$। ,  _-মবেনৰনাথ সেন। 
১০1 শিখ » 
১১1 সিপাহী বিদ্ৰোহ - 


ভাবছেন বাণিজ্য, প্রাচীন ও নব্য ইউরোপীয় 
ভান" ইংবাজী শিক্ষাৰ ইতিহাস -- 
ভাব তীয় মুদ্জ৷--বাৰালদাস বল্লোপাধাষ | 


বিশ্ব-বিদ্া-সঃগ্রহ ৮ 





১৫ | 
১৬। 
১৭ । 
১৮ | 
১৯! 
২ 
২১ | 
২২! 
২৩ । 
২৪ 
২৫ | 
২৬ । 
২৭1 
২৮। 
২৯1 
৩০ | 
৩১। 
৩২। 
৩৩ | 
৩৪। 
৩৫ | 
৩৬ | 
৩৭ 
৩৮ | 
৩৯ | 
Be | 
৪১। 
৪২। 
৪৩। 
৪৪1 
৪৫1 
৪৬ | 
৪৭ | 
৪৮। 
৪৯ | 
৫০ | 
৫১> | 
৫২ 





ভারতীয় অর্থনীতি--যদুনাথ সরকার । 
অশোক--কালিদাঁস নাগ এবং সুরেন্দ্র নাথ মজুম।! 
আকবর--ত্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাঁধ্যায়। 
আওরাংজীব--যন্ুনাথ সরকার । 
চৈতম্কফ--সুরেন্্রনাথ দানগুপ্ত। 

রামমোহন রায়--অজিতকুমার চক্রবর্তী । 

প্রাচীন মিশর 

» বাবিলন-_ 

চীন _ 

আন--+ 

গ্রীস 

আলেকজান্ীব-- 

রোম (সীঅবের মৃত্যু পর্যাস্ত )_. 

রোমক সাস্্রাজ্য (১৪৫৩ পর্যন্ত )-- 
ইংলণ্ড-_-১৬*৩ প্যান 

৮ “১৬০৩ ১৯১৭2 

ফ্ৰান্স 

ইউরোপে নবযুগ ( ১৪৫৩-১৯১৭ )-_- 
আধুনিক ইউরোপ (১৮৪৮ হইতে )_-কিরণশঘ- 
আমেরিকা 


নেপোলিয়ন রি 

বৃটিশ উপনিবেশ-_ 

খৃষ্টধর্ম্মের ইতিহাস 

মুহম্মদ ও আব্বাসীয় খালিফাগণ-_ 

ইসলামীয় অগৎ--মিসর স্পেন ও তুর্বা_ 
পারস্য 

এসিয়ার গ্রীক সাম্রাজ্য 

গ্রীক সভ্যতা, আলেকন্রন্দারের পরবর্তী --কাছি: 
এতিহানিক প্রণালী--রাথালদান বন্দ্যোপাধ্যদ , 
ভারতের অবস্থা--রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় । 
প্রাচীন ভুগোল 

ইউরোপে আবিষ্কারের যুগ, ১৪০০-১৬, ০-- 
লিপিতত্ব--হুনীতি চট্টোপাধ্যায় । 

ইউরোপীয় সত্যতার ক্রমবিকাশ 

শাসনতত্ব Political Philosophy — 
ভারতের প্রাচীন ভূগোল (অভিধান )-- 

ফরাসী বিপ্লব ১৭৮৯--১৭৯৬কিরপশঘর যায 


যদুনাথ সরকার, 5 = 
ঠিকানা--মোরাছগত 
পাটনা জেলা ! 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩২৪ 


ছুই তার 
(৬) 

দয়াদেবী বীরেনের বাড়ীর মধ্যে গিরাই যেমন করিয়া 
মোমের পুতুল আগুন-আআচে হুইয়া পড়িঘা গলিয়। যায় 
তেমনি আন্তে আস্তে বসিয়া! মাটিতেই শুইয়া পড়িলেন 
এবং অচেতন হইয়া গেলেন। বীরেনের প্রতিবেশিনীর! 
চোখে মুখে জল দিতে লাগিল, হাওয়া করিতে লাগিল। 
পঞ্চানন ডাক্তারকে ও গুণমক্-বাবুকে খবর পাঠাইল। 

বীবেনেব মা গলায় দড়ি দিয়! মরিয়াছেন এই খবর 
পাইয়াই গুণময় অতাস্ত ভয় পাইয়া ছুটাছুটি তাহার মোটা 
শবীর লইয়া হাঁপাইতে হাপাইতে আমিতেছিলেন। পথে 
তাহার কাছে খবর পৌছিল যে দয়াদেবীর মুচ্ছ হুইয়াছে। 
গুণময় তাড়াতাড়ি চলিবার চেষ্টা করিয়া আরো হীঁপাইতে 
লাগিলেন। তাঁহার মনের মো কেবলি হইতেছিল-_শ্যা ! 
শেষকালে আম! হতে এতগুলো স্ত্রীহত্যা হল! 

গুণময়ের মনের মধ্যে ভয় জমিয়া উঠিতে লাগিল। 
দয়াদেবীকে বিবাহ করিয়া আনিয়া তিনি তাহার প্রথম 
স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছিলেন। বীরেনের মায়ের জমিজমার 
লোভে তাহাকে হত্যা করিলেন। হয়ত বা দয়াদেবীরও 
মৃত্যুর কারণ তিনিই হইতেছেন। তাহার সমস্ত গা কেমন 
ছমছম করিতে লাগিল, মনের মধ্যে কেমন একটা শীত- 
শীত বোধ করিতে লাগিলেন। মনে হুইতে লাগিল 
এইসব অপত্য মৃত্যুর বিভীষিকা যেন চারিদিক হইতে 
তাহাকে ঘিরিয়া তাহার দম বন্ধ করিয়া ভুলিতেছে। 

গুণময় হ্বীপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া পঞ্চাননকে 
দেখিয়াই তর্্মন করিয়া বলিয়া ০৮৬০ এসব 
কী কাণ্ড ঘটালে দেখ-দেখি ! 

পঞ্চানন বুঝিল বাবুর মনটা সুস্থ নাই, সে তিরঙ্কাব 
শুনিয়া নীরবে মাথা নত করিল। 

গুণময় জিজ্ঞাসা করিলেন--বীরেন কই ? 

দশ বারো জনে বলিয়া উঠিল-_বাড়ীর ভেতর । 

গুণময় বাড়ীর ভিতরে গিয়াই আবেগ-ভরে বীরেনের 
' ছুই হাত চাপিয়। ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন--বীরে, তোর মা 
| রন কেন করবে! আমিকি সততা তোদের পথে বাব 
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করতাম। তোবা জেদ করলি তাই ডিক্রিটে করিয়ে 
রাখলাম! তাতে আমার এমন কি দোষ বল্‌? 

বীরেন তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়াও চাহিল না, দয়া- 
দেবীর পায়ের উপর নত হুইয়! বসিয়া রহিল, চোখ দিয়! 
তাহার টপটপ করিয়া জল ঝরিতেছে । - 

গুণময় ব্যগ্রভাবে বলিলেন--যা হয়ে গেছে তার ত 
আর চারা নেই। এখন আয়, মায়ের সৎকার করবি 
আয় |-----“তোর মায়ের এ ভারি অন্তায়, শেষকালে আমায় 
নিমিত্তের ভাগী করে রেখে গেল ! 

বীরেন অনুভব করিল তাহার মা মরিয়া দিভিয়াছেন, 
এই গর্ধিবত 'মভ্যাচারীকেও অবনত করিয়াছেন। বীরেন 
উঠিয়া মায়ের সৎকার করিতে গেল। 

বীরেন যখন মায়ের সৎকার সারিয়া বাড়ী ফিরিল, তখন 
দয়াদেবীর জ্ঞান হইয়াছে, কিন্তু তাহার উঠিবার শক্তি নাই। 
কাচা-গলায় খালি পায়ে ম্লান মুখে দীন বেশে যখন বীরেন 
ভাহার শয্যার শিয়রে আগিয়া দীড়াইল ভখন তাহার চক্ষু 
দিয়া অশ্রধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সে একে পুরুষ 
তায় ছেলেমান্থয, ঘরকল্পার কিছুই জানে না ; এখন যিনি 
তাহার মা তিনি শয্যাগত ; বীরেন নিজেকে অত্যন্ত বিব্রত .. 
ও অসহায় বোধ করিতে লাগিল। দয়াদেবীও বীরেনকে 
একটু কিছু খাওয়াইবার অন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, কিন্ত 
পরের বাড়ীতে কোথায় কি আছে তাহা তিনি জানেন না, 
তাহার উপর আবার নিজে উ্যানশক্তিরহিত। তিনি 
কাহাকে অনুরোধ করিবেন দেখিবার জন্তু একবার ঘরের 
চারিদিকে চাহিলেন, দেখিলেন গুণময় আসিতেছেন ; অমনি 
তিনি চোখ বুজিয়া আড়ষ্ট হইয়া রহিলেন। 

গুণময় ঘরের দরজার কাছে আসিয়া ইঙ্গিতে বীরেনকে 


ডাকিয়া লইয়া! একটু তফাতে গিয়া বলিলেন--গিন্নি এখন 
কেমন আছেন? 

বীরেন অনিচ্ছায় বিরক্ত ভাবে জবাব দিল--জ্ঞান 
হয়েছে। 

গুণময় একটু আমতা-আমতা করিয়া বলিলেন-_ দ্যাথ্‌, 


এখন উনিই তোর মা । শুনলাম উনি তোকে ছেড়ে বাড়ী 
যাবেন না বলেছেন। এখন গুর যে-রকম শরীরের অবস্থা 
তাতে ওকে জোব করে ত কিছু বল! চলবে না, তুই যদি 
একটু বুঝিয়ে বলিস ত নন ৪ পারেন হয়ত | 


শি 
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“বীরেন দূ ভাবে বলিল-- আচ্ছা আমি বলছি গিয়ে। 

বীবেন চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া গুণময় তাড়াতাড়ি 
বলিলেন-_তুই বলিস যে তুইও সঙ্গে যাঁবি-..... 

বীরেন ফিরিয়া দীড়াইয়া বলিল-_-আমি যেতে পারব 
না। 

গুণময় অপ্রতিভ হইয়া বীরেনের হাত ধবিয়! বলিলেন__ 
তা হলে কি তুই ওকে বাঁচতে দিবিনে ? এখানে ওযুধ-পত্তি 
বত্্-আত্তি হবে কি কবে? উনি ত তোকে ছেড়ে যাবেন 
না। 
বীবেন থমকিয়া চুপ কবিয়া দাডাইয়! ভাবিতে লাগিল। 
একটি ছোট মেয়ে আসিয়া ডাঁকিল-বীরেন-দা, 
তোমাকে দয়া-মাসী ডাঁকছে। 

বীরেন একবার গুণময়েব দিকে চাহিয়া ঘবের মধ্যে 
চলিয়া গেল । 

দয়াদেবী বীরেনকে দেখিয়া বলিলেন বাবা বীরেন, 
আজকে ত আব-কিছু খেতে নেই, একটু সরব করে 
থ11-.-"* কোথায় কি আছে নিজে উঠে দেখে শুনে করে 


কম্মে যে দেবো সে শক্তি তোর মায়ের নেই । ্ 

একনন প্রতিবেশিনী বলিল--তুমি ব্যস্ত হয়ো নী 

দিদ্ি,ভ  ীবেনকে খাওয়াচ্ছি। মিছরীব পানা আমরা 
এন হে 1 


বীবেন সরবৎ পান কবিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া 
বসিয়া রহিল । তারপব হঠাৎ বলিয়া উঠিল--এ বাড়ীতে 
আমাব থাকতে ইচ্ছে করছে ন! মা, তুমি আমাকে তোমার 
বাড়ীতে নিয়ে চল। 

দরাদেবী উৎস্তক দৃষ্টিতে একবার বীরেনের মুখের দিকে 
ঢাহিলেন। তিনি ভাবিলেন মায়েব স্মৃতিতে-ঘেরা এই 
বাড়ীতে থাকিতে তাহার বোধ হয় কষ্ট হইতেছে, মায়ের 
অপঘাত মৃত্যুর কথা মনে হইয়া বালকের মনে বোধ হয় 
ভয় হইতেছে ; তাই তিনি বীরেনের প্রস্তাবে অন্তার কিছু 
দেখিলেন না; বরং তিনি খুমী হইলেন যে নিজের ঘবকয়ার 
মধ্যে গিয়া পড়িলে তিনি সহজে ইচ্ছান্থুূপ বীরেনের যত 
করিশ্তে পাবিবেন। তিনি বলিলেন--তবে আমাকে ধবে 
নিয়ে চ। 

বাবেন লিল শা র্কা এসেছে । 
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(৭) 

বীরেন মনে করিয়াছিল দয়াদেবীকে তীহাঃ 
বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়াই সে চলিয়া আমিন 
বাড়ীতে গিয়াই দরাদেবী আবার মুচ্ছিত হইয়: 
এবং এবাব তাহার চেতনা হইতে অত্যন্ত বি-- 
তাহার চেতনা হইবা! মাত্র তিনি চোখ খুলিয়া ; 
চাহিয়া ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন-_বীবেন কই ' 

বীবেন তাঁহার শিয়্রের কাছে ছিল, আগাই? 
বলিল-- এই যে মা আমি। 

দক্নাদেবী অত্যন্ত মিনতির স্বরে তাহার ₹'" 
বলিলেন--আমাঁকে ছেড়ে তুই চলে যাঁসনে বাব! , 

বীরেনের মনের সঞ্চল্প তিনি বোধ হয় সন্দেৎ 
ছিলেন। 

সেই মিনতির পর বীরেন আর পলাইতে ?৭' 
তখন সে মনে করিল দয়াদেবী একটু সুস্থ ছউ ' 
কাতায় পড়িতে যাইবার নাম করিয়া এ-বাড়ী ' 
হইতে চিরবিদায় লইবে। সে বলিল--না ₹, 
তোমায় ছেড়ে আর কোথায় যাব ? কলেজ খুলছে ২ 
যাব। 

মায়া মায়েব গলা জড়াইরা ধরিয়া জিজ্ঞাসা বু 
বীরেন-দা কি আমাদের বাভীতেই থাকবে? 

দয়াদেবী উচ্ছৃদিত অশ্রু দমন করিয়া বলি: - 

মায়া উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিল--বেশ 57, 
রোজ বীরেন-দার কাছে গল্প শুনব! i 

দয়াদেবী সেই যে শধ্যা লইয়াছেন আর উঠিতে 
লেন না। ডাক্তার বলিরাছে দুর্বল শরীরে অতি উচ" 
হৃদয় পীড়িত হইরাছে ; অল্পেই হৃদয়ের ক্রিয়া বং 
যাইতে পারে ; মন খুব শান্ত থাকে এমন বাবস্থা < 
পারিলে কিছুদিন বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন। 

বীরেন সেই শব্যাগত দয়াময়ীর সেবায় জা” 
এমন করিয়া নিযুক্ত করিয়া দিল, যে, তাহার আন 
জন্য শোক করিবার অবকাশ রহিল না। কিন্ত মেব- 
গম্ভীর স্বপ্পবাক হইয়া উঠিল। 

পঞ্চানন চাঁণক্যনীতি আওড়াইয়, গুণদয়কে < 
চায়, ধণের শেষ, আগমনের শেষ, ব্যাধির শেল ও 
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রাখতে নেই ; অল্প স্ফুলিঙ্গই শেষকালে খাওবদাহন 
পারে ! 
গুণময় অগ্রাহ্থ করিয়া বলিলেন__ও আঁর আমাদের কি 
বা করবে? গিনির মায়া পড়ে গেছে--নিজের ঘরে 
শোওয়ান? নিজের সামনে বসিয়ে খাওয়ান ; ওষুধ খেতে চান 
না, বীরেন দিলে তবে খান। এখন ত ওকে সরানো চলবে 
না। গিনি স়লে কি একটু সারলে তখন যা হয় করলেই 
হবে। 

বীরেন তাঁহাদের বাড়ীতে থাকিবে শুনিয়া মায়! খুব 
খুমী হইয়াছিল। কিন্তু ছদিনেই সে বুঝিতে পারিল যে এ 
তাহার সে বীরেন-দাদা নহে; তাহার সেই আগেকার 
উল্লাস চলত নাই, মায়াকে দেখিলেই দে আগেকার মতন 
তাহাকে ছই-হাতে জড়াইয়! ধরিয়া হাসে না, নে একলা মুখ 
তার করিয়া বসিয়া থাকে ; আগে সে যাচিয়া গল্প গুনাইত, 
কত রঙ্গ করিয়া হাঁসাইত, এখন অনেক সাধাসাধন! না 
করিলে তাহাকে দিয়া গল্প বলানো যায় না) গলপ শুনিয়া 
মায়! হাসিয়া কুটিকুটি হইলেও, যে গল্প বলে তাহার মুখে 
হাসির একটি রেখাঁও ফুটে না, ইহাতে গল্প শোনার আনন্দ 
মায়ার মনে জমিতে পারে না। মায়া এখন মায়েরও যেন 
পর হইয়া পড়িতেছে ;--যা সর্বদা বিছানার পড়িয়াই 
আছেন, মায়ার নাওয়া-খাঁওয়া তিনি আর আগের মতন 
নিজে দেখিতে পারেন না, যা করে তাহার ঝি মোহিনী। 
মাকে সে কখনো একলা পায় না; মা আজকাল বীরেনকে 
লইয়াই বাঁন্ত। এজনা তাহার মনের মধ্যে বীরেনের উপর 
হিংসা! ও বিরক্তি একটু-একটু করিয়া জমিয়া উঠিতেছিল। 
এই সঙ্গীহীন বাড়ীতে বীরেনকে পাইয়া মায়া একদিকে 
যেমন উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি বিরক্ত 
হইয়া উঠিতেছিল। 

একদিন সন্ধ্যাবেলা বাবার সঙ্গে গাড়ীতে করিয়! হাওয়া 
থাইরা ফিরিয়া আসিয়া মায়া মায়ের ঘবে চুকিয়া দেখিল 
বীরেন তাহার মায়ের কোলের কাছে বসিয়া একখানা বই 
পড়িয়া! শুনাইতেছে এবং মা বীরেনেব পিঠে হাত বুলাইয়া 
দিতে-দিতে আঁচল দিয়া চোখের জল মুছিতেছেন। মায়! 
ক্ষুধিত ক্রুদ্ধ বাধিনীর মতন ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বীরেনের 
কোল হইতে বইথানি ছে! মাবিঘা কাঢ়িয়া লইয়া ছুড়িয়া 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩২৪ 
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ফেলিয়া দিল এবং বীরেনের পিঠ ও মাঁয়েব কোলের মাঝ- 
খানে ঠেলিয়! শুইয়৷ পড়িয়া মাকে আদেশ করিল--আমার 
বড় ঘুম পেয়েছে, আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দাও ! 

দয়াদেবী মেয়ের মনের ভাব বুঝিয়া দীর্ঘনিশ্বান ফেলিয়া 
তাহাকে কোলের মধো টানিয়া লইয়া তাহার সর্বাঙ্গে স্বেহ- 
সাত্বনার স্পর্শ বুলাইতে-বুলাইতে বলিলেন _সন্ধো বেলা 
ঘুম, পেয়েছে কি? খাবিনে? 

মায়া ঠোঁট ফুলাইয়া অভিমান-্ুনধ স্বরে বলিয়া উঠিল 
না, আমি খেতে চাইনে! তুমি আমার গায়ে হাত বুলিয়ে 
ঘুম পাড়িয়ে দাও ৷ 

দয়াদেবী বলিলেন -বাঁব! বীরেন, মোহিনীকে বল ত, 
বামুন-ঠাকুবকে বলবে মায়ার লুচি ভেজে এই 'ঘরে দিয়ে 
যাবে। 

বীরেন উঠিয়া বাহির হুইয়! গেল--অমনি মায়াও তড়াক 
করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া ছুটিয়া বাহিব হইয়া গিয়া বীরেনের 
হাত চাপিয়া ধরিয়া এক নিশ্বাসে বলিল--বীরেন-দা, আমার 
পড়বার ঘরে এস, আমান গল্প বলতে হবে। 
* কাঁচপোক! যেমন করিয়া তেলাপোকাকে টানিয় লইয়া 
যায়, সায়া তেমনি করিয়া বীবেনকে টানিয়া লইয়া গেল। ) 
বীরেনকে একখানা চেয়ারে বসাইয়া, আর-একখানা চেয়ার” 
তাহার সামনে টানিয়া আনিয়া তাঁহার কোল খেঁসিয়! নিজে 
বসিয়া মায়া হুকুম করিল- সেই রাক্কোস না খোক্কোসের 
গল্পটা বল। 

দম-দেওয়া গ্রামোফোনের মতন বীরেন একটানা বলিয়া 
যাইতে লাগিল--এক যে ছিল ব্রাহ্মণ, সে যাবে দেশ-ভ্রমণ 


দয়াদেবী একাকী বিছানায় পড়িয়া-পড়িয়া ভাবিতে- 
ছিলেন বীরেন ও নায়ার কথা। মায়! বীরেনকে বেশ 
ভালো বাসিয়াছে, কিন্তু মায়ের ভালোবাসার এতটুকু ভাগ 
দেওয়া সে সহিতে পারে না, তখন তাহাব মধ্যে তাহার” 
বাপের হিংস্রতা ফুটিয়া উঠে। তাহার বাপ বীরেনকে মাতৃ- 
সেহ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, ইহা যদি মায়া বুঝিতে পাঁরিত 
তবে সে উহার উপর মায়ের মমতা দেখিয়া হিংসা করিতে 
পারিত না। তাহার বাঁপ বীরেনের যে বিষম ক্ষতি করিয়াছে 
তাহার সুদে আদলে পুরণ করিতে হইবে ভাগাদিগকে । 
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অমনি দয়াদেবীর মনে হইল মায়া তাহাদেব একমাত্র সস্তান; 
সে-ই এই অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হইবে; বছ অনাথ 
দরিদ্রের সর্বনাশ করিয়া সঞ্চিত, অশ্রশ্বাসে কলঙ্কিত 
অভিশপ্ত এই সম্পত্তি দিয়াই তাহাকে তাহার পিতার সমস্ত 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে ; অতএব তাহাকে এমন 
একটি সুপাত্রে সম্প্রদান করিতে হইবে, যে ব্যঘিতের দরদ 
বুঝিবে, বে শ্বশুরের অত্যাচারে অর্জিত সম্পত্তি প্রজাদের 
গচ্ছিত ন্যাঁস বলিয়া মান্য কবিয়া প্রজাহিতেই তাহাকে নিযুক্ত 
করিবে, নিজের বিলাস চরিতার্থ কবিবার, সাধন করিয়া 
তুলিবে না! চারিদিক হইতে যে অবস্থা ঘনাইয়া উঠিয়াছে 
তাহাতে বীবেন্রের সঙ্গে মায়ার বিবাহ দিতে পাঁরিলে সব 
দিক বন্রায় থাকে! এই কথা মনে হইতেই দয়াদেবীব মুখ 
প্রফুল্ন হইয়! উঠিয়াই আবার চিন্তাকুল হইয়া পড়িল। যদি 
মারার বাব! বীরেন্ত্রকে জামাই করিতে অস্বীকার করেন ! 
দয়াদেবীর মনে হইল একবার স্বামীকে অনুরোধ করিয়া 
দেখিবেন। কিন্তু তিনি বদি এই প্রস্তাবে ক্রুদ্ধ হইয়া বীরেনের 
অপর কোনো অনিষ্ট করিয়া বসেন! দয়াদেবী ভাবিলেন, 
নবণ ত আমাৰ বুকে বাদা বাধিয়াছে_যে-কোনো মুহুর্তে 
সে আমার গলা টিপিয়া মারিতে পাবে; এমন অবস্থাতেও 
কি স্বামী আমাৰ একটা অনুরোধ রাখিবেম না? কিন্ত 
রাখিবেন যে শাহারই বা ভরসা কিসে? বড় বাণীর সন্তান 
হয় নাই বলিয়া যে স্বামী স্ত্রীর অশ্রুজল উপেক্ষা করিয়া 
পুনরায় বিবাহ কবিতে যাইতে পারিয়াছিলেন এবং 
সতীনকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিতে হইবে বলিয়া দুঃখে 
ক্রোধে বড় রাণী আত্মহত্যা করিলে যে স্বামী খুসী হইয়া 
বলিক্লাছিলেন--গেছে, বেশ গেছে, এক্সোরাণী ভাগ্যিমানী 
শাখা সি'দুর নিয়ে গেছে, এত তার পরম ভাগ্য! কিন্তু 
বিয়ের গোলঘালটা চুকে ঘাওরার পর গেলেই ভালো হত! 
সে স্বামী যে তাহার মৃত্যুর জন্য কিছুমাত্র ব্যথিত হইবেন 


৯০ Sa ANAS পাখি পাস্তা ত NOAA ALA 


৮ এমন ছুরাশ। দয়াদেবী করিতে সাহস পাইতেছিলেন না । এই 


ত তিনি এতদিন শয্যাগত হইয়া পড়িয়া আছেন, স্বামী 
একবারও ত তাহাকে দেখিতে আসেন নাই, চাকর- 
দাসীকেও ত তিনি পত্রীর কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন নাই! 
তবু দয়াদেবী স্থির কবিলেন একবার মরণান্ত চেষ্টা তিনি 
করিয়া দেখিবেন । 





|| 


ছুই তার 


ANNAN 


বীরেনের আস্তরিকতা ও আগ্রহশৃন্ত গল্প ৬ - 
ভালো লাগিতেছিল না। বক্তাকে নোটাশ না 2 
গল্পের মাঝখানে হঠাৎ উঠিয়া ঘর হইতে হা 
আসিল, এবং অভিমান ভরে মায়ের ঘরে ঢুকি 
চিন্তার বাধা দিয়া বলিল--মা, আমার ঘুম বং 
খিদে বুঝি পায় না? 

দয়াদেবী মেয়েকে কাছে বপীইয়া চুপিচুপি 
করিলেন-_ দ্যা মায়া, বীরেনকে বিয়ে করবি + 

মায়া মায়ের আদুরে মেরে) নৃতন খেলান, 





ANAS পপি? UN ত ৯ 


প্রস্তাবের মতন বিবাহের প্রস্তাবে উৎফুল্ল ৬০ 


উঠিল--করব,মা! কিন্ত বীরেন দাকে তোমাৰ ক' 
দেবো না কিন্ত ; আমি একলা তোমার ক1.১ 
বীরেন-দা পাশের ঘরে শৌবে | 

মা হাসিয়া বলিলেন-_-তাই হবে । 

মায়া খুসী হইয়া এক ছুটে বাহির হইয়া গেণ 
গলা ছুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল-বী্ে- 
তোমার সঙ্গে আমাঁব বিয়ে হবে, মা বল্লে ! আজ €হ 
আর মায়ের ঘরে শুতে পাবে না, আমি একল' 51. 
শোবো। 

(৮) 

মারা জনে জনে এই খবর এমন উৎসা" 
গুনাইয়া বেড়াইল যে তাহা তাহার বাঁবার কানে 
বিলম্ব হইল না। গুণময় কন্াকে ডাকিয়া ভি 
লেন-্ঠ্যা রে মায়া, বীরেনের সঙ্গে তোর বি 
বলে? 

নায়া ভয়ে-ভয়ে ভাহাব উচ্ছৃসিত সহস্র কথা দন 
শুধু বলিল-_মা। 

গুণময় শুধু একটা “হু” করিয়া চিন্তার : 
দিলেন। মাগা বাপকে বমেব মতন ভরাইত ) দে 
গম্ভীর হইতে দেখিয়া সেখান হইতে আস্তে আন্ডে 
সরিয়া একটু আড়ালে গিয়াই দৌড়িয়া পলাইয়! গে: 

গুণময় ভাবিতে লীগিলেন-__বীরেন ছেলেট! - 
মায়ার সহিত বিবাহ দিয়া দিলে বীরেন ঘর-জাঁমাঃ 
থাকে, তাহা হইলে মেয়েটাকেও পরের ঘৰ কবি: . 


হয় না এবং বিষষসম্পন্তিটাও দূরের কোনো দে?” 
গিয়া পড়ে না। 


ছু সন এ Pee aoe PAIS PrP Arn 


কিন্ত তখনি আবার তাহার মনে হইল দয়াদেবী ত 
শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছেন, তিনি ত ঘরসংসার আর দেখিতে 
পারেন না, স্বামী সেবাও করিতে পারেন না) অতএব 
এসবের জন্ত একজন লোকের আবশ্যক ! মাইনে-করা 
লোকের দ্বারা তেমন কাঁজ পাওয়া যায় না, ভাহার! দরদ 
দিয়! যত্ব করিতে পারে না। স্থতরাং তাহাকে আর-একটি 
ডাগর মেয়ে দেখিয়া বিবাহ করিতে হইবে । বিবাহ করিলে 
সেই স্ত্রীর যদি সন্তান হয় তবে ত বিষয়সম্পত্তি সব তাহার। 
তখন বীরেন মায়াকে লইয়া দীড়াইবে কোথায়? মায়াকে 
কোনো ধনীর এক পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিয়া দিতে 
হইবে। 

গুণময়েব চিন্তা জন্মিয়াই কাজে পরিণত রন 
খনি পঞ্চাননকে ডাক পড়িল। 

পঞ্চানন আনিয়া জিজ্ঞাস! করিল-_ভায়া আমায় তলব 
করেছ কেন? 

শ্ুণময় তাড়াতাড়ি গড়গড়ার নলট! রাখিয়া দিলেন-- 
পঞ্চানন তাহার কর্মচারী হইলেও হাদ্রার হোক বয়সে বড় 
ও ব্রাহ্মণ ত{ বলিলেন--মারা ত বড় হয়ে উঠেছে, তার" 
একটা বিয়ের চেষ্টা ত করতে হয়। 

-স্থা তা হয় বৈ কি। ঘটকদের খবর দেবো। 

-_খবর দেবো নয়; এই অস্বাণ মাসেই বিয়ে দেওয়া 
চাই ; গিনি ত এখন-তখন হয়ে আছেন, মেয়ের বিয়েটা 
দেখে যেতে পারলেও--- 

পঞ্চানন প্রভুর মুখের কথ! নিজের মুখে লুফিয়া লইয়া 
বলিয়া উঠিল -তবু সুখে নবতে পারবেন-_সে কথা কি 
আর বলতে! আমি দণঙ্গন ঘটক লাগিয়ে এই মাসেই 


সমস্ত ঠিক করে ফেলব। 
গুণনয় একটু ইতস্তত কবিয়া আম্তা-আমতা করিতে 


কফবিতে বলিলেন- হ্যা, তা"-.আব একট! কথা. কি ভালো! 
বলব ননে করে ডেকেছিলাম.. ভুলে যাচ্ছি. 'ওর নাম কি 
* ‘হ্যা গিনি ত এখন-তখন হয়ে রয়েছেন": বুঝলে কিনা! .. 

ধূর্ত পঞ্চানন আঁচে গুণময়ের মনের কথা আন্দাজ করিয়া 
বলিয়া উঠিল--আমিও তোমাকে একটা কথা বলব-বলব 
কদিন থেকে মনে ,করছি। রাণী-বৌএব ত এ অবস্থা ! 
রাজ-সংসারটা! ত বজায় বাথতে ভয়! এত বড় বিষয় 


প্রবাসী--আরাবণ, ১৩২৪ 
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সম্পত্তি ভোগ করবে কে? বাপপিতম'র পিণ্ডিই কি লোপ 
পাবে? এর একটা ত সত্বর ব্যবস্থা করা দরকার! 

গুণময় মনে-মনে খুসী হুইয়া গৌপের তলায় উদ্ভাসিত' 
হাসি চাপিয়া বলিলেন --তবে কি তুমি পুষ্যিপুত্তর নিতে 
বল! 

পঞ্চানন মহা-ব্যন্ত হইয়! বলিয়া উঠিল--আরে রাম 
রাম! পৃষ্যিপুত্তর আবার মামুষে নেয়? এ ত পাহাড়পুবের 
ধনেশ্বর চৌধুরীর বাণী পুষিপুত্তর নিয়েছিল, তাতে কার 
ভালোটা! হুনু ? - তোমার বয়েন কি? আর-একটা বিয়ে 
কর, সংসার বজায় হবে, ছেলে নেই ছেলে হবে - জমিদারী 
ভোগ করবার কি পিণ্ডি পাবার জন্তে পরের ছেলেকে ভাড়া 
করে আনতে হবে না! মায়ার জন্তে ঘটকের! যেমন পাত্র 
খুঁজবে অমনি সেইসন্দে একটি ডাগর সুন্দর পাত্রীরও তল্লাস 
নেবে! 'নায়ার বিয়ের পর তোমারও বিয়ে অস্রাণ মাসে হয়ে 
বাবে। 

গুণময় আহলাদে গদগদ হইর! বাঁধানো দাত দুপাটি 

বিকশিত করিয়া বলিতে লাগিলেন-_তা.* তা.--গিন্নির এই 
অবস্থায় বিয়ে করাটা কি ভালো দেখাবে? লোকে কি 
বলবে? 

পঞ্চানন জোর দিয়! বলিয়া উঠিল-লোকে ! কার 
ধড়েব ওপর ঘটে! মাথা আছে বে তোমায় কিছু বলবে? 
আর রার্ণীবৌ ? তার এমন অবস্থা বলেই ত তোমার বিয়ে 
কব! বেশী কবে দবকার ! বংশ রাখতে হবে না? পিতৃ- 
পুরুষ এক গণ্ডুষ জলের জন্তে হাহাকার করছেন যে 
জরৎকার মুনির গল্প ত জানো। টি 

গুণময় গৌপ টানিতে টানিতে খুব গম্ভীর হইয়া 
বলিলেন--হাঁ তা তো জানি, সেইজন্তেই ত বিয়ে করবার 
এত আকিঞ্চন--আমার নিজের জন্যে কি? পিতৃপুরুষের 
পিঙির জন্যে! এওঁ বীরেনটা ত আমারই ছেলে হতে 
পারত, ওর দায়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হলে তাকে অমন 
অপঘাতে মরতেই বা হত কেন। শুভ কাৰ্য্যে হন্তারক হলে 
তার কখনো ভালো হয় না। তা ঘটকদের একটি পাত্রীর ও 
খোঁজ করতে তা হলে বলে দিয়ো, কিন্তু খুব গোপনে । গিন্নির 
একট! ভালো নন্দ হয়ে গেলেই কাঁজট! সেরে ফেলা বাঁবে। 
কিন্ দেখো ঘৃণাক্ষণে ও এখন যেন কথাটা না ফাঁস ভয়। 


৪র্থ সংখা ] 


পঞ্চানন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল--আবে রাঁমঃ! সে 
কথা আমাকে বলতে হবে কেন? আমি রটিয়ে দেবে! 
মায়ার পাত্র খুঁজতে ঘটক লাগিয়েছি; তা হলে আর কেউ 
আন্দাজ্গও পাবে না। 

পঞ্চানন চলিয়া যাইতেছিল, তাহাকে ডাকিয়া গুণময় 





এদিক ওদিক চাহিয়া চাঁপা গলায় বলিলেন- মেয়েটি সুন্দর , 


যত হোক না হোক যেন বেশ ডাগব হম্স-..এসেই যেন 
ঘংসংসার বুঝে নিতে পারে... 

পঞ্চানন গস্তীব হইধা ঘাড় নাঁড়িয়া বলিয়া গেল--তুমি 
নিশ্চিন্ত হয়ে থাক ভায়া, ডাগরও হবে সুন্দরও হবে। 

দয়াদেবী যখন শুনিলেন যে বীরেনেব সহিত মায়াব 
বিবাহ দেওয়ায় বাবুর মত নাই এবং মায়ার বর খুঁজতে 
অনেক ঘটক লাঁগানে! হইয়াছে, তখন আর-একটি অভিলাষ 
সফল ন! হওয়ার দুঃখ তাঁহার বোগজীর্ণ বক্ষে দাকণ হইয়া 
বাঞ্জিল। তাহার বোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। 

(৯) 

পুভাঁর ছুটির পর বীরেনের কলেন্গ খুলিয়াছে, এবার 
সে বি-এল পবীঙ্ষ। দিবে, তাহার কলিকাতা না গেলেই 
নয। বীরেন চলিয়া গেলে দয়াদেবীর কাঁছে-কাছে থাকিয়া- 
সেবাঁফত্ব করিবার একজন লোক দরকাঁব। দয়াদেবী 
মোহিনীকে দিয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন-_- 
োবপুরের মাসীকে আনিয়ে নিলে হয় নাঃ তিনি অনেক 
দিন থেকে একবার আসতে চাচ্ছেন। 

গুণময় বলিলেন--বঞ্চাট বাড়াবার দুরকার নেই। 
ঝি-চাকর ত রয়েছে। 

মোহিনী ফিরিয়া আসিয়া আবাঁব বলিল--মা বললেন, 
তিনি ত শয্যাগত হয়ে পড়ে আছেন, আপনার খাওয়া- 
দাওয়া কি হচ্ছে না হচ্ছে দেখতে পারেন না, হোবপুরের 
দিদিমা! এলে আপনার খাওয়া-দাওয়া দেখতে পারেন। 

গুণময় গম্ভীর হইয়া বলিলেন_-আমাব জন্যে গিম্নির 
ভাবতে হবে না, আমার ব্যবস্থ! আমি শিগগিব করে নেবো । 

দয়াদেবী মোহিনীর মুখে স্বামীর উক্তি শুনিয়া ব্যথিত 
ও উদ্বিগ্ন হইয়া বালিশের তল! হইতে একখানা চিঠি. বাহির 
করিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ক্ষুব্ধ স্বরে বলিয়া উঠিলেন-_ 
আমার কাছে জবাব লোকে সাহায্য চায়! 


এ এ» এ 


পুস্তক-পরিচয় 


৯৫৩ পাস্পিপাসিপস্পর্৫িস্পসিপসিপাস্িাস্িপাস্িপস্পপিসিন্পাটি ENS NN EN 


মায়া চিঠিখানি কুড়াইয়া লইয়া আপনার থে? 
নৃতন সম্পত্তিটি রাখিতে চলিল। 

গুণময় সেই সময় বাড়ীর ভিতর খাইতে 
ছিলেন। গম্ভীর হইয়া ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিনে। 
তোর হাতে কি? 

মায়া ভয়ে-ভয়ে বলিল-_চিটি। 

__দেখি। 

মায়া আস্তে আস্তে গিয়! চিঠিখানি বাবার £ 
থাম হইতে বাহির করিয়া গুণময় যেই চিঠির ও 
রাখিয়াছেন সেই অবকাঁশে মায়া সেখান হইন্ে 
করিল । 


গুণময় চিঠি পড়িয়া দেখিলেন দয়াদেবীর € 
মাসী বয়স্থা কন্যা রাজবালাঁর বিবাহ এখনে! ' 
পারিয়া বিব্রত হইয়া ধনীর গৃহিণী বোনঝির সাহা 
করিয়াছেন। যদি বোনবি ও জামাইএর জন 
তিনি মেয়েটিকে লইয়া তাঁহাদের আশ্রয়ে থা: 
সুপাত্রের সন্ধান করিতে পারেন। 
গুণময় দুবার চিঠিথানি পড়িয়া তীজিয়া থ? 
পকেটে রাখিলেন। 
(ক্রমণ, 
চারু বন্্যোপ 


পুস্তক-পরিচয় | * 
পুত্র-_-শীতূপেন্দনাথ দত্ত-প্রণীত। প্রকাশক ইউ ৭: 


১০০ গড়পার রোড কলিকাঁতী। ৫৫ পৃষ্ঠা, সচিত্র । ছয় ১ 
কাব্য পুরাণ হইতে কয়েকজন আদর্শ পুত্রের অ” 
তাঁহাদের চরিত্র হইতে শিক্ষণীয় উপদেশ এই পুত্তিক'* 
সমাসবদ্ধ পদের ঘনঘটাচ্ছন্ন বর্ণনায় প্রকাশ কবা হইষ৷।- 
বর্ণনার বিপদ এই যে তাল ঠিক রাখিতে ন! পারিলেই ড* 
লেখক সংস্কৃতেব কসরৎ বাংলায় খেলাইতে গিয় বং 
বসিযাছেন মন্দ না। দুটি উদাহরণ দিতেছি_-“আপনাৰ ? 
আবদ্ধ রাজা দশরথ বহু আর্তবিলীপ এবং বিস্তর রো 
কৈকেয়ীকে স্থিবপ্রতিজ্ঞ দেখিয়া” ইত্যাদি (৩৪ পৃষ্ঠা ), 
কল্পনার হিরিগ্রয়ী রথে চডিহা” ইত্যাদি ( ২৮ পৃষ্ঠা) 
কৈকেয়ীর বিশেষণ ও হিরগ্নয়ী কল্পনার পবে বসিলেও ” ২ 
মে থেযাল লেখক রাখিতে পারেন নাই । বাবা? 
বচনা করিলে লেখককে এসব ৰালাই ত পোহাইভে হয 


এ 
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পাঠকদেরও '‘সাঞ্লোচনে বাত্যালোডিত সোর্শিসাগরের স্তাধ 
শোকোদ্বেলিত চিত্তে ঘরিয়ম।ণ" হইতে হয় না। লেখক আমাদের 
কথায় দিকৎসাহিভ হইবেন ন! .- টেকৃষ্ট বুক কমিটি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পণ্ডিতদের কাছে এইঝপ উৎকট রচনারই সমাদর হইযা থাকে, প্রাণের 
আবেগে উৎসারিত মুখের সহজ কখ। সেথানে অচল। 


মালা- _ইহ্যাপ্রস্ বাছপেষী প্রঞ্িত। মুল্য চার আনা। 


মালধ-সম্পাদক সীযুক্ত কালীপ্রমন্ন দাসগুপ্ত মহাশয় কূমিক| লিশিয! 

জানাইযাছেন যে লেখক বাঙালী নহেন, বঙ্গবাসী হইঘা! বাগালী হইয়া 

উঠিতেদ্েন এবং তিনি বঘসে তচ্ণ। একজন হিন্দুস্থানী যুবক বাংলাধ 

কতকগুলি পদ্য বচন! কবিয| প্রকাশ করিযাছেন, ইহাই এই পুস্তকের 
1 


পরাগ- ্ীয়মেশচন্্র বর্ধন-প্রণীত। প্রকাশক বর্ধমান এণ্ড কোং, 


সাধনা-কুটীব, বগুডা। ৬৪ পৃষ্ঠা । ছয জান! । 
পদ্যের বই। 


বিশ্বপ্রেম--ুতারিণীশন্বর দিংহ। প্রকাশক গুক্দাম 


চট্রোপাধ্যায এও নন্মূ, কলিকাতা । চার আলা। সচিত্র! 

“অবতার পুকধদিগের নধ্য দিয়া বিশ্বপ্রেম কিভাবে পরিবদ্ধিত হইযা 
পুর্ণত। প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাই প্ুতিপাদ)" এই পুভ্তিকার। কটমট পদ্য 
লিখিষ! অম্পষ্ঠভাবে এই সংবাদগুলি-মাত দেওঘ| হইযাছে যে রামচন্্র 
বানর ও চওালের সঙ্গে, প্রীকৃষ। গোপদের মঙ্গে মিত্রতা করেন; 
শাকামিংহ অহিংসা মন্ত্রের দ্বার! ও শঙ্কর অহং ব্রদ্ধান্মি মন্ত্রের দ্বারা 
বিশ্বমৈত্রী ঘোষণা করেন; ধিশু মহম্মদ ও সীচৈতন্ত বিশ্ছূর্গভি দোচনে 
কিকপ আন্মদান করিয়াছিলেন। পুস্তিকার শেষার্থে লেখকের অন্তরে 
প্রেরণা হইতে লিখিত কষেকটি পদ্য আছে, তাহার প্রতিপাদ্য পূর্বার্দধেব 
ঠিক উত্টা--অর্থাৎ জগতেৰ সমস্ত কু। তাই তিনি বলিতেছেন 


“আমি মিশিব না তোমাদের সাঁথে, 
কছিব ন! কথ! পরাণ থাকিতে; 
সব প্রবঞ্চক সব প্রতারক 

তোর সকলেই বিশ্বাসঘাতক ।" 


সন্তুব প্রাইমার--প্রধদ ভাগ ৷ খান মাহেব মৌলবী 


আবিদ আঁলী খা প্রণীত এবং মোসলেন ভাঁগাব সালদহ হইতে 
প্রকাশিত । মুল] ছয গয়স|। 

“মুযলসান বালকবালিকাগণের পাঁঠার্থ দুঘলমানী বাঙ্গ।লায় লিপি” 
বর্পপরিচযের বই। বাঙালী মুসলমানের! বাংলা'ডাষার সঙ্গে অধিক ফাশী 
ও উদ্দ, শব্দ মিশাইয়! পাকেন। সেইজন্য যে শিওদেরও মস্তিষ্কে হুঝহ 
ফাঁশী উদ্দ, শব্দের বোধ! চাপাইঘ। দিতে হইবে এনন জেদ সুবিবেচনার 
পরিচয় দ্যায় না। “নামান পড়” “এক বধনা পানি আন" “সালাদ 
কর” মুসলমান শি শুব! বোঝে, তারা জন্ম ঘবধি শোনে, এসব তাদের 
বইএ থাক! উচিত , কিন্তু “ন! বাপের খেদনত-উজারী করিবে" “যাহারা 
ওয়ালদযনকে আরামে রাখে দুনিয়ায় মান আর নাকবতে সণ হাসিল 
করে। রওয়াষেৎ আছে মা-বাপের বদমের নীচে বেহেশত, রহিযাছে। 
এই কথাটি সকল দাত্রঙাবে দেখিতে পাওয! যায ।” প্রভৃতি বাকা 
মৌলবী ও মুন্গির বাড়ীর শিশুরাও কি বোকে ? যে কথা শিশুর! সর্ব! 
বলে ও শোনে নেইসব শব্দই তাদেব প্রথম পডার বইএ গাকা উচিত। 
বড হইঘ! উর্দ, ফাশী পড়িতে পারে, কিন্তু শৈশবে মাতৃভাষা! অর্গাৎ 
মাযের মুখের কথাবার্ভাই পছানে। ইচিত। এ বইশানি সংস্কৃত বাস্লা 
ও ফার্শার খিচুডি হইয়াছে । “নগী" “ধবলাগিরি” প্রস্তৃতি অশুদ্ধ এব. 


প্রবাসী--শ্রাবণ, ১৩২৪ 


স্টর্ম SO AAA উপরি সিসি অপ জি উপ তি সী সী সপ সি সি পি হুট সি সিল লা 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 

ও ছাপার ভুল আছে । প্রবাদব!ক্য সংগ্রহের মধ্যে সবগুণিই সুর্চিসঙ্গত 
নয়। "পাধগান।" শব্দটি দ। দেওয়াই উচিত ছিল । "এ অক্ষরের 
উচ্চারণ ই, হতরাং ‘বিঞে' লিখিলে পড়িতে হয 'বিষে"; ঝিঙে 
লেণ৷ উচিত ছিল। নোটেব উপর বইখানি আমাদের ভালো লাখিল 
ন!। বইখানির দানও অত্যন্ত বেশী। রামানন্দ-বাবুর প্রথম ভাগ 
বর্ণপবিচয় ছু পয্সায ও বিভাস।গর-মহাশষের চার পয়সায় পাওয়া 
যাষ। 


পড়া শুনা-_-গ্রহ্খলভা বাও প্রণীত । প্রকাশক উ রায় এণ্ড 


সন্দ, কলিকাতা । ডঃ ফুঃ৮ অং । সচিত্ৰ । দাম চার আঁনা। 

অসংযুক্ত বর্ণপবিচযের বই । অনেকটা কিওারগার্টেন-পদ্ধতিতে 
নূতন ধরণে রচিত। ছুচারটি জক্ষর পরিচযের সঙ্গে-সঙ্গেই শব্দ গঠন 
ও অক্ষর লেখার‘বোঁশূল শিক্ষা দিতে দিতে পাঠ অগ্রসর হইযা্ছে। 
উ পরান্ত শিপিয়াই শিওকে শেখানো! হইল, উ আর ই এই দুট! অক্ষরের 
ধ্বনি জুড়িলে আমর। উই শন্দ পাই, এ পধাস্ত শিখিয়। এ আব ই 
জুড়িঘা এই পাই; ইত্যাদি-ক্রমে ক্রমশ চলিয়া সব বর্ণমাল! আয়ত্ত 
করিতে শিশ্ুব ক্লান্তি বিবক্তি না হইবারই কথা৷ এই বইখানি শিশুর 
বর্ধপরিচযের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হুন্দর ও সুলিখিত হইয়াছে। 
বইখানি আগাগোড়া কথা বলাৰ সতজ সরল ভাষা রচিত হওয়াতে 
শিশুর! অনায়াসে শিক্ষার রম ও আনন্দ এবং শিক্ষিতব্য বিষয় বুঝিবার 
স্থুবিধ! পাইবে । অনেক ছবি জাছে। 

মুদ্রারাক্ষস ৷ 


উপনিষদের উপাখ্যান, নচিকেতা-প্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায । 


ভূমিকা লিখিযাছেন মহাগহোপাধ্যায় পণ্ডিত ্রীঘুক্ত প্রমণনাণ তর্কডুষণ। 
প্রকাশক আদি ব্রাহ্মসদাজ, ৫৫, আঁপার চিৎপুর রোড, যোড়ার্সীকো, 
কলিকাভা। ৮৮ পৃ, মূল্য বার আন! 
কঠোপনিধদের যম ও নচিকেতার সংবাদ সুপ্রসিদ্ধ । এই নদীৰ ৯ 
"নাখ্যাধিকাকেই অবলম্বন কবিঘ! সেখানে অতি সুন্দরভাবে আস্মতৰ 
বণিত হইয়াছে । গ্রন্থকার এই আধ্যায়িক। ও আম্মতষ যতদূর 
পরিষাছেন সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ কবিধা ন চি কে তা নামে বঙ্গীয় 
পাঠকগণৃক্ষে উপহার দিযাছেন। প্রমাণ পাইয়াছি অলপজ্ঞ স্তরীলোকেরাও 
পাঠ করিয়া ইহার রস আস্বাদন করিতে পারিবেন । উপাখ্যান হিসাবে 
আনাদিগের ইহা বেশ ভাল লাগিয়াছে। অস্তান্ত উপনিষদেরও 
আখ্যায়িকাগুলি এইবগে প্রকাশ করিবেন বলিয! গ্রস্থকার আশা 
দিযাছেন। .মলাট, কাগজ ও ছাপ! ভাল। খন ও নচিকেতার 
একখানি গন্দর ছবি দেওয়! হইযাছে। 
গবিধুশেপর ভট্টাচীমা । 
ভীর্খভরমণ--পরলেকগত ধছুনাণ সর্ধ্/ধিকারী রচিত 


ভাহার ভ্রমণের রে।জনামচা। টাকা-টিপ্লনী ও সবিস্তার মুখবন্ধ সহ 
প্রাচাবিদ্যামনার্ণন গ্রীনগেন্রনণ বহ সিদ্ধান্তবারিধি-সম্পাদিত। 
প্রকাশক বঙ্গীয় সাহিত্য-পবিমৎ। নুল্য সাধারণের পক্ষে দেডট।ক! ৬ 
শাখাসভার সদস্তের পক্ষে পাঁচ সিকা, পবিষদেব নদসোব পঙ্দে এক 
টাক] বইখানি ৬৪৭ পৃষ্ঠা; ভুমিক| ছি যা ন ব্র ই পৃষ্ঠা! 

এই পুস্তকের গুকুত্বেৰ কারণ ভিনটি_-(১) লেখক যছুনাথ 
সর্বাধিকারী নহাশয কলিকাত! বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কর্ণধার 
মাননীয ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবপ্রমাদ সর্ধ্ব/ধিকারী মহাশয়ের পিতামভ , 
(২) সন ১২৫৯ সালের মাঘ মাত হইতে ১২৬৪ সালের অগ্রচ।যণ মাস 
গষাদ্ব যদ্রনাথ সব্লাধিকারী মহাশয তৎকালের দ্রগম পথে নাধ/বত্রের 
ঘেসব ঠীৰ্থক্ষেত্ৰ পধাটন করিঘ'ডিলেন তাভার বিবরণ তিনি একখানি 


৪র্থ সংখা ] 


পতল ত পি সত সানি ক সপ সির্টি উপ ৫৯ সি ৯৩৯৫ 


পৃতায বোকা জজ নিধ্মিত লিখিয়। বাখিতেন , সৃতরাং ইহাই 
রোধ হ্ম টা প্রথম রোজন।নচ।, প্রপন পবাটনকাহিনী ; (শু 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীঘুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই রোজনামচাৰ 
ভাষার পরিচয দিযাছেন এই বলিয়!--“তাহার বাঙ্গালা, তৎকালে 
বিষষী লোকদেব মধ্যে যে বাঙ্গালা চলিত, খাঁটা সেই বাঙ্গালা। 
খু্টীয় উনিশ খভকেব আবন্তে তিন-রকম বাঙ্গালা চলিত, (ক) 
ভট্টাচাঁধ'দিগেৰ বাঙ্গালা, (থ) আদালতের বাঙ্গালা, ও গে) বিব্ষী 
লৌকদেব বাঙ্গাল" 1” প্রথমটি সংগ্ৰৃত-শব্দবহুল , ছি ঠীষটি আরবী- 
পারশী-ক্ষবছুল ; ভৃতীধটিতে সকল ভাষাৰ শব্দই কিছু কিছু খাকিত, 
“কমু কিচ অধিক পৰিমাণে পাকিত না, কোন কড়া শব্দ থাকিত 
ন।, যাহ" দেশে প্রচলিত, ঘাহ| সকলে বুঝিতে পাবিভ, নেই শব্দই 
থাকিত। যদুনাণেৰ বাঙ্গালা খাটী এই বাঙ্গাল! ৷” স্বয়ং প্রাচ্যবিদ্যা- 
মহার্বৰ বলিতেছেন-_ তীর্ষত্রনণের ভাষ। প্রকৃত প্রাণেৰ ভাষ।হৃদয়ের 
অভিব্যক্তি, ইহ খান পোবাঁকী ভাষা নহে, মনে মনে তঙ্জনা করিয! 
অপরের ভাব প্রকাশের চেষ্টা নহে, ভাব্যাচিন্তিযা মাভিযাঁ-ঘসিঘা 
শন্মীডিন্বর কবিবাব প্রধোজন হয় নাই 1” শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্ত্র সবকাৰ 
এই পুস্তকের সহছ ভাবার প্রসঙ্গে লিখিয়ছেন--“সহজ বাঙ্গালায় 
বাঙ্গালীর নিউ ডাব-ডক্সীভে কিছু লেখা ক্ৰমে দেখিতেছি, একটা 
পাপের মৰো নাড়াইতেছে।” পণ্ডিত তারাকুসাব কবিরত্ব ও শ্রীমুক্ত 
মাবদাচবণ মিত্রও এই পুস্তকের সহজ বাংলার প্রশংস। করিয়াছেন। 

কিমাণ্চয্যমতঃপরম্‌ ! আধুনিক কোনে। কোনো লেখক সহজ 
চলতি ভাষায় রন! কবেন বলিযা যাহারা কতবিধ কটুকাটব্য 
প্রযোগ করেন তাহাবাও বলিতেছেন--"এ ভাষ! সকলেরই পছন্দ হওয়া 
উচিত ।” ইহাব তলায পুস্তকের গুকত্বের প্রথম কারণটি স্পষ্ট বিদ্যমান ! 
যে কারণেই হোক নহদ বাংল| যে সমাদৃত হইয়া আদর্শ রচনার রূপে 
নির্দিষ্ট হইযাছে তাহাতে আঁমর৷ আশ্বস্ত ও আনন্দিত হইযাছি। এই 
'মাবেও অন্ত এই বইখানিব প্রচার আবশ্যক ছিল এবং প্রচারের 
দ্বারা উপকাব হইয়াছে । কিন্তু আশ্ধ্য ও ছুঃখের বিষয় এই যে যাহারা 
এই পুস্তকের সহজ চলতি ভাষাৰ নাহা স্ব বর্ণনায় লালাহ্বিত হইয়াছেন, 
তাহাদেরই কেহ কেহ ইহার পরে চলতি ভাষাকে উপহান বাঙ্গবিদ্রপ 
কয! প্রবন্ধ হাপাইতে কু্ঠ। বোধ করেন নাই । ঠি 

এই গ্রপ্তের ভাম বাস্তবিকই সে সময়ের হিমাবে বেশ ভালোই 
বলিতে হইবে । রচনার পদ্ধতিও উৎকৃষ্ট -ছোট ছোট পদরচনায় 
বর্দন| একেবারে অন্থবে গিযা ছবি ফুটাহয়া তুলে। “এই গ্রন্থথানি 
কেবল ভীর্থপরিচষ নহে, এই তীর্ঘভ্রনণে সমস্ত আযাবর্তেব হিন্দুসনাজেব 
চিত্র আছে; ৬* বৎসর পুর্ব যপন বেলপণ হয নাই, ষখন ইংবাজী- 
শিক্ষা এপ প্রসাবিত হয নাই, তত্কালে হিন্দুগণ কিবপ ধর্মপ্রাণ, দেব- 
দ্বিভানন্ত, সন্বত্যাগী, ক্ঠসহিষ্ণু, পরিশ্রমী, সংসাহস ও সত্যপ্রিয় ছিলেন, 
এই তীর্ঘভ্রমণ হইতে ভাঁহাব ঘথেষ্ঠ পরিচয় পাওয়া গিষ্লাচ্ছে ।”-- প্রাচ্য- 
বিদ্যাসহার্ণবের এই উক্চি এবং গ্রীঘুক্ত অক্ষধচন্দ্র সবকাব মহাশয়ের উক্তি 
“যেখোদকাবিতে ভ'ষার সৌন্য্য ফুটিযা উঠে, সে খোদকারি এ গ্রন্থে 
নাহ বলিলেই হয়। আছে ধগ্থবাবের পুষ্ানুপুধ দৃষ্টির পবিচয়।"-- 
যথার্থ বটে। আধ্াবর্তের ছোটবড় বহু তীর্থ ও গ্রাম নগরের বণ'ন| 
এই পুস্তকে মাছে : তবে এই পুস্তক লইয়া যতবড হৈচৈ কর! হইয়াছে 
ভনূর কবিবাব নত ইহাতে বেশী কিছু নাই, হৈচৈ কবার কাৰণ 
“সই এক, নম, শ্রগ্কাব বিগবিদালয়ের বর্ধমান ভাইসচ্যানসেলারের 
পেতামভ । 

এই পুস্তকণানি তিন কাঁবণে সমাদর ল!ছেব যৌগা-(১) 
৩* বংসৰ আক ন ভীগপবটকের বোজনামচা সেকালের প্রা 
ঘবেধা চলতি ভাষণ্য লেগা ১) ইহাতে সেকালেব রীতিনীতি ও 


পপি তা এচ" 


 পুস্তক-পরিচয় 


৮.১ উপ সর্পসিপসি ক ৭ 


জীবনযাতরাপরণালীয় ছবি ও HE Hits এবং ( ৩) * 
আয্যাবর্তের বহ দেশ নগর গ্রান পথ ও OE 
স্ম্বহ্ধে জ্ঞান জন্মে । 

প্রাচযবিদ্যামহাপব ভূমিকা য গরস্থেবধিত স্থানের তা 
মাঝে মাঝে বর্ণনা উদ্ধত করিয়া ভূমিকা অনাবহ্যক-রলকং 
তুলিয়াছেন। পরিশিষ্টে বছ বিষথের বিবরণ ও নাম” 
পুন্তকপাঠের সুবিধা হইযাছে। 

এই পুস্তকেব মুদ্রণ ও প্রকাশের ব্যয বহন কি" 
সাহিতা-পবিষদ। কেন? তাহারও কাৰণ .সেই এক, 
চ্যানসেলারের পিতামহেব বচন। । যাহার পৌত্রগণ ও 
যশস্বী, তাহার। কেন পিভাসহের রচন। প্রকাশের ভন 
হইযা। সাধারণের অর্থ ব্যযের কাবণ হইলেন বুঝিতে 
ভূমিকার মধ্যে জানানো হইয়াছে যে দাহিত্য-পবিষ, - 
সভাপতি ও গ্রন্থের সম্পাদক মহাশষেৰা খাতার মধ্যে ভ. 
আবদ্ধ থাকিতে দেখিয়! স্বতঃপ্রবৃত্ত হইবা বহু অনুর 
অধিকার লাভ করেন। ইহা কি ডাহাদের দাঁঘিত্ব-স * 
যাছে? সাহিত্য-পবিধদের টাকাঁয় এই পুস্তক প্রন 
বঙ্গভাধা কি দীন! হইথ| ধ্াকিত ? ইহা নির্জলা ভে 
ঢালা, তাৰ অপেক্ষ। বড কথা ন! হয় নাই বলিলাম । 


নারীরত্ব--ইনগেক্রলাথ বসু প্রণীত ও ২১৬ ক 
কলিকাতা, কালীমোহন বুকষ্টল হইতে কে, এন, জে" - 
শিত। ২০৮ পৃঃ। লাল টকটকে কাপ্ডব বাধাই, জগ 
লেখা, মূল্য দেড় টাকা। 

বইথ|নিকে গ্রন্থকার নিজে “অভিনব সচিত্র সামা 
বঙ্গনমাজের আধুনিক চিত্র” বলিষা বর্ণনা করিষাচেশ 
সৰ্বেও বইথানি আর যাই হোক উপন্তান যে হয না :- 
ভবে একণ| বেশ বোঝ! যায় গ্রন্থকার সভুদেষ্ঠ প্র 
পুস্থকপানি র্লচনা কবিয়।ছেন | 

নর্দুদার পিত! কম্তাকে কলেজের উচ্চশিক্ষা দিও 
শিক্ষিত ধনী উদাবমতাবলধী, ব্রাহ্মণকুলে তাব ডন্মা। 
শিক্ষিত, সুপুরুষ, বায়টাদ প্রেমচাদ বৃত্তিপ্রাপ্ত। £ 
অপবেশ ও নশ্বদা পরিচিত এবং যৌবন সনাগমে ৮ 
প্রণযাসক্ত হইযা পড়িল । অপবেশের সঙ্গে কম্যাৰ কিন 
দিতে কর্তা ইচ্ছুক হইলেও গৃহিণী একেবারে না: 
অপরেশ কাঘস্থ। অবশেষে অশিক্ষিত গৃহিণীবই যঃ 
ওক।লতি-পাশ-কবা কুলীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে নম্্দার “7 
ঠিকঠাক হইল, অবশ্য এম-এ-পাশ-করা নর্দদর 
উপস্থাসের পরিসমাপ্তি হইল বিবাহের রাত্রে অহিফেন 
আক্মহত্যায়। ইহাই পুস্তকের অন্তর্গত মুল-ক।হিনী । 

আমাদের অধিকাংশ মেযেকে আমর। যেরূপ অন 
করিয়া রাখি তাহাতে অভ্যাচারের হাত এডাইবাব 
বিষ ভঙ্গণে, উদ্বদ্ধনে বা কেবোসিনসিক্ত বসনে অগ্নিনংদে 
কবা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। অভ্যীচাব যে করে £5 
যে সহে উভয়েই পাপই করে| তবে অত্যাচাবের হাভ « 
মবিযা! যাওয়ার চেয়ে অত্যাচারের বিকদ্ধে সংগ্রাম « 
থাকীতে ঢের বেশী কৃতিত্ব; এবং উপায় থাকিলে: = 
কবাউচিত। নৰ্মদা এন-এ পাশ কবিধাস্িল। নে 
সম্মানেব সহিত আপনাৰ জীবিকা উপাক্ান কাব 
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কেন অত্যাচারী পিতামাতার সকল সংশ্রব ত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে 
জীবিকা উপার্জন করিযা তাহার প্রিয়তমের সহিত মিলিত হইল না 
সে-কথা বোঝ গেল না। অবশ্য সে যে, যাহাকে ভালোবাসিযাছিল 
তাহাকে ছাড়া আর কাহাবও হাতে আপনাকে সমর্পণ কবিল না এটা 
খুব বড কথ|। কিন্ত তাহাব মরিবার কী প্রয়োজন ছিল? 

তারপর গুণেন্্র ও শৈলবালার পরিণষ-কাহিনী অত্যন্ত উদ্ভট ও 
অসম্ভব রকসের হইয়াছে! 

ভবিষ্যতে উপস্কাস-রঃনাব সময় গ্রস্থকারেব ম্গরণ বাখ! কর্তব্য 
বণনাবাহুল্যে পুস্তকের পাতা ভরে বটে কিন্তু বক্তব্য মোটেই 
জমে না। 

আলোচ্য পুস্তরেব ছাপ! কাগন্র বাধাই ভালে! । চারখ।নি ছবিও 
আছে, তবে সেগুলি না ছাপিলেই ভালে। হইত, এমনি কদর্ধ্য। 

ছিন্ন-হাঁর__-প্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য প্রণীত ও ৭৮-২ গারিসন 

বোড, কলিকাতা, অন্নদা বুকষ্টল হইতে শ্রীদত্তীপতি ভট্টাচাৰ্য্য কর্তৃক 
প্রকাণিত। কাপডেব মলাঈ, ২১* পৃষ্ঠা । ছাপা কাগজ মন্দ নষ। 

এই পুস্তকে নবটি গল্প আছে। ভাষা| সংস্কৃত-ঘেসা হইলেও 
চলনস্ই। গল্পগুলিতে প্রশংসাযোগ্য কিছুই নাই । কযেকটি গল্পের 
শেষ এইবপ--“মসখানেকের পবে গ্রামের লোক সেই নদীতটে স্থান 
করিতে আসিষা দেখিল যে--একটা প্রকাণ্ড স্তস্তের গাঁযে বড-বড় 
অন্দরে লেখ! বহিষ্ব।ছে--“বিষজ্জন' |” গঞ্জের পরিসমাপ্তি এক- 
একটা প্রকাণ্ড স্তস্তে কেন হইল তাহার তাৎপর্য বুঝিলাম না । তবে 
্রন্থকাঁৰ পুস্তকের আরস্তেই স্বীকার করিয়।ছেন-.“ভাল হউক বা 
মন্দ হউক গ্রন্থ প্রকাশ কর! ঘাহাদের সপ, আমিও অব্ঠ সেই শ্রেণী 
মধো 
নু 


প্রতিবেশিনী 
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° (১) 
যতগুলি আমি কিশোরীরে জানি 
তার মত কেবা সুন্দরী? 
মোদেরি পাড়ায় বাস করে সে ষে 
আমারি পরাণ মন হরিঃ | 
ধনীর প্রাসাদে এত যে রূপসী 
তার মত বল কোন্‌ জনা? 
বুকে নিশি দিন বাজাইয়া৷ বণ 
ফিরিতেছে সে বে গুঞ্জরি । 
(২) 
পথে পথে ফেরি করি তার বাপ 
পালে পুটি-পাঁচ সন্তানে, 
কাপড় রঙীয়ে বেচে তাঁর মাতা 
পাড়ার লোকের ধান ভানে, 
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তাঁরা হেন মেয়ে কেমনে লভিল 
বিশ্বেরে করি বঞ্চনা, 


এ রূপদীরে কত ভালবাসি 
শুধু তাহা মোর প্রাণ জানে। 
(৩) 
ভুলে ষাই কাছ আশে-পাশে মোর 
ঘুরে ফিরে যবে প্রাণ-মণ্ডি 
মনিব আসিয়া! গালি দিয়া বলে 
“দূর হয়ে যা রে এক্ষনি” । 
দেয় দেবে মোরে দূর করে, 
আর করুক যতই লাঞ্ছনা, 
প্রিয়ারে আমার নারি ছাড়িবারে 
এত ছথে নাহি দুখ গণি । 
(৪) 
মনিব আমারে পাঠালে বাজারে 
প্রিয়া-পাশে যাই টুক করি, 
ভিন গায়ে মোরে পাঠাতে চাহিলে 
'. ব্যারামের মত মুখ করি। 
তামাক টানিতে টানিতে যদিবা 
হ'ন তিনি কভু আনমনা, 
প্রিয়ার গৃহের জানালায় গিয়ে 
হেরি তারে আসি বুক ভরি । 
(৫) 
ধুতীর বদলে শাড়ী নিব আমি 
ভেবেছি এবার আশ্বিনে, 
বাহী কিছু পাই সকলি জমাই, 
দিব তারে আমি দুল কিনে, 
হাজার টাকাও পেলেও কোথাও 
তার কাছ ছাড়া রাখব না, 
জীবন-অধিক সে ঘে মোর প্রিয়া,_ 
কাহারো কথায় ভুল্‌ছিনে। 
১: ৭ 
দিনগুলো যেন লম্বা বেজায় 
রাতগুলো আরো কই চলে? 
এই ফাগুনের পরের ফা-গুন ! 
যুগ ভাবি আমি এক পলে । 
পাঁড়ার লোকেরা করে উপহাস 
মাঝে মাঝে দেয় গঞ্জনা, 
তারা ত জানে না তারে সাথে পেলে 
যেতে পারি বন জঙ্গলে । 


শ্রীকালিদীস রায়। 





২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রোস আট্রুঅবিনাশচন্দ সবকাব দাবা মাদত ও প্রকাশিত । 
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“স্ত্যম্‌ শিবম্‌ স্ুন্দরম্‌ 1৮ 
“নার়মাত্বা বলহীনেন লভ্যঃ1৮ 
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পশ্চিমে ও পূর্বের রবীন্দ্রনাথের 


আদান প্রদান * 
ব্ৰাহ্মসমাজের দিক্‌ হইতে শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত ববীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয়ের সন্বর্ধনার জন্য এই যে আয়োজন হইয়াছে, 
ইহা যে কেবল অতীব সঙ্গত হইয়াছে এমন নহে, কিন্ত 
সার্থকও হইয়াছে। পূর্ব ও পশ্চিমের যে সম্মিলন স্থাপনের 
 জন্ত ব্ৰাহ্মসমাজ এদেশে আবিভূর্তি হইয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের 
পশ্চিমযাত্রায় সেই পূর্ব ও পশ্চিমের পরস্পরের আদীন- 
প্রদানের কার্য তাঁহার ভিতর দিয়া কি ভাবে সাধিত 
হইয়াছে, তাহা এই উপলক্ষ্যে আমরা দেখিবার সুযোগ 

পাইতেছি। রর 
এইবারের পূর্বববারে যখন রবীন্দ্রনাথ ইউরোপে গিয়া- 
ছিলেন, তখন-_ভাহার ভাষাতেই বলি--তিনি “তীর্ঘাত্রী”্র 
মত গিয়াছিলেন এবং সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন “গীতাঞ্জলি” 
এবং গীতাঞ্জলি বলিতে যে বস্তু বুঝায়। ভগবানের 
সহিত আত্মার লীলার যে একটি দিক্‌ আছে, প্ররুতিতে, 
জীবনে এবং সামাজিক নানা সম্বন্ধের ভিতর দিয়া যে লীলার 
বিচিত্র প্রকাশ এবং যে লীলাতিত্ব ভারতবর্ষের অনেক 
কালের সাধনার ফল,_-সেবারে সেই বস্তুটিকে তিনি 





ক. সাধারণ ত্রাঙ্মসমাস্র বর্ৃক এরযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 
মন্বদ্ধনা৷ উপলক্ষ্যে রামমোহন রায় লাইব্রেরী হলে পঠিত 


১৩২৪ | তম 


“গীতাঞ্জলিষ্র ভিতর দিয়া পশ্চিমে লইয়া গেলে: 


রোপের সমস্যা-প্রপীড়িত, ব্যস্ততাসঙ্কুল ব্যক্তি 
শান্তিরসের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল, তিনি সেথা 
উৎস উৎসারিত করিয়া দিলেন। কিন্ত সেখান =" 
লইয়া আঁসিলেন কি ? সেখান হইতে তিনি লই 
একটা বড় অশীস্তি, একটা বঞ্চাবাত, একট 
and stress (strurm und 01710), ™ 
প্রাচ্যে ব্যক্তিজীবনেব জন্য সর্বাপেক্ষা প্রয়ো". 
সকল অর্থহীন সামাঞ্জিক নিগড় ব্যক্তিবে 
সঙ্কুচিত করিয়া বিশ্বমানবেব দিকে তাহা? 
বাধাগ্রস্ত করিতেছে, সতেজে সংগ্রাম করি: 
ভাঙিয়া-চুরিয়া ব্যক্তিকে মুক্তিব পথে বাহিব হং? 
সেই উন্মুক্ত মার্গের সন্দেশ তিনি সঃড্র- 
আনিয়াছেন। এ ভাব পূর্বে তাহার রচনায় ছে * 
ও রসান্ুভূতিব দিক্‌ দিয়া প্রকাশ পাইয়াছিন বু 
সম্প্রতি, যে-ক্ষেত্রে বাক্তির সহিত সমাজের সংঘ. 
হয়, সেই ক্ষেত্রে এই ভাঁবটিকে অবতব্ণ কং 
তাহাকে রক্তমাঁংসে সজীব করিয়া, জীবনের * - 
করিয়া, আমাদের সম্মুখে তিনি উপস্থিত 
পূর্বের সহিত বর্তমানের এইখানে পার্থক্য । 
তাত্বপরে এবার যে তিনি জাঁপাঁনে ৫ = 
গেলেন, এবারেও তিনি ভারতবর্ষ হইবে, +" 


৪৩৪ 


একটা! বড় 11৭56৫ লইয়া গেলেন। পশ্চিম মগদেশে 
সমাজের যত কিছু সমস্যা জমিয়! উঠিয়াছে, যথা Capital 
and Labour problem (ধন ও শ্রম সমন্ত] ), State 
and Individual problem (রাষ্ট্র ও ব্যক্তি সমন্তা \, 
International problem ( আন্তৰ্জাতিক সমন্য|), 
ইত্যাদি--সেসমস্ত সমস্যা ঘনীভূত রূপ ( concentrated 
০৮m) লাভ করিয়াছে তাহার এবাবকাঁব বাণীটিতে ৷ 
যে-সকল প্রচণ্ড সমস্যার আঘাতে ইউরোপীয় সমাজ আজ 
একেবাবে বিধ্বস্ত ও অশাস্তিময় হইয়া পড়িয়াছে, 
ভাঁবতবর্ষের সাধন, জীবন ও কাঁল্চাবের আদর্শ 
হইতে তাহাব অন্ত তিনি শাস্তিবাণী লইয়া গেলেন। 
Cult of Nationalism-প্রবন্ধে সর্বাববণমুক্ত মানবেব 
যে ৮1501 বা আদর্শ তিনি ইউবোপের সম্মুখে ধরিয়াছেন, 
আমি তাহাবই কথা বলিতেছি। অবশ্য স্তাশত্তালিস্ক'মেব 
যে একটা বড় দিক্‌ আছে, তাহা পূর্বে স্বদেশী 
আন্দোলনের সময়ে তিনি তাহার বহু রচনার সুন্দব 
বূপেই দেখাইয়াছিলেন। প্রতি নেশনের যে একটা বিশিষ্ট 
ছবি '৪ ছাদ আছে তাহা তিনি খুবই মানেন, কিন্ত 


দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া ও ন্তাশত্তালিজবামেব , 


নানা আধুনিক বিকৃতি দেখিয়া তিনি বোধ হয় 
বান্তিত্বেব দিকে বেশী ঝোঁক দিয়াছেন এবং ইহা একবপ 
স্বীভাবিক। কিন্তু তিনি বোধ হয় ন্যাশন্তানিজ্মের 
গাধা স্থান ও অধিকাঁব অস্বীকাব করিবেন না--কেননা 
মানব-ইতিহাসেব ধারা একটা বিরাট ভ্রম নে । তবে 
্যাশন্যালিঙ্ছমের যে দিকৃটা commercialism 
( নণিকরুত্তি ), হানা ( সৈনিক-বৃত্তি ) প্রভৃতির দ্বাবা 
বান্কিকে মারিয়া বৃদ্ধি লাভ কবিতেছে, সেই স্তাঁশন্তালিজম্‌- 
বাদি ওুঁষধ কি তান তিনি দেখাইয়াছেন। ছুই 
দিক্‌ ভইতে ইভা হইতে মুক্তি লাভ কবিবাব উপায় 
তিনি বিবৃত করিয়াছেন :--(১) ব্যক্তিব যে বাক্তি- 
হিসাবে একটা অসীম মৃল্য আছে তাহা স্বীকান করিতে 
হইবে (২) Nationalism যদি Internationalism 
বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হইতে যায় তবে উহার 
বিশ্বমূল্য ( ০091710 ৮৪185 ) নির্ধারণ ও নিবপণ করিতে 
হইবে । 


প্রবাসী--ভাদ্র, ১৩২৪ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


লিং সি সিল কি উল 


সেবাব "গীতাঞ্জলি”তে তিনি ওধারকাব বাক্তিগভ 
জীবনের 17759 বা অশাস্তি নিবারণার্থে এক শাস্তিমন্ত্র 
লইয়! গিয়াছিলেন। তিনি গাহিলেন ভগবানের সহিত 
আত্মার লীলাতেই সেই শান্তি! আর এবার ওধারকার 
সামাজিক জীবনের 7155 বা অশাস্তি নিবারণার্থে 
ভারতবর্ষেব চিরসাধিত শাস্তি ও মৈত্রীর রহস্ত উদঘাটিত 
করিলেন। সেবার ব্যক্তির নিতা-সহচর ভগবানকে ' 


| দেখাইলেন আর এবার সমাজ-জীবনের নিত্যসহচর The 


Eternal Individual ব! চিরস্তন ব্যক্তির মহিমা ঘোষণা 
করিলেন। 

রবীন্দ্রনাথ এবার কি লইয়া গেলেন তাহা দেখিলাম, 
কিন্ত তিনি লইয়া আসিলেন কি? পূর্ব ও পশ্চিমের 
পরম্পবের এক আদান প্রদ।ন তাহার এই পশ্টিম-যাত্রাগুলির 
ভিতর দিয়! আমরা দেখিতেছি, সেইজন্য এই প্রশ্ন স্বভাবতই 
মনে উদয় হয়। এবার জাপান ও আমেরিকা! এই ছুইটা! 
নূতন সভ্যতার সংস্পর্শে তিনি আসিয়াছেন। সুতরাং এখনও 
পর্য্যন্ত তিনি কি লইয়া আসিয়াছেন তাহা আমব! দেখিতে 
পাঁইতেছি না বটে, কিন্তু তবু যাহা আশ! করিতেছি তাহ! 
বালিতে পাবি। শিল্পরসিক জাপান হইতে তাহার সৌনার্যয- 
বোধ, তাহার ryt বা ছন্দের হুন্ম উপলব্ধি প্রভৃতির | 
দ্বারা আমাদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার মধ্যে যে-সকল দ্দৈন্ত 
ও কুশ্রীতা আছে তাহাদিগকে কিরূপে সুষমাময় ও সৌষ্ঠব- 
পুর্ণ করা যায়, ইহা - রবীন্দ্রনাথ নানা দিক্‌ হইতে এবারে 
দেখাইতে পারিবেন এইরূপ আশা করিতে পারি। কিবূপে 
জাঁপানেব সেই সরল ও নিবলগ্কার সৌন্দর্য্যের ভাব আকাশ- 
বাতাসের নত আমাদের জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল 
ব্যাপাবে পরিব্যাপ্ত হইতে থাকিবে, তাহা ও তিনি দ্েখাইবেন 
এই আশা করিয়া রহিলাম। 

তারপর আমাদের এই বহুকালের প্রাচীন সমাজের 
নানাপ্রকাঁর জীর্ণ অবস্থার মধ্যে একটা নবযৌবন নবপ্রাণের 
সঞ্চাব কি ভাবে হইতে পাবে, নবীন আমেরিকা 
সেই বার্তা তিনি আনিয়াছেন। প্রাণের বেগে ক্রমাগতই 
সন্গুখের দিকে চলা-_আমেরিকার কবি হুইট্ম্যান ষে 
Forward Matrchaর গান গাহিয়াছেন- আমাদের এই 
প্রাচীন সমাজের মধ্যে সেই নূতন জীবনের বিল্রয়যাত্রার 


রম সংখ্যা 1 


৫৯৮৯৪ Ne পান্টি পাটি ASAD 


আনন্বকে 1 তি নি সছোদিত করিয়া দিবেন, এইবপ আশা 
কবিতেছি। 
পুর্ব ও পশ্চিমের পরস্পরের এই আদানপ্রদানের দ্বারা 
কি সাব্যস্ত হইতেছে? ইহাই সাব্যস্ত হইতেছে যে পশ্চিমের 
, সামাজিক আদর্শের ভিতর যাহা উদীর ও উন্নত তাহার 
সহিত পূর্বদেশীর হিন্দুব সামাজিক আদর্শের reconcilia- 
(০07 বা সৌসামগুস্যের স্থান আছে। Ritual (পদ্ধতি ) 
symbols ( প্রতীক ) ceremonials ( অনুষ্ঠান ) myths 
(পুৰাণ) প্রন্থতি ছাড়াও হিন্দুর মধ্যে বরাবর একটা 
বিশাল মুক্তির ভাব আছে-হিন্দু-সভ্যতার তাহা এক 
আশ্চর্য্য বিশেষত্ব । সেই মুক্তি-তত্বে ও মুক্তি-সাধনায় 
সাণ্য-বৈষম্য, সমীম-অসীম, ভোগ ও ত্যাগের এক মহা- 
সম্মিলন, এক মহাণ্চর্য্য সমাধান দেখিতে পাই। হিন্দুধর্ম 
কেবলি কর্ম্মকাণ্ড নহে, কেবলি 7649]3 ( পদ্ধতি ) 
5750015 (প্রতীক ) প্রভৃতির দ্বারা আচ্ছন্ন ও ভারাক্রান্ত 
নহে। এই ভারতবর্ষে নানাজাতির ও ধর্ম্মমতের বৈচিত্র্যেব 
ভিতব দিয়া এই এক বিশাল মুক্তির আদর্শ হিন্দুধর্মের 
ভিতরে ফুটিরা উঠিয়াছে এবং এই আদর্শ বিশ্বজগৎকে 
দান করা সম্বন্ধে হিন্দুব গুরুতর দায়িত্ব আছে? 
| যুগে-যুগে হিন্দুসত্যতার ইতিহাসে এই আদর্শই নানাভাবে 
প্রচারিত হইয়াছে, এবং রাজা রামমোহন রায় তাহাঁরি 
বার্তা বহন করিয়া এই যুগে আসিয়াছিলেন। Symbols 
(প্ৰতীক ) 70215 ( পদ্ধতি ) প্রভৃতির বন্ধন হইতে সেই 
বিশাল মুক্তির ত্বকে মুক্ত করিয়া রবীন্দ্রনাথ ইউরোপে 
প্রদান করিতেছেন এবং ইউরোপের সূর্কোচ্চ মুক্তির 
আদর্শের সহিত তাহার সৌসামঞ্রস্য দেখাইতেছেন । 
এই উভয় মুক্তির আদর্শের এক মহাঁসম্মিলন-ক্ষেত্র 
প্ৰস্তত করা,-_ইহাই তো ব্রাহ্মদমাজের চিরকালের কার্য । 
সেই মহাসম্মিলনেব বার্তা যিনি পশ্চিমে লইয়া! গিয়াছেন, 
আজ যে ত্রাহ্মদমাজ তাহার সম্বদ্ধনা করিতেছেন, ইহা 
ছবাহ্মসমাজেরই পক্ষে আনন্দ ও গৌরবের বিষয় । 


শ্রব্রজেন্্রনাথ শীল। 


সাহিতোর পুরাতন ও নূতন ধারা 


ত পা পাস পালাল বাসটি পিপি লাও লাস পি প সিসি 


নাহিত্যের পুরাত তন ও ও নত, 


পৃথিবীর সকল সাহিত্যেই আদিকাল হইতে যঃ’ 
ধরিয়া অভিজাতি-সম্প্রদায়ের নীয়ক-নারিকা ব.।; 
কথা-কাহিনীর কেন্ত্রস্থানীয় হইয়া আদিতেছেন ; * 
ব্যক্তিদিগের বীরত্বকাহিনী বা প্রেম-কাঁহিনী, 
সুখতঃখের কথা, উন্নতি-অবনতির কথা, দণ * 
কথা, সাহিত্যের উপন্জীব্য হইয়া আসিতেছে 
আমাদের প্রাচীন ভাষার ( সংস্কৃতভাষাঁর ) সাহি? 
পৰ্য্যালোচনা করি। দর্পণকাঁর মহাঁকাব্যের ০. 
করিয়াছেন, 

সর্গবন্ধো মহাঁকাব্যং তত্রৈকো! নাধকঃ সুরঃ | 

সদ্বংশঃ ক্ষতিযো বাপি ধীরোদা ত্তগুণান্িতত 1 

একবংশভব! তৃপাঃ কুলজা! বহবোহপি বা। ৮৩৬ , 

রামায়ণ-মহাভারতে ( ইংরেজী মতে এগুলি 

মহাকাব্য), এবং রঘুবংণ-কুমারসম্ব-কি বাতা, ৭ 
পালবধ-নৈষধচরিতে ( ইংরেজী মতে এগুলি 0৫” 
বা Artificial Epic )- নায়ক হর সাক্ষাৎ দেব: 
কুমারসস্ভবে ), না হয় দেবাবতাঁর (যথা শি, 
না হয় ক্ষত্রিয় বীর বা বাজা (যথা কিরাতাজ্জুনী ' 
চরিতে ); অথব| একটি বাজবংশের ধারাবাহি , 
মহাকাব্যে বর্ণিত (যথা রঘুবংশে )) বামায়ণ ৮২ 
বৃত্বান্তও কতকটা শেষোক্ত প্রকৃতির। পু" 
বহু রাজার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । না 
নির্দেশে দর্পণকার বলিয়াছেন, টা 


প্রখ্যাতবংশে বাঁজধি ধীরোদান্তঃ প্রতাগবান্‌ । 
দিব্যোহথ দিব্যাদিব্যো বা গুপবান্‌ নাযকে| মহ. 


অভিজ্ঞান-শকুস্তল, বিক্রমোর্বশী, রত্বাবল, « 
উত্তরচরিত প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত । জবাব 
আখ্যারিকাঁর বেলায়ও দেখা যায়, রাজা বা রাভগু 
নায়ক ; কাদস্বরী, বাসবদত্তা, হর্ষচবিত, দশ 
ইহাব দৃষ্টান্ত । বেতাল-পঞ্চবিংশতি, দ্বাত্রিংশৎ-পুন্ত - 
চক্রবর্তী বিক্রমাদিত্য বা ভোজরাজিকে হে”? 
লিখিত । এমন কি, পঞ্চতন্রহিতৌপদেশ'9 €" 
নীতিশিক্ষার জন্য প্রণীত হইয়াছিল, +" 
নির্দেশ করিয়াছেন । কিছান্চর্যামভঃপক্ম ' 


৪৩৬ প্রবাসী - ভাজ, ১৩২৪ [ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


Ls 


পালি সাহিতোর সংবাদ সবিশেষ বাধি না,কিন্ত দেখানেও ফলত, উচ্চবংশীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গের কীন্তিকলাপ, 
জাতক গুলির কেন্দ্র ভগবান্‌ তথাগত বুদ্ধ । প্রাচীন কার্যাবলি, জীবনকাহিনী, স্ুখছৃঃখ, সৌভাগ্য-হর্ভাগ্য, সকল 
বাঙ্গালা সাহিত্যেও রাজা, রাজপুত্র, ধনী বণিক্‌ (যথ! দেশেই বহুকাল ধরিয়া কাবোর বর্ণনীর বিষয় বলিয়া 
ধনপতি, শ্রীমস্ত, চাদসদাগর ) প্রভৃতি মহাকাব্যের নায়ক। বিবেচিত হ্ইয়াছে। দরিদ্রের জীবন-কথা, সুখহুঃখের 
তবে রূপকথায় রাঞ্জার পুত্র, মন্ত্রীর পুত্র, সদাগরপুত্রের আশানৈরাশ্ের কাহিনী, অথবা তাহাদের মহত্ব-দেবত্বের- এ 
সঙ্গে সঙ্গে কোটালের পুত্রেবও দর্শন পাওয়া বায় । কোন চিত্র, বহুকাল ধরিয়! কাব্যে স্থান পায় নাই; তাহারা 
কোন মহাকাব্য নীচন্গাতীয় ব্যক্তি নায়ক বটে, কিন্ত সে যেন কাব্যজ্গগতের বাহিরে, সাহিত্যক্ষেত্রের পতিত জরমি। 
লোক দেবতার ক্বপায় উচ্চপদে আরোহণ করিয়াছে; কবির নায়কনাগ্নিকার সহচর-সহচরী, বয়ন্ত বা সখী, ভূতা বা 
উদ্দেপ্ত দেব-মাহাত্মা-প্রকটন (যথা চণ্ডীতে কালকেতু , দ্বাসী-ভাবে এই-সব প্রাক্ৃতজনের সামান্ত একটু উল্লেখ 
ব্যাধ )। বৈষ্ণব-পদাবলীতে রাখাল-বালক ও গোপবালার থাকিতে পারে, প্রতিনার সম্পূর্ণতার অন্ত প্রতিমার 
সখ্য ও প্রেমের কথা আছে বটে, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে আশে-পাশে তাহাদের সামান্ত একটু স্থান হইতে পারে, 
মে প্যারী রাজার নন্দিনী ও শ্রীরুষ গোপরাঞ্জের (পালিত) তাহারা অনুগত ভক্ত বিশ্বস্ত অনুজীবী বলিয়া কবির 
পুত্র (এবং ভগবানের অবতার )। প্রশংসাঁভাজন হইতে পারে, কিন্ত তাহাদিগের নিজের স্বতন্ত্র 

ইংরেজী সাহিত্যে, এবং ইংরেজী সাহিত্যের মারফত ইতিহাস, সুখ-দুঃখের কথা, আশা-নৈরাপ্তের কথা, বিরহ- 
আমরা ইউরোপীয় যে-সব প্রাচীন ও আধুনিক ভাষার সাহি- মিলনের কথা, সন্তোগ-বিপ্রলস্তের কথা, মহত্ব-দেবত্বের 
তোর সংবাদ পাই, সে-সকল সাহিত্যেও এই পুরাতন ধারাই কথা * কাব্যের বিষন্ীভূত নহে। ববীন্দ্রনাথের ভাষায়_ 
দেখা যায়। ব্যাস-বান্দীকি, কালিদাস-ভবভূতি, ভারবি-মাঘ- , তাহারা কাব্যের উপেক্ষিত | তাহাদিগকে প্রাধান্ত দিলে 
শীহ্য, দ্ডি-নুবন্ধ-বাণভট্ট সম্বন্ধে যে-কথা, হোমার-ভার্জিল, কাব্যে রসভঙ্গ হয়, কবিকল্পিত সুন্দর জগৎ কুৎসিত 
ইন্কিলম্‌-সফোরীস্‌-ইউরিপিডিম্‌, এরিয়ষ্টো:ট্যাসো-বোজার্ডো, হইয়া পড়ে, কবিত্বের ইন্্রজাল টুটিয়া যায়,_ পুরাতন 
ক্যান্ডিরন-ক্যামইন্‌স্‌ প্রভৃতি গ্রীক, ল্যাটিন, ইতালীয়, ধারার কবি ও আলঙ্কারিকগণের যেন ইহাই ধারণা! ধু 
স্প্যানিশ, পর্ভ্‌গীজ ভাষার সাহিত্যের কবিগণ সম্বন্ধেও দেই রসজ্ঞমণ্ডলী হয়ত বলিবেন,__উচ্চবংশীয় নায়কনাগ্নিকার 
কথা। দাস্তের মহাকাব্য অন্তান্ত মহাকাব্য হইতে বিভিন্ন প্রণা- বৃত্তাস্তবর্ণনে চমৎকারিত্ব-মনোহারিত্ব আছে, ইহাতে রস 
লাতে রচিত, কিন্তু উহথাতেও বু ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অভিঞ্জাত- যেরূপ ঘনীভূত হয়, হৃদয় যেরূপ ভ্রবীভূত হয়, ভাব 
শ্রেণীর লোকের পাপ-পুণ্যের কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে! যেরূপ গভীর হুইয়া মানসপটে মুদ্রিত হয়, সাধারণ লোকের 

শ্রেষ্ঠ ইংরেজ-কৰি শেকৃদ্পীয়ারের নাটকেও এই ধারা বৃত্তান্তবর্ণনে সেরূপ হয় না। 
বজায় আছে। এই-দব নাটকে রাজা, রাজপুত্র, সেনাপতি . বিখ্যাত বিলাতী সমালোচক ব্রাড্‌লি (Bradley) 
এবং অন্তান্ত অভিজাত ব্যক্তি নায়কের স্থান অধিকার করিয়! '্্যাজেডি'র, স্বরূপবিচার-প্রসঙ্ষে অনেকটা এই ধরণের 
আছেন। মিল্টন দেবান্ুর-যুদ্ধের ও আদিম-মানবদম্পভীব কথাই বলিয়াছেন! তিনি বুঝাইয়াছেন যে, অভিজাত- 
অথবা ঈশ্বরাবতারের অথবা রিহুদী বীর স্তাম্সনের বৃত্ান্ত- শ্রেণীর নায়কের দশাবিপধ্যয়ে শোঁককাব্য যেরূপ জমাট 
বর্ণনে ব্যাপৃত। ন্পেন্সারের কাব্যের সর্গে সর্গে বর্ণিত বাঁধে, পার্থিব বিভবের অনিত্যতা, অদৃষ্টের পরিহাস, 
বীরগণ (10718505) হয়ত অজ্ঞাতকুলশীল বা হীন- নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ, ইত্যাদি দর্শনে- 
কুলোৎপন্ন, কিন্তু তাহারা নিঙ্র শৌর্য্য ওুদার্য্য প্রভৃতি গুণে হৃদয় যেরূপ আলোড়িত হয়, নিয়শ্রেণীর লোকের ছুঃখ- 
অভিজাত-শ্রেণীতুক্ত হইয়াছেন। তাহারা প্রত্যেকেই দৈস্ত-নৈরাশ্তের কাহিনীতে সেরূপ হইতে পারে না। 
আমাদের কবির কথায় বলিতে পাবেন, 'দৈবায়ন্তং কুলে, তিনি _তিনি দৃষ্টন্ত-্বরূপ শেক্‌দ শেক্স্পীয়ারের King Lear ও 
জন্ম, মদায়ত্তং তু পৌরুষম্‌।” __ » স্চ্ছকঠিকে শব্বিলকের বৃদ্বাস্তে একটু রকমফের দেখা যায়! 


|) 


SN ND নল সিসি পাস্তা স্পিশ লাল 


টুগেনিডের a King Lear of the Steppes’ 
এতছুভয়ের তুলনা করিয়া কথাটা সমঝাইতে পরামর্শ দিয়া- 
ছেন। উক্ত সমালোচক ইচ্ছা করিলে শেক্স্পীয়ারের 


‘King 168এব সঙ্গে ব্যালজ্যাকের ‘Pere GorioUর' 


তুলনার কথাও তুলিতে পারিতেন। তাঁহার প্রদত্ত 
বৈদেশিক দৃষ্টান্ত ছাড়িয়া দিয়া আমরা আমাদের দেশের 
সুবিদিত দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটা পবিস্ফুট করিতে পারি। 
উচ্চপদস্থ ব্যক্তি অদৃষ্ট-বিড়স্বনায় অধোনীত হইলেন ( ইংরেজ 
কবির ভাষায় fallen, fallen, fallen, fallen from 
his high estate’ ), রাজ হরিশ্চন্ত্র বা শ্রীবংস বা নল 
বা যুধিষ্টির রাঁজাত্র্ট ও সর্বস্বান্ত হইয়া পথের ভিখারী 
হইলেন, রাজার নন্দন শরীরাম-লক্ষ্মণ জটাচীর ধারণ করিয়া 
বনবাসী হইলেন, রাজার নন্দিনী রাজার মহিষী দময়ন্তী 
বস্থার্মে লঙ্জানিবারণ করিয়! পলায়িত পতির জন্য বিলাপ 
কবিতেছেন, বাজার নন্দিনী রাজবধু সীতাদেবী বন্দীদশা 
চেড়ী কর্তৃক উৎপীড়িতা হইতেছেন, রাজনহিষী শৈব্যা 
পুলশোক-কাতরা এবং পুত্রের শব্দাহের জন্য যৎসামান্ 
অথ-সংগ্রহে অসমর্থা, এ-সকল নিদারুণ বৃত্তান্ত শ্রবণে শোকে 
দুঃখে করুণার সমবেদনায় কাহার না হৃদয় বিগলিত হয়, 
| কাহার না চক্ষুঃ অশ্রুজ্গলে পূর্ণ হয়? 

কাব্যের দিক্‌ হইতে, রসসঞ্চারের দিক্‌ হইতে, কথাটা 
সমীচীন বটে। কিন্ত সাহিত্যের এই exclusiveness বা 
একপেশে পক্ষপাতিত্বের মূলে প্রকৃতপক্ষে ইহা অপেক্ষাও 
গুরুতর কারণ বর্তমান ছিল। সে কারণটি সমাজ ও 
রাষ্ট্রের দিক্‌ হইতে লক্ষ্য কবিতে হইবে। 


মানুযের এমন একদিন ছিল খন যুদ্ধই সমাজের স্বাভা-. 


বিক অবস্থা ছিল) ছুদর্য যোদ্ধা ক্ষুদ্র-ষুদ্র গোষ্ঠীর 
(০191) অধিনায়ক, রক্ষক, নিয়ামক ছিলেন। তাঁহাদের 
বশ্যতা স্বীকার করিয়াই সাধারণ লোকে কতকটা নিরুপপ্রবে 
জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতে পারিত। এই-সকল বীরকে 
» শৌর্যের কার্য্যে উৎসাহিত করিবার জন্য, তাঁহাদের ক্ষাত্র- 
তেজঃ অব্যাহত রাখিবার জন্য, তাঁহাদের পুর্ববকীর্তির স্থৃতি 
উজ্জীবিত করিবার জন্য, তাহাদের মনন্তষ্টিবিধানের জন্য, 
বন্দী ও চাবণ-কর্তুক তাহাদের বীরত্বকাহিনী গীত হইত। 
ইহাই [বাধ হয় কবিতার জন্মকথা। বীরগণ মুক্তহন্তে বন্দী 





সাহিতোর পুরাতন ও নূতন ধারা 


SANNA ANA NAAN SN AANA সি সি 


ও চারণগণকে পুরুস্কত করিতেন। এহ্‌ অং" 
কাব্যের, গানের, গল্পের, ছড়ার উদ্ভব ও উন্নতি 
যখন নিয়ত-যুদ্ধের কাল অতীত হুইল, সমা 
সুশৃঙ্খল হইল, তখন এই যোদ্ধ মণ্ডলী ধনে-মা৷,- 
ক্ষমতায় উচ্চপদ অধিকার করিলেন, ক্ষমতার ত 
সারে কেহ রাজা, কেহ জায়গীরদার (17902: 
কেহ বা তাহাদিগের পারিষদ হইলেন। এই-সয 
পদস্থ ব্যক্তিদিগের মনোরপ্রনের জন্য, তাহাদিত 
বিনোদনের জন্য, এই শ্রেণীর সাহিত্যের তার 
হইল এবং নৃতন-নৃতন শ্রেণীর সাহিত্যের সৃষ্টি হু 
প্রণয়কাহিনী প্রধান। গান, গল্প, ছড়া, কথ; 
নাটক, রচিত, গীত, কথিত, ঘোষিত (recited), 
হইতে লাগিল। কেন না, যাহাদিগকে জা" 
জন্ত কঠিন পরিশ্রম করিতে হয় না, অবকাশতে 
এক সম্প্রদায় (leisured class ) সমজদার "ও 
থাকিলে সাহিত্যের উন্নতি হয় না। অভিভাতব 
রঞ্জনের জন্যই কবি, গায়ক, নট প্রভৃতির প্রষ: 
অভিজাতবর্গের গুণগ্রাম, কীর্তিকথা, সুখছঃখে। 
সাহিত্যঅষ্টার্দিগের একমাত্র বর্ণনীয় বিষয় হইল! 

পক্ষান্তরে, সাধারণ লোকের স্থখছুঃখেব কা 
বিষয়ীভূত করিবার জন্য কবিগণের কিছুমাত্র =: 
না। কেন না, সাধারণ লোকে সর্বদা ও, 
ব্যাপৃত থাকিত, তাহাদিগের কাব্যরসাস্বাদনের ₹ - 
না, সে শক্তিও তাহাদিগের ছিল কি না সন্দেং 
অর্থশালী না হওয়াতে কবিগণকে পুরস্কৃত করিব « 
তাহাদের ছিল না! বিশেষতঃ সমাজ ও না 
লোকের স্থান তখন নিতান্ত নিম্নে; তখন তাং' 
নহে-_মেষ, ভারবাহী পণ্ড (beasts of 90:06 
গোলাম $599), বেগারের মজুর (17০০১ 
and drawers of water), এমন কি 
সামগঞ্জী। 

(২) 

কিন্ত এখন বহু শঁতাব্দীব অভিব্যক্তিতে সং 
গ্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়াছে। সভ্যদেশসমূহে +" 
যুদ্ধবিগ্রহ না থাকাতে সমাজে শান্তি বিবাজ - 


8৩৮ 


শি পে পালা পাটি বাসি ক. লা লা লা তেল পাটি পি পাছ «0 


( অবশ্য বন্তমান ইউরোপের কুরুক্ষেত্রের পুর সময়ের কথা 
বলিতেছি )। স্থতরাং বীরত্বের বিবরণ আর তেমন 
কৌভুহলোদ্দীপক ও উন্মাদকর নহে, বীর যোদ্ধাও আর 
নাটকনভেলের নায়ক নির্বাচিত হইতেছে না। সভ্যতার 
বিকাশ-বশতঃ এখন মানব-মন বহির্বিষয় অপেক্ষা অন্তরবিষরের 
বর্ণনার পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছে। এদিকে বাণিজ্য- 
বাবদায় প্রভৃতির প্রসার হওয়াতে নূতন-নৃতন ক্ষমতাশালী 
সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে, নানাভাবে সাধারণ লোকের 
অবস্থার উন্নতি হইয়াছে, যে-ক্ষেত্রে উন্নতি হয় নাই সে- 
ক্ষেত্রেও উন্নতির আকাজ্ষা ও প্রবল চেষ্টা উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, 
সভ্য স্বাধীন দেশে প্রন্দাশক্তির বিকাশ হইয়াছে, ( এখন, 
মানুষ তাহারা, নহে ত মেষ ), এমন কি কোন-কোন সুসভ্য 
স্বাধীন দেশে প্রজাশক্তি রাজশক্তির আসন অধিকার 
করিয়াছে, Kin [06109 (গণ-পতি ) সর্বেসর্ধা হইয়াছে । 
বাষ্ট ও সমাজেই এই democratic movement ( গণ- 
প্রাধান্য ) স্বীয় শক্তি নিঃশেষ করে নাই, ইহা! সাহিত্যেও 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । ইহার ফলে, সাধারণ সামাজিক 
জীবনের দিকে এখন লেখক ও পাঠক উভয় সম্প্রদায়েরই দৃষ্টি 
আক্ষ্ট হইয়াছে, সাধারণ লোকের সুখহুঃখের, কাধ্যকলাপের, 
জীবন-যাত্রার কথা সাহিত্যে স্থান পাইবার দাবী করিতেছে। 
মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে গ্রন্থ-প্রচারের সুবিধা ঘটায় এবং অনেক 
সভ্যদেশে সার্বজনীন বিদ্যাশিক্ষার (mass-education) 
ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায়, সর্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার 
হইরাছে। এখন সাধারণ লোকের সৎসাহিত্য-পাঠের, 
কাবশান্্রবিনোদের, কাব্যামৃতরসাস্বাদের প্রবৃত্তি জাগি- 
য়াছে, কৌতুহল উদ্রিক্ত হইয়াছে, রসবোধ জন্িয়াছে। 
এখন আর সাহিত্য শুধু অবকাশভোগী ধনিসম্প্রদায়ের 
মধ্যে নিবদ্ধ নাই। অথবা, প্রকৃত কথ! বলিতে গেলে, 
এখন এই স্পৃহার ফলে, সভ্যদেশে নিতাস্ত নি্স্তরের লোক 
পর্য্যন্ত কঠোর জীবনসংগ্রামের মধ্যেও পুস্তকপাঠের জন্য 
কতকটা অবকাশ পায়, অথবা কতকটা অবকাশ [করিয়া 
লয়। স্থৃতরাং সর্বসাধারণের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত লেখক- 
সম্প্রদায়কে সচেষ্ট হইতে হইয়াছে । এখন লেখকের উৎসাহ- 
দাতা, অন্নদাতা, মুরুবিব,__ধনিসম্প্রদায় নহে, বিক্ৰমাদিত্য বা 
Maecenas নহে ; এখন লেখকের উৎসাহদা তা, অন্নদাতা, 


দৰা ভাদ্র, ১৩২৪ 


AAA NAN 


lL টু ভার ত্য খণ্ড 


পিস পাসিত ৬ ~~ 


মুরুবিব, -_ সব্বসাধারণ, পাঠকমম্প্রদায়, করেত | সতরাং 
এখন লেখকসম্প্রদায়কে চাহিদার (e৭10) প্রকৃতি বুঝিয়া 
যোগানের (58201) প্রক্কৃতিও পরিবর্তিত করিতে 
হইতেছে । তবে এই পরিবর্তনের সবটাই ব্যবসাদারী 
হিসাবে নহে। কালমাহাত্মো লেখক-সম্প্রদীয়েরও রুচি- 
প্রবৃত্তির স্বাভাবিক পরিবর্তন হইয়াছে, হৃদয়ের সম্থীর্ণতা, 
একপেশে ভাব দূর হইয়াছে, তীহারাও নুতন চক্ষে সংসার 
ও মাঁনবকে দেখিতে শিখিয়াছেন। স্থতরাং তাহারা স্বাভা- 
বিক প্রবৃতিবশেও সাহিত্যের প্রকৃতি পরিবর্তিত করিতেছেন। 

ইহার ফলে, আধুনিক সাহিত্য হইতে পূর্বোক্ত 
exclusiveness বা একপেশে পক্ষপাতিত্ব অপসারিত 
হইয়াছে ; লেখক ও পাঠক উভয় সম্প্রদায়েরই এখন সুর 
ফিরিয়াছে, রুচি বদ্লাইয়াছে ; সমাজ ও সাহিত্যে নূতন ভাবের 
বন্যা আসিয়াছে) সাহিত্যে, কাব্যে, নূতন আদর্শের 
প্রতিষ্ঠা হইয়াছে! দরিদ্রের কাহিনী, ছোট প্রাণের ছোট 


* ব্যথা, The short and simple annals of the 


poor, the pathos of everyday life, তথ| ক্ষুত্রের 
মহত্ব, the inajesty of humble hearts, সাহিত্যে, 
কাঁব্যে, স্থান পাইয়াছে এবং ক্রমেই এই নবীন সাহিত্য 
পুষ্টিলাভ করিতেছে। 

ইহা ছাড়া, আরও কতকগুলি সুন্ম কারণ এই পরি- 
বর্থনের মূলে বর্তমান । বাস্তব-জীবন-বর্ণনার প্রয়াস 
(realism ), সমাজের অতিমাত্র কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 


"ও স্বভাবান্ধযায়ী জীবনের দিকে ঝোঁক (naturalism), 


রোম্যান্টিক রীত্রি আবির্ভাব ( the romantic move- 
ment ), ব্যক্কিতন্ত্রতার (individualisn ) ও তাহার 
সে সঙ্গে গণতন্ত্রতার (5০9০1811507 ) প্রসার, যীশুর 
মানবতার, মানবপ্রেমের, অনন্ত করুণার দিকে নূতন করিয়! 
খ্ৰীষ্টীয় সমাজের মনোনিবেশ, নরসেবাধর্শ, সার্বজনীন প্রীতি, 
বিশ্বহিতচেষ্টা (altruism, humanitarian movement) 
প্রভৃতি কারণ-সমবায়ে * হৃদয়ের প্রসার হইয়াছে, কল্পনার 
বৈচিত্র্য বাড়িয়াছে, রুচি ও আদর্শের পুনঃসংস্কার হইয়াছে, 

* অনেক সমালোচক Romantic Movement কথাটাকে 


ব্যাপকভাবে বুঝেন এবং এ সমস্ত ব্যাপারই উহার অন্তর্গত বলিয়া 
মতপ্রকাশ করেন। 





a সংখা ] সাহিতোর পুরাতন ও নল: ধারা 


কাব্যের প্র তব পরিবর্তন হইয়াছে; ৰ ও সাহিত্যে মানবের মধ্যে যে মানৰতা আছে, যে দরলত 
একটা বিধ্াব, একটা ওলটপালট, একটা rev০l॥ti০৷ উদার্তা, পবিত্রতা আছে, তাহা লক্ষণীয় ) 
ঘটয়াছে। বিশেষতঃ রোম্যান্টিক-বীতির আবির্ভাবে মধ্যেও যে মন্থুষ্যত্ব মহত্ব সংযম আত্মতাগ *, 
ভাবুকগণ জগতের সকল বন্ততেই একটা বিসশ্ময়বোধ বর্ণনীয় ; অবহেলিত পদদলিত ঘ্বণিত ‘নীচ’ জার, ; 


করেন ও একটা আনন্দলাভ করেন; তাহারা সাধারণ যে কমনীয় ও মহনীয় ভাব আছে, যে মন্ত" 


জীবনকে সাদাসিধে, একঘেয়ে ও কুৎসিত বলিয়া উড়াইয়া আছে, তাহা দ্রষ্টব্য শ্রোতবা নিদিধ্যাসিতব্য ' 
দেন ন') পরন্ত তাহার ভিতরেও লৌনর্ধ্য মাধুর্য এবং লোকে" মধ্যে, পতিত, জাতির মধ্যে, ‘দেবং 
ককণবসের, প্রকৃত কবিত্বের, পুপ্রীক্কত উপাদান দেখিতে (কাঁলণইলের 7889৫11-5817) আছে, গে" 
পান। ফলতঃ, এই সাহিত্য-সংঙ্কারের মূলে, এই নব পনল্মফুল ফোটে, কয়লার থনিতেও হীরা খা. 
ধারার নিয়ে, এই কচি-পরিবর্তনের পশ্চাতে,” শুধু সাহিত্য মন্ত্রের প্রভাবে, সবস্মদৃষ্টিদম্পন্ন সদয় কবিগণ -: 
রীতি নহে, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, চারিত্রনীতি, ধর্মনীতি, জাতির মধ্যে কেন, পতিতাঁদিগের ভ্বদয়ে- 
প্রহৃতি বহু ব্যাপারের কার্যাকারিতা আছে । সাহিত্যের দেখিয়াছেন, এবং সাহিত্যে সেই সুন্দর ও সু 
রীতিমত ইতিহাস লিখিতে বসি নাই, সে ক্ষমতা নাই, করাইয়াছেন। 
সুতরাং তন্বনিরূপণ-ব্যপদেশে, নিদাননির্ণয়কল্পে, natura- এইখানে রসজ্ঞমগ্ডলীর সেই পুবাঁতন কথাটি: 
lism, realism, individualism, socialism, roman- বিলাতী সমালোচক ব্র্যাডূলিব সেই উক্তিটাৰ " 
ticism, altruism, bhumanitarianism প্রভৃতি ismএর করিতে হইবে। এ মন্তব্য সমীচীন সন্দেহ ₹. 
মালা গীখিয়া পাঠক-সম্প্রদায়কে আর উত্যক্ত করিব না।  উহীই বোধ হয় কাব্জগতে, রসের রাজ্যে, - 
উন্লিখিত নবীন সাহিত্যের মূলমন্ত্র ল্যাটিন কবির সেই নহে। শেক্ম্পীপারের নাটকে দ্বিতীয় রিচার্ডেব ' 
পুরাতন কথা-170100 sum, humanae nihil মন 'চ্যুতি, রাজা লীয়ারের অকৃতজ্ঞ কন্ঠাঘয়েব হু: 
me alienum 0১6০-আমি মাম্ষ, যাহা কিছু মানব সেনাপতি ওথেলোর হৃদয়ে পত্নীর চরিত্র-সম্বনে' 
সংক্রান্ত, তাহা আমার পর নহে, আমার সমবেদনা, মৈত্রী ও বৃশ্চিক-দংশন ও পরে নিরপরাধা পত্নীব প্রাণবণে 
করুণার অযোগ্য নহে, আমার হৃদয়ের গণ্ভীর বাহিরে অনুতাপ এবং অসন্থ যন্ত্রণায় আত্মহত্যা, রাজপুহ 
নহে। যতই ক্ষুদ, যতই নীচ, যতই নগণ্য হউক, সকল কঠোর সমস্তা ও গভীর বিতর্ক, উচ্চবংশোড 
মানবই আমার ভ্রাতা, আমাৰ আত্মীয় অন্তরঙ্গ । বার্ণসএর জুলিয়েটের প্রেমের নিদারুণ পরিণাম, বণিকৃর 


ভবিষ্যদ্বাণী ফলিয়াছে__- merchant) এন্টোনিয়োর বা ‘মৃচ্ছকটিকে' «€ 
It's coming yet for a’ that ০ চারুদৃত্তের দরশীবিপধ্যয়, এই সকল বৃত্তান্তে আ- 
‘That man to man the world over গভীর দুঃখে ও সমবেদনায় আলোড়িত হয়, সং 
Shall brithers be for a’ that. কিন্ত জর্জ এলিয়টের Mill on the Floss গত 
‘Am I not a man and a brother ? ৬ লো 
সমস্ত সংসাবে যাবুষ মানুযের ভাই হইয়া উঠিতেছে। ‘আমি একগুয়েমি ও জেদের ফলে মামলায় মামলা 
কি মানুষ নই, সব মানুষের ভাই নই ?' ময়দার কলওয়ালা ইতর শ্রেণীর লোক মির 


৯. ক্রীতদাসও এই দাবী করিতেছে। এই ভাবের ভাবুক 1 শোচনীয় দারিদ্র্য মনোভ ও স্বাস্থ্যভল্গ, ম্যাগির - 


হইয়া জাধুনিক লেখকগণ বুঝিতেছেন ষে, সাধারণ লোকের জীবনের শোচনীয় পরিণাম, টেনিসনের কাচ 
দঃখদাবিদ্রা শোকতাঁপ আশানৈরাশ্ঠ সাহিত্যিকের বর্ণনার 

{ * ‘The true pathos and sublime of hc 
le সামাজিকের নার যোগ্য এই Burns. ‘The majesty of simple feelings 27 
ভাবুক হইয়া ত'হারা আরও বুঝিতেছেন যে, সাধারণ hearts'—Rushin. 
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সাথি শা খল ও 


জেলিয়া এনকু আর্ডেনের দাবিদ্রোব শোচনীয় 
পৰিণাম, টেনিসনের “ডোবা'য় পিতাব অবাধ্য পিতৃগৃহতাঁড়িত 
কুষকপুত্র উইলিয়ামের ছুঃখ-হুর্দশা ও অকালমৃত্যু, এই 
সকল বুত্তীস্তেও কি আমাদেব হৃদয় ব্যথিত হয় না? জর্জ 
এলিয়টের আখ্যায়িকায় ইতর শ্রেণীর লোক এডাম বীডের 


মহত্ব কি শেক্স্পীয়ারের আদর্শ রাজা পঞ্চম হেন্বীর' 


মহর অপেক্ষা কম হুন্দর? দরিদ্রকন্তা কুটারবাসিনী 
ডোরার নিঃস্বার্থ নীরব নির্মল প্রেম কি ধনী রিছদির কন্তা 
রেবেকা বা নবাবনন্দিনী আয়েষার নিঃস্বার্থ প্রেম অপেক্ষা 
কম প্রাণম্পর্শী? অদ্বষ্টবিড়দ্বিত শক্রকর্তৃক নিপীড়িত ভূপতি- 
দিগের ছুর্দশাদর্শনে হৃদয় বিগলিত হয় সত্য? কিন্তু ‘টম 
কাকার কুটিরে' ভ্রীতদাসদিগের প্রতি ধনী প্রভুর 
অত্যাচারের বিবরণে হৃদয় ততোধিক বিগলিত হয়না কি? 


জর্জ এলিয়ট Mil! 01) the [71955 আখ্যায়িকার এক ' 


স্থলে বলিয়াছেন যে, মিঃ টাঁলিভার রাজাব মত উচ্চপদস্থ না 
হইলেও তাহার অদ্বষ্টরহস্ত গ্রীক ই্্যাজেডিতে বর্ণিত রাজা 
(dips ) ইডিপাঁসেব অনৃষ্ট-রহস্য অপেক্ষা কম জটিল 
নহে। এই আখ্যাম্িকার প্রদঙ্গে আরও বলা যায় যে, 
ময়দার কলওয়ালার কন্তা ম্যাগিব পিতৃভক্তি গ্রীক 
রাজকন্ত। এট্টিগোনে ( Anti6০nৎ) বা ইংরেজ রাজকন্তা 
(Cordelia) কর্ডেলিয়ার পিতৃভক্তি অপেক্ষা কম সুন্দর 
নহে, তাহাঁব ভ্রাতৃন্নেহও গ্রীক রাজকন্তা এটিগোনে বা 
(Electra ) ইলেক্ট্রীর ভ্রাতৃন্গেহ অপেক্ষা কম সুন্দর নহে। 
পিতৃশক্রর পুত্রের সহিত ম্যাগির প্রণয় ও হৃদয়-দমনের 
কঠোর গ্রাস, দুইটি প্রতিদ্বন্থী অভিজাত-বংশের ঘুবক- 
যুবতী রোমিও-ভুলিয়েটের প্রণয় ও গপ্তপরিণয় ও তাহার 
নিদারুণ পরিণাম অপেক্ষা কম করুণ-রসাভিষিক্ত নহে; 
ম্যাগির হৃদয়ে পিতার ও গ্রেমাম্পদের প্রতি কর্তবোর দ্বন্দ 
জেসিকা (]59108. ) বা! ( Desdemona ) ডেস্ডিমোনার 
গ্র-গ্রকারেব বর্তব্যের দ্বন্ব অপেক্ষা অধিকতর তীব্র ও 
মর্মস্পর্শী, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর জর্জ এলিয়টেরই 
ছুইখানি আখ্যায়িকা পাশাপাশি রাখিয়া তুলনা করিলে 
নিঃসংশয়ে বল! যায় যে, অভিজাতবংশীয়া রোমোলার 
হৃদয়ের ছন্দ ও.আত্মজয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ম্যাগির হৃদয়ের 
ছ্বন্য ও আত্মজয়ের সহিত তুলনায় স্নান হইয়া পড়ে। 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


শপ reece we ভি শি 


অতএব প্রণিধান কবিয়! দেখিলে এই প্রতীতি হয় যে, 
ব্রযাড্‌লির মন্তব্য আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। 
ববং হালের আখ্যায়িকা-কাব (06072 ০০৷৮e) জর্জ 
মূরের নিয়ো ত মন্তব্যটি দমীচীনতর-_ 

“The meanest things, when viewed with the eyes of 
God, are raised to heights of tragic awe which- 


Conventionality would limit to the deaths of kings 
and patiiots.' 


আভিজাতা-গর্বিতা লেডি মেরী ওয়ার্টলী মণ্টাগু 
( Lady Mary Wortley Montagu) রিচার্ডসনের 
‘প্যামেলা’ আখ্যায়িকা-প্রকাশেব পর আক্ষেপ করিয়া 
বলিয়াছিলেন_‘The heroes and heroines of the 
age are cobblers and kitchen-wenches” আজ- 
কালকার নায়ক-নায়িকারা মুচি আর চাঁকরাণী ; কিন্ত 
তিনিও রিচার্ডসনের ‘ক্ল্যারিসা হারলে” আখ্যারিকা পড়িয়া 
অশ্রসংবরণ কবিতে পারেন নাই, ইহা স্বীকার করিতে 
বাধ্য হইয়াছেন। অথচ শেষোক্ত নায়িক! মধ্যবিত্ত ঘরের 
মেয়ে, অভিজাত-বংশীয়া নহেন। অতএব বুঝা গেল, 
অভিজাত-বংশের নায়কনায়িকার সুখ-দুঃখ আমাদের হৃদয় 
যেরূপ স্পর্শ করে, সাধারণ শ্রেণীর নায়ক-নায়িকার সুখ-হুঃখ 
সেরূপ করে না, এ মত সমীচীন নহে। একজন অভিজাত- 
বংণীয়া সন্ধদয়া নারীই এ বিষয়ে সাক্ষা দিতেছেন। _ 
কয়েকজন খ্যাতনামা কবির মস্তব্যও এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত 
করা যাইতে পারে। 
কৃষাঁণকবি বার্ণসের (98:59) ছুই ছত্র কবিতা 
জুবিদিত। 


\ ‘The rgnk is but the না টু 
৮”) man's the gold for a’ that,’ 


পদমর্যাদা নোহরেব ছাপ, আর মানুষ সেই মোহরের মোনা। 
ওয়ার্ড সওয়ার্থের কবিতার একটি পংক্তি তাহার নিজের 
সম্বন্ধেই প্রযোজ্য । 


= শীত স্প 


~ ‘Love had he found im huts where poor men lie.’ 


কুটীরেই তিনি প্রীতির সন্ধান পাইয়াছেন, যেখানে দরিগ্রের বসতি। 
স্তার ওয়াণ্টার স্কট বণিয়াছেন- 


‘1 have heaid higher sentiments from the lips of 
poor uneducated men and women, when exerting the 
spirit of severe, yet gentle heroism under difficulties 
and afflictions. 

অশিক্ষিত নরনারী ছঃখবিপদের মধ্যে পড়িয়া কঠিন অথচ সহজ 
ধীর বীরত্ব প্রকাশের সময় উচুদরের কথা বলিয়াছে গুনিয়াছি। 


৫ম সংখা! 


ওয়াডস্ওয়াথ ও গ্টেব সমসামরিক কবি সাউদি 
বলিয়াছেন_-"[17৩ 
is worth a thousaud heroes.’ 

সাধু মেষপালক ইউমিয়াস সহস্র বীরের সমতুল্য । 

__ এই-সকল উদ্ধৃত বাক্য হইতে বুঝা যায়, আধুনিক 
সহ্ৃদয় কবিগণের মনে সাহিত্যের এই নূতন ধাঁরা-সম্বন্ধে 
কি চিন্তার উদয় হইয়াছিল, কি ভাবেব আদর্শ জাগিয়াছিল। 
(৩) 

ঠিক কোন্‌ সময়ে, কোন্‌ শুভ মুহূর্তে এই নবধারার 
প্রবর্তন হইল, তাহা সন তারিখ ধরিয়া নির্দেশ করা কঠিন। 
বস্তুতঃ এই পরিবর্তন একদিনে হয় নাই, ক্রমশঃ সাহিত্যের 
গতি ফিবিয়াছে। ধরিতে গেলে, পুবাতন সাহিত্যে ষে 
এ জিনিশটা একেবারে ছিল না, এ কথা জোর করিয়া বলা 
চলে না। তবে পুবাতন সাহিত্যে এই ধারা ঘে নিতান্ত 
ক্ষীণ ছিল, ইহা নিঃসন্দেহ। মহাঁভারত-পুবাণাদিতে ধর্ম্ম- 
ব্যাধের উপাখ্যান প্রভৃতিতে ইতব লোকের মহত্বের চিত্র 
অদ্ষিত হইরাছে এবং ‘চণ্ডালোঁহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তি- 
সমন্বিত» ইত্যাদি শিক্ষা প্রকটিত হইয়াছে শ্রীরামচন্দ্ 
গুহক-চ গালেব সহিত মৈত্রীস্থাপন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত 
] নাহিত্যে কোন কোন নিকট শ্রেণীর দৃম্তকাব্যে (ভাণিকা, 
গোষ্ঠী, দুন্মল্লিক৷, প্রস্থান) প্রাকৃত লোক নায়ক হইত, 
অলঙ্কারণীন্্রে এইকপ নির্দেশ আছে; তবে এই শ্রেণীব 
দৃ্তকাবা প্রসিদ্ধি ও প্রসার লাভ করে নাই, বোধ হর 
মনোহারিত্বের অভাবে অনাদরে লোপ পাইয়াছে। 
বেতাল-পঞ্চবিংশণত, দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা, পঞ্ধাতন্থ হিতোপদেশ 
প্রভৃতিতে তন্বায়, রথকার প্রভৃতি প্রাকৃতজনের আখ্যান 
আছে। পালি সাহিত্যেও এই-প্রকার আথ্যানেব অভাব 
নাই। ইউরোপীয় প্রাচীন সাহিত্যে Iabliaux, nouvelles 
প্রভৃতি গল্পগাছাৰ ইতর লোকের আখ্যান আছে। গ্রীক 
৬ 725:0181 কবিতায় সামান্ত মেষপালকদিগের অনাড়ম্বর 
জীবনের স্খছুঃখের চিত্র আছে । পরে অন্তান্ত ইউরোপীয় 


good heidsman Eumaeus= 








£ গ্রীক বীন ইউলিসিসেৰ প্রভুভক্ত মেষপালক। বিশ বৎসব 
পরে হ-লিসিন্‌ ভিখারীৰ দ্বগ্ববেশে শক্রবেষ্টিত গৃহে ফিরিলে 
ইউলিসিসেব প্রস্ৃতন্ত ভ্ররাহার্ণ কুক্গব ও এই বৃদ্ধ মেষপালক তাহাকে 
চিনিষাছিল । 


সাহিতোর পুরাতন ও নূতন ধারা 


সাহিতো এই শ্রেণীর কাব্য কুত্রিমতাহ্ষ্ট হইয়াছি- 
বাঙ্গালা সাহিত্যের বৈষ্ণব-পদাঁবলীর সহিত 
pastoral কিয়দংশে ভুলনীয়।) কতক গুণি 
(Folktales) দরিদ্র-সম্তান লাহন, উপস্থিত-বুদ্ধি, » 
সহ্বদয়তার প্রভাবে অথবা পরীব ক্কপায় ধনহ' 
লাভ করিয়াছে, এরূপ বৃত্তান্ত আছে (প্রাচী, 
সাহিত্যে দেবতার কৃপায় এরূপ ঘটিয়াছে)। ৭ 
ব্যালাড-শ্রেণীর কবিতায় ইতর লোকের হান্ত, 
করুণব্রসাত্মক বৃত্তান্ত বর্ণিত হইরাছে। ব্যদ্য<ৎ 
হস্ত সার্ভার্টিস (Cervantes) ও (Le Sage) < 
(Don Quixote) ডন্‌ কুইকৃসোট 'ও (G1! J: 
ব্লাআধ্যায়িকায় ইতর লোকের চরিত্রচিত্রেৰ অভ", 
বিশেষ করিয়! ইংরেজী সাহিত্যের কথা বি, - 
দেখা যায় যে, শেক্ম্‌পীয়ারের ছুই শত বত, 
চসারের কাব্যে হোটেলওরালা ১১8106130১5, 
কলওয়ালা, র'ধুনী, মাঝী প্রভৃতি ইতর লোকের ৩ 
নিপুণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে । এই-সকল চিত্র &ঃ 
বেশ বুঝা যায় যে কবির ইতর শ্রেণীর লো 
হৃদয়ের যোগ ছিল! সেই আমলে যেমন এব 
সংস্কারক (Wy০ie) উইক্লিফের প্রাণ দরিদ্রের 
লোকের জন্য কীদিয়াছিল, তেমনি সমসামগিকঃ 
প্রাণে তাহাদের জন্য মমবেদনা জাগিয়াছিল | দেহ 
আমলের কয়েকখানি নাটকে (যথ ১৯" 
Tragedy, Arden of Feversham) অভি, 
হইতে নায়কনায়িকা নির্বাচিত না হুইয়া মং 
হইতে নির্বাচিত হইয়াছে। তাহার সময়ে . 
আখথ্যারিকায়ও (॥০v৫!) ইতর শ্রেণীর লোককে « 
হইয়াছে। কিন্ত এই-দকল নাটক ও আখাাঢি 
প্রসিদ্ধিলাভ কবে নাই। প্রবন্ধের প্রথম অংহে 
শেক্স্পীয়ারের নাটকে নায়ক-নায়িকা-নির্ক্মচ" । 
রীতিই অমুস্থত হইয়াছে। তথাপি এগুণ 


_ লোকের চিত্রের অভাব নাই (যথী .) 


Dogbeiry, Verges, Bottom, Pistol, 2, 
grave-diggers &০) এবং এই সকল চিত্র অং 
ভাবে অঙ্কিত তইয়াছে। প্রন্থভক্ত প্রবাঁতন - 


৪৪২ প্রবাসী-্-ভাদ্র, ১৩২৪ [ ১৭শ ভাগ > খণ্ড 


ee কা 


You Like [৫ নাটকে duo ‘8 Timon of Athens” নবপ্ৰণালার উদাহরণ সপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
নাটকে Flavi॥5$) ও প্রভুর অন্ুরক্ত ভাঁড় (A5 ৮০৮ আবার এই শতাব্দীর কবি (Burns, Crabbe, Cowper 
Like It নাটকে Touchstone, ও King Lear নাটকে ও Goldsmith) বার্নদ্‌, ক্র্যাব, কাউপার ও গোন্ড- 
৮৮০০! )--ইহাদিগের চরিত্রাঙ্কণে মহাকবি যথেষ্ট সহৃদয়তার স্মিথের কবিতায়ও ইতর শ্রেণীর সহিত সমবেদনার নুর 
পরিচয় দিয়াছেন। তবে প্রবন্ধের প্রথম অংশে বলিয়াছি পরিস্ফুট। বিশেষতঃ বাণ স্‌, গোল্ডস্মিথ, ক্র্যাবের কবিতায় 
যে, প্রাচীন সাহিত্যে রাজা, রাজকন্তা প্রভৃতি অভিজ্রাত- পল্লীবাসী দবিদ্রের সথখছুঃখ আশা-নৈরাপ্তের শন 
শ্রেণীর নায়ক-নায়িকার অনুচর-সহচব, বয়ন্য বা সতী, বিববণ দৃষ্ট হয়। 
ভৃত্য বা দাসী হিসাবে পারিপার্থিকভাবে এই-সকল প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে বলিয়াছি, এই পরিবর্তনের মূলে 
চিত্রের সমাবেশ। শেকৃস্পীয়ারের বেলায়ও সেই কথাই বহু স্থল ও সুদ্ম কারণ বর্তমান । তবে প্রধানতঃ ইহা যে 
খাটে। 'অটোলাইকাস প্রভৃতি পান্রগুলি বাস্তব-বর্ণনা ,ফরাশী-বিপ্লবের এবং ফবাশী-বিপ্লবের মনতরগুরু রূসোর রচনার 
(realism) হিসাবে কাব্যে স্থান পাইয়াছে এবং করুণরসের প্রভাবে ঘটিয়াছিল, একথা সাহিত্যেব ইতিহাস-লেখকগণ 
দিক্‌ হইতে না হইয়! হাস্যরসেব দিক্‌ হইতে শঙ্কিত একবাকো স্বীকাব করেন। 
হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে এই পরিবর্তন আরও পরিক্ফ,ট 
অষ্টাদশ শতাব্দীর একশ্রেণীর আখ্যাক্লিকায় ইহারই জেব হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয়, এই শতাব্দীতে বায়রন-শেলী 
দেখা যায়, অর্থাৎ বাস্তব-বর্ণনা ( realism ) হিসাবে ইতর বিদ্রোহীর অগ্রগণ্য হইলেও তাহাদিগের অষ্কিত চিত্রে এই 
লোকের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। নিম্মশ্রেণীর লোকের পরিবর্তনের লক্ষণ তেমন পাওয়া যায় না, কিন্তু স্থিতিশীল 
ক্ষুদ্রাশয়তা, শঠতা, পাপাসক্তি, মিথ্যাচার, প্রবঞ্চনা, চাতুরী, স্কট, ওয়ার্ড'পওয়ার্থ ও কোলরিজের রচনায় ইহা সুস্পষ্ট। 
জুয়াচুরি বা বোকামি প্রভৃতি লইয়া বাঙ্গ্যবিদ্রপের উদ্দে্তেই স্কট, যদিও প্রাচীন প্রথার অনুসরণে অভিজাতশ্রেণী হইতে 
যে এই-দকল পাত্রপাত্রীর চিত্র অদ্কিত হইয়াছে, তাহা বেশ অধিকাংশ আখ্যায়িকার নায়ক-নায়িকা! নির্বাচিত করিয়া- 
বুঝা যায়! (De Foe, Fielding, Smollett, Sterne “ছেন, তথাপি তিনি সঙ্গে-সঙ্গে ইতর শ্রেণীর বহু নরনাণীর | 
31815 Austen) ডি ফো, ফিল্ডিং, স্মোলেট, ষ্টান, উজ্জ্বল চিত্রও অঙ্কিত করিয়াছেন। জনক গে এই সকণ 1 
৪ জেন অষ্টেনের ( এই লেখিকাও ধরিতে গেলে ওঁ চিত্রে ফিল্ডিং ম্মোলেটের প্রণালীতে (75811977) বাস্তব- 
শতাব্দীর লোক) অস্কিত মধ্যশ্রেণীর পাত্রপাত্রীর নিখু'ত-* বর্ণনার ঝৌক ও হাসারসই প্রকট বটে, কিন্তু আবার অনেক 
চিত্রে বেশ মুন্সীয়ানা প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু গু স্থলে করুণরসও বিলক্ষণ বিকাশলাভ করিয়[ছে। Jeanie 
বাঞ্জ্যের স্থুর স্পষ্ট টের পাওয়া যায়। যাহা হউক, এই ".159/5এর চিত্ত উচ্দ্বণ দৃষ্টান্ত । তথাপি বলিতে হইবে, 
সময় হইতে বেশ একটু পরিবর্তনের লক্ষণও ধরা পড়ে। কবি ওয়াড গওয়ার্থই এই নবপ্রণালীর লেখকদিগের 
বাঙ্গয-বিদ্রপের সঙ্গে সঙ্গে নিমনশ্রেণীর লোকের সাধুতা, অগ্রনী । তাহার Lucy), ভাহার Highland Gir], তাহার 
সদাশয়তা, সহ্ধদয়তা প্রভৃতি সদ্গুণের চিত্রও কোন কোন , ].0০), 318. ভাহাব Michael, হার Simon Lee, 
স্থলে অফ্কিত হইয়াছে! দৃষ্টান্তস্থলে স্মোলেটের কয়েকটি তাহার Alice Fell, তাঁচার Leech-gatherer, তাহার 
নাবিক-চরিত্রের উল্লেখ কর! যাইতে পারে। যখনডিফেো! 010 Cumberland 13588৭/ প্রভৃতি বহু কবিতা 
রবিন্সন্‌ ক্রুসোর ন্যায় সামান্য ব্যক্তিকে এই শতাব্দীতে সাহিত্যে এই নূতন ভাব ক্রম্পষ্টর্পে মুদ্রিত করিয়াছে।“ 
গ্রন্থের নায়ক করিলেন এবং রিচার্ডসন প্যামেলাকে ডাঁহার বন্ধু কোলরিজের কাব্যে বুড়া মাঝিকে ( The 
দাসীশ্রেদী হইতে নায়িকার পদে উন্নীত করিলেন, তখনই Ancient Mariner) কাব্যের নায়ক-নির্কাচনে, ওরূপ 
এই পরিবর্তনের সুচনা, এই নবপ্রণালীর সুত্রপাত হইল। সামান্ত ব্যক্তির হৃদয়ের ইতিহাস-সঞ্চলনে, এই নবরুচির, 
গোল্ডশ্মিথের বিখ্যাত Vicar of Wakefieldকেও এই নবধারাব পরিচয় পাওয়া যায়। 


৫ম সংখ] সুনন্দ! 


৩১৮২০ ৯প৯পসিপা। 


নাঠি হালে কার দ্বারে ধানে টি ডে | 
সুনন্দ! 


দশিদেল তবালে বারেক ডাকিয৷ দীর্ঘস্বাসে 

নরে সে নীরবে ৷ এই-সব যুচ স্নান মুক মুখে 

দিতে হবে ভাষা, এই-সব শ্রাপ্ত ধন বুকে মাধবপুর গ্রামের একেবারে শেষে নদীর ঢিং 
“রনি! ভুলিতে হবে আঁশ।। কাছে প্রকাণ্ড বাগানের মাঝথানে গথা উচু 


7 চিত্ৰা--এবাৰ ফিরাও মোরে] বাড়ীখানা দাড়িয়ে আছে, তাবি চাবি জালে 














ইচ্ছা করে অবিরত আপনার মনোমত 
গল্প লিখি একেকটি করে'__ ঝোলানো বারান্দাগুলিতে প্রায়ই এব" 
ডিন এনা ছোট ছোট ছুঃখকথা ভোর বেলা সে স্বান কবে ? 
নিতান্তই সহজ সরল; 

সহস্র বিশ্বৃতিরাশি প্রতাহ যেতেছে ভাসি পল্মকলির মত হাত দুখাঁনির উ?- 

রর ভাবি' ছুচারিটি অশ্রুজল | দিকে চেয়ে দাড়িয়ে থাকৃত 
নাহিব 
বিশ রি মত শাদা মুখেও ৬৭ 


নাহি তত্ব, নাহি উপদেশ৷ 
[ সোনার তরী--বধাযাপন ] 


তিনি শুধু কবিজনস্থলভ উচ্ছাসের মুখে এই কথা 
বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, অনেকগুলি কবিতার ও ছোট: 
গল্পে তিনি এই ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন, “জ 
অসমাপ্ত কথার কিছু 


. 


রী সুন্দরীটিকে 
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টিভি হা নরেন +N € > লাস. ত ২০৮৯৯ 


একলা ভোরের বাতাসে তার বেদনার ভার লঘু করে 
যেতেন তা’ মানুষে দেখুলে বুঝত কি না কে জানে? 
পাথরের বারান্দা-ঘেরা সেই সেকেলে-ধরণের বাড়ী- 
খানায় প্রায় .সারাদিনই তাঁর হাঁসি গান শোনা যেত। 
সুনদ্দার শরীরথানি দেখলে মনে হর অশ্রুসাগর মন্থন করে 
তোলা, কিন্ত সেই অশ্র-দজল চোখের a 
মুখে হাঁসির অভাব ছিল না। তার সখী মন্দ 
তাকে অনেক সময়ই বল্ত--“হ্যা ভাই, 
আসে কোথেকে £ আুনন্দা বর্ষা-সম্ু 
মত হাসিতে মুখ ভরে বল্ত, “তু 
আছে ভাই, যে হাসব না? খু 
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দেখাত। মনে হত কে কে যেন সঘত্রে মোম দিয়ে একটি 
ভক্তিমতী পূজারিণীর প্রতিমা! গাঁড় রেখে গেছে। মন্দিরের 
যে দরজা দিয়ে শুরূপক্ষের দিনে| শ্বেত- পাথরের মেজ্বের উপর 
জ্যোৎস্না এসে পড়ত, তারই উনেটো দিকের দরজার সামনে 
সেইদিকে মুখ করে সে প্রতিদিন ঠিক একটি জায়গাতেই 
এসে দাঁড়াত। আরতির শেষে। জ্যোত্মার আলোর মধ্যে 
রূপোলি জরির তাঁচল গলায়||দিয়ে সে যখন বিগ্রহের- 
আসনের তলে তার ক্ষীণ গৌর তন্ুখানি নত করে মাথা 
লুটিয়ে প্রণাম করত, তখন মনে; ইত যেন একঝাড় রজনী- 
গন্ধা ফুল ভালঃমুদ্ধ তুষার সো উপর ছুয়ে পড়েছে। 
তখন তার সে সুত্র নিলঙ্ক দেহে এককণা ধুলা লাগলেও 
বোধ হয় লোকের চোখে সইতী। এই পৃথিবীর ধুলিতেই 
919 যে তাঁর শেষ 
কে বল্বে? 1দেবলোকের কোনো খধির 








৫ম সংখা! ] 


তার আশল বোকাটর : নামের খোঁজ মেলে রন তবে 
চিঠিখানা যে লিখেছিল তার খোঁজ যেটুকু মেলে সেটাও 
নেহাৎ ফেলে দেবার মত নয় = 
- মানুষের বেটা সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ধন, তার ভাগ 
.. সে প্রাণ ধরে কাউকে দিতে পারে না! দিতে গেলেই 
যেকমেযাবে। তাই আমার ছুঃখিনীর ধন যে দুঃখ তার 
তাঁগও আঁগি আর কাউকে দিতে চাই না। আর কিছু 
আকড়ে ধরবার মত, সারাজীবন যত্বে বুকেব মধ্যে লুকিয়ে 
রাখবার মত ত আমার নেই; ছুঃখও যদি না থাকত, 
মামি বাঁচতাম কার মুখ চেয়ে? কিন্ত* যেদিন আমার 
শেষ হবে, মনে করেছিলাম, সেদিন তোমাঁর হাতে আমার 
এ একলার ধন তুলে দিয়ে বাব। এ যে একাস্ত আমারই । 
আর কাউকে কি আমি এব সন্ধান বলে দিতে পারি? 
এত বাইরে প্রকাশ করবার নয়। আমার দেবতা যে 
নিভৃতে এসে আমার বুকের মাঝখানটিতে এ অমূল্য নিধি 
রেখে গিয়েছেন। বাইরে ত তিনি তার কোনো চিহ্ন 
রেখে ষান-নি। দেবতার উপর হাত চালিয়ে আমি কোন্‌ 
সাহসে জগতের কাছে তার সন্ধান বলে দেবে? কপণের 
ধন যেমন পৃথিবীর মার মাঝখানে কঠিন হয়ে লুকিয়ে 
, থাকে কিন্তু উপরে তার চির-হরিৎ বসুন্ধরার ঘাসের 
আস্তরণ কোমল অঙ্গ মেলে থাকে, আমার এ বুকভরা 
কঠিন দুঃখের উপরেও তেমনি করেই আমার মুখভরা 
হাস ফুটে আছে. 
আমার মুখে তুমি চিরদিন হাসিই দেখে এসেছ, তাই 
ভয় হয় হয়ত এ কান্নার ইতিহাস তুমি বিশ্বা্ করবে না। 
শিশু যেদিন প্রথম পৃথিবীর আলোয় চোখ মেলে, সে- 
দিন সে আনন্দের মাঝখানেই জেগে ওঠে। আমার সে 
প্রথম জাগরণের দিনেও কিন্ত কেউ আমাকে আনন্দে বরণ 
করে নেয়নি। যাব কোলে আমি এসে পড়েছিলাম শুধু 
সেই আমায় কোল দিয়েছিল, কিন্ত তাও চোখের জলে 
ভেসে । সেই মায়ের কোলই ছিল আমার সমস্ত জগৎ। 
ওই একটি বন্ধনই আমায় সংসারের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল। 
শিশুর বন্ধু জগতে অসংখ্য । রক্তের বাঁধন যাদের সঙ্গে তার! 
ত আছেই, আবার আনন্দের ভিতর দিয়েও বিশ্ব তার কাছে 
নানান রূপে ধর! দেয় । শিশু-সআাটের কাছে স্বেচ্ছায় দাস-খত 


সুনন্দা 


২:৮২ ৪৯ রিপা সিসির উপ সির স্পা সিটি অসি সপাসিপরসিত পতি পির সত 


লিখে দিতে সবাই পাগল। বাকে নিউ ও 
কঠিন বাঁধনে না বাঁধে, তাব ছুঃখ রাখবার হ - 
না। কিন্ত সেই জন্মমূহূর্ত থেকেই বিধাতা 
আমির উপর বাম। রক্তের বাধন আমার কা? 
জানতাম না, তবে আনন্দে আমার কাছে ফে 
ধরা দেয়নি। বিশ্ব আমার কাছে নীরব প্রক্ক:* 
ছিল। মানুষের প্রাণের উচ্ছাস তার মধ্যে এহ 
ছিল না। 
য় আপন বলে মেনেছিলাঁম এমল 

মুখ আমার মনে পড়ে, সে আমার মায়ের মুখ ' 
দিনে ঘটনা ত কিছু আমার জীবনে ঘটেনি, থে - 
কেউ ছিল না যে তার সঙ্গে কোনো! স্থৃতি জড়িয়ে 
তাই সবই ছায়ার মত অস্পষ্ট । 

প্রথম বে ঘটনার স্মৃতি আমার মনের দে) 
করে আঁকা আছে, সে একটা! কান্নার স্থৃতি। ত 
মনে পড়ে আমি মায়ের গল! জড়িয়ে ধরে কাত 
মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাদছি আর মায়ের ' 
দিয়ে ঝরঝর করে অবিশ্রাম জল পড়ে যাচ্ছে 
জলে ভেজা মায়ের সুন্দর মুখখানি শিশির-ভেজা ৮ 
আমার চোখের উপর এখনও ভান্ছে। মে 
দাড়িয়ে ছিলেন একটি বুদ্ধ। মাথার থোকা থোক ' 
চুল তার একেবারেই শাদা। সমুদ্রের ফেনী; 
চুলের রাশ তার শান্ত করুণ মুখখানিকে ঘিরে আ? 
তাকে বল্লেন, “ছুঃখিনীর এই মেয়েটিকে আপনুং- 
এসেছি। এটুকু কাছে রাখবারও আমার উপার 
তিনি হাত বাড়িয়ে আমায় কোলে নিতে গেলেন, 
মায়ের গলা আবো জোরে চেপে জড়িয়ে ধর্লান : 
চোখের জল আমার মাথার উপর ঝরে ঝরে পড়তে ' 
জগৎ বলে আমি আমার মাকেই দ্রানতাম। সেং 
জগৎ, আমার বিশ্ব যে আমায় চোখের জলে বি: 
এসেছে, তা ওই তকণ বয়সেই আমি বুঝেছিলাম। 
অবধি যে অভাগিনী মা ছাড়া আর কারো কোছে - 
আজ তাঁকে আদর করে কেউ বুকে তুলে নিতে : 
তার সংশয় হবেই। তার উপর আবার মারে” 
জল। আমি সেই কান্না দেখেই কারা সুরু করে? 


খুব যে কিছু বুঝেছিলাম, তা বল্তে ত পারি না। সেই অশ্রু- 
নাট্যের অভিনয় যে কতক্ষণ ধরে চি? তা আজ আর 
তাল করে মনে পড়ে না, কিন্ত যখন সেই করুণ কোমল 
পুরুষ তাঁর নিঠুর হাতে আমাকে মায়ের বুক থেকে কেড়ে 
নিলেন, তখন আকাশ অন্ধকার, পথে পথিকের চলাঁচলও 
বন্ধ। অশ্রমুধী মা আমার তখনি ছুটে দরজার কাছে 
গিয়ে দাড়ালেন, ভয় হয়েছিল বোধ হয়, পাছে আমার লোভ 
এড়াতে না পেরে আবার আমার ক্ষুদ্র বাহুর ডোরে বাঁধা 
পড়ে যেতে হয়। সেইখান থেকেই ঘাড় ফি য় 
কি একট! আনীর্ধাদ করে মা চিরবিদায় নিলেন সেই 
আমার মাকে শেষ দেখা । তার পরিচয় আমি জানি না, 
তার শেষ আশীর্বাদ-বাণীও আমার মনে নেই। মনে 
আছে কেবল তীর শেষ দান য়া তার আশীর্কাদ-রূপে 
বিদায়ের দিনে আমার মাথার উপর শত ধারে ঝরে পড়ে- 
ছিল। বিশ্বে আমার আপনার বলতে যে একজন ছিল, 
সেও আমায় দিয়ে গেল শুধু অশ্রুজল। তাই মাথা পেতে 
সেই দান নিয়েই আমি আমার জীবনযাত্রা! সুরু করলাম। 
সেইদিন থেকে অল্পে অল্পে আমার হৃদয়ের গোপন কক্ষটিতে 
আমার এই অমূল্য সম্পত্তি সঞ্চয় করে আনছি। মুলধন 
আমার মায়ের দান। 

বুকভরা অভিমান নিয়ে আমি জন্মেছিলাম, কিন্ত 
অভিমান করবার লোক ত আমার কেউ ছিল না। যে 
ছিল সে ত শুক্তারার মত ভোরের আলো! ফুটতে-না- 
ফুটতেই মিলিয়ে গেল। দীর্ঘ দিনটা! পড়ে রইল শুধু আমার 
জন্তে। তীই আমি আমার ভাগ্যের উপর, দুঃখের উপর 
আর আমার ভাগ্যদেবতার উপরই অভিমান করলাম। 
ভগবান আমাকে কাঁদতেই স্বষ্টি করেছিলেন, কিন্তু আমি 
তার বিধানকেও উদ্টে তবে ছাড়লাম। সেই যেদিন 
অচেন! সেই নিষ্ঠুর হিতৈষী আমাকে মায়ের বুক থেকে 
ছিনিয়ে এনে এই জগৎ্সংসারের মাঝখানে লোক-সমুদ্রে 
অসহায়ভাবে ফেলে দিলে, সেদিন থেকে আমি আর 
কীদিনি। 

প্রথম কদিন সেই অজানা পুরীর একটি লোকের সঙ্গেও 
আমি কথা বলিনি। সেদিন রাত্রে আমার অভিভাবক 
আমায় যে খাটের উপর শুইয়ে রেখে গিয়েছিলেন, সেই 
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নাইতে খেতেও আমি সহজে উঠতাম না। বৃদ্ধ আদর 
করে নিজের হাতে তুলে আমায় খাইয়ে দিতে এলেও আমি 
মুখ খুলতাম না। দাত দিয়ে ঠোট এমন জোরে চেপে 
ধরে থাঁকৃতাম যে ঠোঁট কেটে রক্ত বেরিয়ে আসত, তবু, 
আমার জেদ ছাড়তাম না। বণ্টার পর ঘণ্টা বৃদ্ধ ভাতের 
থালা কোলে করে মান মুখে বসেই আছেন! আমার-- 
জেদের জন্তে কত বেলা বোধ হয় তার মুখেও ছুটি অন্ন 
ওঠেনি। আমার মানভগ্জনের জন্তে রাশি-রাশি খেলনা 
এসে বিছানায় জড়ো হতে লাগল; বাগানের ফুলের গাছে 
একটি কুঁড়ি অবধি বাকি রইল না, সবই আমার ঘরে। 
তারপর ঘুসের লোভে পাড়ার বত খোকাখুকীও এসে 
জুট্‌তে লাগল। চিরকাল ওদের সঙ্গ-থেকে বঞ্চিত বলে 
ওদের উপরেই আমার সবচেয়ে লোভ ছিল। এত 
সাধ্যসাধনাতেও বৃদ্ধ আমার মুখে ষে হাপিটি ফোটাতে 
পারেননি, এই তরুণ মানবকদের সাহায্য নিতেই সে হাসি 
আপন! হতেই ফুটে উঠল। তারপর ক্রমে এই নূতন 
ঘরই আদার চিরপুরাতন হয়ে উঠল। শীস্তমূত্তি সেই 
অজানা বৃদ্ধকে আমি দাঁদামশায় বলে ভাকৃতে সুরু করে 
দিলাম। নানান সম্পর্ক পাতিয়ে অতিছঃথের মাঝখানেও 4 
একটু সুখের হাওয়া এনে ফেললাম । দাদামশায়ই আমার 
নাম রেখেছিলেন সুনন্দা । তার আগে কি নাম ছিল 
তা জানি না। 

আরে! ছুচার বছর পরে দাদামশায়ের কাছে আমি 
পুজো করতে শিখলাম। ওতেই আমার ছিল সবচেয়ে 
আনন্দ। দাদামশায় বলেছিলেন, ঠাকুবের কাছে সব দুঃখ 
নিবেদন করা যাঁর, সব কান্না কাঁদা যায়, সব কিছু চাওয়া 
যায়। মান্থযকে কিছু দিতে হ’লে এক তিনিই পারেন; 
অতিবড় ছুঃখও তার আশীর্বাদে সয়ে যায়। কথাগুলো 
আমার খুব মনে ধরেছিল। রোজ সন্ধ্যায় ঠাকুরকে প্রণাম 
করতে গিয়ে আমি আমার মনের সকল কথ! নিঃশেষে তীর" 
চরণে অঞ্জলি দিয়ে আসতাম । মানুষের কাছে আমার 
মুখ ত অনেক দিনই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারা সবাই 
ছিল আমার পর ; তাই আমার বাইরের জিনিষ হাসিটুকুই 
শুধু তাদের জন্তে রেখেছিলাম । কিন্ত আমার অন্তর জুড়ে 
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যে কান্না ছিল, সে তপবের কাছে কাঁদা যায় না, ভাই 
আমার যে আপনার সেই ঠাকুরের কাছেই আমি আমার 
হাসিব ঘোমটা খুলে ফেলে নিজের আশল রূপে দেখা 
দিতাম। দাদামশায়ের ঘরে আমার আদরের অভাব 
ছিল না, কিন্তু সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমার যে একটা 
বিশেষ প্রভেদ ছিল, সেটা আমি সেখানেও অনুক্ষণ পদে- 
পদে অনুভব করতাম । তিনি আমায় নিজের হাতে 
খাইয়ে দিয়েছেন, কিন্তু মাঘের রাত্রেও ষদি কোনো দিন 
খাওয়াৰ কি পুজার আগে আমায় ছুঁতে হয়েছে, 
তাহলেই স্নান না করে নিস্তার নেই। আমি পাছে 
মনে একটুকু ব্যথা পাই, কি সামান্ত কিছু সন্দেহ 
করি, তাই আমার সম্বন্ধে সমস্ত আচার-বিচাঁরে দাঁদা- 
মশায় আমাকে খুব লুকিয়ে চল্তেন। কিন্তু আনন্দ যার 


চোখের পর্দা হয়ে আড়াল করে নেই, তার চোখ এড়াবে. 


কার সাধ্য । দাদামশায় ধরা পড়ে গেলে মুখ তীর শুকিয়ে 
এতটুকু হরে যেত, চোরের -মত পালিয়ে বেড়ীতেন পাছে 
আমি তাঁর এ ভীষণ অপরাধের কোনো কৈফিয়ৎ চেয়ে 
বসি। কিন্ত তিনি জানতেন না যে আমার ঠাকুর লোকের 
কাছে চাইবাঁর কি বলবার জন্যে আমার আর কিছু রাখেন- 
নি। আমার যা কিছু নালিশ সব সেই একজনেরই 
চরণে । আসামী দাঁদীমশারকে আমিই এগিয়ে গিয়ে 
হাসিমুখে মুক্তি দিতাম। তার কিন্ত আমার দিকে চোখ 
তুলে চাইতে অনেক দেরি হ'ত। পাড়ার লোকে অনেক 
সময় এসে দেখত আমি দাঁদামশায়ের তুষার-শুত্র চুলেব 
মধ্যে আঙল চালিয়ে চালিয়ে কত রকম হাসি গল্প করছি। 
অবাক হয়ে খাণিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে কেন্ট কেউ জিগেষ 
করত, “ঠাকুর, উমা মা কি আপনার ঘরে এসে বাঁধা পড়ে 
গেছেন?” কথা শুনে দাদীমশায়েব মুখ শাদ৭ হয়ে যেত, 
তিনি আমাৰ কি যে পরিচয় দেবেন ভেবে কুল পেতেন না। 
আমি হেসে বলতাম, “আমি দাদীমশায়ের কুড়োনো নাতনী, 
উমাও না, রমাও না।”  দাঁদামশায় ক্ষীণ হাঁসি হেসে ঘাড় 
নাড়তেন, মুখ দিয়ে কথা বেরোত না। 

বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে দাদামশীয়ের ক্ষীণ দেহ আরো! ক্ষীণ 
হয়ে উঠতে লাগ্‌ল। একদিন মাঘের শেষে শুনলাম, 
এখানে থাকা আর আমাদের চল্বে না। শেষ বয়সে দাদা- 
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মশায় মাধবপুরে দেশের মাটিতে মাথা বেখে ! 


চান। মাধবপুরের আমবাগানে বসস্তেব দুত 
আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গে বাগানের মাঝখানে 
খানাতে আমাদেরও উদিত হতে হ'ল। শ্মণান্? 
শৃন্ঠ সেই নির্জন বাড়ীর চারধারে লোকজনের চি 
যায়না। শুনেছি এককালে এ বাঁড়ীতেই £ 
না। উৎসবে আনন্দে সারা বছরের মণো 
একদিন বিশ্রাম পেত কি না সন্দেহ । অন্দর-ম" 
খানা, নাটমন্দির, দেবাঁলয়, কিছুরই অভাঁব “2 
সবই এখন শূন্ত। আছে কেবল দেবালয়ের নি 
পাট। লক্ষ্মী যেদিন সাঁমান্ত কোন্‌ অছিলায় 7" 
প্রতি প্রথম বাম হন, সেদিন থেকে একে- 
তাঁর প্রতি বাম হ'তে সুরু করলে। শুনেছি - 
তাঁর উপর অফুবস্ত ছিল, কিন্ত শেষকালে একটি £ 
না দৌহিত্রতে গিয়ে ঠেকুল। তার মায়াও কাটা" 
তিনি দেশের ঘরবাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছি: 
মরণ যখন ঘনিয়ে এল, তথন তাঁব বংশের শ্বানান 
নিজের কোলে ডাক দিলে। দাদাঁমশীর বা” 
দিনে বল্লেন, “যে মাটিতে একে-একে 3 
কণ্থানি হাড় বিসর্জন দিয়ে এসেছি, এ ভাঙা 1 
আর তার কাছ থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে কি সুখ পা, 
তবু তাদের শ্মশানে মরেও যদি জুড়োতে ?। 
মরণের লোভে এখানে এসেছিলেন, সে মরণ 
ভোলেনি, কিন্ত হাঁড় তার জুড়িয়েছে কি না কে - 
এই শ্রশাঁনপুরীর সেই প্রদীপ তোমায় ৫ 
দেখি, সে অনেক দিনের কথা । তোমার কি মণ 
তোমাদের বাড়ীর ঘাট খন বাঁধানো! হয়েছিল, ৩ 
হয় নদীর গতি অন্ত-রকম ছিল। তাঁর পর কত 
নদীর মুখ ফিরে গেছে, কিন্তু পাথরে-বাধা ঘাট € 
চির-পুরাতন কোণটিতেই অচল হয়ে আছে। 
যাওয়াতে ঘাটের শেষ সিঁড়ির পরেও অনেক! 
হাঁটা পথ সাপের মত এঁকে-বেঁকে নদীর তি 
পড়েছে। তার উপরে ত্রিভঙ্গ হয়ে একটা বং 
নদীর উপর ঝুঁকে পড়ে কালো জলের বুকে ব; 
নিজের ছায়াই দেখে আসছে । নদী আদর 
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পা ধুইয়ে ধুইয়ে সমস্ত ধলামাটি নিজের অঙ্গে তুলে নিয়ে 
শুধু অসংখ্য শিকড়ে বোনা হাড়-পাঁজরের মত কাঁঠামোখানা 
রেখেছে। আদরের ঘটা বেণী বাড়লে হয়তাতাকে একদিন 
সশরীরেই নদীর কোলে ঝাপিয়ে পড়তে হবে। এই বট- 
গাছের তলায় ছুথানা বড় পাথর জোড়া দিয়ে এখনকাব 
ঘাট। সেদিন খুব ভোরে, নদীব জল তখনও উষার 
আলোয় রাঙা হয়ে ওঠেনি, ধূসর অঙ্গ মেলে দিয়ে তরুণ 
অরুণের প্রথম চুম্বনে সিছুর হয়ে ওঠবাঁর অপেক্ষা করছে 3 
আমবাগানে দোয়েল পাপিয়া সেই সবে সুত্য্দেবকে ভাকা- 
ডাকি সুরু- করেছে; এমন সময় আমি ঘর ছেড়ে নদীর 
ঘাটের সেই পাঁথরের উপর গিয়ে বসেছিলাম। ভাবছিলাম 
আমার ভাগ্যেব কথা) ত্রিকুলে কেউ আছে কি না জানি 
না বলেই কপাঁলগুণে যার ঘরে এসে পড়েছি, তারও 
ঘরে ছুদিন পরে সন্ধ্যা-প্রদীপ জালাবার লোক জুটবে কি না 
বলা ভার। হাঁত দিয়ে নদীর জল কাটতে কাটতে 
এমনি কত কি ভাবছিলাম; পায়েব শব্দে চোখ তুলে হঠাৎ 
চাইতেই দেখি তরুণ ব্রহ্মচারীর মত দীপ্রমু্তি তুমি সেই 
পায়ে-হীটা পথে নদীর দিকে এগিয়ে আদছ। উযার 
আলো চোখে পড়বার আগেই তোমার সঙ্গে সেই আমার 
প্রথম শুভদৃষ্টি। জানি না সেকি অগুভক্ষণে ঘটেছিল! 

তার পর যখন জানলাম, এ বাড়ীতে নবীন আর প্রবীণ 
বল্তে তুমি আর দাদামশায় এই ছটিমাত্র আমার পাবার 
মৃত সঙ্গী, তখন প্রবীণকে বাদ দিয়ে আমি তোমাকেই বেছে 
নিলাম, তুমিও আমাকেই বেছে নিলে। তোমার সঙ্গ 
পেকে আদ্গার চিরদিনের বাইরেব হাসি কদিনের জন্তে 
অন্তরের হয়ে উঠে আমার ভিতর-বাহির আলোয় আলো! 
করে দিলে । সে কদিনের জন্তে আমার সব দুঃখ আমি 
বিসর্জন দিয়েছিলাম ; মনের কোনো কোণে এতটুকু 
দুঃখও মুখ আধার করে ছিল না। ঘাটে, পথে, মাঠে 
দিনগুলো যে কেমন করে কেটে-গেল, তা আমি একবার 
টেরও পেলাম না। এখন শুধু মনে হয়, কোন্‌ সুদূর 
অতীতে স্বপ্নের ঘোরে তারা দেখা দিয়েছিল, আবার চোখ 
না মেলতেই সোনার পাখা মেলে নিঃশব্দে কখন্‌ আকাশের 
গায়ে মিলিয়ে গেছে। স্মৃতি হয়ে পড়ে আছে শুধু তাদের 
ডানাখসা একটি পালক । 
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আমি চোখ বদ্ধ আমার এতদিনের দুঃখের শোধ বোধ- 
হয় সেই কদিনেই তুলে নিতে চেয়েছিলাম । কিন্তু অত 
মুচ্ছনা সে সোনার তারে সইবে কেন? তার একদিন 
ছিড়ে গেল, আমার আনন্দ-গাঁনও সেই থেকে থেমে গেছে! 
আমাদের ছেলে-খেলার দিনগুলো হাসি আর গানে 
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যখন ভরপুর হয়ে উঠেছে, তখন ওঁ প্রকাণ্ড বাড়ীটার এক 


কোণে দাদামশায় তার শেষ শধ্যায়। সারাদিনটাই 
নিজের আনন্দ নিয়ে কাটিয়ে সকাল-সন্ধ্যা আমি রোজ 
দুবার তার ঘরে খোজ নিতে যেতাম। আমার দিকে চোখ 
তুলে তাকাতে দাদামশায়ের শাস্ত দৃষ্টি কেমন যেন করুণ 
হয়ে আসত, তিনি তার দুর্বল হাতথানি তুলে আমার মুখে 
চোখে মাথায় এমন সেহভরে বুলিয়ে দিতেন, যেন আমার 
দেহের সমস্ত গ্লানি তার হাতের স্পর্শে দূর হয়ে যাবে। 


‘আমি জানতাম, পৃথিবীর কাছ থেকে বিদায় নেবার দিনে 


পরপারের কথার চেয়ে তিনি তাঁর আশ্রিতা ছুঃখিনীর কথাই 
বেশী ভাবেন। এই বয়সে দরিদ্রার এই অসহায় অনাথা 
মেয়েটিকে কার কাছে ফেলে যাবেন, সেই ভাবনাতেই 
তার আয়ু যেন আরো! শীস্র শেষ হয়ে আসছিল! আমি 
জানতাম, আমার নীচকুলে জন্ম, দাদামশায়ের মত উদার 
মহৎ পুরুষও যখন খাবার আগে আমায় ছলে স্নান করতেন, 
তখন আর-কোনো ভদ্রলোক ত আমায় ঘরে ঠাইও দেবে 
না। কিন্ত তোমার সঙ্গে মিলনের সে কটা দিন আমার 
ওসব কথা ভাববাবও অব্যর ছিল না। দাঁদামশার কত 
সময় আমাকে কাছে টেনে বসিয়ে কি যেন একটা কথা 
বলবার ব্যর্থ প্রয়াস কবতেন, তাঁর চোখে সে কথা প্রায় 
ফুটে উঠত, আমার কাছে তাঁর এই আশ্রিতার কাছেই 
তার যেন কি একটা নিবেদন আছে মনে হ'ত, কিন্ত 
আমার তখন সে বৃদ্ধের চোখের কায়ার ভাষা পড়বার 
সময়ও ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না; তোমার তরুণ চোখে 
যে নিত্য নুতন ভাষা শতদল-পদ্মের মত হাঁজার কথা ফুটিয়ে 


তুল্ত, আমার সমন্ত মন তখন সেই দিকে । হেসে ছুটো » 


কথা বলে, মাথার বালিশ কটা গুছিয়ে দিয়ে, বিছানার 
চাদরটা একটু ঝেড়ে দিয়ে, আমি যখন ক্ষিপ্রগতিতে কত 
ঘর বারান্দা পার হয়ে নিজের মনে চলে যেতাম, তখন 


আমার পিছনে বে কত দীর্ঘবাস শুন্তে মিলিয়ে যেত, তার ' 


-| 
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ঠিকানা নেই। আজ চোখে না । দেখেও সে সমস্তই আমার 
চোখে পরিষ্কার ভেসে উঠ্‌ছে, কিন্ত সেদিন চোখে আঙুল 
দিলেও চেয়ে দেখতাম না বোধ হয়। 

সেই যে একদিন পদ্মবনের ধারে ঘাসের উপর বসে 
তোমাতে আমাঁতে প্রকাণ্ড পদ্মফুলের মালা গেঁথেছিলাঁম, 
সেদিনকার কথা তোমাব মনে আছে কি? একই স্থতোর 
দুই মুখ দিয়ে দুজনে ফুল পরিয়ে পরিয়ে মালাটা বড় করে 
তুল্‌ছিলাম ; পাছে দুজ্জনের ফুল মিশে যায় বলে মাঝখানে 
একটা বড় ফোটাফুল ছুলিরে দিয়েছিলাম । দাদামশায় 
পদ্মফুল বড় ভালবাসতেন, তাই আমি মালাটা নিয়ে তাঁর 
ঘবে গিয়ে হাজির হলাম ৷ তিনি মুখ ফিবিয়ে শুয়ে ছিলেন । 
আমি ডেকে বল্লাম, “দেখ দাদাঁমশায়, কত বড় মালা, এই 
দেখ, পরলে আমার পা পর্য্যস্ত পড়ে |” 

তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বল্লেন, “পদ্মের আড়ালে 
যে লুকিয়ে গেলিরে ! একেবারে দেবী সরস্বতী! এত ফুল 
কে দিলে ?” 

“তোমার নাতি শঙ্কর প্রসাদ 1" 

মনে হ'ল দীদামশায়ের রক্তহীন মুখ যেন আরে! 
একটু বিবর্ণ হয়ে গেল। তবু তিনি হেসে বল্লেন, 
“সুনন্দা দিদি, তোমরা যে হেসে খেলেই দিনগুলো 
শেষ করলে দেখছি। তা প্রতিদিনই সকাল সন্ধ্যে 
এত হাসি খেলা কি ভাল? এর পর, বড় হচ্ছ, আরো 
কত ভাবনা চিন্তা আছে, সুখ দুঃখ আছে, সেদিকেও ত 
চাইতে হবে? পৃথিবীটা ত শুধু হাঁসি দিয়ে গড়া নয়; 
কাদবার জিনিষেরও সেখানে অভাব নেই হেসেই যদি 
দিন কাটে, তবে কান্নার দিনে দুঃখ বড় কঠিনরূপে দেখা 
দেবে। বেদনার সে আঘাত সইতে পাঁরবে কি ন/বলা শক্ত । 
তা" দিদি তোমায় দেখে কথাগুলো মনে হ’ল তাই বল্লাম। 
ঠাকুর করুন, তোমার যেন দুঃখের দিন না আসে! তবু 
প্রস্তুত হওয়া ভাল৷” 
১. আমি ফুলেব মালাটা দেয়ালে টাঙিয়ে দিয়ে চলে এলাঁম। 
উত্সবের কথা জানিয়ে দিয়েছে । তীর কোণের ঘবটিতেও 
আমাদের হাসির ঢেউ বাতাসের সঙ্গে ভেসে গিয়েছে । কিন্তু 
সেভাঁসি আনন্দ তাকে সুখ দেয়নি, বেদনাই দিরেছে। তাৰ 
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হৃদয়ের কোনো গোপন দৰ খ আমাদের হাসি ু 
জেগে উঠেছে । আমিই কি সে দুঃখের কারণ? 
সেদিন আর কারুর সঙ্গে কথা কইনি। ন" 
পাথরের বারান্দায় একলাট মুখ আধার করে বলে 
কেবলি মনে হচ্ছিল, কি একটা কঠিন দুঃখেল 
আজ দেখা দিয়েছে। আতঙ্কে আমার সমস্ত শর? 
উঠ্‌ছিল। কি সে দুঃখ, যা আমার মাথার উপ 
হয়ে আছে? কিসের জন্যে প্রস্তুত হব? এবৎ 
হ’ল তুমি বুঝি আমার নামে কোনো কথা দা" 
কাছে বলেছ। কিন্তু ভেবে দেখলাম, আঁমি ৩ 
তোমার কাছে কোনো অপরাধ করিনি | তত 
দাদামশায়ের কাছেও ত কোনো দোষ হয়নি। ও 
আমার মায়ের মৃত্যু হয়েছে! সেই খবরটা আমাছে 
জন্তে দাদামশায় অত করে আমায় প্রস্তুত কণ্‌ 
সেই কোন্‌ শিশুকালে মাকে দেশেছি, মায়ের দেই 
সজল মুখ মনে পড়ল, কিন্ত আজ ত সেই লেট 
ছুই চোখ বেয়ে জল নেমে এল না। আমার আব = 
বলতে কেউ নেই মনে কবে ছুঃথ হ'ল বটে, বি- 
আগে ভেবে-চিন্তে দেখবার পর। যে-দিন চোঁছে 
মাকে বিদায় দিয়েছিলাম, সে দিনকার কথা মে 
মা ত আমাকে লোককে দিয়ে দিয়েছে, সে মা 
কাদতে যাব কেন? কেন, গরীবের ঘরে কি 
এক মুঠো অন্নও জুটুত না? যার যা খুমী হৌব, 
কিছুতেই কাদব নাঁ। শক্ত হয়ে বসে আমি দাঁছ।- 
ভয়-দেখানো কথাগুলো মন থেকে দূর করে দিলা, 
তার পরদিন থেকেই আমাদের অঞ্জস্র আনন্দেন 
মন্দা পড়ে গেল। আমিই সব-তাতে গা-টিলে দি 
করলাম। যেন এককোণে বসে আপন মনে 
করাই আমার চিরদিনের অভ্যাস, এমনি ভাবে 
যা' তা” নিয়ে সারা দিন কাটিয়ে দিতাম। তুমি ' 
কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে ফিরে যেতে ; কখনো! যি « 
বলতে, আমি এক মুখ হেসেই উত্তর দিতাম ; কিড - 
মত তেমন সহজ আনন্দের উচ্ছাস আর বইল না। 
কদিন ধরে আমার বাবহাব লক্ষা করে 
সকাল-বেলা তুমি গিয়ে সারা সকাঁলটাই দাঁদামম :* 
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কাটিয়ে এলে, সে-দিন তুমিই বা তাকে কি বলেছিলে আর 
তিনিই বা তোমাকে কি বলেছিলেন, তা’ আমি জানি না) 
কিন্তু সারাদিন বাড়ীতে বই হাতে করে বসে কাটিয়ে সন্ধো- 
বেলা যেই তুমি বেরিয়ে গেলে অমনি দাদামশায়ের ঘবে 
আমার ডাক পড়ল। দাদামশায় বল্লেন, “দিদি সুনন্দা, 
আমার ত দিন ফুরোলো। এখন যাবার আগে তোমার 
আর শঙ্করের কাঁছে আমার যা” বলবার আছে, তা’ বলে 
যেতে হবে ত। তাই দিন থাকৃতে আজই তোমায় ডাক- 
লাম। তাঁকে যা বলবার আমি বলে নিয়েছি। আর সে 
পুরুষ মানুষ তাঁব জন্তে আমার ভাবনা কি? বিয়ে করে 
ঘর সংসার পাঁতবে, যেমন কবে হোক দিনগুলো কেটে 
যাবে । তোমার জন্তেই যা ভাবনা ।” দাদামশায় আমার 
মুখের দিকে তাঁকালেন। তোমার বিয়ের কথা আগে 
কোনো দিন ভেবে দেখিনি, প্রথম কথাটা শুনে আমার মুখ 
শুকিয়ে গেল; আমি মুখটা নীচু করে পাশ ফিরে বস্লাম। 
দাদামশায়ের চোথের দিকে তাকাতে পারলাম না। 

তিনি আবার বল্তে লাগলেন, “দেখ দিদি, তোমায় 
আমি যে কতখানি ভালবাসি তা’ তুমি বুঝবে না। আমার 
শঙ্করের চেয়ে কম হবে না। ষে-দিন এ ঘর দোর শ্মশান 
করে দিয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেলাম, সেদিন মনে করেছিলাম 
যে-কটা দিন আছি ভাল আর কাউকে বাস্‌ছি না। ওর 
মত দুঃখ জগতে আর কিছুতে দেয় না। কিন্ত তোর 
মুখখান। দেখে আমার সব প্রতিজ্ঞ ভেসে গেল । ভগবান 
শূন্য মন* ফেলে রাখেন না) কাউকে না কাউকে তার 
মাঝখানে আসন দেনই। তাই সেদিন থেকে আমার 
বুক জুড়ে তোর মুখখানা জেগে রইল। শঙ্কর মামাবাড়ী 
ছিল, তাকে আমি ইচ্ছে করেই কাছে নিইনি) কিন্ত 
ফাঁকি দিয়ে বাব কোথায় ? তুই এসে তার ঠাই জুড়ে 
বস্লি। সেদিন থেকে প্রাণ দিয়ে কেমন করে তোকে 


হাতে করে গড়ে তুলেছি, কত ছুঃখ পেয়েও তোকে ছাঁড়িনি, 


তাত তুই জানিস্‌ দিদি। ছুঃখের একটি আঁচড় তোর 
গায়ে লাগতে দিইনি, পাঁপেব ধুলিকণাও পায়ে ঠেকৃতে 
দিইনি। বুক দিয়ে সব থেকে তোকে আমি বাচিয়ে 
এনেছি। কিন্তু হলে কি হয় দিদি, আজ যাবার আগে 
অতি কঠিন আঘাত আমাকেই তোর প্রাণে দিতে হবে। 


প্রবাসী- ভাদ্র, ১৩২৪ 


পিপিপি ৯৩৯ লখি তপত 


ভার 


নইলে । যে | উপায় । নেই। আর কোনো পথ ভেবে পেলাম 
না। এতদিন যে বোঝা সামি বয়েছি, আজ তোর কোমল 
অঙ্গে তার ভার তুলে দিতে হবে।* দাদামণায়ের কথা 
শুনে আমার গায়ের রক্ত জল হয়ে যাচ্ছিল । আমি 
একবাবও না নড়ে নিঃঝুম হয়ে সেইখানেই বসে রইলাম | _. 

তার পর যা শুন্লাঘ, সে বড় কঠিন কথা। শুন্লাম 
আমার অজানা পাপের ইতিহাস । পাপ কাকে বলে তা 
আমি জানতাম না; কিন্তু শুন্লাম আমার শবীরের প্রতি 
বিন্দু রক্তেই পাঁপ। বুঝলাম, অন্নের অভাবে আমি এঘরে 
আপিনি, মায়ের সঙ্গের হ'ত থেকে পরিত্রাণ দেবার জন্তেই 
মা! আমাকে নিজের হাতে বিসর্জন দিয়েছেন। দাদামশায়ের 
পুণ্যের জোরে যদি আমার পাপটা ধুয়ে, যায় তাই তাঁর 
হাতে আমাকে সঁপে দেওয়া হয়েছে। “কিন্তু পাপ ত 
যায়নি । আমি বে জন্ম-দাগী, আমার দাগ মিলোবে কি 
করে? কয়লার কালী কি ধুলে যায়? 

দাদামশার বল্লেন, “দেখ দিদি, তোকে আমি বড় 
ভাঁলবাসি। কিন্তু মান্ৃষের মাটির শরীর কিনা ; একটু 
ছোঁয়া লাগলেই কালী লেগে যায়। তাই তোকে ব্যথা 


দিয়েও আমি তোর ধরা-ছেঁওরার আচার-বিচার করেছি 


তোর কাছে ধরা পড়বার ভয়ে আমি চোরের মত পালিয়ে 
বেড়িয়েছি। আজ যাবার সমর বনিয়ে এল, আজ আর 

আমার লুকিয়ে রাখা সাজে না; তাই সব বলে যাচ্ছি। 

যে বুড়ো মরণকাঁল অবধি তোকে আগলে এল, তাঁর একটি 

অনুরোধ রাখিস, দিদি। তোর নিজের চোখে এখনো যা 

ধরা পড়েনি, আমার চোখে অনেক দিনই তা” ধরা পড়েছে। 

আমার শঙ্কর যে দিনে দিনে তোকেই তাঁর চোখের মণি 

করে তুলছে তা আমি দেখেছি, আজ সকালে তার প্রমাণও 

পেয়েছি। সুনন্দা, আমি জানি তোর মনে কোথাও একটু 

পাপ নেই, গঙ্গীজলের মত তুই নির্ম্মল। কিন্তু মানুষের 

সমাজে তাতে যে কিছু হয় না ভাই। . মানুষ তার মাটির 

শরীর নিয়ে বড় ভয়ে ভয়ে বাচিয়ে চলে । তাই বলছি দিদি 
আমার এই একমাথ! পাকা চুল ছুয়ে তুই বল্‌, আমার 

আঁধার ঘরের শেষ রশ্মি শঙ্করকে তুই সমাজের চোখে 

সমাজের মানুষ হয়েই চলতে দিবি। তুই বদি কঠোর হোদ্‌ 

তবে তার পুকষেব মন একদিন তোকে ভুলবেই ভুলবে । 


৫ম সংখা | 


নন্দ 


ত এলা লং লাছলাসিলা পাটি পাঁসি 


“আমার এ ঘর বাড়ী কিছু আমি শঙ্করকে দিয়ে যাব না। 
সমস্ত তোরই নামে লিখে দিয়েছি। নইলে তুই দাড়াবি 
কোথায় ?” 

ঘরবাভীর কথায় আমার গায়ে যেন কে বিছুটি দিয়ে 
গেল। তবু কথা কইলাম না) তারই কথামত মাথায় 
হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করলাম। কিন্ত যখন করলাম তখন 
বুঝলাম কতখানি করেছি। আগে একদিনও বুঝিনি। 

তিনি আরো বল্লেন, “দিদি, আশীর্বাদ করছি আর-জন্মে 
তুমি সাবিত্রী হয়ে জন্মো। তোমাব এজন্মের তপন্তায় 
জন্মজন্মান্তরের সমস্ত কালী ধুয়ে যাবে।* এজন্মে দেবতা 
রইলেন তোমার স্বাদী, পৃথিবীর পাপ তাকে স্পর্শ করে 
না। সতীন্বঙ্দী হয়ে তার সেবা কোরো । তীর চরণপ্রসাদে 
জন্মান্তরে তুমি তোমার তপস্তার ফল পাঁবে।” 

কঠিন প্রতিজ্ঞা করে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাঁম। 
সেই দিন থেকে শঙ্করের জন্য আমার উমার তপন্তার সুরু। 
এতদিন ছিলাম বালিকা, সেদিন হঠাৎ এক মুহূর্তে নাবীর 
প্রাণ জেগে উঠ্‌ল। বুঝলাম, না জেনে দিলেও তোমাকেই 
সব দিয়ে ফেলেছি। সকল-লজ্জা-নিবারণ যিনি তিনিই 
আমা মুখ রেখেছেন) তাই এ দানের কথা তুমিও জাননি, 
আমিও জানিনি। তোমায় ভাল বেসেছি বলেই আজ 
তোমায় ভুলতে হবে । কিন্তু মানুষের মন যেটা ভুলতে চায় 
সেইটেই যে তার সমন্ত হৃদয় জুড়ে বসে । এতদিন বা ছিলে 
না, তোমার পথ মাড়াব না প্রতিজ্ঞা করতেই তুমি আমার 
তাও হয়ে বস্লে। সোজা পথে ত মাঙ্গষের মন চলে না, 
অসম্ভবের আশাই তাকে টেনে নিয়ে চলে । 

তার পর অল্পে অল্পে আমি তোমার পথ থেকে সরতে 
সুরু করলাম। হঠাৎ সরলাম না, পাছে তুমি টের পাঁও। 
এমনি ভাবেই সরতে লাগলাম, যেন বয়সের সঙ্ে-সঙ্গে 
ছেলেখেলার সাধটা ফুরিরে যাঁচ্ছে। তোমার উপর ষে 
আমার একটা টান ছিল, সেটা আমি নিজের কাছেও 
- অস্বীকার করতে সুরু করে দিলাম ; যেন খেলারই আনন্দে 
তোমায় শুধু সঙ্গী নিয়েছিলাম! 

আগে তোমার সঙ্গে আমি কখনও বিয়ের কথা বলিনি, 
আজকাল অতবহ তোমায় বউয়ের কথা বলে ক্ষ্যাপাতে 
সুরু করে দিল”ম। তুমি রাগ করতে, আমি আমার উপর 


তোমার রাগটা বাড়িয়ে তোলবার জন্যে - 
থাকৃতাম।। ভাঁব্তাম তুমি আমারই উপর ₹ 
তি TE Ot সেই গে: 
দিনে তুমি বোধহয় আমায় কি বলবে বলে 
তোমার হাতে একছড়া ফুলের মালা ছিল। হা 
আমার হাতে তুলে তুলে দিয়ে তুমি কি বলতে যাবে, IS 
বলে উঠলাম, “আচ্ছা বোকা যাহোক তুমি, এখন ' 
জন্যে বেগার থেটে মর কেন? বখন একজন ভ। 
ফুলের মালা জুগিও | বেনা বনে শুধু শুধু মু 
কেন ?” 

তুমি নীরবে ব্যথাভরা চোখ তুলে জ'ঃ 
চাইলে। তোমার দৃষ্টি যেন বলে গেল, "সন? 
মুখে এমন কথা!” আমি যেন কিছুই বুঝিনি * 
নেহাৎ খাপছাড়া-রকমেব কি একট! পিঠের 
দিলাম। কিন্ত তোমায় ঘা দিতে আমার বৃহ 
খানি লাগত তা ত তুমি বুঝতে না। তুমি 
আমার পাযাণ-হৃদয়ে কোথাও এক ফৌটা কো. 
কিন্তু সেই পাষাণ ভেদ করেই আমার হৃদয়ে হন 


পড়ত । 
সেদিন তোমার কথা বলা হল না। ম্লান 


চলে গেলে। আমি তোমায় শুনিয়ে শুনিয়ে খুব : 
তুলে ও-পাড়াব মন্দাকে রাজ্যের হাসির € 
বস্লাম। মন্দা শুনেছিল কি নী জানি না, বি- 


শুনেছিলে তা’ জানি। 
তোৌমায় ভাল বেসেছিলাম বলেই তোগা 


অত করে ঘা দিতে চেষ্টা করতাম, আমা 
বুঝলেই যে তোমার মঙ্গল । তোমারি মঙ্গলের 
সাধ করে তোমার কাছে খোসনাম হারাভে 
নইলে আমার কিসের গরজ | 

যে অপমানের বোঝা নিয়ে আমি জনো' 
অপমান করব হ'য়ে আমায় ঘিরেই থাকুক; ত' 
সে বোঝা মাথায় নিয়ে মাথা হেট করতে আছি 
আর তোমায় ত আমি তার এককণা স্পর্শ কব" 
পারব না। তাই এ অপমানিতাঁর কাছ থেকে ; 
জন্যই তোমায় আমি অত করে ঘা দিতাম । ডে? 
কপালে কলঙ্কের ছাপ দিতে আমি প্রাণ থাক; 
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আমার ভয় হ'ত যদি একবার তোমাব কাছে আমান মনেব 
কথাটি ধর! পড়ে যায়, যদি তুমি জান্তে পার, তোমাকে 
আমি কতখানি দিয়ে ফেলেছি, তবে হয়ত শত অপমানের 
বোঝা মাথায় করেও তুমি আমায় তোমার চিরসঙ্গী করে 
নেবে। কিন্তু আমি তা হ'তে দেবো না। সকল ধৰ্ম্ম 
যাঁকে ছেড়ে দিয়েছে, বাঁকে অকুলে ভাসিয়ে দিয়েছে, তোমার 
সহধর্মিণী হবে সে কিসেব স্পর্থায়? 

একবার মনে করেছিলাম, তোমার কথাগুলো শুনে, 
আমারও যা বলবার আছে বলে নি। আমি যে কিসের 
দায়ে ঠেকে তোমাকেও বেদনা দিতে পেরেছি তা’ জানিয়ে 
দি। কিস্তূমনে হ'ল আমি যদি তোমাকে এ দুঃখের ভার 
দি, তবে তোমার ছঃখই বাড়বে; ছুঃখ ভোলবার পথ আর 
হবে না। তাই ভেবেছিলাম, আপনি বিরূপ হয়ে 
তোমাকেও বিরূপ করব। কিন্তু এখন দেখছি আমিই ভূল 
বুঝেছিলাম। এর চেয়ে সে দুঃখ ছিল ভাল। 

পুজোর সময় সেবার যখন পদ্মবনেব ধারে তোমার সঙ্গে 
আমার দেখা হ’ল, তখনই তোমার চোখে আমাদের সেই 
পুরানো স্থৃতির কথ! ভেসে উঠল। তুমি ভেবেছিলে আমিও 
তোমার মুখের দিকে তাকিয়েই সে সব কণ! বুঝে ফেলব! 
কিন্ত আমি একেবারে নূতন মান্গুষের মতন বল্লাম, “এখানে 
ত দেখি এবার খুব পদ্মফুল ফুটেছে!” 

তুমি বল্লে, “কেন, সেই যেবার তুমি আর আমি এক- 
সঙ্গে একটা মালা গেঁথেছিলাম সেবার কি কিছু কম 
ছুটেছিল ?” _ 

আমি বল্লাম, “ওঃ সে কবে ছেলেবেলায় কি হয়েছিল, 
আমার মনেও পড়ে না।” 

তুমি বল্লে, “সে কি, সুনন্দা, এখনো যে বছর ঘোরেনি, 
এর মধ্যে ভূলে গেলে ?” 

আমি একটু হেসে বল্লাম, “তা হবে হয়ত, আমার 
অত খুঁটিনাটি মনে থাকে না» 

তুমি ছুঃখিত হয়ে বলে, "আমার ওব চেয়েও ঢের 
খুঁটিনাটি মনে আছে ।» 

আমি ভালমানুষ সেজে বল্লাম, আমার ভাই, স্থৃতি- 
শক্কিটা দিন-দিনই যেন কোথায় যাচ্ছে, এব পর তোমাৰ 
কাছে মনে রাখা শিখতে হবে|” 


সত 


শরবাসী--ভাত, RE 


[ ঠা ভাগ, ১ম খণ্ড 


আজ যদি সাঙ্গ দিতে পারতাম, তবে কিন্ত দেখিয়ে 
দিতাম খুঁটিনাটি মনে বাখাস আমি তোমার কত উপবে। 
মুখে অমন অনেক কথা বলেও, বাইরে তোমায় একেবারে 
এডিয়ে চল্লেও, তোমার সকল কাঁজ, সকল অভ্যাস, চলা 
ফেরা, কথা বলা, সব আমাঁব মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, 
আমাৰ সমস্ত দেহমনে তার সাড়া বাজত। তোমাকে 
ভুল বোঝাবাব জন্তে আমি তোমার চলাফেরা দেখেও 
দেখতাম না) কিন্তু তোমার সমস্ত কাজের সঙ্গে-সঙ্গে 
আমার কাঁজকর্ম্ম দিনে দিনে ঘড়ির কাটার মত নিয়মিত 
হয়ে উঠছিল। 'ভোমার সমস্ত কাজের সুবিধা অঙুবিধা 
দেখে আমি যে কেন তার সুব্যবস্থা এতকাল ধরে করে 
এলাম তা তুমি বুঝলে না। আমার না হয় তয় ছিল তুমি 
পাছে ধরে ফেল, তা বলে তুমি কি এমনি অন্ধ হয়ে ছিলে 
যে এতদিনেও টের পেলে না? 

তোমায় জানিয়ে তোমার কাজ করা, কথা শোনা, 
তোমায় দেখা, আমার যত কমে আদতে লাগল, আড়ালে 
সেটা ততই বেড়ে উঠল। কখন্‌ যে কিসের অবসর মিলবে 
সব, আমার নখের আগায় গোনা ছিল। আমি জান্তাম, 
এতে আমাব কোনো পাপ নেই, শুধু তৃপ্তি আছে। তোমার 
অনিষ্ট এতে এক হিন্দু হবে না। আর আমারই বা কেন 
হবে? তুমিই ত আমার দেবতা ; গোপনে দেবতার পুজায় 
কি পাপ আছে? | 

মন্দিরে ঠাকুরকে প্রণাম করতে আমি রোজ ভোরেই 
যেতাম । তখন আমার সমস্ত সুখ-দুঃখ-ব্যথা-বেদনার কথা 
তাকে জানিয়ে স্লাসতাম। আমি যে তোমারি জন্তে 
তোমার সঙ্গে ছলনা করেছি, নিজের সঙ্গেও করেছি, সে 
কথাও বলতে ভুলতাম না। 

কিন্তু বল্পে কি হবে? তোমাব জন্তে আমি সেই 
দেবতার সঙ্গেও ছলনা করেছি। আজ মাথা হেট করে সে 
অপরাধ স্বীকার করছি, চিরজাগ্রত ঠাকুর ছুঃখিনী অবলাকে 
ক্ষমা করবেন। আরতির সময় হাত 'জোড় করে ' 
মাথা নীচু করে রোজ সন্ধ্যা যখন আমি শিবমন্দিরে ওই 
পাষাঁণ-প্রতিমাৰ সাম্নে দীড়িয়ে থাকতাম, তখন কি আমি 
ভাব পুজা! কবতাম ? আমি তখন সৰ্ব্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব 
করতাম, তোমার দুষ্টির অভিষেক । তুমি যে তোঁমার শুভ্র 
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নির্মল অকলুষ দৃষ্টি দিয়ে আমার এ পাপ দেহকে স্নান 
করিয়ে তিলে তিলে তার অণুপরমাণুকে পবিত্র করে 
তুলতে আমি আমার সমস্ত মন দিয়ে তাই অন্কভব 
করতাম । আব ভাবতাম তপস্যাব শেষে সিদ্ধিলাভের দিন 
আমার এগিয়ে আস্ছে। এ জন্মে তোমার দৃষ্টির তলে 
নিষ্পাপ হয়ে উঠে পরজন্মে তোমাকেই লাভ করব। তখন 
দেবমন্দিরের আরতির শব্দ আমার কানে মিলিয়ে যেত। 
ঘিয়ের পঞ্চপ্রদীপের আলো কি দ্রাণ আমার কোনো 
ইন্দ্রিয়কে স্পর্শ করত না। শব, গন্ধ, রূপ, রস, সব তখন 
তোমাতেই একাকার । আজও সে মন্দিরের,হাওয়ায় প্রতি- 
সন্ধ্যায় আমি তোমাকেই অনুভব করে পুলকিত হয়ে ঘরে 
ফিরে আসি। 

ঘরে এসে তার পর ভয় হ'ত, দেবতার সঙ্গে ছলনা! করে 
আমি যদি তোমার অকল্যাণ করে থাকি? তবে তার 
বাড়া শান্তি আর আমার কি হতে পারে? আরো মনে 
হ'ত পাষাণের ঠাকুরের উপর ত তোমার বিশ্বাস নেই, তবে 
তুমিও ছলন! করেছ ? যদি করে থাক তবে সে আমারি 
জন্যে, সে পাপও আমারি। তখন আমি শিউরে উঠে 
তোমার মঙ্গলের জন্তে আমাব দেহ মন সমস্ত মানত 
করতাম। 

দাদামশীঁয় বলেছিলেন, মানুষের পাপ দেবতাকে স্পর্শ 
করে না, তাই আমি ঠিক করলাম মন্দিরের সেবাঁতেই 
আমি আমায় উৎসর্গ করব । শেষ দিন পর্য্যন্ত এ মন্দিরের 
দরজা ধরেই এ বাড়ীতে পড়ে থাকব; তোমার ঘরবাড়ী 
আমি দাদামশায়েব হাজার কথাতেও নিতে পারিনি, মে 
তোমাকেই আমি ফিরিয়ে দিয়েছিলাম । মন্দিরের কাছে 
ছোট একখানি ঘর বেঁধে থাকবার আমার সাধ ছিল। 
ইচ্ছা ছিল এখান থেকে দেখব, তোমার ঘর আলো! করে 
তোমাব গৃহলক্মী তার শুভংস্পার্শে সোনার সংসার সাজিয়ে 
তুলছেন। কিন্তু সে সাধ আমার মিটবে কি না কে জানে? 
*আমি জানি মিটবে না, কিন্তু প্রাণ ধরে ও-কথা বলতে 
কিছুতেই পারি না। এখনও সেই আশাঁতেই তোমার ঘর 
আগলে বসে আছি । 

আজ,কতদিন ধরে রোঁজ ভোবে স্নান করে মন্দিরের 
সিড়ি ধুয়ে, ফুল সাজিয়ে, আঙিনা ঝাঁট দিয়ে আসছি । আমি 
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সকলের অধম হ'লেও একাজে আমায় বাঁধ। ': 
নেই। রোজ মন্ধ্যায় নিজের চুলের গোছা 7" 
মন্দিরের ধূলো মুছে নিয়ে যাই। সেই যেমন -. 
দিনে করতাম, আজও তেমনি করি। কিন্তু আত 
ধূলার এক কণাও মাথায় তুলে নেবার জন্তে পড়ে ৫ 

এখন আমাদের মন্দিরে আর তেমন লোবে 
নেই। কিন্তু তোমার মনে আছে ত তখন আর? 
মন্দিরে লোক আর ধরত না। মেয়ের ভিড় যত « 
ছেলের ভিড় তার চেয়ে ঢের বেশী। গাঁ ভেঙে 
রোজ মন্দিরে এসে জুটত। তাদের জালায় অঃ 
ফেরা ভার হয়েছিল । 

আধাঁড় মাসেব শেষাঁশেষি সেই যেদিন ঝড়ে - 
পাতাল তোলপাড় হয়ে উঠেছিল, সেই অমাবস্তার [ 
মেঘের ঘটায় আরতির অনেক আগেই অন্ধক 
এসেছিল । আম-বাগানের কত গাছ যে সেদিন ৫5 
নদীতে কত নৌকো যে ডুবেছিল, নদীর পাড়ও ৫ 
জায়গায় ধসে পড়েছিল, তার ঠিকানা নেই। 
প্রকৃতির প্রলয়কাঁও দেখে লোকের চোখের ঘুম ? 
উড়ে গিয়েছিল। সারারাত ধরে কড়কড় করে বাঁজ * 
ঝুপঝুপ করে নদীর পাড় খসে খসে পড়েছে, সা সা 
গাছপাঁল! উপড়ে বন-বাদাড় ভেঙে ছুটেছে, আর 
বৃষ্টি ত সারারাত্রির মধ্যে একবারও থামেনি । 

জোরে ঝড় আরস্ত হবার আগেই তাড়াতাতি 
আরতি হয়ে গেল! সকলে বেরিয়ে বাড়ী চে 
আমি তখন বাড়ী গেলাম না, মনে হ’ল মন্দিরের কা 
করে গেলেই হবে, নইলে হয়ত আবার আঁসতে পা; 
তুমিও যে যাওনি, তা’ আমি জানতাম না, কিন্তু ভা 
যাইনি তা তুমি জান্তে। মন্দিরের দাসীর কা 
কোনো দিন কাকুর চোখের সামনে করিনি, ৩ঃ 
পুজোরী-ঠাকুরও আমায় কাঁজ করতে কখন ০ 
আমি ফুল দিয়ে যাই এইটুকুই সে জান্ত, আর কিছু 
জানত না। তাই বোধহয় তুমি আমায় থাকৃতে দেখে 
অবাক হয়ে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবাঁর 
মন্দিরের পাঁশে দাঁড়িয়ে ছিলে। 

সবাই চলে যেতেই আমি এদিকের সিঁড়ি বুদ 


৪৫৬ 
প্রদীপ পরিষ্কার করে রেখে, তোমাদের দিকের পিঁড়িব কাছে 
গেলাম । হেট হয়ে খোলা চুল দিয়ে আমি যখন সিঁড়ির 
ধুলো মুছছিলাম, তখন প্রদীপের আলো আমার জরির 
আঁচলায় লেগে চক্চক্‌ করে উঠতেই বোধ হয় সে দিকে 
তোমার চোখ পড়েছিল। সেদিন আমি বপোলি জরির 
পাড় আর আচলাঁদার একখানা কাপড় পরে ছিলাম । 
তুমি এগিয়ে এসে আমায় অমন ভাবে দেখে বললে, “সুনন্দা, 
এত রাত্রে পাষাণের ঠাকুরের সিঁড়িতে মাথা পেতে পড়ে 
আছ কিসের টানে ?” ৰ 

ইচ্ছা হচ্ছিল, সত্যি কথাটা বলি। কিন্তু আমি যে পণ 
করেছিলাম, যেদিন তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা হবে, 
সেই দিনই আমার মনের কথা বলব ; তাব আগে বল্লে ত’ 
চলবে না। তাই বল্লাম, “ঠাকুরের টানেই ঠাকুরের দরজায় 
পড়ে আছি।” | 

আমার উত্তর না শুনেই তুমি হঠাৎ বলে উঠলে, “এ 
কি, তুমি চুলের গোছা! দিয়ে সিঁড়ির ধুলো! কুড়োচ্ছ? কে 
এমন ভাগ্যবান যার পায়ের ধূলো তোমার মাথার চুল স্পর্শ 
করবার স্পর্ধা রাখে ?” 

আমি হেসে বল্লাম, “স্পর্ধা কেউ রাখে না। তবে 
আমার যে প্রিয় তার পায়ের ধূলো আমি আপনি সগৌরবে 
মাথায় তুলে নি।” 

অন্ধকারে তোমার মুখ দেখা যাচ্ছিল না। মনে হ’ল 
গলার স্বরটা যেন একটু ভারী-ভারী শোনাল। তুমি বল্লে, 
“সে তোমায় কি দিয়েছে, যে, তার এত মান ?” 

“সে কি দিয়েছে সেই জানে, আমি যতখানি দিতে 
পারি দিয়েছি।” 

“আর কারুর জন্যে বুঝি এক কণাও রাখনি। 
আমি বেশ স্থির ভাবেই বললাম, “না৷” 

তুমি বল্লে, “সুনন্দা, তবে সত্যিই আমার সব 
আশী বুখা 1” 

আমি বল্লাম, “ওমা, তোমার আবার আমার কাছে 
কিসের আশা ?* 

তুমি কথা কইলে না; চলে গেলে। আমিও উঠে 


বাড়ী গেলাম । 
পরদিন ভোরে উঠে দেখলাম, এক রাত্রের ঝড়ে মাধব- 


| ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পুরেব চেহারা বদলে গেছে। কোথাকার কিযে কোথায় 
গেছে, কত ঘর বাড়ী বাগান যে ধ্বংস হয়ে গেছে, তা গোনা 
যায় না। আমারও সব সেদিন ধ্বংশ হয়ে গিয়েছে কি না 
জানি না। 

সেদিন থেকে তোমায় ত আর দেখিনি। পথ চেয়ে 
আজ কতদিন বসে আছি। যাবার দিনে তোমায় সব বলে 
যাব সেই আশাতেই যত্নে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছি । 
যদি না পারি তবে এই আমার লিপি রইল, য! বলবার তা! 
এতেই বলে গেলাম। তবে এক সাধ ছিল --তোমায় নিজে 
মুখে বলে যাব ;,তোমার মুখে আনন্দের হাসি দেখে, আমিও 
আনন্দেই হেসে যাব, দুঃখের জোর-করা হাঁসি সেদিন 
আর হাপব না। যেদিন পৃথিবী থেকে বিদায় হব, সেদিন 
আমার এই অক্রসাগরে ওই একটি দিনের স্থৃতি শ্বেতপন্মের 
মত টলটল করবে । কিন্ত সে স্থখ কি আমার হবে ?-- 

অভাগিনী সুনন্দা । 
শ্রীশীস্ত। দেবী । 


জমীর মালিক 
"ভাগ্রা ন্‌ রাজ হো! 
ভূমূর! ধন্‌ মীজ্‌ হো!” 

(মূলে এই গানটি বাজপুতানার অনার্ধ্য মীনাজাতির মধ্যে প্রচলিভ। 
এই মীনারাই নিজের অন্ুষ্টের তপ্ত রক্তে রাণাদের রাজজটাকা পরিয়ে 
দিয়ে থাকে |) 

থাজ্না রাঁণা! দিই তোমাকে 


থাজ্না তোমার পাওনা, 

তাঁর বেশী আর চাঁও যদি তো 
" বল্ৰ সোজা যাও না 

দেশের মাটি মোঁদেব খাঁটি 

জমীর মালিক আম্রা, 
মোদের হাতেই পাথর ঝামা 

হয় হে ফসল-ঝাম্রা। 
ছ'ভাঁগের ভাগ নাওনা তুমি 

পাওনা যা” তাই নাঁওনা ) 
খাজনা রাজার, জমী প্রজার-- 

এই আমাদের গাঁওনা। 

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত । 
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আধুনিক ভাস্কৰ্য্য । 


পেটের দায়ে এক বিদেশী শিল্পসংগ্রাহকের কাছে মাসিক 
৩১|০ বেতনে কাজ নিতে বাধা হন! 

সৌভাগ্যক্ৰমে এ ভাব অধিক দিন স্থায়ী হয়নি। 
অষ্টীয়ার রাজধানী ভিএনায় এক বিশ্বপ্রদর্শনীতে কয়েক- 
খানি জাপানী চিত্ৰ প্রদর্শিত হয়। ছবিগুলি প্ৰশংসা লাভ 
রারে। সেই প্রথম জাপানী গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি স্বদেশী 
শিল্পের ওপর আকৃষ্ট হল। তবুও তারা আরো ছ'সাত 
রছর ধরে’ তাদের প্রথম-প্রতিষ্ঠিত সুকুমার শিল্প-বিদ্যালয়ে 
উচ্চবেতনে অক্ষম বিদেশী শিক্ষক নিযুক্ত করে’ রেখে- 
ছিজেন। সেযাই হোক, অবশেষে তাঁরা নিজেদের ভূল 
দেখতে পেয়ে একটি খাঁটি জাপানী স্থকুমার-শিল্প-বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠা করলেন এবং কয়েকজন ওস্তাদ জাপানী চিত্রকরকে 
সম্রাটের গৃহস্থালির শিল্প-সংগ্রাহকের কাজে নিযুক্ত করলেন। 
দুর্ভাগ্যবশত এই বিদ্যালয়ের কাজ বেশীদিন: নিরুপদ্রপে 
চল্লো না। বাংলার শিল্প-রসিকদের স্থপরিচিত স্বর্গীয় 





১৩২৪ 





ডিকিণে"চিত্র 
কাইসেত্হদে অঙ্কিত । 


ওকাকুরা তখন বিদ্যালয়ের পরিচালক । বিদ্যালয় পরিচালন! 
সম্বন্ধে তার সঙ্গে কর্তৃপক্ষের মতভেদ ঘটায় তিনি অন্ঠান্তয 
একটি আদর্শ 
এই বিদ্যালয় এখন 


কয়েকজন সহযোগীর সঙ্গে পদত্যাগ করে’ 
জাপানী চিত্রবিদালয় স্থাপন করলেন। 
আর নেই। তবে তার ফলে জাপানে এক নব্য চিত্রকর” 
সম্প্রদায়ের উদ্ভব সম্ভব হয়েছে । তারা পাশ্চাতাশিল্পের যা 
ভালো তা গ্রহণ করেন বটে কিন্তু স্বদেশী শিল্পের বিশেষত্ব 
নষ্ট করেন না। 
বিভিন্ন চিত্রকর-সম্প্রাদায় । 
জাপানী চিত্রকর-সম্প্রদ্দায়কে মোটামুটি তিনটি বড় 
শ্রেণীতে ভাগ কর! যেতে পারে : প্রাচীন, ঘরোআ ও চীনা। 
এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের রচনা-পদ্ধতির মধ্যে যে কোনো 
সুস্পষ্ট পার্থকা বর্তমান এমন নয়। “প্রাচীন+-সম্প্রদায়ের, 
কানো, তোসা, কোনে, মারুআমা, শিজো| প্রভৃতি অঙ্কন- 


স্পার্ম 


৫ম সংখা | 


ASSAILANT ONO ANNA 


জাপানের সুকুমার শিল্প 


ANAM NA ANA SANS SNASNASNIN SANA SAN SONA AANA NAA ৯টি 


8৫৯ 


চন্দ্রগ্রহণ দেখা 
° শ্রীমতী উএমুরা অস্কিত । 


প্রণালী কোনো জীবিত চিত্রকর অভ্যাস করেন না। এই- 
সবঅঙ্কন-প্রণালীর নিদর্শন পুরানো ছবির মধ্যে পাওয়া 
যায়। জাপানী চিত্রকলায় ‘প্রাচীন'-চিত্রের স্থান সর্বাগ্রে। 
তারপর “বরোনা'' এগুলি “নশ্বর 
জগতের ছবি ৷” লোকজন পশুপক্ষী ; 
পথ ও পথিক ; শশ্তভরা ক্ষেত্র ; নদী সরিৎ সাগর প্রভৃতি; _ 
এককথা আমাদের চারিদিকে যে বিচিত্র জীবন প্রবাহ 
তারই বাস্তব চিত্র । কিছুকাল পূর্বে জাপানীরা এই ছৰি- 
গুলিকে অতান্ত অবজ্ঞার চোখে দেখতো । কারণ এগুলি 
(যে বাস্তব! প্রাচাজনের মন যে কল্প-লোকের চিন্তায় 
ভরপুর! সেখানে বাস্তবের স্থান কোথায় ? বে-ধরিত্রীর 
বুকে জন্মগ্রহণ করে’ ধীর স্তন্যপান করে’ মানুষ হলুম তিনি 
যে প্রাচ্জনের কাছে তুচ্ছ মায়! ছাড়া কিছুই নয়) আর যা 
লোকাতীত, আমাদের অনধিগমা, প্রাচাজনের কাছে তাই 
একমাত্র কাম্য পদার্থ! কিন্তু আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার 
আলোকদীপ্ত জাপানে জীবনের প্রতি সে রূঢ় বন আর 
নেই, তাই এখন “উকিণ্ে"চিত্রের আদর হয়েছে। 
শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে-সন্দে সচিত্র দৈনিক মাসিক ৪ 
ীপ্তাহিক কাগজ ও পুস্তকের সংখা! বেড়ে চলেছে । এই-সব 
চিত্ররচনার জন্যে “ঘরোআ+-চিত্রকরের ডাক পড়েছে। সেই 
ডাকে অনেক “প্রাচীন'-চিত্রকরও “ঘরোআ+-ছৰি একে 
যেশ ছুপয়সা! রোজকার করছেন। “ঘরোআ'চিত্র রচনা 
ক্ষরলে এখন আর তাদের মাথা হেট হয় না! উকিত- 


বা 'উকিঞ্ে-চিত্র। 
অর্থাৎ ঘরবাড়ী 


চিত্রকরদের মধো হোকুসাই সব্বশ্রেন্ঠ। 
রচনার স্বাতন্াই তার বিশেষত্ব । 
চীনা'"ছবিগুলি কায় দাদুরস্ত, তবে তাতে খুটিনাটি 
বাহ্ছলা--প্রাণের অভাব ; কেমন যেন আড়ষ্ট । চেঞ্জ 
প্রধানত আধ্যাত্মিক এতিহাসিক। আধ্যাত্মিক 
ছবিগুলিতে ভারতবর্ষের প্রভাব সুস্পষ্ট । 'চীনা”-চিত্রের 
এখন আর আদর নেই। তোকিও ও কিওতোর চিত্র- 
করদের অঞ্চণপ্রণালীতে পার্থকা আছে। তোক্িঞ 
চিত্রকরের৷ আধুনিক-মতাবলম্বী; তাদের রচনার এ 
সাহস ও শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কিওতোর জার 
হাওয়া অন্তপ্রকার , সেখানে এখনো আধুনিকতার প্রভার 


ভাব-বাঞ্জনা ও 


«বং 


তেমন পৌছেনি; জীবন সেখানে সঙ্কোচভরা খু 
ক 
স্বপ্রাবিষ্ট! সেখানকার ছবিগুলিও তাই সুক্ষ সুকোমল, তার 


মধ্যে তেমন তেজ নেই। এই প্রসঙ্কে বলে’ রাখি ফেরি 
রাজধানীর মধ্যে এই যে তফাৎ, এ যে কেবল শিল্পে তা 
নয়; অন্ঠান্ত প্রচেষ্টায়ও তা বর্তমান । 
কয়েকজন বিখ্যাত চিত্রকর । 

'উকি্ডে-সম্প্রধীয়ের কয়েকজন বিখ্যাত চিত্রকরের 
নাম_ হোকুসাই, উতামারো, উতাগাও! তোয়োকুনি, ৪ 
কেইসাই এইসেন। উতাগাওা কুনিসাদাও চিত্ররচন৷ 
করে’ যথেষ্ট যশস্বী হয়েছিলেন । ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে পুরানো 
য়েদো (তোকিও ) শহরের উপকণ্ঠে তার জন্ম হয়। তিনি 
উতাগাওা তোয়োকুনির শিষ্য । গুরুর মৃত্যুর পর তার নাম 





ও?নাএ মাংস হতচ, তোকগাও যুগের এক বিখ্যাত অভিনেতা 
শারাকু অক্কিত। 


গ্রহণ করেন। তুলির কয়েকটা টানে তিনি, ছ্ 
ফেলতে পারতেন না। চারিদিকে যে-সব লোক ( 


তাদের চাগ্টচলন বিশেষত্ব প্রভৃতি তিনি গভীর মনোযোগের 
সহিত পৰ্য্যবেক্ষণ করতেন। বিশেষ বিশেষ স্থানের বা 
বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর মধ্যেকার স্বাতন্ত্রা তিনি ছবিতে ফুটিয়ে 


ভুলতেন। তীর সম্বন্ধে শোনা যায়-- 


| 


“একদিন অনেক রাত পর্য্যন্ত বাড়ী না ফেরায় তার 


পত্নী চিন্তিত হয়ে উঠলেন। রাত যখন প্রায় বারোটা তখন 
একটা শব্দ শুনে তিনি ফিরে দেখেন ঘরের মধো এক 
ভীষণাকার ডাকাত । ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে তিনি নির্ববাক হয়ে 
ই রইলেন, মুখ দিয়ে আর কথ! বার হয়না। তার অসহায় 
' অবস্থা দেখে ডাকাত মুখ থেকে মুখোশ খুলে ফেলে বল্পে__ 
তয় নেই ভয় নেই। তখন তিনি দেখেন ডাকাত আর 
কেউ নয় তারই স্বামী। স্বামীর এই রহসো তিনি বিস্মিত 


“সন; 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


শে  মারুআমা ওক্যে| অস্কিত | 

৪ ক্ষুব্ধ হয়ে কাদতে লাগলেন। চিত্রকর তাতে কিছুমাত্র 
বিচলিত না হয়ে বা তাঁকে শান্ত করবার কোনো চেষ্টা না 
করে' কাগজ পেন্সিল নিয়ে ছবি আঁকতে বসে” গেল। 
প্রভাতে, কুনিসাদার অঙ্কিত “ডাকাতের ভয়ে-আড়ুষ্ট _ 
স্ত্রীলোকের” ছবি দেখে সকলে তারিফ করতে লাগলো !” ্‌ 

কুনিসাদার চিত্রসম্বন্ধে এক জাপানী সমালোচকের মত 
“কুনিসাদার অঙ্কিত মূর্তিগুলি সেই যুগের গ্রতিভূস্বরূপ। 
কিন্তু সেগুলি সেই যুগের লোক হলেও বাস্তব লোকের মত 
নয়; আদর্শ লোক। এ থেকে বোঝ! যায় চিত্ররচয়িতা খাটি 
















রাত থাকলেও ab হয়ে যায় 11. ও 
কুমার শিল্পের প্রতি জাপানীদের অনুরাগ সন্ধে র সম্বন্ধে তিনি 
“নিখুঁত শিল্প-রচনাকে আমরা প্রায় দেবতার মত 
করি। পবিত্র কিনি মত আমরা তার [কিক 




































ধার কারুকার্য খচিত একটি চায়ের লৈ আমরা 
টির ওপর বা কাচের 'আলমারির মধো সাজিয়ে 
সাবধানে একটুকরো! কোমল বন্তে সেটি মুড়ে 
কটি সুদর্শন কাঠের বাক্সের মধ্যে ভরে রাখি। 
টির বাসন প্রথমে তুলায় জড়িয়ে মূলাবান 
কমে রাখা হয়। তারপর দেই বাক্সটি আবার 
বন্ত্রধণ্ডে আবৃত করা থাকে। এত যতে আমরা 
শিল্পকে রক্ষা করি” 





সুরেশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় | 


} কন্ধির অদ্ুদয-কাল। 
বৎসর. অতীত হুইল দি প্রদত্ত 






তদনস্তর পুরাঁণলন্ধ এতিহাসিক তথ্য লইয়া 
1 করিতে করিতে এখন আমার স্থির প্রত্যয় 
য়া যে, (১) কন্ধির ওঁতিহাসিকত্ব প্রমাণদারা সিদ্ধ 
হিতে পারে রচিত ক. 






বর্ণনার মধ্যেই অজাতশক্র, উদরী, চন্দ্ৰগুপ্ত, চাণক্য, অশোক 


ৰ এইরূপ উক্ত হইয়াছে এবং এই ভবিষা-নুপতি 





প্রভৃতি ইতিহাস-প্রথিত ব্যক্তিবর্গের জন্ম, কর্ম্ম প্রভৃতি 
বণিত রহিয়াছে। এবং এই প্রসঙ্গেই কন্ধির কার্য্যকলাপও ০ 
তবিষাৎকালে ঘটবে এইরূপ লিখিত আছে। এই ভবিষ্য 
রাজগণের বর্ণনাপ্রসঙ্গে অন্ধ গণের রাজত্বকালের বিবর্ণ 
প্রদানানস্তর, ভারতবর্ষীয় বিভিন্নবংশীয় Hale 
নামের সহিত পুরাণকারগণ প্রবল ও. অত্যাচারপরারূণ 
্েচ্ছরাজগণের উল্লেখ করিয়াছেন এবং শেষে বলিতেছেন 
যে, এই সমস্ত অধার্থ্িক শ্নেচ্ছরাজগণকে রি ধ্বংস 
করিবেন । যথা-- 5 Ro’ 
কক্চিনোপহতাঃ সবে ঘ্নেচ্ছ। যাস্তপ্তি সর্কবশঃ | 


অধাগিকাশ্চ তেহত্যর্থং পাষণ্ডাশ্চৈব সব্বশঃ ॥ পর 
(বায়ু, ৩৭ অধ্যায়, ৩৯৭ শ্লোক) 


মতসাপুরাণ বলিতেছেন, যে, তাহারা কন্ধিকর্ভৃক হত 
হইয়াছিল। যথাঁ_ 
কক্ষিনানুহতাঃ সর্ব আধ্যা ফ্লেচ্ছাশ্চ সব্বতঃ। 
অধান্সিকীশ্চ তেহত্যর্থ, পাষগ্ডাঁশ্চৈৰ সব্বশঃ ॥ 
* (মৎদ্যপুরাণ, ২৭২ অধ্যায়, ২৭ শ্লোক) 


কন্ধির পরে, আর কোনও ভবিষ্য রাজার বর্ণনা পুরাণে 


প্রদত্ত হয় নাই। 
এতৎপ্রপঙ্গে পুরাণসমূহে রাজবংশাবলীর যে কাল 
পরিমাণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে ৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষ অথবা 
৪৯৯ খীষ্টাব্দের প্রারস্ত কন্ধির অভ্যুখানের কালরূপে পাওয়া 
যায় । নৃপতিগণের কালপরিমাণ সংক্ষেপে এইরূপ উক্ত 
হইয়াছে * | 
মহাপদ্মাতিযেকাত্ত, যাবজ্জন্ম পরীক্ষিতঃ। 
এবং ব্যসহত্রস্ত জ্ঞেয়ং পঞ্চাশহ্ত্তরম্‌ | 
প্রমাণং বৈ তথা চোক্তং মহীপদ্মান্তরঞ্ক যৎ। 
অনন্তরং তচ্ছতান্তষ্টৌ যট্ত্রিংশচ্চ সমাঃ স্কৃতাঃ | 
এতৎকালাস্তরং ভাঁব্য। { অন্ধাস্তা যে প্রকীর্তিতাঃ ॥ 
[ অথবা ‘অন্ধান্তে অন্বয়াঃ স্মৃতাঃ ] 
( বাযু, ব্ৰহ্মাণ্ড, মৎ্য প্রভৃতি ) . 
এই পুরাণপ্রোক্ত বচনান্ুুসারে পরীক্ষিতের জন্মকা 
মহাপস্মের অভিষেকের ১০৫০ বৎসর পূর্ব্রে। মহাপন্ম ৩৭৪. 
হইতে ও ৩৩৮. টুর পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহা 





















৫ম সংখা ] 
পশ্চান্দিকে গণনা কবিয়া (৩৭৪4-১০৫০) ১৪২৪ খ্রীষ্ট- 
পূর্বান্ধে পবীক্ষিতেব জন্ম হয় এইরূপ ধরিতে হইবে । মহাঁ- 
পদ্লের মৃত্যুকাল ৩৩৮ খ্রীষটপূর্বান্ধ হইতে, সন্মুখদিকে ৮৩৩ 
বৎসৰ গণনা করিরা (৮৩১ -- ৩৩৮) ৪৯৮ খ্রীষ্ঠাতীতান্দ পাঁওরা 
বাইতেছে। এই সমর পর্য্যন্ত "অন্ধাস্তাঃ” অথবা “অন্ধাস্তে 
অন্বয়াঃ” অথাৎ অন্ধ দিগেব পরবর্তী আৰ্য্য ও ফ্লেচ্ছ বাজগণ 
বাভত্ব করিয়াছিলেন । এই অব্দেব পরে আর কোনও 
রাঞ্জাব পরিচয় পুবাণে প্রদত্ত হয় নাই, এই স্থানে আসিয়াই 
ভবিষ্যরাঞ্গণের বংশান্থু কীর্তন শেব হইয়া গিযাছে। সুতরাং 
ূর্ধবর্ণিত অন্ধ,দিগের পববর্তী শ্রেচ্ছ ও আর্ধারাক্গগণকে' 
“অন্ধ স্তাঃ” বলিয়া বর্ণনা কবা হইয়াছে, তাহাতে কোনও 
মন্দেহ নাই ।” এই অন্ধান্ত বাজগণের রাজত্ব ৪৯+ খ্রীষ্টাব্দে 
শেষ হইয়াছে । সুতরাং তাহার পরে অর্থাৎ ৪৯৯ গ্রীষ্টাব্ব 
কক্কির অভুদয়-কাল সিদ্ধ হইতেছে। 
পূর্বে দেখাইয়াছি যে, একই প্রসঙ্গে চন্দ্রগুপ্ত, পুষ্যমিত্র 
প্রভৃতি ন্ান্ত ইতিহীসবিদিত পুকষগণেব সহিত কন্ধির 
কাধ্যকলাপও ভবিষ্যৎ কালে ঘটিবে বলিয়া উক্ত হওয়াতে 
কক্ধির এ্রতিহাসিকত্বেব কোনও বাধা ঘটিতেছে না। রান্জ- 
বংশান্ুকীর্তনকালে অন্তান্ত রাজগণের স্বাঁ় কন্ধির কীর্তি- 
-কিলাপও উক্ত হইয়াছে। তাহার প্রতি দেবত্ব আরোপিত হয় 
নাই, পরস্ত তিনি একজন সাধারণ ব্যক্তি বলিয়া উল্লিখিত 
হইয়াছেন! অধিকন্তু কষ্কির এঁতিহাসিকত্ব প্রমাণ করিতে 
কেবল সাধারণ ভবিধ্যৎকালে বর্ণনার উপরে নির্ভর করিতে 
হইতেছে না। পুরাণে, অনেকস্থলে কন্ধিদম্বন্ধে সুস্পষ্ট 
অতীতকালের ক্রিয়্াতেই বর্ণনা পাওয়া যাইতেছে। 
বাষুপুরাণ বলিতেছেন, বে, পরাশরবংশসম্ভৃত বিষ্ণুষশাঃ নামে 
কন্ধি (কন্ধিবিষ্তযশা নাম পারাশরধ্যঃ প্রতাপবান্? - বায়ু, 
৩৬, ১০৪ ) সাধারণ মানববূপে ধীমান্‌ দেবতা বিষ্ণুৰ অংশে 
জন্মগ্রহণ কলিস্ীছ্িলেশন ( মানবঃ সতু 
. সংজজ্দে পারাশর্ধযঃ প্রতাপবান্‌-_বাযু,৩৬, ১১০) এবং তিনি 
কলিযুগ পূর্ণ হইলে সম্ভূত হইয়াছিলেন (“পূর্ণে কলিযুগেহ- 
ভব্ণ_-বাষু, ৩৬, ১৯১)। ব্ৰন্ধাওপুরাণও ঠিক এইরূপই 
বলিতেছেন যে, পরাশর্বংশীয় বিষ্ণুশাঃ-নামে কন্ধি 
(“কক্ধিবিষ্ণুবশা নাম পারাশধ্যঃ প্রতাপবান্_ বঙ্গাও, 
৭৩, ১০৪) মানব হইয়া দেবসেনের পুত্রর্ূপে জন্মগ্রহণ 


কন্কি-অবতারের এঁতিহাসিকত্ব 


কবিয়াছিলেন ( মানবঃ স তু সংজজ্ঞে দেবসেনস্ত রঃ 
ব্রহ্মাণ্ড, ৭৩, ১১০) এবং কলিযুগ পূর্ণ হুইণে 
হইয়াছিলেন ('পুর্ণে কলিযুগেহভবৎ'--ব্রহ্মাও, ৭৩, 
মতস্ত-পুরাণ বলিতেছেন -_বুদ্ধ নবম অবতাবরূপে ৬ 
করিয়াছিলেন’ ( বুদ্ধো নবমকো জক্দে_মতত্ত, 5৭ 
এবং কন্কী বিষ্ণুষশা (বিষু্ষশসঃ?) পবাশবকঃ - 
নেতা, দশম অবতাব হইবেন” (. ভবিষ্যহি . 
তু বিষ্ণুশসঃ পারাশধ্যপুরঃসরং ॥ দশমঃ 
মত্ত, ৪৭, ২৪৮) ) এবং ইহার পবে ছয়টি শ্লোবে, 
দিগ্বিজয়ের বর্ণনা প্রদান করিয়া বলিতেছেন, ‘ততঃ 
ব্যতীতে তু স দেবোহস্তরধীয়ত'__“কিয়ৎকাল অত ত 
দেই দেব অন্তৰ্ধান করিয়াছিলেন’ ( মৎস্য, ৪৭, ২৫৫ 

এইকপে ভবিষ্যৎ কালের সহিত অতীতকানে”' 
মিশ্রিত থাকাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে নে, 
কারগণ কন্কির সম্বন্ধে ঘটনাবলী "তাতক[লেব ঘট* 
জানিতেন, যদিও তাহারা পুবাণের সাধারণ নিয় 
ভবিষ্যৎকালের ঘটনারূপে ইহা বর্ণনা করিতে বাধ্য 
ছেন। কন্কির জন্মস্থান, বংশ প্রভৃতির পরিচ 
তৎকর্তৃক দিগ্িজয় প্রভৃতির পুজ্খামুপুজ্খ বর্ণনা, এত 
কেবল বিশুদ্ধ কল্পনাপ্রস্থত এরূপ অনুমান কিছুতে: 
যাইতে পারে না। বিশেষতঃ পুরাঁণসমূহে কন্িস্ঘণ 
স্থানে অতীতকালের ক্রির়াতে বর্ণনা থাকায় 
তিহাসিকত্ব উক্ত ব্যক্তিগণ অপেক্ষা যে সুদৃঢ় তর 
উপরে প্রতিষ্ঠিত ইহাই প্রমাণিত হইতেছে । * 

কন্কির কীন্তিকলাপের বর্ণনা বে অভিনব এবং - 
কালে যে উহা সংযোজিত হইয়াছিল তাহারও প্রমাণ . 
৪৯৮ শ্রীষ্টাব্ের পরে যেসকল পুরাণের শেষ 
হইয়াছে তাহাতেই কম্কির বিবরণ পাওয়া যাং" 
গার্গীসঘহিতার অন্ততুক্তি যুগপুরাণে ববন অর্থাৎ এ 
ধ্বংসকালের < আনুমানিক ১৮৮ খীঃ-পূর্ব্বাব্দ ) সখি" 
শেষ হইয়া গেল এইরূপ বর্ণনা আছে; তাহাতে ক. 
বর্ণনায় কন্ধিব উল্লেখ নাই । 

মন্ুসংহিতা (১ম অধ্যায়, শ্লোক ৩৯, ৭০), < 
(৪র্থ অংশ, ২৪, ২৬) এবং ভাগবতপুবাপ (১ 
২, ২৯) অনুসারে কলিবুগ ৯২-শতবর্ষ কালব্যাপী; 


ডক 


৪৬৪ 


৭১ পি পি তা পাটি ৯ পাটি তা পি পি 


্ীুণদেহরক্ষা করেন সেই দিন হইতে ( পুরাণান্থসাঁরে ) 
কলিষুগের গণনা আরক্ধ হইয়াছিল; এই সময় ১৩৮৮ খ্রীঃ- 
পূর্বান্ধ ইহা আমি প্রবন্ধান্তরে প্রমাণীকৃত - করিয়াছি। 
সুতরাং মন্থুসংহিতা এবং পুরাণে প্রথমতঃ কলিষুগের যে 
পরিমাণ প্রদত্ত হইয়াছিল তদহুসারে ১৮৮ খরীঃ-পূর্বান্দে 
কলিধুগের শেষ হয়! সেই সময়ে সুঙ্চবংশীর পুষ্যমিত্র 
কর্তৃক ববনরাজগণের ধ্বংশ এবং সনাতনধর্মের অভ্যুত্থান 
দেখিয়! কলিযুগ শেষ হইল এইবপ তদানীন্তন পুবাঁণকার- 
গণের মনে হইয়াছিল, তাহাতেই তাঁহারা কলিযুগ শেষ 
হইল বলির প্রকাশ করিয়াছিলেন * | এবং যুগপুবাণের 
স্টার ঘে-যে পুরাণ অতঃপর আর সংস্কৃত ও পরিবদ্ধিত হয় 
নাই, তাহাতে সেই বর্ণনাই রহিয়া গেল, তাহাতে কন্ধির 
কোন কথাই আর সংযুক্ত হইল না। কিন্তু পরবর্তী 
পৌরাণিকগণ যখন দেখিলেন যে, যবনধ্বংসের পরেও 
গ্রজ্জাগণ পূর্বববৎ ছর্দশাষ্তস্ত রহিয়াছে, তখন তাহারা 
কলিধুগের পরিমাণ বর্ধিত করিয়া পঞ্চম শতাব্দী প্রারস্তে 
কন্ধির অত্যুদয়-কাল লইয়া গেলেন) কন্ধি কর্তৃক শ্লেচ্ছ- 
ংশের ধ্বংস সাধন হইলে কলিকাল পূর্ণ হইল, এবং সমুদয 
দুঃখের অবসান হইল, এইরূপ আশা তাহাদিগেব হৃদয়ে 
উত্থিত হইয়াছিল ; কিন্তু তাহার! দেখিলেন যে, তাহা হইল 
না। যুগপুরাণে ঘবনধ্বংসকাঁলে কলিশেষে প্রজাগণের 
যেবপ দুর্দশা বিবৃত হইয়াছে 1 ঠিক সেইরূপ ভাষাতেই 
কন্ধিকর্ভৃক শ্লেচ্ছধবংসের পরেও প্রজাগণের শোচনীয় অবস্থা 


প্রবাসী- ভান্দর, ১৩২৮ 


৬ ৬ ০৯ ৯ পি পি পাস্িপা্ি পস্পািপিসিপাসিপাসিপাস্পাসিপািপা দলত ১ লাস সপ্পািপাস্টিত 


, এই 





* ভবিষ্যস্তীহ ষবনা ধমতিঃ কামতোহর্থতঃ। 

ভোক্ষান্তি কলিশেষে তু বহধাম্‌] ইত্যাদি 

1 ুগ্রপুরাপে যবনদিগের সম্বন্ধে এইবপ বর্ণনা আছে: 1 
ভবিষ্যস্তীহ ষবনা ধমতিঃ কামতোহৰ্থতঃ ৷ 
নৈব মুর্ধাভিষিক্তান্তে ভবিষ্যপ্তি নরাধিপাঃ ৷ 
যুগদোষ-ছুরাচারাঃ ভবিষ্যস্তি নৃপান্ত তে। 
চিন ভাবীর রিবা, 
মি কবল ভু 

সু 

রা রাজার তিন 
ষ্বন! ক্ষ্যপঢ়িস্তত্তি ন শচেষং (?) চ পার্ধিবাঁঃ ৷ 
সধ্যদেশে ন স্থান্তস্তি যবনা যুদ্ধতুস দাঃ। 
তেযামন্যোস্কসম্ভীবা। ভবিষ্যত্তি ন সংশযঃ ॥ 
আঁস্মচক্রোখিতং ঘোরং যুদ্ধং পৰমদাকণম্‌ । 
আজো দণাধশীাচেষাং যবনানাং পরিক্ষযম 2 


[ ১৭শ ভাগ ১ম খণ্ড 





AANA NAA 


বর্ণিত হইয়াছে :_-“ততেো| ব্যতীতে কন্ধো তু'"*"*পরম্পর- 
হতাশ্চ নিরাক্রন্দা সুদ্ঃখিতাঃ” * ইত্যাদি ভাষায় 
পৌরাণিকগণ গ্রজাদিগের দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিলেন 
এবং কলিষুগের স্থিতিকাল এক অনিদ্দিষ্ট ভবিষ্যৎ পর্যন্ত 
বন্ধিত করিয়া দিলেন। কলিষুগের স্থিতিকাল সম্বন্ধে '' 
প্রবন্ধান্তরে পুরাণ এবং জ্যোতিষশান্ত্র অবলম্বনপুর্ববক বিস্তৃত- 


" ভাবে আলোচনা করিয়াছি । 


পূর্ব যাহা বিকৃত হইল তাহা হইতে প্ৰমাণীকৃত হইল 
যে, পুরাণপ্রোক্ত কন্কি এঁতিহাসিক ব্যক্তি; এবং তিনি 
খ্ৰীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে প্রাদুভূত হইয়াছিলেন। 
এখন, তিনি কে, তাহার পরিচয় প্রদান করিতে অগ্রসর 
হইতেছি। 

পুরাঁণৌক্ত কল্কি কোন্‌ এতিহাসিক ব্যক্তি ? 

পুরাণসমূহে কক্ষিসন্বন্ধে যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা 


১। কন্কির পরিচিত নাম বিষ্ণুশস্‌ $ অথবা বিষ্ণু- 
বশস ) [ ‘কন্কিবিষ্ণুষশা নাম'__বাধু, ৩৬, ১০৪ এবং ব্রন্মাও 
৭৩, ১০৪ “কন্কি তু বিঞ্ুষশস+ _মত্স্ত, ৪৭, ২৪৮ 41 

২। সম্ভল গ্রামে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল । (ভাগবত 
১২ স্কন্দ, ২ অধ্যায়, ১৮ শ্লোক ; বিষুঃপুরাণ, চতুর্থাংশ, হত 
অধ্যায়, ২৬!) এই সম্ভলগ্রাম রাজপুতনার অন্তর্গত 
শাকস্তরী, ইহা শিলালিপি এবং পৃথ্থীরা্জ-বিজয্ প্রভৃতি 
গ্রন্থ হইতে প্রমাণীক্ৃত হইয়া গিয়াছে। 

৩। তিনি সাধারণ মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
এবং দেবসেন নামক পবাঁশর-গোঁত্রীয় অথবা যাল্ঞবন্ধ্যগোত্রীয় 
একঞন ব্রাহ্মণ গ্রামমুখ্যের পুত্র ছিলেন । 

৪। তিনি চন্দ্রনমকাস্তিবিশিষ্ট সুপুরুষ ছিলেন [ 'গাত্রেণ 
বৈ চন্দ্রসমত- বায়ু) ৩৬ অ, ১১১ শ্লোক ]। 

৫। তিনি একজন মহা বীর ছিলেন এবং 
করিয়াছিলেন । [ ভাগবত ১২স্বন্দ, ২ অ, ১৯ এবং 
৩ অংশ, ২৬অ, > শ্লোক] 

৬। তিনি "অনতিদীৰ্ঘকালমধ্যে চতুরঙ্গবল সমন্বিত 
হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন। বায্বুপুরাণ 


দিখিজয় 
ভবিষ্য এ 





* বাহু, ৩৬ অধ্যায়, ১১৭ প্রভৃতি। প্রভৃতি ব্রহ্গাও, ৭৩ 


অধ্যায়, ১১৮ । 


৫ম সংখা | 





( ৩৬শ অন্যায়ে ) এংৰূপে কস্কি কর্ভক বিজিত বিভিন্ন জন- 
পদসমূহের নাম প্রদান করিয়াছেন 
“উদীচান্‌ নধ্যদেশাং“্চ তথা বিদ্ধাপৰান্তিকান্‌ ॥১০৬৷৷ 


তথৈৰ দাক্ষিণাত্যাংশ্চ দ্ৰবিডান্‌ সিংহলৈঃ সহ। 
গান্ধাৰান্‌ পাবদাংটশ্চব পঞ্লবান্‌ ষবনান্‌ শকীন্‌ ॥১০৭৷ 


তুষারান্‌ বর্বরাংণ্চৈব পুলিন্দান্‌ দরদান্‌ খসান্‌। 
লম্পকান্‌ অক্ষকান্‌ কদ্রান্‌ কিবাতাংশ্চৈব স প্ৰভুঃ ॥১০৮৷ 
Es Ey r ৮ মং ¥ 


প্রবৃত্রচন্রো বলবান্‌ শ্লেচ্ছান।মন্তকৃদ্‌ বলী ॥১০৯৷" 

ইহার মধ্যে ব্রহ্মীগু-পুরাণে রুদ্রগণের পবিবর্তে 
পৌগ্ু গণ, বর্বরগণেব পরিবর্তে শববগণ, এইকূপ কয়েক 
স্থানে পাঠভেদ লক্ষিত হইয়! থাকে । এই সমস্ত দেশ জয় 
করিয়া কন্তি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন। 

৭। এই দিগ্বিজয় রাজ্জাবিজরমাত্র নহে, পর্ত ধর্ম 
বিজয়ও বটে। পুবাণপমূহে বর্ণিত অছে, কন্কি নৃপনাম- 
মাত্রধারী শ্রেচ্ছরাজগণকে ধ্বংস করিয়াছিলেন; তিনি ধর্ম 
দ্বেষী পাষগুগণকে, গৃহীতারুধ ব্রাঙ্গণগণকর্তৃক পরিবৃত 
হইয়া সংহাব কবিয়াছিলেন ; প্রায়শঃ অধার্ম্িক বৃষলগণকে 
উৎসম্ন কবিয়াছিলেন এবং শ্্েচ্ছ ও দস্াগণকে নিহত করিয়া 
নষ্টপ্রায় আধ্যধর্মের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন ।* * 

৮। তাহার এই দিগ্বিজয় ক্রুবকর্ম ('ক্রুরেণ কমণী, 

৯৩৬, ১১৪) হইলেও ধৰ্মত্ৰাণদন্ত এবং লোকহিতার্থ 
চটি. হইয়াছিল (‘ধৰ্ম তাণায়, লোকহিতার্থার ।--বায়ু, 
৩৬, ১০৩)। 

৯। তিনি, স্বকার্ধ্য যম্পন্ন হইলে, গঞ্গাবমুনাব মধ্যবর্তী 
ভূভাগে দেহত্যাগ করেন। বথা, বাঁধুপুবাঁণ -৩৬শ অধ্যার, 
“ততঃ স বৈ তদ! কশিচবিতাৰ্থঃ সদৈনিকঃ 1১১৫1” 
“গঙ্গাষমূনযোম ধো নি গ্রাপ্স্যতি নাগ 1১১৭1" 
তাহার এই দিপ্িক্ছয়-কার্ধ্য সম্পাদন কবিতে 
পঞ্চবিংশতি বর্ষ অতিবাহিত হইয়াছিল । যথ|, বাষুপুবাণ, 

৩৬শ অধ্যায় 
“পঞ্চবিংশোখিতে কলে পঞ্চবিংশতি বৈ সমাঃ। 
বিনিন্নন্‌ সর্বকুতানি মানুষানেৰ সর্ব্বশঃ 11১১৩] 


এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, এই স্বদেশবক্ষক, স্বধর্মপালক ও 


১০। 





৮  সৎস্য, ৪৭, ২৪০৫০ 
২ অ, ২০ শোক. 


বাবু, ৩৬, ১০৫-৬, ভগবত, ১২ ক্বন্দ, 


৫৯৫ 


কক্ি-অবতারের এঁতিহাসিকত্ব ৪.. 


লোকহিতৈষা মহাত্মা কে? পুবাঁণবর্ণিত যগ্ের তে 
কন্ধির ন্যায় আর কেহই এতদূর যশস্বী হইতে পা" 
সকলকে অতিক্রম করিয়া তাহার মহিমা কীন্তিত হই" 

তাহার সম্বন্ধে আমবা জানিতেছি যে, তাহা 
বিষ্ণুশম্‌ তাহার জন্মস্থান রাজপুতান।, তাহার =" 
খুব সম্ভবতঃ খ্ৰীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীৰ শেষ ভাগ, এবং 
দিপ্িঙ্গয় দক্ষিণে দ্রবিড়দেশ হইতে উত্তবাঁপথ পর্ম; 
পশ্চিম-সমুদ্র হইতে খসদিগেব দেশ আসাম পর্যযন্ব - 
হইয়াছিল । 

এই সমুদয় বিষয় আলোচন। করিয়া আমরা দি 
চিন্তে স্থধীবর্গের সমীপে? এই সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত ব ' 
যে, এই পুরীণপ্রোক্ত বিষ্ণুশীঃ এবং মালব ' 
বিকুবর্ধন-বশোধ্ন্ একই ব্যক্তি | “বিষ্ণবর্ধণ 
শোধন? নামদ্বয়েব আদ্য অংশ বিষ্ণু এবং যশগ 
করিঘা পুরাণকারগণ “বিষ্ণুষশ্স্ত নাম সৃষ্টি কণি. 
বিফুবর্ধনের “বর্ন” শব্দ নাম নহে, সম্রাট্‌গণের বীর : 
উপাধিমাত্র ; যথা, অশোঁকেব নাম অশোকবদ্ধীন, 
হৰ্ষবৰ্ধন ইত্যাদি । = সম্ভবতঃ দিগ্রিজযেব পরে ৷ 
এবং ধর্ম বিঙ্গয় এই ছুই-প্রকার কাধ্যের পরিচায়ক ”* 
এবং যশোধর্ম্মন্‌ এই দুই নাম গৃহীত হইয়াছিল। 

বিষ্ণু বশোধৰ্মন্‌ স্বকীর শিলালিপিতে জানাই" 
তিনি সেই ‘যুগেৰ’ নিন্দ্যাচাঁর ও নৃপতিগণেব 
দেশ উদ্ধাব করিয়াছেন। তিনি লোকহিতার্থ দিণিহ 
আরম্ভ কবিয়াছিলেন (‘লোকোপকাঁবব্রতঃ' )। তিণি ' 
সমদামরিক বুগেব বাঞ্জগণের সহিত সংশ্রব বাঁখিতে 
এবং তিনি মন্ত, ভরত, অলর্ক, মান্ধাতা প্রভৃতি নু, 
কাল আনন্ধন কবিযাঁছিলেন। তাহাব জীবিতবা: 
তিনি অধর্মধ্বংসকর্তী, ‘ধের নিকেতন’ বপে? 
হইঘাঁছিলেন। | তাহাব ব্ৰাহ্মণ প্রতিনিধিও লা 
‘কৃত'যুগ আনন করিরাছেন বলিয়। খ্যাত হই 
এই সমস্ত বিষরই পুবাণবর্ণিত বিষ্ণুণশাব কাঁ্ধ্যাবন - 


৬ 





= কত্িপয মুদ্রায় “বিষ্ণু” নাম থোদিত আছে। ২ 
এণ্ডলি যশোধৰ্শ্মা বিষুবর্ধনের মুত্র! | Heernle, J. R. A - 


- P 552; Ibid, pp. 133-134- 


+ Fleet, Gupta Inscriptions, pp. UjO- 147. 
£ I0।,D. 154. ‘কৃতইব বৃতমেতদ্‌ যেন রাজ নি: 


৪৬৬ 
পা পাস্তা Ne Se Nl পলা লবা লা লন 


মিলিয়া যাইতেছে। অধিকস্ত এই নৃপতির “বিষ্ণু-আখথ্যা 
এবং তাহার অপরিমিত বীরবীর্তি লক্ষ্য করিয়াই সম্ভবতঃ 
পুরাণকারগণ তাঁহাকে ভগবান্‌ বিষ্ণুর অংশসম্ভূত বলিয়া 
বর্ণনা করিয়াছেন। . 
বিষ্ণু যশোধর্মন্‌ এবং বিষ্ণুশস্‌ এই উভয়ের জন্মস্থান 
একই। মান্দাসোর গ্রামে যশোধর্ম্মদেবের জয়স্তস্ত আবিষ্কৃত 
হওয়ায় এই দি্বিজয়ী নৃপতির বসতিস্থানের পরিচয় পাওয়া 
যাইতেছে। 
উভয়ক্তৃক বিজিত রাজ্যসমূহের বর্ণনারও বিশেষ প্রক্য 
রহিয়াছে। বিষ্ণুযশোধর্ম লৌহিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদের 
উপকণ্ঠ হইতে মহেন্দ্রগিরির পাদদেশ পর্য্যন্ত এবং হিমালয় 
হইতে পশ্চিম-সাগর পর্য্যন্ত তাবৎ ভূভাগ জয় করিয়াছিলেন। 
' এই বর্ণনা বিষ্ণুশাঃ কর্তৃক বিজিত জনপদের ০ 
সহিত মিলিতেছে। 
উভয়ের অভ্যুদরনকালেরও এক্য রহিয়াছে । বিষ্ণু 
যশোধর্মন্‌ হণ-নরপতি মিহিরকুলকে পরাস্ত করিয়াছিলেন । 
মিহিরকুদের পিতা তোরমাণের রাজ্যকাল বুধগুপ্ডের স্বল্প 
পরবর্তী । বুধগুপ্ডের সময় ৪৮৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দ *। মিহিরকুল 
যশোধর্ম কর্তৃক কাশ্মীরদেশে পরাজ্জিত হইয়াছিলেন ) কাশ্মীব 
গমনের পুর্বে মিহিরকুল অন্ততঃ পঞ্চদশবর্ষ ভারতবর্ষের 
পশ্চিমাংশে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, ইহা! গোয়ালিয়রের 
প্রস্তরলিপি হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে 11 সুতরাং 
ঘশোধর্ম কর্তৃক মিহিরকুলের পরাজয় ৪৯৯ খ্রীষ্টাব্ধের পরে 
এবং ৫৩৩-৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মান্দাসোর নগরে তৎকর্তৃক জয়- 
স্তম্ভ স্থাপনের পুর্বে সংসাধিত হইয়াছিল। ইহার সহিত 
পুরাণবধিত কন্কির অ্যুদ্য়কাল ৪৯৯ খ্রীষ্টাব্ধের প্রক্য 
রহিয়াছে! 
শিলালেখসমূহ হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে বিষ্ণু- 
বশোধর্মন্‌ কোনও সুবিখ্যাত রাজ্জকুলে জন্মগ্রহণ করেন 
নাই, এবং বিষ্ণুশাঁও একজন সাধারণ ব্যক্তির পুত্ররূপে 
পুরাণে বর্ণিত হুইয়াছেন। উভয়েই বিস্তৃত সাত্রান্ত্য প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন। 


এইরূপ সকলদিক্‌ হইতেই উভয়ের মধ্যে এত পরস্পর 


* Fleet, 015 0. 159 
{+ Gwalior Stone Inscription., F. G. IL, p 161. 


প্রবাসী- ভাদ্র, ১৩২৪ 





[ >৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ww NAAN SANNA Ne সিপাস্মিপাস্ি ৯৩ 


এক্য দেখা যাইতেছে যে, উভয়ে যে' একই ব্যক্তি তৎসম্বন্ধে 
কোনও-সংশয় থাকিতেছে ন।। 

এ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যাহার 
দ্বার! কক্কির গ্রতিহাসিকত্ব নুস্পষ্টরূপে প্রমাপিত হইতেছে। ' 

১) বঙ্গদেশীয় কবি চণ্তীদাসের সময় ( চতুর্দশ শতাব্দী ) 
পৰ্য্যন্ত এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে বুদ্ধ এবং অন্তান্ত অব- 
তারগণের স্তায্প কক্কিও অভীতকালে প্রাদুতূ'্ত হইয়াছিলেন। 
যথা, “কন্ধিরপে তোদ্ষে দলিলে দুজন” ( বঙ্গীয় সাহিত্য- 
পরিষদের পুস্তকাগারে রক্ষিত চণ্ডীদাসকৃত হস্তলিখিত ‘কৃষ্ণ- 
কীর্তন গ্রন্থ *)। স্ৃতরাং বুঝা যাইতেছে যে কন্কি ে 
ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করিবেন এই বিশ্বাস বহুদিনের প্রাচীন 
নহে । 

(২) জয়দেবও (ত্রয়োদশ শতাব্দী ) কন্ধিকে অতীত- 
কালের পুরুষরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন | যথা, “কেশবধৃত- 
কক্ধিশরীর ৷ 

(৩) বিহার ন্যাশনাল কলেজের অধ্যাপক জীযুক্ত 
হারাণচন্দ্র চাকলাদার মহাশয় আমাকে এ বিষয়ে কন্ধিপুরাণ 
পাঁঠ করিতে বলেন। উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিলাম যে 
ক্ধির সমগ্র জীবনের ঘটনাই অতীতকানে বর্ণিত রহিয়াছে; 
যথা, কন্ধির জন্মোপলক্ষে__ 

" " ছাদস্তাং শুকুপক্ষস্ত মাধবে মাঁসি মাধবম্‌। 
জাঁতং দদৃশতুঃ পুত্রং পিতরৌ হষ্টমানসৌ। 


€ কক্ছিপুরীণ, ২ অ, ১ শ্লোক) 
ততঃ স ববৃধে তত্র হমত্যা পরিপালিতঃ (৩ অ, ৩* শ্লোক) । 


কৰিপুরাণের, সর্বত্রই অতীতকাঁলের ক্রিয়ায় বর্ণনা 
রহিয়াছে । 

(৪) এই চতুর্থ প্রমাপটি দ্বারা কন্ধির এতিহাঁসিকত্ব এবং 
তাহার আবির্ভাবকাঁল নিঃযুন্দি্ধরূপে স্থাপিত. হইতেছে। 
জিনসেনকৃত জৈন হরিবংশ গ্রন্থ সংপ্রতি হিন্দীভাষায় অনুদিত 
হইয়া ভারতীয় ‘জৈনসিদ্ধান্তপ্রকাশিনীসংস্থা’ কর্তৃক প্রকাশিত 
হইয়াছে গ্রন্থকার জিনসেন, গ্রন্থরচনার কাল ৭০৫ শকাব্দ + 











* বঙ্গীয় সাহিত্যপরিবদ্দের হস্তলিপি বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত 
বমস্তরঞ্জন রায় বিদ্বদৃবল্লভ মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া এই বি্বিয়টি আসাকে 


|| 
+ শাকেঘব্দশতেষু সপ্ত দিশং পঞ্চোত্তরেযু * + * 


৫ম সংখা) মিনতি ‘ 


pu 


( ৭৮5 খ্ৰীষ্টাব্দ ) দিয়াছেন। রাজ্গণের কালপরিমাণ এই প্রবন্ধে আমি ছুইটি স্বতন্ত্র বিষয় প্রথা : 
সম্বন্ধে জিনদেনের উক্তি ভারতবর্ষের ইতিহাসে অত্যন্ত চেষ্টা পাইয়াছি। প্রথমতঃ পুরাণবণিত কি 
মূল্যবান, স্থতরাং মূল সংস্কতশ্নোকগুলি এস্থানে উদ্ধৃত গঁতিহাসিক ব্যক্তি এবং দ্বিতীয়তঃ এই কি : 


করিতেছি। বিষ্ণুব্ধন-যশোধৰ্মন। দ্বিতীয় বিষয় সম্বন্ধে সনে - 
= বীরনির্বাণকালে চ পাঁলকো হত্রীভিষিক্ষ্যতে ৷ পারে, কিন্ত এই দ্বিতীয় বিষয় ছাঁড়িয়া দিলেও * 
লোকেহবন্তিহ্বতো রাজা প্রজানাং প্রতিপালকঃ ৷ র্‌ 
ষষ্টিবর্ধানি তদ্বাজজাং ততো বিজয়তৃভুজাম্‌। একজন এঁতিহাসিক পুরুষ সে সম্বন্ধে কোনও সং 
শতং চ পঞ্চ পঞ্চাশ বর্ধাণি তছুদীবিতম্‌ ৷ আমার মনে হয় ভারতের ইতিহাসে কন্ধির স্থাণ 
চত্বারিংশৎ মু্গানাং ভুমওডলম্খণ্ডিতম্‌ । ্‌ oe 
ত্রিংশত্ত, পুপপমিত্রাণাং যষ্টিবন্বগ়িনিত্রয়োঃ ॥ চন্দ্গুণ্তের অপেক্ষা হীন নহে। ধৰ্ম্ম এবং সমাহে 
শতং র।সভরাজানাং নরবাহনমপ্যতঃ। দিয়া দেখিতে গেলে কন্ধির স্থান অত্যন্ত উচ্চ 
চত্বারিংশততো দ্বাত্যাং চত্বারিংশচ্ছতদ্য়ম্‌ | সাাজ্যেব ৃ সঃ 
ভট্টবাণস্ত তদ্রাজাং গুপ্তানাং চ শতদয়ম্‌। বহন রে ৬ নানাপ্রকার বি 
একত্রিংশন্চ বধাণি কালবিস্তিরদাহৃতম্‌ ॥ বাঁজগণ আসিয়া ভারতবর্ষীয় সভ্যতা ও ধর্ম ৩1% 
ঘিচত্বারিংশদেবাতঃ ককিরাজন্ত রাজতা। করিতে উদ্যত হইল, সেই সময়ে কঞ্চি নষ্টপ্রায় জাত, 


ততোহা্িতংজয়ো রাজা শ্তাদিক্রপুরসংস্থিতঃ ॥ (৮৭-৯২) রি 
রি উ তার পুনকুদ্ধার-কল্পে উত্থিত হইলেন এবং ভারতে ' 
বা জিনসেন শকাব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে স্থানের নৃপতিবৃন্দকে সমবেত একতাঁবন্ধনে বন্ধ 
NC) — 
এ ্ ( ককি-পুরাণ, ২য়, ৩য় অংশ) ধর্সপ্রোহিগণের ধু: 
বর্ধাণাং যট্শতীং ত্যক্ত [ পঞ্চ গ্রাং মাসপঞ্চকম্‌ । 
মুক্তিংগতে মহাবীরে শকরাজস্ততোহডবৎ ॥ করিলেন। তিনি একদিকে ম্যাজিনি এবং "? 


এই সমস্ত শ্লোক হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, নেপোলিয়ান। ষষ্ঠ শতাব্দীর ভারতবর্ষের ইতিহীম , 


জিনবেন রাজগণের রাজত্বকালে বরণনাগরপ্ে ককিরাজান্ডে থে অন্ধকারে নিম ছিল, তাহা কন্কির ইতিহা'নেঃ 
গুপ্তরাজগণের অব্যবহিত চল্লিশ বৎসর পরে এবং মহাবীর- সম্ভবতঃ বহু পরিমাণে দুরীকৃত হইবে। কক্ছির অ" 
মী হইতে ৯৯০ বৎসর পরে স্থাপন করিয়াছেন ; অর্থাৎ পরবর্তী কালের রাষ্ট্র, ধৰ্ম্ম এবং সমাজ কন্কির ইতিহাঃ 
গণনানুসারে ককির রাজত্ব ৩৮৫ শকে ( -৪৬৩ অধিকতর সুস্পষ্টর্ূপে বুঝিতে পাঁরা যাইবে । 
এই প্রবন্ধ প্রথম ইংবেজী ভাষায় লিখিত হইযাছিল। প 


ষাব্দে ) আরম হয় (৬০ অধ্যার ৪৮৮-৪৯৩ শ্লোক )। অধ্যাপক যুত হারাণচন্র চাকলাদার সহাশয়ের সাহাযো উহ' ৭ 
ইহাতে মৎকর্ত্বৃক পূৰ্ব্বে প্রমাণিত পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগই ভাষাত্তরিত হইয়াছে! তজ্জন্য আমি ভাহার নিকট কৃতজ্ঞ। 


কন্ধির অভ্যুদয়কালরূপে পাওয়া যাইতেছে, এবং এই সময়ের শীকাশীপ্রসাদ জায়সবা_ 
তিনশতবর্ষমাত্র পরবর্তীকাঁলের গ্রস্থকারের বর্ণনায় ইহা! - 
লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। প্তসম্রাটুদিগের অব্যবহিত পরে মিনতি 
কৰ্ধিকে স্থাপন করায় বুঝা যাইতেছে যে, প্রায় ৪৬০ খ্রীষ্টাব্দে (রী 
গুপ্তসাত্রাজ্যের শেষ হইয়া গেলে তাঁহার অভ্যুদয় হয়। আজি এ মঙ্গলক্ষণে দাও দাও তরি? দ 
পুবাণের উক্তিসমূহের আমি যেপ ব্যাখ্যা. করিয়াছি হে আমাব চির-প্রিয়তম ! 

} তাঁহার সহিত ইহা মিলিয়া যাইতেছে। ৮৮ পাত a ভয়" 

ৃঁ | 

টন জিননেন কক্কিকে জৈনদিগের প্রবল শক্ররূপে বর্ণনা রা ala ৪ 
খরেয়াছেন; কন্ধিপুবাণেও এইরূপই লিখিত আছে। কে ডানে গো কান মিহি 
বিশ্বকোষরচয়িত! বন্ধুর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনীথ বন্গু প্রাচ্য- সহম্র-বরষ-ব্যাপী অনস্ত অতীত মা” 
বিদ্যামহার্ণৰ মহাশয় এই বিষয়টির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ হারাইয়া ফেলি গো আমায় ! 


কবিয়াদছন । শ্রীপরিমক মা 


৪৬৮ 


গুড়ের উদ্ভব 


এখন খেজুর ছাড়িয়া তালগাছ দেখি। বহুকাল হইতে 
মাদ্রাজে তালরসের তাড়ী ও গুড় হইতেছে। সেখানে ইং 
১৯১০ সালে লোকে খাইয়া চীনির কুঠীয়ালকেই ৭লক্ষ মণ 
গুড় বিক্রি করিয়াছে ৷ প্রায় ২৫লক্ষ তালগাঁছেব ‘রস 
দেওয়া” হইতেছে । বাট সাহেবের মতে গুড় ২০লক্ষ মণেব 
কম হইবে না। 

কিন্তু আমি তাঁলের ‘রস দেওয়া” দেখি নাই, রসও দেখি 
নাই। যে ছুইএক কথা লিখিতে যাইতেছি, তাহা অন্তের | 
খেঙ্ুর-গাছে ও তালের গাছে “রস দেওয়া” প্রভেদ আছে। 
তালের গাছে ক্ষত করা হয় না) ইহার মঞ্জরীব মোটা! 
বোটায় করা হয়। অতএব যখন চৈত্রমাদে মঞ্ররীর জন্ম, 
তখন হইতে রস-সংগ্রহের সময় । বস্তুতঃ গাছ যে মধুর রস, 
পুষ্প ও ফল উৎপাদনের লিমিত, দেহে সঞ্চয় করে, তাহা 
আমরা অপহরণ করি । আখেব তাই, খেজুরেরও তাই; 
এমন কি গাইর ছুধও তাই। যৌবন কালের পূর্বেই আখ 
কাটা হয়; এই সময়ই খেজুর-বস সংগ্রহের ঠিক সময়। 
ফুল ধরিলে খেন্ুর-রসের ইক্ষুশর্করা নারি উনশর্করায় 
পরিণত হয়। আখেরও যৌবন অতীতে উনশর্করা! হয়। 
ভীলেবও বৌবনোদগমে শর্করা পাওয়া যায়, কিন্তু সে শর্করা 
*ইক্ষুশর্করা ; উনশর্করা প্রায় থাকে না। অথচ গ্রীষ্মকাল 
বলিয়া উনশর্করা উৎপন্ন হইতে বেশী সময় লাগে মা। সন্ধাম- 
নিবারখ-ন্ডিমিত্ত তালের রসেব কলসীর ভিতরটা চুন মাখানা 
হয়। বোধ হয় ইহাতে রস ভাল থাকে । ( খেজুর-রসের 
কলশী চুন মাখাইয়া পরীক্ষা কর্তব্য)! বাবা (পুং) গাছ 
অপেক্ষা ফলের (স্ত্রী) গাছ হইতে প্রান দেড়া রস পাওয়া 
যায়। (খেজুর-গাছে এইরূপ প্রভেদ দেখা যার কি?)। 

প্রত্যহ নাকি পাঁচসের, এবং এইরূপ চারিমাস নাকি 
বস পাওয়া যায়। কিন্তু তিন বৎসর অন্তর এক বৎসর 
গাছকে জিরান (বিশ্রাম ) দেওয়া হয়। একজন লিখিয়া- 
ছেন, তিন সের রসে এক সের গুড় হয়; অপরে লিখিয়া- 
ছেন রসের শতকে ১২ভাগ শর্করা, অর্থাৎ থেন্কুর-রসের 
তুলা! বোধ হয় লেখকেরা অন্ধেব হস্তীদর্শন নায়ে গাছ, 
গাছের বয়স, রসের সময় ইত্যাদি বিচাব না করিয়া 


প্রবাসী--তাত্র, ১৩২৪ 


AAO SAA AOA AAO OAS ee সিটি ৮ ৭ জামিল «ee ছিরে পর ত, 


রঃ ১৭ ভাগ, ১ম থণ্ড 


ah তাত জলা ত 


লিবিয়াছেন। | তথাপি বোধ হয় তালগাছ হ হইতে চারি মাসে 
একমণ গুড় পাওয়া যাইতে পারে ।  * 

তালাদিবর্থের ( ০11) কেবল তাল ও খেজুর নহে, 
নারিকেল-গাছের রসে গুড় হয়, বোম্বাই প্রদেশে তাড়ী হয়। 
কিন্তু নারিকেল-গাছ ফলেই মূল্যবান, বৎসরে ২. টাঁক1+-. 
নারিকেল-গাছের সদৃশ একটা গাছ আছে। ইহা আসামে 
‘চোৱা’, শ্রীহট্রে “চাঁউর+, ওড়িষ্যায় “দলপ' ( এবং 
ইংরেজীতে Indian Sago-palm. Caryota [01675 ) 
নামে খ্যাত। নু) বলিয়া কলিকাতায় বাগানে বোপিত 
হয়। কিন্তু, গাছটা বন্ত। গাছের ভিতরে এক-রকম সাবু 
গুন্মে। দুর্ভিক্ষের সময় দরিদ্রে গাছ কাটিয়া সাবু বাহির 
কবিয়া খায়। বোদ্ধাই ও সিংহলে ইহার বসে তাড়ী ও গুড় 
হয়। মঞ্জরীর বৌটায় নহে, খোলকে ক্ষত করা হয়। 
ক্ষতের পাঁচ ছয় দিন পরে প্রত্যহ ৩৪ সের, ক্রমে ৮1১০ 
সের পর্যন্ত রস পাওয়া বায় । কেহ লিথিয়াছেন, সুস্থ ও 
সবল গাছ হইতে আধ মণ রসও পাঁওয়া যায় । আঁসামেও 
তাঁড়ী হয়। নারিকেল-গাছ-সদৃশ সেখানকার আঁব-এক গাছ 
C Arenga Saccharifera ) হইতেও তাঁড়ী কর! হয় । 
জাবা দ্বীপে ইহার মঞ্জরীর রস হইতে গৃড় হুয়। এই 
গাছেরও ভিতরে সাবু পাওয়া যায়| একজন লি 
কলিকাতায় একটা গাছ কাটিয়া প্রায় দুই মণ সাবু 
ছিলেন। অতএব বোধ হয় প্রত্যেক গাছ হইতে এক মণ 
গুড় পাওয়া অসম্ভব হইবে না। কারণ তালাদিবর্গের 
গাছ হইতে যে মিষ্ট রস পাওয়! যায়, তাহা প্রথমে কাণ্ডে 
সাবু রূপে সঞ্চিত হয়। অতএব তালাদিবর্গের মোটা গাছ 
দেখিলেই তাহা হইতে রস-সংগ্রহের চেষ্টা করা উচিত! 
অন্ততঃ এ-সুব গাছের পৰীক্ষা ও রসের বিমান কর্তব্য । 

ধান্তাদিবর্গের মধো অবস্ত ইচ্ষুই প্রধান। কিন্তু, অন্ত 
গাছও আছে। তন্মধ্যে জোয়ার প্রধান। বঙ্গদেশে 
জোয়াব প্রসিদ্ধ নহে। ভাবতে বহু স্থানে ধান ও খড়ের 
নিমিত্ত জৌগ্বারের চাষ হয়। বন্দদেশের দে-ধান জোয়াং 
সদূশ। জোয়ারের নানা দাত আছে। বাট সাহেব 
লিখিয়াছেন, বিকানীব ও আজগীরে বহ্‌কাল হইতে এক 
মিষ্ট জোয়াবেব চাষ আছে। তাহা হইতে গুড় হইত। 
কয়েক বৎসব হইতে আমেরিকান “বক্তবাজো” জোয়ারের 
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গড়ের প্রতি দৃষ্ট গড়িয়াছে । কিন্তু, দেখা গিয়াছে মৃত্তিকা ফুলে একটা তেল আছে, যে জন্য যুলেব 
ও কুষি প্রভেদে শর্করাব ভাগের ন্যুনাধিক্য ঘটে। ইহার তেল পৃথক করা হয় নাই। গাছের তলা ঝাঁটা, 


রমেব শতকে ৮৯ ভাগ ইক্ষুশর্করা পাওয়া যায়! বলিয়া ফুলে মাটি ও বালি থাকে। রোদে - 
অন্য দেশে গুড়ের নিমিত্ত কত চেষ্টা কত যন্ব হইতেছে। St 

আমাদের দেশে কত গাছ বন্ত জন্মিতেছে; আমরা একটু শর্করা ৬২ 

চেষ্টা কবিলে গড পাইতাম। উপরে আসামের দুইটা অন্ত জৈব ১০ 

গাছের উল্লেখ করিয়াছি । এখানে একটা বন্ত গড়-ফুলের শই ¢ 

কথা বলিতে যাঁইতেছি। ছুই বৎসর হইল রাঁচিতে দেখি, বালি 

সেখানে সরকারী মদেব ভাটিখানায় মহআ-ফুলে সুবা টি 

হইতেছে। মহ.আ-কুল পূর্বেও দেখিরাছিলাঁম, কিন্তু, তখন ১০০ 


উহাব গুড়-শক্যতা মনে হয় নাই । মহ,আ-গাছের সংস্কৃত উপাদান হইতে দেখা যাইবে মউলের ইক্ষুশর্কবা + 
নাম মধৃক |” ইহার অপর সংস্কৃত নাম মধু দ্র.ম, গড়পুল্প | অসম্ভব। কারণ ইহার প্রায় চারি গুণ উন 
মধু ফুল মহল, মউল। পশ্চিম বঙ্গের পশ্চিম হইতে অতএব মউ্টলের কেবল ফাণিত বা ঝোলা গড 
সমুদয় মধ্য-ভারতের নীরস পাথরো বনে মহআর জন্ম! পারা যায়।* মউলের ফাণিত মধু-বর্ণ, স্থগন্ধ, মধুব 
ইহাব ফুলে মধু, বীজে তেল আছে। মহুআ-তেল হুগলী শেষে কযায় লাগে। পরীক্ষা দ্বাবাও জান৷ = 
জেলায় “কো চিড়া” নামে খ্যাত! চৈত্রমাসে মউল (মহআর “কষায়ীন' (৫৭nnin) আছে । হয়ত আরও কি 
ফুল) হয়। ফুল ঘটাকাব, মাংসল, মধু-বর্ণ, মধুগন্, মিষ্ট সেনন্ত নিয়ৌদরের দোষ জন্মে ( বন্তিদূষণ )} 7 
কিন্তু, ঈষৎ তিক্তকষায়। বন নিবিড় না হইলে দরিব্রেরা খাইলে মাথা ঘোরে, বমি হয়। বেশী মধু খাই 
ঝরা ফুল কুড়াইয়া কিংবা সুবিধা হইলে ঝাঁটাইয়া আনে। ঘোরে। 

_ কেশব ঝাড়িরা ফেলিয়া মউল রিয়া খায়, চালের সঙ্গে Se টিআর জরি নিন 
বাটিয়া পিঠা করে। এক এক গাছ হইতে 81৫ মণ ফুল Ea AEG RS LSE 
পাওয়া যায়। ফীকার গাছ বড় হইলে ৭৮ মণ পর্যন্ত পাওয়া 

ৃ সঙ্গে অনাবশ্তাক বহ জৈবদ্রব্য চলিয়া আসে । 
যায়। বাকুড়ায় লোকে মউল শ খাইয়া মরাই বাঁধিয়া রাখে। ইরানী বীট হইতে শর্করা নিডাসিত হইয়া থাকে 
মউলের দেশে মউলের সময় ॥/০--॥০আনায় মউলের কেউ জিনের নারী হি 


০০9৮০ || 
ন নহি রা রা দি by 15815 
৫ পয়সা'মোটা ) করিয়া কাটিয়া কুচিগলি ভলক্তে : 








22 5) হয়, শর্করা ধোআ হইয়া বাহিরের জলে আগে! 
ভল ২০--২৪ | জল ২৪.৫ আসিকা চীনি-কুঠীতে আখ মাঁড়া হয় না, এইর,পে - 
ইক্ষুশর্করা ১০--১২ জলে দ্রবঘন ৬৬.৭ গরম জলে ধোঁআ৷ হয়। পূর্বে বলা গিয়াছে, 510. 
উন-শর্কবা ৪০8৫ | জলে অদ্রব ৮.৭ কোষে নিমিত। কোষে ভিতরে রস থাঁছে। 

এত চা রি একটা রোআ দেখিলে বিষয়টা স্থবোধ্য হইবে 
ভন্ম £ ৩-৩৫ | বি 7:22 ন্‌ 


= ফ কুশ্র,তেও সধূকেব ফাণিতেৰ উল্লেখ আছে । 
5. £ মধুক পুর্পের ফাণিত বক্ষ, বাতিপিত্তকাঁবক, কক পাচে 
ও বস্তি-দুষণ। 
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একটা কোঁষ। কীট, আখ, খেছুর-গাছ, উল প্রভৃতির 
কোষ এত লম্বা নহে। কিস্তু, ছোট বড় আকারে কিছু 
আসে যায় না। উহার একটা পাতলা আবরণ আছে। 
সেটা ছি'ড়িয়া গেলে ভিতরের শাঁস বাহির হইয়া পড়ে! 
এই শীসে নানাবিধ -দ্রব্য থাকে । তন্মধ্যে শর্করা একটি 
মাত্র। আমরা চাই মাত্র শর্করা, অন্ত কিছু চাই না! 
জীবিত কোষ জলে ফেলিলে সে শর্করা কিংবা অন্ত কিছু 
বাহিরে চলিয়া আসিতে পারে না। মরিলে আসিতে পারে । 
তখন ভিতরের রস কোষের গায়ের মৃত শীঁসের ভিতর শূখনা মউল লইয়া ১ অঙ্কের ভাবার জলে ১৫ মিনিট 
দিয়া বি-স্থত অর্থাৎ নির্গত হয়। কোষের ভিতরে জল ডুবাইয়া রাখা গেল। জল পাইয়া মউল ফুলিয়া উঠিবে, 
প্রবেশ করে, এবং ভিতরের গাঢ় রস বাহিরের জলে বি-স্ত সর্গে-সঙ্গে ভিতরের শর্করা বিস্তৃত হইবে। সব হইবে না, 
হয়! এ কারণ এই ক্রমের নাম বি-সরণ (105510। )। অনেকটা হইবে। তখন দে ঝোড়া ২ অ্কের ভাবার 
যখন ভিতরের ও বাহিরের জল বা রন একই-প্রকার গাঢ় জলে ১০ মিনিট ডুবানা গেল। শর্করা আবার কিছু বিস্থত 
কিংবা তঙ্ু হয়, তখন বিসরণও থামে । জল পুনঃ পুনঃ -হইল। এইরূপ, ৩, ৪, ৫, ৬ অঙ্কে ভাবার জলে ১৯ 
পরিবর্তন করিলে ভিতরে জল মাত্র থাকে, দ্রব আর কিছু মিনিট ডুবাইয়া তুলিবার পর মউলের শর্করার অধিকাংশ 
থাকে না। অতএব বিসরণ দ্বারা আখ, বীট প্রভৃতির ক্রমশঃ অল্পে অনে বিস্থত হইবে। তখন তাহা গোরর 
সমস্ত শর্করা পাওয়া যাইতে পারে । এমন কোনও নিষ্পীড়ন- খাবার নিমিত্ত তুলিয়া রাখা হইবে । এখন আর-এক ঝোড়া 
যন্ হইতে পারে না, যন্থীরা সমস্ত শর্করা পাওয়া যাইতে মউল ১ অঙ্কের ডাবার জলে ডুবাইতে হইবে । এই জলে 
পারে। বিশেষ গুণ এই যে, লালীনাদি দ্রব্য যাহা গাঁদ হয়, শর্করা ছিল বটে, কিন্ত, মউলের রসের তুল্য গাড় নহে। 
তাহার অল্পই বিস্থত হয়। দোষ এই, রসে জল বাড়ে, সুতরাং এই জলে শর্করা বিস্থত হইবে। কিন্তু, প্রথম, . 
সে রস মারিতে জালন-ব্যয় অধিক পড়ে । অতএব শর্করা- বৌড়ার অপেক্ষা কম। এইরুপ ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ অঙ্কের 
হেতু আয়, এবং জালনহেতু ব্যয় খতাইয়া বিসরণ শেষ জলে ডুবানা ও তোলা হইবে। ৭ অঙ্কের ভাবায় শধু 
করিতে হয়, কিছু শর্করার লোভ ত্যাগ করিতে হয়। এমন জল ছিল। শেষ বিসরণ এইথাঁনে। তখন মউল 
উপায়ও আছে ধাহাঁতে জল অধিক বৃদ্ধি করিতে হয় না। ফেলিয়া দেওয়া হইবে ।. আর-এক ঝৌঁড়া ১ অঙ্কের 
বিলাতে বড় বড় উপকরণ, কুচি করিবার ছুরীষন্ত্, বিসরণের ডাঁবার জলে ডুবাইরা ক্রমে ক্রমে ৮ অঙ্কের ভাবায় - 
বড় বড় ধাতুপাত্, উম্ম জল-ক্রোত, উদ্ম বাম্প-শ্রোত, প্রভৃতি আসিবার পর তুলিয়া ফেলা হইবে। দেখা যাইতেছে, 
আয়োজন করা হইয়া থাকে। ‘সে সব আমাদের সাধ্য ১ অঙ্কের ডাবার জলে তিনবার নূতন মউল ধোআ হইয়াছে; 
নহে। প্রথমে কুচিগ্‌লা তণ্তজলে ফেলিয়৷ কোষের জীবন- জল কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু গাঢ় হইয়াছে। এই জল এখন 
নাশ করা হয়। তগুজলে বিসরণও প্রত ঘটে। দেখা পাকের রস হইয়াছে। সে রস বাইনে তুলিয়া ভাবায় নূতন 
গিয়াছে, উনশর্করা জত বিশ্যত হয়, তারপর ইচ্ষুশর্করা, জল ঢালিতে হইবে। চতুর্থ ঝোঁড়া মউলের বিদরণ ২ অঙ্কের 
তারপর পার্থিব দ্রব্যের কয়েকটা । লালীনাদি দ্রব্য অত্যন্প ' জলে আরম্ভ করিয়া ৮ অঙ্কের পর ১ অঙ্কে শেষ হইবে 
হ্য়। ২ অস্কের জলে মউল চারিবার ধোআ হইল। সুতরাং সে. 

যে উপায় আমরা করিতে পারি তাহা মউল লইয়া জল রস হইয়াছে, ভাঁড়ারে গেল। এখন হইতে নৃতন জুল 
বলিতেছি। মনে কর ১, ২, ৩ ইত্যাদি ক্রমে চক্রাকারে পড়িল। কথাটা একবার বুঝিলে বিসরণ কোথায় আরম্ভ, 
ভাবা বসান! গিয়াছে। ভাবায় জল আছে। এক ঝোঁড়া এবং কোথায় শেষ, তাহাও বুঝিতে পারা যাইবে। 
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জানার পরীক্ষার ফল লিখিতেছি। অল্প ফুল লইয়া 
পরীক্ষা, ডাবার পবিবর্তে পাঁচটা বাটী, এবং ঝোড়ার পরিবর্তে 
হাতে করিয়া ফুল ফেলা ও তোলা হইয়াছিল। 

(১) জলে শুখনা ফুল পড়িলে প্রায় দ্বিগণ জল 
শোষিত হয়। একারণ প্রথম বাটীতে ফুলের পাঁচ-গ,ণ 
জলে ২০ মিনিট রাখিয়াছিলাম। যে রস হইল, তাহাতে 
ফুলের শতকের ১৬ ভাগ বিস্বত হইয়াছিল। সে ফুল 
দ্বিতীয় বাঁটাতে ৩ গণ জলে ২* মিনিট রাখিয়া, তৃতীয় ও 
চতুর্থ বাটাতেও ৩গুণ জলে তত মিনিট, রাখিয়া! দেখা 
দিছিল এই ভিন জলে প্রায় ২৬ ভাগ" শর! বি 
হইয়াছিল । কিন্তু, রসের পরিমাণ অধিক হইল। কিছু 
শর্করা ফুলেও রহিয়া গেল। এমনও হইয়াছে শর্করা 
কম হইয়াছে। সব ফুলে শর্করা সমান ভাগে থাকে না। 

(২) সমস্ত ফুল পাঁচ ভাগ করিয়া চক্রাকারে শর্করা 
বিস্থত করা হইরাছিল। জ্বল কম হইল বটে, কিন্তু শর্করা 
৫০ ভাগ মাত্র পাওয়া গেল। বোবা গেল পাঁচটি পাত্রে চক্র 
করিলে চলিবে না, বেশী চাই । 

(৩) শীতল জল ও তপ্ত জলে একই ফল, শর্করার 
ভাগ বাড়ে নাই। অতএব বোধ হইয়াছে, শখনা 
সমন্উলের কোষ মৃত। (বাজারের কিসমিসের কোষও এই- 
রুপ মৃত।) 

(৪) শীতল জলে ও তপ্ত জলে (৬০ শতাংশের ) 
রদ হইতে গুড় করিলে দেখা যায়, শীতল জলের গড় 
ঈষৎ কষায়, তপ্ত জলের গড় তিক্ত ও কষায়, তালের 
গড়ের মতন তিক্ত। অতএব গরম জলে শীর্করা বাড়িলেও 
গড়ে দোষ ঘটে। বিসরণেব পূর্বে ফুলে জল দিয়া রাখিলে 
সময় কম লাগে, তাহা সহজেই বোঝা বায় । 

(৫) কোন্‌ রসে কত শর্করা, তাহা উদমান দ্বারা 
ঘনত। নির্ণয় করিলে অক্রেশে বুঝিতে পারা যার। অতএব 
বস হইয়াছে কি না, ফুলে শর্করা থাকিয়া গেল কি না, তাহা 

দ্বারা সহজে ধরা পড়ে। 

এখন গড়পাক। লৌহপাত্র চলিবে না। কারণ 
রসের কষারীন লৌহম্পর্শে কাল হয়। জলে লৌহ থাকিলেও 
চলিবে না । পুদ্ধরিনী কিংবা নদীর জল প্রশস্ত। মাটির 
বাইনই ভাল। আধঘণ্টা হাত-নহা উন্মায্ন বাখিলে রসের 


গুড়ের উদ্ভব * 
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লালীনাদি জৈব খল ঘনীভূত হইয়া গাদের আহ 
হয়। রসে চুন যোগ চলিবে না। কারণ = 
উনশর্কর! কাল হয়। মৃছুতাপে গাঁদ উপরে তেদ- 
না, ভিতরে থাকে । অতএব রস কাপড়ে ছাঁতি 
করিতে হইবে। ইক্ষুণর্করা কেলাসিত হইবে না. 
মধুর তুল্য গাঢ় হইলেই পাক শেষ! রাখিতে হই 
গা করা ভাল। দেখিতেছি, দুই বৎসরের ফাণি- 
বেশ আছে। ফাণিত বোতলে রাখিয়া মুখে ₹ 
রাখা হইয়াছিল। সকাল বেল! ৪ ঘণ্টায় ছুই ৮ 
৪ মণ ফুল ধুইতে পারিবে, এবং ওমণ ফুল হইতে অ. 
মণ ঝোলা গড় পাওয়া যাইবে। এই গড় দরিদে 
পারে, মধু পরিবর্তে ইহাতে পাকা ফল রক্ষা কর' 
পারে, তামুক মাথাঁও চলে । 

দেশের কোথায় গুড়ের কি কি উদ্ভব আছে, 
অন্থসন্ধান কতব্য। কারণ পৃষেই দেখা গিয়াছে, 
আখের ভরসায় বসিয়া থাকিলে চলিবে না। 
কোনও কিছুর অপচয়ও দেশের পক্ষে শুভ নহে 
চাষ মনে হইতে পারে। কিন্তু চাষে, বিশেষতঃ 
চাষে, আমরা পারিব না। বীটে ইহার পরীক্ষা 
গিয়াছে। সাহারাণপুরে এক সাহেব বীট চাষ 
বিঘায় ৬ মণ গুড় পাইয়াছিলেন ! প্রথম প্রথম ক . 
কথা। কিন্তু বিলাতী ফসল দিয়া বিলাতের সদ; 
অসম্ভব মনে করি। দেশের ফসল দেখি। দেলে 
আলুর চাষ হয়, শাখ-আলু মিষ্ট { আমি ভাল ঘি 
আনু পাই নাই। এখানে এই আলু অজ্ঞাত । এ - 
বাগানে পাইয়াছিলাম, কিন্তু প্রায় বন্য হইয়া পড়ি 
ইহাতে রস ৯৪৮ ভাগ, খোআ (অংশ) ৫'২ ভাগ 
কিন্তু মোট শর্করা ৩ ভাগ, হালদা উন 
গত পৌষ মাসে কলিকাতা হইতে আঁনাইয়াছিলাম। 
মোট শর্করা ৭'৫-৯ ভাগ, কিন্তু প্রায় অর্ধেক উন 
কিন্ত শীক-আলু ফেলা যার না।* উহা হইতে গু 
যুক্তিযুক্ত নয় । 

“কর-কন্দ” আলুতেও শর্করা আছে। নামেই : 


* আমায় এক বাঙ্গালী ব্ৰহ্মচাৰী বলিযাছিলেন, গোয়া= 
আপু হইতে গুড় করে। কিন্তু ঢাকার এক বন্ধু জানাইয়া' $- 
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ইহা “শর্করা-খ* | কোথাও কোথাও ইহা! “লাল আলু” 
ও “রাধা আলু” নামে খ্যাত। বাট সাহেব লিথিয়াছেন, 
ইহাতে ১০ ২০ ভাগ শর্করা এবং ১৬ ভাগ পালো আছে। 
আমি ভাল আলু পাই নাই। যাহা পাইয়াছিলাম তাহা 
তেমন মিঠা নয়। ইহাতে ঘন ৫৩, জল ৪৭ ভাগ, এবং 
১*ভাগ মাত শর্করা, (তাহাও উন-শর্কর1) পাইয়াছি! 
অতএব গুড়েব পক্ষে অযোগ্য । মদ্যের পক্ষে যোগ্য বোধ 


হয়। 
বস্তুতঃ এমন গাছ চাই যাহার রসে কেবল শর্করা নহে, 


ইক্ষুণর্বরা আছে। শুনিয়াছিলাম, কাটোয়ার নিকটে 
জাজিগ্রামে এক নটিয়া শাগের চাষ হয়, তাহার ডাটা 
গুড়ের মতন মিঠা। কিন্তু ডাটা আনাইতে পারি নাই। 
হয়ত তাহাতে ইক্ষুশর্করা আছে, এবং ক্বধিদ্বারা শর্করা 
পরিমাণ বাড়াইতে পারা যায়।* 

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে, নামে গৃড় হইলেও মিষ্টতায় 
হীন হইতেছে । কারণ কোন্‌ রসে কত গুড়, কিংবা কোন্‌ 
গাছে কত রস, তাহা না জানিয়াও দিন বেশ চলিতেছে । 
ধনীর চলিতেছে ; নির্ধনীর চলিতেছে না, গুড়ের দূর 
চড়িয়াছে, চীনি অগ্নিমূল্য হইয়াছে। ইযুরোপে শাস্তি 
স্থাপিত হইলে গৃড়-চিন্তা থাকিবে না। তবুষ্দি কাহারও 
চিন্তা হয়, তাহাদের চিন্তা লাঘবের স্থচনা করিলাম। ইতি- 
পুর্বে মধ্যে মধ্যে নানাস্থানে সূচনা করিয়াছি। এথানে 
কয়েকটা আবার করিতেছি । 


* কাটোক্কার ডেপুটি মালিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বতীন্্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 


আমার হিতেচ্ছায় তাহার বীজ পাঠাইযাছিলেন। মনে কবিযাছিলাম, 
নিম্বে গাছ করিয়া গুড-পক্যতা পরীক্ষা করিব। কিন্তু, এই দেশে এবং 
এখানকার বাঁলিষ! মাটিতে গাছ ভাল বাড়ি না, নিঠা হইল না। 
মাটির প্রভেদে গুড়ের এত প্রতেদ হয়। আথে জানা আছে, খেলুর- 
গাছেও নাকি জান! আছে। বাঁজি-মাটিতে রস মিঠা হয়.ন!। কি 
মাটিতে, অর্থাৎ মাটির কোন্‌ উপাদানে হয, তাহার পরীক্ষা কতব্য। 
এই একটা তত্ব ধরিতে পাঁবিলে বহু, চেষ্টা হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে। 
পরীক্ষা কঠিন নহে, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায মাত্র আবশ্যক । সে যাহা হউক, 
যতীন্দ্ৰ বাবু লিখিয়াছিলেন, এখন জাজিগ্রামে নে নটয়া হয না, কাটোয় 
হইতে ৭ মাইল দূরে আলমপুরে হয়। কলিকাতার এক বীজ-বিক্রেতার 
নিকট হইতেও “কাটোয়ার ন/য়া-বীজ” আনাইযাছিলাম। তাহাও 
মিঠা হয় নাই। তাহা হইলে মাটিরই দোষ । কিন্ত, পুনার এক বীজ- 
বিক্রেতার নিকট হইতে অন্য শাগ-বীলের সঙ্গে পালং শাগের বীজও 
আনাইয়াছিনাম। দেখি শিকড় মিইি। বিমান করিষধ| দেখি প্রা 
৩ ভাগ শর্করা, এবং সবই ইক্ষুশর্কর! । ইহ! বীট-পালং নহে। জানি 
দা, এই বীজ কাটোয়ার মাটিতে পড়িলে কত মিষ্টি হট্ত। 


প্রববসী- ভাদ্র, ১৩২৪ 


* 


- 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 

(১) লোকণিক্ষাই এক উপায়। কিন্ত, শিক্ষা মর্থে 
বঙ্গ-বিস্তালয়, ইংরেনী ইঞ্চুল, কিংবা কলেজ খোলা নহে । 
বঙ্গে িষ্তালয়ের অভাব বত না হউক, শিক্ষালয়ের অভাব 
আছে। এই শিক্ষা কি-রকমে হইতে পারে, তাহ! এখানে 
ব্যাখ্যা করিবাঁব স্থান হইবে ন1। ( শ্রাবণ মাসের ' 
'ভাবতবর্ধ' দ্বেখুন)। তবে, ভাল আখ, গৃড়, ভি'ড়া, 
দলুয়া লইয়! হাটে হাটে দেখাইয়া বেড়াইতে পারিলে, 
লোকের চিত্ত উদ্বুদ্ধ ছইবে। কি ক্রমে সে-সব উৎপন্ন 
হইয়াছে, তাহা বুঝাইয়া বলিলে লোকে হয়ত পরীক্ষা করিতে 
পারিবে। এখন সেকাল আর নাই ; এখন গুড়ে জল ও 
গাঁদ রাখিলে দবে কম হয়। এখন দেশী চীনি বলিয়া গ্রাহক 
ভূলাইতে পারা কঠিন হুইতেছে। এই-সব* কথা সোজা 
ভাষায় ছাপাইয়া হাটে হাটে বিতরণ করিলেও কিছু ফলের 
সম্ভাবনা । একস্থানে ভাল আছে, অন্ত স্থানে নাই। সব 
স্থানে ভাল হইলে গৃড়-চিন্তা লঘু হইবে। 

(২) গুড়ের ব্যবসায়ে শুচি যে কত আবশ্যক, তাহা 
খেজুরা গুড়ে পাওয়া যাইতেছে। খেন্ধুরা গুড়ে লত্য হয়, 
এ কথাও অনেকে জানে না। প্রতি গাছে ।* আনা 
ধবিলেও কয়টা গাছে এক বিঘা জমির খাজনা পোঁষায় 
তাহা জানিলে পড়া-বাগান পগার-পাড় পড়িয়া থাকিবে. 
না। কিন্তু ব্যবসায় করিতে গেলে কর্মবিভাগ আবশ্যক । 
রস সংগ্রহ ও পাক একজনের দ্বারা সম্পাদিত 
হইবে ন|। 

(৩) ক্বধিকর্মের মূলে, ক্ষেত্র ও বীজ, এই ছুই। 
দেশের কৃষক ক্ষেত্রের গুণ যেমন বোঝে, বীজের গুণ তেমন 
বোঝে না। কারণ উত্তম বীঞ্গ উৎপাদন তাহাঁব সাধ্য 
নয়। বিলাতে কেবল বীজ উৎপাদনের ক্ষক আছে। 
এদেশে এই কর্মবিভাগ আবশ্যক হইয়াছে। এ সম্বন্ধে 
এত কথা আছে যে সেসব এখানে বলা স্থান হইবে না। 
শ্রেষ্ঠ বীজ চাই ; ধানের বীজ, কলাইর বীন্্ কাপাসের বীজ 
প্রভৃতি হইতে ফুলের বীজও চাই। খেজুর-রসের জন্ত শের 
খেজুর-বীজ চাই।, 

(৪) আখ ও খেছ্ছুর ছাড়াও কোথায় কি গাছ 
আছে তাহার পরীক্ষাও চাই। আসামের যে দুইটা গাছ 
বনে জন্মিতেছে, গ্রামে করিয়া রসে গুড় করিলে বহু লভ্য 


ত্য সংখ্যা ] 


- করিলে প্রজার কিনা হিত করিতে পারেন। 


শ্রীযোগেশচন্ত্র বায়। 


এক! 


হৃজনের কোন্‌ ক্ষণে অনাদি যুগে 
একেলা ভাসিন্নু মহাসাগর-বুকে ১ 
একেলা আপনা লয়ে আপনি খেলা,-- 
কিছু নাই, কেহ নাই, আকাশ মেলা! 
একেল মেলিয়ে আঁখি আপন! দেখি, 
বিকট অসীম খেল! ভীষণ একি ! 

নাই, নাই, কেহ নাই ; তীরেতে উঠি) 
হাসে, খেলে কত লোক দ্র'ধাবে জুটি) 
হাঁতে ধবে কেহ লয়, কেহ বা বুকে, 
কত খেলা, মিশাঁমিশি কত না সুখে । 
সাগরের ডাক্‌ আসে ছু'দিন পরে, 
হেসে গিয়ে ভেসে যাই সে জানা ঘরে। 
কত কুলে কতবার কত,না ওঠা, 
আখিজল, মধু হাসি কত না লোটা; 


কেউ বলে থাকো, থাকো, যেও না ফিরে’, 


আমি বণি-__দেখ! হবে পুনঃ এ তীরে । 


ভেসে বাই, ভেসে যাই, কেন কে জানে ?-- 


অসীমে মায়ার ঘরে পরাণ টানে। 
একা বাই, একা যাই, কেহ না থাকে, 
কেহ না বাখিতে পারে মায়ার পাকে । 
কুলে কুলে সবে বলে-- তোমাবে চাহি; 
ভাসিয়ে ফিবিয়ে চাই, কেহ ত নাহি। 
কালি যাবে ঢেকেছিন্ প্রণয় ভারে, * 
আজি সে ফিরায়ে মুখ চিনিতে নারে; 
বলে শুধু দিব তোম৷’-- বলে গো শুধু, 
একাকা ভাসিয়ে যাই, অসীম ধুধু। 
bb” একা আমি, একা আমি--ৰিপুল সুখী, 
ভালবাসা মিছা কথা, কেন বা দুখী ? 
একা যাই, একা এন স্জন-প্রুতে, 
সাগরের সাদা ঢেউ আমারি সাথে। 


শ্ীপ্যারীমোহন স্নেগুপ্ত। 


প্পপপপপ 


৬০---৬ 


তিব্বতরাজো তিন বৎসর 


সত ৰ পল সিএ মাসি সপন ল পাখনা ১ 


চইবে। কেন ন', তত বস থেজুর-গাছে মিলিবে না। সবই 
কি গভর্ণমেণ্ট করিবেন? এই বে-সকল সমবায়-উদ্ধার- 
সমিতি ( Co-operative Credit Society ) হইয়াছে, 
তাহাতে নিশ্চয়ই উদ্যোগী পুকষ আছেন। তাহারা যত্ন 


পপ সপ স্পা সি পা লাদ সপ্ত সিসি সপ লালিত পতিত 


তিবত-রাজ্যে তিন বৎমর 
( জাপানী শ্রমণ শ্রীযুক্ত একাই কাঁও।গুচির ভ্রনণ-বৃ, , 
একবিংশ অধ্যায় । 


জল বাড়। 

জলের প্রত্যাশায় দ্বিতীয্নবার ছুটিয়াও যখন জল 
না, তখন আমার দেহমনের অবস্থা কি দই 
অবর্ণনীর। পিপাদায়ন ছাতি ফাটিয়া গেল ব'ল" 
কষ্টেব্‌ বর্ণনা হয় না। সেযে কি পিপাসা! ₹ 
যেছিনিষ তা যেন আমার অস্টি-মজ্জার ভিতর ' 
শুথাইরা গেল। এপিপানা দেহের সমুদায় অৎ. 
পিপাসা ! হায় রে জল! জল না জীবন! জগতে: 
ছড়াছড়ি-__আজ তার একবিন্দুর জন্য আমার প্রা. 
হইবার উপক্রম হইল ! এই অবর্ণনীয় যন্ত্রণা ত 
নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে দিল না--জল না পাইলে 
নিশ্চিত মৃত্যু! জলেব জন্য আবার ছুটিলাম। কি. 
করিবার সাহসটুকুও যেন আমার প্রাণে নাই! 
ঘুরিতে প্রায় ১১ টার সময় এক উপত্যকা দৃষ্টিগোচ 
অন্তরে অন্তুভব করিলাম এবার জল একটু ' 
বাস্তবিক জল পাইলাম বটে ।--কিস্ত হায়রে সে 7 
প্রভু বুদ্ধেব জনন! সে বস্তু জল বটে। পাত্র হস্তে 
মত নীচে ছুটিলাম-_পাত্রপূর্ণ কবিয়া জল তুলিলা: 
জল! রং স্থুরকি-গোলার ন্যায়, ঘন, অসংথা ' 
তাহাতে কিলকিল করিতেছে! কত যুগ হইত 
পচিতেছে ! পিপাসায় আজ মরিতে বসিয়াছি, তব 
মুখে তুলিতে পারি না। বৌদ্ধ শ্রমণ হইয়া আদ 
জীব উদরস্থ কবিব? তা পারি না। মোটা , 
বাহিব করিয়া জল ছীকিলাম--দেখিলাম পে 
নাই বটে--রং বক্তবর্ণ। কি করি, আজ প্রাণ ভি 
ধুগধুগান্তের পচা জল পান করিলাম! সে জলের - 
আজ যেন স্বর্গের অমৃতের স্যায় আমার বোধ হইল: 
দ্বিতীর বার আর পান করিতে পারিলাগ না। অনি. 
সেই জলে চা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম | তখন গা" 
বাজে--১২টার পর আহাব করা আমার নিয়ম- 
তাড়াতাড়ি ১২টার পূর্বে আহাব করিলাম । কি * 


১৭৪ 


ভোজন-ব্যাপার "এমন তৃতবপুর্বক তিববতে আর এক- 
দিনও আহার করি নাই। | 

এই চিরস্মরণীয় ভোজন-ব্যাপারের পর, আবার সেই 
মরুদেশে যাত্রা করিলাম। প্রায় তিনটার সময় হঠাৎ ভীষণ 
মরুঝড় আরম্ভ হইল। জাপানে এমন ঝড় কেহ কখন দেখে 
নাই। যেমন অকুল সমুদ্রে ভীষণ ঝড় উঠিলে উত্তাল 
তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আছাড়িয়া পড়ে__আজ প্রমত্ত বাতাসে 
বালির ঢেউ উঠিয়া আছাড়ের উপর আছাড় দিতে লাগিল, 
এক স্থান হইতে বালুর রাশি তুলিয়া অন্তত্র বালুর পাহাড় 
করিয়া দিতেছে, আবার এক আছাড়ে তাহা ভাঙ্গিয়া 
উপাড়িয়া বালুরাশি লইয়া পাগলা বাতাস ছুটিয়াছে। এক 
পা অগ্রসর হইবার সাধ্য নাই--স্থির হইয়া দীড়াইবার 
সাধ্য নাই--চক্ষু খুলিয়া দেখিবার সাধ্য নাই_ষদি একবার 
দাড়াই তবে বানুকাসমাধি প্রাপ্ত হইব। একবার এদিকে 
ছুটি আর একবার ওদিকে চুটি ; কণ্টকের ন্যায়, তীরের 
স্তায় বাঁলুকা-কঙ্কর শরীরে বিদ্ধ হইতেছে, সমুদায় দেহ 
বালুময়, রন্ধে, রন্ধে, বালুকা প্রবেশ করিয়াছে । দেহ ঝাড়া 
দিতেছি, আর এদিক ওদিক ছুটিতেছি, মুখে আমার অবি- 
রাম ইষ্মগ্ত্র ধ্বনিত হুইতেছে। সহসা প্রকৃতির তাগুব- 
নৃত্যের অবসান হইল। যেমন আরম্ভ, তেমনি শেষ। 
বোধ হয় এই ঝড় একঘণ্টাকাঁল ছিল। এক মুহুর্তের 
মধ্যে সব শান্ত হইয়া গেল। আমি হাপ ছাড়িয়া বাচিলাম। 
আবার সম্মুখে যাত্রা করিলাম । প্রায় ৫টার সময় যে স্থানে 
আসিয়া পৌছিলাম, সেখানে অল্প-অল্প সবুজ ঘাস দেখিতে 
পাইলাষ। একপ্রকার ঝোপ-ঝোপ কাটা-গাছ দেখিতে 
পাইলাম, তাহার পাতা সবুজ নয়, যেন পোড়া কালো-_ 
দুরন্ত শীতে কি এমন বর্ণ হইয়াছে জানি না। সেখানেই 
রাত্রিবাস করিলাম । অগ্নির জন্য কাষ্ঠের অভাব হইল 
না! চমৎকার আগুন করিয়া পরম সুথে নিদ্রা গেলাম । 
কতদিন যে আমি ঘুমাই নাই--বড় সুখের সেদিনকার 
নিদ্রা! 

পরদিন, এই কাটা-ঝোপের দেশ পার হইয়া এক খাড়া 
পাহাড়ের সম্মুখে আসিলাম। সেই পাহাড় অতিক্রম করা 
ছাড়া উপায় নাই। অর্ধপথ আসিয়াছি, এমন সময় সম্মুখে 
এক পার্ধভ্য নির্ঝরিণী দেখিলাম-_অপূর্ব্ব সে দৃশ্য ! নদীটি 


প্রবাসী-_ভান্র, ১৩২৪ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


কিছু দূরে গিয়াই « এক ত্দে পড়িয়াছে--আবার ' দে সদ 
হইতে বাহির হইয়া অন্ত হুদে গিয়া মিশিয়াছে। পরে 
শুনিলাম ইহা ব্রহ্মপুত্রের এক উপনদী । এ নদী পার হইতে 
হইবে, আবার তুষার-শীতল জলে অবগাহন- কিন্তু গত্যস্তর 
নাই। প্রায় ৯টার সদর সেই নদীর তীরে পৌছিলাম|_. 
দেখি কিনারায় বরফ পুরু হইয়া জমিয়া রহিয়াছে--বরফ 
গলা পৰ্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল। এই অবসরে প্রাতরাশ 
সম্পন্ন করিলাম। গাত্রে উত্তমরূপে তৈল মর্দন করিয়া 
অবগাহনের উদ্যোগ করিলাম। মেষ ছুটির স্কন্ধে বোঝা 
দিয়া তাহাদের পরার করিব সংকল্প করিলাম । কিন্ত অবাধ্য 
জীব ছুটি কিছুতেই আমার প্রস্তাবে রাজি হইল না । গলার 
দড়ি ধরিয়া টানাটানি করিয়া জলে নামাইব্নুর কত চেষ্টা 
করিলাম, তাহারা কিছুতেই শুনিবে না। তখন ভাবিলাম, 
হয়ত অবোল জানোয়ারের কোনরূপ বোধশক্তি থাকিবে, 
জল হয়ত গভীর, ডুবিয়া মরিবার ভয়ে জলে নামিতেছে 
না। তখন তাহাদের বোঝ! নামাইয়! দুইটার গলার দড়ি 
ধরিয়া জলে নামিলাম। জল বাস্তবিক গভীর--আক্ঠ 
হইল, তুষার-শীতল, স্রোত প্রবল, গলায় দড়ি না থাকিলে 
তাহারা কোথায় ভাসিয়া যাইত! যাহোক কোনমতে 
পার হইলাম। মেষ দুটিকে বাধিয়া, সমুদায় বস্ত্র খুলিয়া এ 
রৌদ্রে শুকাইতে দিয়া উলঙ্গ অবস্থায় জিনিষগুলি আনিবার 
জন্য আবার জলে নামিলাম। পার হইয়া জিনিষগুলি ছুটি 
পৌটলা করিয়া! মাথায় লইলাম। আবার তৃতীয় দফা পার - 
হওয়া! এবার আমার হাত পা অসাড় হইয়া আসিল। 
মাঝ পথে গিয়! গভীর জলে পড়িয়া স্রোতের মুখে ভাসিয়া 
যাইতে লাগিলাম-_তখন মাথার বোঝাও জলে পড়িয়া 
ভাপিয়া যাইতে লাগিল । একবার ভাঁবিলাম জিনিষ বাচাইবার 
চেষ্টা করিলে প্রাণ বাঁচাইতে পারিব না। অতএব জিনিষ 
যায় যাক, প্রাণ বাঁচাই। পরমুহর্তে স্মরণ হইল, জনমানব- 
বিহীন দেশে আরও ১০১২ দিন আমায় যাত্রা করিতে 
হইবে। প্রাণ বাচাইব কি অনাহারে শীতে মরিব বলিয়া-£ রা 
তাঁর চেয়ে ডুবিয়া মরা অনেক স্থথের। মরি ত ও বোঝা 
ধরিয়া মরিব। তখন একহাতে গাঁটরি ধরিয়া একহাতে 
সাতার দিতে লাগিলাম। ক্রমে আমার দেহ অবশ হইয়া 
আসিতে লাগিল। তখন মৃত্যু নিশ্চিত অনুভব করিয়া আমার 


৫ম সংখ্যা ) 


জাবনের শেষ প্রাদনা বণিলাম।  শদকদশে যত বুদ্ধ আছ 
আজ তোমাদের চরণে প্রণিপাত-_মানব-জাতির শ্রেষ্ঠ গুরু 
ভগবান .শাক্যমুনি বুদ্ধের চরণে প্রণিপাত !-_-জীবনের 
কাজ আমার অসমাপ্ত রহিল, পিতামাতা-আত্মীয়-স্বজনের 
ভালবাসার প্রতিদান দিতে পারিলাম না, প্রভু, আবার যেন 
এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া আমাব জীবনের কাজ শেষ 
করিয়া যাইতে পারি ।৮ এই প্রার্থনা করিতে করিতে হঠাৎ 
কঠিন প্রস্তরে চরণ ঠেকিল, প্রাণে সাহস আসিল, আমি 
দাঁড়াইয়া দেখি যে জল আমার বুক পধ্যস্ত । চাহিয়া দেখি 
স্রোতের মুখে ৪০ গঞ্জ চলিয়া আদিয়াছি। অতি কষ্টে তীরে 
আঁসিলাম। জিনিষ কিন্তু ছাড়ি নাই, অতিকষ্টে তাহাও 
টানিয়া তুলিলি । শবীর অসাড় অবশ, গতিশক্তি নাই, 
ইস্তের অঙ্গুলির কোন স্পর্শশক্তি নাই। সেই অসাড় হস্তেই 
নিজের বুক ঘষিতে লাগিলাম। শরীরে রক্তের স্বাভাবিক 
চলাচল হইতে প্রায় একঘণ্টা লাগিল। গাঁটরি হইতে 
মহৌযধি “হোটন” বাহির করিয়া সেবন করিলাম। প্রাণ- 
প্রদ "হোটন” সেবন করিতেই ভীষণ কম্প আসিল _তিনঘণ্টা 
অবিশ্রান্ত কম্পভোগ করিলাম । ৫টার সময় যখন কৃর্য্যান্ত 
হইতেছে তখন কম্প থামিল। চাহিয়া দেখিলাম দূরে আমার 
-মেমুছুটি নিশ্চিন্ত মনে চরিতেছে। অবোধ পণ্ড জানে না 
তাহার প্রহুর আজ কি ছুর্গতি। অতি কষ্টে হামা দিয়া 
পুষ্ঠের বোঝা লইয়! মেয্‌ছুটির নিকট উপস্থিত হইলাম । 
সেদিন আর অগ্নি আলিবার সামর্থ্য হইল না, আধ্ভিজা 
কাপড় কম্বল মুড়ি দিয়া কোনপ্রকারে রাত্রি কাটাইলাম। 


দ্বাবিংশ অধ্যায়। 
২২৩৫০ ফুট উচ্চে। 


পরদিন প্রাতে উজ্জল দিন দেখা দিল। আমি আমার 

বন্ধ ও ধর্থপুস্তকাদি শুকাইতে ব্যস্ত হইলাঁম। কাজকর্ম 
সারিয়া বেল! ১টার সময় আবার যাত্রা করিবার জন্ত প্রস্তুত 

ৎলান। তখনও আমার শরীর অসুস্থ, বন্ত্রগুলি অর্দশুফ। 
ধাত্রা করা আমার পক্ষে সমীচীন হয় নাই । কি কুক্ষণেই 

গ' বাড়াইলান ৷ ভাবিলাম যতটুকু পারি গন্তব্য পথে 

অগ্রসর হওয়াই ভাট । পুষ্ঠের বোঝা অসম হইতে লাগিল। 

অতিকষ্টে ৫ মাইল পথ অতিক্রম কবিগাম। তখন প্রচুর 


ন! 


তিব্বতরাজ্যে তিন বৎসর 


এ দত ১ ত দল সালাত বলল সি 


বর্ষণে তুষারপাত আরম্ত হইল ক 

পৌছিয়া সেইখানেই রাত্রিযাপন করিব ভাবিলা 
জ্বালানো বা চা পান করা একেবারে অসম্তব 
দুর্যোগ! দেখিতে দেখিতে প্রবল ঝড় উঠিল। বজ্র 
বিছ্যতের.ঝকমকি, বাতাসের হুহুষ্ধীর, প্রবলধ 
পাত আরস্ত হইল-_এ যেন পঞ্চভূত তাল ঠুকিয়! 

অবতীর্ঘণ। পূর্বদিন অত কষ্টে যাহা শুকাইয়া জং 
সব ভিজিয়া গেল। পর দিন আবার তাহা শুক'৬ 
করিলাম। সে চেষ্টা মাত্র- প্রকৃতি তখনও সম্ণৎ 
নাঁই। সে দিনও আগুন করিতে পারিলাম না, 

হইল না--কিছু শুক কিসমিস খাইয়া দ্বিপ্রহরে খাঁ: 
লাম। তখনও জানি না কি বিপদ আমার জন্য . 
করিতেছে। উত্তর-পশ্চিদে যাত্রা করিয়া কিয়ৎদুর ? 
অভ্রভেদী এক হিমগিরি আমার পথরোধ করিয়া 

আছে। এ পর্ধত অতিক্রম কর ছাড়া অন্য উপ 
লাম না। সেই পর্ধত-শিখরের নাম “কন 
২২৬৫০ ফুট উচ্চ! সেই তুষারাচ্ছন্ন পর্বতে উঠি. 
করিলাম। বৈকাল €টার সময় ১০ মাইল আন 
উঠিয়াছি, এমন সময় হঠাৎ এক প্রবল তুষার ৭ 
দিল। তখন অনন্তোপায় হইয়া ভ্রুত নামি 
করিলাম। তখন হ্রধ্যও ডুবিয়া গেল। ঝড়ের : 
বৃদ্ধি পাইল। আমার চেষ্টা পর্বতে যাইলে যদি আঃ 
কোথায়ও মাথা বাখিবার স্থান নাই। অভজ্র ত 
হইতেছে--যেদিকে দেখি শুভ্র তুষার। দেখিতে . 
১২ ইঞ্চি গভীর তুষারপাত হইল। তবু আগি . 
অগ্রসর হইতেছি | কিন্ত কষ্টের উপর কষ্ট, আমার . 
আর কিছুতেই অগ্রসর হইতে চাহে না__অতি = 
ধরিয়া টানিয়া কিছুদূর লইয়া গেলাম, তথন 

একেবারে বসিয়া পড়িয়া হাপাইতে লাগিন 
দুদিন তাহারা অভূক্ত। পশুর প্রাণে কত সয়! 

মেষ ছুটি সেই রাত্রেই মারা পড়িবে। আমি আহ 

নিরুপায়,--যেদিকেই যাত্রা করি, কোথাও ৮ 
মিলিবে না। আশ্রয় কোথারও নাই । অছৃষ্টে ঘ। থ - 
সেখানেই ' ত্রিবাস করিব, স্থিব করিলাম। কন্বহা বাঃ 
গায়ে জং ইলাম,কম্বল পাতিয়া ববফের উপর ; 


৪৭৬ 





মেষছুটি আমার দুই ধারে বরফের উপর শয়ন করিল। মনে 
করিলাম ধ্যানস্থ হইয়া রাত্রি কাটাইয়া দিব। আমার 
হতভাগ্য মেষছটির আজ কি শোচনীয় দশা { তাহারা! ক্রমশঃ 
আমার গায়ে ঘেঁষিয়া বসিতেছে, আর মাঝে মাঝে করুণ 
স্বরে ডাকিয়া ছুঃখ জানাইতেছে ! আমি কখন পশুর এরূপ 
করুণ ডাক শুনি নাই। আমার প্রাণের অবস্থাও তত্রপ, 
এমন অসহায় এমন বিপন্ন আপনাকে কখন আর দেখি 
নাই! আমি বসিয়া বপিরা লবঙ্গের তৈল গায়ে মাথিতে 
লাগিলাম-'তাহাঁতে শরীরটা একটু গরম হইল। অর্থ 
রাত্রের পর এমন ভীষণ শীত বোধ হইল, যেন আমার 
দেহের আর কোন সাড় নাই। ক্রমে যেন আমার চৈতন্য 
বিলুপ্ত হইল--ঘোঁর তন্দ্রা আসিয়া আমায় আচ্ছন্ন করিল। 
এইটুকু আমার স্মরণ আছে, তখন মনে হইতেছিল আমি 
মৃত্যুর অন্ধকারময় রাজ্যে প্রবেশ করিতেছি। 


ত্ৰয়োবিংশ অধ্যায়। . 
বরফের উপর রাত্রিবাদ । 


বরফে অর্ধমৃত অবস্থায় আমি স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করি- 
তেছি; কখন অনুতাপ কখন পুনর্জন্মের আশা মনে উদ্দিত 
হইতেছে। ক্রমে সকলই যেন অন্ধকারময় হইয়া গেল। 
আমি চৈতন্য হারাইলাম। তখন আমার আকৃতি নিশ্চয়ই 
মৃতের ন্যায় দেখা ইতেছিল। হঠাঁৎ তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, মনে 
হইল আমার পাশেই কি নড়িতেছে। চক্ষু খুলিয়া দেখি 
আমার মেষ,ছুটি দাড়াইয়া শরীর ঝাড়া দিয়া বরফ ঝাড়িয়া 
ফেলিতেছে। আমি যেন স্বপ্নই দেখিতেছি। ক্রমে তাহাঁদের 
বরফ ঝাড়া হইল। তখন আমি ভাবিলাম এ ত স্বপ্ন নয়, 
আমারও দেহ হইতে বরফ বাঁড়া দরকার | কিন্তু কিছুই 
করিতে পারিলাম না । আমার সমুদায় দেহ যেন শক্ত কাঠ। 
আমি হাত পা নাঁড়িতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ক্রমে যেন 
আমার চিন্তাশক্তি ফিরিয়া আসিতে লাগিল। ভাল করিয়া 
আকাশের দিকে চাহিলাম। বড় ছূর্যোগ। কালো মেঘে আকাশ 
আচ্ছন্ন। সেই মেঘের ভিতর দিয়া এক-একবার্‌ সূর্য্য দেখা 
যাইতেছে। ঘড়ি খুলিয়া দেখি ১০|-টা বেলা--কোন্‌ তারিথ 
স্মরণ করিতে পারিলাম না। একদিন না দুদিন বরফের 
উপর ঘুমাইয়াছি তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। কিছু আহার 


প্রবাসী ভাতত, ১৩২৪ 


ANAND OANA AANA ANE সা সির 


L টল ভাগ, ১ম খণ্ড 


৯. রসি পাস পিপি পা 


করা 1 দরকার বুঝিলাম। বরফ * মাবিয়া গমের রু'টা গলাধঃকরণ 
করিলাম। মেষদুটিকে তাহার কিঞ্চিৎ অংশ খাইতে দিলাম। 
বুঝিলাম শরীরের বর্তমান অবস্থায় পাহাড়ে উঠা আমার 
পক্ষে অসম্ভব । নামিতে আরম্ভ করিলাম। ভাবিলাম সেই 
পর্বতের উপত্যকায় কিছুদিন. বিশ্রাম করিয়া সবল হইব 1- 
পাঁচ মাইল নামিয়া এক নদীর তীরে আসিলাম। আবার 
তুষারপাত আরম্ভ হইল। বরফের উপর রাত্রিযাঁপনের ভয়ে 
প্রাণ কীপিয়া উঠিল। ঠিক মেই সময় পাঁধীর ডাক কণে 
প্রবেশ করিল। চাহিয়া দেখি ৭1৮টি সারস-পাখী ধীরে ধীরে 
পা ফেলিয়া নদীর জলে বেড়াইতেছে। যেন ছবির মত এ 
দৃশ্তটি দেখিলাম । নদীটি ১২৪ গজ চওড়া । পার হইয়া 
গেলাম! উপত্যকায় নামিয়া দেখি দুরে শুকপাল চমরী 
চরিতেছে। প্রথমে সন্দেহ হইল বোধ হয় দৃষ্টির ভ্রম ৷ 
দেখি তাহা নয়, সত্যই চমরীর দল। নিকটে গিয়া দেখি 
প্রায় ৬০টি চমরী একজন চরাইতেছে। লোকটি বলিল 
নিকটেই ৫টি তাবু পড়িয়াছে। আমি সেদিকে চলিলীম। 
ভীৰু দৃষ্টিগোচর হইতে-না-হইতে একপাল কুকুর তাড়া 
করিয়া আদিল। আমি তীবুর অধিবাপীর নিকট আশ্রয় 
ভিক্ষা করিলাম। কিন্তু সে ব্যক্তি পরিষ্কার অসম্মতি 
জানাইল। হয়ত আমার আকৃতি দেখিয়া তাহার এরূপ ভার. 
হইল। আমিছুইমাস চুল কাটি নাই, অনাহারে পথের 
কষ্টে মৃত্তি ভয়ানক হইয়াছে। আমি অনেক অস্থুনয় বিনয় 
করিলাম । কিছুতেই সে র্যক্তির হৃদয় গলিল না! বিষঞ্জ মনে 
দ্বিতীয় তাবুর দিকে গেলাম। এখানে অভ্যর্থনাটা চুড়াস্ত 
হইল । যত কাঁজরভাবে পথের কষ্ট, আমার শোচনীয় অবস্থা 
বর্ণনা করিতে লাগিলাঁম, লোকটির ব্যবহার ততই নির্মম 
হইয়া উঠিল১-আমায় কত কটু কথা শুনাইল-_বলিয়া 
বদিল, “ডাকাতি করিতে আসিয়াছ, দুর হও |” আজ আমার 
একি লাঞ্ছনা! গভীর দুঃখে প্রাণ ভাঙ্গিয়া পড়িতে চায়! 
দুঃখে অপমানে আজ আমার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল। 
মেষছটিও যেন অবস্থা বুঝিয়া কাঁতরভাবে ডাকিতে লাগিল 
তৃতীয় ভাবু কাছেই, ছিল, আশ্রয় ভিক্ষা করিতে সাহস হইল 
না। বরফের উপর স্থির হইয়া দাড়াইয়া রহিলাম। মেষ 
ছুটির কাতরভাঁব দেখিয়া, অতি কষ্টে চতুর্থ তাবুর দ্বারে 
আশ্রয় চাহিলাম। পরম সৌভ।গ্যবলে চাঁহিবামাত্র আলয় 


রর পয J 


পাহলাম | আামাব দেহ অবসন্ন | পেদিন সন্ধ্যায় তাবুর 
ভিতর গিয়া যখন আগুনের পার্শ্বে বসিলাম, তখন মনে হইল 
যেন সশরীরে স্বর্মন্থথ উপভোগ করিতেছি। পরদিন সেখানে 
বিশ্রাম করিয়া দ্বিতীয় দিন ভোর ৫টার সময় আমি সেই 
তাবুর অধিবাসীদেব ধন্যবাদ করিরা বিদায় লইলাম। আমি 
এবার উত্তর মুখে যাত্রা কবিলাম। দশ মাইল বরফময় পথ 
অতিক্রম করা তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তবে পদীর্পণ করিলাম 
সন্মুখে চাহিয়া দেখি মরুভূমি । মরুভূমি দেখিয়াই বালুর 
ঝড়ের কথ! স্মরণ হইল । কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া মরুভূমি 
পার হইয়া গেলাম । 


চতুবিংশ অধ্যায়। 
“বন” দেবতা ও বন্য ঘোড়া। 

পাচ মাইল মকতুমি পার হইয়া আমি শ্যামল তৃণপূর্ণ 
প্রান্তরে উপস্থিত হইলাম । তাহা পাব হইয়া সম্মুখে এক 
পর্বত দেখিতে পাইলাম । শুনিলাম সেই পর্বতে তিব্বত- 
বাসীদের আদিম দেবতা “বন” বাস করেন। তিব্বতে 
বোদ্ধধৰ্ম্ম প্রচারিত হইবার পুর্বে এই “বন” দেবত্যুই 
পূজিত হইতেন। এখন তিব্বতে সর্বত্র বৌদ্ধধর্মের 
..এগ্রাহুরভাব। “বন” দেবতার পুজা! প্রায় কেহ করে না। এ 
দেবতার কোন মন্দির নাই, ইনি পর্বতে হুদে বা ঝরণায় 
বাস করেন, লোকের এইরূপ বিশ্বাস। এই স্থানে 
কাঁয়াং নামে এক-প্রকাঁর বন্ধ ঘোড়া দেখিতে পাইলাম। 
ইহারা দেখিতে অনেকটা গর্দিভের ন্যায়, রং লালচে কটা, 
ঘাড়ের লোম কালো, উদরের বর্ণ সাদা, লাঁধারণ ঘোড়ার 
সহিত আকারগত কোন পার্থক্য নাই, কেবল লেজটি 
একটি গুচ্ছের ন্টায়। ইহারা অত্যন্ত দ্রুত ছুটিতে পারে, 
শরীবে শক্তি যথেষ্ট । ইহাদের প্রক্কৃতি বড় অদ্ভুত। কখন 
দল না বাধিয়া থাকে না,দ্বিতীয়তঃ এক মাইল দেড় 
মাইল দূর হইতে মানুষ দেখিলেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া দৌড়িতে 
্ট দৌড়িতে তাহাদের কাছে যায় -আর পিছন ফিরিয়া ফিরিয়া 
আড়ে আড়ে দেখে । যেই কাছাকাছি হওয়া অমনি প্রচণ্ড 
বেগে ছুটির পালায় । ইহাদের এই বৃত্তাকারে দৌড়ান 
বড় অদ্ধৃত দৃশ্য। এখন এই কায়াংএর পারায় পড়িয়া 
আমার চে ছুর্গীতি হইফাছিল তাহাই বলি।--তিনটা 


তিব্বতরাজ্যে তিন বংসর 


পণ সপ ১৮ খল অ সলা সপ সির ও গলপ দলা সিপত ৰ ওত 


কায়াং আমার যা ঘুরপাক খাইয়া | ছুটি, 
আমার নিকট আসিল। আমার নেম এ- 
ত্রয়ের এই অদ্ভুত দৌড়াদৌড়ি দেখিয়া ভয় ? = 
আমার হাতছাড়া হইয়া উদ্ধশ্বাসে দোৌড়িল। 
তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ প্রাণপণে ছুটিলাম। ০" 
আমাকে ছুটিতে দেখিয়া ঘোড়ীগুলির যেন ভারি ০ 
তাহাদের নৃত্য দ্বিগুণ বাড়িরা গেল। আছ 
দৌড়িতে সুখ থুবড়াইসা পড়িয়া গেলা, তথ, 
দাড়াইল, ঘোড়াগুলিও স্থির হইয়া দেখিতে লাগি 
তখন নিজের নির্ব,দ্বিতা দেখিয়া নিজেই হা? - 
কিন্তু যখন দেখিলাম একটা মেষের পৃষ্ঠের বো, 
পড়িয়া গিয়াছে, তখন প্রহসন ব্যাপারটি নিরবচ্ছিয় : 
পূর্ণ বোধ হইল না। বৃথা অন্বেষণ, অনেক দুর আ'* 
সেই পুটিলিতে আনার ৫০টি টাকা, ঘড়ি, কল্দ, ; 
অন্তান্ত জিনিষের মধ্যে পাশ্চাত্য সখের জিনিয 
ছিল। মানুষের সঙ্গে ভাব করিবার উপায় ব; 
লইয়াছিলাম। এখন ভাবিতেছি সেগুলি হারাং. 
ভালই হইয়াছে। বুদ্ধিমান লোকের চক্ষে সেমধ 
আমার উপর সন্দেহের উদ্রেক করিত! ভগবান 
করিয়া আমায় বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন। 


( বুম 
শ্রীহেমন« 
প্রিয়! | 


( র্যফিনালের গ্রীক অনুবাদ হইতে ) 
তৃষিত হয়ে প্রিয়ারে যবে আনিতে বলি জল, 
হাজির প্রিয়া তামাক সাজি, হস্তে দেন নল) 
ভোজনে ধসি চাহিস্থ যদি একটুখানি হ্থন__ 
ব্যস্ত হয়ে আনেন প্রিয় আঙুলে করি চুন ; 
স্থধাই তারে অন্ুখ হলে--"কেমন আছ, ধন £" 
বলেন হাঁসি--প্জড়োয়া চুড়ি এবার নিতে মন।' 
মোদের দৌহে হইলে কথা পাড়ার প্রাণান্ত, 
প্ৰেয়সী কন্‌_-“গলাটি তব মেয়েলী নিতান্ত।” 
্রীবসন্তকুমাব চটে? 


৪৭৮ 


শ্রবাসা- ভাত, ১৩২৪ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সার ত সির উপ সি সিল সর্ট সত তাওবা সলসলনি ত সিসি সি ৫৯৯৫৯ ০ ১ বত লা লাল উপাই এ পস্পিস্পিসিপস্পিসি পলা ২১০১১০১০২ সলাসিপিসি সখি 


বাঘগ্ুহ। 
পথের কথা । 


এবার আমায় গোয়ালিরার রাজসরকারের তরফ থেকে 
মার্চ মাসে বাঘ গিরিগুহায় প্রাচীন চিত্রাবলী পর্য্যবেক্ষণ 
করতে যেতে হয়েছিল। মধ্যভারতে এই বাঘগুহাগুলি 
ছাড়া ইন্দোরে পোলাভাঙ্গীড় (72019091290 ), টক্করাজ্যে 
রামগাও আর হাতিগীও; এ ছাড়া ঝালওয়ারে আওয়ার 
ও বেনাইগা! প্রভৃতি গুহাঁও আছে। এখনও মধ্যতারতে 
খৃষ্টপূর্বব ৭ম ও ৮ম শতাব্দীর অতি প্রাচীন হিন্দু রাজ্যের 
নিদর্শন উজ্জয়ীনে, আর ভূপালে সাঞ্চি স্তুপ প্রভৃতিতে 
খৃঃ পূঃ ওয় শতাব্দীর বৌদ্ধ ইতিহাসের উপকরণ যথেষ্ট 
দেখতে পাওয়া যায়। 

বাঘে যাবার জন্তে আমার ই আই রেলওয়ের বদ্থেমেলে 
চড়তে হল। পরে খাঞ্রোয়ায় নেবে মাউয়ে যাবার 
জন্যে বিবি সি আই ছোট রেলে ( Metre Gauge ) 
যেতে হয়েছিল। বর্বে-মেলে থাণ্ডোয়া যাবার পথে জববলপুরে 
মন্মরশৈল আর নর্দদার বিখ্যাত জলপ্রপাতটি দেখবার 
লোভ সম্বরণ করতে পারনুম নাঁ। সন্ধ্যার সময় মেলট্রেন 
জববলপুরে এসে পৌছল। আমি কালবিলঘঘ না করে 
ষ্রেশনের ওয়েটি-রুমে জিনিসপত্র-সমেত চাঁকরকে রেখে 
রাতারাতিই টঙ্গাগাড়ীতে চড়ে মর্্র-শৈল দেখতে গেলুম। 
ষ্টেশনে সরকারী কোন বিশেষ বিভাগের বাঙ্গালী কর্মচারীর 
সঙ্গে পরিচয় হুল! নানা কারণে তাকে সঙ্গে নেওয়া যুক্তি- 
সিদ্ধ বিবেচনা করনুম। ষ্টেশন থেকে মর্ম্মর-শৈলট প্রায় 
১৪ মাইল। সহর ছাড়িয়ে টঙ্গা জ্যোৎস্না রাত্রে পার্বত্য 
পথ দিয়ে ছুটে চলল। নর্ম্দা-নদীর জলপ্রপাঁতটি একটি 
নিভৃত পর্বত-কন্দারে লুকানো আছে) তার আশেপাশে ঘন 
বন, শুনলুম বাঘ ভান্লুকের নাকি অসভ্ভাব নেই। 
প্রপাতটির উপর মৃতু জ্যোতমীলোক.পড়ার উচ্ছৃসিত ফেনিল 
জলকণাগুলি অসংখ্য সাদা! সাদা ফুলের মত বিকীর্ণ হবে 
তারি চদৎকার দেখাচ্ছিল। নিজ্জনে জলপ্রপাতের বিচিত্র 
গম্ভীর শব আর জ্যোৎঙ্গালৌক ও পাহাড়ের গহ্বরের নিবিড় 
অন্ধকার এইসব মিলে যে কি সুন্দর স্বপ্নজাল বিস্তার করে 
তুলেছিল তা লিখে প্রকাশ করবাব বিষয় নয়, অনুভব 


করবারই ভ্রিনিস| বিখ্যাত নর্ম্মদা নদীটি মধ্য-বিভাগের 
(০. ৯.র) তিন হাজার পাঁচশত ফুট উচু অনরকণ্টকের 
উপত্যকা থেকে নেবে এসে পার্ধত্য পথে প্রবাহিত হয়ে 
রেওয়া রাজ্য ছাড়িয়ে জব্বলপুরের কাছে ৩* ফুট নীচু 
প্রপাতের পর ১২০ ফুট উচু মর্শ্র-শৈলের প্রাচীরের মধ্য -- 
দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মোট প্রায় ৮০১ মাইল ঘুরে ফিরে বন্ধে 
প্রেসিডেন্সি বিভাগে সমুদ্র-গর্ভে লীন হয়েচে। এই নদীটির 
প্রধান বৈচিত্র্য এই যে এটি বরাবরই পাহাড়ের কোলের 
মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে। বিবি সি আই রেলের ছেটি ট্রেন 
মাউ যাবার পর্থে এই নদীটিকে অতিক্রম করেচে। সেখানে 
একেবারে নিবিড়ভাবে পাহাড়ে ঘেরা । জ্যোৎসায় ম্ম্মর- 
শৈলের মধ্য দিয়ে একটি ছোট্ট সাদা রঙের নেঈকোতে যখন 
অন্-প্ররিসর (পরিসর মাত্র ২০ ফুট ) গভীর নদীটিতে এক 
মাইল জলের উপর ভেসে ষেতে লাঁগলুম, তখন ছু পাশের 
সাদা পাহাড় জ্যোৎস্নায় ঠিক যেন সাদা ঘোমটার মত 
নদীটির মুখটিকে ঢেকে আছে বলে মনে হল। পাথরের 
কর্কশ তা এই জ্ঞোত্সালোকে মোটেই চোখে পড়ে না। 
পরার সমস্ত রাতটা সেখানে কাটিয়ে ভোরের বেলা ষ্টেশনে 
ফিরলুম। ফেরবার পথে পাহাড়ের উপর এক স্থানে একটি 
দেশী স্থাপত্যের রীতিতে গঠিত ' দেবমন্দির দেখলুম 1... 
সেটি শুনলুম কোন স্ত্রীলোক ময়দা পিষে অর্থ সংগ্রহ করে 
তৈরী করিজেচে। এই ভাবেই আমাদের দেশী স্থপতিরা 
আমাদের দেশে এখনও বেঁচে আছে দেখা যায়। তারা 
রাজ-অমুগ্রহের আশাও রাখে না। 

পরদিন বন্বে-ঞলে খাণ্ডোয়ার ট্রেন বদল করে বি বি 
দি আই রেলের ছোট ট্রেনে ভোর রাত্রে চড়লুম। ছোট 
ট্রেনটি বিস্ধ্যের পার্বত্য পথে ক্রমাগন্ত উপরে উঠতে লাগল। 
এই পথে ট্রেন থেকে পাহাড়ে বন্য হরিণ ময়ূর প্রভৃতি দেখা 
যায়। এই পথের পার্ঝত্য দৃশ্য ভারি মনৌরম। এক 
জারগায় লৌহবর্ঘ্ঘটি বারবার কাছাকাছি কতকগুলি 
প্টানেল' অতিক্রম করে সর্পগতিতে একে-বেকে ঘুরে ফিরে 
চলেচে আর তারই, একপাশে মধ্য-ভারতের সমুন্নত 
উপত্যকার উপর থেকে একটি ঝরণা পাহাড়ের গা বেয়ে 
প্রায় ৩০০ ফুট নীচে রূপার তারের মত শত-ধারায় অতল 
তলে ঝরে পড়চে! ট্রেন পাহাড়ের টানেলের মধ্যে বারে বারে 


৫ম সংখা] 


প্রবেশ করে" আবার বেরিয়ে এসে ঝরণাটির সঙ্গে কিছুক্ষণ 
লুকোচুরি খেলে যথাকালে মাউ ষ্টেশনে এসে পৌছল। 
মাউ একটি বড় সহব। এখানে একটি ইংরেজ পল্টনের 
ছাউনি আছে। ডাক-টঙ্গা সেখান থেকে ধাড়ে বায় আর 
, ধাঁড় থেকে পুনরায় আর-একটি টঙ্গা সরদারপুর পর্য্যন্ত 
ঘাওয়াআসা করে। এই ডাক-টঙ্গাতে চড়ে যাত্রীরাও 
যাতায়াত কবে থাকে । মাউ থেকে ধাঁড় ৩৩ মাইল, ধাড় 
থেকে সরদারপুর ২৫ মাইল, সর্দারপুর থেকে টাপ্ডা ১৬ 
মাইল আর টাওা থেকে বাঘ ১৯ মাইল দূরে অবস্থিত । 
বাঘগুহাঁয় যাবার পাকা! রাস্তা এই মোট ৯৩ মাইল পাওয়া 
যায়! ডাক-টঙ্গায় কোন-গতিকে বসে-থাকবার মত স্থান 
পাওয়। যায় ৯ অসংখ্য ডাক-পার্শেলের শিল-মোহর-করা 
থলিগুলির আর নিজের আসবাব-পত্রের মধ্যে সমন্ত রাত 
আড়ষ্ট হয়ে বসে-বসে ৫৮ মাইল পথ অতিক্রম করে সকালে 
সরদীরপুরে পৌছলুম। স্তব্ধরাত্রে পথে টঙ্গা-ওয়ালা ভে'পু 
বাঁশী বাজিয়ে পথিকদের সাবধান করতে লাগল-_কেন না 
ডাক-টন্রার আলো! জীলাবার কোন ব্যবস্থাই নেই। মাউ 
থেকে সরদারপুব পর্য্যন্ত পথে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মোটেই 
নয়নাভিরাম বলে মনে হয় না, একঘেয়ে ঢেউ-খেলান 
। পার্বত্য পথ, কোন-প্রকাঁর বৈচিত্যই চোখে পড়ে না। 
এই প্রদেশটি অন্ুব্বর বলে মনে হয়, কেন না রাস্তার 
ধারে সরকারী ২১টি বড় গাছ ছাড়া অন্ত গাছপালার 
চিহ্ন বড় একট পাওয়া যায় না। বাঙলা দেশের মত 
ফান্তুনের কচি পাতার রঙিন খেলা মোটেই দেখা গেল 
না-_সবই ধূদর মলিন বলে বোধ হল। * 
ধাড়ে টঙ্কা বদল করলুম। এটি ধাড় রাজ্যের 
বাজধানী। সরদারপুবটি গোয়ালিয়ার এলাকার আমঝেরা 
জেলার সদর। যখন আমি রাত্রে ধাড়ে পৌছনুম তখন 
দেখলুম ধাড়ের প্রকাণ্ড সহবটিতে একটি লোকও বাঁ 
করচে না প্লেগেব ভয়ে দরিদ্র তার কুটার ত্যাগ করে, 
প্রাসাদ ত্যাগ করে পাতার বা দরমাঁর কিম্বা অমনি 
একটা কিছুর ছাউনি করে সহরের বাইরে মাইলখানেক 
দূবে অতিকষ্টে সকলে বাঁ করচে। সহরটি অন্ধকারাচ্ছন্ন । 
আমি পশ্চিমে কখনও বসবাস করিনি-_প্লেগের বিভীষিকা 
এই প্রথম দেখনুম | শুনলুম ধাড়ে পূর্বে বড জলকষ্ট ছিল, 


বাধগুহ। 


প সিসিছিপাটি পারছি পাির্পা্ি সিপাসিপাস্দিপস্পিসিপা উপাস্ছিপাস্টি্াত বাসি সিপাসিতাস্পাসিপাসি লাখ পাটি পালা এরাও লালা পালা 





সপাি পিসির সিপসিপাসি + সিসি সি 


তাই এখানকার সদাশর মৃহাবাজ একটি 'প্রকা - 
করিয়ে জলকষ্ট নিবারণ করেচেন। হুদটি ভ! 
কতকগুলি কৃত্রিম দ্বীপও তার মধ্যে আছে। 
সরদাঁবপুরের পথেই এই হৃদটি পড়ে। 7: 
পর্যন্ত পথে আমার বড়ই একলা একলা ঠেকেছিত, 
সেখানে গিয়ে সেখানকার সুবাসাহেবের (মা 
সঙ্গে পরিচিত হবার পর শুনলুম তিনি ও ইগ্রিনির 
কোন সরকারী কার্য্যোপলক্ষে টাণ্ডায় ও বাচে 
তাই তারাও আমার সাথী হলেন। সরদারপু. 
বাঘের পথে খুবই সুন্দর পার্ধত্য দৃশ্য দেখ। € 
এই পাহাড়গুলি বুক্ষবিরল নয় | গিরি-গাত্রে- 
গাছপালা না থাকলে কেশহীনা সুন্দরীর মত সে « 


দৃশ্যে কোনই শ্রী থাকে না। 
আমর! পথে টাঁওায় ডাকবাঙ্গলার বিশ্রাম করে 


বাঘে যাবার জন্তে রওনা হলুন। সরদারপুর থেশে 
জন্তে টঙ্গা পাওয়া যায় না। তবে, সবকাবী কদ- 
সঙ্গলাভ করায় এ যাত্রায় গোরুর গাড়ীতে চড়তে 
অনেক উপত্যকা অধিত্যকা অতিক্রম করে আছ 
গ্রামের ডাকবাঙ্গলায় এসে পৌছলুম। বাঘ-ডাঁক। 
ঠিক পশ্চিমে একটি নাতিউচ্চ পাহাড়ের মাথা: 
দুর্গের প্রাচীর ও গড় দেখা গেল। আমরা যখন - 
পৌ-ছলুম তখন সন্ধ্যার সূর্য্য সেই প্রাচীন বিগত " 
গড়েরই ঠিক পশ্চাতে অস্ত গেলেন। 
ক্ষ ্ স্ব ক 

বাঁঘ-গ্রামটি সমতল ক্ষেত্রে, গোয়ালিয়ার রাজ্যে অ” 
গ্রীমটির কাছেই বাঁঘনদী আব তার চারিদিক “ 
আর গাছপালায় ঘেরা । এ স্থানটি অনুর্বর বলে: « 
ন!। শুনলুম বাঘ-নদীতে বর্ষাকালে ৩।৪ মাস জল 
বাকি সব সময় শুকনো । আমাদের ডাকবাঙ্গলা থে, 
যাবাব তিন মাইল কাচা পার্ধত্য রাস্তায় গোরুর গ 
এই নদীটিকে চারবার অতিক্রম করতে হে 
সর্দারপুর থেকে বাঘগ্রাম পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা আদ" 
কিন্ত বাঘগ্রাম থেকে গুহায় যাবার তিন মাইল পদ * 
জঘন্য । বাঘ-গ্রীমটির কাছে পাহাড়ের ধারে বাণ." 
মন্দির। তারই কাছে আরো কতকগুলি ধ্বংস". 
প্রাচীন গৃহের ভিত্তিচিহন পাওয়া যাঁয়। তা ছাড়া বাঘ, 


৪৮০ 


তীরে গঙ্গামহাদেও আর মহাঁকালেশ্বরের পাথরের মন্দির। 
নাতিবৃহৎ গঙ্গামহাদেওয়ের মন্দিরটির বিশেষত্ব এই যে 
এটির উপরের চুড়ার অংশটি ইট দিয়ে গাথা আর নীচের 
অংশ পাথরের গঙ্গামহাদেবের লিঙ্গমুর্তি ছাড়া কতকগুলি 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও প্রাচীন মূর্তি মন্দিরের মধ্যে স্থান 
পেয়েচে। সেগুলির মধ্যে কতকগুলি খুব সুন্দর এবং 
প্রাচীন বলেই মনে হয়। গঙ্গীমহাদেবের মন্দিরের কাছে 
একটি খাড়া প্রাচীরের মত পাহাড়ের গায়ে দৈবক্রমে 
আমরা কয়েকটি অনাবিষ্কৃত গুহা-গৃহের দ্বারের চিহ্ন দেখতে 
পেয়েছিলুম ; কিন্তু সেটি এমনি ধসে পড়েচে যে তার 
মধ্যে মানুষে প্রবেশলাঁভ করতে পারে নাঁ। গুহাটির ছাদটি 
সম্পূর্ণ ধসে পড়ে ভিতরটা সমস্ত আচ্ছন্ন করে ফেলেচে। 
সেটা যে পুর্বে কি ছিল তা এখন বোঝাই যায় না। 
মহাকালেশ্বরের মন্দিরটি একটি অকিক্ষুদ্র পাথরের মন্দির । 
এটির গঠন ও কারুকার্ধ্য খুবু সুন্দর ছিল--এখন একেবারে 
ভেঙে গেছে। এখানে একটি বিরাটকায় হন্থমানজীর মূর্তি 
আর একটি ছোট বিষুমূর্তি আছে। স্থানটি চারিধারে 
পাহাড় দিয়ে ঘেরা, ছোট উচু উপত্যকার মত। এখানে 
একটি স্বাভাবিক ঝরণা আছে। লোকে সেটিকে “পাতাল- 
গঙ্গা” বলে অভিহিত করে থাকে । গ্রীম্মের প্রকোপে 
ঝরণাঁর জল কখনও একেবারে শুকিয়ে যায় না, তাই 
সাধারণের বিশ্বাস যে সমুদ্র শুকিয়ে গেলেও এখানকার জল 
কখনও শুকোবে না আর এই জলে সান করলে গঙ্গাসানের 
পুণ্য সঞ্চয় হয়। বিশেষ বিশেষ তিথিতে এখানে স্নান 
করতে বন্ুদূর থেকে লোক আসে। বাঘে যাবার 
পথে একটি ধান-ক্ষেতের ধারে কতকগুলি সুগঠিত 
দাড়ানো পাথরের মুর্তি আছে; সেগুলির মধ্যে একটি 
মা ছেলে কোলে করে দঁড়িরে। পাথরের এই মাতৃমুন্তিটির 
ভাব ও ভঙ্গী ভারি সুন্দর ফুটেচে। সমস্ত মূর্তিগুলিতেই 
কলাকৌশলের নিদর্শন পাওয়া যায়। অনাবৃত স্থানে পড়ে 
থাকায় এগুলি ক্রমশই নষ্ট হয়ে যাচ্চে। মুর্তিগুলি দেখে 
বেশ বোঝা যায় যে সেগুলি কোনো প্রাচীন মন্দিরের অংশ ; 
তবে সেশুপি ষে-পাঁথরে খোদাই করা হয়েচে সে-রকম শক্ত 
পাথর বাঘের পাহাড়ে নেই। বাঘ-গুহার সঙ্গে এগুলির 
কোন সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয় না 


প্রবাসী--ভাদ্র, ৯৩২৪ 


লাভ পান্না সিপীস্িপাসিপাসি পাসিপাসিপাসিলাস্পিসিপাসিপাসিপাসসিপা ও লাসিলাসল সিল এল অ পাওলি পাস্িপিস্পাপাসিপিসিপাসিপা সঅপাসিলাও্পা পা সিল সীট সি 


{ ১৭শ ভাগ ১ম খণ্ড 


গুহাগৃহ । 

আমাদের মনে হয় বাঘ-গ্রামের নিকটবর্তী বাগীশ্বরী 
অর্থাৎ বাগৃদেবীর প্রাচীন মন্দিরটির নাম অনুযায়ী যদি বাঁঘ- 
নদী বাঘগ্রাম ও গুহাগৃহগুলির নামকরণ করা হয়ে থাকে তা 
হলে “বাঘ' না বলে “বাগ” নামে এগুলিকে অভিহিত কর্তে-- 
হয়। যাই হোক এসকল বিষক্ন বিশেষজ্ঞের বিবেচনা 
করবেন। 

বাদে মোট ৯টি গুহামন্দির দেখা যায়। তার মধ্যে ৬টি 
বড়, বাকি তিনটি ছোট ছোট । এই স্থানটি চারি ধারে 
পাহাড়ে ঘেরা আর মাঝখানে একটি বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি, 
তাতে অসভ্য ভীলেরা চাষবাস করে। বিক্ধ্যপর্বতের মধ্যে 
সবচেয়ে অপকৃষ্ট নরম বালি-পাঁথরের পাহাড়ে খই গুহাগুলি 
খোদিত হয়েছিল। তাই এগুলি ভারতের অন্ঠান্ত স্থানের 
গুহাগৃহের চেয়ে অধিক পরিমাণে ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রথম 
গুহাঁটি থেকে দ্বিতীয় গুহাঁটির ব্যবধান সাড়ে নয় শত ফুট। 
ভার ঠিক মাঝখানের সমস্ত পাহাড়টাই প্রায় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে 
ধসে পড়ে গেছে। পূর্ব্বে তার মধ্যে গুহা প্রভৃতি কিছু 
ছিল কি না কিছুই বলা যায় না। গুহাঁগুলি সব প্ৰায় 
উত্তর-পশ্চিম মুখী । এই নরম বাঁলি-পাথরের গুহা-প্রাসাদ- 
গুলি উত্তর-পশ্চিম মুখে অবস্থিত হওয়ায় উত্তর-পশ্চিমের_. 
দুরস্ত ঝড়ে যে সমূহ অনিষ্টসাধন করেচে ত! বেশ বোঝা 
যায়। বাঘ-গুহার বিশেষত্ব এই যে অন্জস্তা প্রভৃতির মত 
ভজন-পুজনের জন্তে স্বতন্ত্র চৈত্য-মন্দির আর বসবাসের জন্তে 
বিহার-গুহা নেই। এগুলিতে বিহারগুহার একেবারে 
ভিতরে যেখানে একটি স্বতন্ত্র ঘরে ধ্যানী বুদ্ধদেবের বিরাট 
প্রতিমূর্তি থাকে সেইখানে তার পরিবর্তে চৈত্যগুহার মত 
প্রকাণ্ড একটু স্তুপ বর্তমান। সেই গুহাতেই আশে পাশে 
ছোট ছোট প্রকোষ্ঠে ভিক্ষুদের বাসের উপযোগী ঘর। এ 
ছাড়া ভিক্ষুদের বাসের জন্যে তৈরী একটি আলাদা গুহাও 
আছে। এই-সব গুহাগুলিকে স্থানীয় লোকে পঞ্চপাওবের 
গুক্ফা বলে, আর এই স্থানটিকে বিরাটপুরী বলে তাদের 
ধারণা । ১ম গুহাকে "গৃহগুম্ফা+, ২য়টিকে 'গোৌসাই-গুক্কা” 
আর ৪র্থটিকে ‘রঙমহল’ নামে অভিহিত করে থাকে। 

১ম গুহাটি একটি ছোট ২৩৮১৪ফুট গুহা, চারটি থামে 
সজ্জিত ছিল। থামগুলির নীচের দিকটা চতুক্কোণ, উপরের 


NAN SNAS লা 


খানিকটা অষ্টকোনী আর মাথার 
উপরটা অন্ন-স্বল্ল কারুকাঁজ-কর!। 
সব থামগুলিই এখন ধসে 
গেছে। গুহার বাইরের দালানের 
চিন্ধমাত্র নেই । এই গুহাটির কিছু 
উপরে একস্থানে পাহাড়ের গায়ে 
গুহা খোদাইয়ের চিহ্ন দেখা যায়, 
কিন্ত সেটা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় 


কিছুই বোঝা যায় ন!। 


গুহাটিতে 


পড়ে 


পুর্বে একটি সাধ বাস 

তীক্ষিই নামে এই গুহার 

করা হয়েছে-গোসাই গুল্ফা। 

গুহাটিতে গৌলাই ঠাকুরের সিড়ি 

তৈরী করা প্রভৃতি কতকগুলি মহৎ 

চেয়ে উপকার করার ছলে তিনি গুহাগুলির বহু অনিষ্ট- 
সাধনহ করে 
শাচ্ছন্ন করে 
কত্বৈ ফেলেচেন। গুহাটির সাম 
একটি ছোট মন্দির রী 

বনে আছে আর গুহার 
কারুকাজ-কণ! 
পন কীন্তিতে 
এমন কি গুহার বাইরের একটি 


লা দেখ! যায় 


বটে 


গেছেন । গুহাটিকে আগুনের ধোয়া 


যেখানে-সেখানে তেল-লি'ছর মাখিয়ে লণ্ডভণ্ড 
মনেই বাইরে তীর প্রতিষ্ঠিত 
কীন্িধবজা উড়িয়ে পথ জুড়ে 
যেখানে বত 


পাথরের ভাঙা 


তার উপর গোবর-মাটি দিয়ে তার 


স্তুপ ছিল 
প্রাচীন কীন্বিগুলি চাপ! 


৬ 

/প্রকোষ্ঠে 

গোবরমাটি ও তেল-সি নুর দিয়ে ঢেকে ফেলে 

নুঁড় জুড়ে দিয়ে গণেশে পরিণত করে ফেলেচেন । এই 

নিকট উপায় অবলম্বন করে যে তিনি নিরীহ তীর্থবাত্রীদের 
চোখে ধুলো দিয়ে কিছু রোজকার করতেন তা বেশ বোঝ! 

P যায় | 
শিখোর কতকগুলি খোদিত মূর্তি আছে, সেগুলি সংখ্যায় ৮টি 
হলেও লোকে সেগুলিকে পঞ্চপাণ্ডব বলচ্তে ত্রুটি করে ন!। 
গুহার হলঘরটি ৮৬ %৮৬১ ফুট । , হলটতে প্রথম সারে 
(চারিধারে চৌকাভাবে ২০টি থাম আছে। তার 

মাঝখানে ০ রাবধানে পুনরায় চারটি গান আছে! 


এই গুহার অভান্তরে বুদ্ধদেব ও তার প্রধান প্রধান 


মোট 


smn) 
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৮ ও ৯ গুহার বহিদৃ শ্ঠ। 
(বাঘ গুহ! ) 


গুহার গভীরতম প্রদেশে বে চৈত্যপ্রকোষ্ঠে সপ আত 
তার সামনে একটি থাম-দেওয়া বরে ডানদিকে তিনটি বাদিকে 
তিনটি মৃত্তি খোদাই কর! ; আর দ্বারের ছুপাশেও ছুটি স্ব তয় 
মৃত্তি আছে। তিনটি মুত্তির মখোর মৃত্তিটি বুদ্ধদেব ; দাড়িয়ে 
ধন্মপ্রচার করচেন আর তার পাশে দাড়িয়ে দুজন ভর 
এইরূপ খোরিত 


একজনের হাতে পদ্ম, অপরের হাতে ফল 


ঃ 
আছে। বামদিকের মৃপ্তি গুলিতে বুদ্ধদেবের মুখের ভারি 
আমাদের খুবই ভাবপূর্ণ বলে মনে হল। চৈতা প্রকোার 
প্রবেশদ্বারের দেয়ালে যে ছুটি মৃত্তি দাড়িয়ে আছে সে ছঠির 
অলঙ্কারকু গুরো 
জা তিচ্ছট! 

শৰ্ত 
অপর মৃত্বিটির মাগায় কিরাড 


মধ্যে একটি মুত্তি রাজবেশে সজ্জিত 
পরিশোভিত আর মাথার কিরীটের পাশে 
দেওয়া । এটি 


তথনকার কালের বুদ্ধদেবের কোন 


নৃপতির প্রতিমৃত্তি হতে পারে। 
আছে কিন্তু অলঙ্কারের বা আভরণের 
দক্ষিণ হাতে পদ্ম, বামহাতে 


এটিকেও বুদ্ধের কোন প্রধান ₹ 


পারিপাটা নেহ॥ 
মঙ্গলঘট ধরে দাড়িয়ে আছে। 

তক্কের ছবি বলেই অন্ুযার 
হয়। দ্বিতীয় গুহাটি ভিন্ন অপর কোন গুহার বুদ্ধদেবের 
প্রতিমূর্তি বড় একটা দেখা যার না। এ গুহাটিতে পুর্বে 
কোন কোন স্থানে ছবি আঁকা হুরেছিল বলে মনে হয়, 
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তিনের গুহার সামনে বাঘের মুখ । 
(বাঘগুহা 4 


কেননা কোন কোন জায়গায় ছাদের উপর চিত্রকলার 
কারুকার্যের সামান্য চিহ্নমাত্র পাওয়া যায়। তাছাড়া 
চিত্রপটের জন্যে মাটির তৈরী জমি কোন কোন স্থানে এখনও 
'আছে। 

তিনের গুহাটি যে ভিক্ষুদের বাসের জন্যে তৈরী হয়েছিল 
তা সহজেইস্বোঝা! যায়। এই গুহাটির সামনে কতকগুলি 
বাঘের মুখ খোদাই করা আছে। ছাদের নীচে পদ্ম হাস 
প্রভৃতির ছবি খণ্ড"খণ্ড ভাগে বিভক্ত করে আকা আছে। 
এগুলি অজন্তার ছাদের নীচের কারুকার্যোর ছবির কথা 
স্মরণ করিয়ে দেয়। এমন কি ছাদের ঠিক মধাভাগে 
শালের চন্দ্রীতপের মত একটি পদ্ম আর চার পাশে নানা- 
রকম কারুকার্ধ্য অজন্তার মত এখানেও ছিল--স্থানে স্থানে 
তার চিহ্ন আছে। এই গুহাটির গভীরতম প্রদেশে কোন 
বুদ্মৃষ্তি বা স্তপ নেই বা তার জন্তে বিশেষ কোন প্রকো্ঠ 
নেই। একেবারে ভিতরে একটি হলঘর আটটি মোটা 
মোট! চারকোণ! থামের উপর ভর দিয়ে দাড়িয়ে আছে 
তার আশে-পাশে কোন ছোট প্রকোষ্ঠ নেই। এই হলের 


বাইরে গুহা-প্রবেশের পথেই ৬টা থাম-দেওয়া একটি 
হলগৃহ । তারই আশে-পাশে বারান্দা আর ঘরের ভিত্তক্জ্য 
বর খোদাই করা। এই-সব ছোট ছোট ঘরগুলির ছাদে ও 
দেয়ালে এখনও চিত্রকলার নিদর্শন অল্প অল্প দেখা যায়। 
একটি ঘরে হাতীর পিঠে সিংহ অতি অস্পষ্টভাবে আঁকা 
আছে। লেই ঘরেই ছুপাশের দেয়ালে বড়-বড় ছুটি বুদ্ধের 
মূর্তির পায়ের অংশটুকু পদ্মের উপর ভর দিয়ে দাড়িয়ে আছে 
চোখে পড়ে-বাকি উপরের দিকটা সব নষ্ট হয়ে গেছে । 
এই ধ্বংসাবশিষ্ট পায়ের ছবিটি থেকেই কলানৈপুণোর বেশ 
পরিচয় পাওয়া যায়। কামরাগুলির বাইরে একটি ছোট 
প্রকোষ্ঠের প্রবেশন্বারের একপাশে একজন মানুষের ছবি 
আঁকা, লম্বা জামা পরে যেন পথ থেকে কিছু কুড়িয়ে নিচ্চে।, 

এই-সব গুহা খুব অন্ধকার! অজস্তা বা বাঘের এইরূপ 
অন্ধকার গুহাগৃহের মধ্যে শিল্পীরা যে কি উপায়ে এমন 
সুন্দর সুন্দর ছবি একে গিয়েছিল তা বলা শক্ত । 

চতুর্থ গুহাটিকে লোকে সেখানে ‘রঙমহল’ কেন "বলে 
জানি না। রঙিন ছবি এখন বেশী তাতেই দেখা যায় বলে 


৪৮৩ 
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রঙমহলের দ্বার । 
(বাঘগুহা ) 


হয়তো! এই নামে অভিহিত করে থাকবে । তিনের 

[| থেকে এটি ২০০ ফুট দূরে অবস্থিত। এই গুহাটিতে 
পাথরের থামের কারুকার্য আর ছবি প্রচুর ও সবচেয়ে 
স্থুনার দেখা যায়। ৪, ৫ ও ৬এর গুহাগুলি সব পাশীপাশি। 
৪এর আর ৫এর গুহ! ছুটি বাইরের দিক থেকে একটি 
প্রকাণ্ড ২২৪ ফুট লম্বা! ১৪ ফুট উচু আর ১০ ফুট চওড়া 
বারান্দা দিয়ে জোড়! ছিল। এই দীর্ঘ বান্বান্দার পাথরের 
দেয়ালে ৫১ ছুট মাটিলেপা জমির উপর ছবি এখনও 
অবশিষ্ট আছে দেখা যায়। এই বড় বারান্দার একটি থামও 
না থাকায় সামনের অংশের পাহাড়ের খানিকটা উপর 
থেকে ধনে পড়েচে। কতকটা দেয়ালের ছবি এই পাথরের 
মধ্যেই চাপ! পড়ে গেছে । এই অনাবৃত দেয়ালের নধো 
ছবিগুলির অংশ ধরে ঝড় বৃষ্টি 


এখন৪ এতকাল 


বাইরে একস্থানে আছে, তবে অজন্তার মত বাঘের মুষ্ঠিতে 
নাগেশ ও নাগরাণীর মূর্তির সঙ্গে সথীর মৃত্তি খোদাই কর 
এই মৃষ্ঠিগুলি কালের করাল কবলে হতত্রী হয়ে 
পড়েচে, এখন এসব অতিকষ্টে চিনে নিতে হয়। বাইরের 
দালানের গুহার প্রবেশ-দ্বারের উপর কতকগুলি লোক 
কথোপকথন করচে আকা আছে। লোকগুলিবু গায়ের রং 
কালো কিন্তু গঠন ভারি চমতকার। এই ছবিগুলির আগের 
দেয়ালে কতকগুলি ছবি আছে কিন্তু সেগুলি এখন 

অস্পষ্ট হয়ে পড়েচে যে কিছুই নির্ণয় করা যায় না_কতর, 
গুলি হলুদ লাল কালো! রঙের চিহ্ন মাত্র দেখা যায়। অপর 
দিকের দেয়ালে একদল মেয়ে তাদের খোঁপায় কাপড়, ফুল 
প্রভৃতি জড়িয়ে সাদা নীল হলদে ডুরে কাপড় পরে নৃতাগীত 
একজন পুরুষ তাদের মধ্যে গম্ভীরভাবে ভাতন্তর 


নেই *। 


করচে। 


ধুলোতে যে কি করে টিকে আছে এই এক আশ্চর্য্য উপর হাত দিয়ে দাড়িয়ে যেন কি ভাবচেন। তার দৃষ্টি এই 


ব্যাপার! এই গ্রহাতে ভাঙ্কর্যোর মধো একটি দেয়ালে 
ধনকুবেরের ও অপর দেয়ালে নাগেশ ও নাগরাশীর মূর্তি 
আছে। এইরূপ নাগেশের মুঠি অজন্তার ১৯ নম্বর গুহার 


80০888১+.. ৯, । 


নর্তকীদের ছাড়িয়ে যেন কোন্‌ স্ুদূরে আবদ্ধ ! ছবিটির বিধ 
যে কি হতে পারে বলা যায় না, তবে এই বৌদ্ধগুহায় সিন্ধাণেরি 


* অঙ্জপ্তা, ছীঅসিত্তকুমার হালদার-প্রণীত, ৬৩ পৃঃ দেখুন 





রংমহলের রঙ্গিণী 
(বাধ গুহা 


বুদ্ধ হওয়ার পূর্বে রাঁজোদ্যানে সখীদের 
সঙ্গে নৃত্যগীত আমোদ-আাহলাদের 
মধ্যে বাসের একটি চিত্র হওয়া কিছু 
আশ্চর্যা নয় । তার পাশেই আব 
একজন অস্কারোহী রাজপুত্রের লোক- 
লক্কর নিয়ে শোভাযাত্রার ছবি। এ 
সিদ্ধার্থের প্রথম উদ্যান-প্রাঙ্গণ ত্যাগের 
পর সহর প্রদক্ষিণের ছবিও হতে 
পারে। এগুলির ঠিক ধারেই আরো 
কিছু কিছু ছবি আছে দেখা যায়, তবে 
“সেগুলি ভাল বোঝা যায় না। এই 
ছবিগুলি অনাচ্ছাদিত অবস্থায় বহু 
যুগ থেকে পড়ে থাকায় ধুলোবালি 
জমে-জমে আর ঝড়-বুষ্টিতে এমন মলিন 
ও নষ্ট হয়ে গেছে যে জল দিয়ে ভিজিয়ে 
রাখলে তবে অল্পকাল মাত্র অতি কষ্টে 
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নজরে পড়ে ; আবার জল শুকিয়ে গেলেই প্রায় অদ্ৃগ্য হয়ে 


যায় । এই অনাচ্ছাদিত গুলি ৪ বাঘ-গুহায় অপর 


যায় না। দুঃখের বিষয় এই-সব ছবির উপর, কালের 
অত্যাচার ছাড়া, অজ্ঞ-লোকেরা ছুরি দিয়ে নাম ধাম 
লিখে লিখে ক্রমশঃ ছবিগুলি আরো নষ্ট করে ফেলেচে। 
এই ছবিগুলি অজন্তার ধরণের হলেও এই মৃত্তিগুলির ভাবে 
ও ধরণে স্বতন্ত্র একটা বিশেষত্ব আছে বলে মনে হয়। 
অজন্তার শ্রেষ্ট চিত্রগুলির সঙ্গে এগুলির তুলনা হতে পারে। 
বর্ণবিষ্তাসে রেখাঁঙ্কণে ও মৃত্তিগুলিকে যথাযথ স্থানে আরোপ 
করতে এই বাঘ-শিল্পীর! বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়ে গেছেন। 
রঙের মধ্যে নীল আর সাদা রংটা এখনও পৰ্যন্ত বেশ. 


আছে-_নষ্ট হয়নি । বাঘের ও অজন্তার চিত্রকরেরা যে 


চারের গুহার হল ঘরটি ৯২৮ ৯৩১ ফুট চতুষ্কোণ গুহা। 
এই হলের ডান দিকে ৫টি, বাদিকে ৮টি বাসোপযোগী 
প্রকোষ্ঠ। আর সবচেয়ে ভিতরের চৈত্য-প্রকোষ্ঠের দুপাশে 
তিনটি করে ৬টি শ্যাপ্রকোষ্ঠ আছে। হলটি প্রথম সারে 
চৌকে! ভাবে মোট ২৮টি থামের সারে, পরে চ 


7৮, 


২য় গুহার বৃদ্ধমু্ি | 
(বাঘগুহা! ) 


৯ পপর /৪৯০0৯0 টি 


২য় গুহার রাঁজবেশধারী দ্বারীর মুর্তি । 
(বাঘগুহা ) 


করে ৮টি গোল আর একেবারে মাঝে পুনরার ৪টি বড় বড় 
পাথরের থামে সজ্জিত ছিল। মাঝের চৌকো মোট! বড় 
চারটে থাম বড়-বড় পাথরের টুকরো দিয়ে গাথা । এই গুহার 
হলের থাম প্রা সব ধসে পড়েচে। হলটির মাঝখানের 
উচ্চতা ১৫ ফুট । হলের চারিপাঁশে দেয়ালে এখনও চিত্র 
অল্পবিস্তর আছে | অজন্তার মত হলঘরের ভিতরের দেয়ালে 
মষ্তিচিত্র বেশী নেই। হলের 
দেয়ালের নীচের দিকে প্রকোষ্ঠগুলির দ্বারের মাঝখানের 
অংশে একটি করে দাড়ান কৃদ্ধমৃত্তি আর তার আশে-পাশে 
ও উপরের অংশগুলিতে লতাপাতা এঁকে ভরানো। তা- 
ছাড়া একটি সুন্দর আলঙ্কারিক লতাপাতার চিত্র বরাবর 
সমস্ত হলটির দেয়ালের মাথায় আকা আছে। এই লতার 
পরিকল্পনাটি অজস্তা থেকে স্বতন্ বলেই মনে হয়। 
অজন্তাতে এরকম পাড়ের মত নক্সা কোথাও আঁকা নেই। 


{figure drawing ) 
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থামগুলিতে ও ছাদের নীচে অলিঙ্কারিক চিত্রের মরা 
এখনও কোন কোন স্থানে দেখা যায়। গুহাটির বাহারের 
দিকের একটি এ্রকো্ঠে ছোট ছোট আট দার বুন্ধমূহ্ি জাক! 
আছে। এগুলির রঙ প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে । এগুলি ছাড়! 
আর ছবি বিশেষ কিছু দেখা যায় না। গুহার 
স্তূপাকারে ভেঙে পড়ায় অনেক জিনিসই হয় নই হে 
গেছে, নয় অনাবিষ্কত অবস্থার আছে। এখন এখানে 
শিল্পকলার চেয়ে বাছড়-পেচারই নিদর্শন রেশী পাওয়া যার 
অন্ধকার গুহাগুলির পাথরের প্রকাণ্ড বড় বড় থাম আর 
ছাদের বিরাট অংশগুলি এ উহার ঘাড়ে এমন ভাবে পাড়ে 


(বাঘগুহা ) 
আছে যে সহসা তার মধ্যে প্রবেশ করতেও ভয় হয় । 
স্বপ্নপ্রয়াণের খধি কবির পাতাল-পুরীর-__ 
“অন্টালিক! মহাশয় 
পাৰ্শ্ব পড়িয়াছে ভাঙি 
উচ্চশির মহত্ব শিখায়, 
ভাঙা জানালায় 
বায়ু ফুসলায় 
আছেন কাল-পেঁচক থামের আগায়” 


প্রভৃতি কবিকল্পনাগুলি এখানে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে! 
ষষ্ঠ গুহাটি একটি লম্বা ধরণের হলঘর ; 


হলাবে 
মোট ১৬টি থামে সঙ্জিত। হলটি ৯$১৫৪৩$ ছুট | 
উচ্চতা ১৪ ফুট ৭ ইঞ্চি। ৫এর গুহাটি চতুক্ষোণ, একটি 
হলে ছুসারে ৪টি থাম এবং ৫টি স্বতন্ত্র শয্যাপ্রকোষ্ঠ আছে । 


৮. - উকি — 





৯৮৮৯৯০৫৭৮৯৭ 


নট কাম বাজে রান কা আছে 


₹ দেখলুম । 
২. সাতের গুহাটি ঠিক্‌ ছয়ের গুহাটির অনুরূপ ২০টি 
.. খামের সারে সজ্জিত চতুদ্ধোণ, হলটি ৮৮ ২৮৬ ফুট । এই 
৮ গুহাটিতে ভাস্কর্য্যের বিশেষ কিছু নিদর্শন নেই। তবে 
.. গুহাটিতে পুর্বে ছবি ছিল বলে মনে হয়, কেননা ছুই এক 
.. স্থানে মাটির ছবির জমির চিহ্ন আছে। এই গুহাটি এত বেশী 
ৰ ভেঙেচুরে পড়েছে যে এর ভিতর প্রবেশ করা যায় না। 
. এখানে কোন কোন গুহার গভীরতম প্রদেশে এখনও বাঘ 
{যে বাম করচে তা তার পায়ের চিহ্ন এবং অন্ত নানা কারণে 
১ বেশ বোঝা যায়। 

1 অষ্টম গুহাটিতে ২০টি-থাম-দেওয়া একটি চারকোণ! 
__ দালান ছিল বলে মনে হয়। নয়ের গুহায় যে কি ছিল 


কিছুই এখন বলা যায় না, সমন্তটা পাথরে চাপা পড়ে 

আছে। 
__ এই বাঘগুহা মাত্র এক শতাব্বীকাল আবিষ্কৃত হয়েচে। 
এই গুহার বিষয় মোগল আমলের কোন পুস্তকে উল্লেখ 


ক 


আছে বলে শোনা যায় না। দুঃখের বিষয় গুহাগুলির গায়ে 
ৰা চিত্রে কোন প্রাচীন লিপি পাওয়া যায় না। 
4 শ্রীঅদিতকুমার হালদার । 


l পঞ্চশস্য 
পোশাকের ব্যাগের মধ্যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার-- 


... আমেরিকা! অভিনব দেশ । সেখানে মানুষের কাজের সুবিধার 
ই জন্য নিত্য নূতন নূতন প্রণালী উদ্ভাবিত হইতেছে। সংবাদ পাওয়া 
গিয়াছে সপ্প্রতি ধোবাদের সুবিধার জন্য ব্যাগের মধ্যে বৈজ্ঞানিক 
. পরীক্ষাগার কৃষ্ট হইয়াছে। উছার সাহাযো, কাপড় সাফ করিবার জন্ত 
যেসব জিনিস ব্যবহৃত হয়, সেগুলি বিশুদ্ধ কিনা তাহা ধোবারা 
নিজেরাই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবে। পরীক্ষা করিবার প্রণালী 
এমন সহজভাবে লিখিয়া প্রত্যেক ব্যাগের সঙ্গে দেওয়া হয় যে তাহা 
দেখিয়া যে-কোনো! ব্যক্তি কাপড়-ধোওয়া মালমশলা৷ উপযুক্ত কিনা 
_ তাহা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বুঝিতে পারিবে । ব্যাগের মধ্যে কাচের 

 স্বস্ত্রাদি এমনভাবে সাঁজানে। যে ব্যাগ বন্ধ করিয়া! লইয়া যাইলে সেগুলি 

. ভাঙিবার কোনো সম্ভাবন! নাই । “হুটকেশ' বা পোশাকের ব্যাগের 

| ৰে-ধারে হাতল থাকে সেইটি উঠাও, একটি সাধারণ কুটকেশের যেটি 

ঢাকন! সেটি নামাইয়! দাও, তাহা হইলেই পরীক্ষাগার কাজের উপযোগী 

 ফেখারট নামানো! হইল তাহা পরীক্ষার টেবিলের কাজ 


উহা চনে ডর সি একটি 


৯. 
দ্য 


অসুবিধা দুর হয়। 


পোশাকের ব্যাগের মধ্যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার । 


ধাতুনির্দিত দণ্ড বসানো এবং এ দণ্ডের গাত্রসংলগ্র আংটায় 
লম্বা কাচের নল বা! ১011 আটকানো! থাকে । মাপিবার একটি 
অশাককাট! গেলাস; জলের মধ্যে ক্ষার ক্লোরিন এবং আসিড আছে 
কি না পরীক্ষা করিবার জন্য, চার বোতল standard solution ; 
অগ্ঠ তিনটি ছোট বোতলে পোটাশিআম আওডাইড, ফেনোলখালীন, 
ও মেধিল অরেঞ্জ ;_ইহাই সমস্ত সরঞ্জাম। 

এই সহজলভা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সাহায্যে ধোবার কাজ অতি 
পরিপাটিরূপে চলিবে। কাপড় বেশী সাফ হইবে এবং কম ছি'ড়িবে। 
কারণ মসলার মধ্যে কাপড়ের পক্ষে ক্ষতিকর যদি কিছু থাকে তবে 
তা পরীক্ষণ দ্বার! জানিয়! বাদ দেওয়া হইবে । আমাদের দেশে ধোবার 
কষ্ট কত তা সকলেই জানেন। এখানে সস্তায় কেহ এরূপ একটি 
প্পরীক্ষাগার' তৈরি করিয়! ধোবাদের মধ্যে চালাইলে একটা মস্ত 
স। 


ফলের উপর মানুষের প্রতিকৃতি__ 
পূজা পার্বণ ও জন্মদিন বা নামকরণ এবং বিবাহ কিন্বা অন্য কোন 
উৎসব উপলক্ষে উপহার-দানের প্রথা বোধ হয় সকল দেশেই প্রচলিত 


কিন্ত এরূপ স্থলে যদি সেই প্রতিকৃতি কোন স্থপর্ক ফলের উপর 
চিরস্থায়ীরূপে মুদ্রিত হইয়া উপহারঞ্প্রদত্ত হয় তাহ! হইলে উহা যে 
একটি অনন্তসাধারণ ঘটনা বলিয়! অনেকের বিস্ময় উৎপাদন করিবে 
তাহাতে ফোন সন্দেহ নাই। প্রাচাদেশের কোনও স্থানে এই প্রথা 
প্রচলিত নাই এবং সমগ্র প্রতীচা জগতের মধ্যে কেবলমাত্র ফরাসীদেশে 
কিয়ৎপরিমাণে এবং জন্ান রাজো বহুল পরিমাণে উক্ত প্রথা 
দুষ্ট হয়। উক্ত রাজ্যে বড়দিন কিন্বা ইস্টার পর্ধের সময়ে অথবা 
জন্মদিন কিন্বা অন্য কোন শুভ অনুষ্ঠান উপলক্ষে মানবের- 
প্রতিকৃতি-সমস্থিত ফল উপহার প্রদত্ত হইয়া থাকে। আপেল ফলই 





জীব-কোষের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ছবি। 
প্রথম ছবি কোষের স্থির অবস্থা । তারপর ক্রমশঃ কোষাংশগুলি চঞ্চল হইয়া! উঠিয়া 
অবশেষে শেষের ছবিতে কাজের জন্য শ্রেণীবদ্ধ হইর| দাড়া ইয়াছে। 


ফলের উপর মানুষের প্রতিকৃতি । 


সচরাচর এই কাধো ব্াবন্ধত হয়, কিন্তু জর্ম্মান রাজে) কুল 
পেয়ার! এমন কি কুমড়া পর্যন্ত নিতান্ত অনুপযোগী বলিয়া বিবেচিত 
হয় না। ১৯২ সালের মে মাসের 'ষ্থাণ্ড ম্যাগাজিনে কি প্রণালীতে 
ফলের উপর মানুষের প্রতিকৃতি মুদ্রিত করা হয় তাহা লিখিত হইয়াছে। 
প্রণালীটি বিশেষ কঠিন নহে। আপেল ফলটি ঞপরিপন্ক ও লাল 
. আভায় রঞ্জিত হইবার অব্যবহিত পুরে প্রতিকৃতি-সম্থলিত ষ্টেনসিল 
পেপার দিয়া উহ! দৃঢ়রূপে বাধিয়! বা মুড়িয়া রাখা হয় পরে ফলটি 
সম্পূর্ণ বদ্ধিত ও সুরঞ্রিত হইলে উক্ত প্রতিকৃতি তাহার উপর চিরদিনের 
জন্তু মুদ্রিত হইয়! যার । এখানে যে চিত্রথানি সন্নিবেশিত হইল 
তাহা হইতে পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন যে উহা একটি আপেল ফলের 
চিত্র এবং উহার অন্তর্গত প্রতিকৃতিটি আমাদের ভুতপূর্বা ভারত-সত্রাট 
সপ্ন এডোয়ার্ড মহোদয়ের । এই অপুর্ব আপেল ফলটি ফরাসীদেশে 
উৎপন্ন হইয়াছিল এবং আমাদের ভূতপূর্বব সমাটের রাজ্যাভিষেক 
_ উপলক্ষে উপহৃত হইয়া ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়। 


শরীনিৰ্শ্বলচন্দ্ৰ মলিক। 
জীব-কোষের বুদ্ধি _ 


পরীক্ষার ছার! স্থির হইয়াছে কোষ (০1) বুদ্ধিবৃত্বিসম্পন্ন। ইহার 
বোধশক্তি আছে। ইহার স্মৃতি ইচ্ছ! ও বিচারশক্তি আছে। আমরা 
ন অভিজ্ঞতার দ্বার জ্ঞান অর্জন করি কোষও তাই করে। একটি 


৮৫৮ I এজি are ও 


বড় জীবদেহে যেমন নানাপ্রকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থাকে, কোষ তেমনি 
একটি সম্পূর্ণ জীব, অন্যান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ দ্বারা গঠিত। কোর 


একটি মাথা আছে যেখান হইতে অন্ঠান্য কোবাংশের চালনা! হইয়া. 


থাকে । এই মাথা বা চালনা-কক্ষটিকে সেন্ট্োসোম (:508989008 
বলে। কোঠদেহের মধ্যভাগে কয়েকটি সহকারী মাথা আছে। 
সেগুলির মধ্যে শক্তি জ্ঞান এবং বিভিন্ন রকম কাজ করিবার কাত! 


নিহিত আছে। সে-সব কাজ বাঁচিয! থাকিবার জন্য কোষকে করিতে : 
কোষের এই অংশটি যদি নষ্ট করিয়া দেওয়া যায় তাহা! হইলে 
সে আপনাকে খাওয়াই? 


হয়। 
তার আর কাজ করিবার শক্তি থাকে না। 
পারে না এবং আপনার অনুরূপ কোষ জন্মাইতেও পারে না। 
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সকল কোষ সমান নয়। কোন কোনটি বেশ স্থনিয়স্থিত; আবার 


কোন কোনটির মধ্যে যে-সব অংশ বর্তমান তাহাদের সকলের কাল 
এখনো সম্পূৰ্ণ বোঝ! যায় নাই। সকলের চেয়ে ছোট কোষ 


| 
(bacteria), তারপর উদ্ভিদ-কোয এবং ব্যাঙের ছাতা । সকলের ডেকে 


বড়গুলি জীবদেহ তৈরি করে ব1 জলের মধ্যে পৃথকভাবে বাস করে। 


ইহার! উদ্ভিদ ও জীবগণের স্ঠায় উপনিবেশ সৃষ্টি করে না। 


সমস্ত জীবন্ত পদার্থকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাঁয়। যেকোজি 


পৃথকভাবে এবং একাকী বাস করে, যেমন জীবাণু প্রভৃতি; জগ; 
কোধ-সমষ্টির একটি উপনিবেশ, সংখ্যায় বহু কোটি; উদ্ভিদ ও জীব 
জন্তর ম্যায় উহার! সকলে একত্র খাটে, সমগ্রের উপকারের জনক । 
গাছ বা জীব যতদিন বাঁচে ইহারাও ততদিন বাচিয়া খাকে । গাছ বং 
জীব মরে তখনই যখন তাহাদের মধ্যেকার কোবগুলির মৃত্যু হয়। 

খুব শক্তিশালী অণুবীক্ষণ দ্বার! দ্যাখ! গিয়াছে যে স্ড্যেষুলি আবার 
অন্তান্ত ছোট ছোট কোষ দ্বার! নির্দ্ধিত। 

বিভিন্ন কোষের মন যখন একত্র মানুষের মাথার মধ্যে কাজ করিতে 
আরম্ভ করে তখন মানুষের মনও কাজ আরম্ত করিয়া দ্যায়। এই 
কাধো নিযুক্ত কোষসমষ্টিই মানুষের মস্তিষ্ক । 

রোগের বীজাণু সকল সময়েই মানুষের শরীরে প্রবেশ করিবার 
সুবিধা খুঁজিতেছে। একটু সুযোগ পাইলেই তাহারা হুড়মুড় করি! 
মানুষের গলায় নাকে বা মুখে গিয়া! বসে । সংখ্যায় বাড়িয়া রক্তের মধো 
মিশিবার আগেই উহাদের বিনষ্ট হওয়! প্রয়োজন । শরীরের মধ্য যে- 
কোবষগুলি শাদ1 কোষ (17116 ০611১) নামে খ্যাত তাহাদের কোনে 
নির্দিষ্ট কাজ নাই, যেমন পেশী ও স্নায়ুমধ্যস্থ কোষগুলির আছে। তকে 
ইহার! খুব একট! বড় কাজ করে। দেহ আক্রমণকারী রোগ- 
ইহার! ধ্বংস করে। এবং শরীরের ভগ্ন অংশ মেরামত করে। হত ত' 
আঙুল কাটিয়া ফেলিলে অমনি ইহারা দলে দলে সেই স্থানে 
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করিতে রীতিমত বৃদ্ধি খরচ করিতে হয়, কোন্খান দিয়া কেমন করিয়া 
অগ্রসর হইতে হইবে, কোন্থানে কাহাকে বাঁধা দিতে হইবে বা কোন্‌ 
আততায়ীকে অগ্রে বধ করিতে হইবে এ সমস্তই ভাবিয়! স্থির করিতে 
হয়। 

যে সুশ্ম বীজাণুকে অণুবীক্ষণ-দাহায্যে দেখিতে হয় তাহারে! ভাবিয়া! 
চিন্তিয়া কাজ করিবার শক্তি আছে এ কথ! অসম্ভব বলিয়! মনে হয়| 
কিন্ত মানুষ আজকাল পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে যে দেহের 


সর্বত্রই বুদ্ধিমতা বিদামান। কেবল মন্ত্িক্ষের মধোই যে আছে এমন 
শয়। স্ু। 
তরমুজের কথা 

কবি লিখিয়াছেন 


জীবন-ধারণ কিম্বা আরাম-কারণ 
যে ষে বস্তু আমাদের হয় প্রয়োজন 
সকলি স্থলভ এতে অভাব ত নাই, 
যখন য। প্রয়োজন সেই দ্রব্য পাই। 
কথাগুলি অতীব সতা হইলেও অনেক সময় উহা! আমাদের স্মরণ 
থকে না; কিন্ত একটু চিন্ত! করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পার! যায় যে 





তরমুজ । 


কোন জিনিন আমাদের নিতান্ত প্রযোজন হইলে আমাদের পাইবার 
পক্ষে তাহার সম্যক আয়োজন এবং ব্যবস্থারও কোন অভাব হয় না। 
কোনপ্রকার শস্ত অথব! বৃক্ষলতাদি জন্মে না বলিয়! চিরতুযারাচ্ছন্ 
হিমমগুলান্তর্গত মেরুপ্রদেশবাসীদগের আহারের নিমিত্ত বরফ-স্ত.পের 
নিয়ে সলিলাভান্তরে সিন্ধুঘোটক ও শীল মৎস্তাদির বাসের: ব্যবস্থা 
হইয়াছে। গে অশ্ব মহিষাদি বহু গৃহপালিত পশু মানব-সেবায় 
উষ্টুই তাহাদের 
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এশ ভাগ, ১ম খণ্ড 


প্রধান অবলন্বন। আবার বহুক্রোশব্যাপী বিস্তীর্ণ বালুকাময় মরুভূমির 
মধো স্থানে স্থানে নদী কূপ ব! নির্ঝরের শীতল জলধারা-সমস্থিত তৃণ- 
পাদপসঙ্কুল মরুদ্বীপের বাবস্থ। করিয়া! বিধাতা তাহার অপার করুণার 
পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । 

শুনিয়াছি রাজপুত!নায় কোন কোন স্থানে যেখানে জলের অভাব 
বিশেষভাবে অনুভূত হইয়া থাকে সেখানেও বহুল পরিমাণে তরমুজ 
জন্মে। বস্তুত প্রপর গ্রীষ্মের দিনে মানবের ক্ষৎপিপ।স! নিবুত্তির জন্য 
পরম করুণাময় পরমেশ্বর যে কয়েকটি ফলের সৃষ্টি করিয়াছেন তরমুজ 
তাহাদের মধ্যে একটি প্রধান ফল তাহাতে সন্দেহ নাই । 

পৃথিবীর নানাদেশে ও নানাস্থানে তরমুজ দেখিতে পাওয়া ষায়। 
আমাদের এই ভারতবধ ও বঙ্গদেশেও বিস্তর তরমুজ জক্মিয়া থাকে । 
পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত গোয়ালন্দের তরমুজ তাহার বৃহৎ আয়তন ও মিষ্টতার 
জন্য কলিকাতাবায়ী অনেকেরই হ্ুপরিচিত। এমন কি কলিকাতায় 
থাকিতে আমার এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে গোয়ালন্দের স্ঠাঁয় সুবৃহৎ 
তরমুজ অন্যত্র কোথাও পাওয়া যায় না। দিল্লী আসিয়া আমার সে ভ্রম 
সংশোধিত হইয়াছে, কারণ দিলীতে যে তরমুজ পাঁওয়! ফ্ক্ুর তাহা আয়তন 
এবং উৎকধে গোয়ালন্দের তরমুজ অপেক্ষা কোন অংশে হীন 
নহে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অন্তভূতি কোলরেডে! প্রদেশে 
রকি পর্বতের অধিত্যকায় যে তরমুজ জন্মে তাহা ইংলণ্ড -ও 
ইউরোপের অন্যান্য দেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে। 
১৮৯৯ সালের অক্টোবর মাসের ষ্টাও ম্যাগাজিনে প্রকাশ যে এই 
কোলরেডে। হইতে একটি তরমুজ ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে প্রেরিত 
হইয়াছিল। এই অশ্রন্তপুরর্ বৃহৎ তরমুজ ইংলগ্ডে পৌছিলে কুলিমহলে 
পধাস্ত বেশ একটু সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল এবং তদবধি কোলরেডে! 











তরমুজের ফীডিংবোতল। 


প্রদেশ লগুনের সর্বসাধারণের নিকট সুপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। 


তরমুজটি দৈর্ঘেচ প্রায় ৫ হাত এবং উহার ওজন ৪ মণ ১৫ সের। এই 
বৃহত্তম.তরমুজের একটি প্রতিকৃতি এখানে প্রদত্ত হইল; ইহা হইতে 
তরমুজ্টি যে কত বড় তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়। যাইবে । এদেশে 
উৎপন্ন সব্ববাপেক্ষ। বৃহৎ তরমুজের ওজন কত তাহ! জানিবার উপায় 
নাই। তবে কোন বন্ধুর নিকট অবগত হইয়াছি যে রাজপুতানা 
হইতে আনীত কোন তরমুজের ওজন দেড় মোন হইয়াছিল। ৮৯ 
এক্ষণে কোলরেডোর আর একটি তরমুজের কথা৷ বলিয়া আমার 
বক্তব্য শেষ করিতেছি। উহা একটি ক্ষদ্রজাতীয় তরমুজ এবং একটি 
বোতলের মধ্যে পরিবদ্ধিত হ্ইয়াছিল। যখন উহার: আকার একটি 
ক্ষুদ্র শসার ন্যায় তখন বুস্তুদহ উহাকে বৃক্ষচযুত করা হয় এবং বোটার 
মধ্যে ছিদ্র করিয়| তাহাতে কোন পলিতার (1.40)1-10/) এক প্রান্ত 
প্রবেশ করাইয়! দিয়া অপর প্রান্ত চিনির জলে পূর্ণ বোতলে ডুবাইয়! 
রাখা হয়। এইরূপে পরিবদ্ধিত হইয়। পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে দেখা যায় যে 


কিন চি 
চি নু 
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উহার ওজন ১২২ সের হইঘাছে। পূর্বোক্ত মাসিক পত্রের লেখক 
বলেন যে এ জাতীয় তরমুজের ওজন সাধাবণত *।৮ সেরের অধিক হয 
না কিহ বোতলের মধ্যে চিনিব জলে বদ্ধিত হওযায এই তবমুজ্জটি 
একদিকে যেমন আয়তনে বৃহত্তর অপরদিকে আম্বাদেও তেমনি 
সুমিষ্টতর হইয়াছিল। এই তবমুঞ্জটিরও একটি চিত্র এখানে সন্নিবেশিত 
হইন। 


অনিদ্রা 
নিউ ইষর্ব শহবেন এক ডাক্তীবের মতে অনিত্রাবোগের উৎপত্তি 
হয, বোগী ঘুমাইতে পারিবে না মনে করে বলিয়া । অনিদ্রা বোগগ্রস্থ 
ব্যক্তি বিছানাষ শুইয়াই ভাবিতে আরম্ত করে, হত তাহার ঘুম হইবে 
ন|, এবং এই ভয়ে সে কিছুতেই ঘুমাইতে পারে না। 
বাত্রির প্রথন ভাগে ঘুমের ব্যানাত অনেক সময় চা কফি বা মদ্য- 
পানের জগ্ত ঘটিয়৷ থাকে , ভোবের দিকে ঘুম হযনা "অনেক সময় ক্ষুধার 
দবণ। 
অনিদ্রারোগ সাবাইতে হইলে রোগীর মন হইতে অনিদ্রা-ভীতি 
দূর করা আবপ্তঙ্ক । “অনিদ্র%, এই ভয়ানক নামটি ব্যবহার ন| করাই 
ভালো। রোগীর অবস্থা বর্ণন| করিতে হইলে “জাগিয়া থাক!” বলাই 
বিধ্ষে। কোনো ব্যক্তি আট ঘণ্টা সময় বিছাঁনীয শুইয়। থাকিলে ঘুম 
না হওয়াৰ দকণ তার কোনো ক্ষতি হ্যনা। এমন অনেক লোক দ্যাখ! 
যায যাহারা হপ্তার পৰ হপ্তা এমন কি মাসেব পর মাস ঘুমাইতে পারে 
নাই, অথবা ঘুমাইতে পাবে নাই বলিয! যাহাদের বিশ্বাস, তাহাদের 
কোনোবপ স্বাস্থ্হানি ঘটে নাই। যে-সব লোকের ঘুম সহজে আনে 
না তাহাদের শান্তভাবে কিছু পড! উচিত, ৬ইবার সময তারা পাশে 
একখানি বই লইয়া ।শুইবে। যে ঘরে ভালোরকম বাতাস চলাচল 
কবে সেই ঘরে শোঁওয়। উচিত । মনে মনে বিশ্বাস কর! উচিত, কোনে! 
ক্ষতি হইনে না, প্রকৃতি আপনার পাওনা ঠিক বুঝিয়া লইবে। 
ঘুম একটা অভ্যাস। যাব অনেক রাতে শোওযা অভ্যাস সে 
কোনো দিন সকাল-সকাল শোয তবে তাহাকে অনিদ্রায় তুগিতে 
॥-41 আবাৰ যার সকাল-সকাঁল শোওয়া অভ্যাস সে যদি 
বেশি রাতে শোয তবে তার অবস্থাও হইবে এপ | ঘুম ষে-সময় 
সাধারণত আমে তার আগে ঘুমাইবাৰ জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া 
কোনো লাভ নাই , তাহাতে কেবল অশান্তি বাড়ে । 
ঘুম না হওয়ার জগ্য ওষুধ খাওয়া বড় ভুল। তবে গরন জলে 
মিনিট দশেক পা ডুবাইয়া রাখা, গবম দুধের &উপর ঘন কবিধা 
কালোজিরা ছডাইযা দিঘা সেই দুধ পান, পায়ে বোতলে করিয়া গরস 
জলের সেক এবং মাথার পেশীগুলি টিপিয়া দিলে ভালো ফল পাওয! 
ঘাষ। 
জেপেলিন-- 
জেপলিন ছাড়া আর সবরকম বেশুন বা আকাশযাঁনে অনেক 
গ্যাস নষ্ট হয়। সাময়িক বেলুন ও আকাশষান যে-হাইডোৌজেন 
গ্যাস দিয। যোলানো হয তাহা, বেনুন যত উচ্চে উঠে তত বিস্তার লাভ 
করে। সেইজন্ভ মধ্যে মধ্যে খানিকটা করিয়া গ্যাস বাহির করিয়! 
প্রযোজ্রন হয়, নহিলে বেলুন গ্যাসের অত্যধিক চাপে ফাটিয়া 
ও সন্তাবনা। বেলুন যখন নীচে নামিয়া আসে তখন অনেক- 
- ফুঁট্য'দ বাহির হইঘা গেছে, আবার তার মধ্যে গ্যাস ভরিলে তবে 
৬পরে ও) সন্ত হয়। অনেক উ'চুতে উঠিলে বন্ধ করা গ্যাশ ঠাণ্ডা 
হইযা যাঘ। তার যলে বাতাসে বেলুনে-ভাসিয়া থাকা সম্বন্ধে নানা 
গোলযোগ ঘটে । ছেপেলিনে ব্যবস্থা অন্যরকম । জেপেলিনের গ্যাসের 
থলিগুলি পামান্তসার ফোলানে' থাকে৷ জ্েপেলিন যখন খুব 
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মেধের গান 


উঁচুতে উঠে তখন গ্যাস বিস্তারলাভ করিয়। থলিগুলি ৭! 
দ্যাঘ। গ্যাসের চাপ কমাইবার জন্য জেপেলিনে মোটেং 
কর! হয়না। 

তারপর জেপেলিনের বেগও টা | এ 
বিপুল ভার তুলিবার পক্ষে উপযোগী । যখন 
ডানে ভাসিঘা চলে বা নি হং 
এবং উহা ছাড়িবার বা নামাইবার সমযই গ্যাস খরচ হয। 
ঘণ্টায় অন্তত ষাট মাইল চলে, সেইজন্য বেলুনের ভার 
ফে-সকল মারাত্মক বিপদের সম্ভাবনা ইহাতে সেকপ বিট - 

যুদ্ধের আগে ফ্রান্স জার্্েনি ও ইংলণ্ড যে-সব চালনীয় 
নির্মাণ করে তার মধ্যে একমাত্র জেপেলিনই কেবল শু. 
জাহা্জ বা বড় বড় যাত্রীজাহাজের তুলা, নিয়মিতবপে ১ 
করিতে পাঁরয়াছে। অবনত বোমা ধেলায় জেপেলিন মে? . 
পরিচয় দ্যায় নাই | কিন্ত জেপেলিন-নিশ্মীতা কাউন্ট হে 
জার্দ্নীর যুদ্ধবিশীরদেরা কেহই বোমা ফেলিয়। শহর তিন 
একপ অদ্ভুত আশা হৃদয়ে পোষণ করেন নাই। জেপেচি 
কাজ জার্মেনীর নৌবাহিনীকে ইংরেজ নৌ-বাহিনীর অবস্থ।, 
ফেরা সম্বন্ধে খবর দেওয়া। জেপেলিনের সাহীষ্যেই 
জাটলাণ্ডের জলযুদ্ধের ব্যবস্থ! অমন ভালোরকম করিতে প' 
ইহা বড় কম কথ নয় । 





মেঘের গান 


যখনই আকাশ ও পৃথিবীকে ঘনঘট| গভীর 
আচ্ছন্ন করিয়াছে তখনই ভারতেব সরস হৃদয় "= 
উঠিগ্াছে। বৈষ্ণব কবির গভীরতম গান ছে: 
উত্তর-পশ্চিমের “কজলী” কাঞজজল-বরণ মেঘেরই অং 
কিন্তু মেঘের গান এদেশে আরও বহু পুরাতন 
অথর্ব বেদেও খধিহদয় মেঘের গহন ছয়: 
উঠিয়াছে। মেঘের দিকে চাহিয়া তাহারা 
গাহিয়াছেন-_তাহারই ছুই চারটি গান আজিও সং 
বর্ষায়-নিবিড় সন্ধ্যাকে নিবিড়তর করিয়া তুলি 


খগৃ*বদের খষি বর্ষার সন্ধায় গাহিরাছেন ।-- 
দিব! চিৎ তমঃ কৃণৃস্তি পর্জন্যেনোদবাহেন। 
যৎ পৃথিবীং ব্যুংদংতি। ক্েদ ১, ৩৮, ৯। 
( ধষি ঘোরপুত্র কণু।) 
সজল মেঘে দিবাকেও যে অন্ধকার করিয়া ০১ 
পৃথিবীকে সরস করিয়া দিতেছে । 
পর্জন্দেবকে আগত দেখিয়া তাহার শুবগ ন 
দে fl 
অচ্ছা বদ তবসং গীরিরাঁভিঃ 
স্তহি পর্জন্ভং নমসা বিবাস। 


৪৯০ 


কনিক্রদদ্‌ বৃষভো জীরদানূ 
রেতো দধাত্যোবধীষু গর্ভম্‌। ঘয়েদ ৫ম মণ্ডল ৮৩ তম সুক্ত! 


হে গায়ক, আজ এই গানের দ্বারা নিবিড় মেঘের স্তব 
কর। আজ এই নিবিড় মেঘের কাছে মাথা নত কর। 
মেঘ আজ কি গর্জন করিয়া বর্ষণ করিয়া! দেখিতে দেখিতে 
ওষধীয় মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিতেছে। 
বি বৃক্ষান্‌ হংতি উত হংতি রক্ষসে| 
বিশ্বং বিভায় ভুবনং মহ! বধাৎ। 
উতানাগা ঈষতে বৃষ্যাবতো 
যৎ পর্জন্তঃ স্তনয়ন্‌ হংতি দুধ তঃ। 
ফধ্বেদ ৎস মণ্ডল ৮৩ তম সুক্ত | 
পর্জন্তদেব আজ বৃক্ষগণকে বিদলিত করিয়! বনবাসী 
রক্ষগণকে নিহত করিয়। চলিয়াছেন। জলপ্লাবী মেঘগণের 
ভয়ে আজ নিম্পাপও ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছে 
পর্জন্যদেব আজ বজনির্ঘোষে ছুষ্কৃত দগ্ধ করিতে উদ্যত । 


রধীব কশয়াশ্ব। অভিক্ষিপন্‌ 
আবিদুতা ন্‌ কৃতুতে বৰ্ম্যা অহ। 
দূরাৎ সিংহস্ত স্তনথা উদীরতে 
যৎ পর্জস্থঃ কৃণুতে বর্ধ্যং নভঃ | 
ধর্েদ ৫ম মণ্ডল, ৮৩ তম মুক্ত । 


রথীর স্কায় অগ্িময় কশায় মেঘ-অশ্বগণকে অভিক্ষিপ্ত 

করিয়! স্বীয় আগমন মরুৎ্দূতগণের কুলিশকণ্ঠে নির্ধোধিত 
করিয়া পর্জন্তদেব আজ বিশ্বপ্লাবী মেঘগণকে চালাইয়া 
চলিয়াছেন। পর্জন্ত আজ আকাশকে মেঘ-মুখর করিয়াছে, 
তাই দূর হইতে সিংহের গর্জন উদিত হইতেছে । 

প্রবাতা বাস্তি পতয়স্তি বিদ্যুত 

উদ্বোষধীপ্রিহতে পিদ্বতে স্বঃ। 

* ইরা বিশ্বস্মৈ ভুবনায় জায়তে 
যৎ পর্জন্ঃ পৃথিবীং রেতদাবতি ॥ 
ফধ্েদ ৫ম মওল, ৮৩ তম শুক্ত | 
দিকে দিকে বায়ু ধাবিত হইতেছে, বিছ্যাৎসকল 

পড়িতেছে, ওষধী-সকলকে বিদীর্ণ করিয়া অঙ্কুর নির্গত 
হইতেছে, আকাশ জলধারায় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, পৃথিবী 
আজ অন্নপূর্ণা হইয়া উঠিয়াছেন-_পর্জন্তদেব যে রসধারায় 
পৃথিবীকে রক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন । 

যন্ত ব্ৰতে পৃথিবী নংনমীতি 

যন্ত ত্রতে শফবজ, জভূরীতি। 

যন্ত ব্রতে ওষধী বিশ্বরূপাঃ 

স নঃ পর্জম্য মহি শর্ম্ম বচ্ছ। 

খথেদ, ংম মণ্ডল, ৮৩ তম সুক্ত। 
( ধষি ভৌম অত্রি।) 








প্রবাসী--ভাদ্র, ১৩২৪ 





[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৯ লাও ংলাওল সলা লাসলাসলা লাও সলাসল লাল 





বাহার ব্রতে পৃথিবী 'একাস্ত বিনত, ধীহাঁর ত্রতে গবাদি 
পশুগণ পূর্ণ হইয়া! উঠিতেছে, বাহার ত্রতে রূপহীন ওষধী- 
সকল নানাবিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, সেই পর্জন্ত 
আমাদিগকে মহৎ কল্যাণ দান করুন| 

কেবল খগ্বেদে নহে । আথর্বণর! স্বভাবত প্রক্কৃতিৎ_ 
প্রিয়, তাহারা বৃষ্টির দিকে চাহিয়া সেই আদি বারিবিন্দুর 
ধ্যান-রসে ডুবিয়া গেলেন। দেখিলেন সেই আদি বিন্দু 
হইতে আদি-দর্ভ উৎপয হইয়াছে। এই রহস্তের অতল 
রসে ডুবিয়া তাঁহার! উচ্চারণ করিলেন__ 

যৎ সমুদ্রে অভ্যক্রনাৎ পর্জন্যো বিছ্যুত। সহ 


ততে হিরণ)য়ো বিন্দুস্ততো দর্ভে| অজায়ত ! 
অথর্ব ১৯শ কাণ্ড ৩০ সুক্ত। 


সমুদ্র খন অভিভ্রন্দন করিতেছিল, ঈর্জন্য বিছ্যৎসহ 
অভিক্রন্দন করিতেছিল, তখন তাহা হইতে সোনার বরণ 
জলবিন্দু জন্মগ্রহণ করিল ; তাহা হইতে তৃণ ।সপ্রাত হইল । 
তাহার পর প্রকৃতির নিবিড় লালা দেখিয়া বর্ষার গান 


সমুৎপতন্ত প্রদিশে! নভন্বতীঃ সমত্রাপি বাতজুতানি ঘস্ত 
মহত্ষভন্ত নদতো নভন্বতো বাশ্রা আপঃ পৃথিবীং তপয়স্ত | 
ূ অথর্ব ৪র্ঘ কাণ্ড, ১৫শ হুক্ত। 


পবন-প্রযুক্ত দিকৃসকল মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া উর্ধে উিত 
হইতে থাকুক্‌, উদকপূর্ণ মেঘসকল অনিলাহত হইগ শি 
হইতে থাকুক । মহাখষভের ন্যায় নিনাদকারী মেঘসমূহের 
গঙ্জিত জলধারা পৃথিবীকে তৃপ্ত. করুক । 
সমীক্ষয়স্ত ভবিষাঃ সুদানবোপাঁং রসা ওষধীভি: সচস্তাম্‌ 
বর্যস্ত সর্গা মহয়স্ত ভূমিং পৃথক্‌ জায়স্তামোষধয়ে! বিশ্বরূপাঁঃ ॥ 
অথর্ব ৪র্থ কাণ্ড, ১৫শ সুক্ত। 


শোভন-দাি-যুক্ত এনং অতিমহান্‌ মরুদ্গণ আবিভূতি 
হউন, রসসকল ওষধিগণের সহিত. সমবেত হউক । বর্ষণের 
ধারাসমূহ পৃথিবীকে পূজা করুক । এবং বিচিত্র ওষধীসকল 


নানাভাবে সঞ্জাত হউক । 
সমীক্ষয়স্থ গায়তো! নভাংস্তপাং বেগ।সঃ পৃথক্‌ উদ্‌ বিজন্তাম্‌ 
বর্ধস্ত সর্গা মহযস্ত ভূমিং পৃথগ্‌ জাবস্ত।ং বীকধে। বিশ্বরূপাঃ ! 


অধর্বব পর্থ কাণ্ড, ১৫শ সুক্ত। ও 
হে মরুদ্গণ, আমরা সঙ্গীতে প্রবৃত্ত । সহ 
মেঘের সমূহ দর্শন করাও জলের প্রবল বেগ-মুক্ত ধারাঁ 


সকল বিভিন্ন দিকে বিচিত্রগতিতে ছুটিয়া চলুক । বর্ষার . 


ধারাসমূহ পৃথিবীর পুজীয় প্রবৃত্ত হৌক। নিখিলরূপ৷ 
বীরুধগণ বিচিত্রভাবে আবিভূতি হউক। 


৫ম শংখা ] মেধের গান 


ওণাপপোপ গান্ত নাকভাঃ পর্জন্য ঘোষিণঃ পৃথব্‌ । 
মর্গা ব্যহ্য ব্যতো ব্ষন্ত পৃথিবীমহু | 
অথর্ব চর্থ কাণ্ড, ১৫শ সুক্ত। 


হে পর্জন্ত, গর্জনঘোষণাঁকারী মারুতগণ তোমার সঙ্গীত 
গাহিয়া চলুক । বর্ষার নিখিল ধারা গভীর বর্ষণে পৃথিবীকে 


_ অভিষিক্ত করুক । 


উদারয়ত মকডঃ সমুদ্র তন্বেষো! অর্কো নভ উৎপাঁতযাথ! 
নহঝ্ষভন; নদতো নভম্বতো বাশ্রা আপঃ পৃথিবীং তর্পযন্ত ॥ 
অথর্ব ৪র্থ কীও, ১৫শ হুক্ত। 


হে মরুদ্গণ, সমুদ্র-মধ্য হইতে উঠিয়া আইস। আমাদের 
অষ্চন-নঙ্গীত দীপ্তিময়। হে মকুদ্গণ, মেবসমূহকে উর্দ্ধে 
ঘনীভূত করিতে থাক। মহাখষভের ন্যায় নিনাদকারী 
মেঘসমুহের গঠঞ্জত জলধারা পৃথিবীকে সংতৃপ্ত করুক । 
অভিক্রন্দ স্তনয়াদয়োদধিং ভূমিং পর্জন্ত পয়সা সমজ্যি। 


তয় সষ্টং বহুলমৈতু বৰ্ষমাশারৈষী কৃশগুরেতস্তম্‌ ॥ 
অথর্ব ৪র্থ কাণ্ড, ১৫শ সুক্ত। 


হে পর্জন্ঠ, চতুর্দিক ধ্বনিত করিয়া তোল।. বন্ত-সঙ্গীতে 
গাহিয়া উঠ, জলধারায় সাগর ভাসাইয়া দাও! জলধারায় 
ভূমিকে নিষিক্ত করিয়া দাও, তোমার সৃষ্ট বহুল সান্দর 
বর্ষণকারী মেঘ চতুর্দিক হইতে আসিয়া ঘন হইয়া উঠক, 
ক্ষীণরশ্মি সর্য্য ( মেঘের সমুদ্রে ) ভুবিয়া যাউক । 


সংযোবস্ক সুদানব উৎসা অজ্গবা উত। 


> = "যত৷ ম্যো বড পৃথিবীমনু ৷ 
অথর্ব ৪ৰ্থ কাণ্ড, ১৫শ সুক্ত। 


শোভন-দান-যুক্ত মরুদ্গণ তোমাদিগকে সংতৃপ্ত করুন। 
জলধারা-মকল, স্থূল সর্পের সার (জীবস্ত হইয়া কুটিল ক্ষিপ্র 
গতিতে ) চতুর্দিকে ধাবিত হউক । পবনের দ্বার৷ প্রেরিত 
মেঘসমূহ পৃথিবীকে অভিষিক্ত করুক । 


আণামাশাং বিদ্যোততাং বাতা বাস্ত দিশোদিশঃ। 
মন্তিঃ প্রচাত। মেঘাঃ সংযন্ত পৃথিবীসন্ ৪ (হী ৪,১১৮) 


দিকে দিকে বিছ্যুৎ জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠুক, দিকে দিকে 
পবন ধাবিত হইয়া হইয়া চলুক পবনবেগে প্রেরিত মেঘ- 
সকল সংহত হইয়। পৃথিবীর দিকে সংগত হউক । 


Pe সংবিদানো ষ ওষধীণামধিপা বভুব। 
স নে' বর্ষং বন্গুতাং জাতবেদাঃ প্রাণৎ। প্রজাড্যো অমৃতং দিবম্পরি | 
অথর্ব ৪র্য কাও, ১৫শ সুক্ত। 


যেই বৈহ্যুত অগ্নি মেঘের-সহিত এক হইয়া বিদ্যমান, 
যেই আগর ওষধীসমূহের অধিপতি হইয়া আছেন ; সেই জাত- 
বেদ! অগ্নি আমাদিগকে বর্ষণ দান ককন, প্রভাদিগকে 


৩২০০৯ পাস ১৩৯ 


প্রাণদান করুন, ছ্যুলোক হইতে লোন এ 
দান কফুন। 
অপো নিষিষ্চমহরঃ পিতা নঃ শ্বসন্ত গর্গযা অগং « 
নীচীরপঃ সুজঃ। 
বন্ধ পৃষ্সিবাহবে! মণ্ড কা ইরিণ! অনু ॥ 
অথর্ব ৪র্থ হ 
আমাদিগের প্রাণবর্ধী পিতা তির্যযগ ভাবে বৃ 
করিতে থাকুন। গর্গর ধ্বনি করিয়া জলা " 
উচ্ছৃসিত হইয়া চলুক | হে বরুণ, নিষ্নগামী হাঃ 
ছুটাইয়া দাও। চিত্রবিচিত্র-বাহ যুক্ত মণ্ডকগণ « 
ধারা-পথে উপবিষ্ট হইয়া কোলাহল করিতে থাকুণ 
সংবতৎনবং শশয়ানা ত্রা্গণাঃ ব্রতচারিণঃ | 
বাচং পর্জস্য জিদ্বিতাং প্র মওকা অবাদিযুঃ 1" 
অর্থ ৪র্থ কাও, 
ংবৎসর পর্য্স্ত মণ্ুঁকগণ (পবন ও আলে 
বিষুক্ত ) শুদ্ধ ব্রতচারী ব্রাহ্মণের স্তায় পড়িয়া ছি” 
পর্জন্তের দ্বারা প্রাপ্ত-প্রাণ হইয়া ইহারা পর্জন্তের « 
করিতেছে। 
উপ প্রবদ মণ্ড,কি বর্ষমাঁবদ তাছুরি। 
মধ্যে হদন্ত লব বিগৃহা চতুরঃ পদঃ |] 
অথবর্ব ৪ কাও, ১৫ - 
হে মহামওুকি, তুমি পর্জন্তের স্তবগান কি, 
হে ক্ষুদ্র ম্ডুকি, তুমিও বর্ষণের আনন্দে কেল" 
চরণ চারখানি প্রসারিত করিয়া হৃদের মাঝখ 


থাক। 
মহাস্তং কোশ মুদচা ভিষিঞ্ 
সং বিছ্যুতং ভবতু বাতু বাতঃ। 
তন্বতীং বজ্ঞং বহুধা বিৃষ্টা 
আনশিনী রোষধয়ো ভবংতু ॥ 


টির অথর্ব, 5র্থ  . 
হে পর্জন্ত, তৌঁমার উদার ভাণ্ডার সমুদ্র ₹. 
করিয়া পৃথিবীকে অভিষিক্ত কর | মেঘের 
বিদ্যুৎ চলুক, বাধু বহুক। বহুধা বিস্ষ্ট| জু 
উদার করুক। নিখিল ওষধী আনন্দিনী হউন ' 


* এই অমুবাক্টি খগ্েদ ৭ম মণ্ডল, ১০৩ দুক্তে এ 
আছে। ইহাতে উপবাসী বর্শ্মবিরত ক্রিঘাকাার নখ" - 
বেশ একটু কটাক্ষ আছে। এই-সব কশাঘাত এ * 
ছিল | ছাল্দোগ্য উপনিষদে সকাম যজ্ঞ" লগণকে হ'ব 
বুকুরেব যজ্ঞ নামে একটি চমৎক 1 চিত্র ডাব ৷ ইউ 


শখ ০৯ পাস্টিপাশি ANON AANA সপসিত সত সপ পরি ৯৩৯৫ 


দুই তার 
(১০) 

দয়াদেবী একদিন বীরেনকে বলিলেন_ বাবা, তোর কি 
কলেজ খুলে গেছে ?...... তুই কৰে কলকাতা যাবি? 

বীরেন দয়াদেবীর পায়ে হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিল 
--তোমাঁয় একলা ফেলে আমি কেমন করে যাব মা? 

- আমার জন্তে তোর ভাবনা ? আমার ত শেষ হয়ে 
এসেছে বাবা ; এই মড়া আগলে থেকে তুই নিজের 
পরকাল নষ্ট করিসনে। 

যদি তোমায় দেখবার কেউ থাকত, আমি নিশ্চিন্ত 
হয়ে ষেতে পারতাম । কিন্তু ক্লেউ ত একটি বারও তোমায় 
দেখতে আসেন না। 

সেই কেউটি যে কে তাহা দয়াদেবী বুঝিলেন ; বীরেন 
যে তাহার জন্তই শুধু এ বাড়ীতে আবদ্ধ হইয়া আছে তাহা 
গুণময়ের উপর বীরেনের বিরাগ হইতেও তিনি বুঝিলেন; 
তাই দয়াদেবী ব্যথিত স্বরে বলিলেন-তিনি ষে পুরুষমানুষ 
বাবা; তাদের ঢের কাজ; মেয়েমান্গষের রোগে শোকে 
আহা-করবাঁর তাঁদের সমর নেই। মোহিনী আছে আমায় 
দেখবে, তুই একটা ভালো দিন দেখে কলকাতা চলে ষা। 

এমন সময় ঘরে একজন বিধবা ও তাহার পশ্চাতে 
একজন যৌবনোনুখী কিশোরী আসিয়া প্রবেশ করিল। 

দয়াদেবী বিধবাকে দেখিয়াই অভিমানের রুষ্ট স্বরে 
বলির! উঠিলেন__মাসিমা, তুমি এলে কেন? তোমাকে ত 
আমি আসতে লিখিনি। 

আগন্তক বিধবাটি অভিমানে ক্ষুব্ধস্থরে বলিলেন-_তুমি 
আমার তেমনি মেয়েই বটে বাছা! নিজে রাজরাণী হয়েছ, 
গরিব দুঃখী মা-মাসীদের কি আর মনে পড়ে। মেয়েটা 
ডাগর হয়ে উঠছে বলেই তোমায় জানিয়েছিলাম; তা 
এমন হেনস্তা, যে, চিঠিখানার জবাব পর্যযস্ত দিলে না। 
জামাই আমার লক্ষেশ্বর হয়ে শতেক বচ্ছর পেরমাই পানি, 
তার যাই দয়ার শরীর, তাই তিনি আমার চিঠি কুড়িয়ে 
পেয়ে সব জানতে পেরে আমাঁদের আনতে লোক পাঠিয়ে- 
ছিলেন নইলে কি আমি তোমার বাড়ীতে মেয়ে নিয়ে 
অমনি বেচে এসেছি বাছা! 


প্রবাসী--ভাদ্র, ১৩২৪ 


স পা লাসিপাসিপাছি পাস পাস্টিণা অর্পাস্টিপাস্পিপাসিপাস্পিাসিপাস্পিলাসি + >. 


{| ১৭শ ভাগ *ম খণ্ড 


ANNAN 








ANON AN A NANA NANOS 


দয়াদেবী স্বামীর অকস্মাৎ দয়ার পরিচয়ে সনেহাকুল 
হইয়া বলিরা উঠিলেন-_রাজুও এসেছে বুঝি? 

_ জামাইএর আমার দয়ার শরীর ! তিনি রাজুর বিয়ে 
দিরে দেবেন বলে আনিয়েছেন। রাজু, তোর দিদিকে 
পেন্নাম কর্‌ । 

মায়ের পশ্চাৎ হইতে অগ্রসর হইয়া গিয়া রাজবালা 
শয্যাশায়িনী দয়াদেবীর পায়ের ধূলা লইল | 

দয়াদেবী হাত বাড়াইলেন, রাঁজবালা কাছে সরিয়া 
গেল। দয়াদেবী তাঁহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন। 
"তারপর মাসীকে বলিলেন- মাসী, আমার ত ওঠবার শক্তি 
নেই, পায়ের ধুলো দাও। 

মাসী অভিমানের স্বরে বলিয়া উঠলেন থাক, বাছা, 


যতক্ষণ মাসী-বোনবিতে আলাপ হইতেছিল ততক্ষণ 
বীরেন দয়াদেবীর শিক্পরের কাছে খাটের দাও ধরিয়া 
অবাক মুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার চক্ষে'পলক পড়িতে- 
ছিল না, তাহার হৃদয়ে সৌন্দর্ধা-দর্শনের আনন্দ ধরিতেছিল 
ন সে একৃষ্টে দেখিতেছিল রাজবালাকে। কুস্দুম-লক্ষ্মীর 
যৌবনলীলার মতন অনুপম লাবণ্যমরী এই যে কিশোরীর 
সর্ধাঙ্গে বসন্ত-দর্শনে আনন্দিত বন্শ্রীর স্মিতহাস্তের 


' একটি সলজ্জ হাসি জড়াইয়া আছে তাহা বীরেন্দ্রের মন্্হুণে 


গিয়া জ্যোৎন্সা,প্রলেপের মতন লাগিতেছিল ; বীরেন্রের 
দুঃখাভিহত জীবন-বীণার মর্চেধর। তার আজ যেন সকল 
জ্রীর্ণতা হইতে মুক্ত হইয়া জন্মসার্থক-করা আনন্দ-রাগিণীতে 
বাজিয়া উঠিস্সাথিল; তাহার অন্তরের যৌবন-মুকুল এই 
নবোদিত আঁলোৌক-রেখাটির স্পর্শ পাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া 
উঠিল; তাহার সমস্ত প্রাণ মন হৃদয় যৌবন বলিয়া উঠিল 
তোমারই অপেক্ষার আমি ছিলাম ! 

বীরেনকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইগা থাকিতে দেখিয়া 
রাজবালার মুখও সলজ্জ স্মিতহাস্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়া 
ছিল; সে সঙ্কুচিত হইয়া মাথা নত করিয়া দাড়ান 
তাহাতে রাজবালার*মায়ের নজর বীরেনের উপর পড়িল। 
সেই সুগৌর সুকুমার ছেলেটিকে মুগ্ধনেত্রে রাঁজবালার দিকে 
চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি দয়াদেবীকে জিজ্ঞাস! কহিলেন 
দয়া, এই ছেলেট ? 


~~ 


৫ম শংধ্া। ] 


দয়াদেবী দীর্ঘনশ্বাদ ফেলিয়া বলিশেন_ ওটি আমারই 
ছেলে মাসিম|। বীরু, তোর দিদিমাকে পেন্নাম কৰ্‌। 

বীরেনের চমক ভাঙিল ; সে অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি 
রাজবালার পায়ের কাছে টিপ করিয়া এক প্রণাম করিল। 

“রাজ্বালা দ্বিগুণ লজ্জায় লাল হইর1 পিছু হটিয়া গেল৷ 

দয়াদেবী বলিলেন--বীরু, তোর দিদিমাদের বসতে দে। 

বীরেন ভাড়া তাড়ি শ্বেতপাথরের মেঝের উপর একখানা 
কার্পেট বিহাহয় দিল। 

রাজবাণার ন' তাহাতে বসিয়া ভাবিলেন_ এই ছেলেটির 
সঙ্গে রাঞ্গুর :বয়ে দেবার জন্যেই জামাই রাজুকে আনিয়েছেন 
দেখছি। তা দিব্যি ছেলেটি] রাজুর শিবপূজো সার্থক 
হল এতদিনে 

বীরেনকে দয়াদেবা বলিলেন--বীরু, এইবার তুই 
কলকাতা বা; দাদমা এসেছেন আর ভাবনা কি? 

বীরেন বড় জোরে দীর্ঘনিশ্বীস ফেলিল। 

দন্নদেখীর মাসী জিজ্ঞাসা করিলেন_ দয়া, তোর মেয়ে... 

এমন সময় সকলকে অবাক করিরা দিয়া গুণময় 
সেইঘরে প্রবেশ করিলেন । 
রাজবালাব মী তাড়াতাড়ি মাথাব ঘোমটা টানি 

প্রা গলায় বলিলেন ওমা! জামাই 1..." রাজু, তোর 










পক! তাহার হাত-পাগুলি খাটো-খাটো, 
টা, ভুঁড়িটি বিপুল! খুব বড় খোচা-খোঁচা 
টাক পড়িবার পরোয়ানা ভ্রারি হইয়াছে! 
এহ নাকি তাহার দয়া-দিদির বর! তাহ।*ক দেখিনা 
রাজ্রবাতার অত্যন্ত হাসি পাইতে লাগিল । রাজঘালা চকিতে 
একবার সকলের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিরা লইল, আর- 
সকলেও হাসিতেছে কি না। কিন্ত সে দেখিল ভয়ে বীরেনের 
মুখ শাদা হইয়া গিয়াছে ; দরাদেবী অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া 
মছিতেছেন। আর গুণময়ের মুখে হাসি দেখা দিলেও 

শি ওয়ানক দেখাইতেছে, যেন জল্লাদের খাঁড়ার ধার! 


৮) মাথায় 


রাজবানা ভয়ে-ভরে দূর হইতে প্রণাম করিল। 
গুদৰ গল দ্ভাবে বলিয়। উঠিলেন_থাক্‌ থাক! 
দিব্যি দেয়েটি ত! 


দুই তার 


পাপ পাপ পাল সিল সপসিপ স্পিন ও শত ও সিসির 


গুণময় অগ্রসর হইয়া গিয়া রাজবালার চি. 
মুখ তুলিয়া মুগ্ধ নেত্রে তাহাকে দেখিতে লাগিতেন 

রাজবালার মা চাপা গলার ঘোমটার ' 
বলিলেন-- এখন আমার জাত ধম্ম সব তোম'” 
দিলাম বাবা । নিজের মেয়ের কথা নিজের £ 
নেই) তবে তুমি আপনার লোক, দেখতেই ত * 
রাজু আমার দেখতে শুনতে মন্দ নয়, ঘরকন্নার 
জানে, হৌবপুরে থিষ্টানদের মেয়েস্কুলে 
সেলাই গানবাজনা সবই শিখেছে, ঠাণ্ডা নত," 
হয়! কিন্ত হলে কি হবে বাবা, আজকাল ভ ' 
বিকোয় না; তুমি দয়া করে যখন ভার নিয়েছ, " 
নিশ্চিন্তি হয়েছি। এ ছেলেটিকে পাত্তর ঠিক ক 
আহা ! দিব্যি ছেলেটি! 

রাজবালা চকিতে একবার চোখ তুলিয়া বটে, 
চাহিল; বীরেন তখন ব্যাধভীত হরিণের মতন 
বড় বড় চঞ্চল চোখে গুণমরের দিকে চাহিতে-০, 
হইতে পলায়ন করিতেছে । 

গুণময় গর্জন করিয়া ডাকিলেন-- হ্যারে বীথে 

বীরেন্্র জল্লাদের খাড়ার নীচে পরমুহুর্তে মৃত্যু 
অপেক্ষমান দণ্ডিতের প্যায় আড়ষ্ট হইয়া ফিনির, 
বলিল-_আজ্ঞে ? 

--এখনো কলকাতা যাসনি যে বড়? 

বীরেন শুঞ্ককণ্ঠে তাড়াতাড়ি বলিল-_-আে , 

বীরেন পলায়ন করিলে গুণময় বলিলেন? , 
আমি খুব ভালো পাত্তর ঠিক করে রেখেছি মানি 
একেবারে রাজরাণী করে দেবো! সে-সব কথ। 
এখন হাতমুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে জপটপ কয়ে .- 
খেয়ে ঠাণ্ডা হোন। এস রাজু, তোমার থাক, 
সব দেখিয়ে দিগে। 

রাজবাঁলা চকিতে একবার মায়ের ও দয়, 
চাহিয়া মাথা নত করিয়া বসিল। গুণময় তাহা 
টানিতে টানিতে আবার ডাকিলেন--এস। 

ঝাঁজবালার মা মেয়ের গায়ে ঠেল' দিয় 
বলিলেন_বা না । 

রাজবালা নিতান্ত অনিচ্ছায় গুণময়ের দে 


৪৯৪ 


৯৩২৪ [ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


SANA ANA SAS NASA NAAN TAINAN NASA সির NIAAA A NAAN িাসিপাস্টিপাসিপাসিপাসি ERAN NAAN AAO SAA 


গুণময় রাদ্বালার হাত ধরিরা লইয়া গিয়া আপনার 
প্রকাণ্ড অট্টালিকার সুসজ্জিত এক-ঘর হইতে আর-এক 
ঘরে লইয়া বেড়াইতে লাগিপেন। একএকটা ঘর দেখান 
আর রাজবালাকে জিজ্ঞাসা করেন-_ কেমন রাজু, তোমার 
পছন্দ হয়? 

রাজবালা স্মিত মুরখখনত করিয়া থাকে; কিন্তু তাহাতে 
তাহার নিষ্কৃতি নাই, গুণময় পীড়াপীড়ি করেন--বল, জবাব 
দাঁও। 

রাজবালা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেও গুণময়ের 
" মনঃপৃত হয় না, বলেন--আমার সঙ্গে কথা কও ভাই। 

সমস্ত ঘর দেখাইয়া গুণময় বলিলেন--রাজু, এ সমস্ত ঘর, 
সমস্ত জিনিস, তোমার! আমি তোমায় বিয়ে করব, তুমি 
আমার রাণী হবে। 

রাজবালা মনে করিল ভগ্নীপতি তাহার সহিত রসিকতা 
করিতেছে। সে মৃদু হাসিক্! লজ্জিত মুখ নত করিল। 

ইহা দেখিয়া গুণময়ের মনে আগুন ধরিয়া উঠিল, তিনি 
গণেশের শুঁড়ের মতন দুখানি খাটো খাটো স্থূল বাহু বিস্তার 
করিয়া রাজবালাকে.ধরিতে গেলেন ।. রাজবাঁল! “বারারে !” 
বলিয়া আঁৎকাইয়া উঠিয়া সেখান হইতে উরদশ্বীদে « পলায়ন 
করিল। 

ঘর.বারান্দা-দালান-সিড়ির গৌলকর্ধাধা পার হইয়া সে 
যে কোথায় গিয়াছিল এবং কোন্‌ পথে ফিরিলে সে আবার 
আপনার মায়ের বা দয়া-দিদির কাছে পৌছিতে পারিবে 
তাহা সে ঠিক করিতে না পারিয়া আনায়-বন্ধ হরিণীর মতন 
ফ্যালফ্যাল করিয়া চারিদিকে চাহিতে-চাহিতে এক ঘর হইতে 
অপর ঘরে ছুটি বেড়াইতে লাগিল। এক-একটা ঘরে 
দেরালসই আয়নায় নিজের ভয়চকিত মূর্তি দেখিয়া সে 
চমকিয়া উঠে) কান্নায় তাঁহার বুক ফাটিয়া পড়িতে চাহে, 
কিন্তু কান্নার তাহার অবসর নাই। এত বড় বাড়ী__ 
ঘরের অর্ণ্য--একটা লোক কিন্তু কোথাও নাই যাহার 
আশ্রয় সে লইতে পারে, যাহাকে সে পথ জিজ্ঞাসা করিতে 
পারে। 

ঘুরতে ঘুরিতে সে দেখিল সম্মুথের দালান দিয়া বীরেন 
যাইতেছে! রা'জবালা ছুটিয়া গিয়া ব্যাকুল হইয়া বীরেনকে 
বলিল-_তুমি আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে চল না! 


বীরেন একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া 
বলিল-_এস। 

রাজবালা যাইতে যাইতেও চকিত নেত্রে চারিদিকে 
চাহিয়া দেখিতেছিল কোনো আড়াল হইতে গুণময়ের 
গোঁপের খোচা বাহির হইয়া আসিতেছে কি না। i 

১১ 

রাজবালাকে সঙ্গে বীরেন্দ দয়াদেবীর ঘরে 
আসিল; সেখানে রাঁজবালার মা ছিলেন না, মায়া ছিল। 
বীরেনের সঙ্গে রাঁজ বালাকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই 
মায়া বলিয়া উঠিল--বীরেন-দা, ও কে? 

বীরেন রাজবাঁলার পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করিয়া 
একবার রাজবালার মুখের দিকে চাহিয়া হুসিল) রাজ- 
বালাও মুচকি হাসিয়া মাথা নত করিল। দয়াদেবী 
বলিলেন--ও তোর মাসী হয়। 

যায়া অবাক হইয়া রাব্বালার দিকে চাহিয়া রহিল ; 
সে বুঝিতে পারিতেছিল না এই মাসী আবার কোথা হইতে 
কখন্‌ আসিল, এবং আসিয়াই সর্বাগ্রে সে বীরেন-দাঁদার 
সঙ্গে ভাব করিয়া ফেলিল কেমন করিয়া । 

" বীরেন দাদেৰীকে বলিল- মা, দিদিমা কোথায়, এ 

খুঁজছে । 

মাসিমা { ঠাকুর ঘরে জপ করতে গেছেন, নিয়ে ষা। 

রাজবালা লজ্জিত মুখ বীরেনের দিকে ঈষৎ 
বলিল-_-আমি দিদির কাছেই থাকি । 

দয়াদেবী বলিলেন_-আক় বোস্‌। মায়া, 
বল্‌ তোর মাসীকে জলখেতে দেবে । 

মায়া ঠোঁট ফুলাইয়া বলিয়া উঠিল__বীরেন-দা বলুক 
না, ওর সঙ্গে আগে থাকতে ভাব করা হয়েছে ! 

রাঞ্জবালা হাঁসিয়া অপাঙ্গে একবার বীরেনের দিকে, 
একবার মায়ার দিকে, একবার দয়াদেবীর দিকে চাহিল, 
তাহার টানা-টানা চোখ ছুটি এক চমকে চারিদিকে শফরীর 
ন্যায় খেলিয়া গেল। তারপর সে ধীর মুছু স্বরে বলিল-_ 
আমি এখন কিছু থাব না। 

দয়াদেবী বলিলেন--তবে মায়ার সঙ্গে খাস। আগ 


এইখানে বোঁস্‌। 
রাজবাঁল। দযাদেবীর পায়ের কাঁছে বসিয়া পায়ে হাত 


বুলাইয়! দিতে লাগিল। 








যে সংখ্যা] 


“RRs দয়া দেবীর পদসেবার উপলক্ষ করিয়া রাজ- 
বালাব পাণে গিয়। বসিল ; রাজবালা ম্মিতমুধে অপাঙ্গে 
২ বীরেনের দিকে একবার চাহিয়া একটু তফাতে সরিয়া 
২ বসিল। পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বীরেনের আঙ্,ল 
বারবার রাজবালার হাতে ঠেকিতে লাগিল; একএকবার 
স্পর্শ লাগে আর রাজবালার মুখ লাল হইরা উঠে, মাথা 
ঝুঁকিয়া পড়ে। রাজবাঁলা বীরেনের হাতের গতির অভি- 
মুখেই নিজের হাত চালাইতে চায়, কিন্তু বীরেন বারবার 
নিজের হাতের গতি বদলাইয়া রাঁজবালার হাতের বিপরীত- 
গামী করিয়া লইতেছিল এবং মধ্যপথে রাজবালার হাতের 
কাছাকাছি আসিয়া বীরেনের একটা-দুটো আঙ্ল হঠাৎ 
বিস্তৃত হইয়া৯পড়িতেছিল। এই তকণ যুবকের এই খেলায় 
কিশোরীর মনে কম কৌতুক উদয় হইতেছিল না! তাহার 
সারা অন্তর হাসিতে ধিলখিল-খিলখিল করিয়া বাজিয়া 
উঠিতে চাহিতেছিল। ক্রমে সঙ্কোচ দুর করিরা সাহস করিয়া 
রাঙ্জবালা থাকিয়৷ থাকিয়া বীরেনের অভিসারী আঙুলের 
উপর মৃতু টোকার তিরস্কার বর্ষণ করিতে লাগিল এবং এক- 
একবার উচ্ছ্বসিত হাসি চাপিতে-চাপিতেও মৃদু খিখি-খিথি 
শব্দ করিয়া উঠিতে লাগিল। 

এই যে প্রীতির কৌতুকলীলা দয়াদেবীর পায়ের উপর 

| চলিতেছিল তাহা তাহার অবিদিত থ|কিতেছিল না; 
€* ৯ উদ্দিগ্ন হন গভীর দীর্ঘনিশ্বা ফেলিয়া বলিলেন__ 

রব বা, কালকেই তুই কলকাতা যাবি ত? 
_ বারেন্ত্র-হঠাং আহ্বানে চমকিয়া উঠিয়। বলিল-_হ্যা মা, 
নইলে কি রক্ষে থাকবে? ৪ 

বারেন ব্যথিত দৃষ্টিতে রাজবালার মুখের দিকে চাহিল । 
রাজবালাও অদ্ধেক বুঝিয়া এবং অদ্ধেক না বুঝিয়া ভয় 
ও নমতায় দৃষ্টি ভরিয়া বীরেনের দিকে চাহিল; তারপর 
হইজনেব মিলিত দৃষ্টি পুষ্পাঞ্জলির মতন দয়াদেবীর চরণের 
উপর গিয়া পড়িল। 

দয়াদেবী আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন-_-একবার 
পাজিথানা দেখ ত। 

বাঁরেন পাজি খুলিয়া ঢোক গিলিয়া মিথ্যা করিয়া 
বলিল-_কাল ততরোম্পর্শ। 

-_তবে কাল কিছুতেই তোব যাওয়া হবে না। পরশু? 





ছুই তার 


CAMA NANA NAAN AANA AN AN SAN Ne EN পানি 


-অনো! 

-তবে ত পরশু ও হবে না) 
না। তারপর? 

তারপর কি বলিলে তাহার যাত্রাটা সেদিন 
স্থগিত থাকে বীবেন্তর তাহাই খুঁজিতেছিণ 
বীরেনের উত্তর না পাইয়া আবাব জিজ্ঞাসা কি 
পরদিন কি? 

বীরেন থতমত খাইয়া তাড়াতাড়ি বলিল-_ 

_শুকুরবার তজানি। কোন্‌ তিথি দ্যাখ, 

_ ত্রয়োদশী । 

_ সর্বসিদ্ধি তেরোদশী। শুকুরবারই তুই 5 
কদিন তুই একটু লুকিয়ে থাকিস । উনি টের 
আমার ঘরেই থাকিস; এঘরে ত তিনি কখনো '" 
দ্যাখ মায়া, তুই শুর কাছে যেন বলে ফেপিসণে 
বীরেন-দা কলকাতা যায়নি। , 

মায়া গোজ হইয়া বসিয়া চোখ পাকাইঃ। 
রাজবালার কৌতুক-লীলা দেখিতেছিল, দা. 
হা কি না কিছুই বলিল না। 

পাঁজির উপর বীরেন্রের অত্যন্ত রাগ হই, 
তাড়ি সর্বসিদ্ধি ত্ররোদশী না আসিলেই কি : 
বীরেন নিজের উপরও খুব রাগ করিল--ত্রাহ' 
মঘা সে পাঁজিতে না দেঁখিয়াও বলিতে পারিল, ' 
দেখিয়া বলিল কিনা ত্রয়োদশী এবং তাহা তাহা£ : 
হইয়! পড়িল সৰ্ব্বসিদ্ধি! বীরেনের অকারণে “এ 
কান্না আসিতে লাগিল । সে তাড়াতাড়ি উঠিয়! - 
রাখিয়। ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। 

মায়া এতক্ষণ আড়ষ্ট হইয়া! বসিয়া রাগে ২ং 
বীরেন ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবা মাত্রই 
খাট হইতে এক লাফে নামিয়। ছুটির! গিয়া বাঁ * 
বীরেনের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং ছুই হু, 
বর্ষণ করিতে করিতে কেবলি বলিতে লাগিল- 
তুমি কেন ওর সঙ্গে---.-- 

বীরেন স্থির হইয়া দীড়াইয়া মায়ার মার থ'"" 
তাহার মনের মধ্যেকার জমা অশ্রু এই একট £ 


তরুশু মঘা, 


8৯৬ 


মুক্তি পাইয়া বাঁচিল, ভাঁহার চোখ দিয়! জল গড়াইয়া 
পড়িতে লাগিল । 


এমন সময় মোহিনী-বি সেখানে আসিয়া হাসিয়া বলিয়া 
উঠিল--ছি দাদাবাবু ! ছেলেমাহুষের মারে তুমি কীদছ ! 

মায়া চোখ তুলিয়া বীরেনের মুখের দিকে চাহিয়া যেই 
দেখিল বীরেনের চোখ দিয়া জল পড়িতেছে, অমনি সেও ত্য 
করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। 

তাহার কান্না দেখিয়া মোহিনী বিজ্রপ করিল ও মায়া 
কাদিল বলিয়া বীরেন নিজের উপর, মোহিনীর উপর 
ও মায়ার উপর বিরক্ত হইয়া তাড়াতাড়ি নিজের চোখ 
মুছিয়া মোহিনীর দুটি হইতে পলায়ন করিয়া মায়াকে 
টানিতে-টানিতে লইয়া মায়ার খেলিবার ঘরে চলিয়া গেল। 
বীরেন মায়ার চোখ মুছাইয়! বলিল-চুপ করে! লক্ষ্মীটি। 
এস গোলোকধাম খেলি | 

মায়! রুষ্ট অভিমানের স্বরে বলিয়া উঠিল--তুমি যেমন 


ছুট নরককুণ্ডে পড়ে পচে মর ত বেশ হয়! হে হরি. 


কিছুতেই যেন বীরেন-দার এক-চিত না হয় !...... 

বীরেন ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল--আমার একেবারে 
সাত চিতে গোলোকধাম গমন হবে। 

মায়! জেদ করিয়! বলিল- ককৃখনেো না। আচ্ছা 
খেলে! । - 

ছুজনে ছক পাতিয়া খেলিতে বসিল। 

খেলিতে আরম্ভ করিয়াই মায়া নরককুণ্ডে গেল এবং 
তাহাতে মায় অত্যন্ত তুদ্ধ হইয়া উঠিল। সে ক্রমাগত 
কড়ির দান ফেলিতেছে কিন্তু একচিত আর হয় না? ওদিকে 
বীরেন টপ-টপ করিয়া উপরে উঠিয়া চলিয়াছে। এমন 
সময় বীরেন দেখিল রাজবালা সেই ঘরেব সামনে দিয়া 
যাইতেছে। বীরেন তাড়াতাড়ি চুপিচুপি মায়াকে বলিল 
মায়া, তোমার মাসীকে ডাকো, তিন জনে খেলি! 

মায়া একবার ঘাড় ঘুবাইয়া রাজবালাকে দেখিয়া গম্ভীর 
ভাবে বলিল-্্না, ওর সঙ্গে খেলব না । 

রাজবালা চলিয়া যায় দেখিয়া বীরেন ভাড়াভাড়ি 
ডাঁকিল-_ তোমাকে মায়! গোলোকধাম খেলতে ডাঁকছে। 

রাজবাল! হাসিমুখে ঘরে আসিয়া ঢুকিল। 

বীরেন হাসিয়া বলিল--এস, গোড়া থেকে খেলি. 


প্রবাসী--ভাঙ্র, ১৩২৪ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


তাহার নিষেধ সন্বে৪ বীরেন রাজবালাকে ডাকিল, 
রাজবালা আসিয়া তাহাকে নরককুণ্ডে পড়িয়া থাকিতে 
দেখিল বলিয়া ; এবং তাহার সহিত খেলা অপেক্ষা রাজ- 
বালার সহিত খেলিতেই বীরেনের বেশী আগ্রহ, এতক্ষণ 
বীবেন মুখ বিষ করিয়া থেলিতেছিল, এখন রাজবানাবের 
দেখিয়া তাহার মুখ হাসিতে উত্তাসিত হুইয়া উঠিয়াছে 
দেখিয়া, মায়! রাগে একেবারে জলিয়! উঠিল এবং “তোমরাই 
খেল, তোমরাই খেল” বলিতে বলিতে দানের কড়ি ছুড়িয়! 
ছুড়িয়া বীরেনকে সজোরে মারিল ও কাগজের ছকখানা 
কুটিকুটি করিয়া “ছি'ড়িয়া রাজবালার মুখের উপর ফেলিয়া 
দিয়া ঘর হইতে ছিটকাইয়। বাহির হইয়া গেল। 

এককড়া কড়ি ছিটকাইয়া গিয়া বীঞ্গেনের চোখে 
লাগিয়াছিল। বীরেন কাপড় দিয়া চোখ চাপিয়া ধরিয়া 
বসিয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া রাঁজবাল! তাড়াতাড়ি গিয়া 
বীরেনের হাত ধরিয়া বলিল-_ছাড়ে। ছাড়ো আমি দেখি, 
কাপড়ের ভাপ দিয়ে দি । 

রাঞ্জবাল! বীরেনের চোখ হইতে তাহার হাত সরাইয়! 
নিজের আঁচলের খু'টের মুটি পাকাইয়! সুন্দর দুখানি গাল 
ফুলাইয়া ফুলাইয়া তাহার উপর ফু দিয়! দিয়া চোখে ভাপ 
দিতে.লাগিল। অনেকক্ষণ পরে বীরেন চোখ খুলি - 
পারিলে রাজবালা ব্যথিত স্বরে বলিয়া কা, 
চোখের শাদার ওপরে রক্ত জমে গেছে যে] তাহ । 
চোখের তারাতে লাগেনি! এখনো ব্যথা করছে কি? ১ 

বীরেন এমন মার মুহূর্তে মুহূর্তে খাইতে প্রস্তুত ছিল 
এমন ব্যথার ক্যথী দরদের মরমী যদি তাহার শুক্রযা 
করে। বীরেন হাসিয়া বািল-_-অমন মুখের ফু আরো 
পাবার জন্তে ব্যথ! ত যেতে চাচ্ছে না! 

রাজবালাঁর মুখ লাল হইয়! উঠিল। সে হাসিয়া 
ফিরিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিল। বীরেন ব্যস্ত 
হইয়া রাজবালার হাত ধরিয়া মিনতির স্বরে বলিল-_-তুমি 
চলে যেয়ো না। আমি তোমায় একটু দেখবো বলে“ 
দেবতার মতন যে মা তার কাছেও মিথ্যে কথা কয়েছি-_ 
তেরম্পর্শ মঘা অগ্লেষা পাঁজিতে নেই, আমার মনে আছে 
বলে এ তিনদিন আমার যাত্রা নিষেধ! মায়ার বাবা দেখতে 
পেলে আমায় আন্ত রাখবেন না। তবু ত আমি যেতে 






৫ম সংখা] 


পারছি ন: 
না কেন? 


| মি আর দুদিন পরে আমি চলে গেলে এলে 


বাজবালার মনের মধ্যে বিচিত্র সুরে জলতরঙ্গ বাজিয়া 
উঠিল। এই সুশ্রী সুকুমার তরুণ যুবক তাহাকে একটু 
দেখিতে পাইবার জন্য কী কঠিন কাজ যে করিয়াছে তাহ! 
সে বুঝিতে পারিতেছিল। রাজবালা অক্পক্ষণেই বুঝিতে 


পারিয়াছে 


বেদয়াদেবী কিরূপ মমতাময়ী সরলহৃদয়া । তাহাকে 


প্রতারণা করা বড় অন্তায় বলিয়াই বড় কঠিন। আবার 


গুণময় যে 


বুঝিয়াছে, 


কিবূপ ভগ্নানক তাহা রাঞ্জবালা নিজে ঠেকিয়া 
গুণময়কে দেখিয়াই বীরেন্দ্র ভয়ে'কিরূপ ফ্যাকাশে 


হইয়া গিরাছিল তাহাও সে দেখিয়াছে এবং বীরেন কালই 
কলিকাতায় গ্চলিয়া না গেলে ঘে তাহাব রক্ষা থাকিবে না 
তাহাও রাজবালা দয়াদেবীর কাছে বীরেনকে বলিতে 
শুনিয়াছে। রাজবাল! আবার ইহাও শুনিয়াছে যে তাহার 
মা গুণময়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন বীরেন্দ্রই কি বাঁজ- 
বালাব নির্দিষ্ট বর? এইসব ব্যাপার মিলিয়া মিশিয়া 
রাজবালার মনের মমতা ও গ্রীতিকে বীরেন্দ্রেরই অভিমুখী 
করিয়া তুলিল; গ্রীতির ফুলের পর প্রীতির ফুল দরিয়া 
সে তাহার প্রণয়েব পুষ্পমাল্য গাথিয়া তুলিতে লাগিল, 


বীরেন্দের 
যখন 


গলায় বরমাল্য দান করিবে বলিয়া। 
মনোভৰ পুষ্পধহু লইয়া ছুটি হৃদয়ে চাঁদমাবি 


করিতে ব্যস্ত হিলেন তখন হঠাৎ তাহার সকল খেল! 


ভুলাইয়া 


ভয় লাগাইয়া গুণময়ের চটজুত! পটাস-পটাঁস 


করিয়া! ডাকিয়া উঠিল। বীরেন এওঁ শব্দটি বিলক্ষণ চিনিত। 
বীরেন্দ্র চকিত হইয়া “মায়ার বাব!!” ধলিয়াই পিছনের 
দরজা দিয়া পলারনের উপক্রম করিল। বীরেন্দ্র তাহাকে 


অসহায় (৫ 


ফলিয়া পলায়ন কবিতেছে দেখিয় রাঁজবালাঁও 


তাঁহার সঙ্গে-সঙ্গে ছুটিতে-ছুটিতে ভয়ে শুষ্ধকঠে বলিল-_ 
আমাকে দয়া-দিদির ঘরে দিয়ে এস | 
বীরেন বলিল--এ দিকেই ত ও যাচ্ছে! তোমার 
কুরঘরে আছেন, ঠাকুরঘরে চল। 
শাধ-ভাঁড়িত হরিণ-হরিণীর মতন তাহারা এঘর সেঘর 


রে হইয়া 


ঠাকুরঘরে গিয়া পড়িল। 


দুই তার 


(১২) 

গুণময় রাজবালাকেই খুঁজিয়া বেড়াং। 
তিনি পীড়িতা স্ত্রীকে দেখিতে এতদিন একব। 
ঘরের চৌকাঠ ডিঙান নাই; আঙ্জ রাজবাণ * 
আবার তিনি দয়াদেবীর ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। 
দেখিলেন সে-ঘরে রাজবালা নাই ; দয়াদেবী ৩৮." 
পাশে মায়ো মুখ ভার করিয়া বসিয়া তা 
জিজ্ঞাসা করিলেন--রাজুু কোথায় ? 

দয়াদেবী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মুখ ফিরাইনে 
বুকে কান্নার তুফান ফুলিয়া-ফুলিয়া উঠিতে - 
চোখ পাকাইয়! বাবার দিকে তাঁকা ইয়া রহিল, 
না। মায়া ভাবিতেছিল--এ এক কোথা ₹» 
আসিয়া উপস্থিত হইল,_-বীবেনদাঁদা তাহা”, 
তাহার বাবাও তাহাকে খুজিয়া বেড়াইতেছে ! 

কেহ কিছু কথা বলিল ন+ দেখিয়াঁও ও: 
হইল না, কাবণ কাহারও উত্তর শুনিবাব জে 
সে ঘরে এক মুহূর্তও বিলম্ব করিলেন না, ছে 
অমনি বাহির হইয়া চলিয়া যাওয়া। গুণঘয 
উকি মারিতে-মারিতে ঠাকুরঘরেই গিয়া উপস্থিত 
ঠাকুরঘরের শুধু সামনেই দরজা ছিল, সুতি" 
পলায়নের কোনো উপায় না দেখিয়া গুদ 
ঢুকিবার আগেই ফস্‌ করিয়া পাশ-কুঠুরীতে 17. 
দরজা ভেজাইয়া দিল) এই পাশ-কুঠুরীতে ঠাক 
কোষন থাকে, এখান হইতে বাহির হইবার" +. 
ঘরের ভিতর দিয়া ছাড়া অন্ত দিকে নাই । 
হঠাৎ পলায়ন করিতে দেখিয়া ভীত রাঁজবালী - 
গিয়া মায়ের কাছ-ঘে'সিয়া বসিল। 

গুণময় ঘরে ঢুকিয়াই দুপাট বাঁধানো ৮. 
করিয়া হাসিয়া বলিলেন__ এই বে রাজু, তুমি  । 
আমি তোমাকে সারা বাড়ী গোরু-খোজা করে 0: 

গ্ালিকার প্রতি এই চাষাড়ে রসিকতা প্র 
গুণময় ভুঁড়ি কাপাইয়া-কাপাইয়া খুব হানিতে 
সে হাসি আর থামিতে চায় না। মেই ২ 
ভয়ে রাজবালার মুখ কিন্তু শুকাইয়া এ 
গিয়াছিল। তাহা লক্ষ্য না করিয়া গুণময় হি 
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বলিলেন-__মাঁসিমা, আমার বাড়ীতে ত লোকঘরন কেউ 
নেই, ও ত পড়ে'। এ বাড়ী আপনাবই, আপনি সব ঘর- 
সংসাব দেখে শুনে নেন; খাবার-দাবার যা যখন দরকার 
হবে নিজে হাতে নিতে কিস্তুবোধ করবেন না। 

রাজবাঁলার মা আঁধ.ঘোমটার ভিতর হইতে মৃদু স্ববে 
বলিলেন - তা বাবা! বলতে হবে কেন_-এ ত আর আমার 
পাতানো সম্পর্ক নয়? 

--আপনাঁকে আর বাড়ী ফিরে যেতে দেবো না 
মাঁসিমা, এই বাড়ীর গিনি হয়ে থাকতে হবে। 

--আমার আর বাড়ী যাবার দরকার কি বাবা? 
একটি স্থৃপাত্তরের সঙ্গে রাজুর দুহাত এক হয়ে গেলে ও ত 
পরের ঘর করতে চলে যাবে, আমি বাড়ীতে আর কার 
জন্যে যাব? 

-রাজুকেও আমি পরের ঘবে যেতে দেবো না 
মাসিমা; রাজু এই বাঁড়ীতেই থাকবে তাঁব ব্যবস্থা আমি 
ঠিক করেছি * 


গাশের কুঠুরীতে বীরেন উৎকর্ণ হইয়া উঠিল। গুণময় 
রাজবালার মায়ের কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন- না, 
না, সেটা একট! লক্ষমীছাড়। ছেলে, সে কি রাজুর যুগ্যি ? 
রাজুকে আমিই বিয়ে করব ঠিক করেছি। 

রাজবালার মা মনে করিলেন জামাই বুঝি শালীর সঙ্গে 
ঠাট্টা করিতেছেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন-_রাঁজরাণী 
ভবার ভাগ্যি কি রাজুর হবে! তোমার মতন সোয়ামীর 
গলায় মালা“দেওয়া সাত জম্ম শিব-পূজো! করলে তবে ঘটে ! 

গুণময় খুশী হইয়া বলিলেন_.আপনার বোনঝির যে- 
রকম অবস্থা তাতে সে ত আর বেশীদিন বাঁচবে না। 
আমাব একটি বিয়ে না করলে ত চলবে না। 

-তা করবে বৈকি বাবা, তোমার আর বয়েস কি 
হয়েছে? তোমর! ত সেদ্বিনকার ছধের ছেলে, ও বয়সে ত 
লোকেব প্রথম বিয়ে হয়-_তোমার ওপর মা-লক্মীর কৃপা 
আছে, তুমি একট! ছেড়ে দশটা বিয়ে করতে পার। 

গুণময় চরম খুনী হইয়া গেলেন। তিনি বলিলেন 
তাঁইতেই ত মাসিমা আপনাদের আনিয়েছি। এইসব 
বাড়ীধর জিনিসপত্তর সব রাজুর--মাঁয়া ত দুদিন পরে 
পরের বাড়ী চলে যাবে। 


প্রবাসী--ভাদ্্র, ১৩২৪ 


ক ক কিক কিম্বা ক্র 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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এই অভাঁবিত সম্ভাবনায় বাজবালার মায়ের মন আনন্দে 
নৃত্য করিতে লাগিল । তিনি গদগদ ভাবে বলিলেন 
জপের আসনে বসে গ্রাতঃবাক্যে আশীর্বাদ করছি বাবা, 
তুমি আমায় যেমন নির্ভাবন! করে সুখী করলে এমনি 
নির্ভাবন! হয়ে তুমিও সুখী হবে ; আমার মাথার যত চুল-” 
তত বছর তোমার পেরমাই হবে। রাজু আমার বড় লক্ষ্মী 
মেয়ে, তুমি ছুদিনেই তা বুঝতে পারবে । 

তারপর তিনি আমতা-আমতা করিতে-করিতে বলিলেন 
বিয়েটা তা হলে দয়াব একটা ভালোমন্দ কিছু হয়ে 
গেলেই ত হবে? 

--সেজন্তে অপেক্ষা করে কি হবে মাসিমা? ও যখন 
মরবেই তখন বিয়েটা মুলতবি রাখা কেন এই অদ্রাণ 
মাসেই বিয়েটা হয়ে যাক। 

তা যা ভালো বোঝো তাই কোরো! বাবা, দয়া যেন 
মনে কষ্ট না পায়।--বলিতে বলিতে দয়াদেবীর মাসিমা 
অঞ্চলে চক্ষু মাৰ্জ্জন করিলেন। 

ওকে এখন বিয়ের কথ! কিছু বলে কাজ নেই। 
এর মধ্যে মরে যায় ভালোই, নয়ত বিয়ের দিন বললেই 
হবে। কথাটা এখন গোপন রাখবেন। 

বেশ, তাই হবে বাবা। rd 

রাজবালার মা এ বাড়ীতে আজ এই নূতন আসিয়াছেন ; 
বীরেনকে পাঁশেব ঘরে যাঁইতে তিনি দেথিয়াছিলেন বটে, 
কিন্ত তিনি জানিতেন না যে সে সেখানেই বন্দী হইয়া 
থাকিয়া সকল কথ! শুনিভেছে, তিনি মনে করিয়াছিলেন 
যে বীরেন ওঁ ঘদের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গিয়াছে! 
গুণময়ও আশঙ্কা করেন নাই ষে কেহ পাশ-কুঠুরীতে 
লুকাইয়া থাকিয়া তাহাদের বড়ধন্ত্র শুনিতেছে। কেবল 
রাজবালা দেখিতেছিল দরজার ঈষৎ ফাঁকে একএকবার 
একটা চোখ চকচক করিয়া উঠিতেছিল। গুপময়ের , 
পীড়িতা স্ত্রীর প্রতি এই মমতাহীন নিষ্ঠুরতা রাজবালার 
ভয়কে দ্বিগুণ বাড়াইয়! দিল; সে ত মায়ের 
শুনিয়াছিল যে গুগুময় যখন দয়াদেবীকে বিবাহ কাঠ 
ছিলেন, তখন তাঁহার প্রথম বিবাহিতা স্ত্রী আত্হভ্যা 4 
করিয়া মরিয়া ঘরে পড়িয়া ছিলেন! আবার এই স্ত্রী যখন 
মৃত্যুর দ্বারে উপনীত তখন তিনি তৃতীয় বিবাহের জন্ত 
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ব্যস্ত! রাঁজবালার অন্তর ভয় ও দ্ব্ণায় পরিপূর্ণ হইয়া 
উঠিল। সে প্রতিজ্ঞা করিল,_ এই ভয়ানক লোককে সে 
কিছুতেই বিবাহ করিবে না। 

গুণময় কণম্বরে আদর ঢালিয়া বলিলেন__রাজু, এস ; 


বাগানে কত পাখী, খবগোঁশ, হরিণ, ফুল আছে দেখবে 
চল। 

রাজবাঁলা ভয়ে বিবর্ণ হইয়া মায়ের আঁচল চাপিয়া 
ধরিল। 

মা এক ঝটকায় আচল ছাড়াইয়া লইয়া চাপা তিরস্কার 


করিয়া বলিলেন -যা না! তুই কি এখনো কচি খুকী 
আছিস রাজু! আজ বাদে কাল ষে সোয়ামী হবে সে 
আদর করে গ্ভাকছে, যা" 

তিনি মেয়েকে জোর করিয়া ঠেলিয়া দিলেন। রাজবালা 
মায়ের আচল ছুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। 

তাহার মা তাহার উপর বিরক্ত ও গুণময়ের নিকট 
অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন_-আজকে ওর লজ্জা করছে বাবা; 
কাল ওকে নিয়ে যেয়ো. 

গুণময় হতাশ হইয়া ক্ষুণ্ন মনে ঘর হইতে বাহির হইয়া 
গেলেন। দয়াদেবীর ঘরের সামনে দিয়া তাহার চটিজুতা 
আধার চটাস-পটাম করিয়া ডাকিয়া চলিয়া গেল। 

গুণময় চলিয়া যাইতেই রাজবালা মায়ের কোলে মুখ 
নুকাইয়া কীদিতে কাঁদিতে বলিল--মা, আমি ওকে বিয়ে 
করতে পারব না, ওর সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ো না! 

তাহার মা বিরক্ত হইয়া বলিলেন-_চুপ চুপ, অমন 
অলক্ষুণে কথা মুখে আনিসনে, হাতের লক্মী হেলায় পায়ে 
ঠেলিলনে। ভাগ্যি বলে মান যে তুই জামাইএর নজরে 
ধরেছিস! , 

বীরেন্দ্র তখনও বন্দী-শাল! হইতে বাহির হইতে পাঁরিতে- 
ছিল না। রাঁজবালার মা না নড়িলে সে পলাইবে কেমন 
করিয়া। 
-- খানিকক্ষণ পরে তাহাকে মুক্তি দিয়া মোহিনী আসিয়া 
ডাকিল- দিদিমা, মাঁসিমাকে নিয়ে এস, জলখাবার দেওয়া 
হয়েছে। 
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ঠাকুরঘবেন পাঁশ-কুঠুরী হইতে চুটিয়া বাহির হইয়াই 

বীরেন্দ্র মনে হইল সমস্ত ষড়যন্ত্রেব কথা দয়াদেবীকে গিয়া 





ছুই তার 


পি পাল এ 


এখনি বলিয়া দিবে । কিন্তু তখনি তাহার মনে ₹ 
এই নিষ্ঠুরতার সংবাদ হয়ত তাহার মনে 
বাঁজিবে; রাজবালার উপর তাহার মন বি, 
যাইবে। তাহার আশ্রয়দাত্রী মাতা দয়ানেং ' 
দিবাব ও অপমান করিবার ষড়যন্ত্র হইতেছে হ 
প্রবল পরাক্রান্ত গুণময় এখানেও তাহার রাহ্‌ন: 
স্থখের আশাটুকুও গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়।-. 
বীরেনের বুক যেন ভাঙিয়া যাইবার মতন হইল 
মনে হইতে লাগিল সে গুণময়কে তখন খন 
পারে। বীরেন মায়ার খেলিবাঁর ঘরে গিয়া মেহে- 
কাঁদিতে লাগিল। 

মায়া এতক্ষণ রাগ করিয়া' মায়েব কাছে ।: 
ছিল। রাজবালা ও তাহার মা সেই ঘরে গিয়া ₹ 
বধিল দেখিয়া মায়া বীরেনের সন্ধানে বাহির হইয়' 

মায়া আসিয়া দেখিল বীরেন তখনও কীদিভে : 
মনে করিল সে যে মারিয়া গিয়াছিল এ কা; 
জন্য! মায়া ঠোঁট ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া আপন যং 
উঠিল__নিজে দোষ করে আবার কান্না হচ্ছে! 

মায়া তাহাতেও বীরেনের কোনো সাড়া » 
একটু নরম হইয়া নিজের ক্রটি স্বীকার ফি” 
হইয়া বলিল-_মাঁসপীকে খেলতে ডাকলে বলেই 
বাগ হল। 

তথাপি বীরেন তাহার দিকে মুখ তুলিয়া! চারি 
কথা কহিল না দেখিয়া মায়ার অত্যন্ত ক্লেশ বৈ 
লাগিল। সে আরো নরম হইয়া বলিল == 
কখনো মারব না । 

বীরেন কারা থামাইয়া মায়াকে সাস্বনা কি 
করিতেছিল, কিন্তু সে কিছুতেই কান্না রে; 
পারিতেছিল না। 

তখন মায়া কীদ-কীদ হইয়া বলিল আমার ২ 
ছুটি পায়ে পড়ি। 

বীরেন মুখ মুছিয়া উঠিয়া বসিয়া মায়ার যেই - 
অমনি মায় কীদিয়া ফেলিয়া বীবেনকে ছুই হ'” 
ধরিয়া তাহার গায়ে মুখ লুকাইল । বীরেন = 


বলিল__আমি তোমাব মার খেয়ে কাদিনি 
চুপ কর। 
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বীরেনের এই কথ| শুনিয়া মায়ার অত্যন্ত রাগ ও 
লজ্জা হইল এই ভ'বিয়া যে, বীরেনের এ কায়া তাঁহার মার 
খাইয়া নহে ! এবং সে তবে শুধুশুধুই বীরেনের কাছে থাটো 
হইল | কিন্তু সে বুঝিতে পারিতেছিল না বীরেনের কান্নার 
অপর কি কারণ থাকিতে পারে? ভাবিতে ভাবিতে 
হঠাৎ মায়া খুসী হইয়া বলিয়া উঠিল--মাসী ঝগড়া করে 
গেছে বুঝি! বেশ হয়েছে, তুমি যেমন তাকে খেলতে 
ডেকেছিলে ! (ক্রমশ) 

| চারু বন্দ্যোপাধ্যায় । 








স্মৃতির সৌরভ. 
পাঁচের পরিচ্ছেদ । 


আতঙ্কে মানুষের হৃংপিওটা যেমন দপদপ, করিয়া ঘা 
দিতে থাকে, ঘড়ির কাটা তেমনি টিকৃটিক্‌ করিয়া বাজিয়া 
চলে, দৃয়ামায়া তাহার গতির কোনো পরিবর্তন করিতে 
পারে না। প্রকৃতির প্রকাণ্ড যন্ত্রটাও ঠিক এমনি করিয়াই 
চলে। “ডেজি' ফুল ফুটিয়া বরিয়া পড়ে, তাহার পরে 
মাঠ ভরিয়া লাঁল্চে ঘাস মাথা ছুলাইতে থাকে । 
ঘাসের ঢেউও আর বেশীদিন থেলিতে পায় না, তখন 
ঘন সবুজ ঝোপের আবির্ভাবে সমস্ত মাঠ মরকত-মণির 
মত উজ্জল হইরা উঠে; সোনালি শস্যের ভারে ক্ষেতের, 
চারার মাথা ব্রীচু হইয়া যায়, কৃষকেরা তাহার মধ্যে হেট 
হইয়া শস্য কাটতে থাকে) তখন নূতন বীজ বপনের 
আশায় মাটি চষার ধুম পড়ে; শস্যহীন পুরানো খড়ের 
গোড়াগুলি লাল মাঁটি মাথিয়া পড়িয়া থাকে । এই যে 
মানা রূপের খেলা একটির পর আর-একটি ঘুরিয়া ঘুরিয়া 
আসে, সুখী মানুষের কাছে তাহা মিষ্টসুরের প্রবাহের মতন 
আনন্দ বিলাইয়! যায়) কিন্ত কত মানুষের মনে এই রূপের 
খেলাই ভবিষ্যৎ বেদনার আগমনী গাহিয়া যায়) সে যেন 
কোন্‌ অদৃষ্ত যাহুকরের. রূপ ধরিয়া মৃহুর্তগুলিকে একে 
একে হরণ করিয়া ভয়ের ও আতঙ্কের ছায়াকে 'জীবস্ত- 
মিবাশার স্পষ্মৃস্িতে পরিণত করিতে থাকে । 

১৭৮৮ অবের গ্রীষ্সটা টিনার সাম্নে দিয়া নিষ্টরের 
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মতন কি জ্রুত গতিতেই চলিয়া গেল । এবার নিশ্চয় 
গোলাপ তাহার বিদায়ের দিনের আগেই ঝরিয়। পড়িয়া- 
ছিল, পাহাড়ে আশ-গাঁছের ফলগুলো যেন রাঙা! হইয়া 
উঠিবার জন্ত বড় বেশী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, শরৎ সত 
কালটাকে টানিয়া আনিতে পারিলেই যেন বাঁচে; তখনি 
ত এছুঃখিনীর দুঃখের ভরা পুর্ণ হইবে) আ্যাণ্টনি তাহার 
চোখের সামনে মধুর হাসি, মিষ্ট কথা, মুগ্ধদৃটি, সকলি আর- 
একজনকে সঁপিয়া দিবে। 


জুলাই মাস শেষ হইবার আগেই কাণ্ডেন উইব্রো খবর 
পাঠাইয়াছিলেন যে লেডি আশার ও তাহার কন্তা আর 
বেশী দিন বাথের গরম আর আঁমোদপ্রমোদের মধ্যে 
থাকিতে পারিতেছেন না, শীঘ্রই ‘ফার্লে’তে তাহাদের 
নিভৃত নির্জন ছায়াক্সচাকা পল্লীতে ফিরিয়া যাইবেন, 
তাহাকেও সঙ্গে যাইতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তাঁহার চিঠি 
পত্রের ভাবে মনে হয় যে ছুইটি মহিলার সঙ্গেই তাহার 
বেশ সপ্তাব, এবং কোন প্রতিদ্বন্দীর আশক্কাও নাই। তাই 
চিঠিগুলি পড়িয়া স্যর ক্রিষ্টফারের মনটা খুব বেশী-রকমই 


খুদী। আগস্টের শেষে খবর আদিল, কাণ্ডেন উইব্রো সফল 


হইয়াছেন। ছুই পরিবারে, দিন-কতক খুব চিঠিপত্র চসিল। 
তাহার পর বোঝা গেল যে আগামী সেপ.টেম্বর মাসে ভাবী-* 
কুটুষ্িনী ও তাহার কন্যা শেভারেল-প্রাসাদে বেড়াইতে 
আসিতেছেন; এই স্থযোগে ভাবী বধু তীহার ভাবী 
আত্মীয়দের সঙ্গে পরিচিত হইবেন এবং বিবাহ সম্বন্ধীয় সব- 
রকম কথাবার্তাও পাকা হুইবে। কাণ্ডেন উইব্রো৷ এখন 
সেখানেই থাঁকিবেন, পরে মহিলাদের সঙ্গেই আসিবেন। 
নূতন কুটুন্বদের অভার্থনার আয়োঞ্জনে সকলেই মহা 
ব্যস্ত । জমিদার মহাশয় সারাদিন নায়েব, মোক্তারদের 
সঙ্গে পরামর্শই করিতেছেন । মাঝে মাঝে ফ্রানসেক্কোকে 
তাড়াতাড়ি ঘরধানা শেষ করিয়া ফেলিতে তাড়া দিতে- 
ছেন। মিস্‌ আশার এক মন্ত ঘোড়সোয়ার। কাজেই মিঃ, 
গিলফিলের উপর ভার পড়িগাছে মেয়েদের চড়ার যোগ্য 
একটি ঘোড়া খুঁজিক্জা আনিবার। লেডি শেভারেল এখন 
যত রাজ্যের বাড়ীতে দেখা করিয়া আর নিমন্ত্রণ করিয়া 
করিয়া ফিরিতেছেন। মিঃ বেটুসের ঘাসের ময়দান, ফুলের 
কেয়ারি, পাথর-বীধানো রাস্তা, সব আগে থাকিতেই 


৫ম সংখা - 
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ঝরবরে পরিছার, ভাহার আব বিশেষ কিছু কবিবার নাই। 
সহকারী মালীটাকে মাঝে-মাঁকে একটু ধমকৃধামক্‌ 
করিতেই হয়, তা” সে বিষয়েও মিঃ বেট্‌সের কোনো খুঁৎ 
. ধরিবার পথ নাই । 
স্থখের বিষয় বলিতে হইবে যে টিনারও কাজের অভাঁব 
ঘটে নাই। নিরানন্দ দিনগুলো কাটাইতে ত হইবে! 
ডয়িংরুমেব চেয়ারগুলির জন্য লেডি শেভারেল একবৎসর 
থাটিয়া একসেট কাককার্য্য-করা গদি করিতেছিলেন ; এই- 
গুলিই তাহার বাড়ীর একমাত্র দেখিবার মুতন আসবাব । 
একটা গদি বাকি আছে, টিনাকে সেই কাজটুকু সারিয়া 
লইতে হইবে॥ এই সেলাই হাতে করিয়াই তাহার 
পিন কাটে । বেচারীর ঠোঁট দুখানি থাকিয়া থাকিয়া কন্কনে 
ঠাণ্ডা হইয়া উঠে, বুকেব ভিতর সমস্তক্ষণ কাপিয়া কাপিয়া 
উঠে; চোখে জলটা আদিতে-নাসিতে থামিয়া যায় ; ভিতরের 
বেদনার চেয়ে চোখের জলকেই তাহার ভয় বেশী ) তাই 
সে কৃতজ্ঞহদয়ে বেদনাই বরণ কবিয়! লইয়াছিল | রাত্রির 
অন্ধকারে চোখের জল তাহার দুঃখ বেদন। মুছাইতে 
আপিত। স্যর ক্রিষ্টফারকে কাছে আসিতে দেখিলেই 
, তাহ - সকলের চেয়ে ভয়। তাহার দৃষ্টি এখন যেন 
উঅ' কত উজ্জ্রল, হাটিতে চলিতে পায়ের জোর বাড়িয়া 
গিয়াছে; নেহাৎ জড়পিগড মনমরা কি স্বার্থপর মানুষ 
ছাড়া আর কেহ যে এমন সুখের পৃথিবীতে শ্মৃত্তিহীন্ভাবে 
আনন্দ-উল্লাসকে দূরে সরাইয়া পড়িয়া থাকিতে পারে ইহ! 
তাহার ধারণারই অতীত । বুড়ো ভদ্রলোক জীবনটা 
নিজের ইচ্ছার জয়ের উল্লাসেই কাটাইয়াছেন শেষ 
ইচ্ছাঁটিও ত পূর্ণ হইতে চলিল। আনন্দ হইবেই বা না 
কেন? দু দিন পরে সাধের নাতি আসিয়া "এত সাধের 
বাড়ীখানি উজ্জল করিবে । পবের হাতে আর তুলিয়া 
দিতে হইবে না। কপালে থাকিলে তাহার সুন্দর কিশোর- 
ও হয়ত দেখিয়া যাইতে পাঁরেন। নাইবা দেখিবেন 
কেন? ষাট বৎসর কি আর একটা বয়স! 
টিনাকে দেখিলেই স্যর ক্রিষ্টকার কটা কিছু হাসি 
ঠাট্টা ন; কবিয়া পারেন না। হয়ত বলিতেন, 
“কিবে বাদরী, গল! ভাল আছে ত? তুই হলি গিয়ে 
আমাদের বাড়ী চাবনা। দেখ, একটা সুন্দর পোষাক 
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আর নূতন রেশমী ফিতে জোগাড় ব করে রাঙি। | 


পাখী বলে যেন পাটুকিলে রঙডেব পোষাঁকট,. 
বসিস্‌ না 1৮ 
নয়ত বলিতেন, 


“কি রে, এইবার ত তোর পালা। দেগি: 
মাথা উচিয়ে চলে বাস্নে। বেচারাকে একট 
দিল্‌। মেনার্ড বেচারাকে একটু সহজেই ছাড় 
উচিত।৮ 

টিনা তাঁহাকে বড় ভালবাঁসিত ; তাই বৃদ্ধ 
যখন আদর করিয়া তাহার গালে টোকা দিতেন 7. 
হাসিয়া তাহার দিকে চাহিতেন, তখন বেচারী তা 
মুখে একটু হাসি ফুটাইতে পারিত। কিন্তু এ 
কান্না যেন ফাটিয়া পড়িতে চাহিত। সে যে কি কষ্টে 
অশ্রধারা চাপিয়া বাখিত তাহা বলা যায় না। 
শেভারেল আসিলে কিংবা কথা বলিলে অত বিণ 
না। পবিবাঁরের এই ঘটনায় তাহার সন্তোষ হইবা, 
কিন্ত তিনি যে সব কাজেই চুঁপচাপ। ভা” 
ক্রিষ্টফারের স্বৃতির মন্দিরে করুণ-নয়না সুন্দরী 
মুর্তিতে যিনি প্রতিষ্ঠিত, সেই লেডি আশারতে- 
দেখিবার আনন্দে যে তিনি পুলকিত, এটাভে: 
শেভারেলের মনে একটু ঈর্ধার উদয় হইয়াছিল 
যখন স্তর ক্রিষ্ফার ভ্রমণে বাহির হন, তখন এই 
সঙ্গে তিনি কেশ-বিনিময় করেন। লেডি শেভাঁবে 
মরিলেও এ ঈর্ধার কথা স্বীকার করিবেন না, ভে 
মনে-মনে আশা ছিল বর্তমান লেডি আশীরের ইছে 
স্বামী সে মানসী স্ন্দরীকে আর দেখিতে পাই; 
ধাহাকে তিনি ভূবনমোহিনী ভাবিতেন, এখন তং 
দেখিয়! তিনি নিজেই লজ্জা পাঁইবেন। 

আজকাল টিনাকে দেখিয়া মিঃ গিল্ফিলের : 
সঙ্গেই দুই-রকম ভাবের উদয় হয়। তাহার ছু 
প্রাণ কাদে বটে, কিন্ত আনন্দেরও একটা কার। 
যে ভালবাসার ফল কোনো দিন ভাল হইবে -, 
বৃথা আশাটুকুও যে কাটিয়া গেল, ইহা ত টিন: 
তাই তিনি মনে-মনে না ভাবিয়া পারিতেন 
আর কিছুদিন পরে টিনা ওই পাষাণ লোঁক;- 
বাবে ; তখন হয়ত...” 
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এতদিন ধরিয়া সকলেই ফেদিনটির অপেক্ষা করিতে- 
ছিল, একদিন সেদিনটি দেখা দিল। শরতের সোনার 
আলোর লেবু-গাছের মাথাগুলি তখন ঝল্মল্‌ করিতেছিল, 
সেদিন তখন পাঁচটা বাঞ্জে-বান্দে। এমন সময় লেডি 
আশারের গাড়ী আসিয়া গাড়ী-বারান্দার তলায় ঢুকিল। 
ক্যাটেরিনা ঘরে বসিয়া কাজ করিতে-করিতে গাড়ীর চাকার 
শব্দ, দরজা খোলা, বন্ধ করা ও কথাবার্তার শব্দ শুনিল। 
ছ’টার সময় খাবার ঘণ্টা পড়িবে ; লেডি শেভারেল বলিয়া 
দিয়াছেন, সে যেন একটু আগে থাকিতে ড্রয়িংরুমে যায়। 
টিনা তাড়াতাড়ি উঠিয়া কাপড়-চোপড় পরিতে আরম্ভ 
করিল। হঠাৎ নিজের এতটা শক্তি ও সাহস দেখিয়া সে 
নিজেই বেশ খুনী হইয়া উঠিল। ্যা্টনি বাড়ী আসিয়াছে, 
মিস আশারকে দেখিতেও কৌতুহল হইতেছে, নূতন 
লোকজনের সামনে নিতান্ত শাদাসাটা চেহারা দেখাইবারও 
বিশেষ ইচ্ছা নাই, এই-সক'ল নানা উত্তেজনায় টিনার ঠোঁটে 
একটু রক্তের উচ্ছাস দেখা দিল, সাজ-সজ্জাও একটু সহজ 
হইয়া আসিল। আজ যখন সন্ধ্যাবেলা সকলে তাহাকে 
গান করিতে বলিবে, তখন সে গানে সকলকে মাতাইয়া 
তুপিবে। মিস্‌ আশার যে তাহাকে নেহাৎ একটা বে-সে 
ভাঁবিবে তাহা টিনা কি করিয়া সহ করে! তাই সে নিজের 
এই শ্রেষ্ঠতাটুকুর আননেই সযত্রে তাহার নূতন ধূসর রঙের 
পোষাকটি ও চেরি রঙের ফিতাটি লইয়! সাজ্-সজ্জায়, মন 
দিল। সে-ই যেন বাগদত্তা বধু! মুক্তার দুল ছুইটি পরিতেও 
সে ভুলিল না। টিনার কান ছুটি অমন সুন্দর বলিয়া স্তর 
ক্রিষ্টফার গৃহিণীকে বলিয়া তাহাকে গোল মুক্তার এই ছুল- 
জোড়া দেওয়াইয়াছিলেন। 

অত তাড়াতাড়ি গি্নাও টিনা দেখিল ড্রক্িংরুমে স্তর 
ক্রিষ্টফার, লেডি শেভারেল ও মিঃ গিল্‌ফিলের গল্প চলিতেছে । 
কর্তা ও গৃহিণী পুরোহিতকে ভাবী বধূর রূপ বর্ণনা শুনাই- 
তেছেন।- মেয়েটি খাসা দেখিতে, কিন্তু মায়ের মতন 
একেবারেই নয়, বাপের মতন বোধহয় আদল আসে। 

টিনা ঘরে টুকিতেই তাহার দিকে ফিরিয়া স্তর ক্রিষ্টকার 
বলিলেন, “বাঃ, বাঃ, কিহে মেনার্ড, তোমার কি মনে হয়? 
টিনার এত রূপ কোনোদিন দেখেছিলে ? গিন্নীর পোষাকের 
ছাট থেকে একটুকরো কাপড় নিয়েই ত দেখছি টিনার 
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ক্ষুদে পোষাকটি হয়েছে। ক্ষুদে বাঁদরীকে সাজাতে একখান! 
রুমালের বেশী কাপড়ের কোনো দরকার দেখিনা |” 
লেডি আশারের দিকে একবাবটি চাহিয়াই গৃহিণী 
বুবিয়াছেন যে সৌন্দর্য্য তাহাকে ইনি হার মানাইতে 
পারেন না। আনন্দে তাই তাহার প্রশান্ত মুখখানি উজ্জ্বল 
হইয়া উঠিয়াছে। টিনায় রূপের তারিফ শুনিয়া তিনিও 
হাসিয়া সায় দিলেন। টিনার ধরণটা তখন অত্যন্ত ধীর 
উদ্দাসীনের মতন। মনের মধ্যে তুমুল সংগ্রামের পর এমনি 
একটা ভাটাপড়ার মতন ভাব আসে। টিনা সরিরা গিয়া 
পিরানোর কাছে বসিয়া গানের বইগুলা সাজাইতে লাগিল। 
সকলের প্রশংসমান দৃষ্টিতে অবশ্য তাহারু বেশ একটা 
আনন্দই হইতেছিল, সশে-সঙ্গে মনে হইতেছিল, এইবার 
দরজাটা খুলিলেই কাণ্ডেন উইব্রো টুকিবে, তাহার সঙ্গে 
খুব প্রফুল্ল মুখে কথা বলিতে হইবে। কিন্তু পায়ের শবে ও 
গায়ের গোলাপের গন্ধে তাহার সাড়া পাইবামাত্রই টিনার 
বুকের ভিতর কি যেন ধড়াস্‌ ধড়াম্‌ করিয়া উঠিল। 
আযাণ্টনি আসিয়া তাহার হাতখানা চাপির! ধরির! পুরানো 
সুরে “কি ক্যাটেরিনা, ভাল আছ ত? বাঃ বেশ তাজা 
দেখাচ্ছে ত তোমায়,” খলিবার পর যেন টিনার জ্ঞান 
হইল। ৮৮71 
তাহাকে অমন দিব্য উদাসীন ভাবে কথা বলিতে দেখিয়া 
রাগে টিনার গাল ছুটি লাল হইয়া উঠিল। সে ষে এখন 
আর-একজনের ভালবাসায় ডুষিয়া রহিয়াছে । টিনার 
জন্য তাহার মনে ঘা লাগিতে যাইবে কি দুঃখে! পর 
মুহূর্তেই আবার টিনার মন বদলাইয়া গেল; “আঃ, আমি 
কি বোকা! বেচারা লোকের সামনে ত আর কিছু বল্তে 
কইতে পারে*না।” বিপরীত মনোভাবের এই-রকম দ্বন্দ 
মুূর্তগুলিই টিনার কাছে যুগ হইয়! দীড়াইতেছিল। দরজাটা 
তখনি আবার খুলিতেই তাহার চমক্‌ ভাঙিল। ঘরের 
সকলে চাহিয়া দেখিলেন দুইটি মহিলা চুকিতেছেন। এ 
মেয়েটির চেহারাই বেশী করিয়া চোখে পড়ে, গোলগাল 
বেঁটেখাটো মাটির ঠিক উপ্টা। এক কাঁলে ইনিও সুন্দরী 
বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। রংটা ছিল জোলো গোলাপী, 
তখন চটক্‌ ছিল বটে, কিন্ত সে রং বেশীদিন থাকে না। 
নাক চোখ নেহাৎ চলনসই ছিল, তবে যৌবনের লাবণ্যে 
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গোলগাল পুতুলটির মতন বেশ দেখাইত। মিন্‌ আশার 
বেশ লম্বা, শরীরের গঠনে বেশ কমনীয়তা আছে, কিন্ত 
নেহাৎ পাত্লা ছিপ্‌ছিপে নয় । চলার মধ্যে কেমন একটা 
সুন্দর শ্রী আছে; সেই-সঙ্গে বেশ একটা আত্ম-তৃপ্রির 
-জাবও যেন ফুটিয়া উঠিতে চায়। চুলগুলির গাঢ় পিঙ্গল রং, 
তাহার পাউডারের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই, মুখের চারি 
পাশে কতকগুলি চুল থোকা থোকা হইয়া ঘিরিয়া রহিয়াছে; 
পিছন দিকে একপিঠ ঘন কৌকড়া চুল কোমর পর্য্যন্ত 
নামিয়া গিয়াছে। ঠোঁট ছুটি পাৎলা, কপাল খুব সংকীর্ণ, 
চোখ চলনসই রকমের, কিন্ত চোখা খাঁড়া নাক আর 
স্থগোল গোলাপী গালে সমস্ত মুখখানা বেশ জমকাল হইয়া 
উঠিয়াছে। প্লোষাকট গাঁড় কালো, শোকের পরিচ্ছদ, গহনা 
যা ছুই একটি আছে তাহাও কালো পাথরের। ধপধপে 
ফরসা হাত দুখানি ও মুখখানি কালোর মাঝখানে বেশ ফুটয়! 
উঠিয়াছে। মেয়েটকে প্রথম দেখিলে চোখ যেন ধাধিয়া 
যার। লেডি শেভারেল টিনার সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিলে সে 
যখন সদয় হাঁসি হাসিয়া তাহার দিকে চাহিল, টিনা বেন মরমে 
মরিয়া গেল। বেচারীর এতদিনের স্বপ্ন এক নিমেষেই 
ধূলিতে মিশাইয়া গেল। / 

» লেডি আশার কাহার যেন নকল করিতেছেন, এমনি- 
ভাবে খুব আড়ম্বরের ভান করিয়া বলিলেন, “স্তর ক্রিষ্টফার, 
আপনার ঘরবাঁড়ী দেখে আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছি। 
ফার্লে-টা আপনার ভাগ্নের নাজানি কি বিশ্রীই লেগেছে। 
কর্তীর ত আর বাড়ীঘর-মাঠ-সয়দানের দিকে নজর ছিল না। 
আমি কিছু বলেই বলতেন হ্যা; হ্যা, ব্েখে দাও, যদ্দিন 
বন্ধু-বান্ধবকে ভাল করে ভোজ দিতে আর ভাল এক 
বোতল মদ জোগাতে পারব, তদ্দিন বাড়ীর ছাদ ধোঁয়ায় 
কালে! হলেও কেউ কথাটি বল্বে না ! 
সেবাটা করতেন, সে আর কি বল্ব 1” 


মা পাছে কোনো দুঃখের কথা তুলিয়া বসেন, তাই মিস্‌ 
্দসাশীর তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, প্্সাকোটা৷ পার হয়ে 
আসবার সময় দেখলাম, বাগান থেকে বাড়ীটা ভারি 
চমৎকার দেখার ৷ আ্যাণ্টনি ত আগে থাকৃতে একটা কথাও 
বলে রাখেনি, কাজেই প্রথম দেখায় আরো সুন্দর 
লেগেছে। ভুল ধারণা করিয়ে দিয়ে প্রথম দর্শনের সুখটা 


৮৮ 
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মাটি করতে ও একেবারেই নারাজ । ভ্যাণ্টা 
শুনেছি, এই বাড়ীর পিছনে আপনি কত সময় ২ 
চিন্তা কল্পনাই না খরচ করেছেন। বাড়ীটা আগা 
দেখে আর এর সব নক্সার ইতিহাস না শুনে ত 


মন স্থির হচ্ছেনা” 
জমিদার মহাশয় বলিলেন, “দেখো, বুড়ো : 


পুরোনো কথায় মাতিয়ে দিয়ে বিপদে পোড়ে =: 
পুরোনো ছবি আর নক্সার পাতা উপ্টোনোর চাই 
কাজ বোধ হয় তোমায় একটা দিতে পারব! ৬ 
বন্ধুবর গিল্‌ফিল তোমার জন্তে একটা সুন্দর ঘোড়া " 
করেছেন সেটায় চড়ে সারা দেশটা ঘুরে আস্তে 
তুমি যে কেমন জাদরেল ঘোড়সোয়ার সে কথা - 
আগেই আমাদের জানিয়েছে 1» 

মিস্‌ আশার হাসিতে মুখখানা আলো করি, 
গিলফিলের দিকে তাকাইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিন 
এমনি, যেন দয়া আর ধরে না, যাঁহার দিকে চাহিনে 
যেন মুগ্ধ না হইয়া পারিবে না। 

মিঃ গিল্ফিল্‌ বলিলেন, “ঘোড়াটা দেখেশুনে ₹ 
আমায় ধন্যবাদ দেবেন না। গত দু'বচ্ছর লে, 
লিপ্টর এই ঘোড়াঁটায় চড়েছিলেন। তবে সকত 
যখন সব মহিলার মিল হয় না, তখন এক্ষেত্রে 
হ'তে পারে ।” 

এদিকে যখন নানারকম কথাবার্তা চলিতেছে 
তখন চিমনীতে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া । মিস্‌ আশ - 
বলিতে বলিতে তাহার দিকে তাঁকাঁইতেছি: 
একবার কবিপ্না তাহার অলস চোখছুটি তুলিয়া : 
সায় দিতেছিল। টিনা ভাবিতেছিল, “মেয়েটি : 
ভালই বাসে!” আ্যাণ্টনি যে কেবল সায় দিয়।ই 
নিজের তরফ থেকে বিশেষ কিছু দেখাইতেছে ন. 
কিন্ত টিনার মনে একটু শাস্তিও আসিতেছিল। 
মনে হইতেছিল, আযাপ্টনিকে যেন আগের চে 
ও রক্তহীন দেখাইতেছে। সে ভাঁবিল, “ও 
মেয়েটিকে খুব বেশী ভাল না বাসে, যদি আগেক 
মনে পড়ে ওর একটুও দুঃখ হয়, তবে বোধ হয় ত 
সইতে পারি, এমন কি স্যর ক্রিষ্টফারের সুখ 
করে আনন্দেই সইতে পারি” 
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প্রবাশী- ভাদ্র, ১৩২৪ 


[ ১৭শ তাগ, ১ম খণ্ড 
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আহারের সময়ের একটা ঘটনায় যেন টিনার মনের 
কথারই সায় পাওয়া গেল । টেবিলে তখন মিষ্টান্ন প্রভৃতি 
দেওয়া হইতেছে। কাগ্ডতেন উইক্রোর কাছেই একটা 
জেলির শিশি ছিল ; নিজের একটু লইবার ইচ্ছ! হওয়াতে 
সে প্রথমে মিদ্‌ আশারের দিকে পাত্রটা আগাইয়া দিল। 
সুন্দরীর মুখখানা একেবারে রাঙা হইয়া উঠিল; সে 
বেশ একটু চড়া গলায় বলিয়া উঠিল, “আমি যে কোনো- 
কালে জেলি খাই না, তা’ কি তুমি এতদিনেও টের পাওনি ৷” 

আ্যাণ্টনির ইন্জিয়গুলিকে বিশেষ ধারাল বল! চলে না, 
কারণ মিদ্‌ আশারের গলার স্বরের ঝাঝটা তাহার কানেই 
পৌঁছিল না) বেশ সহজভাবেই সে বলিল, “তাই নাকি? 
আমি ভাবতাম তুমি বুঝিবা ওর খুব, ভক্ত । ফার্লের 
খাবার টেবিলে না সব সম এই খানিকটা! সাঁজানো থাকৃত ?” 

“আমি কি ভাল বাসি না বাসি সে দিকে দেখি তোমার 
কোনো খোঁজই নেই।” , 

মধুর কণ্ঠে বিনীত উত্তর হুইল, প্তুমি যে আমার 
ভালবাস, সেই ভাবনাতেই আমি ভরপুর 1” 

এক টিনা ছাড়া আর" কেহই এই ক্ষুদ্র ঘটনাটি লক্ষ্য 
করে নাই। স্যর ক্রিষ্টফার তখন একমনে লেডি আশারের 
রাধুনীর বর্ণনা শুনিতে ব্যন্ত-সে নাকি খাসা মাংসের 
ঝোল রাধিত, তাই স্যর জনের তাহাকে অত পছন্দ ছিল, 
তিনি কিনা ঝোল ভাল না হইলে খাইতে পারিতেন না; 
কাজেই লোকটা পিঠে করিতে না জানিলেও ছ’বৎসর 
কাজে বাহালু ছিল। লেভি শেভারেল ও মিঃ গিলফ্রিল 
তখন রুপার্ট কুকুরটার রকম দেখিয়া হাসিতেছিলেন ) 
মে জমিদার মহাশয়ের থালাট! শুঁকিয়া আসিয়া প্রভুর 
হাতের তলা দিয়! মাথাটা গলাইয়৷ দিয়া আর সকলের 
থালা দেখিতেছিল। 

মেয়েরা দ্রমিংরুমে ফিরিয়া আসিলে লেডি আশার 
লেডি শেভারেলের সঙ্গে গল্প ফাঁদিলেন। মানুষ মরিলে 
পশমী কাপড় পরাইয়! গোর দেওয়াটা তাহার বিশেষ পছন্দ 
হয় না।. 

"অবিশ্যি নিয়ম যখন আছে তখন একটা পশমী পোষাক 
ত থাকবেই। তবে তা’ বলে তলায় স্ততী কাপড় পরাতে 
ত আর বারণ নেই। আমি ত চিরকালই বল্তাম, 


“আজ যদি সার জন মার! যান, তবে আমি কামিজ গায়ে 

দিয়ে তাঁকে গোর দেবো।* কাজের বেলাঁও তাই করে- 

ছিলাম। আপনাকেও বলে রাখছি, স্যর ক্রিষ্টফারের বেলা 

এই রকম করবেন । আপনি বুঝি স্যর জনকে দেখেননি । 

উঃ মস্ত লম্বা লোক ছিলেন তিনি; নাকটা ঠিক বিরে-খ 
টিসের মতো ছিল। পোষাকের দিকে তাঁর নজর ছিল 

যোল আনা ।” 

মিস্‌ আশার অমায়িকভাবে একটুখানি হানিয়া টিনার 
পাশে আসিরা বসিল। হাসিটা যেন বলিতে চায়, 
“আমাকে তোবার গব্বিত! ভাববার কথা বটে, তবে আমি 
একটুও গর্বিতা নই।” সে বললে, "জ্যান্টনি বলে, 
আপনি চমৎকার গাইতে পাবেন। আশা করি আজ সন্ধ্যায় 
একটা গান শোনাবেন।” 

টিন! না হানিয়া শাস্তস্বরে বলিল, “হ্যা, নিশ্চয়ই, আমায় 
গাইতে বল্পেই আমি গাই ।” 

“আপনার, অমন চমৎকার ক্ষমৃত! দেখে হিংসে হয়। 
বাস্তবিক, আমার একেবারে সুর-বোধই নেই। সামান্ত 
একটা স্থরও আমি গাইতে পারি না; কিন্তু গান জিনিষটা 
আমার ভারি ভাল লাগে । সত্যি, এ দুর্ভাগ্য বই আর কি। 
তবে যতদিন এখানে আছি, ততদিন আমার খুবই মন৷ | 
কাণ্তেন উইব্রো বলেছেন, আপনি আমাদের রোজই গান 
শোনাবেন ।” 

টিনা গম্ভীরভাবে বণিল, “আপনার স্ুর-বোধ নেই 
শুনে আমি ভেবেছিলাম, আপনি গান-টানের ধার দিয়েও 
যান না।” কথাটা সোলালুজি হইলেও কেমন যেন 
বিজ্রপের মতন শুনাই! 

“সত্যি ব্ল্ছি, আমি একেবারে গানের নামে পাগল। 
আর আযাণ্টনিও গানের খুব ভক্ত। আমি যদি গাইয়ে 
বাজিয়ে ওঁকে শোনাতে পারতাম তবে আমার কি আনন্দই 
নাহ'ত। উনি অবিস্তি বল্লেন যে আমি গান না গাইলেও 
ও'র বেশী ভাল লাগে। আমার কথা ভাব্‌তে গেলে 
নাকি ওঁর গানের কথা মোটেই মনে হয় না। আচ্ছা, 
কি ধরণের সঙ্গীত আপনার ভাল লাগে ? 

“কি জানি! আমার লব-রকমের সুন্দর সঙ্গীতই ভাল 
লাগে।” 


“না, না; 
টি. 
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পতি সিসি ১৩ সত স্পট উরি পিপি তা 


“ঘোড়ায় চড়াটাও কি আপনার গাঁনবাজনাব মতন 


ভাল লাগে ?* 
“না; আমি কোনে! দিন ঘোড়ায় চড়ি না। 
গেলেই বোধ হয় ভয়ে আীৎকে উঠতাঁম ।? 


অনেক বেশী । 


চড়তে 


একটু অভ্যেস হয়ে গেলে কখনো ভয় 
আমি জন্মে কখনো ভীতু ছিলাম না। নিজের 
জন্তে আমার যত না ভয়, আ্যাণ্টনির বোধ হয় তার চেয়ে 
ও'র সঙ্গে যেদিন থেকে বেড়াতে সুরু 
করেছি, সেদিন থেকে দায়ে পড়েই একটু সাবধান হতে 


হয়েছে, নইলে তিনি আমার ভাবনাঁতেই অস্থির হন ।৮ 


টিনা কোনো 


উত্তর দিল না) মনে মনে ভাবিল, “কি 


বকৃছে, বাবী, উঠে গেলে বাচি। ওর ইচ্ছেটা আমি কেবলি 
ওর মিষ্টি স্বভাবের প্রশংসা করি আর অ্যাণ্টনির গল্প 


করি” 


ঠিক সেই সময় দিদ্‌ আশার ভাবিতেছিল, “মিস্‌ 
গাইয়ে লোকগুলো! প্রায়ই 
তবে মেয়েটাকে যেমন মনে করেছিলাম তার 
আযণ্টনি বলেছিল দেখতে ভাল 


সার্টিট! একটা আস্ত বোঁকা। 
এমনি হয়। 
চেয়ে সুন্দর দেখছি। 
নয়? 


সুখের বিষয় এই সময় লেডি আশার কন্তাকে কারুকার্য্য- 
করা গদিগুলি দেখাইতে ডাকিলেন ; মিস আশার সামনের 
সোফায় উঠিয়া গিয়া লেডি শেভারেলের সহিত স্থচিশিল্প ও 


বুটদার পর্দা প্রভৃতির বিষয়ে কথা আরম্ভ 


মা দেখিলেন, এখানে তাহার বিশেষ স্থান নাই) 


আসিয়া টিনার পাশে বসিলেন। রি 


করিল। 
তিনি 


কথা আরস্ত হইল অবশ্য এই বলিয়াই, ৭শুন্লাম তুমি 
নাকি খুব ভাল গাইয়ে। ইটালীয়ানরা সব্যই বেশ গার। 


বিয়ের পরে স্তর জনের সঙ্গে আমি ইটালীতে বেড়াতে 


গিয়েছিলাম । ভেনিসে গেলাম । ওই যে-দেশে 


চড়ে লোকে ঘোরে ফেরে; জানো বোধ হয়। 


গণ্ডোলা 
তুমি 


_ দেখি চুলে পাউডার দাও না। বিয়েটি,সও দ্যায় না) 
যদিও অনেকে বলে যে ওর কৌকড়া চুলে পাউডার 
দিলেই ভাল দ্যাথায়। ওব খুব চুল, সত্যি না? আমাদের 
আগের বিটা বেশ বেঁধে দিত, এটার চেয়ে ঢের ভাল। 


কিন্তু হলে কি হয়, সে কি করত জানো? 


৮৪-১০ 


ধোঁপার 


AN Ne EO EN উপ Na NEN সির 


বাড়ী দেবার আগে বিরেটিসের তিনটি 
পরত। কাজেই আর তাঁকে রাখা চল্পনা । « 
আর ?” 

টিনা প্রশ্নটাকে বাক্যের অলঙ্কারস্বকপ 
করিয়াই রহিল। লেডি আশার আবার ২- 
বল, এখন কি আর চলে?” বেন টিনা 
না বলিলে আর তাহার শান্তি নাই। অগত্য . 
রকমে আস্তে-আস্ডে ‘না’ বলিল। তিনি ভা'। 
ফোয়ারা খুলিলেন। 

“বিগুলো মানযকে বড়স্জাঁলায়। বিচে 
এমন পিটপিটে যে কি বলব! আমি ত ভু" 
“দেখ বাছা, অমন বামুনের গক কপালে জোটে 
যে মেয়ের ঘাঘরাটা দেখছ, এখন অবিশ্তি 
মানিয়েছে, কিন্তু এই নিয়ে তিন চার বার ওকে 
সেলাই করা হয়েছে। মেয়ে আমার ঠিক 
তার নিজের সব কাজে অমনি পিটপিটাঁনি * 
শেভাবেলও কি পিটপিটে নাকি ?” 

“তা খানিকটা বটে। তবে মিসেস্‌ শাপ 
এই কুড়ি বচ্ছর রয়েছে তাই সুবিধে ।» 

“আমাদের গ্রিফিনকে যদি কুড়ি বচ্ছর র' 
হত ভাল | সে-সব আমার কপালে নেই, ও; 
ওকে ছাড়তেই হবে। মেয়েটা এমনি এক ৩. 
যদি একটু তেতো থায়। তোমাকেও ত নে 
দেখাচ্ছে। এক কাজ কোরো, উপোস শব 
ক্যামোমিলের চা থেয়ো। বিয়েটিস আমা? 
তেমনি স্বস্থ ; জন্মে কখনো ওষুধ খায় না। 
যদি কুড়িটা মেয়েও থাকত আর সব কটার 
খারাপ হত আমি বাপু সব কটাঁকে ধবে ' 
চা গেলাতাম। তুমি খাবে ত? কথা দাও।” 

“ধন্যবাদ ; আমার কোনো অস্থুখবিজ্খ * 
চিরকাল অমনি রোগা আর ফ্যাকাশে ৷” 

লেডি আশারের দৃঢ় বিশ্বাস “ক্যামোচি: 
জগতের সব-কিছু অসম্ভব সম্ভব হইয়া যায়। 
হয় দেখই না বাছা,” বলিয়া তিনি আবাঁর ত. 
চলিলেন। পুরুষের! একটু শীঘ্ব আসিয়া : 
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গল্পের স্রোত বদলাইয়া গেল। এইবার স্তর ক্রিষ্টফারের 
পালা। ভদ্রলোক বোধ হয় ভাঁবিতেছিলেন, অন্ততঃ 
কবিত্বের খাতিরেও “বছর চল্লিশ” পরে প্রথম প্রেয়সীর 
দর্শনটা না মেলাই ভাঁল। 

কাণ্রেন উইব্রো অবশ্য মামী ও মিদ্‌ আশারের দলেই 
ভিডিলেন। মিঃ গিলফিল দেখিলেন টিনা বেচারী দূরে এক 
কোণে চুপটি করিয়া বোবার মতন'বসিয়া আছে। তাহাকে 
এই অশোভন অবস্থা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি 
তাহার কাছে গিয়া তাহার কোন্‌ বন্ধু আজ সকালে বেড়া 
ডিঙাইতে গিয়া ঘোড়ার পেট ফুঁড়িয়া ও নিজের হাত 
ভাঁডিয়া আসিয়াছে, সেই কথা বলিতে বসিলেন। টিনা যে 
তাহার কথায় একেবারেই মন না দিয়া ঘরের আর-এক- 
দিকে চাহিয়া ছিল, তাহা তিনি দেখিয়াও দেখিলেন না। 
ঈর্ধার হাতে মাঙ্গষ অনেক যন্ত্রণীভোগ করে; একটা বড় 
আশ্চর্য্য জিনিষ এই যে ফেদিকে তাকাইলে চোখ যেন 
ফাটিয়া আসে, সেই দিক হইতেই চোখটা কিছুতেই 
ফেরানো যায় না। 

খানিক পরে সকলেই গল্প করিয়! শ্রাস্ত হইয়া পড়িল। 
স্যর ক্রিষ্টফার বোধ হয় সকলের চেয়ে বেশী । তাই তিনি 
ক্লান্তি দূর করিবার জন্য এই সুন্দর প্রস্তাবটি করিলেন । 

“কি গো টিনা, আজ কি তাস খেলতে বসবার আগে 
আমাদের গান-টান কিছু শোনাবে না?” 

হঠাৎ ভদ্রতার ক্রুটিটা মনে পড়াতে লেডি আশীরের 
দিকে চাহিয়া বলিলেন, “আপনি নিশ্চয় তাস খেলে 
থাকেন ?” 


গা নিশ্চয়ই । আহা বেচারা স্তর জনের তাস খেলা, 


না হলে একরাত চলত না!” 

টিনা তখনই আসিয়া বাঞ্জনার সাম্‌নে বসিল। গান 
ধরিতেই দেখিল, আ্যাণ্টনি আস্তে-আস্তে সরিয়া আসিয়া 
বাজনার পাশে দীড়াইল। টিনার তাহাতে কতই না 
আনন্দ! সুখের স্পর্শে তাঁহার গলায় যেন নূতন শক্তি 
জাগিয়া উঠিল। মিন্‌ আশার যখন মহা আড়ম্বর করিয়া 
প্রশংসমাঁনভাবে আসিয়া অ্যান্টনির কাছে দীড়াইল 
তখন টিনা বেশ বুঝিল যে এ ঘটাটা সত্যকার আনন্দের 
অভাঁবই জানাইতেছে। নিজের শ্রেষ্ঠতার গর্বে যে অবজ্ঞার 


প্রবাসী--ভাদ্র, ১৩২৪ 


| ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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ভাঁবটা-তাহার মনে ফুটিয়া উঠিল, তাহাতে গানের শেষটাও- 
বিশেষ ন্কিছু মন্দ হইল না। 

গান শেষ হইলে কাণ্তেন উইব্রো বলিল, “বাঁঃ টিনা, 
তোমার গলা যে দেখছি আগের চেয়েও ভাল হয়ে উঠেছে। 
ফালেতে ধে মিস্‌ হিবার্টের সরু বাশীর মতো গলার গাঞ্জা 
শুনতাম, তাতে আর তোমার গানে আকাশ- 
গ্রভেদ ; কি বল বিয়েট্রিন্‌, তাই না ?” 

বাস্তবিক! মিস্‌ সার্টি, আপনাকে দেখলেই মানবে 
হিংসে হয়। আচ্ছা, তোমাকে ক্যাটেরিনা বল্লে তোমার. কিছু 
আপত্তি আছে কি? ত্যান্টনির কাছে তোমার গল্প এত 
শুনেছি যে মনে হয় আহিও যেন তোমাকে কতকাল থেকে 
চিনি। তুমি আমায় ক্যাটেরিনা বল্তে দেবে ত1* ' 

প্তাঁ আবার বল্তে? সকলেই ত' আমায় হয় 
ক্যাটেরিনা নয় টিনা বলে ডাকে ।” 

স্যর ক্রিষ্টফার ঘরের আর-এক কোঁণ হইতে ডাকিয়া 
বলিলেন, “ওরে বাঁদূরী আয় আয়, আরো গার্ন করতে 
হবে। এখনে! যে অর্ধেকও হয়নি ।” 

‘টনা ত তাহার আজ্ঞা পালন করিতে খুবই রাজি । গান : 
করিবার সময় সেই ত হয় এ রাজ্যের রাণী ৷ মিদ্‌' আশার 
ত শুধু প্রশংসার ভান করিয়া মুখভঙ্গী করিয়া থাকে। এই. 
ছোট হৃদয়খানির ভিতর হিংসা যেন কি-একটা ঝড় তুলিয়া 
দিয়াছিল। টিনা এতদিন পাখীটির মতন আপন মনে গান 
গাহিয়াই কাটাইয়াছে। গায়ে পড়িয়া সে কাহারো কাছে 
যায় নাই। যেছুখাঁনি পাখা তাহাকে আদরে ঢাকিয়া 
রাধিয়াছিল, আনন্দে সে তাহারই আশ্রয়ে দিনগুলি 
কাটাইতেছিল। এতদিন প্রেমের মধুব তালেই তাহার 
হৃদয় নাঁচিয়াছে,) কখনো বা সামান্ত ভয়ে বুকটি ছুরুদুরু 





মঠ 


করিয়া কাপিয়া উঠিয়াছে। আজ শাস্তি আর নাই। আজ 


জয়গর্ক ও বিদ্বেষের আঘাতে তাহার সমস্ত হৃদয় দোলা 
দিয়া উঠিয়াছে। 0 
গানের শেষে স্যর ক্রিষ্ঠফার ও তাহার গৃহিণী, লেডি 
আশার ও মিঃ গিল.ফিলকে লইয়া তাঁস খেলিতে বসিলেন। 
টিন! খেলা দেখার ছলে জমিদার মহাশয়ের হাতের কাছে 
ঘেঁসিয়৷ বসিল। নবীন প্রণয়ী দুইটি পাছে মনে করে যে সে 
সাধিয়া আসিয়া তাহাদের গায়ে পড়িতেছে, তাই দে এই 
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আশ্রর লইল। প্রথমে জয়েব আনন্দেই তাহার মনটা খুনী 
হইয়াছিল। গর্ষেব বেশ একটা শক্তিও আছে। সেই 
জোঁবও তাহার খানিকটা লাভ। আগুনের ধাবে মিস্‌ 
_আশারের কাঁছ-ঘে'সিয়া তাহার চেয়াবের পিছনে হাত 
₹ দিয়া একটু হেলিয়া যেখানে ত্যান্টনি প্রেমিকের মতন 
বসিয়া ছিল, টিনার দৃষ্টি কিন্ত সেই দিকে । বুকের ভিতর 
কি যেন একটা ঠেলিয়া উঠিয়া তাঁহার নিশ্বাস আটকাইয়া 
দিতেছিল। চোখটা এক-রকম না তুলিয়াই, সে দেখিতে 
পাইল, আন্টনি মিল আশারের হাতখান্নি তুলিয়া ধবিয়া 
তাহার হাতের গহনা দেখিতেছিল। ছু'জনের মাথা 
ছ'জনের দিটুক ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, বিয়েটিসের কৌকড়া 
চুলগুলি উড়িয়া আসিয়া আণ্টনির গালে ঠেকিতেছিল, সে 
তাহার গহনাপবা হাতধানা ঠোটের কাছে তুলিয়া ধরিল। 
টিনার মুখচোখ দিয়! যেন আগুন ছুটিতে লাগিল, সে আর 
বসিয়া থাকিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া 
কি একটা খুঁজিবার ছলে একটু এদিক ওদিক বুরিয়া শেষে 
চট্ট করিয়া ঘরের বাহিরে চলিরা গেল । 

বাহিবে গিয়া একটা মোমবাতি লইয়া সে বারান্দা পার 
হইয়া সি'ড়ি দিয়। উঠিয়। নিজের ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া 


'“দিল। 


|] 


_একটা ছোট রুমাল ছিল। সেইটাকে তুলি 


ঘরে গিয়া তাহার কি কান্না ! “হে ভগবান, আমি যে 
আর সইতে পারি না!” আঙ্,লগুলা মুঠা করিয়া চাপিয়া 
ধরিয়া সে কপালে ঠুকিতে লাগিল, যেন এখনি ভাঙিয়া 
ফেলিবে। 

তারপব সে খুব জোরে পায়চারি নি লাগিল। 

“দিনের পরব দিন এমনি চলতে থাকবে, আর আমাকে 

তাই বসে-বসে দেখতে হবে, হা আমার কপাল 1 

কিছু একট! আকড়াইয়া ধবিবার জন্য বেন তাহার 
সমস্ত শরীরটা কেমন করিয়া উঠিতেছিল। টেবিলের উপর 
য়া সে কুটিকুটি 
করিয়া ছি'ড়িরা ফেব্রিয়া পাকাইয়া মুঠিতে শক্ত, “করিয়া 
ধরিল। আঙ্গ যেন তাহার ইটালীয় "বক্তটা সজাগ হইয়া 
বিদ্রোহ সুরু করিয়া দিয়াছে । 

সে ভাবিতেছিল, “শেষে কিনা আযাণ্টনি আমাৰ / মনে 
দিকে একবারটি না তাকিয়ে আমার রি সামনে 





স্মৃতির সৌরভ 


পাস পাত ৫৯০ পি পি পি ক ৯৫ স্পা ১১১ 


SANNA পাস ENN NEN তর স্পি 


এমনিতর উচ্ছাস প্রকাশ করে চলেছে। ও ০: 
ভুলতে পাঁবে। আমাকে ও কতইনা ভালব:" 
শোনাত ! বেড়াঁবার সময় ওইন! আমার হাতত 
হাতেব মধ্যে তুলে নিত; ওইনা রোজ দন্ধ্যাণ 
চোখে চোখে তাকাঁবার জন্তে কাছে এনে দাড়াভ ৷' 

অতীতের এই-সব মধুর মূহূর্তগুলি চোখেব উদ 
উঠিতেই তাঁহার বুক ঠেলিয়া কান্না আফিতে 
“উঃ কি নিঠুর, কি নিঠুর !” বিছানায় পড়ি 
ধরিয়া সে কাঁদিয়া বালিশ ভিজাইল। 

ঘরে যে কতক্ষণ পড়িয়া ছিল, তাহা সে টে 
নাই ; মন্দিরের ঘণ্টা তাহাঁব চেতনা ফিরাইয়| 7: 
হুইল, লেডি শেভাঁরেল হয়ত খোঁজ কবিতে লোহ 
বেন। তাড়াতাড়ি উঠিয়া নে পোষাক পরিচ্ছ” 
আরম্ভ করিল, আর যেন নীচে যাইতে না ড% 
খুলিয়া একটা আল্গা পোষাঁক"পরিতে-না-পরিভে 
দরজার কে ঠক্ঠক্‌ করিতেছে ; তখনি শার্পগিি 
“টিনাদিদি, গিন্নিমা জিগেষ কল্লেন, তোঁনান 
অস্ুখ-বিস্ৃখ করেছে ?” 

টিনা দরজা খুলিয়া বলিল, গ্ধন্যবাঁদ, ফিতে 
আমার বড় মাথা ধরেছে। গিন্লিমাকে হল: 
করবার পর থেকেই মাথাটা কেমন ধবে উঠেছে 

“ওমা গো! তবে ওখানে দাড়িয়ে-দ্াডিয়ে ₹ 
মারা পড়বে দেখ ছি, এখনো শুয়ে পড়নি কেন ? 
চুলটা বেঁধে ঢেকে-টুকে গরম করে শুইয়ে দি?” 

“না, না, ধন্যবাদ; সত্যি বল্ছি, অর্পন 
পড়ব। শুভরাত্র, শার্পিমণি;) অত বোবো, 
লক্ষ্মী মেয়ের মতো এখুনি ঘুমিয়ে পড়ব 1” 

টিনা ধাইমীকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করি: 
গিনি কিন্তু অত সহজে ভুলিবাব পাত্রী নয়। তা 
থুকীটিকে বিছানায় না শোরাইয়া সে কিছুতেই ছ 
বেচারী টিনার আধাব ঘরের সাথী বাতিটিবে 
তুলিয়া লইয়া গেল। 

কিন্ত বুকের ভিতর যাহার কামনা গুমরাঁভ। 
সে বিছানার পড়িয়া থাকে কি কবিয়া? সে * 
উঠিয়া পড়িল। এই শীতের কন্কনে 


৫০৮" 


AAA 





যাতনা হয়ত ডুবিয়া যাইতে পারে। দেদিন ত্রয়োদশী কি 
চতুদ্দশী। চাদ তখন আকাশের মাঝখানে; ছোঁড়া- 
ছেড়া মেঘের টুক্বোগুলি তাহার উপর দিয়া ছুটয়া 
চলিয়াছে | টিনা চাদের আলোতেই ঘরের চারিদিক 
দেখিতে পাইতেছিল। সে উঠিয়া জানালার পরদাটা সরাইরা 
দিয়া ঠাণ্ডা সার্সার গায়ে কপালটা চাপিয়া প্রশস্ত মাঠ ও 
বাগানের দিকে চাহিয়া রহিল। 

চাদের আলোট! কেমন যেন বিষাদ-মাঁথা। দুরন্ত 
শীতেব বাতাস তাহার সকল মাধুর্য সকল আরাম উড়াইয়া 
লইয়া গিয়াছে। জ্যোৎনায় স্তব্ধ হইয়া ঘুমাইবার জন্ত 
গাছগুলি উন্মুখ ; নিষ্ঠুর বাতাস তাঁহাদের দোলা দিয়! দিয়! 

রান করিয়া তুলিতেছে। ঘাসগুলিও থরথর করিয়া 
181৯ 04 
ডোবার ধারে উইলো-গাছগুলি অনৃষ্ত বাতাসের নিষ্ঠুর 
পাড়নে শাদা হইয়। পড়িয়াছে। তাহারা আদ তাহারই 


মতন অসহায়, আপনার ছুঃখে আপনি ছট্ফটু করিয়া” 


মবিতেছে। কিন্তু প্রকৃতির এই বিষঞ্র মু্তিই আজ তাহার 
চোখে ভাল। ইহাতে যেন একটু করুণার আভাস পাওয়া 
যায়। প্রণরীদেব নির্দয় সুখের চেয়ে ভাল। সে সুখে 
সহানুহৃতির লেশমাত্র নাই। তাহা ছঃখের কাছে একটু নতও 
হয় না, বুক ফুলাইয়া আপন আনন্দে বিভোর হইয়া চলিয়া 
যায়। 

টিনা জানাব গায়ে মুখটা চাপিয়া ধরিল; চোখ দিয়া 
জল ঝরিতে লাগিল। কাঁদিয়া সে যেন বাচিল; বুকের 
ভিতব আগুন পুরিয়া শুকৃনো চোখে বসিয়! সে ভয়ে কীপিয়া 
উঠিতেছিল। লেডি শেভাবেল থাকিতে যদি এই উন্মত্ত 
আবেগ তাহাকে পাঁইয়া বসে তবে ত আর সে আপনাকে 
গামলাইতে পারিবে না। 

আর স্তর ক্রিষ্টফার ? আহ! তিনি যে টিনাকে বড় মেহ 
কবেন; আজ আ্যাপ্টনির বিবাহের কণায় তাঁহার আনন্দ 
যেন ধরিতেছে না। আর টিনা কিনা সমস্তক্ষণ বদিয়া- 
বলিয়া মনটাকে বিষ করিয়া ভুলিতেছে ? 

টিনা কাদিতে-কীঁদিতে বলিয়! উঠিল, “হে ভগবান, তুমি 
দয়া কর ৷ আদি যে ওই ছাই কথা ন! ভেবে পারছি না?” 


# 
প্রবাসী- ভাদ্র, ১৩২৪ 
০০০ 


অসোয়াস্তিই আজ তাহার বন্ধু, শরীবের কষ্টে তাহার মনের ' 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





শীতের বাতাসে জ্যোৎদার মণ্যে এই ভাবে টিনা ঘণ্টার 
পর ঘণ্টা কাটাইয়া রাত্রি-শেষে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে সর্ক্দাঙ্গে 
বেদনা লইয়া আবার শুইয়া পড়িল; শ্রাস্তিরপে নিদ্রা 
তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। 

এই ছোট বাধিত হৃদরখানি যখন দুঃখের গুরুভারে 
ভাঙিয়া পড়িতেছিল, প্রকৃতি তখনো চিরউদাসীনের মতন 
শান্তভাবে আপন ভীবণ অবিচলিত সৌন্দর্য্য আপনি নিমগ্ন! 
আকাশের তারকারাজি তখনো সেই চিরপুরাতন পথে 
ছুটিয়্া চলিয়াছে,; নদীব জোয়ার তখনে। কানায়-কানায় 
ভরিয়! উঠিয়া সদূরের ভূষিত তৃণটকেও ধন্ত করিতেছিল। 
সূর্য্য তখনে! ক্ষিপ্রগামিণী পৃথিবীর অপরদিকে কৃত অভি-ব্যস্ত 
জাতিদেব দিনের আলো পৌগাইতেছিল। মানুষের চিন্তা 
ও কাজেব স্রোত ক্রুতবেগে ছুটিয়া চলিতেছিল। জ্যোতিষী 
দুরবীক্ষণ যন্ত্রের সেবায় নিমগ্ন। বড় বড় জাহাজ ঢেউয়ের 
মাথায় নাচিয়া চলিতেছিল। ব্যবসায়-বাণিজোর কঠিন শ্রমে 
ও বিদ্রোহের ভীষণ তেজে কেবল তখন ক্ষণিকের জন্ম ভাটা 
পড়িয়াছিল; কিন্তু নিত্রাহীন রাজনৈতিক কাল সকালের 


" ভাবী সঙ্কট স্মরণ করিয়া কীপিয়া উঠিতেছিলেন। এই প্রবল 


স্রোত কি ভীষণ বেগে কত অজানা পথের উপর দিয়া কোন্‌ 
অজানা লৌকেব সন্ধানে ছুটিয়া চলিয়াছে। বালিকা টিনার” 
স্থখছঃখ তাঁহাব কাছে অতি সামান্য, অতি নগণ্য, অতি 
ভুচ্ছ। সকলের ছোট পাখীটি সারাদিন খুজিয়া ছোট ঠোঁটে 
একটুখানি খাবার লইয়া গিয়া যখন দেখিতে পায় বাসাটি 
শুনত, ছিন্নভিন্ন, তৃখন তাঁহার বুকের ভিতর লুকাইয়া যে 
হৃৎপিওটি ভয়ে উদ্বেগে কীপিতে থাকে, সে যেমন কাহারো 
চোখে পড়ে না, কাহারো দয়া পায় না, জগতের এই ভীষণ 
তাওব নৃত্যের "কাছে টিনার ছুঃখও তেমনি কাহারো চোখে 
পড়ে না, কাহারে! করুণা পায় না। সে যে অতি ছোট, 


অতি তুচ্ছ। (ক্রমশঃ ) 
হী শ্ীশাস্তা দেবী। 


সি টি 
:  বড়’র বিপদ 
:. বডই বিপদ দুঃখ চিরদিন সয় 
চাদেই গ্রাসে রানু, তাবাদলে নয় ॥ 
ভ্ীব্রজেন্তরন্ত্র রায়। 


এ ৫ম সংখা ] 


পাটি সি সি উল সি সিল সি ee ANA AN সদ 


কর্তার ইচ্ছায় কর্ম 


একটু বাদলাব হাওয়া দিয়াছে কি, অম্নি আমাদের গলি 
_ছাপাইয়া সদর রাস্ত। পর্য্যন্ত বস্তা বহিয়! যায়, পথিকের জুতা- 
জোঁড়াটা ছাতার মতই শিরোৌধার্য্য হইয়া ওঠে, এবং অন্তত 
এই গলি-চর জীবের উভচর জীবের চেয়ে জীবনযাত্রায় 
যোগ্যতর নয় শিশুকাল হইতে আমাদের বারান্দা হইতে 
এইটে বছৰ বছর লক্ষ্য করিতে করিতে আমার চুল পাকিয়া 
গেল। 
ইহার মধ্যে প্রায় ষাট বছব পার রা তখন বাষ্প 
ছিল কলীয় যুগের প্রধান বাহন, এখন বিদ্যুৎ তাহাকে 
কটাক্ষ করিয়া হাসিতে সুরু করিয়াছে ; তখন পরমাণুতত্ব 
পৌছিয়াছিল অনৃপ্তে, এখন তাহা অভাব্য হইয়া উঠিল) 
ওদিকে মরিবার কালের পিপড়ার মত মানুষ আকাশে 
পাখা মেলিয়াছে, একদিন এই আকাঁশেরও ভাগবখ.বা লইয়া 
সরিকদের মধ্যে মামলা চলিবে এটর্ণি তার দিন গণিতেছেন; 
চীনের মানুষ একরাত্রে তাদের সনাতন টিকি কাটিয়া সাফ 
কৰিল, এবং জাপান কাঁলসাগরে এমন-এক বিপর্যয় লাফ 
,মারিল যে পঞ্চাশ বছরে পাঁচশো বছর পার হইয়া গেল। 
কিন্ত বর্ধাব জলধারা সম্বন্ধে আমাদের রাস্তার আতিথেয়তা 
যেমন ছিল তেমনিই আছে। যখন কন্গ্রেসের ক-অক্ষরেরও 
পত্তন হয় নাই তখনো এই পথের পথিকবধূদের বর্ষার গান 
ছিল__ 





কতকাল পরে বল ভারতরে , 
ছথসাগর সাতরি পার হবে? 
আর আজ যখন হোমরুলের পাকা ফলটা প্রায় 
আমাদের গৌঁফের কাছে ঝুলিয়া পড়িল--আজও সেই 
একই গান--মেঘমল্লার-রাঁগেণ, যতিতালাভ্যাং। 
ছেলেবেলা হইতেই কাওটা দেখিয়া আসিতেছি, সুতরাং 
ব্যাপারটা আমাদের কাছে অভাবনীয় নয়। যা অভাবনীয় 
নয় তা লইয়া কেহ ভাবনাই করে না। আমরাও ভাবনা 
করি নাই, সহৃই করিয়াছি। কিন্তু চিঠিতে যে-কথাটা 
অমনিতে চোখ এড়াইয়া যায় সেটাৰ নীচে লাইন কাটা 
দেখিলে যেমন বিশেষ করিয়া মনে লাগে, আমাদের রাস্তাব 
জলাশয়তাব নীচে তেমনি জোড়া লাইন কাটা দেখিয়া, শুধু 


কর্তার ইচ্ছায় কর্শ্ 
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মনটার মধ্যে নয় আমাদের গাড়ির ঢাকাতে 
চমক লাগিল। বর্ষাও নামিয়াছে, ট্র্যাম-লাইনের্র 
সুরু। যার আরম্ভ আছে তার শেষও আছে , 
এই কথা বলে, কিন্ত ট্র্যামওয়ালাদের অন্যায় না"এ 
মতের আর শেষ দেখি না। তাই এবার লাহ. 
সহযোগে যখন চিৎপুব রোডে জলস্রোতের সঙ্গে ডং 
দ্বন্ব দেখিয়া দেহমন আদ হইতে লাগিল তখন ত. 
পরে গভীরভাবে ভাবিতে লাগিলাম, সহা করি কে 

সহ না করিলে যে চলে এবং না করিলেই € 
চলে চৌরঙ্গী অঞ্চলে একবার পা বাড়াইলেই .; 
যায়। একই সহর, একই ম্যুনিসিপালিটি ; কেব- 
এই,-আমাদের সয়, ওদের সয় না! যদি চৌর€, 
পনেরো আনার হিস্স! ট্রযামেরই থাকিত, এবং রান 
করিয়া লাইন মেরামত এমন সুমধুর গজগমনে চি 5 
তবে ট্র্যাম কোম্পানির দিনে আহীর রাত্রে নিদ্র: 
না। 

আমাদের নিরীহ ভালোমাঙ্্যাট বলেন, “সে নি 
আমাদের একটু অস্থবিধা হইবে বলিয়াই কি র্যা 
মেরামত হইবে না ?” 

“হইবে বই কি! কিন্তু এমন আশ্চর্য্য সম 
এবং দীর্ঘ মেয়াদে নয় |” 

নিরীহ ভাঁলোঁদানুষটি বলেন--“সে কি সম্ভব £" 

যা হইতেছে তার চেয়ে আরো ভালো হৃইভে " 
তর্সা ভালোমান্ষদের নাই বলিয়াই অহরহ চলে: 
তাদের বক্ষ ভাসে, এবং তাঁদের পথঘাটেরও প্রায় দে 
এমনি করিয়া ছুঃথখকে আমরা সৰ্ব্বাঙ্গে মাখি < 
পিপের আলকাৎ্রার মত সেটাকে দেশের 1 
গড়াইয়া ছড়াইয়া পড়িতে দিই । 

কথাটা শুনিতে ছোটো, কিন্ত আসলে ছে. ১ 
কোথাও আমাদের কোন কর্তৃত্ব আছে এটা আমন ' 
পূরামাত্রায় বুঝিলাম না। বইয়ে পড়িয়াছি, যাছ হি 
টবের মধ্যে ; সে অনেক মাথা খুঁড়িয়া অবশেষে 
কীঁচটা জল নয়। তার পরে সে বড় জলাঁশয়ে ছ - 
তবু তার এটা বুঝিতে সাহস হইল না বে জলটা 
তাই সে একটুখানি জায়গাতেই ঘুবিতে লাগিল 


৫১০ 


ঠুকিবার ভয়টা আমাদেরও হাড়েমাসে জড়ান, তাই যেখানে 
সীতার চলিতে পারে সেখানেও মন চলে না। অভিমন্থ্য 
মায়ের গর্ভেই বাহে প্রবেশ করিবার বিদ্যা শিখিল, বাহির 
হইবার বিদ্যা শিখিল না, তাই সে সর্বাঙ্গে সপ্তরথীর মারটা 
থাইয়াছে। আমরাও জন্মিবার পূর্ব হইতেই বাধা-পড়িবার 
বিদ্যাটাই শিখিলাম, গাঠখুলিবার বিদ্যাটা নয়; তারপর 
জন্মমাত্রই বুদ্ধিটা হইতে সুরু করিয়া চলা-ফেরাটা পর্য্যন্ত 
পাকে পাকে জড়াইলাম, আব সেই হইতেই জগতে যেখানে 
যত রথী আছে, এমন কি পদাতিক পর্যাস্ত, সকলের মার 
থাইয়৷ মরিতেছি। মানুষকে, পু'থিকে, ইসারাকে, গণ্ডীকে 
বিনাবাকো পুরুষে পুরুষে মানিয়া চলাই এমনি আমাদের 
অভ্যন্ত, যে, জগতে কোথাও যে আমাদের কর্তৃত্ব আছে তাহা 
/ চোখের সাম্‌নে সশরীরে উপস্থিত হইলেও কোনোমতেই 
ঠাহর হয় না, এমন কি, বিলাতী চষমা! পরিলেও না। 
মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় কথাটাই এই যে, 
কর্তৃত্বের অধিকারই মনুয্যত্বের অধিধার। নানা মন্ত্র, নানা 
শ্লোকে, নানা বিধিবিধানে এই কথাটা যে-দেশে চাপা 
পড়িল, বিচারে পাছে এতটুকু ভূল হয় এইজন্ত যে-দেশে 
মানুষ আচারে আপনাকে আষ্টেপিষ্টে বাধে, চলিতে গেলে 
পাছে দূরে গিয়া পড়ে এইজন্ত নিজের পথ নিজেই ভাঙিয়া 
দেয়, সেই দেশে ধর্মের দোহাই দিয়া মানুষকে নিজের পরে 
অপরিসীম অশ্রন্ধা করিতে শেখানো হয় এবং সেই দেশে 
দান তৈরি করিবার অন্ত সকলের চেয়ে বড় কারখানা 


খোলা হইয়াছে । 

আমাদের রাজপুরুষেরাও শাস্ত্রীয় গাঁভীর্য্ের সঙ্গে এই 
কথাই বলিয়া থাকেন-_“তোমরা ভুল করিবে, তোমরা 
পারিবে না, অতএব তোমাদের হাতে কর্তৃত্ব দেওয়া 
চলিবে না ।” 

আর যাই হোক, মন্থুপরাশরের এই আওয়াজটা 


ইংরেজি গলায় ভারি বেস্থুর বাজে, তাই আমর! ভাদেব 
যে-উত্তরট! দিই সেটা তাঁদেরই সহজ সুরের কথা । আমরা! 
বলি, ভূল করাটা তেমন সর্বনাশ নয় স্বাধীনকর্তৃত্ব না- 
মাঁটা যেমন। ভূল করিবার স্বাধীনত! থাকিলে তবেই 
পাইবাব স্বাধীনত! থাকে । নিখুঁৎ নিভূলি হইবার 
আশায় যদি নিরঘ্ুশ নির্জীব হইতে হয় তবে তার চেয়ে 
নাহয় ভূলই করিলাম । 


শ্রবাশী- ভাত্র, ১৩২৪ 
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আমাদের বলিবার আরো কথা আছে। কর্তৃপক্ষদের 
একথাও স্মরণ করাইতে পারি যে, আঁজ তোমরা আত্ম- 
কর্তৃত্বের মোটর-গাঁড়ি চালাইতেছ, কিন্তু একদিন রাত- 
থাকিতে যখন গোরুর গাড়িতে যাত্রা স্থরু হইয়াঁছল তখব্‌, 
খাল-ধন্দর মধ্য দিয়া চাকা-হুটোর আর্তনাদ ঠিক জয়ধ্বনির 
মত শোনাইত না। পাল'মেণ্ট বরাবরই ডাইনে বাঁয়ে 
প্রবল ঝাকানি খাইয়া এক নজির হইতে আর-এক 
নজিরের লাইন কাটিতে কাটতে আসিয়াছে, গোড়াগুড়িই 
ট্ীমরোলার-টানু! পাকা রাস্তা পায় নাই। কত ঘুষঘাষ, 
ঘুষাঘুধি, দলাদলি, অবিচাব এবং অব্যবস্থার মধ্য দিয়! সে 
হেলিয়! হেলিয়া চলিয়াছে। কখনো রাজা, কখনো গির্জা, 
কখনো! জমিদার, কখনো বা মদওয়ালারও স্বার্থ বহিয়াছে। 
এমন-এক সময় ছিল সদস্তেরা যখন জরিমানা! ও শাসনের 


. ভয়েই পালণমেশ্টে হাজির হইত। আর গলদের কথা যদি 


বল, কবেকার কালে সেই আয়ার্লগু-আমেরিকার সম্বস্ধ 
হইতে আরম্ভ করিয়া আজকের দিনে বোয়ার-যুদ্ধ এবং 
ভার্জনেলিস মেসোপোটেমিয়া পর্য্যন্ত গলদের লম্বা ফর্দী 
দৈওয়া যায় ; ভারতবিভাগের ফ্দটাও নেহাৎ ছোটো নয়__ 
কিন্তু সেটার কথার কান্দ নাই। আমেরিকার রাধতয়ে 
কুব্রে দেবতার চরগুলি যে-সকল কুকীন্তি করে সেগুলো 
সামান্ত নয়। ড্রেসের নির্যাতন উপলক্ষ্যে ফ্রান্সের 
রাষ্্তন্ত্রে সৈনিক-প্রাধান্তের বে-অন্তায় প্রকাশ পাইয়াছিল 
তাহাতে রিপুর অন্ধশক্তিরই ত হাত দেখা যায়। এঁসকল' 
সত্বেও আজক্কের দিনে এ-কথাঁয় কাঁরো মনে সন্দেহ লেশ- 
মাত্র নাই যে, আত্মবর্তৃত্বের চির-সচগতার বেগেই মানুষ 
ভুলের মধ্য দিয়াই ভুলকে কাটায়, অন্তায়ের গর্তে ঘাড়- 
মোড় ভাঙিয়া পড়িয়াও ঠেলাঠেলি করিয়া উপরে ওঠে! 
এইজন্ত মানুষকে পিছমোড়া বাঁধিয়া তার মুখে পায়সান্ন 
তুলিয়া দেওয়ার চেয়ে তাকে স্বাধীনভাবে অল্প উপার্জনের 
চেষ্টায় উপবাসী হইতে দেওয়াও ভালো। 

এর চেয়েও একটা বড় কথা আমাদের বলিবার আছে, 
- সে এই যে, রাষ্ট্রীয় আত্মবর্তৃত্বে কেবল যে সুব্যবস্থা বা 
দায়িত্ববোধ জন্মে তা নয়, মানুষের মনের আয়তন বড় হয়। 
কেবল পল্লীসমাজে, বা ছোটোছোটো সামাজিক শ্রেণীবিভাগে 
যাদেব মন বন্ধ, রাষ্ট্রীয় কনত্বের অধিকার পাইলে তবেই 
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টানা ভান? সেই রিভার জোরে মুরোপেব মনে “৫ ব.বেটা নর্বনৃতকে যতদূর সম্ভব কাছে - 
এত বড় একট। ভরসা জন্মিরাছে যে, সে বলিতেছে, চলিয়াছে তার ধোবা নাপিত বন্ধ,৮-আব জ্ঞাণ। 
মালেবিয়াকে বিদায় করিবই, কোনো রোগকেই তার মাথায় পায়ের ধূলা দিরা আশীর্বাদ করিয়া £গ- 
ট'কিতে দিব ন', জ্ঞানের অভাব অন্নের অভাব লোকালয় বাচিয়া থাক !'? এইজন্তই এদেশে কর্সংসারে : 
হইতে দূর হইবেই, মানুষের ঘরে যে-কেহ জন্মিবে সকলেই জড়তা পদে পদে বাড়িয়া চলিল, কোথাও তাবে -: 
দেহে মনে সুস্থ সবল হইবে এবং বাষ্ট্রতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাতস্ত্রের কিছু নাই। এইজন্তই শত শত বছর ধরিয়া 
সহিত বিশ্বকল্যাণের সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে। আমাদের এত অপমান, এত হার! 
আধ্যাত্মিক অর্থে ভারতবর্ষ একদিন বলিয়াছিল, যুরোপ ঠিক ইহাব উল্টা । যুরোপের হ- 
অবিদ্যাই বন্ধন, ঘুক্তি জ্ঞানে ; সত্যকে পাওয়াতেই আমাদের ক্ষেত্র কেবল জ্ঞানে নহে ব্যবহারে । সেখানে কা 
পবিত্রাণ। অসত্য কাকে বলে? নিজেকে" একান্ত বিচ্ছিন্ন যে-কোনো খুঁৎ দেখা যায় এই সত্যের আলো: 
করিয়া জানাই অসত্য । সর্কভূতের সঙ্গে আত্মীব মিল মিলিয়া তাঁর বিচার, এই সত্যের সাহায্যে ম.. 
জানিয়া পরশীত্মার সঙ্গে আধ্যাত্মিক যোগটিকে জানাই তার সংশোধন | এইঞ্জন্ত সেই সত্য যে শি 
মত্য জানা । এত বড় সত্যকে মনে আনিতে পারা যে কি দিতেছে, সমস্ত নানুযের তাহাতে অধিকার, ৩ 
পব্মান্তর্য্য ব্যাপার তা আজ আমর। বুঝিতেই পারিব না। মানুষকে আশা দেয়, সাহস দেয়,- তাহার বিকা।এ 
এদিকে আধিভৌতিক ক্ষেত্রে মুরোপ যে-মুক্তির সাধন! কুয়াশায় ঢাকা নয়, মুক্ত আলোকে সকলের *' 
করিতেছে তারও মূল কথাটা এই একই। এখানেও দেখা বাড়িয়া উঠিতেছে, এবং সকলকেই বাড়াইয়া ডু 
যায় অবিদ্যাই বন্ধন, সত্যকে পাওয়াতেই মুক্তি। সেই এই যে কর্্মমংসারে শত শত বছর ধরিয় 
বৈজ্ঞানিক সত্য মান্ুষের মনকে বিচ্ছিন্নতা হইতে কিশ্ব- সহিলাম সেটা আমাদের কাছে দেখা দিয়ং” 
বাপিকতায় লইয়! যাইতেছে এবং সেই পথে মানুষের বিশেষ পরাধীনতার আকারে । যেখানে ব্যথা দেইৎ: 
শক্তিকে বিশ্বণক্তিব মহিত যোগযুক্ত করিতেছে। পড়ে, এইজন্তই যে-বুরোপীয় জাতি প্রতৃত্ব গ « 
ভাবতে ক্রমে খবিদের যুগ, অর্থাৎ গৃহস্থ তাপসদের যুগ রাষ্ট্র ব্যবস্থার দিকেই আমাদের সগন্ত মন গে 
গেল ক্রমে বৌদ্ধ সন্্যাদীর যুগ আসিল। ভারতবর্ষ যে আর-সব কথা ভুলিয়া কেবলমাত্র এই কথাই ধা. 
মহাসত্য পাইয়াহিল তাহাকে জীবনের ব্যবহারেব পথ হইতে ভারতের শাদনতন্ত্রের সঙ্গে আমাদের ইন্ছাব 
তফাৎ করিয়া দিল। বলিল, সন্গ্যা্ী হইলে তবেই মুক্তির হোক্‌,_উপর হইতে যেমন-খুসি নিয়ম হানিবে* 
সাধনা সম্ভবপর হয়। তার ফলে এদেশে বিদ্যার দঙ্গে বিনা খুসিতে সে নিয়ম মানিব এমনটা না হয়! 
অবিদ্যার একটা আপোস হইয়া গেছে; বিষয়বিভাগের মত কাঁধে চাপাইলেই বোঝা হইয়া ওঠে, ওটাঝে, এ 
উভয়ের মহল বিভাগ হইয়া মাঝখানে একটা দেয়াল উঠিল। চাঁকা-ওরালা ঠেলাগাড়ির উপর নামানো হে।ব 
সংসারে তাই ধর্মে কর্মে আচারে বিচারে ঘত সঙ্ধীর্ণতা, আমরাও নিজের হাতে ঠেলিতে পারি। 
যত স্থূলতা, যত মুড়তাই থাক্‌, উচ্চতম সত্যের দিক আজকের দিনে এই প্রার্থনা পৃথিবীর সব তে" 
কইতে তার প্রতিবাদ নাই, এমন কি, সমর্থন আছে। উঠিয়াছে যে, বাহিরের কর্তার সম্পূর্ণ একতরফ। ' 
গাছতলায় বসিয়। জ্ঞানী বলিতেছে, “যে-মান্য আপনাকে মানুষ ছুটি লইবে। এই প্রার্থনায় আমরা যে ৫ 
 সর্বইীতের মধ্যে ও সর্বভূতকে আপনার মধ্যে এক তাহা কালের ধর্শে_না যদি দিতাম, যদি ৭ 
করিয় দেখিয়াছে সেই সত্যকে দেখিয়াছে,” অমনি ব্যাপারে আমরা চিরকালই কর্তীভজা, সেটা ও 
সংসারা ভক্তিতে গলিয়া তাব ভিক্ষার ঝুলি ভরিয়া নিতান্ত লজ্জার কথা হইত । অন্ততঃ একট। 
দিল। ওদিকে সংসাবা তাব দবদালানে বসিয়া বলিতেছে, সতা আমাদের কাছে দেখ দিতেছে এটা শত 
৬১৫-১১ a 
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সত্য দেখা দিল বলিয়াই আঙ্গ এতটা জোব করিয়া 
বলিতেছি বে, দেশের যে-আম্মাভিমান আমাদের শক্তিকে 
সম্ুখের দিকে ঠেলা দিতেছে তাকে বলি সাধু, কিন্তু বে- 
আত্মাভিমান পিছনের দিকের অচল-খোঁটায় আমাদের 
বলির পাঁঠার মত বাধিতে চায় তাকে বলি ধিকৃ! এই 
আত্মাভিমানে বাহিরের দিকে মুখ করিয়া! বলিতেছি, “রাষ্ট্র 
তন্ত্রের কর্তৃত্বদভায় আমাদের আসন পাতা চাই,” আবার 
সেই অভিমানেই ঘরের দিকে মুখ ফিরাইয়া হাকিয়া বলি- 
তেছি, “খবরদার, ধর্মতন্ত্ে, সমাঁজতন্ত্ে, এমন কি,ব্যক্তিগত 
ব্যবহারে কর্তার হুকুম ছাড়া এক পা চলিবে না,”--ইহাকেই 
বলি হিন্দুয়ানির পুনরুজ্জীবন। দেশাভিমানের তরফ হইতে 
আমাদের উপর হুকুম আসিল, আমাদের এক চোখ জাগিবে 
আর-এক চোখ ঘুমাইবে। এমন হুকুম তামিল করাই 
দায়। 

বিধাতার শান্তিতে আমাল্দর পিঠের উপর যখন বেত 
পড়িল তখন দেশাভিমান ধড়ফড় করিয়া বলিয়া উঠিল, 
*“ওপ্ড়াও এ বেত-বনটাকে 1” ভুলিয়া গেছে বেত-বনটা 
গেলেও বাঁশবনটা আছে। অপরাধ বেতেও নাই, বাঁশেও 
নাই, আছে আপনার মধ্যেই । অপরাধটা এই যে, সতের 
জায়গায় আমরা কর্তীকে মানি, চোখের চেয়ে চোখের 
ঠলিকে শ্রদ্ধা করাই আমাদের চিরাভ্যাস। বতদিন এমনি 
চলিবে ততদিন কোনো-না-কোনো ঝোপে ঝাড়ে বেত-বন 
আমাদের জন্য অমর হইয়া থাঁকিবে। 

সমাজের "সকল বিভাগেই ধর্ম্মতন্তের শাসন একসময় 
যুরোপেও প্রবল ছিল। তারই বেড়-জালটাকে কাটিয়া যখন 
বাহির হইল তখন হইতেই সেখানকার জনসাধারণ আত্ম- 
কর্তৃত্ব পথে যথেষ্ট লম্বা করিয়া পা ফেলিতে পারিল। 
ইংরেজের দ্বৈপায়নতা ইংরেজের পঞ্গে একটা বড় সুযোগ 
ছিল। কেননা যুরোপীয় ধর্্ত্বের প্রধান আসন রোমে । 
সেই রোমের পূর্ণপ্রভাব অস্বীকার করা বিচ্ছিন্ন ইংলণ্ডের 
পক্ষে কঠিন হয় নাই। ধর্ম্মতন্ত বলিতে যা বোঝায় ইংলগ্ডে 
আজো তার কোনো চিহ্ন নাই এমন কথা বলি না। কিন্ত 
বড়ঘরের গৃহিণী বিধবা হইলে যেমন হয় তার অবস্থা 
তেমনি। এক সময়ে যাদের কাছে সে নথ-নাড়া দিয়াছে, 
স্ায়ে অন্ঠায়ে আঁজ তাঁদেরই মন জ্রোগাইয়া চলে; পাশের 
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ঘরে তার বাসের জায়গা, ধোবপোঁষের জন্ত সামান্তি কিছু 
মাসহার! বরাদ্দ। হালের ছেলেরা পূর্ব-দস্তরমত বুড়িকে 
হপ্তায় হ্তায় প্রণাম করে বটে কিন্তু মান্য করেনা । এই 
গৃহিণীর দাব-রাব বদি পূর্বের মত থাঁকিত তবে ছেলে- 
মেয়েদের কারো আজ টু'শব্দ করিবার জো থাকিত না ।* 
ইংলণ্ড এই বুড়ির শাসন অনেকদিন হইল কাটাইয়াছে, 
কিন্তু স্পেন এখনো সম্পূর্ণ কাটায় নাই। একদিন স্পেনের 
পালে খুব জোর হাওয়া লাগিয়াছিল ; সেদিন পৃথিবীর ঘাটে 
আঘাটায় সে আপনার অয়ধবঞ্জা উড়াইল। কিন্তু তার 
হালটাঁর দিকে সেই বুড়ি বাসরা ছিল, তাই আজ সে একে- 
বারে পিছাইয়া পড়িয়াছে। প্রথম দমেই সে এতটা দৌড় 
দিল, তবু একটু পরেই সে যে আর দম রাখিতে পারিল না 
তার কারণ কি? তার কারণ, বুড়িটা বরাবর ছিল তার 
কাধে চড়িয়া। অনেক দিন আগেই সেদিন স্পেনের হাপের 
লক্ষণ দেখা যায়, যেদিন ইংরেজের সঙ্গে স্পেনের রাজা 
ফিলিপেব নৌধুদ্ধ বাধিল। সেদিন হঠাৎ ধর! পড়িল স্পেনের 
ধৰ্ম্মবিশ্বাসও যেমন সনাতন প্রথাক্ বাঁধা, তার নৌ-খুদ্ধবিদ্যাও 
তেমনি। ইংরেজের যুদ্ধজাহাজ চঞ্চল জল-হাওয়ার নিয়মকে 
ভালো করিয়া বুঝিস্না লইয়াছিল, কিন্তু ম্পেনীয়দের যুদ্ধজাহাজ 
নিজের অচল বাঁধি নিয়মকে ছাড়িতে পারে নাই। যার শ 
নৈপুণ্য বেশি তার কৌলীন্ত যেম্‌নি থাক্‌ সে ইংরেজ যুদ্ধ- 
জাহাজের সর্দার হইতে পারিত, কিন্তু কুলীন ছাড়া স্পেনীয় 
বণতরীর পতিপদে কারো অধিকার ছিল না। 
আজ যুরোপ্রে ছোটোবড় যেকোনো দেশেই জনসাধারণ 
মাথা তুলিতে পারিয়াছে সর্বত্রই ধর্ম্মতন্ত্রের অন্ধ কর্তৃত্ব 
আল্গা হইগা মান্য নিজেকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছে। 
গণ-সমাজে বেখানে এই শ্রদ্ধা নাই-বেমন রাশিয়ায় - 
সেখানকার সমাঞ্জ বেওয়ারিশ ক্ষেত্রের মত নান! কর্তার 
কাটাগাছের জঙ্গল হইয়া ওঠে । সেখানে একালের পেরাদ! 
হইতে সেকালের পুথি পর্য্যন্ত সকলেই মনুষ্যত্বের কান 
মলি অন্তায় খাজন! আদায় করে। ন 
মনে রাখা দরকার, ধর্ম আর ধর্ম্মতন্্র এক জিনিস নয়। 
ও যেন আগুন আর ছাই । ধর্ম্মতন্তরের কাছে ধর্ম যখন 
খাটো হয় তখন নদীর বালি নদীর জলের উপর মোড়লী 
করিতে থাকে । তখন আত চলে না, মরুভূমি ধুধু করে। 


৫ম সংখ্য | 
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তার উপরে, দেই অচলভাটাকে লইয়াই মানুষ যখন বুক 
ফোলায় তখন গণুস্তোঁপরি বিস্ফোটকং। 
ধর্ম বলে, মানুষকে যদি শ্রদ্ধা না কর তবে অপমানিত 
ও অপমানকারী কাঁবে কল্যাণ হয় না। কিন্ত ধর্ম্মতন্তর 
+ বলে, মানুষকে নির্দয়ভাবে অশ্রদ্ধা করিবার বিস্তারিত 
নিয়মাবলী যদি নিখুৎ করিয়া না মানো তবে ধর্ম্মভষ্ট হইবে । 
ধর্ম বলে, জীবকে নিরর্থক কষ্ট যে দেয় সে আত্মাকেই হনন 
করে। কিন্তু ধর্ম্মতন্ বলে, যত অসহ কষ্টই হোক্‌, বিধবা 
মেয়ের মুখে যে বাপ মা বিশেষ তিথিতে অন্নজল তুলিয়া দেয় 
সে পাপকে লালন করে| ধৰ্ম্ম বলে, অনুশোচনা ও কল্যাণ 
কর্মের দ্বারা অন্তরে বাহিরে পাপের শোধন! কিন্তু ধর্মমতন্্ 
বলে, গ্রহণের দিনে বিশেষ জলে ডুব দিলে, কেবল নিজের 
নয়, চোদপুরুষের পাপ উদ্ধার। ধর্ম বলে, সাগব গিরি 
পার হইয়া পৃথিবীটাকে দেখিয়া লও, তাতেই মনের বিকাশি। 
ধন্মৃতিস্্ব বলে, সমুদ্র যদি পারাপার কব তবে খুব লম্বা করিয়া 
নাকে খৎ দিতে হইবে । ধৰ্ম্ম বলে, যে মানুষ যথার্থ মানুষ, 
সে ষে-ঘরেই জন্মাক পুজনীয়। ধর্ম্মতন্র বলে, ষে মানুষ ব্রাহ্মণ 
সে যত বড় অভাজনই হোক মাথায় পা তুলিবার যোগ্য! 


অর্থাৎ মুক্তির মন্থ পড়ে ধর্ম, আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্ম্মতন্ত্র । 


রাজার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। বাড়ি ধার 
৮ ,কালেজে পাশ-কবা স্ুুশিক্ষিত। অতিথি যখন দেখা 
গারিয়া গাড়িতে উঠিবেন এমন সময় বাড়ি ধার তিনি 
রাজার কাপড় ধরিয়া টানিলেন, বলিলেন-_“আপনার মুখে 
পান!” গাড়ি ধার তিনি দায়ে পড়িয়া মুখের পান 
ফেলিলেন, কেননা সারখী মুসলমান। এ কথা জিজ্ঞাসা 
করিবার অধিকারই নাই, “সারথী যেই হোক্‌* মুখের পান 
ফেলা যায় কেন ?” ধর্ম্মবুদ্ধিতে বা কর্ম্মবুদ্ধিতে কোথাও 
কিছুমাত্র আটক না খাইলেও গাড়িতে বসিয়া! স্বচ্ছন্দে পান 
খাইবার স্বাধীনতাটুকু যে-দেশের মানুষ অনায়াসে বর্জন 
ঈকবিতে পন্থত, সে-দেশের লোক স্বাধীন্তার অস্ত্েষ্টি- 
সৎকার করিয়াহে। অথচ দেখি যারা গোড়ায় কোপ দেয় 
তারাই আগাদ জল ঢালিবাব জন্ত ব্যস্ত ৷ 
নিষ্ঠা গদার্থের একটা শোভা আছে। কোনো কোনো 
বিদেশি এদেশে আসিয়া সেই শোভাব ব্যাখ্যা করেন। 


টি" জানি একদিন একজন রাজ! কলিকাতায় আর- 
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এটাকে বাহির হইতে তারা দেই-ভাবেই ০৮. 
আর্টিষ্ট পুরানো ভাঙা বাড়ির চিত্রযোগ্যতা যে: 
দেখে,-তার বাদযোগ্যতার খবর লয় না! 
পরবে বরিশাল হইতে কলিকাতায় আসিতে €: 
যাত্রী দেখিয়াছি, তার বেশীর ভাগ স্ত্রীলোক | সীহ" 
ঘাটে, রেলোয়ের ষ্টেশনে ষ্টেশনে তাদের কষ্টের - 
সীমা ছিল ন!। বাহিরের দিক হইতে এই ব্যাকুল 
সৌন্দর্য্য আছে। কিন্তু আমাদের দেশের অ. 
অন্ধ নিষ্ঠার সৌন্দর্যকে গ্রহণ করেন নাই | ভি. 
দিলেন না, শাস্তিই দিলেন। দুঃখ বাড়িতেই চছি- 
মেয়েরা মানৎ-স্বস্ত্যয়নের বেড়ার মধ্যে যে-সব হে" 
করিয়াছে ইহকাঁলের সমস্ত বস্তুর কাছেই তার! ॥ 
করিল এবং পরকালের সমস্ত ছায়ার কাছেই ২ 
খুঁড়িতে লাগিল। নিজের কাজের বাধাকে ব্াস্তা" 
বাঁকে গাডড়িয়া দেওয়াই এদের কাজ, এবং নিতে । 
অস্তরায়কে আঁকাশ-পরিমাঁণ উচু করিয়া তেজ! 
বলে উন্নতি। সত্যের জন্য মানুষ কষ্ট সহি. 
সথনর। কাণী-বুদ্ধি কিম্বা খোঁড়া-শক্তির হাত হং 
লেশমাত্র কষ্ট দি সয় তবে সেটা কুদৃশ্ত | কা: 
আমাদের সবচেয়ে বড় যে-সম্পদ দিয়া: 
স্বীকারের বীরত্ব__এই কষ্ট তারই বেহিসাবী বাড. 
আজ তারই নিকাস আমাদের চলিতেছে__২৩ 
ফর্দটাই মোটা । চোখের সামনে দেখিয়াছি হাত, 
মেয়ে পুরুষ পুণ্যের সন্ধানে যে-পথ দিয়া লে 
ঠিক তারই ধারে মাটিতে পড়িয়া একটি বিচ 
মরিল, সে কোন্‌ জাতের মানুষ জান! ছিল : 
কেহ তাহাকে ছুঁইল না। এই ত খণদায়ে « 
লক্ষণ। এই কষ্টসহিষ্ণ পুণ্যকামীদের নিষ্ঠা দে 
কিন্তু ইহার লোকসান সর্বনেশে। যে অন্ধ» 
পুণ্যের জন্য জলে স্নান করিতে ছোটায়, মে 
তাকে অজানা মুমুযুর সেবার নিরস্ত করে, 
পরম নিষ্ঠুর দ্রোণাচার্য্যকে তার বুড়া আক: 
দিল, কিন্তু এই অন্ধ নিষ্ঠার দ্বারা সে নিভেন . 
তপস্তাফল হইতে তাঁর সমস্ত আপন ৪” 
করিয়াছে । এই যে মূড় নিষ্ঠার নিরতিশয় নি" 
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ইহাকে সগাদর করেন না-কেননা ইহা তার দানের 
অবমাননা । গয়াতীর্থে দেখা গেছে, যে-পাণ্ডার না আছে 
বিদ্যা না আছে চারিত্র, ধনী স্ত্রীলোক বাশি রাশি টাকা 
ঢালিয়! দিয়া তার পা পুজা করিয়াছে। সেই সময়ে তার 
ভক্তিবিহ্বলতা ভাবুকের চোখে সুন্দর, কিন্ত এই অবিচলিত 
নিষ্ঠা, এই অপরিমিত বদান্তা কি সত্য দয়ার পথে 
এই স্ত্রীলোককে এক-পা অগ্রসর করিয়াছে? ইহার উত্তর 
এই যে, তবুত মে টাকাটা খরচ করিতেছে; সে যদি 
পাগডাকে পবিত্র বলিয়া না মানিত তবে টাকা খরচ করিতই 
না, কিন্বা নিজের জন্ত করিত। সে কথা ঠিক,__কিন্ত তার 
একটা মন্ত লাভ হইত এই যে, সেই খরচ-নাঁকরাটাকে 
কিম্বা নিজের জন্য খরচ-করাটাকে সে ধৰ্ম্ম বলিয়া নিজেকে 
ভোলাইত না_এই মোহের দাসত্ব হইতে তার মন মুক্ত 
থাকিত। মনের এই মুক্তির অভাবেই দেশের শক্তি 
বাহিরে আসিতে পারিতেছে না। কেননা যাঁকে চোখ 
বুজধিরা চালানো অভ্যাস করানে হইয়াছে, চোখ খুলিয়া 
চলিতে তার পা কাপে; অনুগত দাসের মত যে কেবল 
মনিবের জন্যই প্রাণ দিতে শিখিয়াছে, আপনি প্রভূ হইয়া 
স্বেচ্ছায় স্তায়ধর্মের জন্ত প্রাণ দেওয়া তার পক্ষে অসাধ্য । 

এই জন্তই আমাদের পাড়াগীয়ে অন্ন জল স্বাস্থ্য শিক্ষা 
আনন্দ সমস্ত আজ ভাটার মুর্খে। আত্মশক্তি না জাগাইতে 
পারিলে পল্লীবাসীর উদ্ধার নাই--এই কথা মনে করিয়া, 
নিক্সের কল্যাণ নিজে করিবার শক্তিকে একটা বিশেষ 
পাড়ায় জাগাইবার চেষ্টা করিলাম। একদিন পাড়ায় আগুন 
লাগিল; কাছে কোথাও এক ফোটা জল নাই; পাড়ার 
লোক দীড়াইয়া হায় হায় করিতেছে। আমি তাদের 
বলিলাম, “নিজের মন্ধুরী দিয়া যদি তোমরা পাড়ায় একটা 
কুয়ো খুড়িয়া দাও আমি তাঁর বাঁধাইবার খরচা দিব” তারা 
ভাবিল, “পুণ্য হইবে এ সেয়ানা লোকটার, আর তার মজুরী 
জোগাইব আমরা, এটা ফাঁকি!” সেকুয়ো খোঁড়া হইল 
না, জলের কষ্ট রহিয়া গেল, আর আগুনের সেখানে বীধা 
নিমন্ত্রণ । 

এই যে অটল দুর্দশা, এর কারণ-_গ্রামের বা-কিছু 
পৃত্তকাধ্য তা এ পধ্যস্ত পুণ্যের প্রলোভনে ঘটিয়াছে। তাই 
মানুষের সকল অভাবই পুরণ কবিবাব বরাৎ হয় বিধাতাঁব 


প্রবাসী- ভাদ্র, ১৩২৮ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


যদি উপস্থিত না থাকে তবে এরা জল নাঁ-খাইয়! মরিয়া! 
গেলেও নিজের হাতে এক কোদাল মাটি কাটিবে না। 
কেননা এরা এখনো সেই বুড়ির কোল থেকে নামে নাই যে-, 
বুড়ি এদের জাতিকুল ধর্মকর্ম ভালোমন্দ শোওয়া-বসা সমস্তই " 
বাহির হইতে বীধিয়া দিয়াছে। ইহাদের দোষ দিতে পারি 
না, কেননা, বুড়ি এদের মনটাকেই আফিম খাওয়াইয়া ঘুম 
পাড়াইয়াছে। কিন্ত অবাক হইতে হয় যখন দেখি, এখন- 
কার কালের শিক্ষিত যুবকেরা, এমন কি, কালেজের তরুণ 
ছাত্রেরাও এই বুড়িতন্ত্রের গুণ গাহিতেছেন। ভারতবর্ষকে 
সনাতন ধাত্রীর কাখে চড়িতে দেখিয়! ইহাদের ভারি গর্ব 
বলেন, ওটা বড় উচ্চ জায়গা, ওখান হইতে পা মাটিতেই 
পড়ে না) বলেন, এ কাঁধে থাকিয়াই আত্মকর্তৃত্বের রাজদও 
হাতে ধরিলে বড় শোভা হইবে। 

অথচ স্পষ্ট দেখি, দুঃখের পর দুঃখ, দুর্ভিক্ষের পর 
দুর্ভিক্ষ ; যমলোকের যতগুলি চর আছে সবগুলিই আমাদের 
ঘরে ঘরে বাসা লইল। বাঘে ডাকাতে তাড়া করিলেও যেমন 
আমাদের অস্ত্র তুলিবার হুকুম নাই তেমনি এই অমঙ্গল- 
গুলে! লাফ দিয়া যখন ঘাড়ের উপর দাত বসাইতে আসে 
তখন দেখি সামাজিক বন্দুকের পাশ নাই। ইহাদি 
ধেদাইবার অস্ত্র জ্ঞানের অস্ত্র, বিচার-বুদ্ধির অস্ত্র । 
শাসনের প্রতি যাঁদের ভক্তি অটল তাঁরা বলেন, “এ অস্্রটা 
কি আমাদের একেবারে নাই? আমরাও সায়ান্দ শিখিব 
এবং ষতটা পারি থাটাইব।” অস্ত্র একেবারে নাই বলিলে 
অত্যুক্তি হয়, কিন্তু অস্ত্রপাঁসের আইনটা বিষম কড়া। অন্ত 
ব্যবহার করিতে দিয়াও যতটা না-দিতে পারা যায় তাঁরই 
উপর যোলআদনা ঝেণিক। ব্যবহারের গণ্ডি এতই, তার 
একটু এদিক্‌-ওদিক্‌ হইলেই এত দুৰ্জ্জয় কানমলা ) সমস্ত 
গুরু পুরোহিত, তাগাতাবিজ, সংস্কৃত প্লোক ও মেয়েলি মন্ত্র 
এত ভয়ে ভয়ে সাবধানে বাঁচাইয়া চলিতে হয় যে, ডাকাত | 
পড়িলে ডাকাতের চেয়ে অনভ্যাসের বন্দুকটা লইয়াই 
ফাঁঁপরে পড়িতে হয়? 

বাই হোক্‌, “পায়ের বেড়িটা অক্ষয় হৌক্‌” বলিয়াই 
যখন আশীর্বাদ কর! হইল তখন দয়ালু লোক একথাও 
বলিতে বাধা যে, “মানুষদের কাধে করিয়া বেড়াইতে 


Pa 
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বিধাতার সহ হয় না। 


অনেকে বলেন, এদেশে পদে পদে এত যে দুঃখ দারিদ্র 
তার মূল কারণ এখানকার সম্পূর্ণ শাসনভার পরজাতির 


উপর। কথাটাকে বিচার করিয়া দেখা দরকার । 


ইংরেজ রাষ্ট্নীতির মূলতত্বই, রাষ্ট্রত্ত্রের সঙ্গে প্রজাদের 
শক্তির যোগ। এই র্াষ্টরতম্্ চিরদিনই একতরফা আধি- 
পতোর বুকে শেল হানিয়াছে, একথা আমাদের কাছেও 
এই কথাই সরকারী বিদ্যালয়ে 
আমরা সদরে বসিয়া পড়ি, শিখি, এবং পড়িয়া এগ জামিন 
পাশ করি। একথাটাকে আমাদের কাছ হইতে ফিরাইয়া 


কিছুমাত্র ঢাকা নাই। 


ই লিইবার উপায় নাইি। 


কন্গ্রেস বল, লীগ, বল, এসমস্তর মূলই এইখানে । 
যেমন ঘুরোপীয় সাগান্দে আমাদের সকলেরই অধিকারটা 
সেই সায়াশ্সেরই প্ররুতিগত, তেমনি ইংরেজ রাষ্্রতন্্ে 
ভারতের প্রজার আপন অধিকার সেই রাষ্ট্রনীতিরই জীবন- 
কোনো একজন বা দশজন বা পাঁচশো- 
জন ইংরেজ বলিতে পারে ভারতীয় ছাত্রকে সায়ান্ন শিখি- 
বার স্থযোগটা না দেওয়াই ভাল, কিন্তু সারান্স * সেই পাঁচশো 
ইংরেজের কণ্ঠকে লজ্জা দিয়া বজ্জস্বরে বলিবে, “এস 
তোমরা, তোমাদের বর্ণ যেমনি হোক্‌, তোমাদের দেশ 
যেখানেই থাক্‌, আমাকে গ্রহণ করিয়া শক্তি লাভ কর।» 
'তেমনি কোনো দশজন বা দশহাজার জন ইংরেজ রাজ- 
সভার মঞ্চে বা খবরের কাগজের জ্তস্তে চড়িয়া বলিতেও 
পারে, যে, ভারতশাসনতন্ত্রে ভারতীয় প্রজার কর্তৃত্বকে 
নানাপ্রকারে প্রবেশে বাধা দেওয়াই ভালো, কিন্তু সেই 
দশহাজাব ইংবেজেব মন্ত্রণাকে তিরস্কার করিয়া ইংরেজের 


ধর্মের মধ্যেই । 


কপ্তার ইচ্ছায় কর্শ্ 


প্রস্তুত হও 1” যতরাঁজ্যের জাতের বেড়া, আচারের বেড়া 
মেরামত করিয়া পাকা করাই যদি পুনরুজ্জীবন হয়, যদি 
এমনি করিয়া জীবনের ক্ষেত্রকে বাধাগ্রস্ত ও বুদ্ধির ক্ষেত্রকে 
সম্বীর্ণ করাই আমাদের গৌরবের কথা হয়_-তবে সেই- 
সঙ্গে একথাও বলিতে হয়, এই অক্ষমদের ছুই বেলা লালন 
করিবার জন্য দল বাঁধো। কিন্ত ছুই বিপরীত কুলকে এক- 
সঙ্গে বাচাইবার সাধ্য কোনো শক্তিমানেরই নাই। তৃষার্তের 
ঘড়া-ঘটি সমস্ত চুরমার করিবে, তার পরে চালুনি দিয়া জল 
আনিতে ঘন ঘন ঘাটে-ঘরে আনাগোনা, এ আবদার 


ANSON পাস পিসি সপছি 





রাষ্ট্রনীতি বজ্রস্বরে বলিতেছে, “এস তোমরা, ? 
বর্ণ যেমনি হোক্‌ তোমাদের দেশ যেখানেই থ'ক্‌, 
শাসনতন্ত্রে ভারতীয় প্রজার আপন অধিকার আঃ 
গ্রহণ কর!” 

কিন্তু ইংরেজের রষ্্রিনীতি আমাদের বেলায় ' 
এমন একটা কড়া জবাব শুনিবার আশঙ্কা আছে ' 
বর্ষে ব্রাহ্মণ যেমন বলিয়াঁছিল, উচ্চতব জ্ঞানে ধ 
শুদ্রের অধিকার নাই, এও সেই-রকমের কথ 
ব্রাহ্মণ এই অধিকার্ভেদের ব্যবস্থাটাকে আগ গে'- 
করিয়া 'গাঁথিয়াছিল--ধাহাঁকে বাহিরে পঙ্ক ক 
মনকেও পঙ্গু করিয়াছিল। জ্ঞানের দিকে গো 
পড়িলেই কর্মের দিকে ডালপালা আপনি শুকাই 
শৃদ্রের সেই জ্ঞানের শিকড়টা কাঁটিতেই আর ০ 
করিতে হয় নাই-_তার পর হইতে তাঁর মাথাটা -- 
মুইয়া পড়িয়া ব্রাহ্মণের পদরজে, আসিয়া ঠেকিয়। 
ইংরেজ আমাদের জ্ঞানের দ্বার বন্ধ করে নাই 
সেইটেই মুক্তির সিংহদ্বার। রাঁজপুরুষের! সেভন্ঠ “ 
মনে মনে আপসোস্‌ করেন এবং আস্তে আস্তে 
দুটো একটা জাঁনলাদরজাও বন্ধ করিবার গতি 
কিন্তু তবু একথা তাদ্বা কোনোদিন একেবারে 
পারিবেন না যে, সুবিধার খাতিরে নিজের ও 
আঘাত করিলে ফলে সেটা আত্মহত্যার মতই হয 

ভার্তশাসনে আমাদের ন্যায্য অধিকানট 
মনন্তত্বের মধ্যেই নিহিত--এই আশার কথট 
আমাদের শক্তি দিয়া ধরিতে পারি তবে ইহার ও 
ছুঃখ সহা, ত্যাগ করা, আমাদের পক্ষে সহজ হ 
আমাদের দুর্বল অভ্যাসে বলিয়া বসি, কর্তার ২: 
ওর আর নড়চড় নাই, তবে যে স্থগভীর নৈর।ঃ 
তার ছই-রকমের প্রকাশ দেখিতে পাই ;--হয় 
চক্রান্ত করিস আকন্মিক উপদ্রবের বিস্তার করি? 
নয় ঘরের কোণে বসিয়া পরস্পরের কানে-কাছ 
অমুক লাটসাহেব ভালো কিম্বা মন্দ, অমুক ব 
সভায় সচিব থাকিতে আমাদের কল্যাণ নাই, £ 
ভাঁরতসচিব' হইলে হয় ত আমাদের সুদিন হই 
আমাদের ভাগো এই বিড়াল বনে গিয়া বন” 


৫১৮ 
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উঠিবে। অর্থাৎ নৈরাশ্ে, হয় আমাদের মাটির তলার 
স্থরঙ্গের মধ্যে ঠেলিয়া শক্তির বিকার ঘটায়, নয় গৃহকোণের 
বৈঠকে বসাইয়া শক্তির বার্থতা সৃষ্ট করে) হয় উন্মাদ 
করিয়া তোলে, নয় হাবা করিয়া রাখে! | 

কিন্ত মন্থব্যত্বকে অবিশ্বাস করিব না,_এমন জোরের 
সঙ্গে চলিব, যেন ইংরেজ-রাষ্ট্রনীতির মধ্যে কেবল শক্তিই সত্য 


নহে, নীতি তার চেয়ে বড় সত্য । প্রতিদিন তার বিরুদ্ধতা 


দেখিব ; দেখিব স্বার্থপরতা, ক্ষমতাপ্রিয়তা, লোভ, ক্রোধ, 
ভয় ও অহঙ্কার সমস্তরই লীলা চলিতেছে, কিন্তু মাহুযের এই 
রিপুগুলে| সেইধানেই আমাদের মারে, যেখানে আমাদের 
অন্তরেও রিপু আছে, যেখানে আমরাও ক্ষুদ্র ভয়ে ভীত, 
ক্ষুদ্র লোভে লু, যেখানে আমাদের পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা 
বিদ্বেষ অবিশ্বাস ৷ যেখানে আমরা বড়, আমরা বীর, আমরা 
ত্যাগী তপস্বী শ্রদ্ধাবান, সেখানে অন্তপক্ষে যাহা মহৎ তার 
সঙ্গে আমাদের সত্য যোগ হ্য়,_-সেখানে অন্ত পক্ষের রিপুর 
মার খাইয়াও তবু আমরা জয়ী হই, বাহিরে না হইলেও 
অন্তরে। আমরা যদি ভীতু হই, ছোটো হই, তবে ইংরেজ 
গবর্মেষ্টের নীতিকে খাটো! করিয়া তাঁর রিপুটাকেই প্রবল 
করিব। যেখানে ছইপক্ষ লইয়া কারবার সেখানে দুই পক্ষের 
শক্তির যোগেই শক্তির উৎকর্ষ, ছুই পক্ষের হূর্বলতার যোগে 


- চরম দুর্কালতা। অত্রাঙ্গণ যখনি জোড়হাতে অধিকারহীনতা 


মানিয়। লইল, ব্রাহ্মণের অধঃপতনের গর্তটা তখনি গভীর 
করিয়া! খোঁড়া হইল। সবল ছূর্বলের পক্ষে যতবড় শক্ত, 
ছর্বল সবলের,পক্ষে তার চেয়ে কম বড় শক্ত নয়। * 
একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজপুক্ুষ আমাকে বলিয়া 
ছিলেন, “তোমরা প্রায়ই বল পুলিস তোমাদের পরে 
অত্যাচার করে, আমিও তা অবিশ্বাস করি না, কিন্তু তোমরা 
ত তার প্রমাণ দাও না।” বল! বাহুল্য, পুলিসের সঙ্গে 
লাঠালাঠি মারামারি কর একথা তিনি বলেন না। কিন্ত 
অন্তায়ের সঙ্গে লড়াই ত গায়ের জোরে নয়, সে.ত তেজের 


লড়াই, সে তেজ কর্তব্যবৃদ্ধির। দেশকে নিরন্তর পীড়ন - 


হইতে বাচাইবার জন্ত একদল লোকের ত বুকের পাঁট! 
থাক! চাই, অন্তায়কে তাঁরা প্রাণপণে প্রমাণ করিবে, পুনঃ- 
পুনঃ ঘোষণা করিবে। জানি, পুলিসের একজন চৌকিদ্বারও 
একজন মানুষমাত্র নয়, সে একটা প্রকাণ্ড শক্তি। একটি 


প্রবামী- ভান্্র, ১৩২৪ 





[ ১শশ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পুলিসেব পেয়াদাকে বাঁচাইবার জ্বন্ত মকদ্দমায় গবমেণ্টের 
হাজার হাজার টাকা খবচ হয়। অর্থাৎ আদালৎ-মহাসমুদ্র 
পার হইবাব বেলায় পেয়াদার জন্ত সরকারী ট্টীমার, আর 
গরীব ফরিয়াদীকে তুফানে সীতার দিয়া পাব হইতে হইবে, 
একখানা কলার ভেলাও নাই। এ যেন একরকম স্পষ্ট সজ 
করিয়! বলিয়া দেওয়া, “বাপু, মার যদি খাও তবে নিঃশব্দে 
মরাটাই অতীব স্বাস্থাকর1” এর পরে আর হাত পা চলে 
না। প্রেটিজ! ওটা যে আমাদের অনেকদিনের চেনা 
লোঁক। এওঁ ত কর্তা, এ ত আমাদের কবিকম্কণের চণ্ডী, 
ওঁ ত বেছলাকাঁবোর মনসা, স্কায় ধর্ম সকলের উপরে 
ওকেই ত পুজা দিতে হইবে, নহিলে হাড় শুঁড়া হইয়া 
যাইবে! অতএব fi 
যা দেবী রাজ্যশাসনে 
প্রেষ্টিজ-রূপেণ সংস্থিত! 
নমন্তস্যৈ নমস্তস্যৈ 
নমস্তম্যৈ নমোনমঃ। 


কিন্ত ইহাই ত অবিদ্ধা, ইহাই ত মায়!। যেটা স্থল- 
চোখে প্রতীয়মান হইতেছে তাই কি সত্য? আসল 
সত্য আমাকে লইয়াই গবর্মেনট। এই সত্য সমস্ত রাজ- 
পুরুষের চেয়ে বড়। এই সত্যের উপরই ইংরেজ 
-মেই বল আমারও বল। ইংরেজ গবেন্টও এই 
সত্যকে হারায়, যদি এই সত্যের বল আমার মধ্যেও না 
থাকে । আমি যদি ভীরু হই, ইংরেঞ্গ রাষ্টরতন্ত্রের নীতি- 
তত্বে আমার যি শ্রদ্ধা না থাকে, তবে পুলিস অত্যাচার . 
করিবেই, ম্যাজিষ্ট্রেটের পক্ষে স্থবিচার কঠিন হুইবেই, 
প্রেপ্টিজদেবতা নর-বলি দাবী করিতেই থাকিবে এবং 
ইংরেজের শাসন ইংরেজের চিরকালীন এঁতিহাসিক ধর্শের 
প্রতিবাদ করিবে। 

এ কথার উত্তরে শুনিব প্রাষ্ত্রতম্তরে নীতিই শক্তির 
চেয়ে সত্য এই কথাটাকে পাঁরমার্থিকভাবে মানা চলে 
কিন্তু ব্যবহারিকভাবে মানিতে গেলে বিপদ আছে, অতএব 
হয় গোপনে পরম-রিঃশ্ব্দ গরম পন্থা-_নয়ত প্রেল্‌ এক্টের 
মুখ-থাবার নীচে পরম-নিঃশব্দ নরম পন্থা!” ” 

“হা, বিপদ আছে বই কি, তবু জ্ঞানে যা সভ্য, 
ব্যবহারেও তাঁকে সত্য কবিব।” 





৫ম সংখা] 


“কিন্ত আমাদের দেশের লোকেই ভয়ে কিম্বা লোভে 


ন্যায়ের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে না, বিরুদ্ধেই দিবে» 

“এ কথাও ঠিক। তবু সত্যকে মানিয়া চলিতে হইবে !” 
_ কিন্ত আমাদের দেশের লোকেই প্রশংসা কিন্বা 
গুরস্কারেব লোভে ঝোপের মধ্য হইতে আমার মাথায় 
বাড়ি মারিবে 1” 

“একথাও ঠিক ! তবুও সত্যকে মানিতে হইবে 

“এতটা কি আশা কর! যায় ?” 

হা, এতটাই আশা করিতে হইবে, ইহার একটুকুও 
কম নয়! গবমেন্টের কাছ হইতেও আমরা বড় দাবীই 
করিব, কিন্তু নিজেদের কাছ হইতে তার চেয়ে আরো বড় 
দাবী করিতে হইবে, নহিলে অন্ত দাবী টি'কিবে না। এ 
কথা মানি, সকল মানুষই বলিষ্ঠ হয় না এবং অনেক 
মানুষই দুৰ্ব্বল ; কিন্ধ সকল বড় দেশেই প্রত্যেক দিনই 
অনেকগুলি করিয়া মানুষ জন্মেন ধারা সকল মানুষের 
প্রতিনিধি--যাবা সকলের ছুঃথকে আপনি বহেন, সকলের 
পথকে আপনি কাটেন, যাঁর! সমস্ত বিরুদ্ধতার মধ্যেও 
মন্গষ্যত্বকে বিশ্বাস করেন এবং ব্যর্থতার গভীরতম অন্ধ 
কাবের পূর্ব-প্রান্তে অরুণোদয়ের প্রতীক্ষায় জাগিয়া 
টি তারা অবিশ্বাসীর সমস্ত পরিহাসকে উপেক্ষা 

7. জোরের সঙ্গে বলেন-_ম্বর্লমপ্যন্ত ধর্ম্মস্ত ত্রায়তে 
বহতো ভয়াৎ””--অর্থাৎ কেন্ত্রস্থলে যদি স্বল্পমাত্রও ধৰ্ম্ম 
থাকে তবে পরিধির দিকে রাশি রাশি ভয়কেও ভয় 
করিবার দরকার নাই। রাষ্ট্রতবে নীতি য 
থাকে তবে তাহাকেই নমস্কার 
নয়! ধৰ্ম্ম আছে, অতএ 
মানিতে হইবে৷ 


কর্তার ইচ্ছায় কন্ম 


২৬০৯১ টি সি সর্প সি সিসি ভিসি রত 


ভয়ে যদি বুদ্ধি দমিয় না যায় তবে তাকে আগ। 
বলিবার অধিকার আছে “ষে ডাক্তারি তন্ব দক" 
ডাক্তার আমি তাঁকে তোমার চেয়ে বড় বলিয়াং 
তার মূল্যই তোমার মূল্য !” 

এই যে অধিকাব এর সকলের চেয়ে বড় ০১ 
ডাক্তাব সম্প্রদায়েরই ডাক্তারিশাস্ত্রে এবং ধর্মনীতিণ 
ডাক্তার যতই আস্ফালন করুক এই বিজ্ঞান ২, 
দোহাই মানিলে লজ্জা না পাইয়া সে থাকিতেই প'. 
এমন কি, রাগের মুখে সে আমাকে ঘুষিও মারিতে 
কিন্তু তবু আন্তে আন্তে আমার সেলাম এবং /. 
পকেটে করিয়! গাড়ীতে বসার চেয়ে এই ঘুষির নু. 
এই ঘুষিতে সে আমাকে যত মাবে, নিজেকে ত, 
বেশি মারে] তাই বলিতেছি, যে-কথাটা ইংরেনে 
নয়, কেবলমাত্র ইংরেজ আমলাদের কথা, সেক 
আমরা সায় না দিই তবে আজশ্ছুঃখ ঘটিতে পা 
কাল দুঃখ কাটিবে। 

দেড়শো বছর ভারতে ইংরেঞ্জ-শাঁসনের '' 
এমন কথা শোনা গেল, মাদ্রাজ গবমেণ্ট ভালো, 
করুক বাংলা দেশে তা লইয়া দীর্ঘনিশ্বাসটি ৫: 
অধিকার বাঙালীর নাই । এতদিন এই জানিতাম, ই-- 











অল দলত তল সত ৯৫ পিসির সর্ট সপ সি সিসি তউী 2৯৫ টিন, 


সেই দলিলকেই আমরা সবচেয়ে বড় দলিল করিয়া চলিব; = 
এ কথা তাকে কখনই বলিতে দিব না যে ভারতবর্ষকে 
আমরা টুক্রা-টুক্রা করিয়া মাছকাটা করিবার জন্যই 
সমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছি। 

বেজাতি কোনো বড় সম্পদ পাইয়াছে সে তাহা দেশে- 
দেশে দিকে-দিকে দান করিবার জন্যই পাইরাছে। যদি সে 
কৃপণতা করে তবে সে নিজেকেই বঞ্চিত করিবে। 
সুরোপের প্রধান সম্পদ বিজ্ঞান, এবং জনসাধারণের 
ইক্যবোধ ও আত্মকর্তৃত্ব লাভ। এই সম্পদ এই শক্তি 
ভারতকে দিবার মহৎ দায়িত্বই ভারতে ইংরেজশীসনের 
বিধিদত্ত রাজ-পরোয়ানা । এই কথ! শীদনকর্তাদের স্মরণ 
করাইবার ভার আমাদের উপরেও আছে। কারণ, ছুই- 
পক্ষের যোগ না হইলে বিস্থৃতি ও বিকার ঘটে । 

ইংরেজ নিজের ইতিহাসের দোহাই দিয়া এমন কথা 
বলিতে পারে-_“জনসাধারণের আত্মকর্তৃত্রটি যে একটি মস্ত 
জিনিস তা আমর! নানা বিপ্লবের মধ্য দিয়া তবে বুঝিয়াছি 
এবং নান; সাধনার মধ্য দিয়া তবে সেটাকে গড়িয়া 
তুলিয়াছি।” একথা মানি। জগতে এক-এক অগ্রগামী 
দল এক-এক বিশেষ সত্যকে আবিষ্কার করে। সেই 
আবিষ্কারের গোড়ার 885 
ত্যাগ আছে। কিস্ত তার ফল যার 
সেই ভুল সেই দুঃখের সমস্ত পথ 
না। দেখিলাম, বাঙালীর 
কলমে এগ্রিম গঠ 











প্রযানী- তাক, KO 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খপ 


শক্তি আবিষ্কারের পথ খুলিয়া fe সেটাকে রোধ করিয়া 
রাখিয়া যদি আমাদের অবজ্ঞা কর এবং বিশ্বের কাছে চিরদিন 
অবজ্ঞাভাজন করিয়া রাখ তবে তার চেয়ে পরম শত্রুতা আর- 
কিছু হইতেই পারে না । ডাইনে বায়ে দু'পা বাড়াইলেই 
যার মাথা ঠক্‌ করিয়া দেয়ালে গিয়া ঠেকে তার মনে কখনো 'খ 
কি সেই বড় আশা টি'কিতেই পারে যার জোরে মান্ষ 
সকল বিভাগে আপন মহত্বকে প্রাণ দিয়াও সপ্রমাণ করে? 

দেখিয়াছি, ইতিহাসে যখন প্রভাত হয় স্ুর্য্য তখন পূর্ব 
দিকে ওঠে বটে কিন্তু সেই-সঙ্গেই উত্তরে দক্ষিণে পশ্চিমেও 
আলো ছড়াইয়া’পড়ে। এক-এক ইঞ্চি করিয়া ধাপে ধাপে 


“বদি জাতির উন্নতি হইত তবে মহাকালকেও হার মানিতে 


হইত। মানুষ আগে সম্পূর্ণ যোগ্য হইবে তার পরে সুযোগ 
পাইবে এই কথাটাই যদি সত্য হয় তবে পৃথিবীতে কোনো! 
জাতিই আঙ্জ স্বাধীনতার যোগ্য হয় নাই। ডিমক্রেসির 
দেমাক্‌ করিতেছ! কিন্তু যুরোপের জনসাধারণের মধ্যে 
আজও প্রচুর বীভৎনতা আছে-_-সেসব কুৎসার কথা 
ঘাঁটিতে ইচ্ছা করে না! যদি কোনো কর্ণধার বলিত এই- 
সমস্ত যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ডিমক্রেসি তার কোনে! 
অধিকার পাইবে না, তবে বীভৎসতা ত থাকিতই, আবার 
সেই পাপের স্বাভাবিক প্রতিকারের উপায়ও চলিয়া 
তেমনি আমাদের সমাজে, আমাদের ব্যক্তি 
ধারণায়, দুর্বলতা যথেষ্ট আছে, সে কথা ঢাকিতে চাহিলেও 
ঢাকা পড়িবে না। তবু আমরা আত্মকর্তৃত্ব চাই। অন্ধকার 
ঘুরে এককোণের বাতিট! মিটুমিটু করিয়া জলিতেছে বলিয়া 
এব বাতি জালাইবার দাবী নাই, এ কাজের 

এলতে দিরাই হোক আলো! 
সাল মহোতসবে কোনো 







৫ম 


সংখ্যা | 


কর্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম 


এপল ৩৫ সিসি তত স্পি তল পতি সত 5 তত টিসি ১ সতত সপ ২৫৬০০২০ কৰল তি ১৩ ৯৩ 


ঠেকাইয় 


বাখিতে পারিবে? সে যে কেবল ধনী ঘজমান- 


কেই নও গদগদ হইয়া ওঠে, ক্যানাডা অষ্রেলিরাব 
- নামে সে ৫েশন পর্য্যন্ত ছুটিয়া বাঁর়_-আর গরীবের বেলায় 
তার ব্যবহার উল্টা-এটা ত সহিবে না, দেবতা যে 
দেখিতেছেন। ইহাতে স্বয়ং অন্তর্যামী যদি লজ্জাকপে অন্তরে 


দেখা না 


কিন্ত আশার কারণটা উহাদের মধ্যেও আছে, আমাদের 
মধ্যেও আছে। 


দেন, তবে ক্রোধরূপে বাহির হইতে দেখ! দিবেন । 


বাাঁলীকে আমি শ্রদ্ধা করি । মাগি জানি 


আমাদের যুবকদের যৌবনধন্ম কখনই চিরদিন ধাঁবকর! 
বার্ধকোর মুখস পরিয়া বিদ্র সাজিবে না।' আবার আমবা 
ইতরেজের মব্যেও এমন মহাত্মা বিস্তব দেখিলাম ধারা 
স্বজাতির কে লাঞ্চনা সহিগ্নাও ইংরেজ ইতিহাস বৃক্ষের 


অমৃত 


ফলটি ভারতবাদীর অধিকারে আনিবার অন্ত 


উতস্থক। আমাঁদেব তরফেও আমরা তেমনি মান্ত্রষের মৃত 
দান্গুষ চাই যাঁর! বাহির হইতে দুঃখ এবং স্বজনদের নিকট 


হইতে ধিক্কাব সহিতে প্রস্তুত, 


যাবা বিফলতার আশঙ্কাকে 


অতিক্রম কবিরা ও মনুষ্যত্ব প্রকাশ করিবার জন্য ব্যগ্র। 
ভাবতের জরাবিহীন জাগ্রত ভগবান আজ আমাদের 
আত্মাকে আহ্বান করিতেছেন, যে আত্মা অপরিমেয়, যে 
৮ আত্মা অপরাজিত, অমৃতলোকে বার অনন্ত অধিকার, 
অথচ যে আম্মা আদ অন্ধ প্রথা ও প্রতুত্বের অপমানে ধূলায় 


মুখ লুক 


দিয়া তিনি ডাকিতেছেন, আস্থা 


[ইয়া । আবাতের পব আঘাত, বেদনার পর বেদনা 


নং বিদ্ধি! আপনাকে জান। 


আজ মামবা সন্মুখে দেখিলাম বৃহৎ এই মাঙুষের পৃথিবী, 


মহৎ এই মানুষের ইতিহাস ! মানুষের মৰ্ধ্যে ভূমাকে আমরা 





প্রত্যক্ষ করিতেছি ; শক্তির রথে চড়িরা তিনি মহাকালের 
রাজপথে চলিরাছেন, রোগ তাপ বিপদ মৃত্যু কিছুতেই 


তাহাকে বাধ। দিতে পারিল না, 


ভাহাকে 


বিশ্বপ্রক্ৃতি ববঘাল্যে 
বরণ করিম! লইল, ভ্ঞানেব জ্যোতির্র তিলকে 


ই উচ্চললাট মহোজ্জল, অতিদুৰ ভবিষ্যতের শিধরচুড়া 
হইতে তাব জন্য আগমনীর প্রভাত-রাগিণী বাঞ্জিতেছে। 


সেই ভূম! 


আজ আমার মধ্যেও আপন্ব আসন খুঁজিতে- 


ছেন! ওরে অকাল-জরা-জর্জরিত, আত্ম-মবিশ্বাসী ভীরু, 
অসত্যভাবাবনত মূঢ়, আছ ঘরেব লোকদের লইয়া ক্ষুদ্র 


ঈর্ষায় ক্ষুদ্র বিদ্বেষে কলহ কবিবাব 


দিন নয়, আজ তুচ্ছ 


৬৩০৯২ 





আশ। তুচ্ছ পদমানের জন্য কাঙাণেব মণ 
করিবার সময় গেছে, আজ সেই মিথ্যা অহঙ্কার দি' 
ভুলাইয়! রাখিব না, যে অহঙ্কার কেবল আপন '; 
অন্ধকারেই লালিত হইর! স্পর্ধা করে, বিরাট 
সম্মুখে যাহা উপহসিত লঙ্জিত। অন্তকে জগ 
আত্মপ্রনাদলাতের চেষ্টা অক্ষমের চিন্তবিনোদন, 
তাহাতে কাজ নাই। যুগে যুগে আমাদের পুঞ্জ ₹ 
জমিয়া উঠিল, তাহার ভারে আমাদের পৌ, 
আমাদের বিচারবুদ্ধি মুমুরযু,__সেই বহু শতাব্দী 
মাজ সবলে সতেজে তিরস্কৃতি করিবার দিন 
চলিবার গ্রবলতম বাধা আমাদের পশ্চাতে ; 
অতীত তাহার সম্মেহনবাণ দিয়া আমাদের 
আক্রমণ করিয়াছে; তাহার ধুলিপুঞ্জে শুফ্পত্রে নে ; 
নৃতনধুগের প্রভাতহ্্যকে স্নান করিল, নব-নব-হ 
শীল আমাদের ঘৌবনধর্্মকে অভিভূত করিয়া দি 
নিৰ্ম্মম বলে আমাদের সেই পিঠেব দিকটাকে : 
হইবে, তবেই নিত্যসম্মুখগামী মহত মনুষ্যত্বেল 
দিয়া আমরা অনীম ব্যর্থতার লঙ্জা হইতে = ; 
মনুষ্যত্ব বে মৃত্যুজয়ী, যে চিরজাগরুক, চির ৮ - 
বিশ্বকণ্মার দক্ষিণ হস্ত, জ্ঞানজ্যোতিরালোকিত স০ 
ধে চির্যাত্রী, যুগযুগের নবনব তোরণদ্বারে যাহার 
উচ্ছ্বসিত হইর৷ দেশেদেশাস্তরে প্রতিধ্বনিত। 
বাহিরের ছঃখ শ্রাবণের ধারার মত জানাদে 
উপর নিরন্তর বধিত হইয়াছে, অহরহ এই ভঙঃখ্ডে 
তামসিক অশুচিতা, আঙ্গ তাহাব প্রায়শ্চিক্ 
হইবে। তাহার প্রায়শ্চিত্ত কোথায় ? নিজের মদে 
ইচ্ছায় ছুঃখকে বরণ কবিরা । গেই ছুঃখই পবিভ্র 
_-মেই আগুনে পাপ পুড়িবে, মুঢ়তা বাষ্প হই. 
যাইবে, জড়তা ছাই হইয়া মাটিতে নিপাইবে | 
তুমি দীনের প্রহু নও! আমাদের মধ্যে যে অপান, 
যে প্রভু, যে ঈশ্বর আছে, হে মহেশ্বর তুমি তাহবই 
ডাঁক আঙ্গ তাহাকে তোমাব রাঞ্পিংহাপনের দন 
দীন লজ্জিত হউক, দাদ লাঞ্ছিত হউক, মূঢ় তির 
চিবনির্বাসন ঢ 








৫২২ প্রবাসী--ভাদ্র, ১৩২৪ [ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


AMANO AAA 


গান 


দেশ দেশ নন্দিত করি মন্জ্রিত তব ভেরী ; 
আমিল,যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি | 
দিন আগত এ, ভারত তবু কই? 
দে কি রহিল লুপ্ত আজি সব-জন-পশ্চাতে ? 
লউক বিশ্বকর্মভার মিলি সবার সাথে । 
প্রেরণ কর, ভৈরব, তব দুর্জয় আহ্বান হে, 
জাগ্রত ভগবান হে, জাগ্রত ভগবান । 


বিদ্নবিপদ দুঃখদহন তুচ্ছ করিল যারা 
মৃত্যুগহন পার হইল টুটিল মোহকারা। 
দিন আগত এ ভারত তবু কই? 
নিশ্চল নিববীর্্যবানথ হীনে 
ব্যর্থশক্তি নিরানন্দ জীবন 
প্রাণ দাও, প্রাণ দা৪, দাও দাও প্রাণ হে, 
জাগ্রত ভগবান হে, জাগ্রত ভগবান । 


নূতন-যুগ-সূর্য্য উঠিল, ছুটিল তিমির রাত্রি, 
তব মন্দির-অঙ্গন ভরি মিলিল সকল যাত্রী । 
দিন আগত এ, ভারত তবু কই? 
গত গৌরব, হৃত আসন, নতমস্তক'লাজে, 
গ্লানি তার মোচন কর, নরসমাজ-মাঝে 
স্থান দাও, স্থান দাও, দাও দাও স্থান হে, 
জাগ্রত ভগবান হে, জাগ্রত ভগবান । 


জনগণপথ তব জন্নরথচক্রমুখর আজি, 
স্পন্দিত করি দিগৃদিগন্ত উঠিল শঙ্খ বার্জি। 
, দিন আগত এ, ভারত তবু কই ? 
দৈন্ক্ীর্ণ কক্ষ তার, মলিন শীর্ণ আশা, 
ত্রাসরুদ্ধ চিত্ত তার, নাহি নাহি ভাষা, . 


কোটামৌনকগপূর্ণ বা হে 
Als 





বৃ্্জিল ভয় অ্জ্জিল জয় সার্থক হল কাজে । রি 
দিন আগত ও, ভারত তবু-কই ? 
আত্মবিশ্বাস তার নাশ কঠিন ঘাতে, 
পুষ্বিত অবসাদভার হান অশনিপাতে, 
ছায়াভয়চকিত মূঢ়, করহ পরিত্রাণ হে__ 
জাগ্রত ভগবান হে, জাগ্রত ভগবান । 


শীরবীন্্রনাথ ঠাকুর। 


4 


PEE 


সাংখ্যদর্শনের প্রথম পৈট। 
হইতে যাত্রারভ 


সাংখ্যের প্রকল্পিত প্রকৃতি-দোপানের প্রথম পৈঁটা হইতে 
পরপরবর্তী' পৈটার পদনিক্ষেপ করিতে-যাইবাটর পূর্ব 
পঁহটা-গুল। কর-শ্রেণীতে বিভক্ত, আর, এক-এক-শ্রেণীর 
পৈটীর সহিত আর-মার শ্রেণীর পৈটার সম্বন্ধহথত্রই বা 
কিরূপ; পুরুষ এবং প্রকৃতির মধ্যেই, বা সন্বন্ধস্থত্র কিরূপ) 
এই কয়েকটি বিষয় পর্ধ্যবেক্ষণ করিয়! দেখ! মাবস্ত ক-বোর্ধে 
তাহাতেই এক্ষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে । 

সাংখ্যের পরিভাষায় 

কার্য =বিক্কৃতি ; কারণ = প্রকৃতি ; . 

মূল কারণ মুল প্রকৃতি- প্রধান |. 

এমতে দীড়াইতেছে যে, প্রধান কাহারো কাৰ্য্য নহে, 
আর, সেইজন্য-_ 

প্রধান গ্রক্কৃতি-মাত্র- কারণমাত্র। পরন্ধ বুদ্ধি এক- 
দিকে, যেমন, প্রকৃতির ব্বগর্্ঘা, আর-একদিকে, তেমি 
অহঙ্কারের ব্গাল্প শর; অহঙ্কার একদিকে, যেমন, বুদ্ধির, 
হ্বগর্্মা, আর-একদিকে, তেমনি, মনঃপ্রধান একাদশ ইন্দিয়ু 
এবং পঞ্চতন্মাত্রের ব্রার ৭; পঞ্চতন্মাত্র একদিকে, যেমন, 
অহঙ্কারের নবম” আর-একদিকে, তেঙ্লি, পঞ্চতৃতের 
স্াল্পশা। ইহাতে এইরূপ দ্রাড়াইতেছে যে, প্রক্ৃতি- 
সোঁপাঁনের মাঝের এই যে-তিনটি ধাপ-_ 

(১) বুদ্ধি, (২) অহঙ্কার, (৩) তন্মাত্র, এতিনটি 
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TRAN ৫ ৯৮৫৮ 


ধাপ কারণও বটে- কার্য বটে, প্রক্ৃতিও বটে-_বিকৃতিও 
বটে ; আর সেইজন্য, সাংখ্যের পরিভাষা য়-- 
বুদ্ধি অহঙ্কার এবং তন্মাত্ৰ = প্রকৃতি-বিকৃতি । 
নঃগ্রধান একাদশ ইন্দ্রিয় কিন্তু কাহারো কাল 
নহে--পঞ্চভৃতও কাহারো কারণ নহে। ইহাতে এইরূপ 
দাড়াইতেছে বে, প্রকৃতি-সোপানের শেষের এই ষে-ছটা 
ধাপ 
(৯) মনঃপ্রধান একাদশ ইন্দ্রিয় এবং (২) পঞ্চ- 
ভৃত-_ছুইই বিক্ৃতি-মাত্র, ছুইই কাৰ্য্য "মাত্র : একাদশ 
ইন্দ্রিয় -অহঙ্কারের কার্য্য ; পঞ্চভূত = পঞ্চ-তন্মাত্রের কার্য্য। 
নিয়ে চাহিয়া দেখ -_ 
(১) প্রধান = অব্যাকৃত প্রকৃতি 
(২) প্রধানের বিকার বুদ্ধি ১ 
(৩) বুদ্ধির বিকার অহ স্ক্যান ১ ৭ প্রক্কৃতি- 
(৪) অহঙ্কারের আযকৃতর-বিকার ত ন্স'ত্র বিকৃতি 
(90০ অহঙ্কারের আবএক-তব বিকার ইন্দ্রিয় ই] ১৬ 
(৫) তন্মাত্রের বিকাব স্থূল ভূত ৫ বিক্কৃতি 
এমতে পাইতেছি :-- 
প্রধান সমস্ত প্রাকৃত জগতের অন্তনিগুঢ় অব্যক্ত মূল 
5 বুদ্ধি, অহঙ্কার, এবং পঞ্চতন্মাত্র এই সপ্ত প্রকৃতি- 
ধ’ত = সেই একমাত্র অদ্বিতীয় মূল কারণের শাখা-প্রশাখা; 
আর, মনঃপ্রধান একাদশ ইন্দরির এবং পঞ্চভূত এই ষোড়শ 
বিকৃতি = সেই একমাত্র অদ্বিতীয় মুল কারণের ফলাভিব্যক্তি। 
সাংখ্যমতে, আদি স্বর্য্য হইতে পৃথিবী-উপপৃথিবী পৰ্য্যন্ত 
পরিব্যাপ্ত নিখিল বিশ্বব্রদ্ধাণ্ডের যেখানে যতপ্রকার কাৰ্য্য 
হইতেছে সমস্তই একমাত্র অদ্বিতীয় মূল কারণেরই কার্ধ্য-- 
প্রধানেরই কার্য্য। মন্ুধ্য-দেহের মন্ডিফের* অস্তনিগুড় 
অব্যক্ত চৈতল নাড়ী-কেন্দ্র (॥6r৮e-০৫৷৷০৮e) হইতে বলের 


আগম না হইলে * হস্তপদাঁদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন কেবলমাত্র 

১২ 

hh নাডী =নালী =দৰকু নল। এই অর্থে-শিরা প্রভৃতির স্যায_ 
nerve filament (চৈতস তস্তও ) নাডী-বিশেষ ; তার সাঁক্ষী- 
ইডা পিক্গল। কুযুয়া । প্রভেদ কেবল এই ফে শিরা-প্রভৃতির! স্থুল 
নাডা--চৈতস তন্ত সুপ্য নাডী। আদি পারৎপক্ষে ॥e7৮৪ অর্থে স্নাযু 
শব্দ বাবহার কবি ন! এই চন্য -ঘেহেতু আযুযর্ববদের পরিভাষায় স্বাযু 
=5In৫W | ভামাতন্বননিক পাঠকগণ'’কে “স্বাযু’ এবং 2905৭ 
এই দুয়েব শন সাদাশেল প্রতি মুচৃর্ধেক হাহর করিয| দেখিতে অনুরোধ 
কবি 





~ 


সাংখ্যদর্শনেব প্রথম পৈট। হত, ্দ ঘাত্রারস্ত 


বল অলস ৮৯ লওলাওল ন দলা ওল লস লাল ল তাল লীলা লা লাস পিপি পাসি্পাসিপস রাত ১ প ১.৫ ১ 


নিজ-নিজ বলে কিছুই করিতে পারে না, {-তেরি, তি 
মন্তকস্থানীয় আদিস্থর্য্যের ব্রহ্মরন্ধ_ অবধি কণি: 
আকাশের প্রত্যেক রোম-কুপ পর্য্যন্ত পুঙ্খ,* 
অন্প্রবিষ্ট সেই যে, অব্যক্ত মুল কারণ কিনা মু 
সেই মুল-প্রক্ৃতি হইতে-_এক কথায় প্রচ্থান্ন : 
_-বলের আগম না হইলে, বুদ্ধিই বা কি, 
বাকি, ক্ষিত্যপতেজোমরুদ্ব্যোমই বা কি, কোণে 
বস্তই কেবলমাত্র নিজ-বলে কিছুই করিতে পারে ন 
বিশ্বুবনের মহতী লীলার প্রবর্তনাকার্ষ্যে ও 
অব্যক্ত মুল কাঁরণই__এক যা-কেবল স্্শুভ্, 
আপনাতে আপনি পৰ্য্যাপ্ত, তদ্যতীত অপরাপর বছ 
যত-কিছু আছে সমস্তই ন্যনাধিক পরিমাণে সাহু? 
এ-সম্বন্ধে সাংখ্যকারিকাঁর দশম সুত্রের তন্বকৌদ: 
মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে এইরূপ :__ 

“পরতন্ত্রং বুদ্ধ্যাদি ৷ বুদ্ধা কার্যে অহঙ্ণারে জনফিত 
পুরণং অপেক্ষ্যতে । অন্যথা-ক্ষীণ] সতী--ন অলং অহঙ্ক = 
এবং অহম্কারাদিভিরপি স্বকার্যজননে-ইতি সর্ধং ব্রণ 


পুরণং অপেক্ষতে । তেন, প্রকৃতিং পরাঁং অপেক্ষমা 
স্বকাঁধ্যোপজননে পরতন্ত্রং ব্যক্তং।” 


ইহার বাংলা অনুবাদ । 

ুদ্ধি-প্রভৃতি প্রক্ৃতি-সম্ভৃত পদার্থ-মাত্রই পরভ: 
স্বকার্যে প্রবৃত্ব-হওন-কালে প্রকৃতি-কত্ৃকি ব: - 
অপেক্ষা করে, নচেৎ বুদ্ধি কেবলমাত্র নিজের ক্ষুদ্র ৮ 
বলে অহঙ্কারের উৎপাদনে সমর্থ হয় না । বেদি; 
বুদ্ধির পুত্র অহঙ্কার যখন ইন্দরিয়াদির উৎপাদনকাধে 
হয়, তখন ০স্ন-ওু তাঁহার জননীর স্তাক়্ প্রক্কতি- 
বল-পূরণের অপেক্ষা করে। এতো দেখিতেই 
যাইতেছে যে, মূল কারণ হইতে (কিনা প্রশ্বাস * 
বলের আগম না হইলে বুদ্ধিপ্রভৃতিরা হু 
হইন্পাঁও কার্য উৎপাদনে স্রক্মহ অসমর্থ, 
সমাপ্ত | 

সাংখ্য মতে, এ যেমন দেখিলাঘ-_যে, প্রকৃতি, 
ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব সর্বা_ এই সঙ্গে এটাও তেয়ি দেখা 
এক হাতে তালি বাজে না :--গাঁনের মড্জলিষে '- 
সমাগম না হইলে গায়কের কণ্ঠের কপাট উন্মুণ 
প্রকৃতি-বঙ্গিণীর পরমাশ্তধ্য নাট্য-লীলাব স্বগ-মত 


পপি বণ ৩৯৯৩ ease 


ব্যাপী বিশাল রঙ্গশালা এই বে, অনাদি অনন্ত আকাশ, 
ইহার আ্বন্নিক্াউত্ভে'লনই হইত না- 
যদি দেখিবার লোক কেহই না থাকিত। প্ুক্পজজ্ৰ বদি 
না থাকে, তবে প্রক্কুতি হ্কাহক্ষে অবিদ্যার মন্ত্রগুণে 
বন্ধন করিবে? ক্কাহাঁতেে ক্ষণিক স্থখেব কুহকে 
ভুলাইবে? রাহানে ছন্পুর কামনার গোলোক- 
ধাদায় ঘুরাইয়া ঘুবাইয়া হয়রান করিবে? পুরুষ 
স্বভাঁবত যদিচ শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত-_কিস্ত প্রকৃতির ফাঁদে পা দিলে 
আল-তাহাঁল্প নিস্তার নাই)- প্রকৃতির মন্ত্রপূত 
গণ্ডিতে পদ-ন্তাঁস করিবামাত্র পুরুষ শুদ্ধ হইয়াও মলিনতায় 
আচ্ছন্ন হইয়া যায়--বুদ্ধ হইয়াও আত্মবিস্থাতির হ্রদে নিমগ্ন 
হইয়া যায়--মুক্ত হইয়াও দুর্মেচ্য মায়া-বন্ধনে বীধা পড়িয়া 
যায়। জল যেমন স্বভাবত শীতল হইলেও অগ্নি-সংযোগে 
উষ্ণ হইয়া ওঠে-_ পুরুষ তেয়ি শ্বতাঁবত মুক্ত হইলেও প্র্কতি- 
সংযোগে আন্মাপাস্ণে জড়াইক্রা পড়ে। সাংখ্য- 
প্রবচনেব ১ম অধ্যায়ের ১৯শ সুত্রে কি বলিতেছে শ্রবণ 
কর = 

“ন নিতা-হদ্ববুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাবস্ত তদ্যোগম্‌ তদ্যোগাদ্‌ খতে।" 

ভাষ্যকার বিজ্ঞান-ভিক্ষু ইহার অর্থ ব্যাখ্যা করিতেছেন 


“তন্মাৎ ( তদ্যোগীদ্‌ খতে ) প্রকৃতি-সংযোগং বিনা, ন পুকষন্ত 
( তদ্যোগে! ) বন্ঘ-সম্পর্কোহস্তি |” 


ইহার বাংল! অন্থ্বাদ। 

প্রকৃতিন্ত সহিত সংযোগ ব্যতিরেকে পুরুষের বন্ধন 
সম্ভবে না ॥ অনুবাদ সমাপ্ত ৷ 

জিজ্ঞাস ॥ তা যেন বুবিলাম---পরস্ত প্রক্ৃতি-সংযোগ 
লাাপালডী যে, কি, সেইটিই জিজ্ঞাস্য। আমি তো 
এইবপ বুঝি যে, সাংখ্যমতে পুরুষও যেমন--প্রককৃতিও 
তেম্নি--উভয়েই নিত্য এবং সর্বব্যাপী ; কাজেই পুরুষ এবং 
প্রকৃতি নিরন্তর ওতপ্রোতভাবে বর্তমান ;-_ইহারই নাম 
কি প্ররুতি-পুরুষের সংযোগ ? তাহ! হইতে পারে না এই- 
অন্ত--যেহেতু তাহা হইলে অগত্যা এইরূপ দীড়াইবে যে, 
প্রকৃতির সহিত সংযোগ পুকষের বন্ধহেতু হওয়া দূরে 
থাকুক- তাহা মুক্ত পুবষের পক্ষেও অপরিশার্যয। 

এবোধয়িত1 ॥ ভাঁধাকর বিজ্ঞান-ভিন্বু কী বলিতেছেন 
শ্রবণ কর .-- 
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[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


“ন চ চকানাদিবহ এ এব কৰছিল ংযোগোহপি জিন পুর সাধাবণ- 
তথ! কথংবন্ধহেতুরিতি বাচাং। জন্মাহপরনায়ঃ স্ব স্ব বুছ্িভ।বাপন্র- 
প্রকৃতিসংযোগ বিশেষস্ত এব অত্র সংযোগ্‌শব্দার্থত্বাৎ। **7 বুদ্ধি- 
বৃত্তিউপাধিন! এব হুঃখসংযোগাঁচ্চ |" 


ইহার বাংলা অন্থবাদ। এ 
যদি বলো যে, “কালাদির সহিত সংযোগের স্তায়--প্রকৃতির 
সহিত সংযোগও যখন মুক্তামুক্ত-নিরবিশেষে সকল পুরুষেরই 
পক্ষে অবস্থ স্তাবী, তখন প্রক্ৃতি-সংযোগ পুরুষের বন্ধহেতু 
হইবে কেমন করিয়া,” তবে তাহা বলিতে পার না এইজন্ত = 
যেস্তু প্রকৃতির সহিত পুক্লচ্স্মেল সেই যে স্ব স্ব বুদ্ধি- 
ভাবাপন্ন স"যোগ বিশেষ যাহার আরএক নাম জন্ম 
প্রক্ৃতি-দংযোগ বলিতে সেই-প্রকার সংযুগই বুঝায়? 
কেননা বুদ্ধি-বৃত্তিরপ উপাধির মধ্য দিয়াই পুরুষে ছুঃখাদির 
সংযোগ হয়। 
ইহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা । 
তুমি বলিতে চাহিতেছ যে, কাল এবং আকাশের সহিত 
সংযোগ যেমন বস্ত-মাত্রেবই পক্ষে অবশ্রম্তাবী--প্রকৃতি- 
সংযোগও যেহেতু তেন মুক্তামুক্ত নিধিশেষে পুরুষ-মাত্রেরই 
পক্ষে অবপ্ত্ভাবী, এই-হেতু তাহা পুরুষের বন্ধের কারণ 
হইতে পারে না :_এই না তোমার কথা? তোমার 
উচিত যে, কালাদি-সংযোগের স্তায়-_প্রক্কতি 
সর্বসাধারণ-স্থলভ সংযোগের মতে! করিয়া দেখা শুত্রকারের 
অভিপ্রেত নহে। এ সংযোগ (অর্থাৎ প্রকৃতির সহিত 
পুরুষের সংযোগ ) বিশেষ"একরকমের সংযোগ :- জীবের 
অন্মকালে তাঙ্কাব বুদ্ধি-বৃত্তির উপরে অধিষ্ঠাত চৈতন্তের 
ছাপ পড়ে (শাস্ত্রীয় ভাবায়--উপরাগ সংক্রান্ত হয় ', 
আর সেইগতিকে পুরুষ বুদ্ধিব্প উপাধিতে বাঁধা পড়িয়া 
যায় । এখন দেখিতে হইবে এই যে, সাংখ্য- 
দর্শনের এটা একটা সুপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত যে, একটা পক্ষি- 
শাবক যেমন অণ্ড হইতে অভিব্যক্ত হইবার পূর্বে অণ্ডের 
মধ্যে অনভিব্যক্ত ভাবে বর্তমান থাকে- বুদ্ধি তেমনি 
হইতে অভিব্যক্ত হইবার পুর্বে প্রকৃতির মধ্যে অনভিব্যক্ত 
ভাবে বর্তদান থাকে ; আর সেইজন্য সাংখামতে, অণ্ড এবং € 
শাবকের মধ্যেও হেমন- প্রকৃতি এবং বুদ্ধির মধ্যেও 
ভেয়ি- বস্ত-পশ্ষে প্রচ্ছদ নাইট মোটে। প্রকৃতির সহিত 
বুদ্ধির এই প্রকাব বস্তুগত অভিন্নতার বলে ( শাস্ত্রীয় 
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সাংখাদর্শনের প্রথম পৈটা হইতে যাত্রারন্ত 


৮৯ পি লাম লাও পানি পা ৱাত ল ২ পাটি লাস লাম লখি ল স্পা পাপা ৬ লালা লাঙল পি পাটি পাচ তত পাস 


ভাবায় পযোর বলে ) এইবপ দড়াইতেছে যে জীবের 
জন্মকাঁলে চৈতন্যের উপবাগ যাহা বুদ্ধির উপরে নিপতিত 
১ হয়, তাহা প্রক্কৃতিবই উপরে নিপতিত হয়; কেন না, বুদ্ধি 
টি প্রকতিরই সবগুণ-গ্রধান অভিব্যক্তি; আর সেই কারণে 
তাহাবই নাম প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ। এইরূপে 
প্রকৃতির সহিত পুকষেব সংযোগ হইলে অথবা, যাহা একই 
কথা, বুদ্ধিতে অধিষ্াত্ব চৈতন্যের উপরাগ সংক্রান্ত হইলে, 
তাহার ফল কী হয়? তাহার ফল হয় এই যে, বুদ্ধিগত 
উপরাগ যখন যে-কোনো মৃদ্তি ধারণ কৃরুক্‌ না কেন, 
তাহাব সমস্ত গুণাগুণ--দ্ৰষ্টা পুরুষ আপনার গায়ে মাখিয়া 
লয় ._বুদ্ধিগুত উপরাগ দাত্বিক মূর্তি ধারণ করিলে দ্রষ্টা 
পুরুষ আনন্দে উৎফুল্ল হর-_রাঙ্গসিক মুর্তি ধারণ করিলে 
দ্রষ্টা পুরুষ ছুঃখ-যন্ত্রণায় অধীর হর--তাঁমসিক মুক্তি ধারণ 
করিলে দ্রষ্ট। পুকষ বিষাদে ঘরিরমাণ হয় '_ইহারই নাম 
বুদ্ধি-উপাঁধিতে বাধা পড়িয়া যাওয়া । অতএব এটা স্থিব যে, 
বুদ্ধির সহিত সংযোগই --প্ররুতি-সংযোগই -_পুকষের বন্ধ- 
হেতু ॥ অনুবাদাঁদি সমাপ্ত ॥ 

প্ৰসঙ্গক্ৰমে সহসা একটি কথা আমার মনে উদিত হইল ) 
॥ তাহা পেটে না রাখিয়া বলিয়া ফ্যালাই শ্রেয় বোধ 
করিতেছি । সে কথা এই :-- 

বেদান্ত মতেও যেমন -সাঁংখ্য-মতেও তেঙ্পি_উভয়- 
মতেই পুরুষের বন্ধন ওপাঁধিক বন্ধন বই সত্যিকে*র বন্ধন 
না। অন্ধকার ঘেমন সত্যিকের কোনো জিনিদ্‌ নাঁ_ 
মোহবন্ধও তেয়ি সত্যিকের কোনো জিন্িা! না। আবার, 
অন্ধকার সত্যিকের কোনো কিছু না হইলেও তাহার 
মতো ভয়ঙ্কর বস্তু যেমন দ্বিতীয় আব-একটি সম্ভবে 
নাঁজীবের মোহবন্ধও তেয়ি সত্যিকের কোনো কিছু না 
হইলেও তাহার মতো ভয়ঙ্কর বস্তু দ্বিতীয় আরেকটি সম্ভবে 
না। পুনশ্চ, ুর্যোদয়ে যেমন সদাশুদ্ধ এবং সদামুক্ত 
৮ নভোম'ওলের সংস্রব হইতে অন্ধকার ছাড়িয়া যায়, বিবেকের 
উদয়ে তেয়ি সদীশ্ুদ্ধ এবং সদামুক্ত আত্মার সংস্রধ হইতে 
মোহবন্ধ ছাড়িয়া যায়; আর তাহা "যখন হয় তখন দ্রষ্ট 
পৃকষ স্বরূপ-চৈতন্তের স্বপ্রকাশ বিমল জ্যোতিতে অনেক 
কালের হার-আ হ্জাকে আত্মাতে পাইয়া পরম আরোগ্য এবং 
পরমা শান্তি লাভ কবে; সেই ধন লাভ কবে-_যাহা যে. 
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যখন হস্তে পায় সে আর-কোনো ধনেরই “5 
না--ষং লঙ্কা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং তন 

জিজ্ঞান্থ ॥ তবে কি বেদাস্ত এবং সাংখ্যের : 
কোনো-প্রকাঁর মতভেদ নাই ? 

প্রবোঁধয়িতা ॥ মতভেদ আছে অবশ্তই--? 
মারাত্মক রকমের মতভেদ নহে। তাহা যে, ব' 
ভেদ, তাহা বিবরিন্বা বলিতে গেলে অনেক কথা . 
এইজন্য বর্তমান স্থলে সে বিষয়টাকে না-্ধাটানোই 
মনে করিতেছি। 

জিজ্ঞান্থ॥ আপনি বিজ্ঞানানন্দ__আঁমি বি", 
আপনার কার্ধাই হচ্চে আমাকে জ্ঞান-দান কর] । 
অবকাশেরও অভাব নাই। আমার শুভাদৃষ্ট,' 
ধারা একটা ছুর্ণভ মুহূর্ত হাতের কাছে পাইয়া অ' 
হইতে শৃন্তহন্তে ফিরিয়া এ কিছুতেই ৩ 
সরিতেছে না। 

প্রবোধক্সিতা ॥ তোমার যেমন পা সি? 
আমার প্রকৃত প্রস্তাব-লক্মীটিকে কাল-রাক্ষদগ€০1 
সন্ধিপূর্ণ কুদৃষ্টি-পথে অসহায় ফেলিয়া রাখিয়া ৮ 
বেদাস্তমত এই ছুই মতের দুই শাখা-প্রশাথ 
বিশিষ্ট মায়ামৃগের পশ্চাতে ধাবমান হইতে আদছ। 
মন সরিতেছে না। তোমার জানা উচিত ০, 
সরিলে মনের বলে পাকে সরানো যত-না বঠি 
সরিলে যুক্তির বলে মনকে সরানো তাহা অপেন 
কঠিন। যাহাই হোক না কেন_-তোমাঁর "সন 
সাংখ্যমত এবং বেদাস্তমতের এঁকানৈক্যের এক * 
স্থানীয় দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি_-তোমার কৌতৃহলের * 
পক্ষে আপাততকা’'র মতো তাহাই আমার : 
যথেষ্ট! 

সাংখ্যমত এবং বেদাস্তমতের এঁক্যানৈক্যের : 

দুয়ের এক্যস্থান ॥ সাংখ্যে বেদীস্তে কাঁধ ₹'র 
উভয়ে মিলিয়া একবাক্যে বলিতেছে যে. 
সোপাধিক চৈতন্য ; আর, সেযে সোপাধিক ৯৮. 
নিরুপাধিক চৈতন্তোব প্রতিবিষ্ব-মাত্র-- ড। 
ছায়া-মাত্র ৷ 


হয়ের ভেদস্থান | বেদা্ত-দর্শনে বলে 
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দর্শনে বলে যে, আভাস-চৈতন্যের বুদ্ধি-উপাধিও যেমন, 
আর, সেই উপাধিটির প্রকৃতি-জননীও তেমি, ছুইই বাস্তবিক 
পদার্থ । সাংখ্যের অস্তঃকরণাদি উপাধিও অচেতন-_বেদাস্তেব 
অশ্থঃকরণাদি উপাধিও অচেতন) প্রভ্ডেদ্‌ দৌহা-মাঝে 
এই যে, সাংখ্যের উপাধি প্রকৃতি-মুলক বাস্তবিক পদার্থ) 
বেদাস্তের উপাধি অবিদ্যা-সুলক ভ্রমপদার্থ। 

তণ্তলৌহের উপমা । সাংখ্য এবং বেদান্ত উদয় 
দর্শনেরই ভাষ্যকারেরা প্রায়শই তপ্ত লৌহের সহিত 
সোঁপাধিক চৈতন্তের উপমা দিয়া থাকেন। উভয় শ্রেণীরই 
আঁচাধ্যদিগের মতে নিরুপাধিক চৈতন্ত অগ্নির সহিত 
উপমের ; অন্তঃকবণাদিরূপ অচেতন-ঘ্বভাব উপাধি--অঙমুফ- 
স্বভাব লৌহের সহিত উপমেয় ; আর, সোপাধিক চৈতন্ত -- 
তপ্ত-লৌহগত অগ্নির সহিত উপমেয় । এই গেল 'বেদাস্তবাদী 
এবং সাংখাবাদীর উভয়-সাঁধারণ দত। এতদ্ব্যতীত, সাঁংখা- 
বাদীর বিশেষ মত এই যে, উপাধি এবং উপহিত চৈতন্ত 
ছইই বাস্তবিক পদাৰ্থ ; বেদান্তের বিশেষ মত এই যে, 
উপহিত চৈতন্তই বাস্তবিক পদার্থ-উপাধি ভ্রম-পদার্ঘ॥ 


দৃষ্টান্ত সমাপ্ত ॥ 
বিজ্ঞান ॥ সাখ্যাচার্যের! কাহাকে বলেন প্রক্কৃতি- 


পুরুষের সংযোগ, তাহা আপনি আমাকে পাখী পড়ানোর 
মতে! কষ্ট স্বীকার কবিয়| যতদুব বুঝাইতে হয় তাহা 
বুঝাইলেন যদিচ-_.কিন্তু তবুও উহার! সংযোগ-শব্ের যেরূপ 
একটা কৃত্রিম তুর্থ জোঁশে! করিয়া ঘটাইয়! দাড় করাইয়া- 
ছেন তাহাতে আমার নন কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছে না। 
প্রবোধয়িতা॥ সংযোগ বলিতে তুমি কী বোঝো? 
জিজ্ঞান্গ॥ সোহাস্থুজি সবাই যাহা বোঝে আমিও 


তাহাই বুঝি। 
প্রবোধয়িতা | সংযোগ শব্দের অর্থ তুমি কিরূপ বোঝো 


তাহার একটা দৃষ্টান্ত আমাকে দেখাও। ্ 

লিজ্ঞান্গ-_ছাতি যোড় করিয়া ॥ এই দ্েখুন্‌--ইহাকেই 
আমি বলি ছুই হস্তের সংযোগ ॥ 

প্রবোধয়িতা ॥ তুমি কি বলিতে চাও-_কাছ ঘেঁসিয়া 
থাকা'র নামই সংযুক্ত থাকা ? 

জিজ্ঞান্তু ॥ আমাব আযাক্লা*র কোনো অপরাধ নাই-_ 
দেশন্দ্ধ সকল লোকেই বলে তাই । 


প্রবাসী--ভাত্র, ১৩২৪ 
চৈতন্তের বুদ্ধিরপ উপাধি অবিদ্যাাতর_ ্রম-মাত্র) সাংখ্য- 


| ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


প্রবোধস্িতা ॥ ছুইটি আত্র-বৃক্ষ পরস্পরের কাছ ঘেঁসিয়া 
রগিয়াছে দেখিলে তুমি কি বলো! যে, বৃক্ষ ছুটির একটি 
আর-একটির সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে? আমি তো তাহা 
বলিনা। খ 

জিজ্ঞান্থ ॥ আমার কথাটার ভাব আপনি যদি উণ্টা 
বোঝেন, তবে আমি নাচার ! আমি বলিতে চাই শুধু এই 
যে, একটা নীরদ্ধ, ( অর্থাৎ নিরেট) বন্ত্রেরে অস্তনিহিত 
তন্তজাল যেমনধারা-ভাবে পরস্পরের গা-তেঁসিয়া অবস্থিতি 
করে, তেগ্রিধারা অব্যবহিত ভাবের ( অর্থাৎ ব্যবধান- 
বর্ধিত ভাবের ) সংশ্লেষের নামই সংযোগ । 

গ্রবোধগ্লিতা ॥ এটা তুমি দেখিয়াও দেখিতেছ না যে, 
নীরোম তন্ুকের ভ্তার-_নীরন্ধ, বস্ত্র নিতান্তই একটা সৃষ্টি 
ছাড়া বস্তু ; তাহা ন ভূতো-_ন ভবিষ্যতি। এই আমরস- 
ছাঁকা কানি'টা যদি সত্যসত্যই নীরম্ব, হইত, তাহা হইলে 
ইহা দিয়া আমরস ছাকা অমস্তব হইত। এখন হয় তো 
তুমি তোমার ভ্রম স্বীকার করিয়া বলিবে যে, “আমরস-ছ'কা 
কানিটা রন্,-সংকুল (অর্থাৎ ঝাঁঝ্‌রা-পারা ) বটে !” তাহা! 
যর্দি'বলো, তবে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি--এই বিশাল বিশ্ব- 
রহ্ধাণ্ডের কোন্‌ বন্তটা রন্ধে, রন্ধে, সমাকীর্ণ নহে? পৃথিবী ( 
রন্ধুসংকুল বলিয়া পৃথিবীর রোমে রোমে জল প্রবেশ করিতে 
পথ পায় ; জল-রম্কুসংকুল বলিয়া জলের রোমে রোমে বায়ু 
প্রবেশ করিতে পথ পায়, এবং ভ্রল-বাযুমৃত্তিকা প্রভৃতি 
সমস্ত তোল্য (09200619191 ) বস্তু রহ্ষু ময় বলিয়া ঈখর- 
সংজ্ঞক অতোল্য, (imponderabie ) আকাশ-পদার্থ 
জগৎনুদ্ধ সমস্ত তোল্য-বন্তর মধ্যে পুআ্খানুপুন্খরূপে প্রবেশ 
করিতে পথ পাঁয়। 

ভিজ্ঞান্থ ॥ * কি সর্বনাশ ! কেঁচো খু'ড়িতে খুঁড়িতে সাপ 
বাহির হইয়। পড়িল যে! আমার ঘাট হইয়াছে! সংযোগ 
বলিতে আপনি কী বোঝেন, সেইটি এখন পরিষ্কার 
করিয়া ভাগিয়া বলিয়া ছুর্িবার সংশয়ের আবর্ভ হইতে খর 
আমাকে পথে টানিয়া তুলুন । 

প্রবোধয়িতা | এটা যখন স্থিব যে, ছুই বস্তু পরম্পরের 
সহন্ত্র গা-ধেঁসিয়া থাকিলেও শুধুই কেবল দোহার সেইরূপ 
গা-ধেঁদা অবস্থাকে সংযোগাবস্থা বলা যাইতে পারে না, 
তখন কাছেই বলিতে হয় যে, সান্নিধা-মাত্র সংযোগের পবিচয়- 





পৃথিবী হইতে শতকোটি যোজন দূরে অবস্থিতি করা-সত্বেও 
এ কথ! একটুও মিথ্যা নহে বে, পৃথিবী সুর্যের সহিত 
।সংযুক রহিয়াছে। কী স্থত্রে পৃথিবী স্র্য্যের সহিত সংযুক্ত 
রহিয়াছে? অবশ্ত--আকর্ষণ-সত্রে। ইহাতেই আ্যাক- 
ইঙ্গিতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ছুইবস্তর মধ্যে 
আকর্ষণের বন্ধন-ুত্র বিদ্যমান থাকাই সংযোগের একমাত্র 
পতরিচয়-লক্ষণ | 

জিজ্ঞাস্থ ॥ আমাৰ এইরূপ ধারণা যে, মধ্যা ক্ষণ সন্গি- 
কর্ষণ (attraction of cohesion), মিথুনা কর্ষণ (chemical 
attraction), চুম্বাকর্ষণ ( জলাদি চুমিয়া লওয়া capillary 
attraction) প্রভৃতি বকম-ওয়ারি আকর্ষণ-প্রকর্ষণের 
কার্যাকাবিতা জড়-রাজ্যের সুপরিচিহিত সীমার মধ্যেই 
আবদ্ধ। পরন্ত পুকষ চেতন-পদার্থ; প্রকৃতি অচেতন- 
পদার্থ ;-ছুয়ের মধ্যে ভেলে-জলের অঅ-বনিবনাও। 
এমতাবস্থায়, প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ ঘটবে যে, 
কী সুত্রে কেমন করিয়া, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না । 

প্রবোধয়িতা ॥ আকর্ষণ বলিতে তলোন্ছো। তুমি কী? 

ভি্ঞান্থ॥ আকর্ষণ বলিতে বুঝি আমি--আর কিছু 

উ্লান্ন মাত্র। | 

প্রবোধিয়তা॥ টানের একটা দৃষ্টান্ত দেখাও । 

জি্ঞান্থ ॥ জলার্থী ব্যক্তি কণ্ঠেরজ্জু-বীধা জলপূর্ণ 
ঘট কৃপ-হইতে টানিয়া তুলিবার সময় রজ্জুগাছিতে ষে- 
রকমের টান পড়ে__তাহাকে টানের বেশ একটা দৃষ্টান্ত 
বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে । 

প্রবোধয়িতা ॥ তুমিও বলো আমিও বলি যে, সব্য্য 
পৃথিবীকে আকর্ষণ করে পৃথিবী এবং সুর্যের মধ্যে 
টান-সহন ক্ষম বন্ধন-রঞ্জু আছে কি? 

জিজ্ঞাস ॥ কোনো-না-কোনো প্রকার বন্ধন-রজ্জু 
অবশ্তই আছে। 

প্রবোধয়িতা ॥ তাহা আধিভৌতিক বন্ধন-রক্ষু, না 
আধ্যাত্মিক বন্ধন-রঙ্জু? * 

জিন্ঞান্থ ॥ আপনার প্রশ্নটিব ভীষণ মূর্তি দেখিয়া 
আমার মুখে বাক্য সবিতেছে না-আমি নিরুত্তর | 

প্রবোধয়িতা ॥ আমাৰ এ প্রশ্নটি আমাকে জিজ্ঞাসা 





করিলে আমিও নিরুত্তর :--শুধু ত!’ নাহা. 
আদি গুৰু নিউটন'কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও . 
তবে-_টানের মাত্রা বেশী না-চড়াইয়া_ সাহসে ভ' 
এই পর্যন্ত বল! যাইতে পারে যে, মাধ্যাকর্ষণ__আ- 
এবং আধ্যাত্বিকের মাঝামাঝি একপ্রকার চা" 
লাগানো-গোচের বন্ধনের টান) সাদা কথায়--এ৭ 
মন্ত্রগুণ। যাহাই হোক না কেন-আপামব- 
এটা একটা! দেখা কথা যে, টান ছুই শ্রেণীতে বিহ. 
বলের টান; (২) প্রাণের টান। ছুই অচেতন «< 
পরম্পরকে আকর্ষণ করে, তখন দোহার মধ্য 
বজত-লজজ্ঞুতে টান পড়ে; আর, অচেতন পণ ৭ 
চেতন-পদার্থকে আকর্ষণ করে, তখন দৌহাগ . 
প্রাণতন্তজড়ানো চৈতস অন্তঃকরণ-রজ্জ্ুতে টান 
পূর্বোক্ত-প্রকার টান'কে বলা যাইতে পাবে হা: 
উ্লান্ম-শেষোক্ত-প্রকার টাকে বলা হইয়া 
প্রাণের টান। 

আপনার প্রতি আপনার টান চেতন-বস্তু ১ 
স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম। তাই, প্রক্রর্তি হং: 
পু গ্রচন্যেল্ সম্মুখে কুদ্ধি-ছর্সন বাগাইয 
তখন সেই বুদ্ধি-দর্পণে আপনাকে প্রতিবিষ্বিত দেখ : 
দষ্টা পুকষ বুদ্ধির সহিত প্রাণের টানে বাঁধা পড়িয' 
বুদ্ধির প্রতি এইরূপ প্রাণের টানই পুক্রষের সহিত : 
সংযোগের গোড়ার কথা, আর, তাহাই পুরুষের বন্ধ 

জিজ্ঞান্থ ॥ স্বীয় বুদ্ধিগত প্রতিবিশ্বের টানে পড়ি 
সহিত দ্ৰষ্টা পুরুষের সংযোগ ঘটে কিরূপ--এতণ 
তাহাই আপনি বুঝাইলেন ; পরস্ত, প্রকৃতির সহিত +. 
ংযোৌগ ঘটে কিরূপ--সেইটই আমার জিজ্তাস্ত ; ' 
শেষোক্ত বিষয়টি আমাকে বুঝাইয়া দি’ন্‌ ৷ 

প্রবোধয়িতা ॥ এট! তো তুমি মানো যে, কোনে . 
পক্ষী কাটাল-বৃক্ষ হইতে আত্র-বৃক্ষের শাখায় উড়িয়া * 
তাহারই নাম আম-বৃক্ষে উড়িয়া বসাঁ? এটাও তে? * 





* সংখ্য-মতে বুদ্ধি জড়-বস্তুগণের মধ্যে সর্বপ্রধান ; তাং 
অহঙ্কার; তাহার নীচে মন; ভাহাব নীচে দশেন্তরিয় এশং 
সকলের নীচে পঞ্চভৃত। এইবপ দেখা যাইতেছে যে, 2 
বুদ্ধি হইতে পঞ্চভূত পর্যন্ত সমস্ত প্রাকৃত বস্তুই জডপদাখ সত; 
শ্ৰেণীুক্ত--অন্তঃকরণও বিষয-শ্রেণীভৃত্ত । 


৫২৮ প্রবাসী--ভাত্র, ১৩২৪ [ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৬০ পি কস কাছ লী ৩ 


জান! উচিত যে, বুদ্ধির সহিত সংযুক্ত হওয়ার নামই প্রকৃতির 
সহিত সংযুক্ত হওয়া ; কেননা, বুদ্ধি প্রকৃতির পীল কেউ 
না--বু্ধি গ্রকৃতি-বৃক্ষের প্রথমন্দা শাঁখা ৷ ইতি প্রশ্নোত্তর 
সমাপ্তি ॥ 

সাংখ্যমতে, প্রকৃতির সহিতি পুরুষের সংযোগ-_ 
ব্যাপাল উট যে, কি, এবং তাহাতে করিয়া অস্তঃ- 
করণাদি উপাধিতে পুরুষের বন্ধন ঘটেই বা কিরূপে, তাহার 
তথ্য নিঝপণ যত পারি সংক্ষেপে কথঞ্চিৎপ্রকারে করিয়া 
চুকিলাম। অতঃপর প্রকৃতিপাশে পুরুষের বন্ধনগ্রস্ত 
অবস্থায় প্রকৃতি-পুরলষেব মধ্যে ভ্রষ্ট্দৃশা, কর্তৃকার্ধ্য এবং 
ভোক্কৃভোগ্য প্রভৃতি সম্বন্ধ ঘটিয়া দীড়ায় কিকপ তাহার 
তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে । 

শ্রাদিজেন্্রনাথ ঠাকুর । 


দাবীর চিঠি 
রাঙ্গার উপর রাজ! যিনি প্রণাম ক'রে তীর শ্রীপদে,_ 
দাবীর চিঠি পেশ করি আজ বিশ্বজনের পঞ্চায়তে। 
কারদা-কান্ুন্‌ জানিনে ভাই, বলছি সবার করে ধারে, 
ও বিদেশী ! গোরার জাতি! তোমরা শোনো বিশেষ ক’রে। 
চক্রধরের চক্র যখন ঘুরছে বেগে মর্ভ্যলোকে,_ 
অধঃপাতের তলার মান্ুষ উঠ ছে উর্দ্ধে সর্ধ্যালোকে,-- 
পোল্যাও হচ্চে স্বয়্রভু,_ পাচ্ছে ইরিন্‌ পাক্কা পাটা, 
তখন যে হোম্রুল চেয়েছে খুব বেশী কি ভার চাওয়াট! ? 
রাজ! সুখে বিরাজ করুন, আমরা তারে মান্য করি, 
কালা গোর! ছুই প্রলা তার-ছ'এ চালায় রান্যতরী ; 
এক্‌লা গোর! সব করেছে যে কয় সে কয় গল্প-কথা, 
কালার গোরার স্বেদ-শোণিতে সাম্রাজ্যেরি বনেদ পৌতা ১ 
আমর! দিছি গাঁটের পয়সা, আমরা দিছি দেহের রক্ত, 
কর্তে মোদের অভেদ রাজার সিংহাসনের ভিত্তি শক্ত ; 
এম্পায়ারের চার পাঁয়া আজ চার মহাদেশ ব্যান্ড করে, 
কালার গোরার বল যুগপৎ যুক্ত আছে তার ভিতরে । 
সাক্ষী ক্লাইভ--কালা ফৌজ সাষাহ্যেরি পত্ভনেতে 
প্রথম যে ইট বসিয়েছে তা নিজের বুকের পীঙ্জর পেতে ; 


মিউটিনিতে আমর! ছিলাম তোমাদেরি পক্ষপাতী 

গোরার হয়ে অনেক গোপা নিইছি মোরা! বক্ষ পাতি; 
অনেক যুদ্ধ জয় করেছি চীন কাবুল ও আফ্রিকাতে, 
ধুলায় সোনা ফলিয়ে দিছি সাগর-পারের স্বীপগুলাতে ; 
চৌকী দিছি শাংহায়ে আর মগের দেশে দিইছি মাথা; 
তিববতেরও সন্ধি সুলুক্_যাক্‌ সে কথা তুল্ব না তা। . 
সেদিনও যেই ডাক দিয়েছ অমনি গেছি বেল্জিরমে, 
বোগ্দাদে দাদ তুল্তে তোমার ভগ্ন করিনি জ্যান্ত যমে, 
ভয় করিনি উড়ো-জাহাজ জহর-ধোঁয়া হাউইটজারে, 
গোরার সঙ্গে গুর্থা ও শিখ জান দেছে হাজার হাজারে। 
যুদ্ধে যেমন ছুঃসাহসী মন্ত্রণাতে তেমূনি স্থধী, 

শাসন-কাজে সমান পটু, কোন্‌ দরোজ। রাখবে ক্ধি? 
বাগ্মী মোর! শিল্পী মোরা, কার্যে মোরা বিশ্বজয়ী, 
বিজ্ঞানেও নইক তুচ্ছ, কারো চেয়েই ক্ষুদ্র নহি। 
রাজ্যতরীর দাড় টানি রোজ, তোমবা রোজই হালে থাক, 
পশ্চিমে ঝড় উঠছে, মাবি, আমাদেরও শিখিয়ে রাখ ঃ 
আমাদেরও দাও অধিকার, নাও তোমাদের সমান ক'রে, 
সম্মত লাগ্‌ব কাজে, শেখাও যদি হাতে ধরে। 


- অযোগ্য নই একেবারেই বল্‌ছি মোরা জোর গলাতে, 


যদিও কাঁলা-আদৃমী তবু-_ইয়াঁদ রেখো দিনে রাতে 

মোদের ত্যাগে মোদের দানে পুষ্ট বিরাট-রাষ্্রহৃদি 

চার মহাদেশ চৌ-পাঁরা যার তোমার একার নয় সে নিধি। 

ন্যায়ের দাড়িপাল্লা দিয়ে কর্লে ওজন দেখতে পাবে 

আমর! নেহাৎ কূম যাব না, যদিও আছি পরের তাবে ? 

কালার গোরার সমান দাবী-'মহারাণীর ভাষায় কৰি, 

রাঁজার উক্তি উড়িয়ে দেবে ?__তোমর! হবে রাঁজদ্রোহী ! 
ক ও গু [ + 

যোগ্যতা নেই ?...দেখ চেয়ে মানব-ইতিবৃত্তময় 

কালার দানের অন্বগুলি গোরার চাইতে মলিন নয়। 


কালা দেছে বান্দীকি বাস; গোরা দেছে ?-_মিপ্টনে ৫” - 


কাল! দেছে বুদ্ধ অশোক গোর! দেছে? কিং জনে? 
কালার জনক যাজ্ঞবন্ধ্য ; গোরার ?--আছেন---মার্টিনো। 
কালার রঘু রাজেন্দ্র চোল; গোরার ক্লাইভ মার্লব্রো। 
কালা দেছে আর্ধ্যভট্র, গোর! দেছে নিউটনে, 

কাল৷ ক্কভী জীবেব সেনার, গোরা vivisectiona | + 


"খা 


৫ম সংখ্যা | 


NAMA AS ONAL Ne ANNE AA সিপিএ সপ ৯ 


কালার ছিল বৌদ্ধ মিশন, গোরার মিশন খ্ৰীষ্টীয়, 

সবাই জানে কালার দেখেই নকল ক’রে স্থষ্টি ও। 
একদিকে ওই কনাদ কপিল, অন্য দিকে হিউম মিল্‌, 

, একদিকেতে ত অমৃতপ্রাশ, অন্তদিকে বীচাম্্‌ পিল ! 
কালার ছিল চাণক্য; আর গোবার ছিল? ডিজরেলি। 
তুলনা ছাই, যাক চুলোতে, মিছাই নামের ভিড় ঠেলি। 
গোঁরার আছে ম্যাগ! কার্টা, কালাব না হর নেইক তা, 
Bill of Rights-~-নয় কখনে। নয় জীবনের শেষ কথা | 
তা’ ব'লে নয় তুচ্ছ কালা, তার পলিটিক্স নয় জাধার, 
গোরার আছে পার্লামেন্ট আর কালার ছিল সন্তাগাব। 
কালার কীর্তি মিশর দ্রাবিড় আরব চীনের সভ্যতা, 
গোরার কীর্তি? ডাইনামাইট _সভ্য করার দ্রব্য তা! 
গোরা ঘারে ভব্যতা কর তিন্ণো বছর 'বয়ম তার, 
কালার ঘা” গৌরবের জিনিস__তার অন্তত তিন হাঁজার। 
ব্রিটন দেছে ক্রমোয়েল, আার ভারত জামদগ্য-রাম, 
কার্তবীর্য্য চার্লস্‌ ষ্ট য়াট ;-কালায় গোরায় মিল তামাম । 


be bd bl % 


জাতির পাতির কল্মী-দামে আজকে না হয় বদ্ধ হাতী, * 


তাই বলে কি ডুবতে দেবে তোম্রা না সব সভ্য জাতি? 
-জ্ঞানের বাঁতি আফ্রিকাতে জালছ নাকি? শুন্তে পাই। 
মানুষ বিক্রী উঠিয়ে দেছ নিত্যি শোনাও এই কথাই। 
তবে মোদের সকল দাবী দাবিয়ে কেন রাখতে চাঁও ? 
দাবীর কথা পাড়তে গেলেই কুঁচকে ভুরু দাব্‌ড়ি দাও? 
মানুষ হতে দাও আমাদের, ঘুচাও মনের ও আফ শোষ, 
ঘর-শাপনের দাও অধিকার, হোম্রুলে কি এতই দৌষ? 
বোয়ার পেলে চোয়াড় পেলে পেলে তাঁদের দোহার্গণ, 
মোদের ভাগ্যে খোঁয়াড় শুধু, বুঝতে নারি এ ৫কমন। 
নিজের ঘরের বন্দেজে আর নিজের দেশেব থিদ্‌মতে 
ফিলিপিনোর চাইতে অধম ভাবছ মোদেব কোন্মতে ? 
pe” যা তাই চাইছি মোর৷--যেটুক মোদের হক্‌ দাবী, 
হাঙ্গামা এ নয়কো মোটেই, রুষ্‌ছ মিছে ভূল ভাবি। 
সন্দেহে তো ঢের খাঁটালে এবার ছুটি দা তারে, 
সংশয়ে যে বিনাশ করে সাম্রাজ্োোরও আত্মারে ; 
বিশ্বাসেরে পরখ কর, দ্যাখ নয় বিশ্বাস করে, 
চিন্লে ন! লোক দেড়শো বছর একত্রে ভাই বাস করে? 


৮৭-১৩ 
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ভারতের বর্ণভেদ-পত্ততি 


পাটি NNN সর্প সত উল সা 


বুঝতে নারি খেলতে বসে সে শেঁড়ির সং সঙ্গে আডাম 
শত্ররই বুক্‌ বাড়ছে এতে, মিটিয়ে ফেল তাঁড়াতাঢি : 
তোমার হ'চ্ে ছক্কা! পঞ্তা, থেঁড়ির কিছুই হচ্চে না 
বল্পে তা’ কেউ কলিকালে মান্বে এমন আশা রাহে 
দেড়শ বছর আমরা আছি পাশাপাশি বিশ্বকুলে, 
গদা এবং এবং যনুনীতায় সঙ্গমে তরঙ্গ তুলে, 
কালার গোরার এয়ার এ, ঠেলবে কারে রাখ 
কালার গোরার যুক্তবেশী হরিহরের মুস্তি এযে ! 
জল্ছে তেজে ন্যায়ের চক্ষু, স্টায়ের কণ্ঠে হয় ঘোবণ' 
আইন তোমার কয় হেঁকে ওই কেউ ছোটোনা কেও 
০০ তে 
বল্ছে সত্য, বল্‌ছে ধৰ্ম্ম, মনুষ্যত্ব বলছে শোনো, 
ৰল্ছে তোমার ঘরের লোকও, বল্‌্ছে তোদাৰ আগ 
ব্রিটানিয়ার বিবেক-বুদ্ধি প্রবুদ্ধ আজ বেস্তাণ্ট রূপে, 
ধন্য হবে ব্রিটন,_-ঘদি তার বাণ] আজ লয় গো লু. 
শক্তি হবে সংহত ছর্জর হবে গো বিশ্বেরি মাঝ 
তিরিশ কোটির হৃদয় যদি লয় জিনে হোম্রুল দিয়ে « 
মানুষ-মন্য্যত্থে যদি মান্তে পারে হৃদয় খুলে 
চলবে তবে যুগে যুগে বাজিয়ে ভেরী নিশান তুলে; 
অমর হবে মর্ত্যে, সদাঁই সাম্নে পাবে পুষ্পিত পথ, 
গরীব দেশের হকৃদীঁবীতে কান দিলে নাম গাইবে ও" 
নইলে পরে লাভের ঘরে অমর হয়ে অযশ রবে, 
হক দাবী যার তার কি ক্ষতি ? পাওনা আদায় হবে, 
বিশ্ববিধান বিধির বিধান, স্তাঁয়ের নিধান নিত্য ক্কালে 


হক দাবী যার বুক তাজা তাব হার’ লেখে না তাঁব ₹ 
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ভারতের বর্ণভেদ-পদ্ধতি 
Emile Senartর ফরাশী হইতে । 
(উপসংহার ) 

প্লেটো ও হেরোডোটাসের সাক্ষ্যের উপর নির্ভ” 
অনেকদিন পর্য্যন্ত লোকের বিশ্বাস ছিল,_-পুরাঁকা 
বর্ণভেদ-পদ্ধতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত | এই মতটি - 
খুব বিশ্বস্ত বিচারকগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে : 
পুরাতন স্থৃতি-সামগ্রীসমূহ স্প্টরূপে ইহার হিত 


৫৩০ 


পাপা দিল সি ১ পরত পপ পিস সা সি সপ ১০ সপ ১১/১ সিল 


দের। ্রীকেরা উচপ সংক্রান্ত বিশেষ-অধিকাব ও 
বাবনায়-সান্যের দ্বার! আবদ্ধ কুলক্রমাগত বৃহৎ সমাঁজ-গঠন- 
সমূহের সহিত পরিচিত ছিল না বলিয়া, ন্যুনীধিক পরিমাণে 
দৃঢ়বদ্ধ একপ কোন আদর্শ দেখিলেই উহার গুরুত্ব ও বিস্তার 
সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত করিয়া বলিত। এখন পর্য্যন্ত. একমাত্র 
তারতবর্ষই_আমরা যেভাবে জাতের বর্ণনা করিয়াছি, 
সেই-রকমের একটা সার্বভৌমিক জাঁতের-পদ্ধতি আনাদেব 
নিকট উদ্‌্ঘাটিত করিয়াছে। অন্যত্র হন্দ আমরা কতকগুলি 
আকশ্মিক নিদর্শন, অনুরূপ, প্রতিষ্ঠানসমূহের অস্কুর মাত্র 
দেখিতে পাই ; সে সমস্ত কোথাও পদ্ধতিরূপে পরিণত হয় 
নাই। Hh 
ল্যাসিডেসেনিয়া ও অন্তত্র প্রচলিত, অনেকগুলি কৌলিক 
কৰ্ম্ম ও ব্যবসারের সহিত গ্রীণ পরিচিত ছিল। অনিশ্চিততা 
ও অস্পষ্টতা সন্বেও,__আ্যারিক প্রদেশের চারি ইয়োনীয় শাখা- 
ংশ (0151) যে নামে অভিহিত হইত, তাহা বাবসায়-ঘটিত 
নাম; বথণা-শৈন্ত, ছাগ-পালক, কারিগর ১)। এই সমস্ত 
নিশ্চয়ই “জাত” নহে। উক্ত উদাহরণে অন্তত ইহাই 
প্রমাণিত হয় যে, অনুকুল অবস্থার আধিপত্যে, আৰ্য্য এতিহ 
জাতের দিকে ঝুঁকিতে পারে। এই কথাটা মনে রাখা 


ভাল! 
একটা সামাজিক তথ্য, কোন এক বিস্তীর্ণ দেশের 


উপর যাহাব আধিপত্য, যাহা সেই দেশের সমস্ত অতীতের 
সহিত এক সুত্রে আবদ্ধ, সেই তথ্যটির অবস্থাই একাধিক 
কারণ আছে। খুব ঠিক্ঠাকভাবে, একটি মাত্র অনুমানের 
ভিতর এ তথাটিকে আবদ্ধ কবিলে, নিশ্চয়ই পথ হারাইতে 
হইবে। বহুল শাখা-স্রোত মিলিত হইয়া, এই প্রবাহগুলির 
বেগকে এতটা প্রবল করিয়া তুলিয়াছে। 

আম।র দৃঢ়বিশ্বাস, প্রত্যেক শাখাটি, পর-পর কি 
করিয়া মূল-প্রবাহকে ফাঁপাইয়া তুলিল, তাহা পৃথক্রূপে ও 
সুপ্রণালীক্রমে আলোচনা করিলে তবেই উহার প্রকৃত 
ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে । এরূপ আরও অনেক দেশ আছে 
যেখানে এক আগন্তক জাতি আসিয়া দেশের প্রকৃত 
অধিকারীরিগকে জয় ও বেদখল করিয়! তাহার পাশাপাশি 
আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে--কিন্ত এই অবস্থা হইতে 





(১) 50150702170, Griech. Alterth., ed 18615 1, p. 325. 


পরবাপী- ভাদ্র, 


১৩২৪ [ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


বলি ১০১২০৬০ ৯৩ ৯৩ ৯ সি অপলক ত লৰা পল লালা খল পা 


“জাত” ত উৎপন্ন হ হয় রর নাই ৷ অন্যান্ত দেশের অধিবাসী- 
দিগের মধ্যে প্রবল শ্রেণী:ভদ থাকিলেও বর্ণভেদ তাহাদিগের 
নিকট সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত ছিল। অন্ত দেশের পুরোহিত- 
তন্ত্র অন্ত কাঠামের আশ্রয় লইয়াছে। অতএব দেখা 
যাইতেছে ভারতবর্ষে, অনেকগুলি উপাদানের সম্মিলিত 
ক্রিয়া হইতে জাতের উৎপত্তি হইয়ছে। আমরা প্রধান- 
প্রধান উপাদানগুলির উল্লেখ পূর্বে করিরাছি। 

যাহাতে এই ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত কালটা এক নজরে 
আমাদের চোখে পড়ে আমর! তাহারই চেষ্টা করিব। 
যে সময়ে আর্য্যেরা ভারতে প্রবেশ করে সেই সময়কার 
কথা ধরা যাক্‌। তখন তাহারা, আর্ধাজাতির সমস্ত শাখার 
মধ্যে যে-সকল নিয়ন প্রচলিত ছিল, সেই সকল পুরাতন 
নিরসের শাননাধীনে বাস করিত। তাহাবা জনসমূহে, 
গোষ্ঠীতে ও গোত্রে বিভক্ত ছিল; ন্যুনাধিক পরিনাণে বিস্তৃত 
মণ্ডলীগুলি সেই একই মমাঞ্জতয্রের দ্বারা পরিশাসিত হইত 
যে-সমাজতন্ত্রের সাধাঃণ অবয়ব-রেখাগুলি সকলের পক্ষে 
একই রকমের এবং যষে-সমাজতন্ত্র শৌণিত-সম্পর্কের বন্ধনে 
নুনাধিক পরিমাণে দৃঢ়মাবদ্ধ। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, বংশে 
ংশে যে বিশুদ্ধ ও সহজ সাম্য ছিল, সেই সাম্য-যুগের কালটা 
দে সময়ে অতীত হইয়াছিল। তখন সামরিক ও ধর্মীয় 
মানসন্ত্র স্বকীয় কাৰ্য্য আরম্ভ করিয়াছে । কতকগুলি মণ্ডলী, 
শৌর্্যবীর্ষ্যের বণঃপ্রভায় মণ্ডিত হইয়া, অপেক্ষাকৃত সমুজ্জ্বল 
বংশগোববে গর্বিত হইয়া, বাহুবলের দ্বারা অন্য অপেক্ষা 
অধিক সমৃদ্ধিশান্তী হইয়া, এক অভিজাতশ্রেণীৰপে গড়িয়া 
উঠিল এবং আধিপত্যের দাবী করিতে লাগিল। ধর্ম্মসংক্রান্ত 
ক্রিয়াকলাপ এবপ জটিল হইয়া উঠিরাছিল, যে, তাহার 
অমুষ্ঠানেব ॥'ষ্য ও ছন্দরচনার জন্য, একটা বিশেষ রকমের 
নৈপুণ্য আবস্তক হইল, একট! পরিভাষা গঠনের আঁরোঞ্জন 
আখগ্ডক হইল। এইরূপে এক পুরোহিত-শ্রেণী উৎপন্ন 
হইল। এই শ্রেণীর দাঁবী-দাওয়া, ন্যনানিক পরি 
পৌরাণিক বংশাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহাদের শাখা- 
সমূহ প্রসিদ্ধ প্রাচীর্ন মহাপুরুষদিগের সহিত সন্ধন্ধন্ত্রে আবদ্ধ 
এইরূপ তাহারা ঘোষণা করিল। অবশিষ্ট আর্য্যেরা সাধারণ- 
ভাবে এক বিশেষ-পর্ধ্যায়ের অন্তভূ্ত হইল) তাহারই 
ভিতরে থাকিয়া, বিভিন্ন মণ্ডলী স্বশাসনতন্ত্রেরে অধীনে, 


৫ম সংখা l 


ভারতের বর্ণভে-পদ্ধতি 


SANNA ANA সির স্পা ANNAN সপ 


নিব সামাজিক বাহার জালে, “বিচরণ করিতে 
ণাগিল। গোড়া হইতেই ধর্মমসংক্রান্ত বিশ্বান ও সংস্কার 
তাহাদের জীবনের উপর আধিপত্য করিতেছিল। পূর্ব 
হইতেই পুরোহিতমগ্ুলী শক্তিশালী ছিল, এক্ষণে 
ধর্ম্মসঙ্কোচেব কঠোরতা তাহাদের মানসন্ত্রমকে আরও 
বাড়াইয়া তুলিল। 
আর্যেরা তাহাদের নব-রাজ্যের মধ্য দিয়া অগ্রসর 
হইতে লাগিল। যাইতে-যাইতে উহারা এক শ্যামবৰ্ণ জাতির 
সংস্পর্শে আদিল । বিদ্যাবুদ্ধিতে নিকৃষ্ট মনে*করিবা, উহারা 
তাহাদিগকে দূরে হটাইয়া দিল। এই বিরোধ, নিরাপদ 
হইবার উপায়ঞচিন্তা, বিজিতদিগের প্রতি অবজ্ঞা__এই-সমস্ত 
কারণে বিজেতাধিগের মধ্যে একটা স্বাভাবিক রুদ্ধপ্ধারিতা 
জাগিয়া উঠিল; নিজ বিভাগপমূহেব বিশুদ্ধতা অক্ষুপ্ 
রাখিবার জন্য, সমস্ত ধর্ম্মবিশ্বাস, সমস্ত অন্ধসংস্কার আরও 
দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইল । আদিম অধিবাসীগণ বিজেতার অধীনে 
আপিলেও তাহাদের অধীনতার বন্ধন খুবই শিথিল ছিল। 
আধ্যেরা সেই আদিমবাসী জনসজ্ঘকে পরিত্যাগ করে। 
বিলেতার৷ যে ধর্ম্মবিশ্বাস সঙ্গে আনিয়াছিল,--একটু আগেই 
হউক, বা একটু পরেই হউক,_সেই-সব ধর্মবিশ্বাস এ 
নীরা প্রাপ্ত হইল-কিস্তু তাহা সত্বেও উহারা আর্ধ্য- 
£ ৰ সমান ভূনিতে উঠিতে পারিল না । আর্ষ্যেরা স্বকীয় 
অধিকৃত বিস্তীর্ণ দেশে ক্রমশ ছড়াইয়া পড়িল। সংগ্রামের 
সংঘর্ষে ও ঘটনাবিপর্ধ্যয়ে আধ্যদিগের আদিম মণ্ডলীগুলি 
বিযুক্ত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। যে ঝঁঠোর বংশ-ঘটিত 
নিয়ম উহাদিগকে একস্থত্রে আবদ্ধ রাখিয়াছিল, সেই নির্নমের 
ব্যতিক্রম হইল :--ভৌগোলিক নৈকট্য ও অন্তান্ত সুবিধা- 
অনুসারে, এই-সকল মণ্ডলী আবার নৃতন করিয়া গড়িয়া 
উঠিল। 
ক্রমশ অপেক্ষাকৃত কম গতিশীল জীবনের বিবিধ 
যাজন লোকের স্কন্ধে চাপিয়া বসিল। যে জীবন বেশী 
স্থিতিণ'ন হইয়া পড়িয়াছিল তাহা পশুচারণ ও কষিঘটিত 
শিল্পের গ্রামসমূহে আড্ডা গাড়িল। গোড়ায় এই খ্রামগুলি 
আত্মীয়তার প্ভনভুমিতেই প্রতিষ্ঠিত হয় ; কারণ, বংশের 
নিয়ন ৪ গো" নিয়ম স্বকীয় সৰ্বপ্ৰধান প্রভূত্ব বায় 
রাখিয়াছিল , (ন্মান্থদোদিত চিরাগত প্রথাসকল ববাবর 


পালিত হইয়া আসিতেছিল। | অপেক্ষাকৃত ব বদ্ধ oll 
হইতে, ক্রমে পরিপক্ক সভ্যতা-সুলভ প্রয়োজন ও খ 
পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। গ্রাম-সমবাম্ন হইতে ব্যবদ 
উৎপন্ন হউক, অথবা এক ব্যবসায়ের লোক ক 
স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়া, অপরিহার্য্য প্রয়োজনের ₹ 
ছ'চের সমাজ গড়িয়াই তুনুক-- এইরূপে, কতক” 
ব্যবমায়সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল। 

কালক্রমে দুইটি তথ্য বেশ পরিস্ফুট হইয৷ * 
সৰ্ব্বত্ৰ স্পষ্ট স্বীকার করা হউক বা না হউক, 
মধ্যে একটা মিশ্রণ ঘটয়াছিল ; বিশুদ্ধতা সমা: 
দিগের যে ধারণা ছিল সেই-সকল ধারণা এই :' 
সমূহের মধ্যে, এমন কি খাঁটি আদিমবাঁলীচিঠে, 
প্রবেশলাভ করিল। উহা হইতেই দুই শ্রেণী . 
উৎপন্ন হইল। এক, বংশের বিশুদ্ধতা-মূলক সমে: 
এক, ব্যবায়েব বিশুদ্ধতা- মূলক সঙ্কোচ । এই 
বিশুদ্ধতাঁর নৃনাঁধিক্য-অন্ুসারে কতকগুলি 
গড়িয়া উঠিল। বংশানুক্ৰমিক জীবনপ্রণালীর 
মুলতত্বগুলি সমভাবে চলিয়া আসিলেও এই-সব 
মণ্ডলীগুলির উপাদানে বৈচিত্র্য ছিল, যথা,--কর্ম্ম, - 
নৈকট্য ইত্যাদি; এই তবগুণি শোণিত-সম্বন্ধ?" 
মূলতত্বটির পাশে আনিয়া বসিয়াছিল, কখন ক-্- 
শোণিত-সন্বন্ধের মুধোস পরিয়াও দেখা দিত। এই-: - 
মণ্ডলীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। নি: 
ও আর্ধা-নভ্যতা হইতে ধার-করা মত ও বি 
দুইয়ের প্র হাবাধীনে, আদিমবাঁসীর! যে পরিমাণে, ' 
বর্ধরধরণের জীবননির্ধাহপ্রণালী পরিত্যাগ 
লাগিল--সেই পরিমাণে এই নূতন উপবিভাগ গং: 
আরও ভ্রতভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল। ত-৯ 
জাত বিদ্যমান | বেশ দেখা যায়, কেমন কি 
বিভিন্ন অবস্থা অতিক্রম করিয়া “জাত” ধীরে ধাঁ 
বংশপদ্ধতি অবলম্বন করিল। 

সে সময়ে কোন রাষ্্ীনৈতিক শক্তি থাবি ত 
সমাজ-গঠনকে একটা রীতিমত পদ্ধতির নিয়া - 
পারিত। কিন্তু এসকল 
রাষ্ট্রনৈভিক বাবস্থা বাহির হয় লাই. হাত 
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কল্পনা প্যান্থ তখন জন্মায় মাই I ইহাতে বিশ্বিত হুইবাৰ কি 
আছে? পৌরোহিতিক প্রতৃত্ব ইহার অন্ুকূল হইতে পারে 
না, কেননা তাহা হইলে পৌরোহিতিক প্রতৃত্বের হ্রাস 
হয়। পুরোহিতের প্রভুত্ব অতীব প্রবল ও দৃঢ়বদ্ধমূল 
ছিল? উহা অভিজাত যোস্ধুবর্গের প্রতুত্বকেও পঙ্গু 
ক্রিয়া ফেলিয়াছিল। শক্ত ফলেব-আটিব মত দেশের 
মধ্যে কোন একটা সংহত কেন্দ্র ছিল না--যা কিছু ছিল, 
সমস্তই ভামন্ত রকমের! গোচারণের জীবন-প্রণালী, 
অনেক দিন পর্য্যন্ত স্বকীয় এতিহ্ব-স্থলভ শাস্তভাবটিকে 
খুব আঁটাআঁটির সহিত রক্ষা করিয়া আসিয়াছে; কোন- 
প্রকার জীবন্ত কাজের ভাব আসিয়া উক্ত শান্ত ভাবের 
উচ্ছেদ করিতে পারে নাই। অনসমূহ বিজিত ও 
সংখ্যাবছল ; আর্ধ্যগণ বাহাদিগকে আত্মসাৎ না করিয়া দুরে 
ঠেলিয়া রাখিয়াছিল সেই আদিমবাসীরা! সহসা আর্ধ্যদের 
বিজয়ের বশীভূত হয় নাই, বরং তাঁহারা ধীরে ধীরে আর্ধা- 
পুরোহিত-প্রচারিত মত 'ও বিশ্বাসের দ্বারা আক্রান্ত ও 
বশীভূত হইয়াছিল। বিশেষতঃ উহার! যেখানে বিচ্ছিন্নভাবে 
পৃথক স্থানে বাদ করিত, সেখানে উহাব! কেবল একটু আধটু 
রং বদলাইয়া নিজের পুরাতন সমাজগঠনই অনেকটা বজায় 
বাখিক্নাছিল। উহাদেব সংখ্যাধিকা, উহাদের নিতান্ত অন্ধুবা- 
বন্থার অবস্থিত প্রতিষ্ঠানাদির দৃষ্টান্ত, এবং যেরূপ সহজে 
ধ-সকল প্রতিষ্ঠান আব্যসমাজ গঠনের সহিত মিশিয়া 
যাইতে পারিত-__-এই-সমস্ত একটা প্রক্কত রাষ্ট্র স্থাপনের 
পক্ষে প্রতিবন্ধক হইয়াছিল। তাই তখন রাষ্ট্রের অস্থুর 
মাত্রও দৃষ্ট হয় না। 

এই গোলযোগের মধো, কেবল পুরোহিতবর্গই 
খণ্ডাংশে পরিণত হুইলেও শ্বকীয় দলেব সুদৃঢ় একতার ভাব 
রক্ষা করিয়াছে; একমাত্র পুবোহিতবর্গই সমস্ত নৈতিকবলের 
অধিকারী, এবং সেই নৈতিক বলের কার্য্যকাবিতাও বেশ 
প্রকটিত হ্ইয়াছিল। তাহার! নিজ বিশেষ-অধিকাবের 
দৃঢ়ীকরণ ও বিস্তারসাঁধনের জন্য, এবং ত! ছাড়া নিজ 
আধিপত্যের অধীনে একটা শৃঙ্খলা, একটা সুদৃঢ় যোগবন্ধন 
স্থাপনের দন্ত সেই বল নিয়োগ করে। তাঁহার! তথ্যের 
অবস্থাকে তন্বে পবিণত করিয়া, সংহিতাবদ্ধ কবিয়া, একট! 
আদর্শীভূত পদ্ধতি বচন৷ কবে এবং ভাঙা বিধিবাবস্থা 
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বলিয়া চালাইতে চেষ্টা কবে f ইহাই আতের ৰ ব্যবস্থাপথতি | 
তাহাবা বর্তমান অবস্থাকে, অতীতের চিরাগত এঁতিহের 
সহিত, সেই প্রাচীন শ্রেণীভেদপদ্ধতির সহিত মিশাইয়া দিল 
যে-শ্রেণীভেদপন্ধতি তাহাদের প্রতৃত্বের প্রথম পত্তনভূযি- 
স্থাপন করে এবং যাহা সেই অবধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। 

স্বেচ্ছাকৃত হনগড়া দাবীদাওয়া ও প্রামাণিক তথ্য-_ 
এই ছুয়ের মিশ্রণ হইতে সমুহত এই পদ্ধতিটিও আবাব 
একটা শক্তি ইইগ্থা দীড়াইল। 

দেশের যে-সকল অংশ আর্য্যেরা একটু বিলম্বে আপনার 
করিয়া তুলিয়াছিল, শুধুষে সেইসকল অংস্তেই ব্রাহ্মণের 
ধর্মমতের মতো এই পদ্ধতিটাকে লইয়া গিয়াছিল তাহ! 
নহে) সর্বত্রই, ব্রাহ্মণ-গুরুর উপর অপরিসীম ভক্তি 
থাকায়, ব্রাহ্মণের নতামত আবার লোকের আচরণের 
উপরেও একটা প্রতিক্রিনা প্রকটিত করিল। তাত্বিক 
ধরণের আদর্শটা কঠোর কর্তবানিয়মের মত যেন লোকের 
মনে ক্রমশ চাপিয়া বসিল। কিন্ত মতবাদের সহিত তথ্য 
সম্পূর্ণরূপে কখনই মিশিয়া যায় দাই। 

এই প্রতিষ্ঠান) স্বাভাবিক ভাবে বাড়িতে-বাড়িতে কো 
পথ অনুসরণ কবিয়াছিল, এইটিই এখন আমি জানিবার 
উৎসুক ! অতএব আমি এইখানেই থামিতে পারি। 

আমার মতে, জাতটা প্রাচীন আর্ধ্য-প্রতিষ্ঠানসমূহেরই 
অনুবৃত্তি--একটা ‘নেজুর’ বলিলেও হয়| এ প্রতিষ্ঠানগুলি 
ভারতের বিশেধ-অবস্থা ও পরিবেষ্টনের মধ্যে পড়িয়া 
'জাতে'ব ছ'চে বাহির হইয়া আসিয়াছে । এই এঁতিহের 
পত্তনতুমিকে বাদ দিলে জাতের ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে না। 
উহাতে যে খাদ মেশান হইয়াছে, যে-সব জিনিস উহাকে 
পাথরের মত কঠিন করিয়া তুলিয়াছে,_সে-সমস্ত বাদ দিলে 
উহাকে ঠিক্‌ বুঝা যাইবে না। 

আমার কথাটা ভাল করিস! বুঝিয়া দেগ্ন। আমি ১ 
এই কথা বলিতেছি যে, আজিকার দিনে আমরা জাঁতটাকে 
বেঝপ ভাবে দেখিতে পাই-_উহাব অসংখ্য উপবিভাগ, _ 
উহার প্রন্কতিগত ও উপাদানগত বৈচিত্র্য এইসমস্ত দেখিয়া 
আনার মনে হয়, প্রক্কৃতিব 'সকাটা নিয়মানুসারে উহ! আদিম 
আর্ধা উপাদানেব নিছক্‌ চৈবিক ধরণের এবটা *বিণিতি ভিন্ন 
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আর কিছুই নয়। ড্র জাতীয় দল, পরিবর্তনশীল সমাজ- নবো্বিত স্বাধীন মগ্লীসমূহের ম মধ্যে ধারে রী 
গঠনপ্রণাঁলী, সকল সময়েই জাতের মধ্যে প্রবেশ কবিরাছে, হইয়াছে । আধ্যদিগের পারিবারিক ব্যবস্থাই পরব 
এবং এখনও তাহার সংখ্যাবৃদ্ধি হইতেছে) সেই-সব পরিবর্তনের কেন্দ্র-কীলক ৷ 

৮*আক্রমণকারীর দল যাহাদেব পদাঙ্কচি্ে বিজয়-মাৰ্গ ভারতের আর্য্যেরা ও প্রাচীন রোম-গ্রীশের - 
পর-পব অঙ্কিত হইয়াছে; সেই-সব আদিমবাসী জাতি একই শ্বত্রস্থান হইতে যাত্রা করিয়াছিল, কিন্ত 
যাহারা স্বকীয় বিচ্ছিন্ন বর্ধর অবস্থা হইতে বিলম্বে বাহির পরিণাম-ফল কত বিভিন্ন ! 
হইয়াছে; যাহাকে প্রক্ৃতপে জাত বলা যায় সেই-দব গোড়ায়, একই মণ্ডলীগুলি, একই নত ও? 
জাতের আকস্মিক খণ্ডাংশসমূত, অথবা মিলিয়া-মিশিয়া দ্বারা, একই আচার-ব্যবহারের দ্বারা পরিশাদিত। 
‘একীভূত কতকগুলি মণ্ডলী, এই সমস্তই উহার অন্তভূক্তি। ইটালি দেশে এই ক্ষুদ্র মণ্ডলীগুলি একত্র সম্মিলিত" 
আরও কিছু বেশী -_-এই-সকল মিশ্রণ, যাহা বছ-গ্রকার প্রণালীবন্ধ হইয়াছে। উহারা আপনাদের মধ 
যোগাযোগে আরও বর্ধিত হইয়া, বর্তমানে জাতকে এমন স্ুব্যবস্থিত পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । প্রতেয 
একটি মুখশ্রী প্রদান করিয়াছে যাহা সহসা চিনিতে পারা যায় স্ব-স্ব কার্য্যক্ষেত্র, সম্পূর্ণ স্ব-শাসনতন্ত্র বজায় রাখি 
নাধ্র-সকল মিশ্রণ যে অতি প্রাকৃকালেই ঘটিয়াছিল কিন্ত, যে উপৃরিতন সম্মিলিত-মণ্ডলী ০1 রূপে 
তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই ! পরে সুপরিষ্ষট আকার ধারণ উঠিয়াছিল, সেই ০1 সাধারণ স্বার্থের তব্বাবধান : 
কবিলেও, এই মিশ্রণের কাজটা জাঁত-গঠনের আরম্ভ হইতেই সাধারণের কাৰ্য্য নিয়মিত করিত। শ্রীকৃদের হস্তে, 
সুক হয়। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, আবার বলিতেছি -. আকারহীন জিনিসগুলা একটা আকার প্রাপ্ত 
একটা সাধারণ সিদ্ধান্তকে একটা সংক্ষিপ্ত স্ত্রের ভিতর বিচ্ছিন্ন পদার্থসকল একটা বৃহত্তর প্রক্যস্থতে 
জমাট করিয়া রাখিলে, উহার যুলতব্বটি অতিরঞ্জিত বলিয়া হইল। যে পরিমাণে ইহা সফলতা লাভ ক্রি, 
মনে হইবাৰ আশঙ্কা থাকে; কোন একটা কুথা ঠিক্‌ পরিমাণে উহার ভিতরে যে নুতন তত্বটি নিহিত হি 

চি... বেদী ঠিকঠাক করিয়া বলিতে গিয়া কিংবা রাষ্ট্রনৈতিক তত্বের একটা অস্ফুট রেখাচিত্র বা, 
এতনত্বের প্রলোভনে বেণী বাড়াইয়! তুলিতে গিয়া, মিথ্যা পড়িল। জাতের মতো “সিটি”ও সাধারণ আদি: 
হইয়া পড়ে । আমি এইরূপ বাড়াবাড়ি করিতেছি বলিয়া পদ্ধতি হইতে সমুৎপন্ন; একই-প্রকার ধর্মমসংক্রাও 
কেহ যেন সন্দেহ না করেন। সে বিষয়ে আমি খুব ও একই প্রতিহের ছাচের মধা দিয়া, পর 
সতর্ক । 2 প্রয়োজনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, এই “সি, 

আমাৰ বিবেচনায়,--ভারতের আর্য্যেরা ব্হিঃপ্রভাবের অভিনব সমাজপদ্বতির তত্ব উদ্ঘাটিত করিল; 

যতই বশবর্তী হউক না কেন, খ্তিহাসিক ঘটনাবিপধ্যয়ে সম্প্রসারণের শক্তি ও নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘনের সামর্থ্য < 
যতই ॥বিচলিত হউক না কেন, জাতের প্রধান উপাদান- মধ্যে প্রকাশ পাইল। আরও কিছুকাল পবে, 
গুলিকে, তাহারা আপনাদের ভিতর হইতেই বাহির রূপান্তরিত হইয়া, আচার-ব্যবহার ও শাসনশক্তিন 
করিয়াছিল। ভাবত যে.পদ্ধতি অঙুসারে চলিয়াছে তাহা শুধু জনিত নৃতন-নতন প্রয়োজন সাধনের পক্ষেও পর্যাপ্ত: 

ই একটা ব্যবদায়-ঘটিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নহে, তাহা! ভারতে জাত প্রাচীন আচার ব্যবহাঁরেরই : 
শাখাজাতি ও বিদেশীয় শক্রজাতির একটা বর্ধর ধরণের করিয়াছে, অনেক বিষয়ে উহা! পরিপুষ্ট করিয়াও তু 
গোলমেলে কাণ্ড নহে, তাহা শুধু শ্রেণীগত সোপান-পরম্পরার কিন্ত যে আবেগ হইতে আদিম মওলীগুলি সমু্পয় . 
পদ্ধতিও নহে, পরুস্ক উহা এ-সমন্তেরই মিশ্রণ- কতকগুলি আবেগ ভারত কতকটা হারাইয়াছিল, এবং দেই 
সমসাঁধাবণ ধাবণ! ও সংস্কারের ছারা নিয়ন্ত্রিত। গোড়ায় ভারতে আর নূতন করিয়া জাগিয়া উঠে নাই। ? 
আর্াদিগের যে গার্হস্থ্য পদ্ধতি ছিল, তাহারই প্রভাব তত্বের বন্ধনে আদ্রিম মণ্ডলীগুলি আবদ্ধ ছিল, তা? 


পিসি বাশি তি জিত এপি 


৫৩৪ 


লন পিসি পিত 


বিভিন্ন ধারণা ও ও সম্কার আসিয়া মিশিল বা তাহার স্থান 
অধিকার করিল। কিঞ্চিৎ পবিবন্তিত ও জাতে পরিণত 
হইয়া এইসকল ধারণা আঁপনাদেব ভিতর হইতে একটা 
নিয়ামক তত্ব বাহির করিতে পাবিল না। এইসকল 
ভাতের সংখ্যাবৃদ্ধি হইল; প্রত্যেকে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
সতর্কভাবে ন্ব-শাসনতন্ত্র অনুসরণ করিয়া চলিল] জাতের 
কাঠামটা বিশাল; উহার কোন নির্দিষ্ট সীমা নাই, 
একটা! স্বাভাবিক জীবনীশক্ত নাই; একটা সাধারণ 
সমতলের উপর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র সমাজ যেন বিশৃদ্খল 
জড়পিণ্ডের স্তায় অবস্থিত। 

অন্তান্ত সমজাতীয় ভাষা হইতে, ভাবতীয় প্রাচীন ভাষার 
একটা পার্থক্য আছে। সে পার্থক্যটা খুবই নজরে পড়ে। 
বাকোর মধ্যে সমাপক ক্রিয়ার বড় একটা স্থান নাই; 
বক্তব্য কথাটা দীর্ঘ সমাজ্জবদ্ধ হইয়া গড়াইয়া চলে ; অনেক 
সময় পরম্পব সম্বন্ধটা অম্প্ট = যে বাঁব্যরচনাব মধ্যে অভি- 
প্রার়ট! স্ুম্প্ট, যাহার আনুসঙ্গিক অংশগুলি পৃথক ভাবে 
ব্যক্ত হইয়৷ পরিস্কাবভাবে থামিয়া যায়, সেইরূপ বাক্য- 
রচনার স্থলে, ভারতীর প্রাচীন ভাষাব বাক্যরচনা একটু 
থল্থলে ধরণের, বাকোর অংশগুলা কেবল সমানভাবে 
পাশাপাশি বদানো,--কাহাকে বেশী স্পষ্ট করিয়া চোখের 
সামনে আন! হয় না। ভারতীয় ধর্ম গুলির ভিতর, সুনিশ্চিত- 
রকমের বড় একটা বীধা-মত নাই। অস্প্টআকার জগৎ- 
্রচ্মবাদের ভাসন্ত রেখাগুলির মধ্যে,_বিরোধ ও পার্থক্য 
যাহা কিছু থাকে, সমগ্র চলন্ত পিঙের বেগে সে-সমস্ত যেন 
চুৰ্ণ হইয়া যায়। বিরোধগুলি শীঘ্রই সমন্বয়াত্মক সমষ্টির 
ভিতরে মিলাইয়া যায়, এইরপে সাম্প্রদায়িক পার্থক্যের বড় 
একট! তেজ থাকে না। সমন্বয়কারী সনাতন ধর্মমত, স্বকীয় 
বৃহৎ আচ্ছাদন-বস্সের ভিতর সমস্ত মতভেদকে ঢাকিয়া 
রাধে । নির্দিষ্ট মতের কোন অংশই একেবারে বদ্ধ নহে, 
একেবারে অলজ্বনীয় নহে। সামাজিক বিভাগে, ইহারই 
অনুরূপ এক ব্যাপার আমর! জীতপদ্ধতির ভিতরে দেখিতে 
পাঁই | সর্বত্রই সেই একটা শক্তিহীন থল্থলে ভাব | 

বাহ এঁতিহাসিক অবস্থা হইতে যতই রূস সংগ্রহ করুক 
না কেন, জাতটা হিন্দু-মনোভাবেরই পাবপামফল। হিন্দু 
কাবোর সহিত গ্রীক ্রােডির বে সম্বন্ধ 'ভাবভীয় সমাজ 


লি পালা ৩৬ 


প্রবাসী-_ভাদ্র, ১৩২৪ [ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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গঠনের সহিত, প্রাচীন গ্রীসের “সিটি” গঠনেব সেই সম্বন্ধ । 
যেমন শিল্পকলায় তেমনি লীবনের ব্যবহারেও, হিন্দুপ্রতিভ। 
সুপ্রণালীসঙ্গত সুব্যবস্থা স্থাপনে অর্থাৎ স্থপরিমাণ ও 
সৌসাম্রস্ত স্থাপনে কদাচিৎ সমর্থ হইয়াছে । জাতের সম্বন্ধে - 
হিন্দুপ্রতিভ! কতকগুলি রুদ্ধদ্বার মণ্ডলীগঠনে সমস্ত শক্তি ব্যয় 
করিয়াছে--তাহাদের মধ্যে একটা সমসাধারণ কাৰ্য্য প্রবাহিত 
নাই, পরস্পরের মধ্যে কোন ঘাত প্রতিঘাত নাই, পুরোহিত- 
বর্গের অপ্রতিষ্বন্বী এক দিক্‌-ঝোকা! প্রভুত্বেব কার্য্যপ্রবর্তনী 
শক্তি ছাড়া আর কোন প্রবর্তনী শক্তি নাই ; সর্বাসাধারণের* 
মনকে পূর্ণগ্রাস করিয়া পুরোঁহিতবর্গই তাঁহাকে বথেচ্ছা 
পরিচালিত করিতেছে । মহাকাঁব্যের অস্পষ্ট এক্লতার মধ্যে 
যেমন বিভিন্ন খণ্ড-উপাঁখানের পবম্পব সংঘর্ষ, সেইরূপ 
ব্রাহ্মণাধর্মের সমতলক্ষেত্ডে বিভিন্ন জাতের সচঞ্চল গতিবিধি 
পরিলক্ষিত হয়। একটা কৃত্রিম পদ্ধতি অনুসারে, বিচ্ছিন্ন 
অংশগুলিকে শাস্ত্রসদ্ধান্তের দ্বারা ঢাকিতে পাঁরিলেই যেন 
যথেষ্ট হইল। 

ভাল করিয়া দেখিলে, জাতের ক্রমপরিণতি ভারত- 
মনন্তত্বের একটা! শিক্ষাপ্রদ পরিচ্ছেদ । 
শ্ীজ্যোতিবিভ্ত্রনাথ ঠাকুর সি 


সমাপ্ত । 


বাঙালী পল্টনের গান 


এক হ'ল আজ অষ্ট বজ্র, যুদ্ধ ভয়ঙ্কর ! 
শঙ্কাহারীর ডঙ্কা বাজে বক্ষে নিবস্তর! 

মর্দ যাঁরা মন্তে জানে--নেই কিছু কেয়ার, 

হাত আছে যার সেই ছুটেছে ধব্তে হাতিয়ার । 
সাচ্চা পুরুষ-বাচ্চা যার! নাচছে তাদের মন, 
মরুক বাঁচুক কর্বে লড়াই--এই সে আকিঞ্চন। 
এমন দিনে ঘরের কোণে কে পারে থাকৃতে ? 

মন আমাদের যুদ্ধে গেছে কেহই না ডাক্তে। 
শরীর শুধুই পিছিয়ে মোদের, এগিয়ে গেছে মন-_ 
মানস-লোকে মার্চ, কবে যায় বাঙালী পল্টন ! 


bd নি ~* 
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মন আমাদের খাকী পৰে দেগ্রেছে লোল্জার, নিমক্‌-হারাম হায় গে। যেদিন মুলুক পোঁয়'” 
এমন সময় হুকুম এলো -পরোয়ানা রাজার ! বৃদ্ধ রাজার সঙ্গে ক্ষোভে মাথ৷ নোয়ানে ; 
পরোয়ানা এ প্রাণমাতানো--এমন দেখি নাই, ছুদিন পরেই বাংলা ছেড়ে নিশান অগণন 
মন এজন যা চেরেছে আজ পেয়েছি তাই। উড়ল তোমার কাংড়াগড়ে ! বাঙালী ৭১২ 
জোয়ান! তোমার জোয়ানী আজ দেখ্বে জগতে রর . 
ঘরের পরের বাড়বে আস্থা তোমার তাগতে ; 















তোমর। বাছ দৃপ্ত সুবিশাল, 
পর কেদার বার তোমরা খাড়। 


অস্ত্র ধর! প্রাণের আদেশ কর্বে কে পালন ? 
বেরিয়ে পড় ! বেরিয়ে পড়! বাঙালী পল্টন্‌! 


চি ৪ bed 


অস্ত্রদীক্ষা নদর-শিক্ষা নতুন তোযার নয়, | এ তত বিপ্লবে, 
চারুবুগই বে দিচ্ছে তোমাব শের্যয-পরিচয় ) ha স 
দিগ্‌বিজ্রয়ী রঘুর সঙ্গে তোমরা যুঝেছ, 
কাণ্ডি রঘুব গদ্া-শ্রোতে হেলায় মুছেছ। 
আঠারে| দিন বিষম লড়াই কর্লে অহ 
ধর্মক্ষেত্র কুকক্ষেত্রে বঙ্গ- পা 

শোর্য্যে তোমার গো 


৫৩৬ 
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বিবিধ প্রসঙ্গ 
আত্মিক শক্তির প্রয়োগ । 


আধাঢ়মাসের প্রবাদীতে বিবিধ প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলাম, “আমা- 
দিগকে স্বশাসনক্ষমত। না দিলে আর না, 
এইরূপ অবস্থা না দাড়াইলে, অর্থাৎ ই পর 
চাপ না৷ পড়িলে, ইংলণ্ড আমাদিগকে হো, {রাজ্য 
দিবে না, ইহ! নিশ্চিত। সেরূপ অবস্ঞুনল বা ১৪: 
প্রথম উপায়, আমাদের নিজেদের 
স্বাভাবিক হওয়া, যে, ow ad 















প্রবাসী-_ভাদ্র, ১৩২৪ 





নু ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


অবস্থাতে পাাসিভ বা নিন্িয ছিলেন ন । ইহাকে 
বাংলায় আত্মিক শক্তির প্রম্োগ বল। যাইতে পারে। 
কোন দেশের গবর্ণমেণ্ট যদি এরূপ কোন আইন বা নিয়ম 
করেন বা হুকুম দেন, যাহ! স্তায়সঙ্গত বা ধর্্জসঙ্গত নহে, { 
বা যাহা ছারা মানুষের স্বাভাবিক স্বাধীনতা ও অধিকার 
লুপ্ত হয়, তখন সেই দেশের যে-কোন লোক, আত্মার বল 
থাকিলে বলিতে পারে, “মামি এই আইন, নিয়য় বা 
হুকুম মানিব না। যাহা করিতে নিষেধ কর! হইতেছে, 
তাহা করিব) যাঁহা করিতে আদেশ করা হইতেছে, তাহা 
করিব না।” প্যাসিভ রেঞিষ্্যান্দের ইহাই মূলমন্ত্র । 
ভারতবর্ষের যে-সব লোক দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস 
করেন, তাহাদের উপর অন্যায় নিয়ম জীরি হওয়ায় 
তাহাদের মধ্যে শত শত লোক শ্রীযুক্ত মোহনদাস কমচাদ 
নি মহাশয়ের নেতৃত্বে নিয়ম অমান্য করিয়া বারবার জেলে 


তালতলা ত ত ১২ 





৫ম সংখা? | বিবিধ প্রসঙ্গ_-প্রতিৰাদে* অধিকার 


এও অন এআ ওল ওলা সির ৩৩ সপ সা সা সি ১১/১, 
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ভাবতবর্ষের নানা প্রদেশে কেহ কেহ এই প্রকাৰ প্রতিবাদের অধিকার । 
আত্মিক শক্তির প্রয়োগ করিবেন, বলিয়া বোধ হইতেছে। নিজের উপর বা অক্তের উপর অত্যাচার হছে 
সকল ক্ষেত্রেই বে হাতে হাতে সিদ্ধিলাভ হইবে, তাহা নয়। সুস্থ প্রকৃতির মানুষ মাত্রেই মুখ ফুটিয়া মনেব ভাব 
b কিন্ত হীনতা স্বীকাৰ না করিয়া আত্মিক বল প্রয়োগ করাই করে; শিশুরা পর্য্যন্ত করে | কুকুর প্রভৃতি জন্র 
যে ঠিক্‌, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ; এবং অনক্কত্েন অন্তায়ের প্রতিবাদ করিবার প্রবৃত্তি ও অধিকাৰ - 
একযোগে এই নীতি অনুদাবে কাজ করিতে পারিলে শেষ প্রবৃত্তি ও অধিকার। ইহা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট অ- 
পর্মান্ত ইহাতে যে সিদ্ধি লাভ হয়, তাহাতেও সন্দেহ নাই। দিয়াছেন, তবে আমরা পাইয়াছি, কিম্বা ভারত" 
এক একজন মানুষ নিজেব দায়িত্বে নিজে এই নীতি যখনই সাস্রান্্যভূক্ত বলিয়া এই অধিকার আমাদের € 
দরকাব মনে কবেন, অবলম্বন করিতে পারেন; কাবণ যদি থাকিত না, ইহা সত্য নহে। সুতরাং ব্রিটি 
তজ্জন্ত জেলে যাইতে বা নির্বাসিত হইতে হয়, তীাঁহাকেই হুকুষেব জোঁবে বা আইন কবিয়া আমাদের এই 
যাইতে হইবে। কিন্তু বদি কোন দলের লোকদিগকে এই _ অধিকাৰ লোপ করিতে পারেন, ইহা'ও সত্য নহে 
পন্থার অনুসবণ কুবিতে হয়, তাহা হইলে শাস্ত ভাবে যেমনই হোক না, অতি-উচ্চপদস্থ রাজকর্নাচাং!* 
বিবেচনা কব! কর্তবা যে সেই দলের লোকদের মধ্যে হুকুম করুন না, এই অধিকাৰ আদাঁদেব আছে 5. 
পবস্পরেব সহিত যোগ খুব দৃঢ় কি না। তদ্তিন্, ইহাও এই অধিকার রক্ষা করা মান্ুষমাত্রেবই কর্তৰ- 
স্থির কবিতে হইবে, যে, কোন্‌ আইন বা হুকুন সকলেই দেশেই বিনা ক্লেশে এই অন্বিকার রক্ষিত 
অমান্য করিতে পারেন, বা কোন্‌ ট্যাক্স সবাই দিতে ভারতবর্ষেও হইবে না! 
অস্বীকার করিতে পারেন। ংগ্রেস ও মন্লেম নির্বাসিত, অবকদ্ধ বা নজববন্দী শত শত 
লীগের কমিটি, এই নীতি অবলম্বন আবশ্যক ও সমীচীন ন্তায়, বিনা বিচারে শ্রীমতী এনি বেসাণ্ট ও ভ. 
উকি লা, বিবেচনা কবিরা অক্টোবরে শেষ , সিদ্ধান্ত সহকারীর স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তঁ5- 
করিবেন। দলের পক্ষে কিছু বিলম্ব অনিবার্য, অন্য কয়েদীদের সঙ্গে বা নির্জন কক্ষে, আঁবক 
কতটা বিনম্ব তাহা বলা যায় না। কিন্ত এক-একজন বিশেষ কোন একটি শহবে থাকিতে বাধা 
মানুষের পক্ষে এতটা বিলম্ব আবশ্যক 'না হইতে পারে। তাহাদের বক্তৃতা করিবাঁব বা কিছু লিবিয়া প্রা: 
মান্রাজের সাব্‌ স্ুত্রক্ষণা আইরাব ত এখনই এই পথের অধিকার লুপ্ত হইয়াছে । ভারতবর্ষের সকন 
পথিক হইতে প্ৰস্তত, এবং অন্যকেও সেই পরামর্শ খবরের কাগজে ইহার প্রতিবাদ হইয়াছে "3 :. 
দিতেছেন। প্রকাশ্ত সভায় ইহার প্রতিবাদ হইয়াছে ও হইতে” 
আত্মিক বল প্রয়োগের সপক্ষে একটি কথ! বলা দেশেও দুচার জায়গায় একপ সভা হইরাছে। কণি 
যায়, ঘাহা বিদ্রোহের সপক্ষে বলা যায়* না। যিনি ভাবতসভাগৃহে কলিকাঁতার অনেক প্রধান লেক 
আন্মবিক বল প্রয়োগ নীতিব অন্কপবণ করিয়া কোন আইন, হইয়া ইহাব প্রতিবাদ করিগাছেন। তাহাঁব প? 
নিয়ম বাঁ হুকুন অগ্রাহ্য কবেন, তাহার বিবেচনার ভূল হইলে যে, টাউন-হলে এক সভায় প্রতিবাদ করা হং 
ইউ্ধতাহাকেই ক্লেশ সহ করিতে হয়, গবর্ণমেন্টের বা কোন তথায় বঙ্গের সব জেলার প্রতিনিধি উপস্থিত * 
রাজ্রকর্ম্মডারীর কোন ক্ষতি হয় না। গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে মিঃ কামিং ও কন্লিক' € 
ভারতবর্ষে বেন এখন অনেকে এই নীতির অনুসবণ কমিশনার এই সভাব কয়েকজন উপ্যোক্তাকে ও 
কন' প্রয়োজন মনে কবিতেছেন, তাহা সংবাদপত্র-পাঠকেরা জানাইয়াছিলেন ষে বাংলা গবর্ণমেপ্ট টাউন-হাঠে 
অবগত আছেন হইতে দিবেন না) কেবল, মান্রাঁজে গবর্থনে 
কাছের প্রতিবাদ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট লভ" * 


৫৩৮ প্রবাসী_ ভাদ্র, ১৩২৪ ১৭শ ভাগ, ধন ধণ্ড 


সপাসিপসপিসপাসি পাসিপাস্পিপাসিপাস্পাসসিলাসি লা লৱ লছ আপা 


পারেন না; অন্য প্রদেশে যাহা হইতেছে, তাহার প্রতিবাদ মত অসঙ্গত ও বার্থ চে আর কি হইতে পারে? দি 
বা আলোচনা বাংলাগবর্ণমেন্ট বঙ্গে হইতে দিতে পারেন না) মাজ্াঁজের গবর্ণরের একটা . কাজের প্রতিবাদ করা 
কেহ সভা করিয়া প্রতিবাঁদাদি করিলে গবর্ণমেপ্ট তাহাদের কলিকাতাঁর লোকদের পক্ষে অনধিকাঁরচর্চা৷ ও বেআাইনী 
বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করিবেন ; ইত্যাদি কাজ হয়, তাহা হইলে ইতিপূর্বে ভারতবর্ষের সবপ্রদেশের হই 
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েক জন লোকদিগকে এবং বর্দের লোকদিগকে, কলিকাতার 
বাঙালী ঢাকায় গিয়া এ বিষয়ে বঙ্গের লাঁটের সহিত কথা লোন্বদিগকে, ইহা করিতে দেওয়া হইল কেন? সমস্ত 
কহার পর গবর্ণমেশ্টের হুকুম অনেকটা পরিবর্তিত হইয়াছে; দেশের কাগজে, কলিকাঁতার কাগজে, এখনও প্রতিকূল 
কিন্ত কাগজে দেখিতেছি যে লাটসাহেব মনে করেন সমালোচনা ও প্রতিবাদ চলিতেছে কেন? যদি ইহা বে- 
থে কথন কখন (যেমন আলোচ্য হুকুম জারি করিবার আইনী হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের এবং বিশেষ করিয়া 
সময়) অন্য প্রদেশের সবকারী কাজের প্রতিবাদ করা বঙ্গের যে-সব লোক মুখে এবং যে-সব সম্পাদক ছাপার 
অবৈধ ও গহিত, স্থতরাং তাহ! ক্রিতে দেওয়া যায় না। অক্ষরে এই কার্জ করিয়াছে, ও করিতেছে,৪ তাহাদিগকে 
অতএব বিচার করিয়া দেখা যাক্‌ বে এক প্রদেশের শাসক- আইন অনুসারে দণ্ডিত করিবার চেষ্টা কেন হয় নাই? 
দের কাজের বিচার অন্ত প্রদেশের লোকদের করিবার ভারতবর্ষের সর্কত্র এখনও যাহা চলিতেছে, বাংলা গবর্ণমেণ্ট 
অধিকার আঁছে কি না। তাহা করিতে দিবেন না বলিয়াছিলেন, ইহার মানে কি? 
এক দেশের লোক বা রীজ। অন্ত দেশের প্রতি অন্তায় ইহার পর তাহা হইলে ত কোন্‌ দিন গবর্ণর এমন হুকুম ও 
ব্যবহার করিলে তৃতীয় কোন দেশের লোক প্রতিকারের দিয়া ফেলিতে পারেন যে এক জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট কোন 
চেষ্টা করিতে পারেন, করেন, এবং তাহা করা কর্তব্য। গঠিত কাজ্জ করিলে অন্য জেলার লোকে কিছু বলিতে 
ইহার বিস্তর দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আছে। বর্তমান ইউরোপীয় পাঁরিবে না। 
যুদ্ধেও ইহার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। ইংরেজরা বলিতেছেন এক,.প্রদেশের সরকারী যে কাজ অন্তর মনে হইয়াছে, 
যে তাহারা বেলজিয়ম ও সাধিয়ার স্বাধীনতার জন্য লড়িতে- অন্য সবপ্রদেশের লোকেরা তাহার প্রতিবাদ কি 
ছেন। এক দেশের রাজশক্তি বা রাজা বা কোন রাজ্রপুরুষ করিয়াছে। বঙ্গবিভাগের এবং অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতির 
&ঁ দেশের লোকদের প্রতি অন্যায় আচরণ করিলে অন্য নির্কাসনের প্রতিবাদ সমুদয় ভারতবর্ষে হয় নাই কি? 
দেশের লোকে যে তাহার প্রতিবাদ, সমালোচনা ও সুতরাং বাংলার লাটের খেয়ালটি কখনই টিকিত না। 
প্রতিকারচেষ্টা করিতে পারে, করেও এবং তাহা করা যদিই বা আজকাঁর বাঙালী এইরূপ হুকুম মানিয়া হীনতায় 
কর্তবা, তাহারও দৃষ্টান্ত ইতিহাসে রহিয়াছে। গ্লাডষ্টোনের সন্তুষ্ট থাকিতে রাজী হইত, কলাকার বাঙালী এই 
ভীবিতকালে তুর্কেরা বুলগেরিয়ায় অত্যাচার করায় কলঙ্কের ক্ষালন নিশ্চয়ই করিত। 
ইংব্জরা তাহার খুব প্রতিবাদ করিয়াছিল। ভারতবর্ষ কেন স্বরাজ্য পাইতে পারে না, তাহার 
এইরূপ ব্যবহার খুব স্বাভাবিক কেননা, পৃথিবীর একটা কারণ ভারত প্রবাসী অনেক ইংরেক্গ এবং কোন- 
সমুদয় মান্য পরস্পরের প্রতিবেশী, এবং পরস্পরের সহিত কৌন শীদনকর্তী পর্য্যন্ত এইরূপ বলিয়াছেন, যে, “ভারত- 
আত্মীয়তা -স্ত্রে বন্ধ। এই বোধ যত বাঁড়িবে, ততই, একজন -বর্ষের ভিন্ন-ভিম্ন প্রদেশের ভাষা ভিন্ন, তথায় ভিন-ভিন 
মানুষকে বা জাতিকে ঘা দিলে, আর-সকলের গায়ে জাতির বাস, একজন মান্দ্রাজী, বাঙালী, বা মরাঠা, পঞ্চাবে 
ব্যথা লাগিবে। একজন ইংরেজ্ের চেয়ে কম বিদেশী নহে)” ইত্যাদি । 
ভিন্নভিন্ন দেশের লোকের মধ্যে যখন এরূপ মমবেদনার এবিধ আপত্তি সরল অস্তঃকরণের আপত্তি হইলে 
ভাব রহিয়াছে, তখন একই রাজশক্তির অধীন একই ইহার মানে এই হয়, যে, ভারতবর্ষের ভিন্ন-ভিন্ন প্রদেশের 
দেশের ভিন্ন-ভিন্ন প্রদেশকে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ কবিতে চাওয়ার ও জাতির মধ্যে একদেশ-(বাঁধ ও একজাতিত্ববৌধ বাড়িলে 
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সমস্ত দেশকে নত Male দেওর। যাইতে পারে। 
কিন্তু দেখা যাইতেছে, যে, বাঁজকন্মনচাবীরাই এই এক্যবোধ 
বুদ্ধির বিরোধিতা করিতেছেন।, বিপিনচন্দ্র পাল বঙ্গে 
| বকৃত! করিতে পারেন, কিন্ত তাহাকে দিল্লী, পঞ্জাব বা 
সিন্ধুদেশে বক্তৃতা করিতে যাইতে দেওয়া হইবে না। 
বালগঞ্গাধর টিলক মহারাষ্ট্রে বক্তৃতা করিতে পারেন, 
কিন্তু তাহাকে দিল্লীতে বা পঞ্জাবে যাইতে দেওয়া হইবে না। 
শ্রীমতী এনী বেসান্ট মান্দ্রাজে বক্তৃতা করিতে পাবেন, কিন্ত 
তাহাকে মধ্য প্রদেশে বা বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে যাইতে 
দেওয়' হইবে না। এই-সব তাহাদের হুকুমের নমুনা । 
মহারাষ্ট্রের দুভ্তন দেশসেবককে পরে-পরে সম্প্রতি মান্দ্রীজ 
হইতে সরকাবী হুকুমের বলে তাঁড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে ।* 
তাহার পর বাংলার শাদনকর্তা বলিলেন, মান্রাজী জুলুমের 
প্রতিবাদ বাংলায় হইতে দিবেন না। সুতরাং আমাদের 
স্ববাজ-লাভেব বিকদ্ধে রাজকর্শ্মচারীদের আপত্তিটার মানে 
কাধ্যতঃ কি এই দাড়াইতেছে না, বে, ভারতবাসীরা এক 
নহে এবং আমবা পাঁবতপক্ষে তাহাদিগকে এক হইতে 
দিব না? আমাদের বুঝিবাব ভূল হইয়া থাকিলে, ভুলটা 
কোথায়, জানিতে চাই। 

যুদ্ধেব সময় স্বাধীন মিত্রদেশসমূহের একের অধিবাসীবা 
অন্তদেশেব গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূল সমালোচনা করিতে 
পায় না; কাঁরণ তাঁহাতে উভয় দেশে যুদ্ধের সম্ভাবনী 
ঘটতে পারে । যেমন আমরা এখন জাপান গবর্ণমেন্টের 
কোন কাজের সনালোচনা করিতে পাই না। কিন্তু বাংলা 
আর মান্্রাজ্জ ত আলাদা-আলাদ। স্বাধীন মিত্র দেশ নয়। 

সকল সভ্যদেশেই দেখা যায়, যে, কোন রাজকর্ল্মচারী 
একটা হুকুম দিলে, সরকারী কোন বিচারক" একটা রায় 
* ইহাদের মধ্যে গ্রীযুক্ত করণ্ডিকর গ্রীমতী এনী বসান্টের নিউ 
হণ্ডিযা কাগজে কার করিতেন । তিনি বোম্বাই ফিরিয়া আসার 
৮ তাহার জাষগায় বোম্বাই হইতে ছুইজন দেশসেবক মান্দা 

যাঁছেন। তাহাদিগকে বিদাষ দিবাব জন্য যে সভা হয, তাহাতে 
তাহারা বলেন যে, যদি মান্নান হইতে তাহাদিগকে তাডাইয়া৷ দিবার 
সরকারী হুকুম হয, তাহা হইলে ভাহারা সে. হুকুম মানিবেন না, 
বরং জেলে যাইবেন। সভাপতি মিঃ হর্ণিন্যান বলেন, সান্্রাজ হইতে 
বিভাড়িত প্রত্যেক বোদ্বাই প্রদেশবামীর জায়গযি বোম্বাই দুজন করিযা 
লাক পাঠাইবেন, এবং তাহার নিজেব স্বাধীনতা লোপের অর্থাৎ 


শদ্রববলদ বা অববোদান «বুদ হইলে তিনি তাহা মানিবেন না। 
শ্রীযুক্ত যণুনাদাস দ্বারকাদানও তাহ বলেন । 


বিবিধ প্রসঙ্গ প্রতিবাদের অধিকার 
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দিলে, তাহা তখনই চুড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হয় না। . 
দেশেও কোন কোন মোকদমা মুন্সেফ হইতে * 
জেলা জজ, হাইকোর্টের জজ, প্রিভি কৌন্দিলের ভ., 
পৌছিতে পারে এবং পৌছে। মান্য বিচারক-পণে 
হইলেও তাহার ভ্রম হইতে পারে বলিয়া সভ্যাদেশে 
আপীলের ব্যবস্থা আছে। বিচারবিভাগে যেমন, 
বিভাগেও, ততটা না হইলেও, কতকটা ভ্রমসং০ 
ব্যবস্থা আছে। মাজ্জিষ্টরেট, কমিশনার, লাট, বড 
ভাঁরতসচিব, পাল“মেণ্ট, উপরে উপবে আছেন 
প্রদেশের কোন মোকদ্দমার প্রিভি কৌন্সিলেব “ 
ভ্রম হইয়াছে মনে হইলে তাহার সমালোচন, 
প্রদেশের বেসরকারী লোকেরা ও কাগজের সম্পী” 
কবিতে পারে ও করে। মাজ্রীজের সবে 
গবর্ণরকে বঙ্গের সকৌম্সিল গবর্ণর মানবজাতির 
অভ্রান্ত সুতরাং সমালোচনার অতীত মনে করিয়া" 
কি না, বুঝিতে পারা যায় না। বিষয়টি গুরুতর ২ 
হাস্যের উদ্রেক করিতেছে না) নতুবা, বিধাতি। 
হাসেন, তাহা হইলে তাহার হাস্যের কারণ ইহাতে . 
আছে । 

সেই-দব আইনই টিকে, যাহা বিধাতার বিধ!", 
ধর্দ্মের, অন্ুবায়ী। শীসনকর্তাদেরও সেই-সব হুকুমই 
যাঁহা অরূপ ধন্মান্থমোদিত-আঁইনের অনুযায়ী । শাসনক 
নিজেদের ভ্রম, আপনাদের স্বিপা, বা ক্ষমতার ০ 
বশতঃ কোন একটা আইন বা নিয়ম করিয়া তদনুং 
হুকুম কবিলেই, তাহা বৈধ বা আইনসঙ্গত হইল, বা মা" 
তাহা মানিতে বাধ্য, এরূপ মনে করিবার কোন ক।, 
নাই। এরকম আইনও টিকে না, এ-রকম হুকুম ও টি 
না। এরূপ হুকুম করিয়া, মান্ষের অস্তর-নিহিত অন্তানে: 
প্রতিবাদ-প্রবৃত্তি, অবৈধ-ছকুম অমান্ত করিবার প্রবৃণি 
জাঁগাইরা তোলা শাসকদের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ ন? 
সকল দেশের গবর্ণমে্ট দেশবাসীদের মত দাক্ষাৎভাবে লই: 
প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বটে, কিন্তু প্রত্যেক দেশের গবর্ণমে'৮ 
প্রধানতঃ সৈম্তবল বা তব্রপ কোন বলের উপর প্রভিষ্টি + 
নহে; দেশবানীদেব সম্মতি, অন্ততঃ পক্ষে অসম্মতির অভাব, 
প্রত্যেক গবর্ণমেন্টের ভিত্তি। এমন শক্তিশালী গবর্ণ 
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মেণ্ট পৃথিবীতে কখন ছিল না, এখনও নাই, যাহা জোর 
করিয়া প্রত্যেক দেশবাসীর নিকট কর আদার করিতে 
পাঁরে, কিমা জোর করিয়া প্রত্যেক দেশবাসীকে আইন 
মানিতে বাধা করিতে পারে। অধিকাংশ লোক কর দিতে 
বা আইন মানিতে বা শাসকদের হুকুম তামিল করিতে 
আপত্তি করে না বলিয়াই গবর্ণমেন্ট চলে। অবশ্য অনেক 
লোক অনিচ্ছাসবেও ভয়ে কর দেয় বা আইন ও হুকুম 
মানে। কিন্তু ভয়ও কখন কখন হঠাৎ ভাঙিয়! যার । 
অসম্মতির ও অবাপাতার প্রবৃত্তি বাড়িতে কতক্ষণ ? 
অতএব শাসনকর্তাদদের এরূপ হুকুম করা ভাল নয়, যাহা 
অমান্য করিতে লোকের মনে জিদ জন্মে! 


সম্রাট-শাসিত রুশিয়ার রাজনৈতিক 
বন্দীর সংখ্যা। 


সম্রাশাসিত রুশিয়ার মত কড়া শাসন আধুনিক সময়ে 
" কোথাও ছিল না। রুশর! যখন সম্রাটকে পদচ্যুত করিল, ও 
স্বাধীন হইল, তখন এপ্রিল মাসের গোড়ায় পঞ্চাশ হাঁজাব 
স্ব নামক চাঁকাহীন গাঁডী তাড়াতাড়ি সাইবীবিয়া হইতে 
বাঘনৈতিক বন্দী ও নির্বাসিতদিগকে আনিবার জন্ত 
বরফে-চাঁকা প্রীন্তরেব উপর দিয়া ছুটিল; তাড়াতাডি, 
কেননা, আর ১৪১৫ দিনের মধ্যে, বরফ গলিলে, পথ ছৃর্গম 
হইবে। ৫*১**০ গাড়ী গিয়াছিল ; ইহাতেই বুঝুন, কত 

লোক রাজনৈতিক কারণে সাইবীরিয়ায় নির্বাসিত 
হইয়াছিল। ক্লিয়ার বিপ্লবের পাঁচ দিন পবে এক ইটা, 
শহরেই ৬১০০১ নির্বাসিত লোক আনিয়া উপস্থিত হয়। 
এমন যে কড়া শীদন, তাহাঁও টিকিল না। স্বাধিকার- 
প্রিপ্নত! বা অন্তায়-অসহিষণত৷ সব জাতির সব মানুষের মধ্যেই 
আছে। উহ! কোথাও পাংশ্ুস্তরে আচ্ছন্ন অগ্নিকণার 
আকারে অবস্থিতি করে, কোথাও বা প্রজ্লিত শিখার মত 
ব। দাবাগ্সির মত দৃষ্ট হয়৷ কিন্ত পাংশুল্দালে আচ্ছন্ন অগ্নি- 
কণাঁও অগ্নি। উহাও সমস্ত দেশে সুম্পষ্ট আকার ধারণ 
করিতে পারে। এইজন্য, যাহা উদারনীতিসম্মত, মানুষের 
স্বাধীনতার অনুকুল, সকল দেশেব শাসনকর্তার। তদ্রপ 
শাসনপ্রণালী অবলম্বন কবিলেই মঙ্গল হয় । "After me 
the deluge”. "আমাব 'মামলেব পরব প্রলয় আনে 


প্রবাসী--ভাদ্র, ১৩২৪ 





[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


AA RAPT ew সক Lh dh SE 


আন্ুক*”, এরূপ মনের ভাব লইয়া কাহারও কাজ কর ভাল 
নয়। যাহা ন্তায়াজ্মোদিত. যাহা মান্ুষেব অধিকাৰ ও 
আত্মসম্মান অক্ষুণ্ন রাখে, এইন্নূপ পথ অবলম্বন করাই 
কর্তব্য। এইরূপ নীতিই রাষ্ট্রেব পাকা ভিত্তি। 


আমেরিক! ও ভারতবর্ষ । 


গণতন্ত্রবাদী অ'মেরিকাঁর লোকদের ও তাহাঁদেব 
দেশনায়ক ডাক্তার উইলসনের ইংলগ্ডের সহিত যোগ'দিয়া 
জার্মেনীব বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে ইতস্ততঃ করিবাব একটা 
কারণ এই ছিল যে ইংলগ যদিও পৃথিবীতে স্বাধীনতা ও 
গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত কবিবার জন্য লড়িতেছেন বলিতেছেন, 
তথাপি আয়া্লগুকে স্ববাজ বা হোমরল দিতে পারেন 
নাই। আমেরিকার লোকমত এইপ্রকারে ইংলগুকে বাধ্য 
করায় এবং আরার্লগুকে ঠাঁও। না করিলে ইংলণ্ড আরও 
ভাল কবিয়। যুদ্ধ কবিতে পারিতেছেন না বলিয়া, ইংলগু 
আয়ার্মণ্ডের সব দলেব, এমন কি বিদ্রোহী শিন-ফেন দলের 
লোঁকদেরও, গ্রতিনিধিদিগকে আয়ালণ্ডের স্বরাঁজবিধি 
প্রণয়ন করিবার অন্ত আহ্বান কবিয়াছেন। এই-সব 
প্রতিনিধিদের মন্ত্ণার কাজ চলিতেছে ভারতের 
বাজ্জনৈতিক অবস্থা আমেরিকার লোকেরা ভাল করিয়া! 
জানে না) ভারতের স্াধিকারের দাবী ইংলগুবাসী 
জনসাধারণের এবং সভ্যজগতেব কর্ণগোচর যাহাতে না 
হয়, তজ্জন্ত এখানে কিকপ নীতি অবলদ্বিত হইতেছে, 
তাহা তাহার! অনুগত নহে। কিন্তু যদি ঘটনাক্রমে তাহারা 
সব কথা জানিয়া, ইংবেজদিগকে বলে, তোমরা তোমাদের 
স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের অনুকুল বাণীর অনুসরণ ভারতবর্ষেও 
কর, তখন * ক্ষমতার-নেশার-পথন্রষ্ট রাজকর্ম্মচারীদিগকে 
প্ৰকৃতিস্থ হইতে হুইবে। ইহার সম্ভাবনা! কমা কিন্ত 
যদি এরূপ ঘটে, তাহ! হইলে তাহাতে এইসব বাজভৃত্যদের 
প্রতিপত্তি বাঁড়িবে না৷ ১ 


আমাদের কাজ । 


কিন্তু এনব হচ্চে অপর পক্ষের কর্তব্যের আলোচনা। 
ইহা আমাদেৰ পক্ষে একেবারে অনাবশ্তক না হইলেও, 
অনধিকারচচ্া বলির! বিবেচিত হইতে পারে; এবং ইহা 
হইতে আমাদের কওঁবা নির্ণরের কোন সাহাধা হয় না। 


৫ম সংখা | 


যাহাদের হাতে প্রহৃত্ব আছে, ক্ষমতা আছে, তাহারা 
আপনাদের কর্তব্য করুক বা ন৷ করুক, আমাদের কর্তব্যের 
পথ সম্মুখে পরিফার পড়িয়া রুহিয়াছে। “আমাদের 
৮-অধিকাব যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, দেশেব স্মব্চল লোকের 
মনুয্যত্বের পূর্ণ বিকাশের যাহা অনুকূল, আমরা তাঁহ। করিব) 
তাহাতে কেহ বাধা দিলেও করিব। ইহাতে যদি কষ্ট পাইতে 
হয়, সহ কবিব।” দেশের লোকদের ননেব ভাব এইরূপ 
হওয়া চাই । তাহা হইলে প্ৰকৃত কাজের অনুষ্ঠানও হইবে । 
রবিবাবু ও ষ্টেটসৃম্যান 4 

ভাবতবাপীদের বিবোধী ইংরেজী কাগজ এদেশে 
যতগুলা আছে, তাহার নধ্যে ্রেট্স্ম্যান একখানা প্রধান 
কাগজ । এই কাগজটাতে লেখা হইবাঁছে,_ 


Sir Rabindranath Tagore has received much 
generous admiration from the English people in India 
and at Home In the Atlantic monthly he reciprocates 
71৭ kindness by an article on “Ngtioralism in the 
West,’ 10 the course of which he writes as follows ;— 
“This abstract being, the nation, is ruling India, We 
have seen in aur country some brand of tinned food 
advertised as eutirely made and packed without 
being touched by hand. This description applies to 
the governing of 10079) which is as little touched $y 
the human haud as possible. The governors need 
not know our language, 0660 not come into personal 
touch with us except as officials; they can aid or 

-hmniler our aspiratious from a disdainful distance, 
they can lead us on a cettain path of policy and then 
pull us back again with the manipulation of office red 
tape , the newspapers of England, 1n whose columns 
London street accidents are recorded with some 
decency of pathos, need take but the scantiest notice 
of calamities happening in India over areas of land 
Sometimes larger than the British Isles.” Statements 
of this kind published for a constituency which has 
nO means of judging their imerits, maxe one wonder 
why Sir Rabindranath Tagore accepted aknight- 


11909. from a Government of which he thinks 80 
poorly. 


গরটস্ম্যানের তাহা হইলে কি ইহাই বলা অভিপ্রায় যে 
মান্য যাহাতে নিজের বিশ্বাস অন্থুঘায়ী সত্য কথা না বলে, 
তঙ্জন্ত গবর্ণমেন্ট উপাধিৰূপ ঘুষ দিয়া থাকেন? অনেক 
ইংরেজ বে রবিবাবুর বহিগুলির আদব করিয়াছেন, তাহারও 
উদ্দেশ্য কি এই যে তিনি যেন ভবিষ্যতে ইংরেজ “নেশ্যন” 
বা গবর্ণমেণ্টের সত্য দোষক্রাট না দেখান? নিখুঁত কোন 
জাতি বা গবৰ্ণমেণ্ট নাই । এরূপ পাগল বা ভণ্ড কি কেহ 
নাছে বে বপিবে ঘে ব্রিটিশ জাতির বা গবর্ণমেণ্টের 
চান দোষ নাই ? ছ্রেটুন্ম্যানে ও ত গবর্ণমেন্টের সমালোচনা 
বাডিব হয়? বৰিবাবুও কি ব্রিটিপজাতিব বা গবর্ণমেন্টের 
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৮৬৮ পাটি এ সি পরি NEN RN পাছি পাওলি লাওলাস পাস পা পানি পাটি পাটি ওল ক তি পাটি ক ৯ তি লং পাটি বাসি ত পাত 


বিবিধ প্রসঙ্গ_-স্বরাজের যোগ্যত। 


কেবল নিন্দাই কবিয়াছেন? তাহা ত নর। 
তাহার এই প্রবন্ধ পড়িয়াছি। 

রূবিবাবু ত উপাধি পাইবার জন্য গবর্ণমেন্টেন 
দরখাস্ত করেন নাই। ই্টেটুদ্মান যদি তাহার 3" 
গবর্ণমে্টেব দ্বারা! প্রত্যাহার করাইতে পারেন, তাহ" 


কাহারও কোন দুঃখ হইবে না । 


অন্যায়ের প্রতিবাদ ও ন্যায়ের অনুষ্ঠান 


অন্তায়েব প্রতিবাদ করা একান্ত কর্তব্য কিন্তু ' 
তাহাতেই কর্তব্যের পরিসমাপ্তি হয় না, এবং নে 
উন্নতি হর না। স্তায়ের অনুষ্ঠান ও করিতে হইবে ; 
প্রধান কাভ। ইহা ভুলিলে চলিবে না, থে, স্ব 
নির্বিশেষে জাতির্ঘন্মবর্ণনিবিশেষে সকল মানুষকে মানুষ হ 
মানুষের মত স্বাস্থ্য শক্তি জ্ঞান ধর্ম ও আনন্দ 
করিবার, সুযোগ করিয়া দিতে হুইবে। আমরা এই 
স্বরাজ চাই, যে স্বরাজ পাইলে দেশের সকল শ্রেণীর হে।' ' 
উন্নতির সুবিধা হইবে । 


স্বরাজের যোগ্যতা । 


ভারতবাসীদের স্ববাঁজলাভের বিরোধীরা সচরাচর যে. 
আপত্তি করিয়া থাকেন, আমবা “টু মার্ডন্‌ হোমরূল” না*' 
ছুইভাগ পুস্তকে তাহা খণ্ডন করিয়াছি। বিরোধীরা ভর : 
বর্ষে যে-সব দোষক্রটি আছে বলেন, আমরা দেখাই! 
যে সে-সব দোধষক্রটি স্বাধীন বা স্বশাসক অনেক ৮্£* 
এখনও আছে, কিম্বা এইরূপ দেশগুলি যখন স্বাধীন « 
স্বশাসক হইয়াছিল, তখন তাহাদের এইরূপ দৌধক্রটি ছিল 
এইরূপ যুক্তির অর্থ এরূপ বুঝিতে হইবে না, যে, এই-মৎ 
দোষক্রট ভাল। ইহার মানে এই যে এইসব দোষ সব্বে? 
যেমন অন্য জাতিরা স্বাধীন হইয়াছে বা স্বশীসন-ক্ষমণ্ড 
পাইয়াছে, এবং ক্রমশঃ আপনাদের দোষ শুধবাইয়া 
লইতেছে, আমরাও তেমনি শুধরাইব। আমাদের চবি, 
আরও ভাল করিতে হইবে, সাঁমার্জিক পবিত্রতা বৃদ্ধি € 
রক্ষা করিতে হইবে, সামাজিক কুপ্রথাসকল উশ্মুলিত 
করিতে হইবে, দেশমধ্যে জ্ঞান বিস্তার করিতে হইবে, দেশের 
স্বাস্থ্য ভাল করিতে হইবে, ধর্মের সাহিভোর শিল্পেব আনন্দে 
সকল গৃহস্থালি যাহাতে পূ হয় তাহা কবিতে হইবে, এবং 


৫৪২ 


স্বাপুরুষ ও জাতিধন্মনিহিশেষে সকলেই যাহাতে মানুষ 
হইবার ও নিজ নিজ শক্তি অন্থ্যারী কাজ করিবাঁব সুযোগ 
পায়, তাহা করিতে হইবে । 


“রাজের অভিমুখে ।” 

আমবা Towards Home Rule বা "শ্বরাজের 
অভিমুখে” নাম দিয়া যে দুইখণ্ড পুস্তিকা লিখিয়াছিলাম, 
তাহার প্রথম খণ্ড ফেব্রুয়াবী মাসে বাহির হয়। এক্ষণে 
উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। বহিথানি 
ভারতবর্ষের কোন কোন ভাষায় অনুবাদ কবিবাব জন্য 
অনুমতি চাহিয়া অনেকে আমাদিগকে পত্র লিখিয়াছেন। 
'আমব! অনুমতি দিয়াছি। প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণে 
কতকগুলি নূতন বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 

আব্দল রসুল । 

আব্দল রস্থল মহোদয়ের অকালমৃত্যুতে বঙ্গদেশ ও 
ভারতবর্ষ একটি খাঁটি মানুষের সেবা হইতে বঞ্চিত হইল। 
তিনি অক্সফর্ডের এম্‌-এ এবং ব্যাবিষ্টাব ছিলেন। আইন 
ব্যবসায়ে সত্যনিষ্ঠ ও স্বাধীনচিত্ত বলিয়া তাহার সুখ্যাতি 
ছিল। তিনি দেশভক্ত ও সাহমী লোক ছিলেন। তাহার 
স্বভাব নম্র ও মধুর ছিল। তাহার চবিত্রে সাম্পর- 
দায়িক সংকীর্ণতা ছিল না। এইজন্ত মুসলমানসমাঁজের 
বাহিরেও তাঁহার অনেক অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। এবং তীহাব 
প্রতি শ্রদ্ধা মুসলনানসমাজের সীমায় আবদ্ধ ছিল না। 
বিচারপতি চন্ত্রমাধব ঘোষের বাড়ীর এক সাম্ধাসম্মিলনে 
হিন্দু ও মুসলনানদের জলযোগের পৃথক বন্দোবস্ত ছিল; 
কিন্ত রসুল সাহেবকে হিন্দুব! তাহাদের সঙ্গে টানিয়। লইয়! 
গিয়াছিলেন। বঙ্গবিভাগ আন্দোলনের সময় তিনি বিভাগের 
বিরোধী ছিলেন বলিয়া তখন মুসলমান-সম্প্রীয়ের অনেকে 
হুল বুঝিয় তাহাকে বিধন্বী পর্য্যন্ত বলিয়াছিলেন। কিন্তু পরে 
তিনি আপনার চরিত্রের প্রভাবে সধর্গীদের শ্রদ্ধা পাইয়া- 
ছিলেন এবং ব্যবস্থাপক সভায় মুনলমানদিগেব অন্যতম 
প্রতিনিধি নির্বাচিত হ্ইয়াছিলেন। তিনি একটি ইংরেজ 
মহিলার পাণিগ্রহণ কবিয়াছিলেন) কিন্তু তাহাতে তিনি 
বাঙালীব-বঙ্িত ভন লাই। শাহাব একমাত্র কন্তা 
কল্যাণীয়! নেজ মার বিবাহের ভ্রদিন পুনের হঠাৎ তাহান 


প্রবাসী - ভাদ্র, ১৩২৪ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





আনল রহুল। সি 
মৃত্যু হয়? এই কন্তার বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র আমাদের মত 


লোকদের জন্য বাংলায় লিখিত হইয়াছিল। অন্তান্ত 
সম্প্রদায়ের বিবাহের নিমন্ত্র-পত্রের স্তাঁয় ইহারও বাম কোণে 
বন্রভাবে বড় অক্ষবে ৭গুভবিবাহ্‌” ছাপা ছিল। উপরে 
আরবী অক্ষরে “ইয়ারব্‌» ব| “হে পবমেশ্বর” মুদ্রিত ছিল । 
চিঠিখানির কোন বিশেষদ্বের জন্ত আমবা ইহাব উল্লেখ 
করিলাম ন! রন্থুল সাহেব বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁস্করা! 
ব্যাবিষ্টার, একডুন ইংবেজ মহিলা তাহার পত্নী ; অথচ তিনি 
কন্তার বিবাহে সময় মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার সম্মান রক্ষা 
করিয়াছিলেন, আমরা এইজন্তই ইহার উল্লেখ করিলাম । 


শিক্ষামন্ত্রণাসভায় বঙ্গের স্থান | 
আগামী ৪ঠা ও ৫ই ভাদ্র (২*শে ও ২১শে আগষ্ট) 
ভারতবর্ষের ইংরেনী বিদ্যালক্স-সকলে ইংরেছী ভাষা শিক্ষা- 
দান সম্বন্ধে দিমলায় একটি মন্ত্রণানভা বসিবে। তাহাতে 
মান্ত্রাদ ও বোদ্বাই প্রদেশ হইতে চারিজরন করিয়া, বাংলা, 
আগ্রামযোধ। 9 পঞ্জাব হইতে তিনজন করিয়া, মধ্যপ্রদেশ 


৫ম সংখা 


AAMAS 


হইতে হন এবং বিহাব- ওড়িশা ও আসাম হইতে একজন 
করিয়া প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিবেন। কেবল যে প্রতি- 
নিধির সংখ্যাতেই বাংলাদেশ প্রথম শ্রেণীর প্রদেশ মধ্যে 
টি গণিত হয় নাই, তাহা নহে। মান্দ্ৰাজ্জ, বোম্বাই, আগ্রা- 
_ অযোধ্যা, পঞ্জাব, বিহার-ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশ হইতে 
বে-লরকাবী প্রতিনিধি 
প্রতিনিধি বায় ঘনশ্যাম বড়,য়া বাহাছুর বি-এল্‌ও বোধ হয় 
সবকারী কর্মচারী নহেন; কিন্তু বাংলাদেশ হইতে কোন 
বে-সরকারী প্রতিনিধি গ্রহণ কর! গবর্ণমেন্ট উচিত বা 
আবশাক বোধ কবেন নাই। কি কারণে কোন প্রদেশ 
হইতে কম, কোন প্রদেশ হইতে বেশী, লওয়া হইল, 
বেসরকারী পপ্রতিনিধিই বা কোন কোন প্রদেশ হইতে 
কেন লওয়া হইল না, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। স্কুল 
কলেজ হইতে যে-সব বাঙালী বাহির হইয়া! নিজের নিজের 
বিষয়কর্থ্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহাদের মধ্যে, এবং এমন 
কি শিক্ষাদানকার্যে নিযুক্ত বাঙালী ভদ্রলোকদের মধ্যে, 
শিক্ষাবিষস্নক নানা প্রশ্ন ও সমস্তা সম্বন্ধে যেরূপ ওঁদাসীন্ত 
দেখা যায়, তাহাতে আমাদের এরূপ অভিযোগ কর| ভাল 
» 2 বুথে না যে বাংলাকে মান্দাজ বোস্বাইয়ের সমশ্রেণীস্থ 
নী করায় বাংলার প্রতি অবিচার হইয়াছে।' নতু 

ইংরেজীতে পণ্ডিত ও ইংরেজী শিধাইতে সুদক্ষ বিস্তর বাঙ্গালী 
আছেন; তাহাদের কাহারও সাহায্য লইতে পারিতেন। 
পাস্‌ কবাব জন্য যতটুকু অধ্যয়ন দরকার, এবং পাস্‌ করা 
হইয়া গেলে সময় কাটাইবার জন্য লঘু সাস্তিত্য পাঠ যতটুকু 
আবশ্যক, তাহা বাদ দিলে, আজকালকার বাঙালীরা বিদ্যা 
অনুশীলনে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ জাতি ত নহেই ; যে-সব প্রদেশের 
লোকেরা প্রথমস্থানীর, বাঙালীরা তাঁহাদেরও অন্তর্গত নহে। 
আমাদেব কথ! নিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য সাহিত্য 
বিজ্ঞান দর্শন ইতিহান বিভাগে খ্যাতিমান জনকতক বৃদ্ধ ও 
প্রৌঢ় বাঙালীর নাম আগওড়াইলে চলিবে না। এই ধোঁড়- 
বড়ি-খাড়ায় আর কতদিন চলিবে? উঠ তি বয়সের বাঙীলীরা 
বিদ্যার নানা বিভাগেব নূতন নৃতন বস্ধি কত ক্রয় করেন ও 
পড়েন, এবং অন্য প্রদেশের ওঁ বয়সের লোকেরাই বা কত 
কিনেন পড়েন, ভাঁহা জানিবার উপায় থাকিলে আমাদের 
কথার যথার্থতা! প্রমাণিত হইত। যাহা হউক, আমাদের 


La) 


লওয়া হইয়াছে; আসামেব . 


বিবিধ প্রসঙ্গ__পার্ধজনিক কাজে ভারতনারী 


৯৮৫৯ সি সত ত প্লিস উপ সাপ সিসি সপন সপ তল তলা লাল লা ওলাল সপ সিসি সর্প ৯ ক তল 


ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইলে, আমাদের 0 
আনন্দিত কেহ হইবে না। 

সিমলার মন্ত্রণাসভার আলোচনার বিষয় ঠিক 
তাহা না জানায় এখন কিছু লিখিলাম না। সভার ' 
বাহির হইবার পর আক্্তক হইলে কিছু লিখিব 


সার্ধজনিক কাজে ভারতনারী । 

আমরা কিছুদিন হইতে লক্ষ্য করিয়া আম: 
সার্ধজনিক কাজে অর্থাৎ দেশহিতকর কাজে বাঙাল 
অন্ত কোন কোন প্রদেশের নারীদের চেয়ে পশ্চাৎগ।" 
একটা মত বা ধারণা মাত্র নহে। দক্ষিণ-আফিক 
বিপন্ন ভারতবর্ষীয়দের জন্য বাঙালী নারীরা কয়নে 
ক'টি সভা করিয়াছেন ও কত টাকা তুলিয়াছেন, ও যি. 
চুক্তিবদ্ধ কুলি প্রেবণরূপ দাসত্ব বন্ধ করিবার জন্য ২ 
নারীরা কি আন্দোলন করিয়াছেন, এবং এই এই ২ 
অন্য কোন কোন প্রদেশের নারীরা কি করিয়াছেন, 
স্মরণ করিলেই আনাদের কথা সত্য বলিয়া বুঝা যাইতে 
না হয় দূব দেশের ব্যাপার। আমরা নিজে জানি, 
দেশেরই ছুতিক্ষ নিবারণের জন্য বোশ্বাইয়ের মহিএ, 
টাকা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, বাঙালীর মেয়ের 
দশ ভাগের একভাগ টাকাও দেন নাই। পঞ্জাবের 2 
কোন কোন মহিল! বালিকাদের শিক্ষার জ্রন্য ভ: 
বক্তৃতা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। বঙ্গের কেহ 
করেন নাই। সমাজসেবাঁর অন্য কোন কোন “ব 
এইবপ অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাঁয়। এই গ্র" 
কারণ কি? 

ইহা ভাতিগত নহে। - কারণ, সম্প্রতি ২১ 
বাঙালী পুকবেরা সার্বজনিক কাজে ওদাসীনা বা * 
অভাব দেখাইলেও, মোটের উপর তাহাবা অনা 
প্রদেশের পুকষদের চেয়ে কম অগ্রসর নয়। 

শিক্ষার অভাব ইহার আংশিক কারণ হইতে 
কিন্তু একমাত্র কারণ নহে। প্রধান কয়েকটি প্রনেঃ' 
শিক্ষার অবস্থা এইরূপ :_বঙ্গে হাঁজারকরা ১১ জন দ্ব 
লিখিতে পড়িতে পারে, বোম্বাইয়ে ১৪, মান্দ্রাজে ১৩, ' ২ 
৬, আগ্রা-অযোধ্যায় ৫। নারীদের মধ্যে ইংরেজী =; 


a 


৫8৪ 





বিস্তার নিয়লিখিতরূপ :--বঙ্গে দশ হাজাবের মধ্যে ৯ জন 
স্ত্রীলোক ইংরেজী জানেন, বোম্বাইয়ে ১৫, মান্দ্রাজ্জে ১১, 
পঞ্জাবে ৬, আগ্রা-অধোধ্যায় ৫। বাঙালী মেয়েদের মধ্যে 
শিক্ষা ও ইংরে ঈীশিক্ষার বিস্তার কম বলিয়া তাহারা বোস্বাই- 
মান্রাজের মেয়েদের চেয়ে সার্কজ্রনিক কাজে কিছু কম 
অগ্রপর হইতে পারেন; বাস্তবিক কিন্তু তাহারা “কিছু” 
কম অগ্রসর নহেন, খুব কম অগ্রসর । আরও লক্ষ্য 
করিবার বিষয় এই যে তাহারা কোন কোন দিকে পঞ্জাব 
ও আগ্রাঅযোধ্যার মেয়েদের চেয়েও কম অগ্রপর, 
যদিও এ ছুই প্রদেশে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার বাংলাদেশ অপেক্ষা 
কম। এরূপ হইবার কারণ কি? 

একটা কারণ বাংলা দেশে নারীর অবরোধ প্রথার 
প্রাবল্য। ইহাতে নারীদের সম্বন্ধে বহু বাঙালী পুরুষের 
দৃষ্টিতে বিষ এবং মনে অস্তচি কৌতুহলেব সঞ্চার করিয়াছে। 
এইজন্য শিক্ষাপ্রাণ্ডা হিন্দুমেয়েদের মধ্যে এবং যাহারা 
পর্দী মানেন না তাহাদেরও মধ্যে "পাঁছে-লোকে-কিছু 
বলে”র ভয় অত্যন্ত বেশী। বাংলা দেশে শিক্ষিত! 
মহিলাদের কুৎসাকারী কাপুরুষদের সংখ্যা এবং প্রভাব 
অন্ত প্রদেশ অপেক্ষা বেশী। এমন কি শিক্ষিতার 


স্বামী, শিক্ষিতার ভ্রাতা, শিক্ষিতার পিতা যিনি, এমন. 


কোন কোন লোক পর্য্যন্ত এই দেশশক্রদিগকে সস্তষ্ 
রাখিতে ব্যগ্র। বাঙালীদের জঘন্য থিরেটারগুলাও বাঙালী 
মহিলাদের কার্য্যশক্তি সম্যক বিকশিত না হইবার একটি 
কারণ। আশ্চর্যের বিষয় এই, যে, অধিকাংশ বাঙালী 
নারীরা পর্য্যন্ত বুঝেন না যে, যে ধিয়েটারগুলা তাহাদের 
জাতির কতকগুলি অভাগিনীর * চরিত্রত্রশ ব্যতীত চলে না, 
তথায় অভিনয় দর্শন করিতে যাওয়া অনুচিত, এবং কোন- 
প্রকারে তাহাদিগকে উৎসাহ দেওয়া অনুচিত। 

সকল প্রদেশের নারীগণ কি কি সৎকার্য্য করিয়াছেন ও 
করিতেছেন, সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র, পুস্তিকা, বক্তৃতা 
প্রভৃতি দ্বারা বঙ্গের নারীদিগকে তাহা জানাইলে কিছু কাজ 
হইতে পারে। কেবল নারীদেরই জন্য একটি সাপ্তাহিক 
খবরের কাঁগজ থাকিলে ভাল হয়। ইহাতে পৃথিবীর লব 
দেশের নারীদের সৎকার্য্য ও নারীশক্তিবিকাঁশক সকল 
প্রচেষ্টার বৃত্তান্ত এবং তন্বিয় নানাবিষয়ক প্রবন্ধ ও সংবাদ 


প্রবাসী _ ভাদ্র, ১৩২৪ 


মামাত সস্তা ৯৩৫ ত লাও লা তলে ৯ ৩ সি সি ও কাওলা সিসি দলা ও লা ওলাখি পি ভাসি স্পাই গাছি ত ৯৩ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৯৫৬ পাস্িত সিসি বাি্পাসিএ ১২/২০/২৮ 


থাকা আবশ্যক ৷ কোন নারীহিতৈষী ইহার জন্য একটি ফণ্ড 
স্থাপন করিয়া তাহার আয় হইতে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিলে 
ইহা স্থায়ী হইতে পাঁবে। কিন্তু এইরূপ আয়োজনের সফলতাও 
শিক্ষার বিস্তার এবং অবরোধপ্রথার লোপ সাপেক্ষ । এস 
ছুইটিই প্রধান উপায় । যে-দেশে বালিকা হইতে বৃদ্ধা পর্য্যন্ত 
সকল নাবী নির্ভয়ে নিজের পায়ে পথে ঘাটে যাতায়াত করিতে 
পারে না, তথাঁকাঁর পুরুষসমাজে ভীরুতা, চরিত্রহীনতা, 
নারীব প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা, প্রভৃতি কোন-না-কোন দোষে 
দোষী লোকের সংখ্যা বোধ হয় কিছু বেশী । অবশ্য, অনেক 
সৎ, বিজ্ঞ ও শ্রদ্ধেয় লোক নাবীদেরই মঙ্গলের জন্য অবরোধ 
প্রথার সমর্থন করেন। কিন্তু, পাছে ছেলে চোর হয় বলিয়া 
তাহার হাত ভাঙিয়া দেওয়া, কিম্বা পাছে সে পড়িয়া গিয়া 
মাথা ফাঁটাইয়া ফেলে বলিয়া তাঁহাকে চলিতেই না দেওয়া, 
যে-গ্রকাঁর বুদ্ধিমত্তা ও স|বধানত', ইহাও সেই জাতীয় । 
আমাদের মনে হয়, বাঙালী পুরুষযেবাও যে আজকাল 
সার্বজনিক কাজে ভারতের অন্তান্ত কোন কোন প্রদেশের 
পশ্চাতে পড়িয়া যাইতেছেন, তাহার একটা কাঁরণ এই, যে, 
তাঁহারা নারীদেব উৎসাহ, নারীদের সহান্গভূতি পাইতেছেন 


"না; এবং ওুদাসীন্য ও কাঁপুকষতার জন্ত নারীদ্যে নও রর 


তাহাদিগকে সহ করিতে হইতেছে না। বরং৫৯৮ ৮1৪ 
একটু সাহস করিয়া পা বাড়াইতে চাহিলে এ) bse 
দিগেব মধ্যে তাহাকে নিবৃত্ত ও নিরুৎসাহ ক 2১1০ 
অভাব হয় না। রঃ 
সার প্রতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।৪ 

লাহোর চীফ কোর্টেব ভূতপুর্ব জজ সার্‌ প্র ২০ 
চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু অকালে না হইলেও, এখনও তীই৯ 
কার্য্যশক্তি ছিল বলিয়া, দেশ তাহার মৃত্যুতে নিঃসন্দেহ 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তিনি প্রথমে লাহোর চীফ্‌কোর্টে 
ওকালতী করিতেন, পরে জজের পদে উন্নীত হন। তিনি 
বিদ্বান্‌ ও বুদ্ধিমান লোক ছিলেন; উভয় কার্য্যেই যশ্বী 
হইয়াছিলেন। তিনি পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌- 
চ্যান্সেলার মনোনীত"হইয়াছিলেন। পরে কিছু কাল একটি 
দেশী রাজ্যে মন্ত্রীর কাজ করিয়াছিলেন । পঞ্জাবেব নানা- 
প্রকার সার্ধজনিক কাজে তাহার এরূপ উৎসাহ ও যোগ 
ছিল যে তিনি বাঁঙাঁলী হইলেও পঞ্জাবের লোকেরা তাহাকে 


৫ম সংখা : 
আপনাদের লোক 9 অন্যতম নেতা মনে করিত। এক 
প্রদেশের লোক বিষয়কর্ম উপলক্ষে অন্ত প্রদেণে গিয়া 
দার্ঘকাল বা স্থায়ীভাবে বাস করিলে তাহাদের সহিত এই- 

কার সদ্বন্ধই স্বাভাবিক ও বাঞ্চনীয় । যে-সকল প্রদেশ 
শিক্ষাণ পূর্বে অগ্রসর ছিল না বলিয়া প্রবাসী বাঙালীরা তথায় 
রাজকার্ধ্যে বা অন্যবিধ কার্ষো প্রাধান্য ও সামাজিক নেতৃত্ব 
লাভ করিয়াছিলেন, অতঃপর সেখানে বাঙালীদের আর 
তেমন প্রতিপত্তি না হইতে পারে। তাহা দুঃখের বিষয় নহে। 
কিন্তু নানা কারণে সকল সময়েই এক প্রদেশের মানুষ অন্ত 
প্রদেশে গিয়া কাঁজ কবিবেই। তাহারা বিখ্যাত হউন বা 
ন! হউন, প্রস্ুল চন্র চট্টোপাধ্যায়ের মত যে-সব প্রবাসী 
লী খ্যাতিলাঁভ কবিয়াছেন, তীহাদের দৃষ্টান্ত তাঁহাদের 











করিবার জন্য যে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল, 
প্রস্তাব ভারী চমতকার! কমিটির মদে, 
পি-প্রার্থীর! যে-বে বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারে, 
হত তাহা হইতে বাদ দেওয়া উচিত। অতি "সমীচীন 
পবামর্শ। ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকের শান্তর সংস্কৃতে 
লেখা । সংস্কৃত মহাকাব্য ও পুরাণাদিতে বর্ণিত পুরুষ ও 
নানীর চরিত্রেব প্রভাবে যুগে যুগে ভারতবর্ষের অগণ্য 
লোকের জীবন "৪ পারিবারিক আদর্শ গুঠিত হইয়াছে। 
ভারতীয় সভ্যতার মূলস্বত্র সংস্কৃত সাহিত্যে নিহিত। সুতরাং 
যাহারা তাবতবর্ষ শাসন করিতে আসিবে, লাটিন, গ্রীক, 
কোন কোন আধুনিক ইউনোঁপীয় ভাষ’, প্রভৃতি তাহাদের 
দানা দরকার হইলেও সংস্কৃত জানা সম্পূর্ণ অনাবপ্তক, এবং 
বাধ হয় ভয়ানক অনিইকর। 


| অধ্যাপক যছুনাথ সরকারের পাটনা ত্যাগ । 


অধ্যাপক যদ্রনাথ সরকার বছ বৎসর পাঁটনা কলেজে 
-ধ বোগাতার সহিত ইতিহাসের অধ্যাপকতা করিতে- 
থিলেন। চিন্দু বশ্ববিদ্যালয় তাহাকে ইতিহাসের অধ্যাপক 
মনানাত করায় তিনি বাবাণদ' যাইস্তছেন | তদুপলক্ষে 
পাটনার বিহাবী বাঙালী হিন্দু গুসলমাঁন একত্র হইয়া 


DM সি» পরী 


তল লো ২ পদত ত দত উির্টা্টিত তা 2 ১৫ লাল সিসি সি্সিশস্্ সপ লাল সির তল সা ৯৩৯ত 


বিবিধ প্রসঙ্গ --গোআর স্বরাজ লাভ 


৩৯িলা সির্ণি সত দ + 


- তাহাকে যথাযোগ্য ভাবে বিদায় দিবার আছে জন 
নিমিত্ত সম্প্রতি সভা আহ্বান করিয়াছিলেন | ২" 
প্রতিষ্টাবান্‌ ব্যক্তি তাহার পাণ্ডিত্য, অধ্যাপনদক্ষত . 
প্রতি অন্ুবাগ ও তাহাদের হিতৈষণা, এরতিহাসিক ' 
অন্রাঁগ পরিশ্রম ও কৃতিত্ব, অনাড়ম্বর সরল ব্য বহা" 
চরিত্র, প্রভৃতির প্রশংসা করেন । এসমস্ত পড়িয়; 
আহ্লাদিত হইয়াছি। কিন্ত ইহা অপেক্ষাও দ্ব্থী , 
আর-একটি খবর পড়িয়া ৷ এক্সপ্রেস কাগজে 7 
বাঁকীপুবেব কাহার-জাতীয় লোকেরা তাহার বিদায়” 
আঁয়োজন করিতেছে । কাহারেরা অশিক্ষিত নি: 
লোক, লোকের বাড়ী চাকরী কবে, ডুলি পান্ধী হ 
অন্তান্ত দৈহিক শ্রমের কাজ করিয়া রোজগার 
মদ্যপান তাহাদেব মধ্যে প্রচলিত। যছুবাবু নানা-৬ 
তাহাদের কল্যাণ-সাঁধনের চেষ্টা করিয়াছেন। *. 
হোলী বা-দোলের সময় অশ্লীল গান, জঘন্য গহ, 
পরস্পবের গাঁয়ে রং গোবর, নর্দমার জল ও কাদা নি." 
মাতলামি, প্রভৃতি লক্ষিত হয় । যদুবাবু কাহারদের * 
“শুদ্ধ হোলী” প্রচলিত করিবার ও মদ্যপান নিবাঃ 
চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাহাতে কতকটা সিন্ধি 
করিয়াছেন। ততজ্জন্ত কাহারের! তাহার প্রতি রুভ' 
দেখাইতে চায়। “নিয্ন’শ্রেণীর লোকের প্রতি এই: 
প্রাণের টান দেশ-সেবকের চরিত্রের অলঙ্কার । 

বছুবাবুর মত বিদ্বান, বিচক্ষণ ও চবিভ্রবানূ অধ্যাপক, « 
গবর্ণমেপ্ট শিক্ষাবিভাগের উচ্চতম শ্রেণীর কাঁচ £” " 
পাঁবিলেন না, অথচ শাদা চামড়ার জোরে কত টম্‌ডি «- 
হ্যারি এপ কাঁজ পাইতেছে। এইরূপ স্তান্রস্গত বা *%'- 
ফল শিক্ষিত ভাঁবতবাসীদের হাড়ে হাঁড়ে বসিতেছে। 


গোআর স্বরাজ লাভ । 


ভারতবর্ষে গোঁআ প্রভৃতি ২1৩টি জায়গা পোটুঠটাল” 
অধীন। বোম্বাইয়ের “মেসেজ” নামক দৈনিক বাগে 
দেখিলাম, পোটুগ্যাল-অধিক্কত স্থানগুলি সম্প্রতি স্বৰাজ হা 
করিয়াছে; অর্থাৎ তথাকাঁর অধিবাঁসী'রা দেশের আভাস্তবাণ 
কাজের বন্দোবস্তে ও সম্পাদনে কর্তৃত্ব কবিবার তিবার 
পাইয়াছে। 


৫৪৬ 
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সার্বজনীন শিক্ষা | 


কোল্হাপুবের রাজা স্থির করিয়াছেন যে তাহার রাজোব 
সমুদয় বালকবালিকাকে আগামী সেপ্টেম্বর মাস হইতে 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়া লেখা পড়া শিঠিতে বাধ্য 
করিবেন, এবং তাহার! বিনা বায়ে শিক্ষা পাইবে /বপুরতণ। 
রাজোও এইবপ বাবস্থা করিবার আয়োজন হইতেছে । 

বোস্বাই প্রদেশের বোম্বাই ছাড়া অন্ত কোন মিউনিসি- 
প্যালিটি ইচ্ছা করিলে যাহাতে সকল বাঁলকবাঁলিকাকে 
অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখিতে বাধ্য 
করিতে পারেন, তাহার জন্ত শ্রীযুক্ত ভী, জে, পাটেল 
নামক বোস্বাই ব্যবস্থাপক সভার একজন বেসরকারী সভ্য 
একটি আইনের খসড়া উক্ত সভায় উপস্থিত করিয়াছেন! 
গবর্ণমেন্ট ইহাতে সম্মতি দিয়াছেন, কিন্তু আইনে এইবপ 
একটি ধারা বসাইতে বাধ্য-করিয়াছেন যে গবর্ণমেন্ট কোন 
মিউনিসিপাঁলিটিকে অবৈতনিক পাঠশাল! চালাইবার বায় 
নির্বাহার্ঘ সাহায্য করিতে বাধ্য থাকিবেন না, ইচ্ছা করিলে 
সাহায্য করিবেন। তাহা হুইলে মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে 
নুতন কর বসাইতে হইবে। ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। ব্যয়ের 
অধিকাংশ গবর্ণমেষ্টেরই নির্বাহ করা উচিত। যাহা হউক, 
এবপ আইনও মন্দের ভাল। মান্দ্রাজ ও বঙ্গের ব্যবস্থাপক 
সভাতেও এইরূপ আইনের পাগুলিপি উপস্থিত কব! হইবে। 

ভারতনারীর অন্যায়-অসহিযুঃতা। 

আগ্রাঅযোধ্যা, মান্দ্রাজ, বোস্বাই, প্রভৃতি প্রদেশে 
( বঙ্গদেশে নহে) নানাস্থানে মহিলার! সভা করিয়া মান্দ্রাজ 
গবর্ণমেন্ট কর্তৃক শ্রীমতী এনী বেসাণ্ট ও তাহার সহকারী- 
দ্বয়ের স্বাধীনতা লোপেব প্রতিবাদ করিয়াছেন! কিন্ত 
বোম্বাইয়ে একট মান্্রালী যহিলা অন্তায়-অসহিষ্ণু হইয়া 
যেরূপ স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, অন্ত কোথাও কোন নারী 
সেরূপ করেন নাই। ইহার নাম শ্রীমতী শিবকামু আম্মল। 
ইনি চিকিৎসা-বিষয়ক পরীক্ষায় মহিলাদের মধ্যে প্রথম স্থান 
লাভ করিয়া গবর্ণমেন্টপ্রদত্ত বৃত্তি পাইয়া বোস্বাইয়েব 
মেডিক্যাল কলেজে পড়িতেন। ছাত্রের (ও ছাত্রীরা ) কোন 
রাজনৈতিক সভায় শ্রোতারূপেও উপস্থিত থাকিতে পারিবে 
না, বোম্বাই গবর্ণমেন্টের এই হুকুম ঠাহাব মতে কলেজেব 


প্রবাসী- ভাদ্র, 


PACES 


১৩২৪ [ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


জপ ৭ পি তত + owe পট পিপি সিটি পট SAO উপরি সমন ডি স্পট স্তর সরি 


* ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে অনাবগ্তক, 'মনিষ্টকর ও অপমানজনক 


বোধ হওয়ায়, তিনি এই হুকুম মানিয়া মেডিক্যাল কলেজে 
আর অধারন করিতে অনিচ্ছাবশত£ কলেজ ছাড়িয়! দিয়া- 
ছেন। তিনি মান্দা গিয়াছেন, এবং তথায় হোমরল রাস 
স্বরাজ লাভের চেষ্টায় যোগ দিবেন। শ্রীমতী শিবকামু যে 
কারণে কলেজ ছাড়িলেন, তাহার মধ্যে তেঙ্জস্িতা ও দেশ- 
ভক্তি সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। 


মানবের স্বাধীনতার অনুকূল উক্তি। 


ব্রিটিশ সাত্রাজ্যেব প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ জার্মেনীর 
নূতন প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার মাইকেলিসের প্রথম বক্তৃতার 
উত্তরে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে বলেন :__” 
tl don’t want Germans to harbour del 
that they are going to put us out of this 


liberty has been re-established throug 
world.” 


"সমগ্র পৃথিবীতে স্বাধীনতা! পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার 
আমাদিগকে এই যুদ্ধ হইতে নিরন্ত করিতে পা 
ধারণ! তাঁহারা ঘেন হৃদযে পোষণ না করে।"" 

* ভূগোলে ত লেখা আছে যে ভারতবর্ষ 
এদেশে স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা কি ই 
উদ্দেশ্য ? এখানকার শাসনকর্তাদের বক্তৃতায় ও 
তাহার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। 

সম্প্রতি আব-একটি বক্তৃতায় লয়েড জর্জ বলিয়াছেন: 


Every British, American and Portuguese soldier 
knows that he is fighting side by side with others 
for international right and justice in the world, and 
1615 that growing conviction more than the know- 
ledge of our vast unexhausted resources, which gives 
them and us heart to go oun fighting to the,end 
knowing that the future of minkind 19 our trust to 
maintain and defend (loud cheers). 


ব্ৰিটিশ, আমেরিকান ও পোর্ট,গীজ সৈন্তেরা আন্তর্জাতিক 
অধিকার ও স্তায়ের অন্ত যুদ্ধ করিতেছে বলিয়া জানে, বক্তার 
এইরূপ বিশ্বাস । ভারতবর্ষে স্তায় ও জাতীয় অধিকারের 
মৰ্য্যাদা রক্ষিত হইতেছে কি না, তাহার খবর রাখা মি 
লয়েড জর্জের কর্তব্য |. 

লীগে শহরেশতিনি ২৯শে জুন যে বক্তৃতা করেন, 
তাহাতে বলেন := 
শি লু 


strength uf Britain flung into the breach has once 
mort saved Europe and bumau liberty. 










৫ম সংখ্যা ] বিবিধ প্রসঙ্গ__মাণবের 
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“আমর! চেষ্টা না করিলে পৃথিবীর গণ দেশগুলির মহাবিপদ 
ঘ্টত। ধিন্েনের শক্তি দ্বার আবার ইউন্রোপ এবং মানক-স্বাধীনতা 
রমনা পাইল।" 

ইহার অন্ত কথাগুলি সত্য হইতে পাবে; কিন্তু মানব- 
স্বাধীনতা কিরূপে রক্ষা পাইল আমরা বুঝিতে পারিঙেছি 
না। “গাঁথা নাই তার মাথা ব্যথা ।” বেশীর ভাগ 
মানুষেরই ত স্বাধীনতা নাই। মানবজাতির অধিকাংশ 
কয়েকটি প্রবল জাতির পদানত হইয়াছে বা কার্য্যতঃ 
তাহাদের কথ! শুনিতে বাধ্য হইরা রহিয়াছে। স্থৃতবাং 
ব্রিটেন কেমন করিয়া মানব-স্বাধীনতার পরিত্রাতা হইলেন ? 

ঘঁ বক্তৃতায় প্রধান মন্ত্রী মারও বলেন :-- 


Referring to the fafe of the German colouvies, the 
Prenuer said their peoples’ desires and wishes must be 
the dominant factor. The untutored peoples would 
probably want gentler hands than Gerinan's to rule 
them. (7০8০ hear). 


যে-সব অসভ্য দেশে জার্মেনী উপনিবেশ স্থাপন করিয়া- 
ছিল, সেগুলি ইংলগ্ডের হস্তগত হইয়াছে । লয়েড জর্জ 
বলিতেছেন, “তাহাদের ভবিষ্যৎ কি হইবে, তাহা প্রধানতঃ 
তাহাদের অধিবাসীদিগের ইচ্ছা অনুসারে স্থিরীকৃত হইবে। 
এই-সব অশিক্ষিত লোকর্দিগকে শাসন করিবার জন্ত 
জার্মেনদের চেয়ে নরম হাতের দরকার ।” অশিক্ষিত 
লোকদের ভবিষ্যৎ প্রধানতঃ তাহাদের ইচ্ছা অনুসারে 
স্থিবীকৃত হইবে; ভারতবর্ষের লোকদের মধ্যে যাহারা 
শিক্ষিত তাহাদের অভিলাষে ইংরেজ শাসনকর্তারা বোধ 
“হয় এইজন্থাই কান দেন না; তাহারা জার্মেন উপনিবেশ- 
গুলির অধিবাসীদের মত অশিক্ষিত হইলে কান দিতেন 
বোধ হয়। এই অনুদান ঠিক কি না জানিতে পাবিলে, না হয় 
লেখাপড়।ব চচ্চ' ছাড়িয়াই দেওয়া যাইত। কিন্তু এ যুক্তিও 
বিস্তব ইংরেজ প্রয়োগ কবিয়াছেন যে ভারতবর্ষেব অধিকাংশ 
লোক অশিক্ষিত বণিয়াই তাহাবা স্ববাজ»পাইতে পারে না। 
অতএব উভয় সঙ্কট ! লয়েড জর্জ মহোদয় জার্মেনীর ভূত- 
পূর্ব (অশিক্ষিত অসভ্য ) প্রজাদের নরম শাসনেব ব্যবস্থা 
দবকার বলিতেছেন : ভাবতবর্ষের অনেক ইংবেজ রাজ- 
কর্মচারী বোধ হয় এইজগ্যই সেইসব ভারতবাসীব প্রতি 
কড়া ভাব অবলম্বন করিতে অভ্যস্ত যাহারা আপনাঁদিগকে 
শিক্ষিত ও সভ্য বলিয়া মনে করে । তাহাবা অশিক্ষিত ও 
অসভ্য হইলে প্রীতিব পাত্ৰ হইত কি? 

লয়েড জর্জ আরও বলেন := 


The Austrian Premier has repudiated the principle 
that nations must control their own destinies but 
unless this principle 1s effected," not only will there 
be no peace, hut 1t you had peace there would be 130 
Euarantcc Uf its ci ntinuance, 

“প্রত্যেক জাতি যে অবস্ই তাহার নিজের ভাঁগ্যবিধাতা হইবার 
অধিকারী, শষ্টিয।ৰ = {ন দন্ত" এই নীতি অগ্ান্ত করিয়াছেন; কিন্ত 
এই-নীত্তি অহুসাবে কাজ না হইলে শাঁস্ছি গ্াপিত হইবে না, এবং 


লসর রা লি পাপী ৬৯ 


স্বাধীনতার অনুকূল উক্তি 


৯2৯৯ ENN NANFA সত সির তির পারত সিএ 


যদিই বা শাস্তি স্থাপিত হয, তাহা হইলেও ই উহ।ৰ সু 
থাকিবে নী।" 

প্রত্যেক জাতি বে নিজের ভাগ্যবিধাতা * 
নীতি কি কেবল অস্থীয়ার প্রধান মন্ত্রীই অগ্রাহ্য ব 
“্যত দোষ নন্দ ঘোষ”! ইংলণ্ড হইতে 
কর্মচারী ভারতবর্ষে প্রেরিত হইয়াছেন, তু: 
কথাৰ ও কাজে এই নীতি অস্বীকার কবিভেচ্ছেন 

লয়েড জর্জ মহাশয়ের ও বক্তৃতা হইতে আঁৰ 
বাক্য উদ্ধত করিতেছি। 


The Pretinier concluded 2270550906 is again 
in the blood of its bravest aud best, hi. 
forget the great succession of hallowed can 
are stations of the Cross oun the road to the « 
tion of maukind. Iappeal to the peorl 
country and beyond, that they continue to 
the great goal of international rights and tut 
al justice, ৪০ that never again shall brute fo 
the throne of justice nor barbaric stiengil 
sreptre of liberty.” (Loud cheers). 


ইহাতেও তিনি বলিতেছেন যে ইউরোপ যে ৬ 
ও সাহসী লোকদের রক্তে প্লাবিত হইতেছে, ৬ 
জাতির দাসত্ব মোচনের জন্য হইতেছে। ন্যায়েন 
আর কখনও যাহাতে পাশব শক্তি আসীন না ₹ 
তিনি স্বদেশের লোঁকদিগকে ও বিদেশী ' 
সকলকে যুদ্ধ কবিতে উত্তেজিত করিতেছেন। 
লম্বা-চৌড়া কথা কিয়ৎপরিমাণেও কাজে পরিণত £ 
হয়। অধিকাংশ প্রবল জাতি যদি নিজের অত. 
সকলকে মানবের অধিকাব না দিয়া কেবল শ" 
দানদের শৃঙ্খল মোচনের ব্যবস্থা কবিতে গা 
হইলে ভূলোকেব্র ছুর্দশা মোচন না হইলেও অ 
অধিবাসীদের আমোদ জন্মিবার সম্ভাবনা । 

নিজের দোষের প্রতি অন্ধ থাকিয়া অ: 
ংশোধনের ব্যবস্থা করা রোগটা যে” বেং 
জীতিদেবই আছে, তাহ! নহে; আমাদের ও জাছে 
এই যে আমাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা না থাক :, 
প্রভৃত্ব ষলাঁই অন্ত-প্রকারে। আমবা, সমাজে যা 
শ্রেণীর লোক বলির' গণিত, তাহাদিগকে মা" 
অধিকার দিতে নারাজ । 

নিজে যা চাও, অপবকেও তা দাঁও। 

লয়েড জর্জের আরও করেকটি উক্তি উদ্ধত ক 
যুদ্ধের চতুর্থ বৎসর আরম্ভ উপলক্ষে ৪ঠা আ' 

রুশিয়ার প্রধান মন্ত্রীকে টেলিগ্রাফ করেন = 


I assure you of the resolution of the Pri 
lo continue the war until the hberties of Lui 
been made secure. lam confident {hat Fi. 
syill sui mount the difficulties conifrontinsz bu, 
in 85300190102 with tlic Allies she ray 0031৫ 
children a peace safeguarding hberty and lt 
10 ber own country and thioughouut the wo 1 


EME 


৫৮" 
এখানেও সমস্ত পৃথিবীতে গণতন্ত্র ও স্বাধানতাকে 


নিরাপদ করাব কথা রহিয়াছে। 

৫ই আগষ্ট লণ্ডনের কুঈন্‌ন্‌ হলে তিনি এক বক্তৃতা 
করেন। তাহাব উদ্দেশ্য ছিল, “to express inflexible 
determination to continue the struggle for 
115570 and justice to victory,” প্জয় না হওয়া 
পর্যন্ত ন্যায় ও স্বাধীনতার অন্ত যুদ্ধ কবিতে অটল প্রতিজ্ঞা 
প্রকাশ করা 1” 


He proceeded to say that we were fighting to 
defeat the most dangerous conspiracy ever plotted 
against the liberties of nations. 


“সমস্ত জাতিব স্বাধীনতার বিরুদ্ধে জার্ম্মানব| যে চক্রান্ত 
করিয়াছিল, তাহার মত বিপজ্জনক চক্রান্ত আন্‌ কথন হয় 
নাই) আমরা তাহাই বার্থ করিবার জন্ত লড়িতেছি।” 
শ্তরাং কোন নাঁতির স্বাধীনতাব বিরুদ্ধে যদি কোন ইংবেহ্গ 
কিছু করে, তাহা হইলে লয়েড জর্জ নিশ্চরই তাহাকে 
জাশ্বেন মনে করিতে বাধ্য। অণুবীক্ষণের সাহায্য 
বাতিবেকেও এরূপ ইংরেজ এদেশে খুজিয়া বাহির করা যায়! 
জামেনদের সম্বন্ধে তিনি বলেন ._ 


They 68190 811017 of peace, but stammered when it 
came to the word ‘‘restoration’’. Before we would 
হা a, peace conference they would have to learn to 
utter that word to begin with (cheers). Our gallant 
fellows are gradually 20806 to cure the Kaiser of 
his stutter, “Restoration” 18 the first letter. 


“তাহার! খুব সহজেই শাস্তির কথা আওড়ায় কিন্তু যণনই (তাহাদের 
ছাঁবা অপহৃত অপর জাতির দেশ বা স্বাধীনতা) 'প্রত্যর্পণ' কথাটি 
উঞরণ বরিতে হয, তখনই জামে'নব! তোত্ল! হইযা পড়ে। কোন 
শান্ি-সর্ত-নিষ্ারণের সভাঁষ আমর! ঢুকিবার আগে তাহাদিগকে ‘প্রত্যর্গণ' 
কথ।টি উচ্চারণ করিতে শিখিতে হইবে । আমাদের সাহসী যোদ্ধারা 
জানেন মঙ্গাটের তোতলামিট! ক্রমশঃ আরোগ/ করিয| দিবে। 
প্রথম উচ্চাধ্য কঞ্চ হচ্চে ‘প্রত্যর্পণ! ।" 

বাস্তবিক নানাজাতির যে-সব দেশ, স্বাভাবিক-অধিকার 
ও স্বাধীনতা, প্রবল জাতির! বাজেয়াপ্ত করিয়াছে তাহা 
প্রত্যর্পণ করা তাহাদের প্রথন কর্তব্য। আন্তর্জাতিক 
কর্তবা-পালন-বিস্ঞ।র হাতে-খড়ি করিতে গেলে ইহাই 
প্রথমে শিথিতে হইবে । 

তিন বৎসর যুদ্ধের পর অনেকের মনে এবপ ভাব 
আনিয়া থাকিবে, যে, এ-দফা বহুৎ লড়া গিয়াছে; এখন 
কোন-প্রকারে শাস্তি হউক। ভবিষ্যতে আব-এক দফা 
লড়িয়! জার্মেনীকে পিষিয়া ফেলা যাইবে । লোকেব মন 
হইতে এইক্সপ ভাব দুর করিবার জন্ত লয়েড জর্জ বলেন :-- 


“There must be no next 00165111586 85 have done 
withit. Don’t let us repeat this hortor. (Cheers). 
Let us make victory so that national liberty, whether 
for smali or great nalions, cin nevei be 
challenged 2 


প্রবাসী--ভাদ্র, ১৩২৪ 


৮.৯ পপি পা ক 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
পবের বারে করা যাবে, বলা বখনই ,চলিবে না। এবারেই 
কাজ শেষ করিধ! ঘেল| যাক্‌। আমাদিগকে এমন ভ্রয লাভ করিতে 
হবে, যে, ছোট বড কোন জাতিরই স্বাধীনতার বিকদ্ধে কেহ আর 
কথ! কহিতেও না পারে” 

ঠিক কথা ; কিন্তু আগে ছোট বড় সব জাতিকে স্বাধীন 
কর! হউক, তবে একথা উঠিতে পাঁবিবে। 


স্বাধীনতার পক্ষে সআাট পঞ্চম জর্জের উক্তি । 


৪ঠা আগষ্ট সম্রাট পঞ্চন জর্জ গ্রাম দেশের বাজাকে যে 
টেলিগ্রাফ পাঠান, তাহাতে তিনি বলেন যে শ্তাম-নৃপতি 
ইংলও ও মিত্রদেশ-সকলেব সহিত একমত হওয়ায় তাহারা, 
পৃথিবীব স্বাধীনতাব বিশ্ন নাশ্রের জন্ত জয়লাভ পর্য্যন্ত, যুদ্ধ 
করিতে উৎসাহিত হইয়াছেন (to continue their 
efforts till the crowning victory hag removed 
the teriible menace which still thieatens the 
world’s liberties." সম্রাট জর্জ লওনের লর্ড মেয়বকে 
টেলিগ্রাফ করিয়াছেন: 


‘Three 55875 of war, with all they have meant to 
eveiy home im the 0311015]) Empire, have welded more 
closely than ever the bond of unity which steel the 
heaits of the whole nation in a firm iesolve to secure 
the sacied principles uf Justice, freedom and bumanity. 
For these we fight and by God's help we mean 19 
tirumph. 


* ইহাতেও তিনি বলিতেছেন, “আমরা গ্ভায়, স্বাধীনতা 
ও মানবিকতার জন্ত যুদ্ধ করিতেছি |” i { 


মিঃ ব্যালফুরের উক্তি । 


৩*শে জুলাই পার্লেমেন্টে এক বক্ত.তায় অন্ততম 
মন্ত্রী মিঃ ব্যালফুখ বলেন :- 

What we desired in regard lo Austria-Hungary 
was that the nations composing that empire should 


be allowed to develop along their own lines and carry 
out their own citilisation. 


"অষ্বিখা-হামেরী সন্বদ্ধে আদর! এই চাই, যে, এ সাম্রাজ্য যেসব 
দেশ 'ও জাতি লইযা গঠিত তাহ।দিগকে নিজের-নিজের পথে বিকাশ 
লাভ করিতে দেওয়! হউক, তাঁহারা নিজের-নিজ্রের সভ্যতার প্রবৃতি 
অনুসাবে চলুক ৷" 

মিঃ ব্যালছুব স্বীকাব কবিবেন যে যে-নীতি অষ্ট্রীয়া- 
হাঙ্গেরী সাত্রাজ্যে খাটে তাহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেও খাটে। 
তাহা হইলে তিনি মন্ত্রীদভা হইতে ভারতগবর্ণমেণ্টের নিকট 
এই আদেশ পাঠাইভে চেষ্টা করুন বে ভারতবর্ষের লোক- 
দিগকে তাহাদের নিজ্েব অভীষ্ট পথে চলিতে দেওয়া হউক, 
এবং তাহাদের সভ্যতার প্রকৃতি অন্ুসাবে যেরূপ বিকাশ 
ও পরিণতি বাঞ্ছনীয়, তাঁহাই যেন হইতে দেওয়া হয়। 
মিঃ ব্ালফুব আরও বলেন :-_- 
২৬৪ want to diminish the future prospect of war 


by dimmumishing the t umber of seasons driving nations 
to ৯০1 and we aire ail greed by satisfying the legiti- 


৫ম সংখা ] বিবিধ প্রসঙ্গ স্বাধীনত।র বর্ণভেদ নাই 


ER 4৯৮১৫৯৫২১৫০ ৯ 


2 7 রি tations you go a &162৮ way to ও মিত্ররাজ্বাদের সাহায্যে বাব-বার যুদ্ধে জী হহ ছি 
“মেস কারণে _ ভিতে-দাতিতে যুদ্ধ বাধে, সেই-সকল কারণের তা টি রা রি ন 
মধ কম'ঠঘা মামর ভবিষ্যতে বুদ্ধের মন্তাবন| কমাইতে চাই, এবং অবিকার কৰিয়া আছি। আমরা যে আদশের €%ি 
শ নণ। স্ধনেই 'একমড যে জাতিসকলেব বৈধর্জাতীব আকাকজ্ষার কবিতেছি, তাহার আলোকে আদাদের 3 এ ৰ | 
পাবিতৃপ্তি ছার এই উদেশ্য বহুপরিম।ণে সাধিত হইতে পারে।” 2 
Es 2 বৈধ জাতী কা হইবে। ভাঁবতবাসীদের প্রকৃতিব স্বাভাবিক গতি মস. 
- তাভা তে _ভারতবাসাদের বধ জাতায় আকাঙ্ষা লাভের জন্য তাহাদিগকে সুযোগ প্রান, আমাদের “দে 
পরহপ্ত হইতেছে না কেন? এই অভিপ্ৰায়ে, তারতবানীদিগকে নিজ্ঞেব রাষ্ট্রয কা"; 
কলিক।তার লর্ড বিশপের উক্তি । শিক্ষা দেওযা, নিশ্চয়ই শাসকদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া 20. 
খৃষ্টীয় জগতে ন না সমপ্রদায় আছে। ইংলণ্ডের রাজা এই দেশে ষদি আমাদেবই দ্বারা ঘোষিত যুদ্ধের যুজ ন * 
যে-প্রকাব প্রীহীর ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন, উহা তথাকার প্রযোগ হইতে মুখ ফিরাইয়া লই, যদি আমরা উহাতে + 


মবা স্বাধীনতাব করিতে, 
রাজধর্ম্ম এবং উহাণ আচার্য ও পুবে।হিতগণ সবকারী 8 সত বা 
বেতনভোগা | কণিকাতাব লর্ড বিশপ ভারতবর্ষে এই লর্ড বিশপ এইরূপ স্পষ্ট কথা বলায় রা 


সম্প্রদারেব প্রধান আচার্য্য ও পুরোহিত। তিনি গত ইংরেজ মহলে অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। তাহা 


৪2" আগষ্ট যুদ্ধের চতুর্থ বংসর আবন্ত উপলক্ষে কলি- 
< প্রধান খবরের কাগজে তাহাকে Ee 
কাতার দেন্টপন্স্‌ গির্জায় উপাসনান্তে যে উপদেশ দেন, আমরা বিশপ মহাশয়ের ক 5 
তাহাতে ভারতবর্ষে ইংরেজজাতির কর্তব্য সম্বন্ধে বলেন :__- ছা টা রাত রি 
র বক্তব্য যেমন লীতার 


But 1115 uot only against the German method of 5 
conducting war that we are fighting. We are fighting মান্য সাতার শিখে, যেমন, চলিতে না দিলে 
08150 the Geiman piinciple that the strongest nation ত তেমনি ই রে , 
05176 to subdue and enslave weaker ones. Jf this চলিতে শিখে না, তে দেশেব কাজ তেন 


principle were accepted, there would be n0 end 19 কাজ-চালান শিখা যাঁর না। শিক্ষীনবিলী ও ত হই 
wats, and the strongest nation might always plead কাল। ফিলিপিনোরা ১৬ বৎসর শিক্ষানবিদীন * 


the esruse of Germany that it was making these t 
conquests with the object of spreading 105 own stpPe- স্বব।জ পাইরা, কিছুকাল পরে স্বাধীনতা প্রাপ্তির জা" * 
101 civilization, ৮৮6 51100 007 the right of nations পাই : আর 

[311৮2 and grow according to their own God-given লও আমরা তাহার দশগুণ সময় পরেও *'- 
nature, whether they be gieat or small. Here 28810 শিক্ষানবিসপীর কথাই শুনিতেছি। এরূপ করিয় 
we must keep our own consciences clear. We have ies 
1১১০০771076 রি puwer in India by a series কতকাল চলিবে? এখন আসল জিনিষটা চাই I 








uf conquests in which we have used Indian soldiers ৫ 

und 10501010770, allies. We have remained the স্বাধীনতায় বণভেদ নাই I” 

]) 01701000170 power 10 India because the Indian peoples | ৬ 
ncedced our protection against foreign foes and উপবে আমরা বলিয্াছি, যে, প্রধান মন্ত্রী হয়ে, 


a ,০10501100061021 disorcer. We must now look at our বলিয়াছেন, জার্সেন উপনিবেশগুলির ভবিষাত =" 
p 'ramount position in the hpht of oui own wai-ideals. 


‘Tue British rule in Iudia must aim «st giving Jndia প্রণালী নিদ্ধীরণ প্রধানতঃ তথাকার (অসভা) অধিবা* 


opportunities of self-dlevelopment according to the অনুসারে গো শহরে সভায় 
07101810600 of its peoples. With this in view, the ইচ্ছা চু ই হইবে। নাসগো নৱ বত তায 


first 90190 91105 rulers must be to tiain Indians im তিনি ইহা বলেন, তাহার পরের বুধবার একট 


sef-government. If we turn away from any such সভায় বিবেচিত হ 
application of our principles to this coungry, 1015 but ্ এই উপনিবেশগুলিব ভবিষ্যৎ ছি 
লুল 


hypocrisy to come before God with the plea (0৪ ০0৮ কথা ছিল। ফলকি হইল, পরে জানা যাঁইবে | বি 


cause 1s the cause of liberty. অন্ততম প্রধান কাগজ ম্যাঞ্চে্টার গার্জে 
তা ন্‌ নি 

ভৎপর্য_ আমরা যে কেবল জামেনীব যুদ্ধপ্রণীলীর বিরুদ্ধেই The policy নানা be ent < 
লডিভেছি, ভাহা নয; "“দুর্ণলতর ভাতিদিগকে প্রবলতম জাতির the lines of Mr. Lloyd George’s speech. The lealiis 
পরাজিত ও দাদত্বে পরিণত করা উচিত,” এই-যে জার্মেন-নীতি Principle is that the wishes of the inhabitants 10051 
রঃ রি ৪ the supreme consideration in the 15801110171 
ইহাব বিবাদ্ধেও জামর! লড়িতেছি। এই নীতি ঠিক বলিষা গৃহীত In other words, the formula adopted bry thd Alli , 
হঠলে যুদ্ধেৰ পর যুদ্ধ হইতেই থাকিবে , কারণ প্রবলতম জাতি with regard to the disputed territories in Eurape 1 


জি 2 be applied equally in the tropical countries 
সন সঙযেই দা্মেনার মত বলিতে পারে, আমরা আমাদের অতি The Conference will outline the machinery nevesca, 


উত্কট সভ'ত। বিল্ৰারের জগ্য অস্ত শতিদিগকে আমাদের অধীন ie চাস 575 of the native pupulattons 

2: 5 twi ₹ suggested that commisuion3 composed 
বলত বচ । লছ r ্ তি 

কারিতভেহি [ঠি ছেটি ব। বদ হোক, ভাহাব বিধিদন্ত প্রকৃতি men couversant wlth tribal law 81709010155 8০01 ru 

অনল বে তাতাব জালনল'ত নি: কাবাব ও বাড়িবাব অধিকার to consult with tlhe native chiefs and ther counts 
৫ Ee রা রি 7 Jt will be suggested also that there shall he 

যেভ শা হু ব্যষে ৰ ৰ tt ১ 

আছে, এই-যে জাতীয় অধিকার আনব! ভহাব সন্থক | এ বিষ ratification of sovereign rights uutil after an - 


ামাদের বিবেক বা পৰ্ম্মবুদ্ধি অয্নান বাখিতে হইবে | ভারতীয সৈস্তের ternational congress has been held to go into ‘he 


৫৫০ 


পাত পাডত৯৫ ৯৫৯৫ সির সি ১৪৬ 


whole question of the international arrangements 
guaranteeing to the natives full bers to devejop 
their national and industrial lite. ‘‘There must be 
10 colour bar to liberty” is the keynote of the dis- 
cussions now going on ou this important subject. 


সংক্ষিপ্ত তাৎপৰ্য্য । এই মন্ত্রণানভাষ বিবেচ্য প্রস্তাবগুলিব 
আলোচনা লয়েড জঙ্জের বজতায় উল্লিখিত নীতি অমুমাবে হইবে । 
ইউরোপের যে-নব দেশ লইযা যুদ্ধ হইতেছে, তাহাদের ভবিষ্যৎ যেমন 
প্রধানতঃ তাহাদের অধিবাসীদের ইচ্ছানুরূপ হইবে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশ- 
সকলেও সেই নীতি সমভাবে অনুস্থত হইবে। জার্মেন উপন্নবেশ- 
গুলিব আদিম নিবাঁসীদের ইচ্ছ! জানিবার প্রণালী মন্ত্রীসভায় নিণতি 
হইবে। এই বিষয়ে যেসব আলোচনা চলিতেছে, তাহার স্বর এই, যে, 
“শ্বাধীনতায় বর্ভেদ নাই ।” 

তাহা হইলে ভারতবর্ষে, আমাদের গায়ের রঙের 
বিচাব না করিয়া, আমাদিগকে মানবের অধিকার দেওয়া 
হউক । 


স্বাধীনতার অনুকূল উক্তি কেন উদ্ধত করি। 


আমরা আজকাল প্রতিমাসেই বিলাতী ও অন্তান্ত 
শ্বেতকায় রাজনীতিজ্ঞদের স্বাধীন তা-ও-গণতন্ত্রের সমর্থক 
উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা! আমরা এ আশায় করিতেছি 
না, যে, এংলো-ইণ্ডিয়ান খবরেব-কাগঞ্-ওয়ালারা বা তাহা- 
দের সরকারী ও বেসরকারী গ্রাহকেরা কথায় ও কাজে 
গণতন্ত্র (090090780% ) ও স্বাধীনতার পক্ষপাতী হইয়া 
উঠিবে। যেমন “চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী,” তেমনি 
প্রতুত্ব ও ধনোপার্জনের সুযোগ যাহাদের প্রায় একচেটিয়া, 
তাহারাও গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার নামে স্বভাবতই জলিয়া 
উঠে। স্থতরাং তাহাদের জন্য আমরা এ-সব বাণী উদ্ধৃত 
করিতেছি না। আমরা নিজের জন্য ও স্বদেশবাসীর জন্য 
ইহা করিতেছি। ইংলণ্ড, আমেরিকা, প্রভৃতি দেশের 
প্রকৃত স্বাধীনতাবাদী পুরুষদের মত আমবাও মুক্ত-মন্ষ্যত্তে 
পূর্ণবিশ্বাদী হয়া উঠি, ইহাই আমাদের হৃদগত আকাজ্কা। 
আজ জগৎ জুডিয়া মুক্ত-ন্ুয্যত্বের যে সুর উঠিতেছে, তাহা 
আমাদের কানে দিন রাত বাঙ্জিতে থাকুক । তাহা হইলে 
সব বাঁজে শব্দ, বাজে কথা, বেসুরা শুনাইবে। কিন্তু মনে 
রাখিতে হইবে, মুক্ত-মন্ুষ্যত্ব জাতিবর্ণধন্ীনিবিশেষে স্ত্রীপুকষ 
সকলের জন্য । 


ফরাসীর আত্মপরীক্ষা । 


“একো দ্য পারী” (Echo .de Paris ) নামক 
ফরাসী কাগজ গণতন্ত্রের জয় সমন্ধে ফরাসীতে যাহ! লিখিয়াঁ 
ছেন, তাহার ইংবেজী অনুবাদ দিতেছি । 


The Freuch might perhaps have the right to 
prate of the triumph of democracy 11 all their Allies 
wele reéslly deiwocratic. But the truth is, they are 
nolhing of the sort. Neither Belgium nor England, 
nor Italy nor Roumania, are fundamentally democra- 
ticnations. 90 11000 we shout about the triumph 
01001567881] democracy being assured by our armies, 


প্রবাসী _ভীদ্র, ১৩২৮ 


| ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পি ৫৯৩৯৫ উপ সিসি সা সিল AN ANAN AN লী ONAN 


we divide aud weaken our uwn forces by mixing up 
political passions in a cause which should be, for 
every belligerent, purely national. Let us leave 
Rapublicanism and Democracy alone | 


তাৎপর্য্য_পণতন্তরের জয় সম্বন্ধে বক্‌ বক্‌ করিতে ফরনীদের হয়ত 
অধিকার থাঁকিত, যদি তাহাদের সব মিত্রজাতি বাস্তবিক গণতান্ত্রিক 
হইত। কিন্ত সত্য কথ! এই, তাহারা দে-রকমের মোটেই নর়। * 
বেলজিয়ম, ইংলণ্ড, ইটালী, কমেনিযা, ইহার! কেহই মূলতঃ: গণতান্িক 
জাতি নহে। সুতরাং, জামাদের সৈশ্ধলের দ্বার! বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের 
জয় হইবে বলিব যখন আমর! চীৎকার করি, তখন বাস্তবিক 
আগাদের শক্তি কম করিয়া ফেলি; প্রত্যেক জাতি নিজের জাতিব জন্য 
লডিতেছে, ইহাই ঠিক কথা। অতএব সাঁধারণতস্ত্র ও গণতন্ত্রের জয় 
বলিয়া চীৎকার বাদ দেওয়াই কর্তব্য। 

ইংরেজরা নিজের দেশে গণতান্ত্রিক । স্বশাসক উপ- 
নিবেশগুলিতেও গণতন্ত্র প্রতিঠিত। ইংলণ্ড আরল গুকেও 
স্বরাজ দিতেছেন। এখন ভারতবর্ষ, মিশর, গ্জ্ভতি দেশকে 
স্বরাজ দিলেই ইংরেজরা পুরা! গণতান্ত্রিক ও স্বাধীনতাভক্ত 
বলিয়া দাবী করিতে পারেন । 


স্বরাজ না বড়-চাঁকরী ? 

আমাদের বিরোধীরা অনেক সময় বলেন, আমরা স্বরাজ 
চাই বলি, কিন্তু বাস্তবিক চাই নিজেদের জন্য বড় বড় 
চাকরীগুলি; কৃষক ও শ্রমজীবী প্রভৃতি দেশের অধিকাংশ 
অধিবাসীর হিতের জন্ত স্বরাজ চাই না। ইহা সত্য নহে। 
সম্প্রতি বিহার প্রাদেশিক কন্ফারেন্সের অধিবেশনে সভাপতি 
খাঁ বাহাদুর সরফরাজ হুসেন খা তাহার অভিভাষণে বলিক্া- 
ছেন, “ইণ্ডিয়ান সিবিল সাবিসেব সমস্ত কর্মচারী যদি ভারত+-& 
বর্ষের লোক হইত, তাহা হইলেও আমরা স্বরাজের দাবী 
ঠিক এখনকারই মত জিদ ও আগ্রহের সহিত করিতাম। 
কারণ, আমরা কর্মচারীদেব দ্বারা শাসিত হইতে চাই না; 
দেশী কর্মচারীর শাদনও চাই না, বিদেশী কর্মচারীর শাসনও 
চাই না।” 10798001505 অর্থাৎ বাস্তবিক কর্মচাবীতন্ত্র বা 
দফতরতন্ত্র জিনিষটাই খারাপ ; গণতন্ত্রই বাঞ্ছনীয় | 

আয়লণ্ডে ভারতবাসী । 

আজকাল আঁয়লণ্ডের রাজধানী ডবলিন শহরে অনেক 
ভার্তবর্ষীয় ছাত্র লেখাপড়া করে। তাহাবা প্রধানতঃ 
আইন পড়ে । সম্প্রতি তাহাদের এক সভায় আঁয়ললগ্ের 
প্রধান বিচারপতি সভাপতি ছিলেন। তিনি বলেন, ভাঁরত- 
বর্ষায় ছাত্রদের তত্বাবধান করা যাঁহাদের কাজ, তাহাদের মত 
এই ষে, এই ছাত্রদের চেয়ে সদআচরণশীল ছাত্র তাহার 
দেখেন নাই । তাহাদের বিরুদ্ধে একটিও অভিযোগ প্রধান 
বিচারপতি মহাশয়ের গোচব হয় নাই! ষে-সব ছাত্র 
ব্যারিষ্টার হইয়৷ ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিতেছে তাহাদিগকে 
তিনি বলেন, “আমি আশা করি তাহারা আইরিশদিগের 
সহিত সাহচর্যয-বশতঃ আপনাদের দেশবাসীদিগকে বলিতে 
পারিবেন, স্ববীনতা-বিষয়ে কিরূপ ভাব ও ধারণা ব্রিটিশ 


৫ম সংখ্যা ] বিবিধ প্রসঙ্গ__সভা করিবার সর্ঁসাপেক্ষ অনুমতি 
শাসনবিপির অনুমোদিত” স্বাধীনতাপ্রিক্তা ভারত- সমুদ্রোপকুলে স্থিত যান্দ্রাজ, বোগ্ব/ই,সিদ্ধ এবং «' 
বাদীর প্রাণেও আছে। আইবিশদের সাহচর্য্যে তাহা লবণ প্রস্তুত হয়। কারখানাগুলি কতক 5; 
জাগিয়া উঠিলে ভালই হয়। দাঙ্গা হাঙ্গামা আমরা ভালবাসি কতক বেসরকারী লোকদের। দৃষ্টান্তবরূপ ব€ 


॥ 7" কিন্ত জড়তা, অসাড়তা ও গোলামীও ভালবাসি না। পারে, ১৯১৩-১৪ সালে মান্দ্রাজ প্রদেশের ৬৫টা 
গরীব দেশে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা । মধ্যে ৪৫টা বেসরকারী এবং ২০টা গবর্ণমেণ্ে 


আমেরিকা ধনী দেশ; সেখানে স্কুলের শিক্ষা, এবং বাংলাদেশে গবর্ণমেন্ট লবণ প্রস্তুত কবিতে বে 
কোথাও কোথাও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, অবৈতনিক ; স্কুল, জন্য, যে, এখানে শুস্ক আদায় করিবার বন্দোবস্ত ” 
কলেজ, বিশ্ববিদ্যানয়, প্রভৃতির সংখ্যা আমাদের দেশের অসাধ্য । * এমন সুসভ্য প্রতাপান্বিত গবর্ণমেং 
চেয়ে অনেক বেশী। এই-সকল সুবিধা সত্বেও তথাকার সমুদ্রতটগ্থ প্রদেশে লবণের শুস্ক আদায় অয, 
লোকে বুঝিয়াছে, বে, উচ্চশিক্ষার বিস্তারের জন্য শহরে করিয়াছেন, ইহা বড় আশ্চর্যের বিষয়। মান্দ্রা 
শহরে কলের বা বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া * উচিত। কারণ সিন্ধু, ব্রহ্ম দেশে যাহা সুসাধ্য, এখানে তাহা ন 
বাড়ীতে থাকিয়া ছেলের! যত অল্প ব্যয়ে লেখা পড়া শিথিতে আয়াসসাধ্য বা ছঃসাধ্যই হউক ; অসাধ্য বলাট। : 
পারে, অন্ত,শহরে গিয়া লেখা পড়া করা তত অল্প খবচে এখন পৃথিবীতে নুতন নূতন উপায় আবিষ্কৃত ₹* 
হয় না) সুতরাং উচ্চ শিক্ষা গরীবের পক্ষে ছুলভ হইয়া হইতেছে। আর একবার বঙ্গে লবণ প্রস্তুত 
উঠে। তথাকার শিক্ষাবিভাগের রিপোর্টে দেখিলাম, চেষ্টা গবর্ণমেপ্ট নিজে করুন, এবং বেসরকারী নো, ' 

‘The development of State universities has been করিতে অনুমতি প্রদান করুন। গবর্ণমেণ্ট 
CEL BE The ODI UNIS 1a neko  নিজে নিজেকে গুন্ধ ফাঁকি দিবেন না; নিজেই অন্ত 
SLO deme cra Eo Fo fere UE 75 সার কন" বাললশ: মমি: বায হ। 


222 GC A 
টাকি রিচ - ওজর করিয়া এরূপ একটা আয়ের পথ ছাড়িয়' দি'- 
আমাদের দেশটা গরীব । গরীব ছাত্রদের বাড়ীতে অধিবাসীরাও নিত্যব্যবহার্্য এরূপ একটি জিনিষের * 
থাকিয়া শিক্ষ। পাইবার সুযোগ থাকা যে খুব দরকার, প্রস্তুত হইবার উপায় থাকিতে তন্জন্ত পরাধীন . * 
| . তাহা আমরা অনেকবার বলিয়াছি। এইজন্য বঙ্গের কোন্‌ এবং তাহার ক্রয়ার্থ দেশের টাকা দেশের বাহিং। 
কোন্‌ জেলার এখনও একটিও কলেজ হয় নাই, একবার দিত না। 
আমরা তাহার তালিকা দিয়াছিলাম। রংপুবের ম্যাজিষ্রেট সভ। করিবার স্সাপেক্ষ অনুমতি । 
দ্ানেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের ও স্থানীয় নেতৃবর্গের উদ্যোগে কাগজে দেখা যাইতেছে, শ্রীযুক্ত সুরেন্রনাৎ 
তথায় একটি কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। ইহার জন ছয় পাধ্যায়প্রমুখ করেকজন বাঙালী ঢাকায় লাট - 
লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং ইহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সহিত সাক্ষাৎ করার পর তিনি কলিকাঁতার টা: 
কোন সন্দেহ নাই। ফরিদপুরেও কণেঁজ করিবার চেষ্টা শ্রীমতী বেসান্ট প্রভৃতির স্বাধীনভালোপের এ 
হইতেছে । আর আর যে বে জেলায় কণেজ নাই, তথাকার করিবার নিমিত্ত সভা কবিতে অনুমতি দিয়াছেন, ছি 
অধিবাসীদের চেষ্টা কর! কর্তব্য । যেখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর সর্ভত করিয়াছেন যে বক্তারা উদ্দীপক বা উত্তেজক . ' 
কলেজ আছে, তথায় বি এ পর্যন্ত পড়াইবান্ত আয়োজন করা কথ! বলিতে পারিবেন না। কারণ, লাটসাহেব 


কর্তব্য । উক্ত উদ্দেশ্যে ১১ই জুলাই কলিকাতায় [ ভারতসভ * 


বদের লবণ । * ‘Some ot ৪৪16 sources 2 to, ২. 

ব্যবহ worked under the direct control of, the vaiiou 
আমরা যে লবণ হার করি, তাহার এক কণাও বঙ্গে governments ; others are owned or leased by Li 
প্রস্তুত হয় না, বদিও বাংলাদেশেব সমুদ্রতট সুবিস্তৃত | বাংলা- dividuals. The salt supply of Indie 13 uot, s 
২২ t i El 

দেশে কেন লবণ প্রস্তুত হয় না, তাহার কারণ ভাল করিয়া fore, a Government monopoly, and the 20010 


of salt is unrestricted. Manufecture is not al’ 
CD) বা উচিত ভারতবর্ষের স্কাসম্বন্ধে where the circumstances are such as to rendcr J. 
অনুসন্ধান করা চিত । তকর্ষের অব নে collection of the duty impracticable, as, for ius 


রিপোট পালে মেণ্ট হইতে প্রতিবৎসর বাঁহিব হয়, ১৯১৩-১৪ ০0০. the coast of Bengal....... The salt Cots ত 
১ ১৬, Bengalis imported from other parts of Indic 

সালেব সেহ রিপোর্টে দেখিলাম, ভারতের লবণসরবরাহ the littoral districts salt production is prob" 

গবর্ণমেন্টেব একচৈটিদ্বা নহে। সমু হইতে দূরবর্তী রাজ- owing to the difficulty of preventing illicit niu 


is ture."—Moral and Material Progress and Com: 
পুভান', পঞ্জাব প্রহ্ৃতি প্রদেশে লবণ প্রস্বত হয়; আবার ০/India during the year 1913-14, pp, 31-32 








৭ ৯৪ ৯লপি + 


মে সভা হয়, ভাহাতে নাকি এমন কণা বলা হইয়াছিল, 
যন্থাবা শান্তিভঙ্গ হইবার, বা সাধাবণের অনিষ্টকর ঘটনা 
ঘটিবার সম্ভাবনা । এবপ কি কথা কে বলিয়াছিল, জানি 
না, সুতরাং লাটসাহেবের ধারণা ঠিক্‌ কি না বলিতে 
পাবি না। তবে প্লেন পরিচীয়তে” যুক্তির অনুসরণ 
করিয়া দেখিতেছি, ১১ই জুলাইয়ের পর মাসাধিক কাল 
অতীত হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত সেই দিনের কোন বক্ততার 
ফলে সাধাবণের শান্তি ও নিরাপদ'অবস্থাব কোন ব্যতায় 
ভয় নাই। একট! বড় সভা হইলে এবং উত্তেজনার কারণ 
থাকিলে, কেহ কেহ খুব কড়া কথা সব দেশেই বলে) 
তজ্জন্য প্রকাশ্য সভা কবিবাব অধিকার লোপ বা হ্রাস 
কর! যুক্তিনঙ্গত নহে। আসল বিবেচনার বিষয় এই 
যে সভার প্রধান বক্তারা কি বলিয়াছিলেন, এবং কি 
কি প্রস্তাব ধার্ধ্য হইয়াছিল । নতুবা, ধরুন, যদি কংগ্রেসের 
ফোন অধিবেশনে কোন অবিবেচক বিকৃত-মস্তিফ 
মানুষ, বা কোন পুলিশের চব, চট্‌ করিয়া ২৪টা 
বেআইনী কথা বলিয়া ফেলে (কারণ কে কি বলিবে, 
আগে হইতে ত জানা থাকে না, এবং প্রকাশ্য সভায় 
উপস্থিত যে-কেহ কিছু বলিতে অধিকারী ), তাহা হইলে 
কি কংগ্রেসের 'অধিবেশন বন্ধ করিতে হইবে? যে বে-আইনী 
কথা বলে, তাহাকে ফৌজদারী সোপর্দ কর, মানুষের 
প্রতিবাদ করিবার অধিকারে হাত দিও না। পমুরেন্্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত বিচক্ষণ ধীরবুদ্ধি লোকেরা, শাস্তিভঙ্গ 
হয় এরূপ উত্তেজক বে-আইনী কথ! সভায় বলিবেন না, 
ইহা ত ঠিক, তাহ! হইলে এইরূপ অঙ্গীকার কবিতে দোষ 
কি?” যদি কেহ এরূপ যুক্তির অবতারণা করেন, তাহা 
হইলে বলি, স্থরেন্দ্রবাবু সভাস্থলে অশ্লীল গালাগালি কখন 
দেন নাই, দেওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব ; কিন্তু তাই বলিয়া 
কেহ যদি বলে, “আপনি বলুন যে অন্লীল কথ! বলিবেন 
তাহা হইলে আপনাকে সভা করিতে দিব,” তাহা 
হইলে এরূপ অঙ্গীকার চাওয়াই কি তাহাকে অপমান 
করা নহে? হাজার হাজার লোক মিউজিয়ম বা জাহ্ঘব 
দেখিতে যায়, কোন জিনিষ ভাঙ্গে না বা চুরি করে না; 
কিন্তু যদি মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষ বলেন, আগে লিখিয়া 
দাও চুরি করিবে না, তবে ঢুকিতে পাইবে, তাহা হইলে 
আত্মসন্মানবিশিষ্ট কয়জন লোক যাইবে? রাজপথে মাঝে- 
মাঝে পকেট-নারা বা গাট-কাট! যায়। কিন্তু সেই ওজুহাতে 
যদি আইন হয় যে প্রত্যেক গৃহন্থকে প্রতিজ্ঞা করিতে 
হইবে বে “আমর! পকেট মারিব না বা গাঁট কাটিব 
না,” নতুবা তাহাদিগকে রাজপথে চলিতে দেওয়া হইবে না, 
তাহা হইলে আমাদের সম্মান বাঁড়িবে না! ভারতবর্ষের 
ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে কত প্রতিবাদসভা হইয়া গেল, দেশমান্ত 
নেতার সভাপতিত্বে মভা করিতে কোথাও নিষেধ করা 


mn 


প্রবাসা--ভাঁদ্র, সি 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খপ 
হইল না, বা উদ্যোক্তাদি' গকে  সর্তে আবদ্ধ করা হইলে লা: 
এবপ বিস্তর সভার ছাত্রেবা উপস্থিত ছিল, কড়া কথাও 
বলা হইয়াছে ; কিস্তু একমাত্র বাংলাদেশ ও কলিকাতাঁকেই 
প্রথমে সভা করিতে নিষেধ কারয়া, পরে সর্ভে আবদ্ধ 
কবা হইল। আমাদের বিবেচনায় সর্তে আবদ্ধ হইয়া মিটিং 
করা ঠিক্‌ নয়। 

কোন কোন এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজ বলিতেছে, লাট- 
সাহেব অস্থিরমতিত্ব দেখাইয়াছেন, এবং তাহাকে নবম 
হইতে হইয়াছে; কেহ বা বলিতেছে, লাটসাহেব 
উদ্যোক্তাদিগকে তিবস্কার করিয়াছেন এবং উহাঁদিগকে সর্তে 
আবদ্ধ কবিয়া তাহাদের অনিষ্ঠ কবিবার ক্ষমতার হ্রাস 
কবিয়াছেন। আমাদেব বোধ হয়, উভয় পক্ষকেই খাট 
হইতে হইয়াছে। . 


পুর্ণভাণ্ডী। 


কাশীতে একরকন সন্যাসী আছেন, তাহার! মুষ্টি-তিক্ষা 
লন না) যে ভাঁহাদেব ভিক্ষাপাত্রট পূর্ণ করিয়া দেয়, তাহার 
দানই গ্রহণ করেন। ইহ্াদিগকে পূর্ণভাণ্তী বলে। ইহার! 
পাড়ায় পাড়ায় “ৱচী লেঙ্গে”, “ৱহী লেগ” ( অর্থাৎ যাহা 
চাই পূর্ণমাত্রায় উহাই লইব ), বলিয়া বেড়ান; কেহ পাত্র 
ভরিক্লা দিলে “ৱহী লিমা”, “উহাই লইয়া”, বলিয়া 
চলিয়া যান। 

সম্প্রতি গবর্ণমেন্টেব তবফের লোক আমাদের শ্বরাজের 
দাবীর উত্তরে হু-একটা বড় চ.করী ও ছু-একটা! ফাঁকা 
তথাকথিত অধিকাবরূপ মুষ্টিভিক্ষ। দিয়া আমাদিগকে 
বিদায় দিবার চেষ্টা আছেন। আমর! ভিক্ষুক হই বা 
না হই, আমরা! পূর্ণভাওী। আমাদের ভাওটির আয়তন 
কংগ্রেস ও মস্লেম্‌ লীগ কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছে । উহা পুর্ণ 
করিয়া দিতে হইবে। বহী লেঙ্গে, ৱহী লেঙ্গে, ব্বহী লেঙ্গে। 
আমাদের ভাড়টি যে ভীড়মাত্র, কলশী বা জাল! নহে, ইহাই 
যথেষ্ট রফা। তাহার কনে চলিবে না। মুষ্টিভিক্ষার কর্ম্ 
নহে। ৱহী লেন্ে। 


চিত্র-পরিচয় 


“সাহিত্যের পাকা শড়ক* ছবিথানিতে চিত্রকর এই 
দেখাইতে চাহিয়াছেন যে দেবী সরস্বতীর কমল-বন রোলাঁব 
দিয়! ধলিয়া সাহিত্যের পাকা শড়ক বানানো হইতেছে, 
নর্দমায় কালী ছড়াছড়ি, আব দেবী বীণাপাণি কমলাসুন 
ছাড়িয়! ভয়ে শেওঢা গাছে চড়িয়া আশ্রয় লইয়াছেন। 

চারু! 





“সত্যম্‌ শিব্ম্‌ সুন্দরম্‌।৮ 
“নায়মাজ্সা বলহীনেন লভ্যঃ 1৮ 
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১৭শ ভাগ \ 
»ম খণ্ড | 
ইতিহাসের ধারা 


জগতের আধুনিক সুসভ্য অবস্থা মানব-সমাজের বহু সহস্র 
বৎসবের প্রবত্বের ফল। প্রাচান কাল হইতে সকল 
দেশেই একট! অত্যুন্নত সত্য-বুগের কল্পনার কথা প্রচলিত 
আছে; কিন্তু ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে এই সত্য- 
“যুগের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে হয়। * আধুনিক 
পণ্ডিত-বর্গের মতে, মানবজাতি উদ্ভবকাঁলে পশু অপেক্ষা 
উন্নত ছিল না, এবং আদিদ অবস্থায় যাযাবর ও বর্ধর 
ছিল) কাল-ক্রদে সভ্যতার উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে 
আরোহণ করিরা আসতেছে। রাঞ্জকাহিনী ও সন- 
তারিখের মমষ্টির আলোচন। হিসাবে প্রাচীন ইতিহাস 
মূল্যবান নহে, দানবসভ্যতার উৎপত্তি ও উন্নতির কথা 
ধ্রানাইয়া দেয় বলিয়া, এবং মানুষের এনেক্ল ক্রমিক উৎ- 
কর্ষের বিবরণ প্রকাশ করে বলিরাই ইহার চচ্চাব মূল্য । 
আধুনিক, প্রাচীনের উপর প্রতিষ্ঠিত; মাধুনিককে বুঝিতে 
হইল প্রাচীনের রহন্ত জানা আবন্তক | 





ly বেঙ্গল প্যবলিশিং হে [ন্‌ (1১এ নুর মোহন্মৰ সরকার লেন, 
কলিকাতা) বাঙ্গালায় 'ব্বপপ্তী ও বিশ্ববার্তা প্রকাশ করিতেছেন_-এই 
বই Whitaker's Almanac বা Statesman's Year-Bookaর 
অনুবূপ। এই প্রবন্ধ উক্ত পুস্তকের জন্ত লিখিত, এবং প্রকাশকদিগেব 
অন্ুমত্যনুনারে মুডিত।  বইখানি ছাপ! হহতেছে, শীঘ্রই বাহিৰ 
হবে । 


। আশ্বিন, ১৩২৪ ৬ষ্ঠ" * 


ইতিহাসের উপাদান 
কোনও দেশের প্রাচীন, বুগেব কথার বি" 
1 বা চর্চা করিতে হইলে সকলে চেয়ে বেণী এ 
ও উপযোগী উপাদান হইতেছে মানুষ নি £' 
গিয়াছে ;--তাহা ইতিহাস রূপেই হউক, বা * 
আঁকারেই হউক। কিন্তু এই উপাদান আম 


‘প্রাচীন যুগে লইয়া যায় না; যে কালের- সংব ' 


মানুষের লেখা কোনও বহি ব। বিবরণ হইতে 
পাবি না, বা বে কালেব সম্বন্ধে পুরাণ কিছু উ- 


না, তাহাকে ‘প্রাগৈতিহাসিক যুগ’ বলা ২ 


খুঁড়িয়া পাওয়া অতি প্রাচীন যুগের তই এক্ট। « 
দুই একটা অমৃন্থণ পাঁথরেব বা হাড়ের তৈ * 
পুরাণ যুগের লোকের কববের মধ্যে বা বাস-ই 
পাশে প্রাপ্ত মাটীর পাত্র, বাহাড়েব উপর জা, 
আকা অস্ত জানোয়ারের ছবি_ ইচাপেব*' 
প্রাগৈতিহাসিক যুগের তথ্য কিছু-কিছু জানা হ' 
লিখিতে শিখিয়াছে সভ্য হইবার বনু পূণ, 
শিখিবার পূর্ব হইতে সে নিজ জাতিত ও 
অম্পষ্ট-ভাবে কিছু-কিছু যাহা মনে করিয়া :' 
তাহা এখন লিপি-বদ্ধ করিবার চেষ্টা করিল । এ 
ও স্বৃতি’র উপর ।ভত্তি করিয়া সে জ্ঞাত রঃ 
কথা বলিবার চেষ্টা করিল। এই চেষ্টাই হং 


৫৫৪ 


ক ইক আলি 


লিখিবাব প্রবাস। কোথাও কোগাও প্রাচীন মানব 
যাহা বলিয়া শিয়াছে তাহা একেবাবে লোপ পাইরাঁছে ; 
কোথাও বা তাহা বিরত, কোথাও বা অবিকৃত অবস্থায় 
পুস্তকে মধ্য দিয়া ধারাবাহিক-রূপে 'এখনও পর্য্যন্ত প্রচলিত 
আছে--বেমন ভাবতের বেদ, মহাভাবত ও পুবাণ, চীনের 
শূকিও, ও শী-কিও, গ্রন্থ, গ্রীসে হোমরের কাব্য ও 
হেরোদোতসের ইতিহাস, যিহুদী-জাতিব প্রাচীন পুরাণ ও 
ইতিহাস । আবাব পুস্তকের আকাবে নহে, পাথরে বা অন্ত 
আঁথানে দেই যুগে লেখা কথায় ও আঁকা ছবি ইত্যাদিতে 
প্রাচান কালেন অনেক খবর জান! বার) এই-সকল 
প্রাচীন ও লুপ্ত ভাষার এবং অক্ষবে লেখ! অনুশাসনু, এবং 
প্রাচীন চিত্রাদির চচ্চা ও 'অনেক কাল বন্ধ তইয়া গিয়াছিল; 
কিন্ত নাকাল আবার তাহাদেব উদ্ধার আরম্ভ হইয়াছে, 
এব" তাঁহার ফলে প্রাচীন বুগেব অনেক কথাই আমরা 
জানিতে পাবিতেছি। রি 

মানুষেব হাতের পাঁও্রী-পাত (75০০010$) তিন 
প্রকারেব : [১] প্রাচীন কালের লোকের কথা বা চিন্তার 
আধার, এমন-সকল -বই, যাহাদের চর্চা একেবাবে বন্ধ 
হয় নাই, ধাবাবাহিক-ঝপে এখন পর্যান্ত চলিয়। আসি- 
তেছে; ইতিহাস, গান, কথা, ধর্ণা-পাস্ত্র, ভ্রমপ-বৃতবাস্ত 
প্রতি । [২] প্রাচীন কালের লোকের হাতেৰ কাঁজ-_. 
অস্ত্শস্ব, তৈদস-পত্র, মুদ্রা, অন্থশীসন ও লিপি, ঘব-বাড়ী, 
চিত্রশিল্প। [৩] লোক-সুখে প্রচলিত কথা, ছড়া, গান, 
‘কিম্বদন্তী, জনপ্ৰবাদ, যে-গুলিকে অল্প-দিনমাত্র লেখার ধরা 
ভইতেছে। 

কিছুকাল পুর্ব পর্য্যন্ত প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার বিষয়ে 
মুখ্যতঃ। ১ ]-শ্রের্ণীর উপকরণই বাবহাবে আনিত। [ ৩ ]- 
' শ্রেণীব মাল-মসলার বাবচ্গাবেধ কগ! কাহাবও দনে আমে 
নাই, [ ২ ]"শ্রেণীর মাল-নসলাঁব দধ্যে কেবল এক গ্রীক ও 
রোমান এবং চীন! জাতির হাতের কাজই লোকে চর্চ 
কবিতে পারিত। মিসরের চিত্র-লিপি, বাবিলন ও পারস্তের 
“বাণমুখাকৃতি” লিপি, প্রাচীন ভাবতেব অন্ুশাসনগুলি 
কেহই পড়িতে পারিত না। চ্নিহুদী পুবাঁণের মতে পৃথিবীর 
বয়স ৬১০০০ বৎসর, ইউরোপের গ্রীষ্টান লোকে তাহাই 
বিশ্বাস কবিত। কিন্ত নানা চেষ্টা করিয়া প্তিতের! বখন 


প্রবাসী--আঙ্বিন, ১৩২৪ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


sr ৩টি পিসি 


দিসবের 9 বাবিলনের লিপি পড়িতে সক্ষম হইলেন, তখনই 
পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাপ পর্যযালোচনাব এক নূতন যুগ 


'আরম্ত হইল। ভূতত্বের সাহায্যে এবং অতি পুবাতন 


কালেব অস্ত্রশস্ত্র ও জিনিস-পত্র ঘাঁটিম্া দেখা গেল যে 


মিসরের আদিম সভ্য অবস্থা প্রার দশ হাজার বছরের, এবং 


লিপি ও অস্থশাসন পড়িয়া জানা গেল যে মিসরের লোকেরা 
আট হাজার বছবের কণা বলিয়া গিয়াছে । 


ইতিহাসের যুগ বিভাগ 


নানব-ইতিহাসৈব মুখ্য ধরা বিচার করিয়া দেখিলে, 
মোটামুটি ইহাকে পাঁচটি যুগে ভাগ করিতে পার! বায়। 
এই ধুগ-বিভাগ যে সকল দেখেব পক্ষেই খাঁটিবে এমন 
নহে, তবে এই যুগ বা সভাতাব ক্রদ-নিণর কার্য্যকর হিসাবে 
গ্রহণ করা যাইতে পাবে। 

[১] প্রাগৈতিহাসিক যুগ 15101500710 Age: 
(ক) আদিম বাবাবর বর্ধাব অবস্থা (খ) পুরাতন পাথরের 
অস্ত্রে যুগ (গ) নুতন পাথবেব অন্ত্রের যুগ (ঘ) ধাতুর 
যুগ্বের আভাস : নানব-সভযতার উষাকাল (৩) তামা 
ও ব্রঞ্নের অন্ত্রের যুগ । 


[২] প্রাচীন সভ্যতার প্রথম যুগ Ancient Age 1 


৩০০০ খ্রীঃ পূঃ হইতে আঙুমানিক ৬০০ গ্রীঃ পূঃ পর্য্যন্ত | 
থাল্দেরা! ( বাবিলন )-দেশে আক্কাদীয় ও শেমীয় 
জাতি-দ্বয় কর্তৃক সভ্যতার পত্তন) এবং মিসরে সভ্যতার 
উত্থান ও বিকাশ! ‘হিত’ 13101 প্রভৃতি পশ্চিম-এশিয়ার 
জাতিগণের কাল; এজিয়ান-সাগরের উপকূলে ও ক্রাটে 
সভ্যতার বিকাশ) আধ্য-জাতির প্রনার--( ক) ভাবতে 
আগমন, ও দ্রাবিড-জাতিব সহিত দিলিভ আর্া-জাতি- 
কৰ্তৃক আৰ্য্য ড্রাবিড় বা হিন্দু সভ্যতার পত্তন ও বিকাশ, 
(খ) পারন্তে ও পশ্চিম এশিয়ায় প্রসার, (গ) গ্রীসে 
নবাগত আৰ্য্য ও আদিম অনার্য এজিয়ান জাতির সভ্যতার 


ই 


মিশ্রণের ফলে পরবর্তী যুগের গ্রীক সভ্যতার উথ্থান ও 


বিকাশ। উত্তর-টীন্রে চীন! সভ্যতাব উখান। 


[৩] প্রাচীন সভ্যতার দ্বিতীয় যুগ--৬** খ্রীঃ পুঃ 


হইতে ৬০০ খ্রীঃ অব্য - স্থুসভ্য প্রাচীন যুগ Classical Age : 
এই যুগে হিন্দু ( আর্ব্-দ্রাবিড় ), গ্রীক ( আর্বা-এজিয়ান ) 


৬ সংখ্য। l 


পি ~~ ৮৯ ৯. 


চান, লাচিন-_-এই কয় উাভির সভাত তারি কাঠির দাড়া 
ভয় গিয়াছে; প্রাচান মিসব, আনিরিয়া-বাঁবিলন, হিত্তা 
নিষ্পরত। এই যুগে দার্শনিক ৪ পণ্ডিতগণের উদ্ভব; 
ভাবতবধে প্রাচীন ঝ্চধিদের বুগের অবসান, এবং বুদ্ধ ও 
মহাবারের উত্থান , পাণিনি, কপিল, কৌটিল্য, কাত্যায়ন, 
পতঞ্জলি ; পারস্তে জ্র.রুপ্র Zarathustra ; গ্রীসে পিথা- 
গোর।স্‌ Pythagoras, আনাল্সিমান্দ্রন্‌ Anaximandrns, 
সোক্রাতেস্‌ ১০৭০৯, প্লাতোন্‌ 218০, আরিস্ডোতল 
Aristotle প্রভৃতি ; ঘ্িুদী জাতির মধ্যে য়েশায়াহ্‌ [sail 
প্রতৃতি তাৰ্িকগণের উত্থান ; চীনে লাউ-ংজে, ],90-5%5 
ও খুউফৃতজে' K’ung-Fu-tsze (বা Confucius ) এবং 
মেড্‌ৎজে., *Meng T১ze ও চুমাঙৎজে. Chwang- 
৭৪র উদ্ভব। প্রাচীন পাবস্ত সামাজ্য) গ্রীন ও পারস্তের 
সজ্বাত) পেরিক্লেদ 1১৩/)155এর যুগ ; তৎপরে গ্রীকরাজ 
আলেক্সান্দর কর্তৃক এশিয়ায় গ্রীক সভ্যতার প্রসার; 
ভারতে মৌর্য, অন্ধ, গুপ্ত বংশ হের্যদেবের সঙ্গে ভারতে 
এই যুগের অবসান বলা যায়); ফিনীব্-জাতিব বিস্তার, 
ও রোমের সহিত সংবর্ষে ফিনীকজাঁতির নাশ ; রোম্মক- 
সাম্ুজের বিস্তার ও পতন পারস্যের সাস্সানী Sassanian 
“যুগ ; চীন-দাআাজ্যের পত্তন ; এই যুগে গ্রীস-দেশে' আধুনিক 
ইউরোপীর সভ্যতার ও চিন্তাপ্রণালীর বনিয়াদ প্রস্তুত হইল। 
[8] মধান্বুগ Middle ১৫০১৬০০১৫০০ খ্ৰীষ্টাব । 
নবীন জাঁতিগণের উদ্ভব-_উত্তর-ইউবৌপের জাতিদের 
বিকাশ) ব্রীষ্টানী ও মুললমানী সভ্যতার উত্থান ; মুসলমান- 
সামাজোর প্রসার ; দাখাঙ্কনগবে এবং স্পেনে উময়ব্- 
বংশীয় খ.লীফণগণের, এবং বঘ.দাঁদে "অববাস-বংশীয় খ.লীফ.!- 
গণের যুগ ; ভারতে রাজপুত-জাতির উত্থান ও শঙ্করাচার্য্য- 
প্রদুখ আচাধ্য-বৃন্দ ; চীনে থাউ, 77806 ও সুউ, Sung 
শ; ইউরোপে নর্মান রাজ-জাঁতির বিস্তার, এবং 
পশ্চিম-ইউরোপে যোদ্ধ শ্রেণীর আভিজাত্য ও ভূমির অবিকার- 
মণক শাসন-গদ্ধতির (17600811510এর্‌ ) প্রসাব  পালে- 
স্তীনে গীষ্টান ও মুলমান সভ্যতার সংঘর্ষ খ্রীষ্টান ধর্মী কর্তৃক 
ইউরোপের স্বাধীন স্তার খর্কাতা। ইহার পরে প্রাচীন 
গ্রীক সগেব সাহিত্য চচ্চার ফলে নুভন প্রাণের সাড়া 


( Nehnaissance 71 


ইতিহাসের ধার! 


২৪৯2৯ NANA সিএ 


[৫] আধুনিক বা বৈকি ২1116 
১৫০০ শ্রীষ্টাব্দের পর হইতে । এই গে বদ 
স্বাধীনতা) লুট্যর Luther গভৃতি সংস্কার ণ£ ?ত, 
আমেরিকা আবিষ্কার; বিজ্ঞানের জয়) ধু * 
গুলির উদ্ভব ও তাহাদের বিশিষ্টতাঁর পৰিপুষ্টি ; * 
অভ্যুদয় ; প্রাচ্যে উদ্বোধন! 


প্রাগৈতিহাসিক যুগ 


ভূ-তন্ব-বিদেরা গৃথিবীব বুকের ভিতর হইত 
জীবন-রহস্ত বাহির করিয়াছেন। পৃথিবীর থর 
লক্ষ বৎসর তাহা ভূ-তত্বের বিচারের বিষয়। / 
মানবের উৎপত্তি সে সম্বন্ধে ভূতন্ব যাহ! না. 
আমাদের পক্ষে যথেন্ট । জীব-তত্ববিদ্‌ এবং ডু ত 
মতে, মানব-জাতি জীবগণের মধ্যে নকলের শেষে 
লাভ করিয়াছে, এবং যে যুগে পূর্ণাঙ্গ মানবের উদ্ভখ * 
প্রাচীনত্ব এক লক্ষ বর্ষ অনুমান করা যাইতে পানে 
জাতি উদ্তবের পর কয়েক সহজ বসব বর্ধর অথ- 
পশুর মত যাযাবর জীবন ধারণ করিত, এবং প-' 
উপর বা পর্ধত-গুহীয় বাস করিত। ভূগর্ভ হই. 
এই প্রাচীনতম .ফুগেন মান্থষেব ব্যবহৃত পাথরে? 
অস্ত্র প্রভৃতির সাহায্যে এই সময়ের অবস্থার কথ। ,২ 
ধারণা করা ঘায়। মানুষ আগুন জালিতে শিগিদ 
কৃত পরের যুগে মানব একটু সভ্য হইল, বুট।7 
করিতে লাগিল, দল-বদ্ধ হইয়া থাকার সুবিধাণ্বুবিত 
অস্ত্র ঘষিয়া-মাজিয়া চিক্ণ কবিয়া শাণিত হরি 
লাগিল, এবং ক্রমে ধাতুর ব্যবহার শিখিণ। 5, 
প্রভৃতি সহজ-নম্য ধাতুর ব্যবহার আগে প্রচলিত £ 
তামার সহিত অন্য ধাতু মিশাইরা একপ্রকার ক" 
ধাতু ( br৮০n2e ) মানুষ ব্যবহারে লাগাইল। দাং" 
সাহায্যে মানব অল্পকাঁল মধ্যেই পার্থিব জীববাদর -' 
হইয়া উঠিল, তাহার এখন আৰ প্রাচীন দেও 
হিংশ্র-জন্তুর ভয় করিবার আবশ্তকতা রি 
ধাতুর যুগের পর লৌহেব যুগ । যখন দানব ০্োহা+ 
শিখিল, তখন সভাতাঁব পথে সে অনেকট। অঠঞ্সব "ই 
সকল দেশেহ থে 


মান্মষেত উতর ষেব গতি এক 


৫৫৬ 


চলিরাছিল তাহা নহে; বে সময়ে এক স্থানে মানব অতি 
উন্নত হইয়াছে, দেখ। যায় যে সে সময়েই অপর স্থানে সে 
অতি হীন বর্ধর অবস্থার কৃহিয়াছে। ফ্রান্সে তিন হাজার 
বছব পূৰ্ব্বে লোকে পাঁথরের অস্ত্র ব্যবহার করিত ; বিগত 
শতাব্দীর মধ্য-ভাগ পর্য্যন্ত পাসিফিক দ্বীপ-পুঞ্জে কোথাও 
কোথাও ওঁ অবস্থাই চলিত ছিল। 

প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষের পক্ষে জীবন-ধারণ 
বান্তবিকই জীবন-সংগ্রম ছিল। বাঁধাবর অবস্থার বখন 
মানুষ কৃষিকৰ্ম্ম জানিত না, তখন তাহাকে রোজই কঠিন 
শরন-সাপেক্ষ মৃগয়া দ্বারা রোজকার খাদ্য সংগ্রহ করিতে 
হইত। ক্ৃষিকর্খু শিক্ষার ফলে মান্য এককালে অনেক 
দিনের উপযোগী খাদ্যের সংস্থান কবিতে সক্ষম হইল। 
তথন সে জীবন ধারণের উপাঁয় সহজ করিয়া জীবনকে সুখ 
ও স্বচ্ছন্দ বুক্ত করিবার চেষ্টা, করিতে সময় পাইল, নিজ 
অবস্থা উচ্চ করিবার অববশশ পাই '। এইজন্তই “দেখা 
যায় যে বড় নদী থাকায় বেখানে ভূগি উর্ক্ববা এবং খাদ্যদ্রব্য 
সুলভ, যেখানে রাস্তা-ঘাটের সুবিধা আছে এবং অনেক লোক 
একত্র অনায়াসে থাকিতে পারে, আক্রমণকারী বিদেশীর হস্ত 
হইতে আত্ম-রক্ষ! যেখানে সহজ, এবং যেখানকার জলবাযু 
ভাল, এক্নপ স্থলেই উচ্চ-জাতীয় সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছে; 
পাহাড়িয়া জাতির মধ্যে বা শীত-প্রধান দেশের লোকদের 
মধ্যে নহে। এই জন্যই দ্রেখা যায় বে আদি-সভ্যতার 
উৎপত্ভি-ভূঘি নীল-নদের তীর-দেশ ( নিনর ), ইউফ্রাটীস 
ও তিগ্রীন্‌ নদীর মধ্য-ভূমি ( খাল্‌দেয়া ), সিন্ধু ও গঙ্গা এবং 
গোদাবরী কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীর কুল (ভারতবর্ষ), এবং 
হবাঙ_হোঁ নদের কুল ( চীন )1+ 





« আমেরিকায় কিন্ত ইহার একটু ব্যতিক্রম দেখা যাঁয_-অব্রাচীন 
কালে আমেরিকা-০ তিনটি বিশিষ্ট সভ্যতা গড়িয়া উঠে, এই তিনটির 
একটিও কিন্তু মিসিসিপি বা আমাজ নের মত বড় বড় নদীর ধারে 
উত্তৃত হয নাই । আমেরিকার নদীমাতৃক অংশগুলি এখন পর্যন্ত আদি- 
যুগের অরণ্যানীতে সমাবৃত, এবং ইহাদের তীরভূমি শীত ও উধতার 
বাহুল্য-হেডু গঙ্গা বা শীল নদের তীরের মত সুখ-সেব্য হয নাঁই। 
আমেরিকার নিজস্ব দেশ-জ সভ্যতা যেখানে গড়িয়া উঠে, সেখানকার 
স্গল-বাঁধু ভাল, ভূমি উববরা এবং পর্বতাদির ছারা সুরক্ষিত। নদীর 
অভাব লোকে জানিতে পাবে নাই! আমেরিকার সভ্যতাঁগুলি স্পেনীয়- 
দেরু'স হিত সংঘর্ষে আসিয়া বিনষ্ট হইযা গিযাছে; কিন্ত ইহার চিহাবশেষ 
পুরাতন মন্দির ভাঁঙ্গমা প্রভৃতি, ইহার গৌরবের ও উতৎকনের পরিচয় 
দেয। আনেরিকার এই তিনট সভঃভা হউতেছে [১] গেট্সিকো দেখে 


শ্রধাসী -আশিন, ১৬২৪ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৯৫৯৯2 Nes পাটি ENON eNO প্লাস EN ONES Ne 


সুপ্রাচীন যুগ 

সভ্যতার আদি কেন্দ্র হিসাবে মিসর বা বাবিলন অপেক্ষা 
ভারত অনেক অর্ব্বাচীন। সব প্রাচীন বইয়ের ভিতর দিয়া, 
ভারতের প্রাচীন কথা যাহা-কিছু পাওয়। যায়, মহারাজ 
অশোকের সময়ের (২৫০ খ্রীঃ পৃঃ ) পূর্কোর বিশেষ কিছু 
নিদর্শন পাওয়া যায় না । এই-সমস্ত বইয়ের কাল সম্বন্ধে 
খুবই মতভেদ দেখা যায়; সাধারণতঃ খ্রীঃ পুঃ ১৫০০]২০০০ 
বৎসরের ওদিকে কেহ বাইতে চাহেন না। কিন্তু মিসরে ও 
খাল্দেয়া বা বাবিলনে মানুষের হাতের ঘে প্রাচীন নিদর্শন 
পাওয়া গিয়াছে, তাহা খ্রীঃ পৃঃ ৫০০০ বৎসবের বা তৎপূর্বের 
বলিয়া সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হইয়াছে । & 

আদি সভ্যতার পত্তন মিসরে আগে কি মেসৌপোটা- 
মিয়ায় আগে, তাহা জানা বায় না। মেসোপোটামিয়াক্স 
ইউফ্রাটীস ও তিঞ্রীস নদীর মোহনায়, পারস্ত উপসাগরের 
তীরে আমুমানিক ৮০০০1৭০০০ খ্রীঃ পূঃতে াল্দেয়া' 
Chaldea দেশের সভ্যতার হুত্রপাত। বে গ্রাতি কর্তৃক 
এই*সভ্যতার পত্তন তাহা ‘আক্কাদ” Akad ও আমের’ 
Sumer এই ছুই নামে পরিচিত। ভাষা ও আরুতি-গত 
সাদৃশ্ত বিচার করিয়া জানা বার এই “আকাদ-স্থমের*৮- 


4 


~~ 





বব ক 
তেস্কুকো [e2০০ হুদের তীরে 'নাহআ N॥্৷h৷॥৭ জাতির সভ্যতা ; 
ইহার ভোগ-কীল ৪৫৭--১৫২০ খ্রীষ্টাব্দ ; নাঁহআ দের “তোল্তেক্‌* 
০1০ শাখা কর্তৃক ইহার পত্তন, এবং দুদ্ধর্য ‘আস্তেক' 8%1গেণ 
কর্তৃক ইহার প্রসার। [২] ধুকাতান ও গআতেমীলা প্রদেশে এবং 
মধ্য আমেরিকায় “মানা 21758 জাতির সভ্যতা; ইহা নাহআ.- 


- সভ্যতার সমসাময়িক ; প্রতিবেশী নাহআ.দের সঙ্গে মায়া-দের যোগ 


ছিল। (মাযাঁজাতি লিপিবিগ্ভা জাঁনিত; কিন্তু ইহাদের 'উপলাকৃতি' 

(০7108110002) লিপি পাঠ করিবার উপাধ লাই, এই 

লিপিতে লেখা. অনুশাসন প্রহেলিকাময় হইয়া রহিয়াছে )। 

[৩] দক্ষিণ-আমেরিকায় পেক-দেশের '‘কিচুআ’ Quichua ও 

‘আয মারা!’ Aymara জাতিদ্বয়ের সৃষ্ট সভ্যতা; খ্রীটীয় ১০** আন্দাজ 

আন্দেস্‌ £55065 পর্ধতশ্রেণীর মধ্যে তিতিকাকা-হদের তীরে ইহার 

উদ্ভব, এবং কিচুআদের রাজা ইন্কা [70৫দিগের কর্তৃক আলোস্‌-পর্বতের 
পশ্চিম সামু ধরিযা ১৫৩০ খ্রীঃ অবধি ইহার প্রসার হয়। পেকরু, 
সভ্যতার সহিত না 5আ ও মাবা সভ্যতাব সংস্পর্শ ঘটিয়। উঠিবার পূর্বেই 

বিজেতা স্পেনীয়-দের গৌড়াসি ও অত্যাচারের হাতে ইহাদের ২স্তিত্ব 

লোপপায়। আমেবিকার এই দেশীয় সভ্যতা জগৎকে কিছু দিয়া 

যাইতে পারে নাই, কিন্ত মানব-সভ্যতার ইতিবৃত্তে ইহাদের একটা স্থান 

আছে । লোহার ব্যবহাঁন্ না জানা সত্বেও নাহুআ, সায়া এবং কিচুআ 

জাতি স্বতদ্ব-ভীবে মে উন্নতির শিখবে আরোহণ করিয়াছিল, তাহা 

বাওবিকহ বিস্ময়কর । 


# 


৬ষ্ঠট সংবা। ! ইতিহাসের ধারা 


জাতি, ভুকী ৰ’ প্রাচীন যুগেব তাতার-তুরানী জাতির বজায় রাখে, কিন্তু পরে তাহার" আকাদ-়গ: 

সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল, এবং কেহ কেহ ইহাদ্দিগকে ভারতের শেমীয়দের মধ্যে এবং আর্ধ্জাতীয় পাবসাক7দ 

হুনভ্য প্রাচীন দ্রাবিড় জাতির সহিত সম্পৃক্ত মনে মিশিরা বায়। 

করেন। আক্কাদ-ুমের জাতির সভ্যতা বিশেষ উৎকর্ষ মিসর দেশেব আদিম অধিবাসীদের নিদশন 

লাভ করিয়াছিল; ইহারা কৃষি-কর্ম্বে বিশেষ পটু ছিল, শ্রীঃ পুঃ পর্যন্ত পাওয়া বায়। ইহাদের পরবন্তী হু" 

এবং নক্ষত্রাদি পর্যাবেক্ষণ বিষরে ইহার! যাহা করিয়া এক জাতি মিসরীয় সভ্যতার পত্তন করিয়াছিল 3 ভ 
গিয়াছে, তাহাই আধুনিক জ্যোতিষ-বিজ্ঞানেব ভিত্তি। মতে ইহারা এশিয়া হইতে আগত, এবং খুব মস্ত 

বে সময়ে “আক্কাদ-সুমের, জাতি খাল্দেয়া-দেশে বনবাস আকাদীর মিশ্র-জাতির বংশধর। মিসরীয়-লিপি প।+ 
করিতেছিল, সেই যুগে আরব-দেশের মক্কুভূমিতে শেষীঃ বায়, শ্রীঃ পৃঃ ৫৫০০ বর্ষে রাজা “মেনী? Mena 
Semite নামে একটি জাতি বাধাবর-বৃত্তি অবলম্বন কবিরা 14073) কর্তৃক প্রথম মিসরীয় রাজবংশ স্থাপিত হ" 

বান করিত এই শেমী-জাতির অনেক শাখা) তাহার খুছু' 10814 (বা Cheops) ৪৭০০ খ্রীঃ পুঃ 
নধো যিহুদী ও আরব অন্যতম । শেমী-জাতির লোকেরা কবরন্তপ (পিরামিড! ) নিশ্মীণ করান। ইহার পণ, 
সুসভ্য আক্কাদ-জাতির সহিত সংঘর্ষে আসে; ইহার ফলে এক সমৃদ্ধ যুগ আরম্ভ হয়) মিসরের বাণিজ্য ও 
সুসভ্য কিন্তু অপেক্ষাকৃত দুর্বল আঙ্ধাদীয়গণ, এই পরাক্রান্ত চতুর্দিকে প্রসার লাভ করে, এবং মিসরীর ধর্ম্ম ও নী" 
বর্ধর জাতির সহিত নিশিয়া গিয়া আপনার স্বতন্ত্র আতীর জাতীয়ত্ব সুদৃঢ় হর। খ্রীঃ পুঃ ৬৫০০-১৫০০ পর্য্যন্ত পণ 
অন্তিত্ব হারাইরা ফেলে। কিন্ত ইহাদের সভ্যতা, রীতি-নীতি, (Heণু॥- ১1550 বা) [15595 নামে এক পরাক্রান্ত ৫ 
দেবতা-ধৰ্ম্ম, সমস্তই নবাগত শেমীরেবা গ্রহণ করে; কেবল যাষাবর জাতি মিসরে অনেক উৎপাত করে, পরে তু 
ইহাদের ভাষা লয় নাই। আক্কাদীর নগর “কা-দিঙ্গিতা” বিতাড়িত হয়, এবং মিসরীয়েরা স্বাধীন হয়। স্থপ্রাচীন্। - 
(মর্থাৎ ‘দেব-দ্বার’) শেমীয়-ভাষায় অনুদিত হইয়া ‘বাব_ইলুঃ হইতে মিসর, দক্ষিণ আরব, বাবিলন ও পশ্চিম এ 
"বা বাবিলন নামে পরিচিত হইল। এই শেশীক্প্রধান জাতিবৃন্দ, এবং ভারতের দ্রাবিড়-জাতির মধ্যে বা! 
মিশ্র-জাতির দ্বারা পুরাতন আকাদ-ন্থমের জীতির সভ্যতা ও ভাবের আদান-প্রদানের সম্পর্ক ছিল। 

নূতন ভাষায় নুতন ভাবে, কতকট। পরিবর্তিত আকারে খ্রীঃ পুঃ ১৫০০-১৩০০ মিসরের অতি গৌরবের যুগ ৷ 
'বাবিলনের সভ্যতা নামে পবিচিত । আন্কাদজাতি সময়ে মিনরীয়েরা আপনাদের ক্ষমতা বিস্তার করিবার 
লিপি-বিদ্যার সহিত পরিচিত ছিল; *শেমীয়েবা সেই করে। তৎকালে এসিয়া-মাইনরে ‘হিত? Hittit৫ ₹' 
লিপি-বিদ্যা গ্রহণ করিল, তাহাকে নৃতন আকার দিল। এক জাতি প্রসার লাভ করে ; বাবিলনের সভ্যতার - 
আক্কাদের প্রাচীন কাহিনী প্রতিহ্থ ও বিধিও ইহারা গ্রহণ লাভ করিয়া ইহারা কিছুকাল পশ্চিম-এশিয়ায় প্রখ্যাত : 
করিল। এই নূতন বাবিলন হইতে উত্তরে ‘আগুর’ ইহার কিছুকাল পূর্বে এজিয়ান-সাগরের উপকূলে ও « 
A$ur বা আসিরিয়া ১557৭ দেশে এই সভ্যতার এক প্রভৃতি দ্বীপগুলিতে এবং গ্রীস দেশে আর-একটি জাতি ; 
শাখা প্রতিষ্ঠিত হইল, এবং বহু শতাব্দী ধরিয়া এই বিশাল সভ্যতার স্থ্টি করে; উত্তর-প্রীস দিয়া আগে” 
। আনিরীয়-বাবিল' সভ্যতা প্রতীচ্য এশিয়ায় অটুট রহিল। ১৫০০ খ্রীঃ পৃঃ হইতে অল্লাধিক পরিমাণে আসিতে আন 
এই-নকল ব্যাপার খ্রীঃ পৃঃ ৫০০০-৩০০০ মধ্যে ঘটিয়াছিল। করিয়া এই জাতির সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়, ও «* 

দক্ষিণ-পশ্চিম পাবস্তে আকাদ স্থমের জাতির জ্ঞাতি মিশ্রনের ফলে আধ্য-ভাষী "এজিরান-আর্ধ্য' বা গ্রীক’ জা 

‘এলাম’ [217া016গণ একটি রাজ্য স্থাপন করেও “শুশান্? ও সভ্যতার উৎপত্তি । 

Shushan বা! জুমা 5৬১৪ নগরী এই রাজ্রোব কেন্দ্র ছিল। আধুনিক ইউরোপীয় এ্রতিহাসিকগণের মত এই £৫ 
এলামীয়গগ বহুকা+ ধরিপ আপনাদের স্বাতন্থা ও ভীষা খাল্দেয়া ও মিসরের বহু পবে মাধ্য-জাতি প্রাচান 


৫৫৮ 


ইতিহাসের রঙ্গ-ভূমিতে অবতীর্ণ হয়। ইহাদের মতে আদিম 
আৰ্য্যেরা মধ্য-এশিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের প্রান্তর-বাসী 
এক পরাক্রাস্ত বাধার জাতি ছিল; ইহারা দীর্ঘ-কায়, গৌর- 
বর্ণ, সরল-নাসিক, দীর্ঘ-কপাল জাতি ; সভ্যতায় আক্কাদীয়, 
শেষীয়, মিসরীয়, এজিয়ান বা ভারতের দ্রাবিড় প্রভৃতি 
অনার্য জাতি অপেক্ষা আদিম আর্যেরা নিকৃষ্ট ছিল। 
ইহাদের গৌরবের বস্তু ছিল ইহাদের ভাষা । জগতে 
আর্য্যের।ই সর্ধপ্রথম ঘোড়াকে পোষ মানাইয়াছিল। এই 
হিসাবে আদিম আৰ্য্যের সভ্যতার উন্নতিতে যা কিছু 
যোগান দিয়াছিল। আধ্্যদের ভিন্ন ভিন্ন দল উত্তর দেশ 
হইতে ভারত, পারস্ত, গ্রীস, ইটালী প্রভৃতি দক্ষিণের 
দেশে আসে, ও সেই সেই দেশের সুমভ্য অধিবাসীদের 
সহিত মিলিয়া যথাক্রমে ভারতীয় (হিন্দু ), প্রাচীন মিতানীক্ 
Mitanniও পারসীক, গ্রীক, ইটালীয় প্রভৃতি সভ্যতার 
সৃষ্টি করে। পশ্চিম ও উত্তুরেও আর্ধ্যেরা গমন করিয়াছিল 
( যেমন ফ্রান্স, গ্রেটব্রিটেন ও আয়র্লাণ্ডে কেল্টিক” 7০10০ 
শাখার আধ্যেরা, জন্মানী স্বাণ্ডিনেভিয়া ও ইংলণ্ডে 
“টউটন’ Teu০৷ আৰ্য্যেরা, ও" পূর্ব ইউরোপে সাভ.’ 
5185 বংশীয় আৰ্য্যেরা ); তাহারা কিন্তু বহু-যুগ ধরিয়া 
আদিম অর্থসভ্য অবস্থায় ছিল, রোম ও গ্রীসের সভ্যতার 
সংস্পর্শ পরে মধ্যযুগে তাহাদের উন্নত করে। 

দেখ! যাইতেছে যে ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রাচীন পাঁজী-পাত 
ও অনুশাসন প্রভৃতি ধাহীরা বিশেষ রূপে আলোচনা 
করিয়াছেন, এমন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা আর্ধাজাতিকে খুব 
উচ্চ আসন দিতে রাজী নহেন, এবং ভারতে ও অন্থাত্র আর্ধ্য- 
আগমন মিসরের ও খালদেয়ার তুলনায় অর্বাচীন ঘটনা 
বলিতে চাহেন। এ দিকে আমাদের দেশে বেদের যুগের 
আধধ্যদ্ের প্রাচীনতা ও সভ্যতা সম্বন্ধে ধারণ! স্থীধারণতঃ 
অতি উচ্চ। এ বিষয়ে যথার্থ তথ্য নির্ণয় অসম্ভব । তবে 
আর্যদের সম্বন্ধে ঠিক খবরটি এই ছুই প্রতিকূল মতের 
মাঝামাঝি একটা কিছু ধরা যাইতে পারে। অর্থাৎ আদিম 
আৰ্য্যেরা একেবারে বর্ধর যাযাবর ছিল না,_- তাহার! চাঁষ- 
বাস করিত, ধাতুর ব্যবহার জাঁনিত, সমাজ-বদ্ধ হইয়া 
খাকিত, এবং সভ্যতার পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল 
আদিম আর্যদের দেীঃ, র্যা, উষা, বরুণ প্রভৃতি দেবতার 


প্রবাসী - আশ্বিন ১৩২ 


৮৯৮৯৮ ২ক 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





কল্পনা, এবং পরবর্তী যুগের ভারতীয় খণ্েদের কবিতা ও 
উপনিষদের তত্র-কথার, তথা গ্রীস দেশের অপুর্ব দেব- 
কাহিনীগুলির বিকাশ, বর্বর বা অসভ্য জাতির বংশধর- 
দিগের মধ্যে সম্ভব নহে | শিল্প-কলা, বাস্ত-বিদ্যা, প্রভৃতি 
সভ্যতার অনেক অন্ধ আধ্যেরা দ্রাবিড়, বাবিলনীয় ' 
এজিয়ান-সাগরতীর-বাসী বা ফিসরীরদের নিকট শিখিয়াছিল, 
এ কথা সত্য বটে। প্রাচীন আর্যদের কথা নানা আৰ্য্য 
ভাষায় লিখিত প্রাচীন বহি হইতে এবং আধ্য ভাষাগুলির 
শব অনুশীলন করিয়া জানিতে পারা যায় ; সংস্কৃত খখ্েদ ও 
মহাভারত প্রভীতির প্রাচীন অংশগুলি হইতে, প্রাচীন 
পারসীক অবেল্তা /১%৪5 গ্রন্থে, গ্রীক-ভাষায় লিখিত 
হোদর, হেসিওড প্রভৃতি কবির গ্রন্থ হইতে, প্রাচীন 
স্কাণ্ডিনেভিয়ান্‌ ভাষায় রচিত টিউটন-জাতির পুরাণ-কথা-গ্রন্ 
“এড.ডা” Edda এবং পুরান টিউটন-জাতির কাব্য হইতে, 
প্রাচীন আইরীশ-ভাষায় রচিত বীর-কাহিনী ও গণ্য-কাব্য 
হইতে, ও স্বাভ-জাতির প্রাচীন কথা হইতে এই সুপ্রাচীন 
যুগের আদিন আৰ্য্য জাতি সম্বন্ধে কিছু-কিছু কল্পনা করিতে 
পরো যায় । 

বাবিলনের সভ্যতার প্রথম যুগে রাজা খাক্মুরাবি 
Khawhurabrর উদ্ভব ত্রীঃ পুঃ ১৪৪৪-১৯০১); এই 
রাজা বাবিলনের এক আদি বিধি-প্রণেতা। খুান্মুরাবির 
পরে “কাস্সি 5581০ নামে এক জাতি পুর্ব হইতে 
আসিয়া বাবিলন আক্রমণ করিতে থাকে ; মাঝে একবার 
পশ্চিম হইতে “হত্তা-জাতি আসিয়া বাবিলন লুট করে। 
“কাস্সি' জাতি বাবিলনে আধিপত্য বিস্তার করে, ও বহুকাল 
রাজত্ব করে; কেহ কেহ অনুমান করেন এই “কাঁস্‌্সি' 
জাতি আধ্য-ঝুশীম ; ইহারা বাবিলনে ও পশ্চিম এশিয়ায় 
প্রথম ঘোড়া আনে, বাবিলনের লোকেরা তাহার আগে 
ঘোড়ার সহিত পরিচিত ছিল না, তাহারা নূতন জানওয়ার 
দেখিয়া €ঘাড়াকে “পুবদেশের গাধা” নাম দেয়। কাদ্‌সি’ A 
রাজ্জগণ বহু-কাল স্বাতস্ত্য বঙ্গায় রাখিয়া চলে; কিন্ত ক্রমে 
ক্রমে বাবিলনীয় জাতির সহিত মিশিয়া যায় । মিসরের তন্ন 
অল্-অমর্নহত Tell-eL. Amarnah নামক স্থান হইতে 
কতকগুলি প্রাচীন বাবিলনীয় পুথি পাওয়া গিয়াছে, ( এই 
সকল পুথি আর কিছুই নহে, লোহার ‘লেখন’ সাঁভাযো লেখা 


৬ষ্ট সংখা ] 





কতকগুলি মাটীব টালি মাত্র )--তাহা হইতে জানা বায় যে 
এই যুগে (খ্ৰীঃ পুঃ ১৪০০ ) প্রাচীন মিসর ও বাবিলনের মধ্যে 
বিশেষ যোগ ছিল, রাজাদের মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদান 
। চলিত। ইহার কিছু পরে বাবিলনের সহিত আসিরিয়া'র 
ংঘাত উপস্থিত হয়; আসিরীয়গণ বাবিলনীয়দের জ্ঞাতি, 
একই ধৰ্ম্ম ও ভাষা ছুই জাতির মধ্যে চলিত ছিল। বাঁবিলনকে 
আসিরিয়া'র অধীন হইতে হয়; আসিরিয়ার অধিকার 
পারস্ত হইতে ভূমধ্য-দাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। কিন্তু উত্তর 
হইতে শক-জাতির আক্রমণে শীঘ্রই আসিরিরা বিধ্বস্ত হইয়া 
যায় (৬৬৮ খ্ৰীঃ পৃঃ) তখন বাবিলন আবার মাথা তুলিবার 
চেষ্টা করে, কিন্তু শীঘ্ৰহই আৰ্য্য বংশীয় “পাস? বা পারদীক 
Persian ও *'নদ’ Mede জাতিয় মিলিত হইয়া রাজা 
কুরুষ (10795 বা yr॥১)এর নেতৃত্বে বাবিলন জয় করে। 
পারস্তে আধ্য-ক্ষমতার উত্থানের আদ্য অবস্থায় খষি 
জর্থুপ্ত Zarathustra বা Zoroasteraএর শিক্ষার প্রভাবে 
পারসীক জাতি নূতন উদ্দীপনা লাভ করে এবং রাঙা 
কুরুষত কক্ষুজিয় 155700)5৩5, ও দাবয়বুষ 198:51০5এর 
অধীনে পারদীক জাতির ক্ষমতা ক্রমে বাবিলন, মিসর 
ও সমস্ত পশ্চিম এশিয়ায় বিস্তৃত হয়। এদিকে গ্রীসে 
'শ্রীক-মত্যতা বাড়িয়া উঠিয়াছে; গ্রীসে আত্ম-নির্ডর-শীল, 
স্বাধীনতা-প্রিক্। স্থসভ্য, কলা-কুশল, প্রির-দর্শন এক জাতির 
উদ্ভব হইয়াছে। এই গ্রীক-জাতির সহিত পারসীকের 
সংঘর্ষ হইল; ফলে পারস্যের পরাজয় । গ্রীক-জাতি স্বাধীন 
চিন্তাব অনুকূল ও লোকতন্ত্রের একান্ত জুন্থরক্ত প্রবর্তক 
ছিল; শিক্ষায় সাহিত্যে দর্শনে রাজনীতিতে বাস্তবিদ্যায় 
শিল্পে ভাঙ্কর্য্যে গ্রাক-জাতিব প্রবর্তিত পদ্থাই আধুনিক 
সাহিত্য, চিন্তা ও সভ্যতার পন্থ।; ষদি* গ্রীক-জাতি 
পাবস্য-কর্তৃক বিজিত হইত, তাহা হইলে হয়ত গ্রীক 
জ্ঞান 'ও সভ্যতা পারস্যের চাপে ধ্বস্ত:ও বিনষ্ট হইত, 
গ্রীসের জ্ঞানের আলোকের পরিবর্তে, চিন্তার, অগতে 
ও বাহ জগতে স্বাধীনতার বিকাশের পরিবর্তে, হয়ত 
পারস্যের রাজ-শক্তিব অপ্রতিহত গ্রাধান্ত-মূলক শাসন- 
প্রণালীরই জয় হইত। এই হেতু মারাথোন্‌ Marathon- 
ক্ষেত্র জগতের ইতিহাসে চিরস্থরণীয় ; কারণ এখানেই 
প্রথম পারম্য অভিযানের পরাভব, এবং তাহার ফলে চিন্তা- 


ইতিহাসের ধারা 
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ও কর্জগতে গ্রীসের প্রভাব ও আধুনিক +: 
বিকাশ। গ্রীসের উত্থানের সঙ্গে-দঙ্গে পশ্চিম 4 
প্রাচীন জাতিগণের ইতিহাসের পরিসমাপ্তি । 


স্ুসভ্য প্রাচীন যুগ 


পারস্যের ভীতি হইতে উদ্ধার পাইয়া গ্রীন এক 
গৌরবেব যুগে প্রবেশ করিল। এই সময়ে আথেম্স.' 
সমৃদ্ধির অবস্থা । দেশ-নায়ক পেরিক্লেদ্‌ Perikles, 
পিন্দার Pindar, এস্কিলস্‌ Aischylos,  সোছে 
Sophokles, ইউরিপিদেস্‌ Euripides, এবং চিত 
সোক্তীতেস্‌ 9০৮%:5169, প্লাতোন্‌ 1৭0০, আরিহে 
Aristotle_ইহীাদের উদ্ভব। আধুনিক সভ্য *»! 
মনের কাঠামো যেন চিরতরে এখানেই গড়িয়া ৩ 
গ্রীসের চিন্তার স্রোত গ্রীক-রাজ আলেক্সান্দরের দিগ্‌বি 
সঙ্গে-সঙ্গে প্রাচ্যে ছড়াইয়া পড়িল; নানা জাতির (, 
সহিত গ্রীকের পরিচয় হইল, এক বৃহত্তর ভাব-য - 
প্রসার হইল। কিন্তু এই ভাব-রাজ্য আর খাঁটা 
Hellenic রহিল না,_-ইহা Hellenistic অর্থাৎ " 
সম্পৃক্ত’ বা গ্রীকভাবে অন্থ্প্রাণিত' বলিয়া প্রখ্যাত « 
এশিয়া-মাইনরের বহু জাতি সম্পূর্ণক্ূপে এই সভ্য" 
করিল। 

গ্রীক-জাতির অভ্যুদয়ের যুগে এজিয়ান-উপকুহে, 
ভূমধ্য-সাগরের প্রায় সর্বত্র বাণিজ্য ও উপনিবেশ (' 
বিষয়ে গ্রীকদের প্রবল প্রতিত্বন্দী ছিল 'ফোইনিফ্, Ph 
বা ফিনিশিরান জাতি । ইহাবা শেমীয় ; সিরিয়া ও £ 
স্তীনের উপকূলে ‘তুর? বা টাক্সর 1৩ এবং “সিদন, $১ 
নগবে ইহাদের বাস ছিল) গ্লিুদী জাতির জ্ঞাতি ইং 
খ্ৰীঃ পৃঃ ৯০০-৮০০ হইতে প্রতীচ্য খণ্ডে ইহারা সুদূর , 
পর্য্যন্ত বেসাত করিতে যাইত । কাহারও কাহার? 
মিসরের চিত্রলিপির কতক-গুলি চিত্র ভাঙ্গিরা 
দ্বীপের লিপির কতকগুলি বর্ণ লইয়! ইহারা ধ্বনি-নি: 
একটি বর্ণমালা গঠন করে, তাহা গ্রীকেরা শিখে, এবং 
পরিবন্তিত করিয়া তাহা হইতে লার্টিন বর্ণমালার ৯ 
হয়। জগৎকে এই বর্ণমালার দানই ফিনীক্‌ .. 
শেষ্ঠদান। প্রাচীন ভারতের বর্ণমালা এই বর্ণমাল। - 
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জাত বলিয়া পাশ্চাত্য পত্ডিভগণেব নত। দিনকে! 
উত্তর আফ্রিকায় “কার্ত-হাঁদা” বা “নূতন শহর’ বলিয়া 
এক নগর প্রতিষ্ঠা করে, এই নগর রোমানদের নিকট 
কার্ধাগো 08105850 বা কার্থাজ নামে পরিচিত হয়; 
কার্থাজের পোএনি Poeni বা পুনিক Punic ( অর্থাৎ 
ফিনীক ) লোকেবা সিসিলী, স্পেন ও অন্তত্র উপনিবেশ 
স্থাপন করে, এবং এক প্রবল জাতি হইর! দাড়ায় । পরে 
রোমানদের সঙ্গে বহুকাল যুদ্ধ করিয়া খৃঃ পৃঃ ১৪১ সালে 
ইহাদের ক্ষমতার নাশ হয়। 

এদিকে ইটালী-দেশে আর্ধা-ভাষী লাটিন-জাতি সমস্ত 
দেশটি স্বান্তে আনিয়াছে। টস্বানা-প্রদেশের সুসভ্য অনার্য্য 
‘এক্রন্ক* Etru5০an জাতির, ও দক্ষিণ ইটালীতে উপ- 
নিঝিষ্ট শ্রীক-জাতিব নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ইহারা 
সভাতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে-| এবং ক্ষমতা 
প্রসার বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী শেমীয় কার্ধাজকে ধ্বংস করিয়াছে। 
ঘর ঠিক করিয়া রোমান জাতি দিখ্িয় আরম্ভ করিল, ও 
অচিরাৎ সমগ্র সুসভ্য ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়া দখল 
করিল। কিন্তু গ্রীসের সভ্যতার নিকট রোম পরাভব 
স্বীকার করিল? বিজেতা রোম সম্পূর্ণকপে বিজিত গ্রীসের 
শিক্ষা্দীক্ষা গ্রহণ করিল। রোমের হাতে গ্রীসের এই 
অর্ধাচীন কালের Hell৷i5০ সভ্যতা পরিপুষ্টি ও প্রচার 
লাভ করিল। জগৎকে দান করিবার রোমের নুতন কিছুই 
ছিল না) বিদ্যা, ধৰ্ম্ম চিন্তা, বাস্ত ও শিল্প-কলা, সাহিত্য-_ 
সকল বিষয়েই রোম গ্রীসের শিষ্য । রোমের তবে একটি 
জিনিস নিজস্ব ছিল.-ব্যবহারিক বিধি-নিয়ম ; এবং রোমের 
দ্বারা গ্রীসের সভ্যতার প্রচার হয়, এবং ইউরোপ-খও একই 
সভ্যতার বন্ধনে বন্ধ হয়। 

বাহিরের জগৎ অর্থাৎ প্রতীচ্যের সহিত সংস্পর্শ ভারত- 
বর্ষের কিছু কিছু থাকিলেও, চীন একেবারে অস্তরালে 
পড়িয়া ছিল; প্রাচীন যুগে ভারত, পারন্ত বা গ্রীসের সঙ্গে 
চীনের বিশেষ যোগ ছিল না। মোঙ্গোলবংশোস্তব 
চীনারা সম্পূর্ণ নিজ মতে এক সভ্যতা গড়িয়৷ তুলিতেছিল। 
উত্তর কালে চীন যখন ভারতের নিকট বৌদ্ধধর্ম্, দর্শন 
ও শিল্প পায়, তখন তাহার নিজের প্রাণ, নিজস্ব সভাত। 
পূৰ্ণাঙ্গ হইয়া গিয়াছে। এই সভ্যতার মূল-মন্তর খুট-ফু-ৎজে. 
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প্রবাসী-_আঙ্বিন, ১৩২৪ 


১৭শ ভাগ, ১ম বণ্ড 
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ৰা কন্ছুগিরদের প্রব: বত সমাম- -ধম্ম ৪ নীতি। এই ভাবে 
পর-জীবনের বা তত্ব-বথার বিশেষ স্থান নাই। কনৃফুশিয়- 
সের সদসাময়িক খবি তাত্বিক লাউ-ৎজে, পরা-বিদ্যা 
শিক্ষা দিয়াছিলেন, ইনার চিন্তাব সহিত উপনিষদের 
খাষিদের চিন্তার অনেক মিল দেখা যায় কিন্ত চীন সর্বাস্ত:£ 
করণে তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে নাই । খুঙংফু-জে.র 
শুদ্ধ নীতি লইয়াই চীন তাহার সভ্যতা প্রস্তুত কবিয়াছিল; 
রসের দিক ভাবের দিক লাউ-ৎজ্জে. হইতে লয় নাই ; পরে 
বৌদ্ধ-ধর্ম তাহা আনিয়া! দের। চীনকে বাদ দিয়া জগতের 
সভ্যতার ইতিহাস লেখা চলে; কারণ জগতের প্রাচীন 
সভ্যতার মুখ্য ধারাব সহিত ইহাথ যোগ ছিল না। ইহ! 
বাহিরের বৌদ্ধ-ধর্ম লইয়াছিল ; এবং নিলেগ্ ছুই একটি 
নাত্র জিনিস দিয়াছিল, কিন্তু তাহ! বহু পরে। 

ভাবতবর্ষের সহিত প্রাচীন জগতের অন্নাধিক ঘনিষ্ঠ 
যোগ ছিল। জাবি জাতির বাবিলনের সহিত বেলাত 
চলিত ; এবং উত্তর ভারতে উপনিবিষ্ট খণ্েদের যুগের 
আধ্যদের সহিত, শ্বজাতি ও সনভাষা ঈরানীয়দের, এবং 
শ্রেণীয় আসিরিয়! প্রভৃতির সংযোগ থাকা খুবই সম্ভবপর 
ছিল। ভারতবর্ষ জগৎকে বুদ্ধ দিয়াছে; গ্রীসের চিন্তায় 
ভারতের ছাপ আছে। দশমিক অঙ্ক গণনা, যেটি জ্ঞান: 
বিস্তারের একটি প্রধান বাহন, তাহা ভারতের উদ্ভাবিত | 
এহিক সভ্যতার ইতিহাসেও ভারতের স্থান উচ্চে-_ 
বহির্ভারতের অর্থাৎ Further Indiaর নান! জাতির, যেমন 
মুণ্ডা (কোল) জাতির জ্ঞাতি মোন ও খ্রের্দিগের, 
ও মোঙ্গোলবংশীয় ব্শ্বী। এবং স্তামী জাতিব, এবং মালয় 
ও যবদ্বীপ প্রভৃতি ভাবত-্বীপ-পুঞ্জের জাতিবর্থের সভ্যতা 
ভারতের সভ্যতার উপর প্রাতিষ্টিত। 

বোনের গৌববের যুগে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের উদ্ভব। এঁহিক 
সভ্যতা ও বিলাসের প্রসারের সন্গে-সঙ্গে নাস্তিকতা 'ও 
কদাচার গ্রীসে ও রোদ-সাতাজে। বিস্তৃত হইল ; প্রাচীন 
গ্রীক ও রোমান ধর্ের অধঃপতন ঘটিল, পণ্ডিতলোকে 
উহ্থাতে আস্থা হারাইল, জনসাধারণের নিকট উহা ছুর্নীতির 
আকর হইয়া দাড়াইল। এমন সময়ে মিহুদীদের ধর্মের 
কতক-গুলি মূল সুত্র, গ্রীক ও অন্তান্ত ধর্মের দার্শনিক 
চিন্তা, সম্ভবতঃ বৌজ-ধৰ্ন্মের কতকগুলি অনুষ্ঠান, এবং 


৬ সংখা ] 


অপ সপ সি পাস ১০ সা ১৩ ২৩ ভল লা সা 


হাতা বিশু ্া্ে ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র “মাধুৰ্য্য--ইহা লইয়া 
যে নূতন ধৰ্ম্ম সৃষ্ট হইল, তাহা অন্নে অল্পে ইউরোপে 
ছড়াইয়া পড়িল । এই ধৰ্ম্ম পরলোক-সর্ধন্ব, প্রথম প্রথম 
, ইহার প্রভাবক্রিয়া রোমান যুগের বিকার-গ্রস্ত গ্রীক সভ্য- 
তার প্রতিকূল হইল । গ্রীক সভ্যতার গতি কয়েক 
শতাব্দীর জন্য এই ধৰ্ম্ম দ্বারা যেন রুদ্ধ হইয়া গেল। 
রোমানের! শ্রষ্ঠানদের উপর প্রথমতঃ অনেক উৎপীড়ন 
করে; কিন্তু ৪র্থ শতেব মধ্য-ভাগে রোম-সআট কন্স্তাস্তীন 
খ্রীষ্টান হন। ৫০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই সমগ্র, সুসভ্য দক্ষিণ- 
ইউরোপ খ্রীষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল । 
খ্রীষ্টান ধৰ্ম্ম ও চিন্তা জগতে গ্রীক আদর্শকে খর্ব করিয়া 
বাখিয়াছিল, এদিকে বাহ্‌ জগতে উত্তর-ইউরোপের দুর্ধর্ষ 
হণ ও টিউটন-দ্রাতি তেমনি রোমান-নামাজ্য ও গ্রীক-রোদান 
সভ্যতার ধ্বংস সাধন করিতেছিল। হণ জাতি মধ্য এশিয়ার 
অধিবাসী, তাতার প্রভৃতি জাতির সহিত সম্পৃক্ত; ইহারা 
এই যুগে (গুপ্ত-বংশীয় রাজাদের কালে ) উত্তর-পশ্চিম 
ভারতেও বিশে উপদ্রব করে। হৃণ রাজা আত্তিলা 
(41018) মিলিত রোমান ও টিউটন জাতি কর্তৃক পরাজিত 
হয় (৪৫১ খৃঃ)। হুণ-জাতি বিতাড়িত হওয়ার রোমান 
সভ্যতা রক্ষা পাইল) নহিলে বর্ধর অনার্য হণের হাতে 
বিনষ্ট হইয়া বাইত। হুণদের কতক অংশ ইউবোপ ত্যাগ 
করে, এবং কতক অংশ ইউরোপেই বাস করিতে থাকে, ও 
সাভ এবং-টিউটন্দের সহিত দিশির| ষায়। গথ, ভাগাল, 
ফ্রাঞ্চ প্রভৃতি টিউটন জাতির নানা শাখা* ক্রমে শাস্তভাব 
ধারণ করিল, খ্রীষ্টান হইল, খ্রীষ্টানী এবং রোমান সভ্যতার 
অংশ গ্রহণ করিল। এই যুগের শেষে ও পরবর্তী মধ্য-বুগের 
প্রারস্তে আধুনিক ইউরোপের জাতিবর্গের উদ্ভবের সুচনা 
হইল। এই সকল বর্ধব জাতির হাতে পড়িয়। খ্রীষ্টানী 
রোমান সভ্যতা নুতন আকার ধারণ করিল; এবং চিন্তা- 
ই জগতে কিছুকাল গ্রীসের প্রভাব লুপ্ত হইয়া রহিল। 


মধ্য-যুগ 
ইংরেজ, জর্দান, ডচ্‌ ও স্কাঙিনেভীয়--এই টিউটনিক 
জাতিগুলি এখন ইউরোপের সভ্য-জীবনের শোতে যোগ 
দিল; রোমানদের লাটন ভাষা ও সভ্যতা গ্রহণ করিয়াছে 


৭১-৩ 


ইতিহাসের ধারা ৫ 


৮২৩ উ্ উ সিট শি পাটি সা সিপরস্িপাস্িত সির্পান্প্ণ পাতলা তেলত তল ক লেল লও ত ত ০২১০ + 


এমন কেল্টিক ও অন্তান্ত জাতির বংণধবগণ, 
ফরাসী, প্রভেন্দাল, স্পেনীয় (ও কাতালান ), ৫ 
ও রূমানীয়, এই কয় জাতিতে পরিণত 0% 
ইউবোপে অৰ্দ্ধ সভ্য আর্ধ্-ভাষী রুষ, বুলগার, 
চেখ, প্রভৃতি সাভ জাতি শ্রষ্টান হইল) হণ 
মাগ্যারগণ (008৮1) হঙ্গেরীতে বাস স্থাপন করিণ। 
৬০০ খ্ৰীষ্টাব্দের কিছু পৰে জগতে আর একটি 
শক্তিব উন্মেষ হইল ; সেটি মুসমান-ধর্ম্ম । ইহার € 
উৎসাহী আরব জাঁতি জগত্মর় ছড়াইয়া পড়িল) . 
মাঁইনর ও মিশরের গ্রীক সভ্যতা অচিরাৎ আরব ধন্দে। 
হাতে পিষ্ট হইয়া গেল, এবং পাবসোব ও উত্তর ₹' 
আধ্য-সভ্যতা যথেষ্টর্ূপে বিপন্ন ও পবিবপ্তিত 
মোহম্মদের মৃত্যুব কিছু পরে ৬৪১ সালে নহাওদা, 
পাবস্তের “সাম্মানী” রাজ-বংশ ধুবংস হয়, ও পাবস্ত দা 
অধীন হয়। ভারতবর্ষ হইতে *উত্তর ফ্রান্স পর্য্যন্ত ' 
ভূঁভাগে মুসলমান আরবদিগের অধিকার বিজু ত 
পড়ে; কিন্ত এক স্পেন ও সিসিলী দ্বীপ ভিন্ন ইউ 
অন্তত্র ইসলামী সভ্যতা বিস্তার লাভ করিতে পালে 
ফ্রান্সে মুদলমান-বিজয়ের প্রথম যুগেই আবব 7; 
প্রতিহত হইয়া পদ্দে, তুর্ন (7:০815)এর ক্ষেত্রে 5 
নাক শার্ল” মার্তেল (Charles Martel)এর ভাতে 
দের পরাজয় ঘটে (৭৩২ খীঃ )) তুর্সে বাধা না ৭ 
হয় ত সমস্ত সভা ইউরোপ আরবের অধীন হইত, 
হর ত সমগ্র জগতের সভ্যতা মুসলমানী ভাবে গঠিত 
উঠিত। আরব-জাতির প্রথন ঝোক কাটিয়া গেলে বং 
নগরে 'অববাস-বংশীয খুলীফাদের নেতৃত্বে, ও পরে ৮ 
জাতীয় তুর্কী বাঞ্জাদের সাহচর্য্যে ( ৭৫০-১২৫০ 
অভিনব ইস্লামী-সভ্যতার পত্তন ও প্রচার হইন, 
মূলে পারদীক সভ্যতা, গ্রীসের দর্শন, ও শেমীয় - 
জাতির ধর্ম্ম বিশ্বাস ; ইহার বাহন আরবী ও কার্স; 
দ্বয়। কিন্ত ত্রয়োদশ শতকে উত্তর হইতে মোহে , 
তাতার-জাতীয় বর্ধরগণ, চিঙ্গীজুখা ও পরে হুলারু 
নেতৃত্বে খোরাসাঁন, পারস্ত ও মেসোপোটামিয়ায় : 
আসে, এবং ১২৫৮ সালে বঘ্দাদ্‌ নগরী ধ্বংস 
আবব সভ্যতার একপ্রকার বিলোপ-সাধন করে ; ' 


৫৬২ 
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ও হুলাগু মুসলমান ছিলনা; মুসলমান সভ্যতা ইহার 
হাতে বিধ্বস্ত হইয়া মৃতপ্রার হইয়া পড়ে। ৭১২ সালে 
আরবেরা স্পেন জয় করে। স্পেনে আরব সভ্যতার 
আর এক কেন্দ্র স্থাপিত হয়, আরবেবা অতি গৌরবের 
সহিত প্রার ৮০০ বৎসর রাজত্ব করে, সেভিল, কর্দেভা 
ও গ্রানাদা নগরী স্পেনে আরব জ্ঞান ও কলার লীলাভূমি 
ছিল। স্পেনের বহু নদনদী নগরাদির আরব নাম আবব 
অধিকারের সাক্ষ্য দিতেছে । কিন্তু ১৫র শতের শেষ-ভাগে 
স্পেনীয়েরা আরবদ্িগকে বিতাড়িত করে। ইতিমধ্যে 
মধ্য-এশিয়া হইতে আগত সল্ভূক্‌ ও অন্ত বর্বর তুকা-জাতি 
মুসলমান ধর্ম ও সভ্যতা গ্রহণ করে, এবং স্পেন হইতে 
মুসলমানদের বিদুরিত হইবার কিছু পূর্বেই তুর্কারা গ্রীসে 
ও দক্গিণ-পশ্চিম-ইউরোপে মুসলমান ক্ষমতা বিস্তার করে। 
গ্রীসের খীষ্টানী সভ্যতা ( বাইন্্াস্তীয় Byzantine সভ্যতা ) 
এই নূতন মুসলমান ক্ষমতার নিকট হাবি মানিল; এই 
সংঘর্ষের ফলে ইউরোপে এক নূতন জাগরণ হইল, 
গ্রষ্টানী চিন্তার প্রাধান্যের যুগের গাঢ় নিদ্রা ভাঙ্গিল। 
মধ্য-যুগে জগতের আধুনিক জাতিগুলি বিশিষ্টতা লাভ 
করিয়া উঠিল। পশ্চিম ইউবোপে ফরাসী, ইংরেজ, ইটালীয় 
জৰ্ম্মান, প্রভেন্সাল, স্পেনীয় ও পোটু গীন্‌ জাতি ও সাহিত্যের 
উত্থান হইল) যোদ্ধ্‌ বর্গের আভিঙ্গাত্য ও ভূম্যধিকারিত্বের 


( Feudalism ) প্রতিষ্ঠা হইল। এই মধ্য-যুগে ফরাসী . 


সাহিত্যের জাগরণ) ফরাসী ও কেল্টিক্‌-ওয়েলশ. জাতির 
গাথা লইয়া, ফন্রাসী জাতির রসভাব গ্রহণ করিয়া ফরাসীতে 
ও তদন্থকরণে ইটালীয়, জন্মান, ইংরেজী ভাষায় যে 
‘রোমান্স'কাহিনী রচিত হইল তাহা জগতের সাহিত্যে এক 
অপুর্ব বস্তু ; বিগত শতাব্দীতে ইউরোপ তাহারই উদ্বোধন 
করিবার প্রয়াস করিয়াছিল। মধ্য'বুগে পশ্চিম ইউরোপের 
রোমান-কাঁথলিক খ্রীষ্টান ধর্ম্মেব চবম পরিণতি; এই যুগে 
ইউরোপে কতকগুলি খ্রীষ্টান সাধকের ও পণ্ডিতের উদ্ভব। 
এই সময়ে রোমের ধর্ম-গুরু পৌপদিগের অব্যাহত প্রভাব 
ছিল। মধ্য-যুগে ধর্শভূমি পালেস্তীন উদ্ধারে কৃত-সংকল্প 
ফ্রান্সের নর্মান ও অনান্ত জাতীয় যোদ্ধগণের অভিযান, ও 
আরবজ্াতির সহিত সংপর্শ, তাহার ফলে ইউরোপের চিন্তা ও 
সভ্যতায় আরব ও এশিয়ার প্রভাব কিছু-কিছু আসিয়া পড়ে। 


প্রবাসী-_-আশ্বিন, ১৩২৪ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম থণ্ড 


সলা দলা ওলা সলা অল দল খলা এক ওল সপ জল টপ ১ পা 


জগ খীঞ এবং বং তৈমুর-লঙ্গের অধীনে তাতার 'ও তুর্ক- 
জাতি এই যুগে সমস্ত এশিয়ার ও রুষে ছড়াইয়া পড়ে । এই 
মধ্য-যুগের প্রারস্তে মিশব এশিয়া-মাইনর ও পশ্চিম-এশিয়ার 
প্রাচীন জাঁতিগণের বিলোপ, ও তাহাদের স্থানে মুনলমাঁন, _ 
আরবজাতির প্রসার, নবীন পাঁর্সিক-জাতির পুনরুথাঁন ও 
তুর্কীজাতির অভ্যুদয়--এবং এই সময়েই আরবী ও ফারসী 
সাহিত্যের সৃষ্টি ও উন্নতি । উত্তর ভারতে এই যুগে 
আধুনিক পঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, বিহারী, মরাঠা, বাঙ্গালা 
প্রভৃতি ভাষা স্মৃহিতা ও জাতির উদ্ভব; হিন্দু ও ইসলামী 
সভ্যতা ও ধর্মের সংঘাত, এবং উহাদের ঘাঁত-প্রতিঘাতের 
মধ্যে কবীর-পন্থী, দাহ্‌-পন্থী, নানক-পন্থী, প্রভৃতি সম্ত- 
মার্গের, ও নানা নবীন সম্প্রদায়ের প্রসার। মালয় উপদ্বীপে 
ও ববদ্বীপ প্রভৃতিতে ইসলাম ধর্ম্মের প্রচার ; বহির্ভীরতের 
আদিম অধিবাসী সভা মোন্‌ ও খোর জাতির সহিত উত্তব , 
হইতে আগত মোক্বোল-বংশীয় বন্দী ও শ্যামী-জাতির 
সংঘর্ষ, মোন-খ্ের জাতিব পরাভব, এবং আধুনিক বর্্মী ও 
শ্তামীদের প্রসার। চীন বরাবরই অনেকটা স্বতন্ত্র; কিন্ত 
এই যুগে কোরিয়া ও জাপান চীনের সম্পূর্ণরূপে অন্ুকারী 
শিষ্য হইয়া দীড়াইয়াছে। 
আধুনিক যুগ 
পশ্চিম ইউরোপে রোমান সভ্যতার উপর খ্রীষ্টানী ছাপ 
পড়িবার পর হইতে গ্রীক চিন্তা-প্রণালী ও গ্রীক সাহিত্যের 
সহিত পশ্চিম ইট্ররোপ সংশ্রব ত্যাগ করিয়া ছিল; গ্রীক 
মনস্বি-গণের চিস্তা ও বাণী কিছুকালের জন্য পশ্চিম 
ইউরোপের জীবনে আর কাৰ্য্যকৰী হইতে পারে নাই, 
কারণ গ্রীক ভাষা ও গ্রীক সাহিত্যের চর্চা রহিত হইয়াছিল । 
কিন্তু ১৪৫৩ সালে যখন তু্কাঁরা কন্স্তাস্তিনোপল জয় করিল, 
তখন গ্রীক পণ্ডিতেরা পুথিপত্র লইয়া পশ্চিম ইউরোপে 
আশ্রয়-সন্ধানে গমন কবিলেন। তাহারা গ্রীক ভাষায় 4 
উপদেশ দিতে লাগিলেন ; ফলে ইউরোপে গ্রীক সাহিত্যের 
চৰ্চ্চা নূতন করিয়া আরম্ভ হইল, প্রাচীন গ্রীক মনের সহিত 
পুনঃ পরিচয় ঘটল, ইউরোপে চেতনার সাঁড়ী পড়িয়া গেল 
রেনেসীস্‌ 76781558170 বা “নব জীবনের যুগ’ পড়িল। 
্রষ্টানী যুগের চিন্তা (বা চিন্তার কণ্ঠঁরোধের ) বিরুদ্ধে 
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প্রতিক্রিয়া চলিল; সকল দিকে স্তুসভ্য পরিপুচ্ছাশীল 
গ্রীসের মত আসিয়া পড়িল। খ্রীষ্টান ধর্মের সংস্কার আরম্ত 
হইল) আর রোমান-কাথলিক ধর্মের ও রোমান-কাথলিক 
আজকের অক্ষুণ্ন প্রতাপ রহিল না, নানা Protestant বা 
*/ বিদ্রোহী ধর্ম সম্পরদায়ের উদ্ভব হইল। নূতন জীবনের স্পর্শে 
ইউরোপের লোকে চিন্তা-রাজ্যে বেন দিগবিজয় করিতে 
সচেষ্ট হহল। ক্রমে স্বাধীন চিন্তার প্রসার বৃদ্ধি পাইল । 
নুতন জীবনের আবেশে ইউরোপ কোনও গণ্ডী না মানিয়া 
উদ্দাম গতিতে চলিতে চাহিল। কর্মক্ষেত্রে বড় বড় কর্ম্মবীর 
উদ্ভৃত হইলেন); এই যুগে কলস্বস্‌ (09187585) নূতন 
ভূ-ভাগ আমেরিকা-খণ্ড আবিষ্কার করিলেন, ভাক্কো-দাঁগামা 
(Vasco-da-Gama) ভারতে আসিবার জল-পথ বাহির 
করিলেন, মাজেল্লান্‌ ()19৫61187) জগৎ পরিক্রম করিয়া 
আসিলেন। 
বৈজ্ঞানিক যুগের আরম্ভ হইল। স্পিনোজ 1(30%7928র) 
দর্শন-বিষয়ক প্রবন্ধ ধর্ম ও গৌঁড়ামির বাঁধ ভাঙ্গিয়া চিন্তার 
শ্লোতকে উন্মুক্ত করিয়া দিল। ১৫র শতের শেষভাগে 
ইউরোপে মুদ্রা-স্ত্বের উদ্ভব ও প্রচার, জগতে জ্ঞান-বিস্তারের 
রি পথ পরিষ্কার করিয়া নূতন যুগ আনয়ন করিল। ইউরোপে 
“এই যুগ বেকন্‌ (3৭০০7), নিউটন (13৩০7), গালিলেও 
(Galileo) ও কোপানিকস (Copernicus)এর যুগ ; 
রাফাএল (Raphael), মিকেল আগ্রেলো (Michel!- 
48510, টিসিআন (Titian) প্রভৃতি শিল্পী, শেক্স্পিয়র্‌ 
(Shakespeare), মিলটন (Milton), তঃদ্‌সো (T৭550), 
আরিওস্তো (Ari০500), কামোএন্স, (08709573) প্রভৃতি 
কবির বুগ। এই যুগে আধুনিক ইউরোগ যে বেশে 
বাহির হইল সে বেশ এখনও ধারণ করিয়া আছে। 
ভারতে ও প্রাচ্য-খণ্ডে ইউরোপের প্রসারের সুত্রপাত 
এখন হইতে ; আমেরিকায় নবীনতর ও মহত্তর ইউরোপের 
[A পতন এই যুগে ; কিন্ত আমেরিকার এই নূতন ইউরোপের 
পাতন এ দেশের আদিম জাতিকে উচ্ছেদ করিয়া তবে হইল । 
অসভ্য আমেরিকা-বাঁসীরা ত ইউরোপীন্ম ওপনিবেশিকদের 
সংঘর্ষে আসিয়া মারা পড়িল) এবং মেক্সিকো ও মুকাতান 
এবং মধ্য-আমেরিকার, তথা পেরুর প্রাচীন সভ্যতাকে 
রোঁযান-কাথলিক গৌঁড়ামির নিকট বলি দেওয়া হইল । 
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এশিয়া-খণ্ডে ও পূর্ব-ইউরোপে কিন্তু মধ্য-বুগেন 
বহু-দিন পৰ্য্যন্ত বর্তমান ছিল। সম্রাট অক্বর অতি, 
চেতা লোক ছিলেন, চীনের মাঞ্চু সম্াটুগণ বিচে 
ছিলেন, রুষের রাজা পিটার পশ্চিম ইউরোপের সহবি 
যোগ সাধনে চেষ্টমান ছিলেন বটে, কিন্ত ভারতে ৮ 
রুষে নব জাগরণ তখনও আসে নাই। 

১৮ শতের শেষে জগতের পক্ষে চির-স্মরণীয় জা 
ঘটনা ঘটিল-_ইহা ফরাসী বিপ্লব । ফরাসী-দেদে 
প্রজামওলী বহুকাল ধরিয়া ভূস্বামী অভিজাত-সঘ 
নিপীড়িত হইয়া আসিতেছিল। যাঝে মাঝে 
প্রজারা ক্ষেপিয়া উঠিয়া অভিজাত-বর্গকে আক্রমৎ 
অমানুষিক লুণ্ঠন ও অত্যাচারের দ্বারা প্রতিশোধ 
অন্ধ প্রয়াস পাইত। ১৮র শতে ভল্তেয়ার (V০! 
রুসো (1২9939529) প্রভৃতি পণ্ডিতগণের লেখার 
সকল মানুষই সমান’ এই সাম্য-নীতি ফরাসী দেশে 
হইতেছিল।, জন-সাধারণ অভিজাতি-বর্গের বিন 
হইয়া রাজ্যে বিপ্লব ঘটাইল ; রাজার শাসন দূর করি 
তন্ত্র স্থাপিত করিল ; পরে রাজাকেও বধ করিল ও 
অভিজাতবর্গকে যথেষ্ট লাঞ্চিত করিল। নূতন 
উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হইয়া ফরাসীরা তাহাদের সাম. - 
প্রজা-শক্তির প্রাধান্ের কথা জগতে ঘোষিত করিল 
ফলে ফরাসী দেশের প্রজী-শক্তির সহিত ইউরোপে 
দেশের রাঁজ-শক্তির সঙ্ঘর্ষ হইল। এই সজ্বযে, 
নেপোলেওন (Naচ০le০nএর) আবির্ভাব। 
নেপৌলেওন অসাধারণ রণ-নৈপুণ্য দেখাইয়া ফ্রান্সে 
বশে আনেন) ফ্রান্সের গৌরব ইউরোপমর় ছড়াইং 
ফ্রান্স সানন্দে তাহাকে সমরাট্রূপে গ্রহণ করে। ই - 
একচ্ছত্র অধীশ্বরের স্তায় রাজ্য করিবার পর ১৮১৫ 
ওআটানু (Waterloo) ক্ষেত্রে তিনি পরাজিত হন 
পুনরায় ১৭৮৯ সালের বিশ্লবের পূর্বের মত ক 
বিজেতা ইংরেজ ও জন্মীন কর্তৃক আনীত হয় 
পরে ফ্রান্সে ১৮৭২ সালে আবার প্রজা-তন্ত্র প্রত 
ফ্রান্সের এই সাম্য-বাদ আধুনিক সভ্যতাঁৰ একটি ” 
কথা ; যদিও এই কথাটি সর্বত্র সম্মানিত হয় না; 
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প্রবাসী 
কথায় আলোচনা করা সম্ভব নয়। ইউরোপে এখন বে 
ভয়ানক যুদ্ধ চলিতেছে, তাহার ফলে পৃথিবীর তাঁবৎ জাতির 
ভিত্তি পর্য্যন্ত কীপিয়া উঠিতেছে। এই ভয়ানক সমর ছাড়িয়া 
দিলে, ইউরোপের অর্ধাঁচীন ইতিহাসে এমন কোনও ঘটনা 
দেখা যায় না যাহাকে প্রাচীন যুগের বিরাট ব্যাঁপারগুলির 
সহিত তুলিত করা যায়। ইউরোপের বিশিষ্টতায় দাগ 
দাগিবার মত বিশেষ কিছু ঘটে নাই। 

১৯ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের উন্নতির পরীকাষ্ঠী হইয়াছে। 
১৯শ শতাব্দীতে ডার্বিন্‌ (07717) প্রমুখ পণ্ডিতগণ কর্তৃক 
অভিব্যক্তি-বাঁদ (Theory of Evolution)এর বিষয়ে যে 
গবেষণা হয়, তাহা আধুনিক চিন্তার ধরণ একেবারে বদলাইয়া 
দিয়াছে। বাষ্পের কার্যকারিতা লোকে এই শতাব্দীতে 
বুঝিতে পারে ; ইহার ফলে রেল-গাঁড়ী ও ষ্রীমার এবং কল- 
কারখানা । কল-কাঁর্খাঁন! ,এবং বাণিজ্যের বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে শহরে বেশী লোকের আগমন, এবং গ্রামে চাষবাঁসের 
ও হাতে করিয়া শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের হাঁস ঘটিয়াছে ; জীবনের 
শ্রোত একেবারে অন্য রকম হইয়া গিয়াছে__জীবন ব্যাপার 
বিশেষ রূপে জটিল হইয়া পড়িরাছে, মানুষের জীবনে নানা 
অশান্তি আসিয়া পড়িয়াছে। অনেক লোক একসঙ্গে মজুরী 
করায় (70150051150) অর্থাৎ কল-কারখানার রোজ 
মঞ্জুরীর প্রাধান্তেব উদ্ভব ; ধনীলোকে কলকারখানা তুলিয়া 
জন খাটাইয়া অনেক বেশী করিয়া শিল্পজাত প্রস্তুত করাইয়া 
বেণী লাভ করিবার জন্ত ব্যস্ত ; কিন্ত ইউরোপের মঈজুর-লোকে 
লেখা পড়া শিখিতেছে, তাহাদের চোখ ফুটিয়াছে, তাহাদের 
বঞ্চিত করিয়া বা অন্যাষ্য মূল্য দিয়া তাহাদের পরিশ্রমের ধন 
যে অর্থশালী লোকের ভোগে আসিবে, ইহা সহিতে তাহারা 
নারাজ! ইহার ফলে অর্থ ও শ্রম (Capital ও Labour)- 
এর বিবাদ; ইউরোপের সমাজে এই ব্যাপাঁবটি একটা 
গুরুতর জটিল বিষয় হইয়া ঈ্াড়াইয়াছে। ইহার সমাধানের 
জন্য, সমাজের পুনরুজ্জীবনের জন্য ইউরোপের নানা দেশে 
সম্পত্তিদাম্য (9০০1৪1151) প্রভৃতি নানা পন্থা উদ্ভাবনের ও 
প্রচলনের চেষ্টা হইতেছে। আধুনিক সমাজে আব একটি 
বিষয়ে অন্তবিপ্রব চলিতেছে, সেটি স্ত্রীজাতির অধিকাঁর লইয়া! 
এই অবস্থা আমাদের দেশে এখনও আসে নাই, কিন্তু ভালর 
জন্যই হউক বা মন্দর জন্যই হউক আসার দেরী নাই-_ 


-আঙ্ষিন, ১৩২৪ 


| ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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কারণ আমাদের দেশও সনাতন বা প্রাচীন পথ ছাড়িয়! 
আধুনিকতার পথে জাপান প্রভৃতির স্যার চলিতে উদ্যত। 
বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে গঙ্গে মানুষে বৈদ্যুতিক শক্তিকে 
ধরিরা তাহাকে কাজে জুড়িয়া দিয়াছে, মানুষ মাছের স্যায় : 
জলের ভিতর ও পাখীর মত হাওয়ার চলিতে পারিয়াছে। 
আরও কত কি ব্যাপার যাহা আগে কল্পনায়ও আনা যাইত 
না এখন সম্ভবপর হইয়া দীড়াইতেছে। 
ইউরোপের জর্ম্মানী, ফরাসী প্রভৃতি জাতির মধ্যে 
পার্থক্য ও অন্তৰ্দ্যহ যথেষ্ট থাকিলেও ইহারা একই তরুর 
শাখা, একই সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন রূপ। বহির্জগতে এই 
সভ্যতার জয় অবশ্যম্ভাবী কারণ বাহ্‌ বিষয়ে সর্বত্রই এই 
সভ্যতার অন্থুকরণ চলিতেছে। যেখানেই রেলগাঁড়ী 
টেলিগ্রাফ. কল-কাঁরখানা আসিতেছে, সেইথানেই এই 
সভ্যতার জয়--অস্ততঃ বাহা বিষয়ে! চীন, ভারত, রুষ 
প্রভৃতি দেশের প্রাচীন ভীবন-ধাঁরণ প্রণালী এই সভ্যতার 
সংস্পর্শে আসিয়া বদলাইয়া যাইতেছে । দেখিয়া শুনিরা বোধ 
হয় যে জগতের ভবিষ্যৎ বাহ্সভ্যতা একই ছণীচে ঢালা 
হইতে চলিল; সেটি ইউরোপের ছণচ। আধুনিক ধর্ম ও 
চিন্তা জগতে এখন কোনও দেশ-বিশেষের বা কোনও 
বিশেষ ধর্মের অন্ষু প্রতাপ নাই ; তবে দেখা যায়, খ্রীষ্টান 
ধর্মের প্রতাপ ইউরোপে কমিয়া আসিতেছে। কোন্‌ ধর্ম 
বা কোন্‌ দেশের চিন্তা ভবিষ্যৎ যুগের চিন্তা বা ধর্মের 
মধ্যে উচ্চ আসন গ্রহণ করিবে তাহা বল! যায় না, কিন্তু 
অনেক চিন্তাশীল লোকের মত এই যে ভারতের চিন্তা 
ও ধর্জীবন এই নবীন সমন্বয়ে অনেকটা স্থান অধিকার 
করিবে । 
দেখা যাইতেছে যে এখন জগতে আধুনিক অর্থাৎ 
ইউরোপীর সভ্যতার, জয়-জয়-কার। কিন্তু এই সভ্যতার 
তরু এক হইলেও ইহার শাখাগুলিতে নানা পার্থক্য আছে; 
সেই সকল পার্থক্যের কারণে অনেক সময়ে বিরোধ দেখা 
ঘায়। ইউরোপীয় সভ্যতা, সমষ্টি-হিসাবে এক, ব্যঙ্টি-হিপাবে 
অনেক। এই সম্ঠতার সুত্রগুলিও তেমনি অনেক। 
কতকগুলি সুত্ৰ প্রাচীন জাতি হইতে প্রাপ্ত; কতকগুলি 
আধুনিক জাতি-কর্তৃক আহত উপাদীন। এই বিভিন্ন 
সত্রের বা উপাদানের আঁঘিকা বা তারতম্য লইয়াই দেশ 


৬ষ্ট সংখা ইতিহাসের ধারা 
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বা | জাতিভেদে ইউরোপীয় সভ্যতার বৈচিত্য। এই বৈচিত্রের 
বিশেষত্ব কি তাহা ছু’কথাঁয় বলা কঠিন; তবে বৈচিত্র আছে, 
এবং তাহা উপলব্ধি করা যায়। আধুনিক ইউরোপীয় সভ্য- 
১. তার শাখা এইগুলি 
ক। আ্যাঙ্গেস্তাক্সন বা ইংরেঞ্জী সভ্যতা--ইংরেজী 
ভাঁষা ও ইংরেজ্র-জাতির ভাঁবসম্পদ ও চিন্তার উপর প্রতি- 
ষ্টিত ; ইহার মূলে আর্ধ্য টিউটন-জাঁতির জাতীয়তা ) তাহার 
উপর ফরাসী ও ব্রিটিশ-কেল্টিক জাতির ছাপ পড়িয়াছে। 
এই সভ্যতা আমেরিকায় (কানাডা ও যুনাইটেড-ষ্টেটম্‌-এ) 
নীত ও প্রস্থত হইয়াছে । আমেরিকায় নানা ভাবের নানা 
জাতির সংয্লিশ্রণ হেতু ইংরেজী সভ্যতা একটু স্বতন্ত্র ধরণের 
১ স্াইয়াছে। । অস্ট্রেলিয়ার ও দক্ষিণ আফ্রিকায় এই সভ্যতাই 
বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে) ইউরোপের সভ্যতার সহিত 
ভারতের পরিচয় এই ইংরেজী সভ্যতার ভিতর দিয়া, 
এবং শ্যাম, চীন ও জাপান অনেকটা ভারতের মত 
ইংরেজীরই ছাঁপ লইয়াছে। 
থ। লাটিন বা রোমান্স, সভ্যতা : ফ্রান্স, স্পেন, 
পোটু'গাল, ইটালী ও রমানিয়ার লোকেরা লাটিন-ভাষী 
. জাতির বংশধর ; ইহাদের ভাষা লাঁটিন ভাষা হইতে উৎপন্ন 3 
এই কয় জাতির সাহিত্যের ও চিন্তার একটা আত্মিক 
যোগ আছে। এই সভ্যতার মূল হইতেছে আদি রোমান 
জাতি, ইটালীর নানা জাতি, ফ্রান্সের ও স্পেনের কেল্টিক 
জাতি, এবং কতকটা টিউটন জাতির জাতীয়তা ও ভাব। 
ত্যাংগ্লো-স্তাক্সন, টিউটনীয় ও সীভ-সভ্যতা অপেক্ষা ইহা 
একটু অন্তমুখী, একটু সবস্মদশী। এই সভ্যতার ছাপ 
সমগ্র ইউরোপের উপর পড়িয়াছে ; আধুনিক যুগে কষের 
উপর বিশেষরূপে ইহারই প্রভাঁব। কানাডা ও যুনাইটেড- 
ষ্টেটদ্‌ বাদ দিলে এই সভ্যতা সমগ্র আমেরিকাঁ-খণ্ডে 
স্পেনীয় ও পোটু' গীস জাতি কর্তৃক বিস্তৃত হইয়াছে ; এইজন্ত 
[২ কানাডা ও যুনাইটেড-ট্রেটস্‌ বাঁদ সমস্ত আমেরিকাকে 
‘লাটিন-আমেরিকা’ বলে। আল্জিয়র, মোরোঁকো, ত্রিপোলী 
মিসর ও তুর্কাদেশে, এবং টঙ্কিও , আনাম ও কাম্বোজে 
ফরাসী সভ্যতারই প্রভাব । 
গ। টিউটনীর সভ্যতা ।--ইহ! খাঁটা টিউটনীয় জিনিস, 
বাহিরের ভাবেব ছাপ ইহার উপর কমই পড়িয়াছে | জন্দমানী, 


হলাও, সুইডেন, ডেনমার্ক, ? নরওয়ে ও জ.. 
সভ্যতা ইহার প্রশীথা।  যবদ্বীপ, স্থমাত। 
স্থানের অধিবাঁসীগণের উপর হলাণ্ডের প্রভাব € 
এই সভ্যতা মুখ্যতঃ জৰ্ম্মান ও ডচ জাতির চিত্ত. ? 
এবং শিল্পের উপর প্রতিষ্ঠিত । 

ঘ। স্াভ সভ্যতা; ইহার দুই প্রশাখা-_্‌ 
ভাগের--কুষ, সবিবয়ান ও বুলগার সভ্যতা [২] 
পোল্‌ ও চেখু বা বোহেমিয়ান সভ্যতা । রুষ : - 
বুলগার সভ্যতার মূল আধ্য সাভ জাতি, ও জনে. 
তাঁতার-জাতি; তাহার উপর মধ্য-যুগের ₹ 
আধুনিক ফ্রান্স ও জশ্মানীর প্রভাব। পোণ্‌ 
জাতির মধ্যে তাতার উপাদানের অভাব, ত: 
ফ্রান্স, ইটালী ও জর্মীনীর গুভাঁব। উত্তর ং' 
মধ্য এশিয়ার সমগ্র জাতি রুয় সভ্যতার প্রভাব : 
দেশের লিখুআনীয় ও লেট্‌ জাতির সভ্যতাকে সু 
বলা যায়। 

ঙ [১] হঙ্গেরীর বা মাগ্যার, এবং ফিন্৭. 
জাতির সভ্যতা মূলে তাতার জাতির সহিত সল্ট: 
এখন সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয়ভাবে অস্থপ্রাণিত। : 
জর্মীনীর প্রভাব মাগ্যারদের উপর, এবং স্তুইডেণে : 
ফিন্দের উপর পড়িয়াছে। 

[২] আধুনিক গ্রীক সভ্যতা--ইহার সু. 
গ্রীক, সভ ও কতকটা! আল্বাঁনীর ও তুর্কী ভা 
কাল পশ্চিম ইউরোপের প্রভাবে ইহা একেবারে 
ধারণ করিয়াছে। 

উপরে লেখা কয় শাখার মধ্যে ইংলণ্ড, ত, 
ফ্রান্স, ইটালী এবং জর্ম্মানী ও হলাঙের সভ্যতার 
আজকাল জগতে সর্বাপেক্ষা কার্য্যকর। 

ইউরোপীয় সভ্যতা ভিন্ন জগতে সভ্যতার অ. 
ধারা বিদ্যমান আছে তাহা এই :-_- 

[১] ইন্লামীয় সভ্যতা :_ 

ক। আরব সভ্যতা মোরোক্কো হইতে পা 
ও দক্ষিণ এশিয়া-মাইনর হইতে সমগ্র আরব-ঢে * 
আফ্রিকা পর্য্যন্ত । যেখানে মুসলমান ধর্মী চু 
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নবা-ু্কের ইহাকে অনেকটা বকা করিয়া টপ 
মধ্য আফ্রিকার বন্তজাতির মধ্যে ইহার বিস্তার লাভ খুবই 
ঘটিয়৷ উঠিতেছে। এই সভ্যতার ছাপ পারস্তকে বদলাইয়া 
দিয়াছে, ইহা ভারতের উপর পড়িয়াছে, এবং মালয়, 
সুমাত্ৰা, ববদ্ধীপেও পঁহুছিয়াছে। 

খ। পারস্য বা ঈরানী সভ্যতা। এই সভ্যতার প্রভাব 
আরবদের মধ্যেও কতক গিয়াছে, কিন্তু ভারতবাসী 
মুসলমান ও তুকীদের মধ্যে ইহার প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশী। 
‘সুফী’ মতে পারসীক সভ্যতার বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
এই মতের সহিত ভারতের বেদাস্তের মতের অনেক মিল 
আছে, এবং ভারতীয় মুসলমানের ও হিন্দুর চিত্তে এই মতের 
প্রভাব অন্ন নহে। 

গ। ভারতীয় মোস্লেম সভ্যতা । ইহার বাহন উদ্দু- 
ভাষা । সুসলমানবহুল উত্তর-পশ্চিম ভারতে ইহার প্রভাব । 

ঘ। তুকী মোল্লেম সভ্যতা-_[ ১ ] “ওস্মান্লী তুকী 
ইহা এক্ষণে বিশেষরূপে ফরাসী ও অর্ম্মান, অর্থাৎ ইউ- 
রোগীয় ভাবে ওতপ্রোত। [২] মধ্য-এশিয়ার চাঘতাঈ 
তুকা। 

[২] ভারতীয় বা হিন্দু ভ্যতা ) ইহার মূল আর্ধা ও 
দ্রাবিড় জাতি, এবং উত্তর ভারতে অনেকটা মুসলমাঁন- 
ধর্মীবলম্বী জাঁতিবর্গ। সংস্কৃত ও সংস্কৃত-মূলক ভাষা ও দ্রাবিড় 
ভাষায় ইহার সাহিত্য গ্রথিত। জাতীয় বিশিষ্টতা ধরিলে 
এই সভ্যতার মধ্যে এই কয় জাতি পড়ে--পঞ্জাবী,ছিন্দুস্থানী, 
( হিন্দুস্থানী, রৰ্িস্থানী, মধ্যভারতীয়, বিহারী ), বাঙ্গালী, 
গুঙররাতী, মারাঠা, এবং তামিল, তেলুগু, কানাড়ী। সিংহলী 
সভাতাও ইহার অন্তর্গত | ভারতীয় সভ্যতার অধীনে বর্ম্মা, 
এবং প্রাচীন স্তামী, ও মোন এবং খের সভ্যতা, এবং মালয়, 
_ সুমা, যবদ্ীপী, মাহুরা, বালির সভাতাকেও ধরা বাইতে 
পারে। 

তিব্বতের সত্যতা বর্বর আদিম তিব্বতী, চীনা ও ভার- 
তীয় সভ্যতার মিশ্রণে । 

[৩] চীন! সভ্যতা । জগতের মুখ্য ধারার সহিত 
ইহার বড় ঘনিষ্ঠ যোগ কখনও হয় নাই । চীনা চিত্রলিপি এবং 
চীনা সাহিত্য ও দর্শন ইহার খাঁহন। জাপানে, কোরিয়ায় ও 
টও.কিও, দেশে, এবং কতকটা তিববতে ও মোঙ্গোলিয়ায় 


পরবাসী "আশ্বিন ১০২৪ 


Ls ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


A চি 


ইহার, অব্যাহত প্রভাব। কিন্ত জাগানী জাতির বিশেষত্ব- 
টুকু চীনা প্রভাবে একেবারে ঢাকা পড়ে নাই। 

এই ৪টি মুখ্য সভ্যতার ধারা এখন বহিতেছে-[ ১] 
ইউরোপীয় বা আধুনিক [২] ইম্লামীয় [৩] ভারতীয় 
[৪] চীনা। ইহার মধ্যে প্রথমটিতেই ভরা জোয়ার, আর 
সবগুলিতে যেন ভাটা গড়িতেছে; ইউরোপের বিজলীর 
বাতির কাছে ইস্লামী হিন্দু ও চীনার প্রদীপ যেন নিশ্রভ। 

আধুনিক সভ্যতার ধার! এক খাদ দিয়া বহিয়া 
চলিতেছে--অনেক্‌ ধারা একে মিশিতে চায়। ভারত চীন 
রুষ জাপানের স্থিতিশীল সভ্যতার হৃদ হইতে জল বাহির 
হইয়া এই ধাবায় মিশিতেছে। মেসোপোরামিয়! ও মিসরের 
আদিম সভ্যতায় এই ধারার উৎপত্তি ; গ্রীস ও রোমের 
সভ্যতায় ইহার পুষ্টি, এবং আধুনিক ইউরোপে ইহার 
বৃদ্ধি ও প্রসার। এই সভ্যতার প্রাসাদ গড়িয়া তুলিতে 
মেসৌপোর্টামিয়া ও মিসর ভিতি-্থাপনের জন্ত মাটি 
কাঁটিয়াছে, গ্রীস ও রোম ধনিয়াদ উঠাইয়াছে ; ইটালী, , 
ফ্রান্স, ইংলাও ও জৰ্শ্মানী সৌধ নিৰ্ম্মাণ করিয়া তুলিয়াছে। 
কিন্তু প্রাচীন ভারত, পারস্ত, ইস্লামের যোগান দেওয়া কম 
হয় নাই।, বাবিলন ও মিসর লিপি বিদ্যা, কলা, শিল্প, 
দর্শন, বিষয়ে পথ দেখাইয়াছে ; গ্রীস সাধারণ-তনত, পরিপৃচ্ছা- - 
শীলতা, ভান্বর্য্য ও সাহিত্য কলা, স্বাধীনতা ও সর্বোন্থুখিতা 
দিয়াছে ; রোম প্রাচীন সভ্যতার হুত্রগুলি সন্নিহিত করিয়াছে, 
ও পশ্চিম ইউরোপকে এক করিয়াছে, বিধি-নিয়ম ও শাসন- 
তন্ত্র দিয়াছে; ফ্রান্দ দিয়াছে নূতন সাহিত্য-রীতি, ও সামা- 
নীতি; ইংলাঙের দান শাসন-তন্তু, জর্মানীর-দান দর্শন ও 
বিজ্ঞান বিষয়ে কতকগুলি গভীর গবেষণা, এবং ভারতবর্ষ 
দিয়াছে কতকগুলি বিজ্ঞানের মূল সুত্র, ও প্রতাক্ষ এবং 
পরোক্ষ-ভাবে দার্শনিক চিন্তা । মুসলমান ঈরান্‌ ও আরব 
নানা জাতির ভাব-সম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছে। চীন ও 
তৎশিষ্য জাপানের প্রভাব এই সভ্যতার ধারায় কখনও . 
আসে নাই ; কিন্তু তাহা হইলেও চীনের এবং জাপানের 
চিন্তা ও শিল্প, জগতে এক উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে, ইহা 
অতি গৌরবের বস্তু ; এবং চীন ও জাপানের নুকুমার-শিল্প 
আধুনিক শিল্প ও কলায় কতকগুলি নূতন কথা 
শিখাইতেছে। 


৬ষ্ সংখা J 


কজলী 
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ভারতবর্ষে ইংরেজ অধিকারের পর হইতেই এই আধু- 
নিক যুগের আরস্ত । রাজা রামমোহন রায়কে ভারতে 
ইহার প্রবর্তক বলা যাইতে পারে। মুসলমান-আক্রমণের 
কিছু পূর্ব হইতে এবং মুষলমান-যুগের অবদান পর্য্যন্ত ভার- 
তের পক্ষে মধ্যযুগ । তত্দ্রপ এশিযা-থণ্ডের সকল দেশেই 
এই মধ্য-যুগ ইউরোপীয় জাতির সহিত সংঘর্ষের কাল পর্যযস্ত 
চলিয়া আসিয়াছে । রুষ-দেশে মধ্যযুগের অবস্থা অষ্টাদশ 


শতাব্দীর শেষ পর্য্স্তও বর্তমান ছিল। 
শ্রীন্ুনীতিকুমার চট্টরোপাধ্যায়। 

* কজলী 

ভূমিকা । 


“কজবলী” উৎসব মেঘের উৎসব! সমস্ত শ্রাবণ মাস 
ধরিয়া এই উৎসব চলিতে থাকে এবং ভাদ্রেব কুষ্টাতৃতীয়াতে 
কজলী পুরা হয়। কজলীকে “কজরী”ও বলে। কোথাও 
কোথাও ভাদ্রের গুব্রতৃতীয়া পধ্যস্ত এবং মীরজাপুরে 
ভাদ্র-শুক্ু-দ্বাদণী পর্য্যস্ত উৎসব চলে । 

মেঘ যে কি প্রারধিত বস্তু এবং কি সন্তাপহারী তাহা 
বাংলার মত সরস দেশে বুঝাই যায় না। পশ্চিমে চৈত্র 
হইতে আষাঢ় পর্যন্ত চাবি মাস লোকে আগুনে দগ্ধ হইয়া 
যখন শ্রাবণের ঘনঘটা দেখে তখন গৃহে গৃহে উৎসব পড়িয়া 
যায়। নারীর! দলে দলে ধানীরঙ্র শাড়ী পরিয়া নীল 
মেঘরঙের ওড়না ব। আকাশ-রডের ওড়না গায় দিয়া নগরের 
উপকণ্ঠে সব উদ্যানে ও উপবনে গিয়া! মিলিত হয়। সেখানে 
শাখায় শাখায় দোলনা দোলাইয়া যখন তরুণীরা গানের 
সঙ্গে দোলে ও মেঘের ও নীল আকাশের গান গায় এবং 
নীচে হইতে অন্ত তরুণীরা পৃথিবীর নবদুর্ধবাদলের ও 
সবুজ ধানের গান গাহিয়া গান পুরা করিয়া দিতে থাকে 


ছি তখনই মেঘের উৎসব জমিয়া ওঠে। 


মেঘের এই উত্সব তো ভারতবর্ষে নূতন নহে। গত 
ভাদ্র মাসের প্রবাসীতে খাক্‌ ও অথর্ব হইতে কয়েকটি সুন্দর 
মেঘের গান দিয়া দেখান গিয়াছে যে মেঘের উৎসব এই 
দেশে বহু বহু সহত্র বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে । ইহা 
এদেশের মস্থিমজ্জায় নিহিত । 


থগ বেদের ৫,৮৩ স্থক্ত প্রতৃতিতে, হে 
ব্রাহ্মণের ২১৪১৫ প্রভৃতিতে এই মেঘের উত্** 
সেখানে মেঘের লীলা ও প্রকৃতির লীলাই চিত্রিভ 
অথর্ববেদের ৪ কাণ্ড ১৫ স্থক্কে দেখিতে পাই - 
প্রকৃতির লীলাব সঙ্গে পশু প্রভৃতির আনন্দকেও 
হইয়াছে । মানবের সুখ-দুঃখকে গাঁয়ক সেই 51 
করেন নাই । ব্রাঙ্গণ-রচ়িতাগণ তো এই ৩ 
যজ্ঞেরই অঙ্গ করিয়া লইলেন। 

তার পর দেখি রামায়ণে প্রস্রবণ-গিরিব ৭ 
সেখানে মহাকবি বান্দীকি রামের ছুঃখটুকু হব 
জুড়িয়া দিলেন। মানুষের হ্বদয়টুকু বর্ধার ঘন হে 
সঙ্গে আপন স্থর মিলাইল ; কিন্তু কবিরা তখন 
হৃদয় বাহির করিলেন না। রামের কথার উপলনে 
আপন হৃদয় বুঝাইলেন। মুচ্ছকটিকে এবং 
বর্ধার গান আছে। সেখানে নায়কের হৃদয় দি 
আপনার হৃদয় দেখাইয়াছেন। তার পরে বৈষ্ণব 
সে যে বর্ষার গানের অফুরস্ত উৎসব | সেখ।, 
ও কৃষ্ণের মধ্য দিয়াই মানবের হৃদয়ের বর্ষার হা; 
পাইয়াছে। 

একথা নিশ্চয় যে বেদের গানের পর যখন ' 
কাব্যে, নাটকে, বৈষ্ণবসঙ্গীতে কবিগণ তাহাদের 
এই বর্ষার ব্যথাটুকুকে ঘুরাইয়া প্রকাশ করিতেছি? 
প্রাক্ৃতজ্জন সোজান্থুজি ভাবে মেঘের সঙ্গে গাহিয়।, 
চয়-প্রেক্ষ পাদপের কোলে দোল খাইয়া সহজ্ ভাব 
সুখদুঃখ গাহিতেছিল। ইহাই কজরীর বথার্থ 


. সে হিসাবে কজরী পুরাণ, কাব্য, নাটক, হু 


হইতেও প্রাচীন । ইহা মানবের স্বদয়ভাবে- 
স্বাভাবিক উচ্ছাস । কজরীতে বর্ষার সঙ্গে মানবে 
সুরে, সাঙ্গে, ছন্দে, সোত্বান্থজি আলাপ | কত: 
ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলা নাই। তাই যে-সব ক? 
ওজন-বোধ কম তাদের হাতে কজরী গান স্থৃ 
হইয়া গিয়াছে। এ গানের কোনো নায়ক বা! দেবং 
কোনো আবরণ নাই ।-কিন্তু আশ্চর্য্য এই, - 
আনন্দ পঞ্জাবে “লোড়ী” প্রসৃতি রূপে অঃ 
গগরবা” প্রভৃতি রূপে আছে, হিন্দৃস্থানী ছেদ 


৫৬৮ 


প্রবাসী--আশ্বিন, ১৩২৪ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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রূপে আছে। ধানের বীজ বুনিয়া তাহার নৃতন শীষ লইয়া 
উৎসব করাতেই বুঝা যায় যে এক সময় ইহা প্রাকৃত জন- 
গণের মধ্যে নব ধান্য উগমের সঙ্গে জড়িত ছিল। অরর্বর্থ 
কাণ্ড ১৫শ সুক্তে দেখা যায় যে মেঘ ওষধীকে ”অভিক্রন্দন” 
করিয়া অন্তরের ব্যথা বলিতেছে--অস্কুরও তাহার উত্তর 
দিতেছে । এখনও কজরীতে দোলা হইতে “কারী কারী” 
(কালো কালো ) বলিয়া! মেঘের ভণিতা দেয় ও “হরী হরী” 
(হরিৎ হরিৎ ) বলিয়া নীচের লোক হরিৎ শস্যান্থরের 
ভণিতা দেয়। এই ছুই দলের গানে কজরী পুরা হইয়া 
ওঠে | যাহারা দোলায় থাকে তাহাদের গান, দোলা, 
নীলঘনবেশ, স্থুরও  +কারী-কারী ( কালো কালো!) 
ভণিতাও “সার বিয়া” (শ্যামল )--সমস্ত মেঘেরই উপযুক্ত । 
যাহারা মাটিতে দীড়াইয়া দোল দেক়_ তাহাদের বেশ, 
ভূষা, সুর সবই নব অঙ্কুব্বের ম্যায় হরিদ্বর্ণ তাহাদের 
ভণিতাও ‘হরী হরী” (হরিৎ হরিৎ)1 বাংলা দেশ ছাড়া 
ভারতের সর্বত্র এই উৎসব আছে। নাই কেবল এই সরস 
সজল বাংলায়। ' 

আমাদের দেশেও সে ঘনঘটা হয়, কিন্তু তাহার কোনে! 
উৎসব নাই। কাশী মির্জাপুরের লোক ধনী নহে কিন্ত 
ঘনঘটার উৎসব না করিতে পারিলে ইহারা প্রাণে মরিয়া 
যায়-ইহাদের প্রাণ এমনি উৎসবময়। যখন আকাশ 
ঘনঘটাচ্ছন্ন, চারিদিকে বি্যতের চমক, প্রকৃতির সবুজ 
বাহার, বায়ুর প্রবল বেগ--তারই সাথে সাথে দোলনার 
প্রবল দোলা--তরুণীর উচ্চ মল্লার প্রভৃতি স্ুর--ওড়নার 
উদার নীল কেতু এবং চোলের বা পাখোয়াজের গম্ভীর 
বাজনা পুঞ্চনীল মেঘের মধ্যে চঞ্চল বিছ্যাতের হ্যায় 
দোলনার চঞ্চল গীত ডোর কজরীকে জীবস্ত করিয়া 
তোলে। . 

কাশী হইতে মীর্জাপুরে উৎসব আরও গভীর । অষ্ট- 
ভূজ্জার উপবের পর্বত বর্ষাকালে অতি সুন্দর হয়। নীচে 
গলা, দুরদূরাাস্ত পর্য্স্ত বিদ্ধ্যমালা--মাঝকে মাঝে ময়ুরে চিত্রিত 
অরণ্যাবৃত উপত্যকা--পর্কতের উপর খালি বিস্তৃত অধি- 
ত্যকা-_আকাশভরা মেঘের লীলায় মেঘের উৎসব-তীর্ঘথই 
হয়। অষ্টভূজার একপাশে “বিরহী” নামে যে উপত্যকা 
আছে সেখানেও খুব উৎসব জমে । 


ইতিহান। 

পরলোকগত পণ্ডিত অস্বিকাঁদত্ত ব্যাস, ভারতেন্দু 
কবি হরিশ্ন্্, মাঁটার মহারাজা, বাবু বদরীনারায়ণ, 
পণ্ডিত মহাবীরপ্রসাদ, ও মনোহরলাল প্রভৃতি লেখকগণ 
এই উৎসবের ইতিহাস আলোচনা করিরাছেন। কেন 
যে মীর্জাপুর ইহার পীঠস্থান তাহাও খোঁজ করিয়া- 
ছেন। আমি ইতিহাসের দিকটা ইহাদের লেখাতেই 
দেখিয়াছি। এই উৎসবটি প্রক্কৃতিপুঞ্জের প্রাকৃত উত্সব । 
শাস্ত্রের উৎসব নুহে। এই-সব পঙ্ডিতেরা কিন্তু ইহাকে 
ভবিষ্যপুবাণের “হরকালী” ব্রতের সঙ্গে এক করি! পুরাতন 
প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। কিন্তু প্রাকৃত উৎ্মুবও কি খুব 
প্রাচীন হইতে পারে না? 

ইহাদের মতে আচার্য্য দিবোদাসের সময়ও এই 
উৎসব ছিল। প্রারত জনের মধ্যে ষে “কল্দলীকথা” আছে 
তাহাতে বুঝ! যায় যে রাজা পূর্থীরাজের সময়ও এই 
কজ্জলী ছিল। 

পৃর্থীরাজের এক সেনাপতি ছিলেন তার নাম ছিল 
পরমাপিক। তিনি চংদেলা ক্ষত্রিয় ছিলেন। তিনি বীর 
ছিলেন। কিন্তু অল্প বয়সে উদরীরোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুর 
জন্য কাঁশীতে যাঁইতেছিলেন। পথে কালিঞ্জর নগরে 
তিনি রাজকন্যার সেবায় রোগমুক্ত হন ও রাজ! মকরন্দের 
কন্তা সেবাকারিণী মল্হনা দেবীকে বিবাহ করেন। 
ব্ৰহ্মা ও চন্দ্রাবতী নামে পরমালিকের পুত্র ও কন্তা হয় 
পরমালিকই পরে*কালিগ্ররের রাজা হন। 

এদিকে পৃর্বীরাজের জাঁদর নামে এক অতি বলবান 


bs 


সেনাপতি ছিলেন। একদিন. রাজা বন্ত মহিষের লড়াই 


দেখিতেছেন।" বলিলেন, কে এই মহিষ ছুটাকে ছাড়াইতে 
পারে। জাসর আসরে আমিবার আগেই দেউলা ও সহদেবা 
নামে দুই গোপনাতীয়! ব্রহ্মচারিণী পরম-নুন্দরী যুবতী 
মহিষ ছুইটিকে ছাড়াইয়া দেন। রাজার আজাক্রমে ক্ষত্রিয়. 
জাসর ইহাদের বিবাহ করেন। দেউলার গর্ভে আল্হা ও 
উদল এবং সহদেবার্' গর্ভে মলখানা ও সুলখানা-_জাঁসরের 
এই চারপুত্র হয়। জাসর নিজের ভ্রাতার হাতে কপট 
যুদ্ধে মারা বান। তখন জাসরের স্ত্ীপুত্র দেশ হইতে তাঁড়িত 
হন। তাঁহারা তখন আসিয়া পরমাণিকের আশ্রয় প্রাপ্ত 


৬ষ্ঠ সংখা | 


£শ্চিচেল বু বারকাহিনীব শাক ; 
ভনকত 25651 মত । 
প৭ছর হলে ৮২ বাধিল। 


আহ কানিগ্রন হইতে বাহিরে গেলেন। 


+) 
কক 


নে 23৮১ 
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এমন সময় কি কারণে 
বর্ষা আসিল = 
খেণিতে চাহিলেন। বাজ। বলিলেন, 
, আল্হা নিকটে নাই, খেলিয়া কাজ 
“তবে বাচিয়া লাভ কি?” 
কঞ্জনা আরও হচ£ন। এমন সময় বক্রসৈন্ত আসিরা পড়িল। 


পাবি 
ns arr Pe 
iad 5 


Ge Ti CERT ০ বির রি 
নং চন্দ্'ব£' বলছেন, 


তপত" শকু-ত্ধত হইয়া অগ্রিকুণ্ডের কাছে দাড়াইয়া 
বেত বক্তে আমিলে কাপ দ্রিবেন। আল্ঙা এমন 


৭5 ডি? উদ পর করিলেন। 

দে অবধি কালিপ্জবে “কণা” গাহিতেই হম। না 
2.০ তাদের ডাকত! ও পরাঞ্জর চিত হয়। এই যুদ্ধে 
নগদান পড়তি বহু চংদেগা সেনাপতি নিহত হন। 
তাহ চ নলা-বংণে "কঃ রী” উৎসব হর না। 

2: পুরে এহ কদরণা আসিল কেন? এই মীর্জাপুরে 
৭০০০ 5 হরুবাণ ছতিদের মধ্যে এই উৎসব বেনী । তাহার 
ক দান দস্কের সময ঘুবতাদের এই খেলা সর্ধথা 
নবাপণ টিন ন । কানা তীর্থস্থান ঝলিরা ও মীর্জাপুরের 
ছি 5 শুল্দি 5 বণিয়া এখানেই ক লী রহিয়া গেল। 
হানে চেদন গহিল না। 

অ! শণ=র হধিকাংশ স্থান ব্যাপিয়া মহারাজ জয়- 
চক্রে ৭ গ্রন্থ ছিল । কথায় আছে 


আপ 


কঢ, কড়া কালপা কাশ্মাব লো দশ । 
পাছ কন উঠে ধনী শ্রী ভায়চংদ নরেশ ॥৮, 
ঠ5 ন মুসতদানের কাছে হত হইলেন তখন ইহার 
দত তব গুণ নানিগকতংল দাণিকপুরে ও পর্বে কাশীতে 


£১৭০ বাধতে দাল্সিলেন। প্রসিদ্ধ কাশীনরেশ রাজা 
“বন্দ।প হাঁহ বনে ওক্সগ্রহণ করেন। কাশী হইতে 
ত দণ.%3ম5 ভূভ।গ হান শত্রহস্ত হইতে রক্ষা করিয়া 
মি ু 


প্রাভীন নাল 


কোশালে বালি, 


তক্দধ রাখিন্নাছিসেন। বৈরাম ইহাকে 
হার কিয়া রোহভাসগড়ে মুমলমান 
সদা কেরী মগরৌর ইত্যাদি 
পরগনা জাম্ুগিব সেলব দেশে এখনও গহববার 
কত্রিয়মুসলমান দেখা যায় এবং মগবৌর পরগনা এখনও 


~— ৬) 


করিনু। 


নেন) লহ 


*পন। 


কজলী 


কাশাবাজের অধান। বংল পের হত ত'তে 
পুরের নিকটস্থ কংতিথ ও থৈরাগড়েন রঃ. 
ইহার পুত্র উগ্রসেন গহরাবার ক্ষত্রিয়ের শি - 
বংশ মাড়া ও খিঞয়পুব এই ঢুই ভাগে বিউন্ত . 
যখন মুসলমানের রাহে যুবতী হুঘান্রালে, 
আব নিরাপদ রহিল না তখন এই ক্ষণ 
পুরুষানুক্রমে গহরাৱার ক্ষত্রয়গণ প্রাণ *:* 
এই “কজ্রী” উৎসবটি বঙ্গ” করিয়াছেন। 
স্ুকুমাব বস্তুর বিপদ এই মে কোমণ ও 


সহজেই সে আঘাত পায়; তাহার প্রা, 
মাঘাতেই বড় বাথ! পায়। ভাই “ক্জণা 


অনুষ্ঠান গুলিকে আঘাত হইত বাচাইয়া গত", 
নহে। এখনকার দিনে প্রবল শক্রুর অত, 
কিন্তু সমাজব্যাপা কচির সুলতা সঅগ্লীণত৷ বদ: 
মধুব উতনবাটকে বিষ পিগা "মারতে উদ 
তাহার উপর এখনকার নকণ শিল্গাৰ ফল ৫ 
অভাব ও নীবসতা ইহাকে শুকাইয়া াবিবান .. 
আচার । 

শ্রাবণ শুক্লাতৃতীয়! মধুশ্রাবণী। ভাং'র + 
হইতে সপ্ুনীর মধ্যে নারীরা গাহিয়া বা 
বাইয়া স্থান করিয়া নদীর ঘাটি নইয়া তা; 
পাত্রে রাখিয়া সপ্তবিধ ত্রীহি দিয়া অনুপ 
ভিঞ্জা কাপড়ে ঢাকিয়া রাখেন। ভাদ্র কৃষ্ণতবত'” 
গীতবাদ্যাদিসহ নদীন্নানে গিয়া এ শন্তের এন ৎ 
ভাসাইয়া দেন, কতক বন্ধু-বাকধবদের কণে 9 
এবং “বহেরে রার”এর প্রতিকৃতি বিএ! 
করেন। এই “বহেরে রায় কোনোকাছে। 
আক্রমণ পোধ করিয়া কদর উত্দব মু” 
নিরাপদ রাখির়াছিলেন । 

কঞ্রীর আচার প্রপর্দেই কণ্রীর ৫? 
কিছু বলা দরকার । করেক দিন পূর্বে এ 
যাহাতে কজরীগারিক1 তরুণীরা দাউতত ০৭৬ - 
নাটিভে যাহারা দাড়ায় তাহার! কজপার 'চ. 
কাজরীর আসলই হইল দোণাগ। কারের সচগ 
খুব চলন ছিল। এখনও তাহার রচিত “হিন্দোল” 


৫৭০ 
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গীত হয়। তাঁহার হিন্দোলের সংখ্যা টি রীয়রশন 
সাহেবের সময়ের হিসাব )। তাহার রচিত--“কোই 
প্রেমকে পেঙ্গ ঝলাও বেগ (কেহ প্রেষের দোলনা 
দোলাও ) প্রভৃতি গান কজরীরই 'চিত্র। দোলায় 
যাহার! ছুলিবে--তাহাদের বদ্দ-কবরী থাকিবে না-হয় 
আলুলাফ্মিত কুস্তল (“লট জৈসে জহ্রী”-_লালগ্র গান; 
প্ঘুবুরালে হৈ বার*-বর্মনের গান; ‘জুল্‌ফে কারীনা” 
হাঁজাবীলালের গান ), নয় তো বড় জোর দোলায়িত বেণী। 
দোলা, মেঘের বর্ণ ঘন কালো গাছে হইবে। তাহার রক্ষু 
হইবে বিদ্যুতের ন্যায় স্বর্ণ বা পীত বর্ণ। উৎসব-রতাদের 
নেপথা হইবে-_ধানী (ধান্তের অস্কুবের ন্যায় হরি) রঙের 
শাড়ী ও নীল মেঘের বা নীল আকাশেব মত চাদর বা 
ওড়না (“পহিরী ধানী বাঁকো জানী ওঢে চাদর অস্মানী”_ 
বটুকনাথের গান )। দোল উঠিয়া ঝড়ের মেঘের মত 
কালো কেশপাশ নীল ওড়ন্প ও ধানী অঞ্চল উড়াইয়া ঝডের 
সুরে বা মল্লারে গাহিতে হইবে (“সব সখিয়া মিল ঝুলৈ 
হিংডোলা কর সোরহে| সিংগার’-মানকী রাজগীরের 
গান)। নীচে হইতে সথীরা পাথোয়াজ বা ঢোল বাজাইয়া 
“হরী হরী” ( হরিৎ হরিৎ ) ভণিতা গাইয়া যোগ দেয় “ঝুল্‌ন। 
ঝূলৈ কুৱ'র কন্‌হৈরা” এবং নীচে সখীগণ “তাল মৃদঙ্গ লে 
নাচৈ” (নবাতের গান)। দৌলা হইতে গাহিতে হইবে 
“কারী কারী” (কালো কালো ) বা “সারলিয়া” (শ্তামল ) 
প্রভৃতি ভ'ণতায়। আমাদের দেশে এখনও ঝুলনযাত্রা 
উপলক্ষ্যে উৎসবাদি হয়। কিন্ত সে দোলায় দেবতাকেই 
দোলানো হয়। বোধ হয় প্রাকৃত যে বর্ষা উৎসব ছিল 
তাহাতে দেবতাকেই বসাইয়া মানুষ একেবারে উৎসব 
হইতে ছুটি লইয়াছে, এখন নে পুণ্যার্থী হইয়া উৎসবের 
বদলে পুণ্যলাভাদির সুচতুর ব্যবস্থা কবিয়া রাখিয়াছে। উত্তর. 
পশ্চিমে পণ্ডিতের! কজরীর ব্রতকে হবকালী বা হরিতালিকা 
বলেন। বাংলা দেশেও হরিতালিকা ব্রত আছে। ভাদ্র- 
গুর্-তৃতীয়াতেই তাহা করিতে হয়। বাংলাদেশে এই ব্রতে 


তিনটি ঝুড়িতে মিষ্টান্ন বস্ত্র ও সপ্তধান্ত রাখিয়া ভবানী-শঙ্করের - 


পুজা করিতে হয়। উপবাসই বিধি। বাঁদ্যাদিসহ দেবতার 
গৃহে “নানা মঙ্গলগীতঞ্চ কর্তব্যং মম সন্মনি* ব্যবস্থা আছে। 
এখন ঘণ্টায় গীতের কাজ হয়। কললাভ হয় সহস্র অশ্বমেধ ও 


প্রবাসী--আশ্বিন, ১৩২৫ 
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নিষেধ এবং গালাগাঁলি। নষ্টচন্দ্রের এদেশে এইরূপই 
আচার। নৃত্যগীত ওঁ গালাগালি পর্য্যস্তই । 
ব্রতকথা। 


ব্রতকথা সংস্কতে। কথা ভি 
ছিলেন। ণ্বর্ণেনাপি চ সা কৃষ্ণা নবনীলোৎ্পল-গ্রাভা” 
তিনি বর্ণে শ্যামবৰ্ণ নবনীলপদ্মেব কান্তিবিশিষ্টা। তাহার 
বর্ণ “ভিন্ন-কষ্ণাপ্তন-প্রভা” সদ্য-ভাঙা রসাঞ্চজনের রঙের 
মৃতন। মহাদেব তাহার এই খ্রামলকান্তি বড় ভাল- 
বাসিতেন। বলিতেন_-“অতিসৌন্দধ্যং তব রূপ মম 
প্রিয়ম্*-_ তোমার এই অভি-দৌন্দর্ধ্য শ্তানলরূপ আমার 
বড প্রিয় । কিন্তু নহাঁদেব তাহাকে প্ঠাঁমল” বলিয়া 
সকলের সম্মুখে উল্লেখ করিলে তিনি লজ্জায় ক্রোধে 
(“ৰ্বীডিতা ক্রোধমানসা”) তাহার শ্যামশোভা গ্রক্কৃতিব মধ্যে 
দান করিয়া দেহত্যাগ করিলেন, হিমালয়ে গিয়া তিনি 
তুষারধবলা গৌরী হইলেন । সেই শ্যামলম্ন্দরী যিনি প্রকৃতির 
মধ্যে লুকাইলেন -তাহাকেই নীলমেঘের মধ্যে হরিৎ 
অদ্কুরের মধ্যে উপলব্ধি করিয়া গা-হতে হইবে কারণ 
মহাদেবের প্রিয়া ঠামগাদেবী “মুমোচ হরিতচ্ছায়াং & 
কাস্তিং হরিত শাদ্লে”€ তিনি হরিতবর্ণ তৃণক্ষেত্রে হরিৎ ছাঁয়া - 
কাস্তি ত্যাগ করিলেন )। তাই তিনি এখন প্ররুতির 
মধ্যে “আর্রধান্তে স্থিত, ভিজা ধানের গাছের রঙে 
অবস্থিত। এবং এই উৎসবের অঙ্গস্বরূপ ধান্য-বীজ 
রোপণ করিয়া* “খান্তৈত্ত, বৈ রটে; কৃত্বা হরিত শান্বলীম্‌” 
ধান্তের হরিত শাত্বলবর্ণে দেই মনোহারিণীকে অন্বেষণ 
করিতে হয়। এবং এখনও কজলী গানে *শার্বলিয়া” 
“কজলী” “হরী হরী” (হরিৎ হরিৎ) পদ--পর্থক্তর 
সঙ্গে-সঙ্গে গাহিতে হর। 

কজবীর গানগুলি মেঘের আনন্দে ভরপুর! কজলীর 
ভাষা সরল, সংস্কৃত ও পারসী শব্ধ বর্জিত, ছন্দ মধুর ও গৃ 
লঘু হওয়া চাই। সুরে মেঘের ঘন ভাব চাই। পুরাতন 
কজরী খুবই চমংকার। নূতন কজরীও আলোচনার 
অযোগ্য নহে। আমার বন্ধু কাশীর মহারাজীর বিদ্যালয়ের 
প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সেন রায় অনেক 
বর্তমান কবির গান সংগ্রহ করিয়া আমাকে পাঠাইয়াছেন, 


৬ষ্ঠ সংখ্যা] 
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আমি আরও কিছু সংগ্রহ করিয়াছি। ফলে প্রায় ৬২ জন (৩) আইল্‌ সাবনকী বহার, ঝিংগুরা কোল রর 


এখনকার কালের কবির গান সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। 
এবং ইহাদের সকলেরই গান কাশী, মির্জাপুর, বিহার 
২গ্রন্থতি স্থানের ছোট বড় ছাপাখানায় ছাপা, তাহার 
কতক বা টাইপে ছাপা ও কতক বা লিথো। তাহা হইতেই 
আমার এই কবিপরিচয় লেখা । এই কবিদের লেখার 
মধ্যে মেঘের বর্ণনা, প্রেম, বিরহ, প্রিয়তমের জন্য 
ব্যাকুলতা, তরুণ ও তরুণীর রূপ ও প্রীতি বর্ণনা প্রভৃতি 
আছে। আদিরসেরই কিছু বেশী ছড়াছড়ি। বর্ষার 
বর্ণনী_রাতির বর্ণনা__অন্ধকার বর্ণনা_ ব্রজলীলা ইত্যাদিও 
কজরীর সাধারণ বিষর। আদত কক্জরী সবই পুরাতন । 
এই প্রবন্ধে আমি একটিও পুবাঁতন লেখকের পরিচর বা 
গান লিখি নাই। তাহা বদি আর কেহ করেন তবে বড় 
ভাল হয়। পুবাতন কজরী একেবারে রসভরপুর | 
আজ বর্তমান কজ্ঞরীরই পরিচয় দিব। এখন কবিদের 
সঙ্গীতের উৎসবে নামিয়া পড়া যাক । 
গান ও কবি। 
প্রথমেই মানকী রাজগীরের নাম করি। ইহার 
. রচিত অনেকগুলি গান পাইয়াছি। অধিকাংশই খুব 
আদিরসে ভরপুর । কাশী-অঞ্চলে বেশ আদরের সহিত 
ইহার গান হয়। দুই এক পংক্তি দিতেছি। 
(১) চড়ে ঘটা ঘন ঘোর গরজ রহে বদরা রে হরী ॥ 
রিম্‌ ঝিম্‌ রিম ঝিম্‌ পানী বরসৈ রহী রহী 
জিয়া ঘুবরাবৈ রামা। 
বহৈ নৈন সে নীর নইল ভয়ে কজরা রে হ্রী॥ 
(ঘন ঘোর ঘটা আকাশে উঠিরাছে-_বাঁদল গর্জিতেছে। 
রিম্‌ ঝিম্‌ রিম্‌ ঝিম্‌ বৃষ্টি ঝরিতেছে-__থাকিন্বা, থাকিয়া প্রাণ 
কাপিয়া কাপিয়া উঠিতেছে। নয়ন বাহিয়া আজ অশ্রু বহি- 
তেছে--কাজল আজ বলিন হইয়া গেল।) 


। (২) কইসে খেলে সখী কজবিরা ঘেরী আৱৈ 
- বদরিয়া না। 
নাস ভাদ্দোকী রৈন অধেরী ডরলাগৈ 
সেজরিয়া না॥ 
( কেমন করিয়া সখা আজ কজরী খেলিব ? বাদল যে 


রিয়া আসিতেোছে। শাদ্রেব নিশি ঘোর আঁধার, শব্যাতেও 
শর লাগে। । 


মোর চকোর পপীহা বোলৈ, 
চংপা চমেলী করল মুহ খোলৈ, 
সখীআ মীল ঝোলৈ হিংডোলা, 
কর সোরহো সিংগার ॥ 
বুলবুল বুবই কোইল ঠনকৈ 
জুহী বেলা কেবড়া গমটৈ 
হুলসকে নাবী কজরী খেলৈ 
গাবৈ রাগ মলার ॥ 
(শ্রাবণের বাহার আসিল-_ঝিঝি বিন্‌ ঝিন 
চলিয়াছে। ময়ূর চকোর পাপিয়া ডাঁকিতে 
চামেলী কমল মুখ খুলিতেছে। সব সখী অ;; 
সাজে সন্জ্রিত হইয়া দোলায় ঝুলিতেছে। 51 
কোকিল ধ্বনি কবিতেছে। জুই বেলা ফেং 
ছুটিয়াছে। উল্লাসে নারী কজবী খেলিতেছে : 
রাগ গাহিতেছে।) রর 
(৪) উঠে গগনসে মেঘবা ধায়ে চারী ওর। 
ঘেরী ঘন ছাএ রম ঝুষকে বরসৈ 
বদর্রা ঘটা উঠীচছ ওর ॥ 
কড়ক কড়ক কে বদরা কড়কৈ 
সুন সুন কে জীঅরা মোর ঘড়টৈ 
চিলক চিলক কে চমকৈ বিজ্ুলিয়-- 
ভঙঈ গগনমে সোন । 
(আকাশে মেঘ উঠিয়া চারিদিকে ছুটিয়াছে 
ঘেরিরা বনঘটা ছাইল, বাদল রিমঝিম বরধিতে.. 
ঘনঘটা উঠিয়াছে। কড় কড় করিয়া মেক, 
শুনিয়া শুনিয়া আমার প্রাণ চমকিয়া উঠিতেছে 
করিয়া বিজ্ঞ সি চমকাইতেছে, আকাশে গর্ল্জন ১ 
কজরী-রচয়িতাদের আবার নানা সম্প্র। : 
ইহারই সম্প্রদায়ে বাংগালী নামে একজন রচয২1 
তিনিও নিবক্ষর--কিন্তু তার সুব ও ছন্দে চল 
আছে--তার দুই একটি পংক্তি দিতেছি-_ 
বদরিয়া ছায় রহী চনু" ওর 
রিমঝিম রিমঝিম মেহা বরসৈ দামিন দ: :. 
সুংদর শীতল গাড় সুগন্ধি পৱন চলৈ ₹'. 
কোকিল কুক পপীহরা পীপী বোলত দ 
( বাদল চারিদিকে ছাইতেছে ৷ বিমলিন '- 
মেঘ ধবধিতেছে--বিদ্বাৎ তাঁত চমকাইাতেছ্ছে 
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গাঢ় সুগন্ধিত বায়ু সশব্দে চলিয়াছে। কোকিল ডাকিতেছে, 
পাপিয়া রব করিতেছে । দাঁদুর ও ময়ূব কলবব করিতেছে )। 

এই সম্প্রদায়ে রফাতী ও জীতনের নাম সুবিখ্যাত 
কিন্ত ইহাদের গানে এমন কিছু নাই যে প্রকাশ করা যায়। 
এই সম্পরদায়ে হিঙ্গুর গান খুব লোকপ্রিয্। তার 


প্ঘুংঘট পটে ধোঁলৌ অরে সবলিয়া” 
( হে শ্যামল, আজ তোমার অবগুঠন খোল) 


এই গানটি গাহিতে গাহিতে বহু তরুণীকে হিন্দোলায় 
ছুলিতে দেখিয়াছি। | 

এখন যার নাম করিতেছি--ইনি বোধ হয় কাশীতে 
এখন সবচেয়ে নামজাদা কজলী-রচয্নিতা | 
শিষ্য আছে, মন্ত্রশিষ্য নহে--রচনা-শিষ্য | ইহার নাম 
“ভৈরো” | ইনি সামান্ত কলকঞ্জ! মেরামত করেন, এমন 
কি ইহাকে সকলে “ঘড়ীসাজ” (ঘড়ী মেরামত করনে- 
ওয়ালা) বলে। প্রেমের বহু গান রচনা করিলেও ইহীঁর 
অনেক গানে বৈরাগ্যের স্বর আছে। ইহার 

“মুসাফির করো ফিকির চল্নেকী 
আখির হুআ সুব সে শাম” 

(হে যাত্রী, যাত্রার আয়োজন কর, প্রভাত হইতে এখন 
সন্ধা হইয়া আসিল) প্রভৃতি গান বহু ব্যঘিতের মুখে 
শুনা যাঁয়। ইহার অনেক গানে ইনি আত্মাকে দেহপিঞ্জরেব 
পাখী বলিয়া গাহিরাছেন। অবশ্য আদিরসেরও অভাব 
ইহার গানে নাই। ইনি অশিক্ষিত কবি। 

ইহার শিষ্য রামকিশুনের দিবার মত কিছু নাই। 

তার পরই উল্লেখযোগ্য কবি বটুকনাথ। ইহার রচিত 
গানে বহু সুন্দর ছন্দ পাওয়া যাঁয়। € 

“কহে বটুকনাথ কংগন সোহৈ ছুনো হাত 
সাথ জাতী ভরতারকে অরে সাব'লিয়া” 

( বটুকনাথ বলেন, হে শ্যামল, আজ সতী স্বামীব সঙ্গে 
যাত্রা করিয়াছেন, ছুই হাতে তাহার কঙ্কণ শোভা 
পাইতেছে )। 

এই ছন্দটি খুব প্রচলিত। 

মার্কণ্ডে কবির গান বিস্তর, কিন্তু সবই চর্কিত-চর্কশ ও 
বিশেষত্ব বর্জ্জিতৃ । 
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প্রবাসী--আশ্বির ১৩২৪ 





ইহার বহু 


| ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সলিল সপ ত ২ ১/১ 


এখন ভৈরোর সম্প্রদা্ন ছাড়িয়া একজন কবির নাম 
করিব--যিনি শিক্ষিত। হঁছার নাম গুরুমুখ সিংহ ৷ ইহার 
বাড়ী বালিয়া জেলায় । ইনি পণ্ডিত, তাই ইনি বাদলের 
গান রচনা অপেক্ষা বিধ্বা-বিবাহের নিন্দা ও আধ্যসমাজ,. 
ও দয়ানন্দস্বামীর নিন্দা বেণী উৎসাহের সহিত করিয়াছেন। 
কোনো অশিক্ষিত কবি এসব বিষয়ে মনোযোগ দেন নাই, 
তাহারা বাদলের গান লইয়াই মত্ত আছেন। ইহার রচনায় 
বেশ মুন্দীয়ানা আছে। ব'রমাস্তার রচনায় ইহার খুব নাম 
আছে। 

ভার্দো এ সখী রৈন ভয়াৱন দুজে অংধরিয়া রাত বে। 

আজকী বৈন ভয়াৱন লাগত প্রাণ হমারো জাতরে ॥ 

( হে সথী, এই ভাব্রমাসে রাত্রি বড় ভীষণ-_-আরও কি , 
আঁধার রাত্রি! আজ রাত কি বিষম ভয়ঙ্কর! প্রাণ আম'র 
যে যায়), | bl 

বিধ্বীববিবাহের ইনি বিরুদ্ধ বলিয়া আদিরসে ইহার" 
উৎসাহ কম নহে। এমন কি সেগুলি;উদ্ধ ত করা অসস্তব। 

" আর একটি সম্প্রদায়ের গুরু “বেণী” | ইনি অশিক্ষিত । 
ইনি সমস্ত মিথ্যা আচারের বিরুদ্ধ। যে ধর্ম বা.শাস্ত্র বা 
সম্প্রদায় মানুষের হউক না--সত্য ছাড়া, ইঁহাঁর মতে, ; 
তাহার নিস্তার নাই। ইনি ধর্মমসম্প্রদায়-ভেঁদ প্রভৃতি মানেনই 
না। ইহার মতে-_ ll 
“দ্র হা কপট হৈ তহী খড়ী চৌরাসীরে ॥ 
বোজু করো পাঁচো বেলা য! গংগামে' অঙ্গান করো। 
চাহে কল্মা পঢ়ঃ করো যাঞ্জী চাহে তুম ধ্যান করো। 
পংচ অগিন যা তাপো যা অপনে'কো কুরবান করো। 


জিকর করো তস্বী লেক যা জপকে মালা মান করো। 
জব দিলা হোবৈ সাফ মিলৈ অবিনাসীরে সার লিয়া ॥৮ 


( যেখানে কপট সেখানেই চৌরাশী নরক বিদ্যমান । 








+ 


চাই পাঁচবেলা নেমাঞ্রের অন্ত ওজুই কর বা গঙ্গাতেই স্নান 


কর ; চাই কল্মাই পড় বা ধ্যানই কর) চাই পঞ্চ অগ্নির / 
মধ্যে বসিয়া নিজেকে তাপিত কর বা নিজেকে বলিই দেও ; 
চাই তসবী লইয়া ধৰ্ম্মৰ্যাখ্যা কর বা জপমালাই ঘুরাও ; যখন 
ঘদয় সাফ হইবে তখনই অবিনাশী মিলিষেন।) 
ইহার মতে-- 
“ইমান্‌ জিস্ক! সচ্চা উম্‌কো নূর নজরমে আবেগা ॥ 


৬ষ্ঠ সংখা | 
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(সত্য যাহার ধশ্ সে জ্যোতিকে দর্শন করিবে ।) 
ইহার রচিত বাদলা গানও খুব সুন্দর । 
বেগীৰ অপেক্ষা তাহার শিষ্য “খীস্থর” বেশী নাম । ইনিও 
একেবারে নিরক্ষর | ইহার কজরীরও খুব আদর । ইহার 
প্রেমের গানও খুব গভীর ৷ 
“প্রেমকো পংথ অথাহ থাহ নহি” 
(প্রেমের পথ অতি গভীর-_-কে সেখানে তল পায়?) 
গানখানি খুব লোকপ্রচলিত। এই প্রেমপথে যে চলে 
“্বীস্থ কৈ সরবশ লুট জাবৈ” , 
( ঘীস্থ বলেন, সর্বস্ব লুট হইয়া যায়। ) 
মদ গাঁজা প্রভৃতি নেশার বিরুদ্ধে ইনি সমস্ত জীবন 
লড়িরাছেন * ইহার নবনারী নামে নয়টি নারীর খেদ 


নেশার দুৰ্গতি জ্ঞাপন কবিতেছে। সমাজের দুর্নীতি দূর 
করিতেও ইনি রচনা কম করেন নাই। সে দেশে কুলের 
খাতিরে বধূ বড় ও বর ছোট অনেক সময় হয়। ইহার 
“ক্যা কহ হাল মোরা ছোটা মিলল বা বালম” . 
(কি কহিব আমার কপাল, স্বামী মিলিয়াছে ছোট ) 
গানটি খুব তীব্র। . 
রঘুনাথ নামে দুইজন রচয়িতা আছেন। একজন সামান্য 
“দোকানদার ; ইনি টুপী হিন্দুস্থানী-জামা বস্তু প্রভৃতি কাশীর 
ঢৌক বাজারে বিক্রয় করেন। দামোদর নদীর বাঁধ 
হাঙ্গিয়া যাওয়ায় ইনি অনেক গান রচনা করিয়াছেন! 
ইহার রচিত_-প্দদ্নাক আয়া হৈ সমাচার দামোদর 
নদ কা বাঁধ টুট গয়া” ইত্যাদি গান, সাধারণের মধ্যে 
সংবাদপত্রের কাঁজ করে। কজ্জরী-রচদ্সিতারা কেহ কেহ 
চল্তি খবরও দেন। তবে এই কবির অষ্টান্ত গানে 
কেশ ভাবের গভীরতা আছে। ইহার ব্চনাঁ়ও দিব্য 
পটুত্ব আছে। ইহার রচিত 
মুঝর্মে হৈ দমমে' দম জবতক 
তুমসে জুদা ন হৌগে হম। 
মরণে সে ভরতে নহী হরদম 
জব ধর দিয়া কদম ॥ 


( আমাতে যতক্ষণ নিঃশ্বাসে নিশ্বা আছে (প্রাণ আছে) 
ততক্ষণ তোমা হইতে আমি বিচ্ছিন্ন নহি । পা যখন প্রেমের 
পথে বাখিলাম তখন প্রতি-নিশ্বাসে আর আমি মৃত্যুকে 
ড্রাই ন'।) 


ক স্পা সপ সিপাসি পা 


কজলী 


rE লালা সি সালাং লালা ওলা ওলা লাল দলা সিসি সিট সিপা সত লাও ২ প সি স্পা 


এই গানটি খুব চল্তি। ইহার লেখায় 
কবীরের প্রভাব দেখা যায়। “বিশ্বতীত? এ* 
জোলহা” প্রভৃতি গানে ইনি বুঝাইতেছেন 
নকাশী বসনের স্ায় এই সৃষ্টি বুনিরা চলিয়াতে: - 
কার জন্য এই বস্ত্র! বস্ত্র আর মনঃপূতই হু 
নিত্যই পুরাতন নাশ করিয়া নিত্যই আবার 
হইতেছে, কিছুতেই “জোলহার” মনঃপুত হই 
“মন, জোলহা তব লগা বীননে বুট যার ৭১ 
(মন, প্রেমময় বল্লভ “জোলহা* হইয়। 
নকাশী বুনিতেছেন। ) 
যদি বল্পভের সহিত মিলিতে চাও তবে তি < 
মত-কিছু জীবনে নকাশী বুনিতে থাক-_ 
“জো জোগ করম কো জানে 
ও এসী তানী তানে" - 
(যে যোগকর্ম্ম জানে এবং এমন তাঁত বু; 


“সো আঁঠ পহর লৌলাবৈ 
ওঁর পুরা থান পুজারৈ ৷” 


(সে অষ্টপ্রহর প্রেমের আগুনে জ্বলে এ 
স্থানে পৌছাক্স। ) 

ইনি ধর্ম-উপদেশ শান্তর হইতে পান নাই, তে 
সাধকের কাছে উপদেশ পান। 

“প্রথম গয়! সংসঙ্গত মেঁ তব সংগুরুসে হিকমত 

(প্রথমে যখন সৎসঙ্গতে গেলাম তখন সৎ 
রৃহস্ত জ্রানিলাম। ) 

ঘীস্থর ন্যায় ইনিও সঙ্গীত রচনায় বেণীর চি 
সৃষ্টিতে ইনি বেণীর নাম বার বার করিয়াছেন। 


“বে গুরুবালে মরম ন জানে 
জানৈগে কোই গুরুকে = 
কহা করৈ রঘুনাথ হমেশা 
গুরু বেণী জো! রহে 7়১- 


(খুরুবিহীন এই রসের মৰ্ম্ম জানে 
পেয়ারের যদি কেহ থাকে তবে হয়তো! সেই জ। « 
রঘুনাথ সর্বদাই বলেন-_গুরু বেণী যদি আদ: 
রাখেন!) 


৫৭৪ 


বদ্রী নামে ইহাদেরই সম্প্রদায়ের একজন রচয়িতা 
আছেন'। উল্লেখঝোগ্য গান তাঁর নাই। 

ইহার পরই জলেশ্বর। ইনি পান-বিক্রেতা। কাশীর 
ফরিদপুর নামক স্থানে থাকেন। ইহার রচনায় কেবল 
ব্যক্তিগত কুৎসা । কাশীর নগরের বত বিষ সব ইহার 
রচনায় মেলে। ইনি বিষের প্রতিকারের জন্য লেখেন 
নাই, এসব স্বণিত প্রদঙ্গই ইহার রচনার সর্ধন্ব। এই জাতীয় 
লোকের ইনি খুব প্রির 

জলেসর আর-একজন কবিকে উৎসাহ দিয়া আসরে 
নামাইয়াছেন। ইনি হবীবনেরশিষ্য শিবমূরত। লোকটি 
পপ্তিত। ফারসীর প্রভাবই ইহার রচনায় অত্যন্ত বেশী 
লক্ষিত হয়। জলেসরের লোক হইলেও ইহার রচনা 
সেরূপ দুষিত নহে। তবে খুব মুন্সী বলিয়া ইহার লেখায় 
কজরীর সে হাক! চাল নাই । নিজ গুরুর পরিচয় দিয়াছেন 

“কহতে শিবমুরত "পরসাদ 
হবীবন থে মেরে ওস্তাদ” 

শিবমুরত প্রসাদ বলেন হবীবন আমার গুরু ছিলেন। 

ইনি জাতিতে লালা । নিজ রচনায় প্রায় “মুন্সী” 
ভণিতা দিয়াছেন! বোধ হয় ইহার স্যায় এত রচনা কোনো 
“কজরী কবির” ছাপা হয় নাই। প্রতি দৌকানেই ইহার 
রচনা ছাপা মেলে। ইনি “মুন্সী” বলিয়া বিৎসমাঁজে ইহার 
লেখ] খুব আদর পায়। ইনি ক্ৃষ্ণলীলাই অনেক লিখিয়া- 
ছেন। রামাক্ক্রণর গানে 

“সথির৭ কহতী হম খুব দেখে এক সাঁরর 
এক গোরে রে” 

(সব্থীরা বলেন খুব দেখিলাম--একটি গ্ামল অপরটি 

গৌর ) গান খুব প্রচলিত। 
 দেহতন্ব ও প্রাণ-পাখীর গানও ইহার মামুলী-রকমের 

আছে। ইহার বারমাস্যাগুলি মন্দ নহে। ইহার 

“ভাঁদৌ রৈন ভয়াবন লাগৈ উঠে কলেজা পীর ৷? 


(ভাদ্রের রাত্রি ভয়ঙ্কর বোধ ভয়, হৃদয় ব্যথা করিয়া 
ওঠে )--প্রভৃতি খতুসঙ্গীত খুব লৌকপ্রিয়। | 

ইনি মাঝে মাঝে কৃষ্ণলীলা গান করিতে করিতে আত্মার 
মধ্যে কৃষ্ণকে দেখেন 


প্রবাসী- আশ্বিন, ১৩২৪ 


পাটি পরি AANA সপ সত সপ্ত A EE দিপা সিসি ANN ENN পা অর্পিত সপ সপিসিপস্পিসিপ সস মান 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পপ 


মিলন কে নাহী 

অপনে পী কারণ বনবাসীরে, 

ঢুঢত পিয়া মিলা ঘটহী মে 
ভঈ জিউ মে' বেহদবাসী ৷” 

( প্ৰিয়তমের জন্য বনবাসী হইলাম, কিন্ত হারানো হান 
তো আর মিলিবার নহে-_খুঁজিতে খুঁজিতে এই জীবনের 
মধ্যেই তাহাকে পাইলাম, এই জীবনের অনন্তের মধ্যে 
ডুবিলাম )। 

যখন ইনি সহজ প্রার্কতে লেখেন তখন বেশ হয়| কিন্ত 
যখন “পাণ্ডিত্য” পাইয়া বনে তখনই বিষম ব্যাপার । ইহার 

“সোখ্ত দরুণম্‌ আতশ ফুরকত 

তাঁকত নস্ত সবুরী রামা। রী 

মুন্সী গোয়দ বসু! তু জোয়দ 

ক্যা তরহ্‌ হুম ফরমা রাঁমা।৮ 
ইত্যাদি পাণ্তিত্যের উৎকট রচনা | দুঃখের বিষয় পণ্ডিতমহলে 
এইসব নীরস কোলাঁহলেরই আদর বেশী । 

* রূসিকবিহারী কৃষ্ণভক্ত কবি। লোকটি আদত কজরী- 
রচুয়িতা | ইহার রচনায় শ্রবণ, মেঘ ও অন্ধকারের বেশ 
জমাট স্থর পাওয়া যায়। 

*“ব্দূরা ঘেরি ঘেণি কে আবৈ SE 
রৈন অংধেরী কারী না। 
দামিন দমক দমকু রহী 
চপলা চমকত স্তারী না ॥ 

(বাদল ঘিরিয়া ঘিরিয়া আসিতেছে। রাত্রিকাল অন্ধ- 
কার, দামিনী কেবল কেবল চমকাইতেছে। দুরে দূরে 
চপলার প্রকাশ 1) 2 

এইসব গানের খুব আদর আছে । ইহার -- 

“মেঘৱা ঘুম ঘুম বরসাবৈ ছাৱৈ বদরিয়া সাৱন মে” 


(শ্রাবণে বাদল ছাইতেছে। মেঘ ুরিয়া ঘুরিরা বধি- 
তেছে )-প্রভৃতি গান, খুব বৃষ্টির দিনে তরুণীরা মহা উৎসাহে 
হিন্দৌলায় ঝুলিকা গান করেন। 

“বর্মন” কবির গানও মাঁঝে মাঝে শুনা যায়। ইহার 

“লহর বকোরে পুরৱা হৰা আঁধী হৈ বড়ী জোর রে। 
আগে পংথ স্ব না পড়ত পানী বরসৈ সোর রে 1” 


(তরঙ্গ ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, পুরবা হাওয়া চল্ি- 








El 


“বিছুড় গুম 


ঙ্ষ্ঠ যি 


৪১৫১৮ ৯ পিল ২৫৯০৫৯৩৯১৫৯ সি পি সি স্পাসিত ওপৰ 


গাছে, অন্ধকার ঝড় বড বেগে চলিয়াছে, সন্মুখে পথ দেখ 
যায় ন।_-প্রবল শব্দে কেবল ধারা ঝরিতেছে ) প্রভৃতি গান 
খুব লোকপ্রিয়। 

কৰি মন্তুরাম জাতিতে শুড়ী (কল্রার )। গাজীপুরের 
অন্তর্গত সৈদপুব নিবাপী। ইনি অশিক্ষিত কবি। তবে 
“পণ্ডিত”দের রচনায় যে শুচিতা মেলে না, এই শিক্ষাহীন 
“নিষবশ্রেণীর* কবির মধ্যে তাহা আছে। ইহার দেওয়া সুর 
অতি চমতকাব--ছুঃখের বিষয় তাহ! তো লিখিয়া বুঝান 
বায় না। ইনি কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধেই বেশী লিখিয়াছেন-- 
বর্ষাব গানও চমৎকার | ইহার 


“মায়াঞ্গীরন কা বাহার, পাণী বরসৈ বারবার” 


(শ্রাবণের বাহার আসিল, বাব বার বৃষ্টি ঝরিতেছে ) 
প্রভৃতি গান সুবে ও কথায় জমাট । 

কবি মুনীশ্বর ও অযোধ্যা নিতান্ত মামুলী রকমের রচ- 
য্নিতা। অযোধ্যাব গুক “গজাধর”ও ( গদাধর ) খুব ওস্তাদ 
হিলেন। তবে তার সুরের বাহারই বেশী। 

কবি “মগরু" অশিক্ষিত, কিন্তু তীর গানে বেশ গভীবতা 
আছে। একটি গান দিলাম। 


“দিয়না বাবোনা ভয়া অংজোর মোরী ননদী | 

পৈঠল ৱা মহলিয়া মে প্যার মোরী ননদী ॥ 

সো রহী বেখবর নী মে তনিক সুরুখ চুনরিয়া রে। 

ন মালুম কেহি ভীঁতিসে আয়! খোলকে মেরী 

কেবড়িয়া রে। 
পরোসিন সব সুন স্থন আবৈ হনারে প্ররবাজ|। 

দস দববাজেকা বনা হৈ মংদির তহা রার বিরাজ! |” 

( প্ৰদীপ আনিন না, ও ননদী, জোছনা হইয়া গিয়াছে । 
আঁমাব এই মন্দিরে প্রিয়তম প্রবেশ করিয়াত্ছন, ও ননদী | 
বেখবর (অচৈতন্য ) শুইর়াছিলাম--একটু যেন রঞ্জিত 
উত্তরীর দেখিলাম । না জানি কোন্‌ উপায়ে এই কদ্ধ 
মন্দিরের দ্বাব খুলিলেন। প্রতিবেশিনীরা শুনিয়া শুনিয়া 
আঁমাব দরজায় আসিলেন--কিন্তু প্রিয়তম যে দশদ্বারের 
এই হৃদয়-মন্দিরে গিয়া বিরাজ করিলেন!) 

হকীম স্ধাপ্রসাদ চিকিৎসা-ব্যবসায়ী পণ্ডিত লোক। 

কাশী হীরাপুবাব তীব বাঁড়ী। তিনি আর্ধ্য-সমাজের উপর 
ভয্ক্ষর চট'_ 


কজলী 


৬৮ ৯পাসি সিসি সপসল ৫৩ 


জরা গৌর করো প্যাঁরে হিন্দু 
ডে সি কহাতে 


নহি হিং দু নহি জমন 
কহো ফির ক্যা কহলাতে 
(হে প্রি হিন্দু, একটু চিন্তা কর, তুঘি 
বলিয়া পরিচিত ; হিন্দুও নও যবনও নও, বল তঠে 
বলিয়া পরিচয় দিবে ? ) 
কিন্ত তাই বলিয়া ইনি থে শুঠিতাব প- 
নহে। ইহার লেখা নয়ঙ্কর অশ্লীল । ইহার রচি- 
“ব্রনিয়া ছমক ছমক পগ ধরকে 
নাজ নথর1 দিখলাতী 2: 
প্রভৃতি গান উদ্ধৃত করা বা অনুবাঁদ কর! অস 
“ধন্না” একজন ওন্ডাদ | ইহাব দেওয়া বহু 
স্বর আছে। ইহার শিষ্ও রিস্তর। শিষ্যরা বড 
গন্য ধন্না নে জো ছন্দ লাখোহীকো গঢ় ডা" 
( ধন্ঠ ধন্না যিনি লাখো ছন্দ গড়িয়াছেন। ) 
শিবনাথ ধন্লার শিষ্য । ইনি রচনায় অতান্ত : 


পনিগুণ” “সতাধৰ্ম্ম” “অহিংসা?” প্রভৃতি £5 
রচনা। তবে রচন! নিতান্ত মামুলা--বিশেহে 


মহেশ, হরিদাস, সিউদাস, সুধাকর, মো. 
নারায়ন, ছন্ন, বিহারী, কিসনটাদ প্রভৃতি =! 
মামুলী। ইহাদের গান কাঁণীতে বেশ চলে, (৭ 
পরিচয় দিবার মত কিছু নহে। তবে বর্ষীব ৭ 
কিছু কিছু দিয়াছেন । 

দেবীদান নামে একটি কবি আছেন--$1 
ছন্দে না লিখিলেই ভাল হইত । ইহার মধে, 
মেঘের কোনো রস নাই--ইনি বর্ষার গানের * 
বার্থপ্রয়াম করিয়াই বর্ষার কজরীর সুরে < 
গাহিয়াছেন। ইহার “চৈতি ভাগার”--বর্ধার $ 
গান। অদ্ভুত ! অসঙ্গতি ধরিবার মত কান ই. 

কবি মনোহরলাল- মির্জাপুরবাসী | ইছি 
নামের ভনিতা দিয়া গান রচনা কবেন। ক, 
ইতিহাস ইনি বেশ লিখিয়াছেন। কিন্তু কজরী * 
দেখাইতে পারেন নাই । লোকটি পণ্ডিত--ি 


৫৭৬ 


ত পস্পাস্িণ সিসি লাখ উপ লা লন লন ১ 


কবি সংতরামের রচনা খুব লোকপ্ৰিয় I লোকটি টবধার্থ 
কজ্জরীর রসিক। ইহার 


HN EEE জাতি 
বকুলা উড়ত সুহাঁৱন লাগৈ কড়কড় কড়কত ঘোর ॥” 


(শ্যাম ঘটা চারিদিকে উঠিল-_ময়ূর নাচিতে লাগিল । 
বলাকাঁর দল কি সুন্দর দেখাইতেছে ! কড় কড় বজ্র 
কড়কাইতেছে।) প্রভৃতি গান অত্যন্ত লোকপ্রিয়। লোকটি 
শিক্ষিত নহেন, তবে বড় ভক্ত। লেখার মধ্যে গভীর 
*রুষ্ণানুরাগের পরিচয় পাঁওয়। বায় । লোরুটি শুচি-রকমের 
হইলেও বেশ রসিক-_গলি দিয়া চুড়ীওয়ালা যায়, মধ্যাহ্ন 
তাহার ডাক শুনিয়া ইহার মন উদাস হইয়া যায় 

“চুরিয় বেটৈরে মনহারী গলিয়! বীচ পুকার পুকার 1৮ 

কবি হাজারীলালের বাড়ী ভাংডী, প্রতাপগড় জেলায়। 
ওস্তাদ বলিয়া তাঁহার নাম আঁছে। তাহার শিষ্য বরহল- 
বামী-_সদয় রাম। গুরুশিষ্য নিজের দেশে সুপরিচিত 
হইলেও উল্লেখযোগ্য কিছু রচনা করেন নাই। 

কবি “মহেশ” ও পগল্পাধরের” রচনার বিশেষত্ব কিছু 
নাই। গ্গণেশের» রচনায় কজরীরস কিছু না থাকিলেও 
সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে অনেক থেদোক্তি আছে। 
“বিশু”্র লেখা অত্যন্ত স্থল কামনামূলক- এই যা বিশেষত্ব। 

“কন্হৈয়া লাল” দেহতত্ব সম্বন্ধে কজরীর স্থরে 
গাহিয়াছেন। 

হরিরাম ছন্দের রাজা। তার শিষ্য লালাজি বলেন 
“হরিরামনে ছন্দ করোরে পাঁচে অংদর-ঢাল দিয়ে ।” 

কিন্তু গানে বিশেষত্ব নাই। কবি হীরালালের রচনায়, 
গারস্য-প্রভাব খুব প্রবল। তিনি গোরক্ষপংথী ভক্ত পূরণ 
. মলের দীর্ঘ কাহিনী কজরী ছন্দে লিখিক়্াছেন। তাহাতে 
ভক্তদের উপকার হইলেও রূসিকের কোনো লাভ হয় নাই। 
কারণ কজরী গানেরই স্থর। কজরী সুর ছন্দ ও ভঙ্গী 
দীর্ঘ রচনায় অশোভন হইয়া উঠে। 

কবি লছমন কাশী হীগীটোলাবাসী। ইনি পাতসাহের 
সঙ্গে প্রাচীন বীর দয়ারামের বিবাদ কজরী ছন্দে গাহিয়াছেন। 
বর্তমান পালোয়ানদের জয়গানও করিয়াছেন। তবে কবিত্ব 
কিছু নাই। 


প্রবাসী--আশ্বিন, ১৩২৪ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম বণ্ড 


খল প সপ লন ১১ লন লাসপ লছ 


কবি “মিছরী লাল” _{ ইনি মুন্গেরে পুথীর দোকান 
করেন। “মিছরী”কে পারসীতে বলে “নবাত”। ইনি “নবাত” 
ভণিতায় পদ-রচনা করিয়াছেন। ইনি কৃষ্ণলীলা,অর্ধনারীশ্বর- 
রূপবর্ণনা প্রভৃতি লিখিয়াছেন। কোকেন প্রভৃতি নেশার 
বিরুদ্ধে এবং বৃদ্ধের দ্বিতীয়বার বিবাহের বিরুদ্ধে তীব্র 
রচনা করিয়াছেন। ইহার যে-সব গান সত্যকার কজরী, 
সেগুলি সাধারণ রকমের । 

এক রঘুনাথের কথা পুর্ব উল্লেখ করিয়াছি, এখন আর. 
একটি রঘুনাথের কথা লিখিতেছি। ইনি ব্রাহ্মণ, ইহার নাম 
পণ্ডিত রঘুনাথ শব্মী। ইহার রচনায় কোঁনো বিশেষত্ব 
নাই। 

ইহার শিষ্য লালা বাগেশ্বরী দগ্াল। ইনি গ্রবাস্তব 
শ্রেণীর কায়স্থ । ইনি অনেক সময় শুধু “লালা” নামের 
ভণিতা দিয়াছেন। ইনি বিদ্বান মানুষ । লালাসম্প্রদায়ন্থলভ 
পারসী শিক্ষা ইনি যথেষ্ট পাইয়াছেন। কাজ্জেই ইহার লেখায় 
পারসীর প্রভাব খুব বেশী। নেশা প্রভৃতির বিরুদ্ধে ইনি 
লিখিয়াছেন। নীতি, আচার, দেবতায় ভক্তি প্রভৃতি বিষয়ে 
লিখ্ন্না ইনি পণ্ডিতগণের প্রিয্ন হইয়াছেন। ইহার বিস্তর 
গান ছাপা হইয়াছে তবে ইনি সাধারণের মধ্যে তেমন 
আসর পান'নাই। কারণ ইহার লেখায় ক্জরীর ঘন ভাব ও. 
হাক! চাল্টি নাই। ইনি রাযায়ণ, কষ্চরিত প্রভৃতি দীর্ঘ 
কাহিনী কজরীর সুরে গাহিতে গিয়া আসর মাটি করিয়া- 
ছেন। ইহার ছোট গান 

“সাঝ চড়ে'সোহাবন প্যারী 
ছায়ে ঘটা ঘন ঘোর ৷” 

(হে প্ৰিয়ে, কি সুন্দর সাঝ আজ আকাশ ছাইয়াছে 
_ঘন ঘোর ঘটা চড়িয়াছে) যেরূপ, সেরূপ বেশী 
গান গাইলে রসিকেরা তৃপ্ত হইতেন। 
মুর্লীধরের 

“ছাই ঘটা ঘন ঘোর 
দামিন দমক রহী চহু ওর |” 

(ঘন ঘোর ঘট! ছাইল, চারিদিকে দাঁমিনী চমকাঁইতে 
লাগিল) প্রভৃতি ছোট গান বেশ উপভোগ্য । লোকটি 
চমৎকার চল্তী ভাষায় লঘু সুরে ও হান্ধা চালে লেখেন। 

পুরুষোত্তম, হরিচংঘ, ুরদাস, গিরধর দাস, বনবারী 


৬ষ্ঠ সংখা। | 


প্রতি গান এসব দেশে চলিত থাকিলে ৪--বিশেষ কবিত্ব 
কিছু নাই। মাঝে মাঝে বেশ সুর $ ছন্দের জমাট বাহার 
মাছে। দোলনায় ঝুলিয়া যখন তরুণীরা গাঁন করেন তখন 
চমতকার লাগে। কিন্তু লিখিতে বসিলে বিশেষ কিছু লিখি- 
বার মত মেলে না। 

কবি সুন্দপ লাল! ইহার ছন্দ ও সুর অতি চমৎকার 
এবং সেইজন্য এহার গান খুব প্রচলিত। ইহার গানেক 
মধ্যে দেশের দরিদ্র ও সগাজে নিগৃহীতদের দুঃখ খুব 
কুটিয়াছে। ই(নও সমাজের নিম্স্তরের লোক । ইহার রচ- 
নায় প্রকৃতির ও ঘনঘটার মাধুর্য বেষ্ট আছে। একবাৰ 
কে তাহাকে কজরী গাহিতে বলে--তখন আকাশ মেঘে 
ভরা ছিল নী। ভাই তিনি গাহিলেন-- 


তত সত ৫৯৫৯ 02 


“বিন বহনে হো দরিয়া ন সোহারে কজরী” 
< বাদল বব্ষ-বিনা ক্জবীব শোভা নাই ।) 
ইহার ভন্তি-ঙ্গীত-- 

“প্রতুঙ্জি তুমি বিন জগ আঁধিয়ারা” 
(হে প্ৰহু, তুমি বিনে জগত অন্ধকার) প্রভৃতি গ্রান 
সকলেরই অতি প্রিয়। 

ইনি কুগুলিয! কবিত্ত প্রতি ছন্দেও গান রচনা করিয়া- 
সেগুলিকে খাঁটি ক্ররী বলা যায় না। শুধু কৌতৃহল 
ত্র জন্য একটি কবিত্ব ছন্দ,দেওয়া গেল-- ' 

“লাগত বগস্ত কন্ত ছায়ো হৈ দিগন্ত অস্ত 

তন্ত না হমার নেক চিত্ত মে বিচার্যো হৈ? 

শীক্ষিতিমোহন সেন। 
হরিতালিকাব্রত তিথি, ভাদ্র, ১৩২৪ । 


ভিন্নরুচিহি লোকঃ 


ফুল ছুটে,_-অলি কয়, _-গন্ধটুকু তব 

অন্তরে স্চিয়া রাখ, আমি পিয়ে লব? 

বাযু কয়,_“দাও গ্ধ, ভুবনে বিলাই ৷’ 

পাখী বলে,_-আমি তব গান ঠেকে বাই? 
শ্রীকষ্ণদয়াল বন্স। 


৭২০--লি 


ডাকপিয়ন, 


৪ ৯৮ ৩ AD AAA Ne NANA CNA সি পলিপ লালি অর্শ সি ২+ 


ডাকপিয়ন 


(গল্প ) 
ছেলেবেলাকার যে স্থৃতি এক-একবাঁর মদ" 
মারে, তাহাদের একটি--ডাঁকপিয়ন। 

এখন সহবের পথে পথে থাকি পাযজাম: 
আর নীল পাগড়িপবা অনেক ডাকহবকরা। -- 
কলিকাতার বালাম চাল কলের জলেৰ 
একঘেয়ে হইয়া! উঠিয়াছে। চিঠিবিলির ব্যাপাণে . 
আর কিছুই নাই। স্পষ্ট দেখিতেছি, ₹': 
শিয়ালদহ হইতে লাল বংএব মোটব কি ০. 
বোঝাই হইয়! বড় বড় চটের লেঃ বড় ঢাত" 
তেছে। সেখান হইতে ছোট ছোট গলে? 
করিয়া ছোট আফিমে পৌছিতেছে। তান”? 
উপর খটাখটু মোহর মারিয়া নানান্‌ হবকরঃ : 
চিঠিপত্র প্যাকেট পুলিন্দা হাতে করিয়া মং 
দিকে ছড়াইয়া পড়িডেছে। এই থে দোবে চে) 
চিঠিওয়ালা, পাগড়ি পায়জামার আড়ালে £ 
আর ঢকা পড়ে না। কর্ম্মশেষে নিজের নি: 
চালায় ফিরিয়া গিয়া ইহারা আবার কাঁনে 
লোটা মলিবে, ধাতীভাঙ্গা আটার মোট! 
এবং খেনি খাইয়া ঘরের কোণে বসিয়া ঢ নি, 
যে আমারই মতন সত্যিকার মানুষ, খোলে 
কথাটা আর ভুলি না। 

কিন্তু শৈশবে ছিলাম পাড়াগায়ে, তথনঝ « 
অন্য-রকম। কিণ্ডারগাটেন প্রণালীব তথ* 
নাই, ছেলেদের ফত্বণত্ব জ্ঞান ছিল না, বলিলেই , 
গাছে তেতুল ফলে না, গোবর ছেনিয়৷ খু. 
খাইলে মিষ্ট লাগে, এসব তব তখন মৌ, 
হয় নাই। সেকালে ছেলেদেব খাওয়ার ৫ 
সমর গমের ক্ষেতে ভিটয়ন করিবার কথ! কে? 
আর কাপড় পরিবার আগে তাতির নাতির . 
মিতালি করিবার কল্পনাও কোন মাথার আনে ০ 


২ 
গয়ারাম আমাদের বাড়ীতে থাকিত ৭! 
দুপর বেলার খাওয়াটা তার আমাদের বাণ 
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সে খালি পায়ে শাদা শার্ট গায়ে গলার চামড়াৰ ব্যাগ 
কুলাইয়া অনেক বেলায় গলদৃঘন্ম হইয়া আসিত। চিঠিপত্র 
সমস্তই হাতে, অতবড় ব্যাগটার ভিতবে কিছু রাখিত 
বলিয়া “মনে হইত না। যজ্ঞহুত্র বেমন ব্রাহ্মণের লক্ষণ- 
মাত্,_আর কোন কাজে লাগে না, ভাবিতাম ব্যাগও বুঝি 
তেমনি পিয়নের নিদর্শন,-_-অদশনে ডাঁকহরকরা বলিয়া 
বুঝিতে পারা যায় না। গয্নারামের হাতে একগাদা খাম 
পোষ্টকার্ড আর বাদামি কাগজে মোড়া খবরের কাগজেব 
একটা তাড়া থাঁকিত। আমার লোলুপদৃষ্টি ছিল কাগজ- 
গুলির উপর। প্রবল ইচ্ছা হইত, যদি দপ্তরটি হাতে 
পাই, একে একে কাগন গুলি খুলিয়া পড়িতে বসি । কিন্ত 
গয়ারাম তার পু'জিপাটা! তাকের উপব তুলিয়া বাখিত। সে 
এত উচু যে সাধ্য কি লাগাল পাই! 

ময়রা সন্দেশ খায় নাঃ অতগুলি ছাপান পুথি ও 
কাগজের মালিক হইলেও গমারাদকে কোনদিন একথানি 
খুলিয়া পড়িতে দেখি নাই। ইহাতে আমার ভারী আশ্চর্য্য 
বোধ হইত। যদি কখনও সন্তৰ্পণে জিজ্ঞাসা করিতাম,_ 
গয়াবাম-দ, ও-সব কাগজ একটিবারও পড় না যে? 
সে হাসিয়া বলিত, _-দুব্‌ পাগল, কাগজে কি পেট ভবে? 
হা, তবে কাগঞ্জের উপর কালির আঁচড় কাটিয়া আর 
লেফাফায় পুরিরা লোকে টাকা পাঠায়, সে-সবকাগজ 
চমৎকার--লোভ সামলানো! শক্ত ! হা-হা করিয়া হাসিয়া 
ঝুলানো ব্যাগের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া সে বলিত,_ 
ওর মধ্যে যে-সব ফ্রিনিষ আছে, আমার ভাল লাগে 
সেই-সব। 

এক-একদিন পান চিবাইতে-চিবাইতে ব্যাগটা পাড়িয়! 
স্কপাকার টাকা বাহির করির! গয়াবাম গণিতে বমিত। 
অন্ুষ্ঠ ও তর্জনীর উপর টুং টাং শব্দে বাজাইয়া সে ক্ষিপ্রহন্তে 
থাকে থাকে টাক! আধুলী সিকি ছুমানী সাঙ্গাইয়া যাঁইত। 
পরে লাল হৃতাঁয় ফোড়া গালামোহর কর! চিঠি বাহির 
করিয়! উলটাইয়! পাল্টাইয়৷ দেখিত, আবার ॥সে-সব ব্যাগে 
তুলিয়া ভ্রকুঞ্চিত করিয়া কহিত,_-চিনির বলদ, দাদা, 
চিনির বলদ ; ঘাড়ে করিয়া পরকে পয়স! বিলি করি, নিজের 
ঘরে কাণাকড়ি আসে না! 

গয়ারাম ব্যাগ লইয়। বাহির হইয়া গেলে তাহার অর্থ- 
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নীতিৰ আলোচনা করিতাম। টাকা ত পড়া যার না, 
টাকায় রং বেরংএর ছবিও নাই! খাওয়া-দাওয়া খেলাধূলার 
অবসরে এমন কিছু চাই যাহাতে প্রাণে ফুর্তি হয়। গোটা- 
কয়েক টাকা নাড়িয়া-চাড়িয়া কি সুখ! উপরের দিকে 
ছুড়িয়া হাতের মুঠা মেলিয়া টাকা ধরিলে আর চাকার মত 
গড়াইয়া দিলে একটু আমোদ হয় বটে, কিন্তু নেকড়ার বল 
কি লোহার চাকা লইয়া খেলায় বে আনন্দ, তেমনটি নয়! 
ইহার পরেই বেদিন গয়ারাম ধর্মের যাঁড়ের মতন বেওয়ারিশ 
নমুনা-সংখ্যা খববেব কাগন্দ একখানি আমাকে উপহার 
দিত, সেদিন মনে মনে টাকার বিপক্ষে রায় দিয়া মামলা 
একেবাবে ডিস্মিস্‌ করিয়! ফেলিতাম ! 

শনি ও মঙ্গলবারে হাটের দিনে গয়ারাম চটপট কাজ 
সারিয়া আমাদের বাড়ী ফিথিয়া আসিত। দূর গ্রামের বহু 
লোকে হাটে আসে, তাছাদিগকে আমমোক্তার ধরিয়া সে 
সংক্ষেপে কর্তব্য শেষ করিয়া ফেলিত। মাছ তরকার- 
পানের সঙ্গে ধামার মধ্যে দু'একথানা চিঠিও অনেকের ঘরে 
গিয়া উঠিত। সব চিঠিই যে বথাস্থানে পৌছিত এমন কথা 
বলা বায় না। কিন্তু গয়ারামের ধারণা ছিল অন্ত-রকম, 
অন্ততঃ মুখে সে তা-ই বলিত। একটা গাড়ী ঠেলিয়া 
সেটা নিজে নিজেই অনেক দুব যায়, আর যে চিঠি এতটা! 
আসিল সে মালিকের হাতে না গিয়া হাটের মধ্যে হারাই 
এ কখনো হয়! ভাবিত।ম, গাড়ীর সঙ্গে চিঠির খুব 
সাদৃশ্য ত! 

কিন্তু আসল কথাটা এই বে হাটে বসিয়া গয়ারাম 
পবের ধনে পোদ্ধাবি করিত, তাই গ্রামে গ্রামে ফিবিয়া চিঠি 
বিলির ফুরসৎ তাব থাকিত না। নিরক্ষর লোকের মনি- 
অর্ডাব লিখিয়াশদয়া গয়ারান মাশুল ও টাক! সমেত নিজের 
জন্ত ছুটি উঠ ৬ উন্নল করিত । ডাকঘর অনেক দুবে, 
যাতায়াতে একধৈলা কামাই না করিয়া চাষাভূষা হরকরার 
মারফৎ কাজ সারিয়ী লইত। এই হাটে ননি-অর্ডার রি” থা 
গয়ারাম পরের হাটে) মোহর মার! রসীদ বিলি + 
ডাকসুন্সীট পাঠশালুর গুরু; তিনি ছেলেদের ধাঁ, 'ত 
শিখাইতেন, পিররঁটির কাজের ধারায় তার আপত্তি 
ছিল ন!। 
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সেদিন বৃষ্টি হইতেছিল। গয়ারাম ঘাটে স্নান করিতে 
গিয়াছে, এমন মময় মাথার টুকৃরি নেংটপরা একটি লোক 
বাহিরের দ।লাঃন আসিয়া বসিল। শুনিলাম তার নাম 
ইছু, চাষ আবাদ করে। কলিকাতার পগেয়াপটির এক 
গদিতে ইছুর ভাই চাকরী করে। ভাই থাকে সহরে, তাই 
ভাব সখের বহর বেশি বেশি, নিজের রোজ্রকারের নাপে 
কুলায় না। প্রমোদের ফল দেনার দায়ে প্রমাদ গণিয়া 
সে ভাইয়ের শরণাপন্ন হয়। ইছু পাট ধেচিয়া কিছু লাভ 
করিয়াছিল, পঞ্চাশ টাকা ভাইকে মনি-অর্ডার করে, অর্থাৎ 
গয়ারামের হাতে দেয় । সে টাকা পৌছায় নাই, ভাই আবার 
জরুরি তাগিদ দিপাছে। কিসে কি হইল পিরনবাবুর মুখে 
শুনিবার জন্য ইছু তিন ক্রোণ পথ হাটিয়া এখানে আসিয়াছে । 
স্নানান্তে ফিবিলে গয়ারামকে ইচু তাহার বিবরণ 
শুনাইল। গয়ারাম যেন আকাশ হইতে পড়িল! সপ্তমে 
সুর চড়াইয়। বলিল,__কি-রকম! আমার পাঠানো টাকা 
কখনো মারা যায়? যখন থাই-দাই ঘুমাই তখন আমি 
গরারাম কু $, কিন্ত যখন চিঠিপত্র টাকাকড়ির লেনদেন করি 
* তখন ত আমি খোদ সরকার বাহার! আমার হাতে 
= টাকা, সে ত আমার হাতে নয়,--কোম্পানির হাতে। 
রেল ষ্টিমার আইন আদালত কি*ফেল্‌ হয়? কোম্পানির কল 
কখনো বিগড়ায় ? 

এ অকাট্য যুক্তির সারবস্তায় আমার কোন সন্দেহ ছিল 
না, কিন্ত দেখিলাম ইছু রসীদখানি পুনরায় ট্যাকে গুজ্িল 
এবং বিড় বিড়, করিয়া বকিতে বকিতে শুনাইয়া গেল, সে 
তাদের মণ্ডল আববাস মিঞার সঙ্গে এ বিষয়ে প্রামর্শ করিবে । 

কয়েকদিন পরে একজন পেটমোটা জমাদুটর ও দু'জন 
লাল-পাগড়ি পাহারাওয়ালা আসিয়া গরাীমের অস্থায়ী 
আড্ডা বাহিরের ঘরথানি উলট্পালটু করিরা খুজিল 
কোথা 9 বিছু না পাইয়া জমাদার একবার উর্দ্ধে ও 
একবার নিয়ে বিশেষ ভাবে নিরীক্ষ ie দেখিলেন, 
বেন ছাদ ফুড়িয়া অথবা মেঝে খুড়িয়! নাল আকাশে কি 
পাতালে অদশ্য হইয়াছে! 

পরারাম আর আমাদের বাড়ী আসে নাই । 
ফেব্কাব। 


সে নাকি 
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কিছুদিন হইল কার্য্যোপলক্ষে বক্সার ভে” 
দেখিলাম আপিস-ঘরে একটা টেবিলের সামনে 
বসিয়া চটের মত মোটা কাপড়ের জাঙ্গিয়া '৩ 
একজন কয়েদী কি লিখিতেছে। তাঁর %* - 
হান্ুলিতে নম্বরী কাঠের টুকরা ঝুলিতেছে, কচ 
বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। 

লোকটা খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে ৮. 
দীাড়াইয়া নমস্কার করিল। আদমি সবিস্ময়ে ক, 
গয়ারাম, তুমি--এথানে ? সে বলিল, তিন বস - 
আর ছয় মাস আছে। পরে গলার আও: 
নামাইয়া একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া 
এখানে খালি কাগজ নাড়াচাড়া করি । 

জেলের বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,_এ-কে চে - 
আমি ঈষৎ হাসিয়া চুপিচুপি বলিলাম, হা, /* 
কল হঠাৎ বিগৃড়াইয়াছে, তাই সরকার বাহাদুর 

শ্রীভূপেন্্রনারায়ণ 1 


আলোচন 
আবার উ। 


আষাঢ় মাসে শরীবিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় আমার বথের - 
করিয়াছেন। কিন্তু সম্বন্ধে সংশয় দুর করিতে ? 
তাহাকে বলা অনাপ্যক যে তাহার আলোচনা মন দিয়, 
সাড়ে চারিকোটি বাঙ্গালীর মধ্যে কে কোন্‌ শব্দ ; 
করিলেন, তাহা জানিতে কাহারও বড় একট। আগ্রহ মী, 
যিনি বাঙ্গালা ভাষা শিখিতে চান, তিনি বানানের থু টন 
পারেন না। বিশেষতঃ পণ্ডিতের লেখী তাহাকে 
করিতেই হয়। ফলে, কে কি লিখিলেন, হে, 7 
করিলেন, তাহা চোখে আগে পড়িতেছে। প্রবাস * 
অনুগ্রহে এই পীড়া কিছু কমাইতে পারিতেছি। সক 
জানেন না, ভাষায় বি-র,প দেখিলে সকলকে ভিজ্ঞাসিভেও ? 
শান্রীমহাশয বিলক্ষণ জানেন! একারণ তাহাকে 7” 
করিতে পাঁরি, তাহার সহিত তর্কও করিতে গারি। 
বিপদ, আমাৰ পড়াবিদ্যা নাই, এক বাচা সহুজ-বুদ্ষিযে ” 
পুঘীর প্রমাণের ভরসা নাই । 





» শেষে মক্ষিকা-বৃন্তি লাভ হইল ন| কি। 
গুদ্বিজেক্্রনাথ ঠাকুর মহোদয়েক লিখিত সাংখেক 2:1 
টাকা “গাশিত প্রমাণে দেখাইয়াছেন, প-্ডক্তি ইইতে 
কিন্তু পই-টা, না পই-ঠা? প্রতিষ্টা হইছে প্রতাপ 


৫৮৬ 


শ্রবাসা- আশ্বিন, ১৩২ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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তিনি বাঙ্গালা শব্দ- কাযে ধবিয়াছেন, বেস, বেং, শব্দের পরে 
বে-ও লেখা আছে। ইহ! হইতে বুষিয়াও থাকিবেন বে-ও বানান 
নিয়ে করিতে পারি নাই । উ-ংকিন। এইরুপ সন্দেহ আছে! 
কিন্তু রা-ঙগা রঙ্গে র-নি ন শব্দে সে সন্দেহ নাই। শাস্তীনহাশয রা-গ1 
বানানের পক্ষে ছুই যুক্তি দিযাছেন। (১) রাঙা বানান ধ্বনির অনুরুপ, 
(২) প্রাচীন প্রয়োগে ও অগরের ধ্বনি এইর,প ছিল | 
গত বংনর প্রবাসীতে (কার্তিক ও আবাচের) ছুই যুক্তির 
খওন-প্রয়স করিয়াছি। আবার কিঞ্চিৎ করিতেস্ি। তাহীব প্রধম যুক্তির 
ভিতরে অপর একট! প্রচ্ছন্ন আছে। আমার স্ব-দন ও আমি বে শব্দ 
যেমন উচ্চারণ করি, নে শব্দ তেমন লিখিব। “রাজ! ফুল না বলির! 
আমর! ঘে (পন্যের ছন্দের অন্ত ছাড়! ) রা-ঙা বলি, ইহ! কিরুপে অপলাপ 
করিব ।" 
কিন্তু, ধ্বনি-সংবাদী বানান কেধল ড্গ বেলায় কেন? আব যে 
হাছার হাজার শব্দ উচ্চারণ মতন বানান করেন ন1? ঘদি পুরাতন 
ঙ অক্ষর পুনর দ্বার কল্পন| করেন, তাহ! হইলে এঃ অক্ষরবকেও করেন 
না কেন? আমর! যদিও না-ই লিপি, বলি ও পড়ি না-ই'। নাঞি 
লিখিলে সচ্ছদ্দে সে ধ্বনি প্রকাশিত হয। ধ্বনি-সংবাদী বানানে বিপদ 
এই, বঙ্গতাবা কেবল আমার নয। আমি ত আঁত্তী'য়তা করিতে 
চাই; কিন্তু অ-গ্যান বোঝে না, অন্তরে বাজবে গন্লনা দেখ, বলে 
নিজের কথাই বড়। পশ্চিম বঙ্গ, উত্তর বঙ্গ, দক্ষিণ-পূর্বব্গ, বোধ হয় 
সমস্ত পূর্ববঙ্গ, রা-ও| র-ও জানে না। নদীয়া ও তাহার পাশের কয়েক 
জেলায় রা-ন। নতন শুনিতে পাই | বহ, বহ লোক কয়েকটা বর্ণ স্পষ্ট 
উচ্চারণ করিতে পারে ন, কিংবা করে ন|। প-ডি-ল (পতনে) 
নদীয়া দেলাঘ বলে প-ই-ল, পল | 
অর্থাৎ শিক্ষা-ভেদে, সংসর্গ'ভেদে লোকের মুখে একই শব্দের 
ধ্বনিতে ভেদ হয়, এই ভেদ অস্থ।য়ী, কিংবা অম্পষ্ট | এই কারণে কেহ 
কেহ প্রাদেশিক র.প বলেন। আমি যৌজনাস্তে ভা-খা, এই বাক্য ধরিযা 
ভাখা বলি। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে ভাগার ভেদ হইবেই। তথাপি ভাগ।” 
শ্রেদ যথা-সাধা হান করিতে না পারিলে, ভাখার অন্তর্গত ভাষা স্বীকার 
মা করিলে, ভাষার প্রয়োদনই অদিদ্ধ হয়। মৌখিক ভাষায় যত ভেদ 
হলে, লৈপিক ভাষায় তত চলে না । মৌখিক ভাষা বহ্‌পরিমাণে 
সহজ; লৈখিকভাবা শিক্ষানাপেক্ষ, কাজেই বহ্‌পরিমাণে কুত্রিন। 
ংগ্লুতমুলক শব্দের বানান যণানাধ্য সংস্কৃতের মতন রাখা আধুনিক 
বাঙ্গালার রীতি হইযাছে। ও সংঘুক্ত সংস্কৃত শব্দের বাঙ্গাল! রূপাস্তরে 
অধঃস্থিত বাঞ্রনের লোপ দেখিতে পাই ন!। অন্ক-_-জীক, শম্থ--শীখ, 
অঙ্গার__আগ।র, সঙ্বাত--গাতা। এইরুপে, রঙ্গ হইতে রগ, 
উরাগিন; বঙ্গ হইতে বাগাল, বীগালা, বীগালী, ইত্যাদি পাই। 
উগ্‌ এবং হ ( অনুম্থার) এর উচ্চারণ বাদালায একই । র-গৃ-্রং, 
রাং; ব্যঙ্গ =বেং, এইরূপ, বা-গ-লাস্মবাংল! লেখায দোষ 
দেখিতে পাই না । 
শান্রীমহাশয় রাকা বলেন না, রা-গাও বলেন না; 
গ লোগ করিযা বলেন। গ লোপ করিলে থাকে না-আ, কিংবা 
প-ডজি হইতে পা-তি, পাটি, পা-ই-ট ইভ্যাদি। মূলার্থ আবলী 
(56116৯) 1 উপরে উঠিতে যেখানে পাদ-প্রতিষ্ঠ। হয়, সেখানট। প-ই-তা। 
সো-পা ন শব্দের বাঙ্গাল! প-ই-ঠ! বল! যাইতে পারে। তাহা হইলে 
মোপান-প€ুক্তি =পইঠা-পাটি। উপৱী-ত অপেক্গা পরি-ত্রক 
হইতে প ই-ভা সনে য় আশ! করি, হাকুব-দৃহাশয এই পুইতা দাম। 
কৰিবেন। 


রা-আ। (তু" ধূম-ধু-আ, বা ধুম । শব্দের দ্বিতীয় বর্ণ অনুনানিক 
হইলে অনেকে প্রথম ব'ও অহুনাসিক উচ্চারণ করেন। যথা, তি-নি 
সভি-নি, তাহা-র-ভাহী-র, কম্প-ম্প।) এইরুপ, বাব্া-লা 
--বাআ-ল! দাড়াব। শান্রীদহাশয় উ-অক্ষরের নাম উ-জ, এ অক্ষরের 
নাম ইজ স্বীকার করিয়া! বলিযাছেন, উই কিছু নয়, অঁ এই ধ্বনি মুল।, / 
তাহা হইলে বাঙ্গালা হনে বা-ঙলা বা-আ-লা? জানি * 
না, নংস্কত ভাষায় কেবল অঁ থাকিত, কি না। উভয় বর্ণে অঁ, 
থাকিলে দুইটা বর্ণ দুইটা অক্ষব আবন্তক হইত কি? উ-একারের + 
উচ্চারণস্থান এক কি? এ বিষয়ে তিনিই প্রমাণ। 

সংদ্কৃতে যাহাই হউক, বাঙালায় উ এঃ অন্দরের প্রযোগ এবং নাম 
দেখিলে মনে হয, অঁ নহে উ ইধ্বনিমূল। ও অক্ষর দ্বারা উ, ' 
প্রায়ই ব্, এবং এঃ উগ্র দ্বার! ই, প্রাযই মু", ধ্বনি ব্যক্ত কর! হইত । 
গত বৎসরের কান্ডিকের প্রবাসীতে বহ, প্রমাণ দিয়াছি। এখানে 
অপর কয়েকটা! দেখাই। সাহিত্য-পরিষদের প্রকান্ঠিত গ্রন্থ হইতে 
লইতেছি। 

সতীশবাবুর মতন সাবধান সংস্কর্ত! কদাচিৎ দেখিতে পাই। তাহার 
পদকল্পতরুতে আছে, 

মাগো কিয়ে ইহ্‌ জীম্ঘ অপার। 
কো অদ্ুর্বার ধীর মহাবল 
পও-রি উভারব পার। (৪৩৯ পদ ) 


পদের রাগিণী ধানখী লেখ! আছে! অতএব প-ঙরি=প-উ-অরি 
শ! শড়িলে ছন্দে নিলিবে ন।। স্তীশবাবু হুই পুথী হইতে প-উ-রি 
পাঠাত্তর তুলিযাছেন। ইহা হইতেও বুঝিতেছি, ড অক্ষরে উ 
ধ্বনি আহছে। (পদটির সতীশবাবুকৃত অর্থ, মাগো মা4-৮' 
একি অনীন জেদ্‌ ! কে বীর ধীর মহাবল আছেন, যিনি এই অপার » 
জেদ্:দমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়! ইহাকে, পারে উত্তারিত করিবেন 1 জলে 
সম্ভরণ অর্থে ওড়িয়াতেও প-হ-র ধাতু আছে। বোধ হয স* প্র-ত-র 
হইতে 1) এ 

বৈষ্ণব পদাবলীতে ত্র, শব্দ ভা-ও রূপ ধরিয়াছিল, বিদ্যার্পতির 


অলখিতে রঙ্গিণি ভাঙভুনঙ্গিনি 
নরম হি দংশল মোর ॥ (১৯২ পদ) 


এখানেও ধানশী। ভা-ও-ভুজঙ্গিনি ছয় অক্ষর। অন্ততঃ সাত অক্ষরে 
না পড়িলে ছন্দ* থাকে ন।। অতএব ভাঁউ-জ কিংবা ভা-ব পড়িতে 
হইবে। আরও দ্খুন ত্র. ভ্রউ ».ভাঁ-উ =ভা-ও, যেন উ নইলে ও হইত 
ধানগী। 
নয়ন নরভীনি দৌ  অন্লনে রঞ্জন 
ভা-ঙ, বিভঙ্গি-বিলান। (৫৯ পদ) 

ভা-$ দষ্টব্য। এ বণও ৰ 1 ই'অ পড়িয়া দীর্ঘ করিতে হইবে। 

‘চও্ডীদানেৰ পদারণী"সংকগরণে নীল বতন বাবু “বানানগুলিকে 
শুদ্ধ করিয়া” লিখিয়া ||'”'ইবাছেন | বে|ধ হয় অসভা, ও এঃ অক্ষর 
তাডাইয়া দেওয়! হইখাছে। বিপদ এই, গ্রকুফ মধুর! গমন করিলে 
শ্রীরাধিক! ক হইতে ক্ষ “ব্যস্ত “ত্রিশ অক্ষরে করুণা” কবিযাছিলেন। 
কামেই 5 এঃ আসিদ। মুটিধাছিন। '$ অন্দবে করুণা প্রতোব 


না। নিয়ে স্পষ্ট রী 


ৰ 


৬ষ্ঠ সংখা] 


ANA NAA SN 


কলির আদ্যে ও খাকিবার কথা। 
বোধ হয উ ছিল। যথা, 


উ-কিএ তোমার উনমত চিত । 


ইত্যাদি। ( বহ্‌পরিচিত কি-য়ে কি-এ হইয়াছে) তা হউক, উ-উ। 
| অক্ষরে কর্‌ দায় এঃ আছে। 


১৪৯৫৯ ১টি প ৯৮৯ 


ছাপায উ স্থানে উ আছে। 


পাটি 


( ৫৮৪ পদ ) 


ঞ কি মধুর একি চতুরা, (৫৮৫ পদ) 


এ৪- ই পরে ‘কি’ দ্বার! স্পষ্ট হইয়ছে। একটি পদে ও সম্পাদকের 
চোখে ধুলা দিয়াছে। 

যেন মেধ-রস লাগিয়া চাতক 

পিয়াসে পি সে পিও। 
রস আলাপনে চাতক বাঁচল 
এ রস মনা জানে কেউ 9 (৫১৯ পদ) 
মেঘ-রমের পিধাসে চাতক পিউ" পিউ করে। দে রস আব কে-উ" 
জানে না। 
এমন আরও পুরাতন বই দেখি। বসস্ত বাবুর শ্রুরুষ্-কীর্তন 
নাকি ছয় শত বতনরের পুরাভন। পদাবলী অপেক্ষা পুরাতন, 
সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ-কীর্তনের জট চন্দরবিন্দুর ছড়াছড়ি । কিন্ত, 
” আশ্যধ্য, গোসাঞি" কানাঞি"” এবং বিকল্পে অপর ছুই পাচটা শব্দে 
ছাড়া ঞ নাই, এবং মাত্র একস্থানে একটি শব্দ আ-পো-গ-য ছাড়া ও 
নাই। বসস্ত বাবু পুথীর বানান শুদ্ধ করেন নাই। এই পুথীতে 
অন্ত দুই স্থানে আ-পো-য আছে। শূদ্ধ করিতে বসিলে হয়ত আঁ-পে৯উ-ষ 
পাহতাম না। যথা, 
৯ হৃণিআ বা কি বুলিবে ঘরের গোআঁল। * 
মোএ' আ-পো্ডষ হৈবোঁ তোঙ্গ জাইবে মার ॥ 

Hl (৩৩ পৃষ্ঠা) 
গ্ররাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন, “বরের গোআল যে স্বামী তিনি 
শুনিয়া কি বলিবেন! ফলের নধ্যে আমি আ.পোঁঙ-ব হইব, আর 
তুমি মারি খাইবে। (সে কালে "মারি যাইব’ বলিত ?) বসন্ত 
বাবু আপোষ শব্দের অর্থ করিয়াছেন, দণ্ডিত, প্রহত। অন্ত এক 
পুস্তক হইতেও শব্দটি আ-পো-স আকারে তুলিয়া ধান্ত-কণডন অর্থ 
দেখা ইয়!ছেন, কিন্তু, ব্যুৎপত্তি-নির্শয়ের চেষ্টা করেন নাই। ও সহিত 
বৃৎ্পত্তির সম্বন্ধ আছে। আমার মনে হইয়াছে মূল শব্দটি অপ-তুষ। 
(দও-প্রহার দ্বারা) ধাস্যের তৃষ অপসারিত করিলে ধান্য অপ-তুষ হয়। 
ইহা হইতে অপ-ডভূ'ষ, এবং কীর্তনের গায়কের আ-অনুরাে 
আপ-তুষ, ত লোগে আপ-উ'ষ, পরে উ থাকাতে ণ আ-পো- 
উঁ-ষ-আ-.পোৌ্ডষ। (অর্থাৎ রাধিকার অপ-তুষ করিবে; 
এখন যেমন বলে, ঠেঙ্গাইয়া গাহয়র ছাল ছাড়াংয়া দিবে |) 

যাদ বলেন, কেবল রাঢ়ে গু 
ভাহাব উত্তর সাঁহিত্যপরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত রঘুনাথের শতাধিক 
বৎসরের পুরাতন সত্যনারায়ণের পুথীবচৌত্রিশ অক্ষরী স্তোত্রে 
পাওষা য্ইবে। সেখানে গ-অক্ষরে উ, এবং লি নি 'আদ্যবর্ণ 
শব্দ অ. <! (তু রা-জ্ঞী- রাণী )। 

বোধ হম এতদুল পৰ্যন্ত ঠিক আসিযাছি। ও=উ'অ, ঞ-ই'অ | 
কিন্তু শাওন ধারা, ধবলী শা-গ-লী, সো--র-প*বু-ও-র, গো-ডা-র, 


জাপা 


৮ ২৮ পেপসি পসি্া্টি পাটি লাখ লাখ পি লালা ১ পা্পিাসিপাস্িপাসিপাসির জলসা সপসিপা্পিসিপাসপ 


ই" উচ্চারিত হইত, : 


আলোচনা আবান্ $ 


শা্ি পাঁচ ৫৯ পিপি ওলা 


গোঞাকস-নু, পিল প্রভৃতির ও অক্ষরের মুল কি, উচ. « 
আমার বোধ হয়, সেই বঁ। মিলাইয়া দেখা যাউক 
কাব্যবিশারদের বিদ্যাপতি খুলি। তিনি অনেক বৈষ' 
দেখিয়া বিদ্যাপতির সংস্কৰণ ছাপাইয়াছিলেন।, 

শাস্ত্রী মহাশয় ও =ৱ ধরিয়াও ছাড়িয়া দিয়াছেন ' 
(যদ্দিও প্রায়ই প্র-বা-ল লেখা হয়) প-রাঁল, ( বৈষ্ণব পঢা 
প্রায়ই র হয়) =প-রা-র। অনেক স্থানে অনুনাসিকও . 
ত্র হইতে ভাঁঙ। এইরূপ, পরার-্প-্ডার। যথা, 

(১) রুধিরে ভরল কিয়ে সুরঙ্গ পভা-র। 
(২) অধর সুরঙ্গ অনু নীরস প-ঙার। 

এইরুপ, শ্রাবণ হইতে শা-র-ন-শাঁঙন। এখনে * 
অনুনাসিক থাকাতে শান শব্দে উ সহজে আসিয়া থাকিতে 

কতকগুলি শব্দের ম বঁ-রূপে পরিবর্তিত হইয়৷ ₹ 
আসিয়াছিল। স' কু-মা-র, প্রাকৃতে কু-ম-র ; ইহা হইতে , 
কু-র | হিন্দীতে অদ্যাপি কবর, কুবারী আছে। ভ্রম « 
ভৌঁরা) অর্থাৎ ভ্র--র-্ভ-রার। বাঙ্গালাতেও $- 
চাক-ভ-ও-রি পড়িয়াছি। মরাঠীতে ভো-র-রা, ভেশ-বরী 
বাঙ্গালাতে ব অক্ষর থাকিলে উ পাইতাম কিনা, সন্দে- 
মরাঠিতে র আছে বলিয়া ও পাই ন]। ওড়িয়াতেও ও পাই 
চন্দ্রবিন্দু ও স্বরবর্ণ দ্বারা অভাব অক্লেশে পুরণ হয়। ওর 
আর, ভ-আ-র, ভ-উড'-রী। 

শব্দের লালিত্য-বৃদ্ধির নিমিত্ত ম স্থানে ও হইত। 
হইয়া পরে উ। বিদ্যাপতিতে চ-দ-কি আছে, চৌ-ং 
আছে। যথা, 

চৌ--কি চলয়ে ক্ষণে, ক্ষণে চলু মন্দ। 

চ-ম-কিশচ-র-কি। এই ধ্বনি স্পষ্ট করিতে গির। 


যা 


এই রূপ, স্মরণ =স-মরণ =স-র-র-ন = সো-৬ার-ন 
'বিদ্যাপতি 
অমুখণ নাধব মাধব সৌ-ড-রি-তে 
সুন্দরী ভেলি মাধাই। 
অন্যত্র, 
সোউ-রি সৌ-রি লেহ ক্দীণ ভেল মধু 0. 
জীবনে আঁছযে কিবা সাধ । 


সো-গ-রি পদের ও পরে ই (রি)থাকাতে উ ধর 
ও আসিয়া পড়ে । যথা, হরি উচ্চারণে হো-রি। এই 
কেহ ভাষা শুদ্ধ করিতে গিয়া চাঁলু-নী, চাকুরি লেখেন : 
বিদ্যাপতির 
চন্দন ভরমে শি-ও-লি আলিঙ্গচ 
শেল রহল হি কাটে ॥ 
পশুক মাঝে যো জনম গৌঁঙা য় -। 
সোঁ কিয়ে জান রতিরঙ্গ। 
মধু যামিনী আজু বিফলে গোঁ ₹- 
গোপ গো-ডাঁর-ক সঙ্গ ॥ 
এখানে ভিনটা শব্দে ও পাইতেছি। শিুলি-শি - 
( শি-মুলি =শি-শবু-লি [সনে হইযা থাকিবে!) ৮ 


৫৮২ 


গো-গা ধাতু। গ- ফিতা পজতা ইনু গর ইহ গা 
ইহু--গো-ঙাইহু। গ পরে উ (বৰ) থাকাতে গো। পরে 
ই থাকিলে যেমন পূর্ববর্তী অ ঈষৎ ও-কার উচ্চারিত হয় 
উ থাকিলেও তেমন হয়! যথা, দ-ধু_মোঁবু; কিন্তু মদ। এইনুপ, 
গ্রা-ন-আঁর--গাঁ-ম-আর_-গা-ব-আর--গাঁ-শ!-র | তুৎ গ্রা-স--গাঁ-র' বা 
গাঁও। বোধ হয, গো-ঙাঁ-র শব্দ হিম্দী হইতে পাইয়াছি। হিন্দীতে 
গাঁ-ৱা-র, যদিও আমাদের কানে প্রায় গৌ-ৱা-র বোধ হয। 
ম স্থানে ৱ’ হইয়া শ্যা-ম-ল--শা-ব্ৰ-ল--শা-ঙল। বৈষ্ণবপদাবলীতে 
ল-কার র হইয়া শাঙরা শীঁ-ঙ-ল, শা-ঙ-র, ছুই র.পই পাওয়া যায়। 
পদ্কর্তার ইচ্ছা বা গীতের ছন্দ অনুসারে, কিংবা পদের লালিত্য-বৃদ্ধির 
অভিপ্রায়ে বম স্থানে উ হইত। একারণ সাধাবণ সুত্র কল্পনা 
কঠিন। তা ছাড়া, আমরা পদকর্তার মুখে শব্দগুলি শুনিতে পাইতেছি 
না, লিপিকরের কলমের মুখে যাহা বাহির হইয়াছে, তাহাই আমাদের 
পু'জি। শিক্ষা ও সংসর্গভের্দে একালের মতন সেকীলেও উচ্চোরণ- 
ভেদ ঘটিত। বানানেরও ভেদ ঘটিত। পদকল্পতর্‌তে শান; 
যথা, 
রঙ্রনী শান ঘন ঘন দেয়াগরজন 
রিমি-ঝিমি শবদে বরিষে। £ 
নীলরতন বাবুর চওীদাসে 
শ্রবণ নন করে অনুক্ষণ 
যেনক শী-য়-ন ধারা। (৭০৬ পদ) 
এখানে শীষন | বোধ হয় যন (ইঅ) উচ্চারণ হইবে। (কিন্ত, 
শ্রবণে শাযন-ধারা কিরূপ? ধারার শব?) এইরূপ শরীকৃষ্ণ- 
কীর্তনের লিপিকর আ-ম-ল-ক বুঝাইতে আঁ-ও-লা লিখিয়াছেন; 
কিন্ত, কুমারী স্থলে কৌ-অ-রী, কৌ-য়রী, এবং কো-ম-ল স্থলে 
কো-অ-ল, কৌ-়ল, ছুই, রুপই লিবিয়াছেন। এই লিপিকরের 
বানানে বহ, অসঙ্গতি পাওযা যায়। বোধ হয় বাবতীয় 
পুধীর বানানে এইরূপ অসঙ্গতি আছে। তথাপি বলিতে পারা যায়, 
উ উচ্চারণে উ'ত, এট উচ্চারণে ই'অ। কেহ কেহ অনুনাসিক ধ্বনি 
হান করিত। তখন এ অক্ষরের বাধায় চন্দ্রবিন্দু যৌগ আবশ্যক 
হইত ৷ যেমন শ্রী/কৃষ্ণকীর্নে কা-না-ঞি, তো-ঞ, মো-ঞা, ইত্যাদি। 
উ-জাদি পঞ্চ অনুনাসিক বর্ণের পূর্ণ ও অপূর্ণ দ্বিবিধ সামুস্বার ধ্বনি 
অদ্যাপি আছে । কেহ না-ই বলে, কেহ না-ই, নাঁই' বলে; কেহ 
মা বলে, কেহ মা বলে। কোন কোন শব্দের অনুনাসিক অক্ষরে 
চন্দ্রবিন্দু যোগ না করিলে অর্থীস্তর ঘটে না! যেমন না-দ ( ধ্বনি ), 
নদ (নন্দক _ডাবা), মর্দন -_মাড়া, মণ্ড দাড়, ইত্যাদি তথাপি 
উর, এয) ইহাই সাধারণ মনে হয়। পাঁঞা পাঁয়া পাই 
অশা। বোধ হয ্ীরুষ্ককীর্তনের লিপিকর পা-এগ পড়িত পানা, 
একীরণ পা-ঞী বানান করিয়া অন্ুনাসিকত্ব দেখাইয়াঁছে ৷ 
শান্তরীমহাশয় শি-া, শি-ঙা-র, পি-ও-ল শব্দ দেখাইয়া বলিতে 
চান, ডগ স্থানে ৬ হইত। বিদ্যাপতিতেও দেখিতেছি 
নাহ দরশ সুখ বিহি কৈলে বাদ । 
আঙ্কুরে ভা-ঙ-ল বিনি অপরাধ ॥ 
এই-সকল শব্দের ড্গ স্থানে ও হইয়াছে, নত্য। কিন্ত, কি করিয়া 
হইয়াছে. তাহা চিন্তা না করিলে রহস্য জানা যাইবে না। আমরা 
ডগ যেমন উচ্চারণ করি, বিদ্যাপতি ও অপর পদকর্তাগণ কি তেমন 


প্রবাসী--আশ্বিন, ১৩২৪ 


L ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


চি ননী হারাল তথন উ টন দি 
পাইয়াছি, তাহাই স্বীকার করিতে হইবে ।,ভা-গুগল যেন ভা-উগ-ল 
মনে কর্ন । অর্থাৎ উ ধ্রলিতে উ“জ আনিয়া ভা-. “গল বলা হইত ৷ 
উচ্চারণে উ, ভা-্ড শবে পট দেবিয়াছি। এইরূপ, শি-ঙ্গা যেন 
শিউ-গা, শিগা-র যেন শিউগা-র। তৎন গ লোপ করিলে 
শির তুল্য হইবে। ছন্দও লক্ষ্য করুন, 
নত্যানম্দ প্রেমে মা-তো-মার | 
নিরখই পছ"ক সরস শি-ঙা-র ॥ 
= শি-উ-আঁর ॥ 
=শি-রাঁ-র ॥ 
চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের পি-ঙ-ল বসন ৰোধ হয় পি-়-ল 
বসন হইবে। সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকায় (সন ১৩২৩) বাঙ্গালা 
শব্বকোষ সমালোচনায় সতীশ বাবু - ৫ 
পি-য়-ল বরণ , বসন খানিতে & 
মুখানি আমার মুছে! 
তুলিয়া লিখিয়াছেন, “নীলবতন বাবুর সংস্করণে 'পিয়ল' শব্দের 
স্থলে অশুদ্ধ ও অপ্রাসাণিক ‘পিঙ্গল’ পাঠ গৃহীত হুইযাছে।" আমীরও , 
বোধ হয় সংক্কর্তী ভুলিয়া গিয়াছিলেন, নীলদাধব পীত-বসনধারী 
ছিলেন। নীলদেহে ৮৬৬ | পিঙ্গলবণে যে রক্তের আভা 
আছে। (পানের পিক পি.সঈশঁ)। জ* পী-ত-ল--পী-অ-ল-- ০ 
পি-য়-ল। পীতল, অর্থে গীত বর্ণ। তথাপি যদি পি-গ-ল পাঠ ধরি, 
তাহাতে এমন বুঝায় না উ-অ বীকৃত হইয়াছে । ডউ'অ মনে 
কর্ণ; পি-র'-ল পড়ন, বোধ হয় কোথাও ঠেকিবে না। সতীশ 
বাবু বৈষ্ণৱ পদাবলীর প্রামাণিক পাঠক। তিনি গীতজ্ঞও বটেন। 
আমার অনুয়ান ঠিক কি না, তিনি সহজে ধরিতে পারিবেন । 2 
আমি সিদ্ধীভাষা জানি না। নে ভাষায় ও কিরুপ উচ্চারিত 
হয়, এবং সে উচ্চারণ সিঙ, অ-নু, অঙ-রু শব্দের বানানে আছে” 
কি না, জানা চাই। তবে পেঁখিতেছি, তিনটি শব্দেই ঙ পরে উ 
আছে। 
গত কান্তিক মাসেব আলোচনায় দেখাইয়াছি, ও আর উ, এই 
দুই অক্ষরের আকার বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। উভয়ের ত্রিভঙ্গ রূপ 
বা অধোগত কুণ্ডলী স্পষ্ট; উ অঙ্গরের শিখা চন্দ্রকে বেষ্টন করিয়! 
উ অক্ষরের মাথার পাগ। উ আর ং, এই ছুই অক্ষবের সাদৃশ্ত পাগে 
মাত্র। বলা বাছল্য হসস্ত চিহ্ন ত্ৰিভঙ্গ নহে, আবশ্যকও নহে। 
স্বীকার করি, আধুনিক বাঙ্গাজার হসস্ত উ উচ্চারণে, ₹ তুল্য । হয়ত 
গূর্বকালেও ক কাহারও মুখে ছুই অভিন্ন ছিল। অস্ক, টা 
সধ্যা, সংখ্যা ; দ্বিরখ্ঘ পাইয়াছি। একালে অংক নাই বটে, কিন্তু 
সংখ্যা সংশ্রাম রী অতএব বাংলা পরিবর্তে বাঙলা লেখা ৰ 
চলে। কিন্তু পরিবর্তনের প্রয়োজন কি? শত শত শব্দ আছে, বাহার-- 
যজ,স শষ, ণন, নঞ্ঁঃ পরিবর্তন করিলে চলিতে পারে বটে, 
কিন্তু দ্িরপ কোষ বারু্ণীয কি? পুরাতনে চলিলে এবং লাভ কিছু 
না দেখিলে নূতন কল্পনা দ্বারা ভাষায় অনর্থক জঞ্জাল বৃদ্ধি কেন ? 
স্বরাস্ত অনুস্বার আছে'রি ? অধচ বা-া-লা, বাঙালী বানানও হাজির 
হইয়াছে, বেন বাঁধা-লা, বাঁখাজী লেখা চলে? উ স্বরাস্ত করিযা লিখিতে 
হইলে চিরকালের প্রযোগরক্দা বতব্য নহে কি? সঙ্গে হইতে 
স-ঙে হয নাই, হউযাছিল নখে এবং স-নে। তদন্ুসাবে রঞে, 


৮ 


৬ষ্ঠ সংখা! 1. 


পাত সত ংলা সক তা ১৭৭/১৬ 


বুক্ষিন হউতে পাবে। (প্রায়ই রটী-ন বানান দেখি। ঈী 


কি ধ্বনি-সংবাদী বানানের যুক্তিতে ?) 


ডায়েগী ঃ 


০ ৯ 


যদি বলেন, উ এ? অঙ্গরের দেশী উচ্চারণ নানিব না; পূর্বে 


ডিওে ভূ উ্য উ. প্রভৃতি আবগ্ভক হয় নাই, এখন হইযাছে ; ইহার 
উত্তরে জিজ্ঞাসা করি, বাস্তবিক আবশ্যক হইযাছে কি? বাঙ্গালা ভাষার 
শবে এমন কোন ধ্বনি পাইয়াছেন কি, যাহ বাঙ্গাল! অক্গব দ্বারা 
প্রকাশ কবিতে পার ধায় না? এমন ধ্বনি নাই, এমন নহে; দেশ- 
ভেদে শিক্ষা-ভেদে ধ্বনির প্রভেদ হয়, ইহা প্রথমেই শ্বীকাব করিয়াছি। 
সেদিন বর্ধমান কাটোয়া অঞ্চলের এক শিক্ষিত বন্ধু (নদীর) পা-ড় 


এমন করিয়! বলিতেছিলেন যে, পা-র, না পাড় বুঝিতে সময় লাগিয়া-. 


ছিল। পা-র নহে, পাঁড ও নহে, যেন পা-আ-র (তু* পাহাড় )। 
কিন্তু লিখিতে হইলে তিনি পাড় লিখিতেন, নন্দেহ নাই। পূ বঙ্গের 
গ্রাম্যজন ভাত নহে, বাত ও নহে, এমন এক ধ্বনি করে। নে ধ্বনি 
জানাইবার অক্ষর নাই । শাস্ত্রী মহাশযের মুখে রাঙ্গা যদি রা-গ'! লয়, 
রা-আ ও নয, তাহা হইলে জানাইবার অক্ষর নাই। অন্য কেহ হইলে 
বলিতাম, “আঁপনি ধরিতে পারেন নাই, হযত গ-এব লেশ আছে, 
কিংব। নাই। যে রা বানান শেখে নাই, তাহাকে ধ্বনিটা 


শোনাইবেন, কি বানান করে, দেখিবেন 1" 


বোধ হয় সে ঠিক নানান 


করিতে পারিবে । আদর! এক এক সময নূতন কিছু পাইলে মনে কবি, 


যাহা খুজিতেছিল।ম, তাহা পাইয়াছি। 


একথা সত্য, বাবতীয় লোকের কণ্ঠস্বর লিখিয়া দেখাইবার অক্ষর 
র.প সঙ্কেত নাই | যদি রা-গ নয, রা-আঁ লয়, রা-গী নয়, রা-আ নয়, 
অথচ এই-রকম কিছু ধ্বনি জানাইতে হয়, তাহা হইলে একটা নুতন 
অক্ষর করাইলে সব গোল চুকিয়! যায়। কেহ কেহ গ্যা, ত্যা, স্ল্যা, 
প্রভৃতির মায়া কাটাইতে পারেন না কেন, বুঝি না। বঙ্গদেশে বিজ্ঞ 


শিল্পার অভাব নাই ; আর, একটা অক্ষর বরাইতে হুই পাঁচ শত টাকাও 
স লাগে না। কিন্তু যদি রা-গী র-গে' অনুনাসিকের অক্ষর আটকাইয়া 


স্পথাকে, তাহা হইলে কেবল তাহার এবং তাহার আত্মীয় শ্বজনের কথা 


মানিব না। প্রবাসীর পাঠক বঙ্গের সর্বত্র আছেন। তাহারা কোন্‌ 
জেলায় গ-এর লেশও উচ্চারণ করেন না, 


এক-এক পোষ্টকার্ড দ্বারা 


জানাইলে সত্য মিথ্য। ধরা পড়িবে । ইহার পর দেখা যাইবে, সে ধ্বনি 
উ দ্বারা ব্যক্ত করিতে পার! যায় কি না। প্রশ্নটা, এই, রাজা, রাগা, 


রা-গাঁ, রা-গাঁ, রাআা, বাসা, না 


রা-আ? ইহার পর তৃতীয় প্রশ্ন 


উঠিবে, কোন্‌ কোন্‌ শব্দের ঈ স্থানে এই অজান! নূতন ধ্বনির 
দ্যোতক লিখিতে হইবে। এই প্রশ্ন পূর্বেও (গত চৈত্রের 
প্রধাসীতে ) করিঘাছিলাম, কেহ উত্তর দিয়! অনুগৃষ্টত কবেন নাই। 
( দেখিতেছি, তত মুক্লীকর এই খানে দৌরাত্মা করিয়াছে! আমি 
লিখিয়াছিলাম, “যেখানে, ভাষায় লগ পাইব সেখানেও লিখিব” কি? 
মুদ্রাকর হ্টি কাটযা ও ছাপিষাছে। ইহাকেই খানে সাপের ভয় 


শান্ীমহাশয় গৌড়ীয় ; গৌড় দেশেও কি 
আ-জিনা ভি-া-ই-য়। ভা-তি-য়া জ-বেচ 


ফেলিয়াছে? শ্রীক্ষিতিমোহন সেন সহাশ 
সুতি করিযাছেন। আমীর বোধ হয়, থ 


ছিলেন । উ ত্রাত্যের খষি কে, জানি না । 
নমস্ত, ব্রাত্য লহে। 


& সেইখানে সন্ধ্যা হয়।) আগি,রেঢো; আমি/দ স্পষ্ট শুনিতে পাই। 


পরগাছা প্রবল হইযাছে, 
রস নি-৪-ড়া-ই-য়া খাইয়া 
অথৰ্ববেদ ধরিযা ব্রাত্যের 
ব্রাত্যকে বড় করিস়না- 
বিনিই হউন, তিনিই 


শ্রুযোগেশচন্দ্র বায়। 


০৬০৯ ১ ১৯৫ ৫৬ ২প১৫৯৫৯সর্ সিএস তি ৪ 


[ শাস্ত্রী মহাশয লিখিয়।ছেল আমি বলিয়াছি ঝা্ড-ন < 
আ[-ক-ড়া-না শব্দের সৎ মূল নাই! তাহার পড়িতে ছুন " 
কারণ, কোষে লিখিয়াছি সণ ঝাঁ-ট সার্জনে ( মেঃ নি 
ক-র-ল হইতে কাঁ-ম-ড়, খাঁবল; সং আ-ক্রোন্ড কিংবা 5 
হইতে আ'-কাঁ-ড়া। অশ-কাডে আকর্ষণ নহে, কোলে গএরহ- 
অর্থস্পই।] 


(গল্প) 

৬ই চৈত্র । মিনিকে বায়োস্কোপ দেখাতে ছি? 
ছেলেবেলাঁকার একটি বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো । 
আমর! একসঙ্গে ইস্কুলে পড়েছি। ক্ল্যাসের ছেলেঃ 
টার ক্যাপ টেন প্রভৃতি অজস্র নাম ধবে ডাকত) 
নামটা আমার মনে পড়ল না। রবিবারে তাকে 
বলে দিয়েছি। 

৭ই চৈত্র । হাজার হোক্‌ মিনি আমার চে 
সাতেকের ছোট, মায়ার কথা নিয়ে যখন-তখন যা; 
গিযে বলা কি তার উচিত? কিন্তু তাঁর সঙে 
পেরে উঠব না! কাঁকেও সে বড় একটা ছেড়ে ব. 
না, এক মাকে ছাড়া । আমি চোখ পাঁকালে হেচে 
গড়িয়ে পড়ে, বলে “দ্রোহাই তোমার, এটি কে. 
একেবারে মানায় না তোমাকে 1% 7 

বেশী আদর দিয়ে দিয়েই আমি তাঁকে নষ্ট করে, . 

-৮ই চৈত্ৰ। মায়ারা তবে সত্যিসত্যিই “এতা . 
কাতায় ফিরে এসেচে। ধুবড়ি থেকে এই কয় ৷ 
ক্রমাগত একথা আমায় লিখেছে । তারা আদ! . 
মিনির এই ক’টা দিন যে কেমন ভাবে কেটেছে ৫ 
এক আমিই কিছু কিছু জানি! মায়ার সঙ্গে ত: 
মোটেই ভাব নেই, তার ব্যস্ততা সবটুকুই স্থুবর্ণে 
ওকথ বললে কিন্তু সে রেগে অনর্থ বাধাবে । 

এই সুবর্ণ মেয়েটিকে মায়ার মা শিশুক' 
পুষেছেন। বাব! বেঁচে থাকতে তার সঙ্গে আম, 
বিয়ের কথা হয়েছিল । মিনি সেই থেকে তাকে = 
বসে আছে! 

৯ই চৈত্র । মায়া সুবৰ্ণ এরা আজ এসেছি 


৫৮৪ 


২৮৯৮১ ৫৯৪৯৩স লা সাত তো ভৰাল এলসি ET TS 


সময় মায়া আমায় ধরে পড়ে বললে, ্ শ্িনিষপতর সব স্তপাকাব 
হয়ে পড়ে আছে, কিছু গুছিয়ে উঠ্‌তে পারিনি। আমি 
মাকে কিছুতেই হাত দিতে দেব না, স্থবর্ণকেও না...তাহলে 
সব মাটি হবে। তুমি যদি গিয়ে আমার সাহায্য কর তবেই 
আর কথা থাকে না। কালকেই একবার সময় করে 
বেয়ো।--'মিনিকে নিয়ো না কিন্তু, তাহলে আড্ডা হবে, কাজ 
হবে না” 


কিন্ত যাই কি করে তাই ভাবচি। কাল রবিবার, টা, 


যদি আমায় বাসায় না পেয়ে ফিবে বায় তবে বড় লজ্জার 
কথা হবে, এদিকে মিনি ঝগড়া বাধিয়ে বসে আছে। সে 
বলছে “আমায় সঙ্গে নিলে আড্ডা হবে, মায়া-দি অমন কথা 
বলতে গেল কেন? তাদের বাড়ী গেলেই আমি কি তার 
ছাঁয়াখানি স্বেচ্ছার মাড়াই ?*__এই সব! 

১০ই চৈত্র । টার জন্যে বসে থেকে থেকে বিকেলটা 
কাবার করে সন্ধ্যার মুখে মারাদের বাড়ী গিরে দেখি, সে 
বেশ নিশ্চিন্তমনে বলে মায়ার সঙ্গে ক্যারম্‌ গখেলচে। 
আমাকে দেখেই স্বর্ণ সে-ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে গেল; 
মায়া থতমত খেয়ে দীড়িয়ে, চেয়ারের একটা হাতি। বাঁ-হাতে 
মুঠো করে চেপে ধরে আরেকটা! হাতার ওপর বসে পড়ল। 
টাট্র, একটা ঘুঁটিকে বেশ করে লক্ষ্য কর্তে কর্তে বল্পে 
“চপ সতীশ, কথা কোয়ো না; আমাদের এখন marginal 
০০nte5t 7 আগে খেলা শেষ হোক, তারপর তোমার কাছে 
মাপ চাইব |” 

আমি তাক্ষে-সুদ্ধ তার চেরারটাঁকে টেনে মায়ার কাছ- 
থেকে কয়েক হাত সরিয়ে নিয়ে এসে গল্প জুড়ে দিলুম। 
জিনিষপত্র গোছাতে মায়ার মোটেই আগ্রহ দেখা গেল না। 
টাট্রর সঙ্গে গল্পগুজবে কিছুটা রাত কাটিয়ে আমি বিদায় 
নিয়ে উঠতেই মায়ার মা বল্লেন, “অনেকটা রাত হলো, 
এখানেই চারটি খেয়ে যাঁওনা সতীশ 1” আনি বন্ধুম “আমায় 
এখনি উঠতে হবে, তা ছাড়া» এই 'তাছাড়াস্টার মানে 
বাড়ী ফিরবার পথে নিজেই মনে মনে বুঝতে চেষ্টা করেছি। 
কি আজগুবি মানুষের এই মনটা! 

১৪ই চৈত্র। ধুবূড়ি থেকে ফিরেই মায়াও যেন একটু 
কেমন কেমন হয়ে পড়েছে । ওকে এমন বিমর্ষ ও কোনো- 
দিন দেখিনি! কী একটা কথা যেন পাথরের মতো তার 


প্রবাসী-আশ্বিণ, ১৩২৪ 


৮৯৫৯ ১এ ২৫২৯ পাতি সর 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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ননটাকে চেপে বসে আছে ; কোন্‌ দুটো বিরুদ্ধ জিনিবকে 
সে যেন ঠিক্‌-ঠিক্‌ মিলিরে দিতে পারচে না। আমি তাকে 
নিভৃতে ডেকে জিজ্ঞেস করলুম “তোমার 'মনটাতে একটা! 
কিছু তুমি লুকোচ্চ ; আমায় তা জান্তে দেবে না মায়া ?” 
হাতথানি দিরে চৌথছুটিকে আড়াল করে সে বন্ধে 
“আমায় কিছু জিজ্ঞেস কোরে! না, কিচ্ছ, না। এমনি 
লুকোচুরি করে আব কটা দিন আমার কাটুক ।-..কিন্ 





- ভেবোনা আমার কোনো অপরাধকে আমি লুকিয়ে 


বেড়াচ্ছি, অপরাধ যদি হোত তাহলে লুকোতেই হোত 
না, অপরাধ নয় বলেই লুকোই ; ভয় হয়, অবিচার যার 
সইবে না, তাকে নিয়েই লোকে পাছে অবিচার করে!” 

১৬ই চৈত্র। আজ নিজ থেকেই সে ‘আমায় বল্লে, 
"আমি মাঝে মাঝে অবাক্‌ হয়ে ভাবি, পৃথিবীতে এক 
আমিই এমন স্বষ্টিছাড়া হয়ে জন্মালুম কেন ?” 

আমি কৌতুহলী হয়ে বলুদ, “কি রকম?” সে বল্লে, 
“বাঁধা পথে আমি কিছুতেই চল্‌তে পারিনে,।” আমি বল্পুম, 
“ওতে আমি কিছু দোষ দেখতে পাইনে। বরং বীধা- 
বীধিটাই কল্যাণের নয়। ওতে করে বর্তমানের নাগপাশ 
দিয়ে আমাদের ভবিষ্যংকে আমরা আষ্টরেপৃষ্ঠে বীধি 1 

সে উৎফুল্ল হরে উঠে বল্লে “ঠিক কথা । আমাদের মনের 4 
প্রেরণা আমাদের যে-পথে চলতে বলে, সেই পথে না চলেন 
বাধাবাধির পথে আমরা ঘদ্ি চল্তে যাই, তাহলে পৃথিবীকে 
আমরা হয়ত ফাঁকি দিতে পারব, ভগবান্‌্কে পারব না।” 

আমি বন্ধুম «আমাদের পাপপুণ্যের একটা খতিয়ান্‌ 
তৈরি করে ত আর প্বর্ণে নিয়ে যাওয়া চল্বে না; সেখানে 
কিছু বাঁদ নেওয়া চলে ভবে তা এই মনটা। যিনি বিচার 
করবেন, এইট্রেকেই তিনি দেখবেন |” 


১৭ই 6 ] অনেকদিন থেকেই আমি লক্ষ্য করেছি, 
আমার সঙ্গে আস্তরিকতাটা এক জায়গায় এসে বাধে। 
আজ কথায় কথাঈসে বলে “ভালোবাসার যখন উচ্ছাস / 


আনসে তখন বুঝতে টবে মাদকতা এসে ঢুকেচে। এবং 
মদ জিনিসটা সব ভয়ঙ্কর? আমি বল্পুম 
“গতি যেখানে অঢ্নুছ, আবিলত! সেখানে থাকবেই !* 
একথা নিয়ে সঙ্গে সে ঝগড়া করলে। বাগানের 
পথে আমায় যখন।সে বিদাম দিতে এল, হঠাৎ তার হাত- 


ঢটিকে চেপে ধরে আমি বনুম “আমরা মর্ডের মানুষ, বিকালটা একরকম করে কাটে। কাল স্ব 
অন্ততঃ এই হিসাবে আবিলতাটুকুকে এড়াতে যাওরা গেলে মার বিছানার পাঁশটিতে চুপ করে এ: 


আমাদের সহজ হয় না ।? একথা-সেকথার পর মা বল্লেন “এই সুবর্ণ চেয়ে 
সে বল্পে “পৃথিবীতে থাকৃতে হলে কেবল সহজকে নিয়ে যাক্‌, একটা আশীর্ববাদকে সে মাথায় করে লি 
কাব্বার্‌ চলে না ৪ মিনি দুরে দেরালেব দিকে মুখ করে = 


আমি তর্ক উঠিয়ে বল্লুম “তা যেন চলে না) কিন্তু সেলাইয়ের নমুনাকে তন্ন তন্ন করে দেখছিল, 5 
আমাদের ভেতর স্বভাঁবতঃই :৪11078110র আবরণটা উঠে পড়তেই আস্তে আস্তে আমার পাশ 
যেখানে ফাঁক পড়ে গেছে, সেখান থেকে কেন আমরা বস্ল। 
আমাদের চোখের দৃষ্টিকে” - আমি বন্নুম “ও বুঝি কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে, ₹* 

আমার হাতের মুঠো থেকে তার হাতথানিকে ছাড়িয়ে মা ব্যথিত হয়ে উঠে বল্লেন “ছিঃ সতু, মা 
নিয়ে সে বলে উঠল “তুমি এমন করে আমায় মর্কনাশের পাওরার জিনিষ? তাহলে তোদেব যে আমি ০ 
পথে ডেফ এনোনা; তুমি জানে| না, কতবড় বিরোধের তোদেরও কুড়িয়েই পেয়েছি ছাড়া আর কি?” 
মধ্যে দিয়ে আমার দিন কাট্‌ছে।” , আমি বল্লুম “কুড়িয়ে পেলুম বলেই কি হি 

এইসব হেয়ালি আমি মোটেই পছন্দ করিনে। এ হয়ে গেল মা? তাহলে সোনা কেউ কুড়িয়ে দে; 
রহস্য যেন আমারও জীবনের উৎসটার গল! টিপে ধর্ছে। একটুখানি হেসে, অত্যুন্ত মৃহ্স্বরে মা বা 
এর অশুভ প্রভাবটা আমার সাযুগুলোর ওপর আমি দিনের সোনাই বটে 1 
পর দিন পরিষ্কার অনুভব কর্তে পার্ছি। তার পর তীর আর সাড়া পেলুম না। তার 
১৯শে চৈত্র। মাঙ্ুষকে যতই দোষ দেওয়া শাক, ফাঁকে আমি নীচে নেমে এলুম। মায়ার থে: 
এটা হয়ত ঠিক যে কেবল সুন্দর মুখ দেখেই সে ভোলে নিদর্শন এতদিন ধরে আমার ডরয়ারটাতে জচে 
"ক না) তার চিত্তে একটি নিভৃত কোণে কর্ন, সুন্দর একটি একটি করে সেগুলোকে ধ্বংশ কবে এ ' 
সপ মন্দার মুখশীব পশ্চাতে, সেই অনুপাতে সুন্দর একখানি জয়ের গরিমা নিরে বাইরের মুক্ত আলোয় এসে « 
মনের আভাদকেই স্থষ্টি ক্র তোলে। মায়াকে প্রথম চৈত্রসংক্রান্তি। স্বর্ণের সম্বন্ধে কোন কথা - 
যে দিন দেখি সে দিন এমনি একটা রূপ নিয়ে সে আমার কান পেতে এসে শোনে । ওর মতো যাদের ॥ 
চোকে ধরা দ্রিয়েছিল। কিন্তু কৌতুহূলের স্বভাবই এই তারা সংসারে কী নিরে থাকে ; একটু শঁহের = - 
যে তার ত্বব্‌ সয় না। কী তার পাওয়ার গোড়ার সেটা সে গের জন্তে তাদের মনটা কেঁদে কেঁদে ওঠে বি. 
জানে না বলেই কোথাও স্থির হয়ে থাকা তার পুষিয়ে প্রশ্ন দিয়ে মাকে নাকি সে একেবারে ব্যতিব্য : 
ওঠে না, সংশয় থেকে সংশয়ে না-হুক্‌ খুঁক্কেপেতে বেড়ায়। তোলে! 
ভাই প্রথম পরিচয়ের দিনে তার ষে রহ্তবপ্ আমার মনের কাল বায়োস্কোপ নিয়ে গিয়ে তার কানে 
দৃষ্টিকে একাগ্র উৎস্থক করে তুলেছিল সেইটেই এত “স্বর্ণ তোমার বৌদি হলে তুমি খুব খুনী হও, ল 
-& দিন ধরে জমে একটা কুয়াসার প্রাীরের মত মাঝখানে তাঁর কাছে জবাব পেলুম না । আমার ডান = 
এসে পড়ে আমাদের মিলনের পথগ্রানিকে আজ একেবারে ছুটি হাঁতে চেপে ধরে সে বসে রইল আমা ৮ 


আড়াল কবে বসেছে। আড় চোখে চেয়ে! বাড়ী এসে না খেয়ে, 
২৫শে চৈত্র। এই কদিন আহ একে-  নিবিয়েই বিছানায় গিয়ে শুরে পড়লুম ।-*৮মা7। 
বারেই বাইনি। মিনি ইস্কুলের ফের্তাস্থিবর্ণকে সঙ্গে করে ব্যথা কেন? 


নিয়ে আসে । তার কাছ থেকে রবিবাবুর গান ছুএকটা শিখে হঠাৎ জেগে মাথা তুলে দেখি নিনি কথন“? 
. ৭৪-৫ 


৫৮৬ 


না 


বুকের কাছাটতে মাথা গুঁজে গুয়ে পড়েছে। চাদের আলো 
তার চোখের কোণের একফেোটা অশ্রুর উপর পড়ে 
সেটাকে মুক্তোর মতো জল্জলে করে তুলেছে। 

১লা বৈশাখ! এর পরও কেন আমি ভাব্ব আমাব 
ভালোবাস্তে, আমার ভাবতে কেউ নেই? আমি তো 
দরিদ্র হয়ে সংসারে আসিনি; কতজনের ভালোবাসাকে 
জন্মন্বত্বে আমি পেয়ে এসেচি, তারা আমার দৌঁক্রটি- 
গুলোকে সুদ্ধ আমায় ভাঁলোবেসেছে। আমার গৌরব, এত- 
জনের মনের মধ্যে আমি স্থান পেয়েছি, এতজন আমায় 
ভাবচে।--কতবড় এ অধিকাৰ! এ অধিকারকে আমি 
অবদ্রা কর্ব না। 

মাকে সুখী করা, মিনিকে সুখী করার কাছে নুবর্ণকে 
গ্রহণ করার মতো আত্মত্যাগ কত তুচ্ছ কথা! আজ নূতন 
বৎসরের প্রথম দিনে এই শুডুসংকল্প নিয়ে, সমস্ত দ্বিধা- 
দর্বলতাঁকে আমি নিঃশেষ করে, চুকিয়ে দি।' 

৫ই বৈশাখ । মুখোমুখি দীড়িয়ে সথবর্ণকে একটা কিছু 
বলা খুব কঠিন হোত, এমনি লাজুক সে। কিন্ত আমি 
জানি আমাকে সে ভালোবাসে, তার চৌখেব দৃষ্টি থেকে 
তার মনের এই পরিচয় আমি গ্রহণ করেছি। তাঁই অনেক 
ভেবে মিনিকে দিয়ে আজ তাকে একখান! চিঠি লিখে 
পাঠিয়েছি। লিখেছি £--*তুমি নাহলে মিনির চলবে না, 
তোমার সহায়ত! পেলে মার শেষজীবনে তাকে আমি স্থথী 
কর্তে গার্ব। আমি জানি এখনি আমায় কিছু বল্তে 
তোমার বাধবে, কিন্তু একদিন তুমি আমায় বোলো । 
তোমার কাছ থেকে কী আমি আশা কর্ব, কতটুকু আশা 
কব্ব, তুমিই সেকথা একদিন আমায় জান্তে দিও। সে 
"অবধি আমি অপেক্ষা কর্ব।” 

চিনি চিঠিখানি নিয়ে নিঃশব্দে ইন্ছুলে চলে গেল। তার 
মুখে একটুও হাসি দেখা গেল না যে! অদ্ভুত মেয়ে,_-ওকে 
বুঝে ওঠা দায়! 

₹ঈশে জ্যৈষ্ঠ । ছুটি মাস ত কাটে ! ডাকের চিঠিগুলোকে 
রোজ বাগ্রভাবে হাতড়ে দেখি ১ স্বর্ণের কাছ থেকে আজও 
কোনে জবাঁব এল না তো! একট! মনগড়া আশ্বাসে 
ভুলিয়ে দিনগুলোকে ঠেলে ঠেলে এসেছি, এইবার তারা 
হোঁচট খেয়ে পড়েছে। এমন করে তো আর চলে না! 


প্রবাসী - আশ্বিন, ১৩২৪ 
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আমার যেন একটু একটু করে হু'স হচ্ছে! নুবর্ণ তো 


, আকসবারই মতো একজন মানুষ? সে তেমনি ধারা 


একট! জিনিষ নয়, নিজের দবকাঁরে লাগাতে পার্লেই যাকে 
সব চেয়ে সার্থক করে দেওয়া হয়। তাকে পেতে হলেও 
দর কযাঁকধিব হয়তো বা প্রয়োজন আছে। মুখের কথাটাই 
সেপক্ষে যথেষ্ট নাও হতে পারে। 

এমন বলা নেই কওয়া নেই তাকে এমন ধবণের একট! 
চিঠি লিখে বসা কিছুতেই ঠিক হয়নি। সেই চিঠি পেয়ে সে 
নিজেই হয়তো মনে মনে চেসেছে, হয়ত আমাকে একটা 
অন্তু সষ্টিছাড়া জীব বলে মনে করেছে ।--নাঃ, আমি ভেবে 
ভেবে পাগল হয়ে যাব দেখ্‌চি। কী যে করি, তার আর 
ঠিক নেই! 

৩১শে ল্যৈ্ঠ। কাল সমস্ত রাত ভাবনাগুলো মাথায় 
নিয়ে লোফালুফি ফরেছি।-কেন আমি অধীর হচ্ছি? 
নুবর্ণের পক্ষে চুপ করে থাকাটাই ত স্বাভাবিক, আমায় 
চট্টপট্‌ কিছু বল্তে আমাটাই তার পক্ষে অশোভন 
হোত! | 

শুরা আধাঢ়। মার বার্ধক্যের প্রসঙ্গ তুলে আজ তার 
কাছে স্বর্ণের কথা পাড়লুম। তিনি মুখটিকে কালো করে 
স্তন্ধ হয়ে বসে রইলেন। মিনিও কয়েকটা দিন ধরে ত্তন্ধ '‘ 
হয়েই আছে। এরা সকলে জুটে আমায় ক্ষেপিয়ে দিতে ** 
যুক্তি এটেছে। | 

আমি হয়ত একটা মন্ত বড় ভুল কবেছি এমনি একটা 
আবছায়া গোছের ভয় আমাকে পেয়ে বসেছে। মা আর 
মিনির মধোকার এই ছুটো বিরুদ্ধ ভ্রিনিষের কোথাও কি 
সমাধান নেই? তাদের সুখী কর্তেই না আমি স্মবর্ণকে 
গ্রহণ কব্তে প্রথ্তিত হয়েছিনুম ? আজ তাকে একেবারে 
নিজের করে পষ্টওয়ার প্রলোভন তাদের একটুও টলাতে 
পারছে না কেন : 

৬ই আষাঢ় । , মাকে আজ তবু কতকটা বোবা / 
গেল। আমায় তীর ট্ুরে ডেকে নিয়ে তিনি বলেছেন 
"বর্ণের মতো মেয়ে গীওয়া খুব ভাগ্যের কথা, এমন মেয়ে 
হয়না; ৮ নিজের দিক্‌টাই দেখব, ভালো 
মেয়েটই নেব এ হলে ত চলে না,__-আরেকটা জিনিষ 
যে খুব বেশী করেই দেখবণর আছে। মিনির শত দোষ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] ডায়েরী 


ত্রুটি থাকলেই তুই কি তাকে ফেল্তে পারিস্‌? মায়াকেও সন্ধলকার নিমন্ত্রণ ছিল। বিকেলে চারটার ₹1 
যে সেই হিসাবেই আমরা পর করে দিতে পারিনে সতু!”  মিনিকে সঙ্গে করে চলে গেলেন, আমি অন্থৎ 
মোদ্দা, মার কথায় এটা স্পষ্টই বোঝা গিয়েছে তিনি করে বাড়ীতে রইলুম। ঘরে আলো নেই, অন্ধত+ 
আমার কথাটাই কেবল ভেবেছেন, আর কারোটা নয়।-- পড়তে পড়তে টেলিফেণতে এসে বসলুম, তাঁর * 
মা যে! ডেকে মায়াদের নম্বর বলে বসে বসে ঘামঙে 
৭ই আধাঢ়। আজ মনে দুঃসহ ব্যথা! জীবনের সমস্যা খট্‌ করে শব্ধ হোল, তব তার আওয়াজ “আমি - 
আজ এমন এক জায়গায় এসে পৌছেচে--যেখানে ভুলে কইচি, মায়া মিত্র। কে আপনি......কে আদ' 
থাকা ছাড়া তাকে এড়াবার আর অন্ত উপায় নেই । আপনি ?” 
এ দ্বন্দের থেকে কি মুক্তি নেই, এই*ভালোবানার সঙ্গে আমার হাত থেকে কাঁপতে কাপতে রিপিও 
অভিমানের দ্বন্দ থেকে, এই হৃদয়ের সঙ্গে আত্মতৃপ্ডির দ্বন্দ পড়ে গেল। মনে হোল ইহলোকে পরলোবে 
থেকে ? £কাথায় সেই দেশ যেখানে কোনো দ্বিধা নেই ব্যবধান, মায়াতে আমাতে ব্যবধান আজ যেন ৬ 
কোনো সংশয় নেই, যেখানে মায়াও নেই স্থুবর্ণও নেই, ততথানি দূর থেকেই তার অশরীরী আওয়'হ 
কোথায়? আমার কানে এসে বাজছে । 
মনটাকে এতদিন ধরে কেবলি ফাঁকি দিয়ে আমি ১২ই আধাট়। মিনি ভোরে উঠেই ইসাঁরা ৭ 
ভুলিয়ে এসেছি । মায়ার সঙ্গে একটা দুস্তর ব্যবধানকে স্থষ্টি .ছাতে ডেকে নিয়ে গেল, বললে “কাল মায়া-দির ₹ 
করেও এই ক'দিন কম্পাদের কাটার মতো তারি চারিদিকে ক্ষণ কথা হোল। সে তোমাকে এক্টুও ভুল্‌তে 
আমি ঘুরে মরেছি। এড়িয়ে চলে মনে করেছি জয় করুলুম, পার্বেও না।...তুমি এখন কি কর্বে ?” 
কিন্তু এড়িয়ে চলার সম্পর্ক যে মন্ত সম্পর্ক! তার সামনে বুক আমি বিব্রত হয়ে চুপ করে রইলুম। আবার 
॥ ফুলিয়ে গিয়ে যে দাড়াতে পারিনি, এতে করেই তো তার “মায়াদির ওপর এ তুমি কিসের শোধ তুল্ছ দাদ: 
স্্রভাবকে মেনে নেওয়া হয়েছে। আজ বুঝতে পার্ছি, শোধ ! মায়ার ওপর শোধ ! কিন্ত একথা তো 
ভুল্ব মনে করে মনের সেই গ্াভীবতাঁর জায়গাঁটতে তাকে কর্বারুও উপায় নেই। বনু প্জুবর্ণকে না হছে 
রেখে দিয়েছি, যেখানে আমার নিজের দৃষ্টিটিও সহজে গিয়ে চল্বেনা মিনি, তাকে যে ভালোবাসিস তুই !” 
পৌঁছায় না। শক্ত করে হাতের মুঠো বেঁধে মিনি বন্ধে “তাহে 
৮ই আষাঢ় । মায়া, আমার মায়া !* আগুনের শিখার বাসি বলেই তার স্থথটা আমার খুব বেশী করে ॥ 

মতো দীপ্ত তার রূপখানির ওপর ছোট কোঁকড়া চুলের তাকে কিছুতেই আমাদের বৌদি কর! হবে না।” 
গোছাখুলি ধোঁয়ার মতো কালো । সে যখন চলে জয়- আমি অবাক্‌ হয়ে বল্পুম্‌ “আমি যে তাকে 
পতাকার মতো সেগুলো দুলে দুলে ওঠে | এত অল্লেতেই ফেলেছি, বলেছি আজীবন তাঁর জন্তে অপেক্ষা বহু 
সে আপন হতে পারে আবার এত সে নিজেকে সে বল্পে “এ সব্বেও তাকে ত্যাগ করার চে 
পর করে দেয়। যার মতো আপন ক্রির্চসারে কেউ ছিল গ্রহণ করাটাই টের বেশী অন্তায় হয় বলে অ: 
না, আজ সে পর।-_এত গর, যে, ভাববার অধিকার করি। নিজে তাঁর কাছ থেকে যা পাবে জা 
টুকু পর্যযস্ত আমার আজ নেই! কিড দোষ তো আমারই! তাঁকে কথু.দিয়েছ তার প্রতিদানে তাকে কতটুকু 
কোন্‌ অপরাধে মায়ার এ শাস্তি? সে করেছে যার প্রস্তুত হয়েছ শুনি ?” 
জন্যে আমি তার সকল স্নেহের তুচ্ছ করে তারই & গ্রামোফোনের মতো অসাড় গলায় অ". 
সিংহাসনে আরেক জনকে জোর্‌ করে রন বসিয়ে দিয়েছি? তবু” | 

. ১১ই আযাঢ। মায়াদের বাড়ীতে কাল আমাদের সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল “তুমি সেই ৭: 


LAN 








০০ 


৫৮৮ 
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ভাব্চ? সে চিঠি তার হাতে পড়তে পায়নি। এখনো 
আমার হাতবান্সে সেটা বন্ধ কর! রয়েছে।” তাধপর একটু- 
খানি চুপ করে থেকে যেন নিজের মনেই সে বলে যেতে 
লাগল “আভ্রন্ম যে ভালোবাসা কাকে বলে জান্লে না, 
সুখের আশ্বাদ পেলে না, তার জীবনটাকে এমন ভাবে 
তুমি বার্থ কবে দিতে চেয়েছিলে! তুমি কখনো সত্য করে 
তাকে ভালোবাসনি, কক্খনো না। আমাদের সুখী কর্বার 
জন্তে তুমি তাকে গ্রহণ কব্তে প্রস্তুত হয়েছিলে, তোমার 
কর্তব্যনিষ্ঠার পায় তার অমন অমূল্য জীবনটাকে তুমি বলি 
দিতে উদ্যত হয়েছিলে, মনে করেছিলে নিজেদের তৃপ্তির 
অন্তে তার সমস্ত জীবনের সুখকে আমরা তুচ্ছ কর্ব) 
আশ্চর্য্য বিবে5ন! তোমার !” 

আমি অনেকক্ষণ কোনো কথ! কইলুম না। মনের 
বিক্ষোভটা একটু কাটলে আন্তে আস্তে তার কাঁথে হাত 
রেখে ডাকলুম “মিনি!” কিন্ত সে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। 
অলক্ষোর মধ্যে স্থির নিবদ্ধ তাঁর দৃষ্টিখানিব ওপর একটা! 
অস্পষ্ট অশ্রর আভাস, আর কি একটা গভীর বেদনার ছায়া 
তারই মধ্যে স্ষ,টতর হয়ে ফুটে উঠেছে! 

হট মিনি, স্থষ্টিছাড়! মিনি ! 

১৩ই আযাঢ়। আজ যেদিকে চোখ যায় কেবলি অশ্রু । 
আমার অশ্রু, মিনির অশ্রু, মায়ার অশ্রু, স্বর্ণের অশ্রু । 
এতদিনকার রুদ্ধ অশ্রু আজ হঠাৎ পথ পেয়ে অনংবত হয়ে 
উঠেছে, সমস্ত খ্ৃথিবী ভাতে ডুবেছে, আছে কেবল কায়া 
আর কান্না! 

১৫ই আধঢ় | কাল মায়ার কাছে গিয়ে তার দুটি হাত 
ধরে মাপ চাইব মনে করেছি। আমার কাছে যার যা 
পাওয়ার তা সুদহুদ্ধ মিটিয়ে দিয়ে আমি খালাস । কে হাসলে, 

' কে ফাদলে, দে খোজে আমাব কাঁজ কি? 

২০শে আষাঢ় । মিনি কাল সমস্ত দিন দায়াদের ওথানে 
ছিল। সকালে মাও ঘণ্টা ছয়েকের অন্তে একবাব গিয়ে- 
ছিলেন। এই আষাঢ় মাসেই মায়াকে বিয়ে করে 
আমি হয়ত নূতন কবে সংসার পাঁতব। মারাঁৰ আগ্রহে 
তাড়াতাড়ি হচ্ছে। সব কাজেই সে এরকম ব্যন্তাগীশ। 

কিন্তু এই তাড়াতাড়িটা আমাব কেমন বেন ভালো 
লাগছে না! একটা জিনিষকে একবারে নিজের করে 


প্রবাসী---আশ্বিন, ১৩২৪ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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পেলেই বুকে মেন সে জোর আর পাওয়। বায় না । যেখানে 
বিরোধ সেই খানেই ত মাধুর্যা ! সবার সঙ্গে বনিবনাও 
করে ভিঙ্গালন্ধ অন্ন আহাব করাব চেযে, লুটেপুটে রোজ- 
কার করে খাওয়াটাই বে বেণী আরামের ! 

২২শে আবাঢ়। 
আমারই জন্তে হচ্ছে। ধুবড়ি থেকে বিয়ের খবর পেয়ে, 
কাল দায়ার দিদি এসেছেন। আন্র আমায় ডেকে তিনি 
বল্লেন “তোমাকে আব মায়াকে একসঙ্গে দেখব এর চেয়ে 
আকাঙ্ষার আমাদের কিছু নেই। কিন্তু তোমাদের 
ছজনের মধ্যে একটা কোথাও অমিল্‌ একটুখানি আছেই। 
খোলাখুলি ভাবে তোমরা মিশতে পারনি, লেকে এটাও 
লক্ষ্য কবেছে। এ অবস্থায় আরও কিছুদিন সময় নিয়ে 
তোমাদেব মাঝখান্কার জটিলতাটুকু, ছূর্বোধ্যতাটুকু 


! মিটিয়ে নেওয়া! কি তোমার ভালো বলে মনে হয় না ?” 


মায়াকে এ কথ! বল্তে সে মিনতি করে বললে “দিদির 
কথ! তুমি একটুও কানে নিয়ো না। একটা! কিছু দায়িত্বের 
মাঝে, পড়লেই, এই-রকম দোল খাওয়া! তার ন্বভাব। 
চারিদিকে মনগড়া সংশয় দেখে, বিভীবিকা দেখে অকারণে 
তিনি ভয়ে ্লাথকে ওঠেন 1” 


সকণে হয়ত মনে করুছে তাড়াতাড়িটা 


সর 


২৩শে আষাঢ় । বিকেলের দিকে মিনিকে সঙ্গে করে ৫ 


মায়া এসে উপস্থিত। একেব্বরে আমার পড়বার ঘরে এসে 
সে বল্পে “আমি জান্তে এলুম, দিদির কথায় তুনি কিছু মনে 
করেছ কি না...এখন যদি না হর, তবে হয়ত আর হয়েই 
উঠবে না। বল, তুনি দেরী কবে না ) বে ব্যবধানকে এত 
চেষ্টায় আমর! ভেঙে দিতে পেরেছি আবার নিজ হাতে 
তাকে গড়ে তুলুবে না তুমি ?” 

আনি বনুম “আমায় এ অনুরোধ কর্বার প্রয়োজন 


আছে মনে কঞ্জেছলে, তাই বলে তুমি নিজে কেন এলে 
মায়? , 

লজ্জায় দুখটিকে ট্বীচু করে 'সে আস্তে আস্তে বেরিয়ে -4 
চলে গেল। 


২৫শে আঁযাঢ়। !মা মানকে আজ আশীর্বাদ করে 
এসেছেন। আটার আমাদের বিয়ে। এত শীগ.গিব ! 

১৭শে আষাঢ়) এই বেশ হয়েছে, খুব ভালে' হয়েছে... 
উ আর কোনো 1. কি বাইরেব মুক্ত আলোয় নবাব 


৬ সংব।। | 


ডায়েরী 


LON সিত৯িবাসিপ পা পিক পাঠিত ৩ ৩৯ ৩৯ ০৯. 


মাদানি সকতে তলার রজার বাহরে দাড়িয়ে কান 


মাও দা! লুকোবার ঠাই কোথায়? 


তু এ এট রহাতের আবর্ভ? কিন্তু এ ত নুতন নয়...এ 
হে সপে আগা পরিচয় তো বহু নিনকার...তবু কেন 
অমি তালে গুবোগবি বুঝতে চাইনি, তার মিন্তিটাই 


আনার কাহে বড় হন! কেন, তাকে ভালো করে না বুঝে- 
হলেহ যেন আঘিশ 

১ শাবণ। এবনি এক বাদল দিনে তার সঙ্গে আমার 
এথম জানাশোন' | মা আর মিনিকে এগজিবিশন দেখাতে 
নিতে গিছে হল্ম। হথাৎ ঝরু ঝরু করে বৃষ্টি নামল। বারান্দা 
গেকে ছুটে হৃত কনে আমরা বে বরে ছিলুম সেই ঘরে তারা 
এসে ডুক* । মাঁ মনিকে চোখ টিপে চাপা গলায় বলে 
উঠেন “বর্ণ! আদি মায়াকে দেখলুম, মনে কর্লুম 


নেই বুঝি স্ুবর্ণ। ভার পণ পরিচয় হলো, এ সত্বেও আমার 
সুবর্ণ হনে ইন সেহি। 


ওরা আবণ। মায়ার না আজ এসেছিলেন । মা ক্ষোভে 
»জ্কান তার সঙ্গে তথা বন্ধ করেছেন। আমায় এসে তিনি 
তে দল! বিশ্বাম করো আমাকে, আমি এর বিল্দুবিসর্নীও 
ডাননে সশ।  ধুবড়ী থেকে আমার বড় মেয়ে এসেছিল, 
১ কি: না বলে-করে তার সঙ্গে সে ধুব্‌ড়ি 
পটল গছে। বীহনে বরে গেছে, কিছু জানিনে। বড় 
এই পাগলামোকে প্রশ্রয় দিলে কেন, 


হক 
বামন 


চিক বা তার 
জানিনে |” 
ণোকে ত আদার কাছেই ভ্রান্তে চাইবে, জানাট। ত 
আমারই “রকার টিন! 
মায়া আজ ধুবড়ি থেকে চিঠি লিখেছে । 
হিখেছে "আমি তোমার কতদূর লজ্জা এবং ক্ষোভের 
কারণ হয়েহি, তা মনে করে আমার অন্ুতীপের সীমা 
নেই । কিন্তু মৰ কথা শুন্নে তুমি নিশ্চয় আমায় ক্ষমা 
ধব্ব এ) তরসায় তোমায় এই চিঠিখার্ন লিখছি । 
॥ সব দোষ আমারই, 


৫ই তাবণ। 


প্রথ নহ আমান বণা উচিত হা 
মামার ': পাখজানোতে দিদির কিছুষ্্রাত ছিল না; কেবল 
ভাণ মনও খুব ক"ট বলে মাদার ব্যথার পরিমাঁণটা ভাকে 


সপশ বলছি 1 
আছি এব আন দেবর এগানে আমি, সেইবার দিদিউ 
টার সঙ্গে আমাব পবিচয় কবে গিয়েছিইলন ৷ তাবই কিছু- 


A 


দে 
ইজি তি 


দিন পরে নি হঠাৎ আমার মনে 
অশুভ মুহূর্ত থেকে তোমাদের দুদ্জনকেই এখ+ 
সমানভাবে আমি ভালোবাস্ছি। প্রথমটা হব - 
ভাবলুম আমাৰ পাপের বুঝি তুলনা নেই। বি 
মন সে কথা মান্লে ন৷। সে তর্ক উঠিয়ে বর, 
ভালোবাসাই তো নিৰ্ম্মল নিফলঙ্ক ; 
তাদের মধ্যে কোনো খুঁৎই তো চোখে ' 
অবস্থায়ও একত্র হলেই বুঝি তাদেব যত “দাঃ 
এসব কথ আমি ভালো বুঝিনে বলেই তোমা 
একজনকে ভুলতে উঠে পড়ে লাগলুম । ভাৎ 
কর্লুম তুমি যেন আমায় জয় করে নিয়ে ধেতে 
তোমাকে অমান্ত করাঁর শক্তি যেন আমার নেঃ 
স্ব বাধাবিদ্ব সরিয়ে স্বপ্রাহতের মতো অগ্রসর হতে 
এরই মধ্যে দিদি এসে উপস্থিত হলেন, আঁ? 
মনটাকে কেবল তিনিই ছবিটির,মতো স্পষ্ট দেখে 
প্রথমটা তারও বিরুদ্ধে আমি বিদ্রোহ কর্নুঘ, ণে 
একটি মুহূর্তে সার্থকতার কাছাকাছি এসে আম", 
কার সাধনার ইমারত গুঁড়ো গুড়ো হয়ে ধু' 
ধ্বসে পড়ল! বুঝলুম-টাট্টুকে আমি তুলতে প' 
আমার এ পাপকে তুমি ক্ষমা কোরো ন" ঘি 
চেষ্টা কোরো, কত অসহার হয়ে, কত নি. 
তোমার মনে আমি কষ্ট দিয়ে চলে এসেছি, 
চোখে তোমার হান্তাম্পদ করে রেখে এসেছি! 
ফেলেছি তার তো আর চারা নেই ? এ আঁবস্থ।, 
কথা লুকিয়ে তোমাকে ষদি আমি বিষে ক, 
আমার সে কপটতা তুমি সইতে, না ধর্মে সইত + 
আর একটি কথা। আমায় ভাণোবাস' 
লিখছি, আমার মুখের দিকে চেয়ে আমাল 
তোমার মন থেকে তুমি দূর করে দিয়ো । যদি দে 
জন্তে তোমার জ্বীবনট! ব্যর্থ হচ্ছে, তবে আমি ₹ 
থাক, সেকথা বলে লাভ নেই । 
আমার ওপর নিষ্ঠুর হবে না। এই বিদায় সা 
বিদায় হোক্‌1-- মায়া । 
৭ই শ্রাবণ । বিদায়, চিববিদায় । 
নিষ্টব হব না, তাকে মনে করে বাথব না, আত 


আজাল রব ৮ 


মা 


ভর 


৫৯০ 





আমার সঞ্চম হোক, ব্রত হোকৃ) তার এই শেষ 


অন্থুরোধটুকু ! 
একবার মনে করেছিনুম লিখব “আমাকে য! দেওয়ার 


দিয়েও অন্তকে যদি কিছু দিতে পাব, ভাতে আমার তো 
কিছু ক্ষতি নেই। তুনি এসো, পরিপূর্ণ ভাবেই তোমায় 
আমি গ্রহণ কর্ব, তোমার সঙ্গে কোনো বিবোধ রাখব না।* 

কিন্ত তার ওপর কেবল ত আমার একলার অধিকার 
নয়; তাই আমি মনস্থির করে ফেলেছি। আমার আর 
কিছু ভাব্বার নেই। 

১২ই শ্রারণ। “আমার পরিবর্তনের একটা জোয়ার 
এসেছে। পুরোণো৷ খোলস্টা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে একটা! 
নূতন জীবনের সুচনা! করেছি। 

কোনো ক্ষোভ আছে কিনা? না, আমার কোনো 
ক্ষোভ নেই। যাদের হারিয়েছি, তাদের কাছে আমি? 
অপরাধী হইনি এই আমার লাত্বনা। সংসারের স্থথছ্ঃখের 
ঢেউ, তার ভালোমন্দের হাওয়া! আমার এই নিস্তব্ধ ঘরটিতে 
এসে আজ আর লাগে না। কেবল যখন মনটা উদাস হয়ে 
ওঠে, ডায়েরীটার একটা পুরোণো পাত! খুলে মন্ত্রের মতো 


জপ করি 
‘“কতজনের ভালোবাসাকে জন্মস্বত্বে আমি পেয়ে এসেছি, 


কত বড় এ অধিকার! এ অধিকারকে আমি অবজ্ঞা কর্ব 
না...অবজ্ঞা কর্ব না...অবজ্ঞা করব না?! 
_ িযীহৰর চেরট। 


কানে বা ৬ 


যেসকল কাব্য-রসিকেরা কাব্যের রস ও আনন্দকে অকিঞ্চিৎ- 
কর জ্ঞান করিয়া কাব্যের মধ্যে লাভের বস্তুর সন্ধান 
করেন, গত ফান্তুন মাসের প্রবাসীর এক ছবিতে তাহাদিগকে 
সদর ভাবে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। Di-electricকে 
ElectroscoPe বা বিছবাৎমান হইতে পৃথক করিলে 
তাহাতে যেমন বিছবাৎ-প্রবাহের লক্ষণ পাওয়া! যায় না, 
কাব্যের প্রত্যেক অংশকে পৃথক করিয়া দেখিলেও তেমনি 
রসের উপলব্ধি হয় না। রবীন্দ্রনাথ তাহার জীবনস্থৃতিতে 
ঘলিয়াছেন--শৈশবে মরা মানুষ দেখিয়া তাহার চিত্তবিকার 
হইত না। কিন্ত সমগ্র দেহ হইতে বিষূক্ত একখানা ভাত 


ANA AN পরস্পর ওসি বিটি সিসি পিসি সি ON তাস তিল 0 Ee পিসি 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





দেখিয়া তিনি শিহরিয়, উঠিয়াছিলেন। কাব্যের সজীব 
আশ্রয় হইতে পৃথক করিয়া কোন জিনিসের মুল্য নিরূপণ, 
একটা কাটা হাতের শারীরবিদ্যাগত বিশ্লেষণের ন্তায়। 

কবিতার এঁ ভাবে মুপ্য সন্ধান করিতে গেলে ওয়াস ধু 
ওয়ার্থের কথায় তাহায় হত্যা সাধন করা হয়--*ড/৩ 
murder to dissect® ; রস-সাহিত্যের বাস্তব মূল্য বিচার 
“Botanisation over mother's Grave.” যাহা 
mechanical mixture ভাহারি উপাদান পৃথক পৃথক 
করিয়! দেখিলে মিশ্রণটি বুঝার অন্থুবিধা হয় না__কিন্তু যাহা 
chemical compound তাহার উপাদানগুলিকে পৃথক 
পৃথক করিয়া দেখিলে মিশ্রণটিকে বুঝা হয় না- কারণ 
এই-প্রকার মিশ্র পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের শক্তি-সমষ্টি 
হইতে সম্পূর্ণ একটি পৃথক শক্তি ও ধৰ্ম্ম ধারণ করে, তাহা 
শুধু সমষ্টিতেই বর্তমান থাকে | কবিভারও তাই- যাহা-কিছু 
সৌন্দর্য্য তাহা উহার শব্দ এবং শব্দচিত্রাবলীর সমবায়েই। 
বিশ্লেষণ করিয়া সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে যে যাইবে সে 
হতভাগ্য সেই রসোপভোগে বঞ্চিত হইবে। 

* বাহার! কবিতার রস্গ্টির নধ্যে নীতি ও বাস্তবলাভ 
প্রত্যাশা করেন অথবা Paradi5ৎ [০5 গ্রন্থ কোন্‌ বিষয় 
প্রতিপাদন করিতেছে জানিতে উদ্গ্রীব, তাহাদিগকে 
টেনিসনের কয়েক পংক্তি কবিতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে” 
অন্থরোধ করি-_ " 

50 Lady F Joon take my lay, 
And if you find no oral there, 
Go look in any glass and say 
What moral 1s in being te 
Oh, to what uses shall we 7 
The wild weed flower that simply blows ? 
And is there any moral shut 


Within the bosom of the rose ? 
But any man that walks the mead 


bud or hiade or bloom, may find 
According as his humours lead 
anIng suited to his mind. 


BP) applications he 
n Ar 


৬ Natures dearest friend ; 
So 7t were iden ump its use, 1f J 
Should hbok it to some useful end. 
সুন্দরী কুস্মরাণী, মম গীতি লহ, 
খুঁজে নাহি পাঁও যদি উদ্দেম্ত তাহায়, 
দাড়ায়ে দর্পণ গাশে কহ দেবি কহ 
কোন্‌ আছে রূপের প্রভায়। 


৬ সংখ্যা ] 
নামহীন ন বনফুল € কোন্‌ প্রয়োজনে 


পাপা পি পা্টিলাসিপ 


কাৰেয-বস্তুবিচার 


লাগিবে, যাহারা শুধু আত্মানন্দে ফুটে, 
কোন্‌ সে নৈতিক লক্ষ্য রয়েছে গোপনে 


অবরুদ্ধ গোলাপের মর্ম্মকোষপুটে! 
ভ্রম নদীতটে মাঠে কাননে যখন 


হেরি মোর! পুষ্প শব্খ তরু গুল্ম লতা, 


অনুসরি মতিগতি আপন আপন 


ভিন্ন ভিন্ন তাহাদের বুঝি সার্থকতা । 


বড়ই উদার সখি রসের বিচার 


নিসর্গ সৌনর্যে, শিল্পে--একই তাঁর রীতি, 
করিনিক খর্ব আমি লক্ষ্য কবিতার 

জুড়ে দিয়ে কোনো এক কার্যকরী নীতি। 
ইন্্রধন্থুর সৌন্দৰ্য উপভোগ সম্বন্ধে ইংরেজ কবিগণ যাহ! 
[পিয়াছেন কাব্যের রসরোধ সন্ধে সেই কথাই বলা যায়। 


ইন্ধন দর্শনে ক্যান্বেল বলিয়াছেন-_- 


নল সূ * 


* A mid-way station given 
For happy spirits to alight 


Betwixt the earth and heaven. 


Can all that optics teach, unfold 
‘Thy form to please me so 


As when I dreamt of gems and gold 


Hid in thy radiant bow ? 
(ভাবানুবাদ ) 
* * স্বৰ্গে মর্তে রঙীন সেতু, 
== ধরণীর পরে দেবতাগণের 
রচিত গমনাগ্মান-হেতু । 
তোমার-মাঝারে হেম রতনের 
স্বপন হেরি যে উন্মাদন! 
জগতের শত দৃগ বিজ্ঞানে 


দিতে পারে তার একটি কণা! 


এই চিব মনোহর ইন্ত্রধ্গ যে আনন্দ দান করে তাহা! 
দর্শনে ওয়ার্ড স্ওয়ার্থ নিম্নলিখিত পংক্তিনিচয়ে কিয়াছেন-_ 


“My heart leaps up when ] behold £ 


A rainbow in the sky. 
So was 16 when my life began 
So itis now I am a man, 


পর 


5০9 be it when I®shall ie) 10, 


Or let me 


(ভাবামুবাদ ) \ 
স্বদয় আমার নেচে উঠে, যবে 
শোভে রামধন্গ গগনে 
তা"র উপাদান বিচারের তরে 
ভাবিনিক কতু নেত্র 


ধা! 


3 
এ 


টি ই 


পি পাশ্পিপা্িপাটি শি সি তির খাতা পিপিপি ও বা সি 


কিবা শিশু যুবা কিবা এ প্রবীণ 
একই ভাব আমি পুষি চিরদিন, 
এ ভাবের মোর অভাব ঘটিলে 
তার আগে যেন নয়ন মুদি! 


এই রমণীয় সৌন্দর্ধ্যাসছভূতিকেই কবি জীবনে, 


কাম্য মনে করিতেন, তাই বলিয়াছিলেন ইহার অভাহ 


যেন আর বাচিয়া থাকিতে হয় না। এই রূমণীয় ৩ 
রাশিকে যাহারা যথেষ্ট লাভ মনে না করিয়া ইহ?" 
বস্তুনিচয়ের সন্ধান করেন তীহাদের কাণ্ড দেখি" 


কীট ছঃখ করিয়া বলিয়াছেন 


“Newton had destroyed all the property 
rainbow by reducing it to prismatic colours.” 


আর বলিয়াছেন 


“Do not all charms fly 
At the mere touch of cold philosophy 2 
There was an awful rainbow once in heave 


We know her woof, her texture ; She is 017 


In the dull catalogue 01০00120901) things. 
87 আ]] 01) an angel's wings, 
Conquer alt mysteries by rule and line, 
Empty the haunted 27) and gnomed min?, 
Unweave a rainbow.” 


(ভাবানুবাদ ) 
নিষ্ঠুর বিজ্ঞানতত্ব-পরশন লভি 
মিলাইছে একে একে বিশ্ব হ'তে মাধুরীর ছবি । 
গগনে আছিল রামধন্থু 
জানিতাম কি মোহন উপাদানে গড়া তাঁর তন" 
আছি তাহা রাজে 
অবজ্ঞাত সাধারণ-বস্তপুঞ্র-তালিকার মাঝে । 
বিজ্ঞানের তীক্ষ কাচিখানি 
ছেঁটে দিবে পাখাগুলি দেবদূতগণে টেনে 'সানি 
/॥ বিজ্ঞানের বিধান নিদেশ 
সকল রহন্ত স্বপ্নে করিছে নিঃশেষ । 
ধরণীর কোষাগাঁর খুলি 
রত্ববেদী ভগ্ন করি মণিমুক্তা করি চূর্ণ ধূলি 
নিখিল জীবনময় বায়ু ব্যোমে শুন্য করে? তুলি 
বিশ্লেষিছে হায় 
আখগুল-ধন্থখানি খণ্ড খণ্ড তুচ্ছ ক্ষুদ্রতায়। 


কবিতাকে ধাহারা এই ভাবে বিচার করেন =: 
নিকট “ইতর তাপ-শতানি”্র বিনিময়েও তাহা, 
হইতে নিস্তার প্রার্থনা করি। 
্রীকালিনীঃ' - 


৯৯. 


৫২ 


পি সিসি সত সি» সি সিসি সিল সিল সত শপ 


দৌরোখা একা শী 


(শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্নাথ ঠাঁকুর নহাশবের অস্কিত আষাচের 
প্রবাসীর মুখপাত দেখিয| } 


উড়িয়ে লুচি আড়াই দিস্তে দেড় কুড়ি আম সহ 
একাদশীর বিধানদাঁতা করেন একাদশী, 
মুখরোচক এর উপবাস,--দমেও ভারি, --অহো 1_- 
পুণ্য ততই বাড়ে বতই এলান্‌ ভূঁড়িব কশি। " 
ওদিকে ওই ক্ষীণ মেয়েটি নিত্য একাহারী 
 শ্রকাদশীর বিধান পালন কর্ছে প্রাণে মরে, 
কণ্ঠাতে প্রাণ ধুঁক্ছে, চোখে সর্ষে-ছুলের সারি 
তৃষ্ণাতে জিভ, অসাড়, মালা জপ্ছে ঠাকুর-ঘরে । 
অবাক চোখে বিশ্ব দ্যাথে হায় গো বিশ্বনাথ, 
দোরোঁখা এই বিধান পরে হয় না বজ্রপাত ? 


নিষ্ঠাবানের সধবাও করেন একাদশী 
পতির পাতে প্রচুরভাবে ‘আটকে’ বেঁধে রেখে, 
আওটা-দুধে চুমুক লাগান্‌ পিছন ফিরে বসি 
পাঁতিদাতা৷ পতিগুরু পাছে ফেলেন দেখে । 
বিড়াল চাটে দুধের বাট বাড়িয়ে দিয়ে গলা 
পিঁপড়ে মাছি আমের খোলায় উল্লাসে ভিড় করে, 
শাস্ত্র যাদের ভয় দেখিয়ে করিয়েছে নিজ্জলা 
তারাই শুধু হাতের চেটো মেল্ছে মেঝের পরে। 
তৃষ্ণাতে জিভ, টান্ছে পেটে, এম্‌নি রোদের তাত, 
খদ্থসে দুই চোখের পাতা হয়না অশ্রপাত । 


ফৌটায় /ফৌটায়.শিবের মাথায় ঝারায় যে জল ঝরে _ 
সতৃষ্ণ চোখ সার! বেলা দেখছে শুধু তাই, 
কাকটা কখন গুটিগুট ঢুকে ঠাকুর-ঘরে 
অর্ধ্যপাত্রে মুখ দে গেল,--একটুও হু'শ নাই! 
_ চক্ষু দিয়ে প্রাণ-পাখী হায় মেল্ছে বুঝি পাখা, 
ভি্মি গেছে-ভির্মি গেছে--জল কে দেবে মুখে ? 
কারো সাড়া নেইকো কোথাও মিথ্যে হাঁকাডাকা 
একাঁদশীর বিধান-দাতার গর্জে নাসা সুখে । 
অধোমুখে বিশ্ব দ্যাখে, হার গো বিশ্বনাথ, 
পাষাণ পরে অশ্রু ঝরে? পড়ে দিবসরাত। 
শ্রীসত্যেন্ত্রনাথ দত্ত । 


FZ 
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ডি মৌরভ 


ছয়ের পরিচ্ছেদ | 


পরদিন সকালে যখন মার্থী গরম জলের পাত্র হাতে কর্কিঞ 


আসিয়া টিনার গাঢ় ঘুম ভাঙাইয়া দিল, তখন রোদে 
চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে, বাতাসের বেগও অনেক কম। 
তাহার চোখছুটি তখনো ব্যথা করিতেছিল, শরীরও শ্রাস্ত, 


‘কিন্তু তবু যেন গতরাত্রের সমস্ত বেদনা! কেমন মিথ্যা 
স্বপ্নের মতন মনে হইতেছিল। এ উঠিয়া পড়িয়া কেমন 


যেন হতবুদ্ধির মতন কোনো-প্রকারে কাপড়চোপড় 
পরিতে আরস্ত করিল! তাহার মনে হইতেছিল আর যেন 
কোনো কষ্টই তাহাকে কাঁদাইতে পারিবে না। এমন কি 
নীচে লোকজনের মাঝণানেও তাহার ছুটয়া যাইতে ইচ্ছা 
করিতেছিল | মানুষের যংস্পর্শে তাহার এই জড়তাটা তাহা 
হইলে হয়ত কাটিয়া বাইতে পারে । 
_ রাত্রিতে আমরা যেসকল অপরাধ করি, যত নির্ব দ্ধ 
তাঁর পরিচয় দিই, ভোরের বেলাব স্বর্গীয় আলো চোখে 
পড়িতেই রাত্রের সে-সব কাজ আমাদের লজ্জায় লাল 
করিয়া "তোলে; সুর্ধ্যকিরণ সোনার পাখা মেলিয়া দেব-৯ 
দূতের মতন আমাদের পিছনের আত্মস্তবিতার নিরাপদ 
পথ ছাড়াইরা নুতন পথে*লইয়া আসে। টিনা কাহারো 
নীতি-স্থত্র কি ধর্মমত কিছুই যদিও জাঁনিত না, তবু কি- 
জানি কেন স্কালে উঠিয়া তাঁহার মনটা খারাপ হইয়া 
গেল; “মনে হইতেছিল কাল ঘেন সে বড় বোকামি 
করিয়াছে, কি ;একটা অপরাধও করিয়াছে । আজ সে 
ভাল হইতে, চেষ্টা করিবে ; আজ সকালে প্রার্থনা করিতে 
বসিয়া সে ঘরেই দশবৎসর বয়ন হইতে যে প্রার্থনা করিতে 
শিথিয়াছে, তাহাই করিল বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে এইটুকু 
জুড়িয়া দিল, “থে ভগবান, এ, ০০০ 
আমার সহায় হোষৌ” 

সে দিন সে প্রর্ধীনার ফলও যেন পাইল! খাইবার 


সময় তাহার চেহারা সম্বযে দুই-একটা কথা শুনিবার পর 
বাকি সকালটা ধীরভাবেই কাটিয়াছিল। কাণ্ডেন 
উইব্রো ও মিস্‌ 


র ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে গিষয়- 


A 


A 
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ছিলেন। সন্ধ্যায় সে দিন ভোজ; টনা ছুই-একটা গান ই 


করিবার পরেই, লেডি শেভারেল শরীর ভাল নয় বলিয়া, 
তাহাকে ঘুমাইতে পাঠাইয়া দিলেন। সেদিন ঘুমটাও 
হণ বেশ। আনন্দ কি বেদনা বাহাই ভাগ্যে থাকুক, 
ভোগ করিবার জন্য শরীর মনে শক্তিটা তাজা করিয়া 
তোলা দরকাব। 
পরদিন সকাল হইতেই বৃষ্টি আরম্ভ, সবাই আজ 


বাড়ী থাকিবে । তাই স্তর ক্রিষ্টফার বলিলেন, আজ দারা ' 


বাড়ী ঘুরিয়া অতিথিদের বাড়ীর নূতন নন্মার গল্প, পারি- 
*বারিক পুরানো ছবি ও স্মৃতিচিহগুলির ইতিহাস বলা 
হইবে । বঞ্ঠুন প্রস্তাব করা হইল, তখন ড্রয়িংরুমে মিঃ 
গিল্ফিল্‌ ছাড়া আর সকলেই ছিলেন। মিস্‌ আশার 
যাইবার জন্য উঠিয়া কাণ্ডেন উইব্রোর দৃষ্টি আকর্ষণ করি- 
বার ইচ্ছায় তাহার দিকে তাঁকাইলেন। 
দেখিলেই তিনিও উঠিবেন। তিনি কিন্তু একখানা খবরের 
কাগজ হাতে করিয়া তাহার দিকে চোখ নাঁমাইয়া আগুনের 
ধাবে চুপটি করিয়া বসিয়া রহিলেন। , 
মিস্‌ আশীবের উৎস্থকদৃষ্টি দেখিয়া লেডি শেভারেল 
£ বলিলেন, “আ্যাণ্টনি, তুমি আসছ না?” 
উঠিয়া দরজাটা রা দিয়া আযাণ্টনি বলিল, “আমায় 
বদি মাপ কর, তবে আজ আর যাব না, সকাল বেলাই 
কেমন একটু সদ্দি-সদ্দি লাগছে, ঘবগুলো৷ সযাৎস্যেতে, 
হাওয়াটাও ঠাণ্ডা, কেমন ভয় কবছে যেতে |» 
মিস্‌ আশারের মুখখানা লাল হইয়া উঠি ; কিন্তু তিনি 
মুখে কিছু না বলিয়া আস্তে আস্তে ঘরের বাহিরে চলিয়া 
গেলেন। লেডি আশারও বাহির হইয়া পড়িলেন। 
টিনা তখন সেলাই হাতে জানালার ধারে বসিরা। এই 
প্রথম তাহার! দুজনে নির্জনে একত্র হইল; টিনা ভাবিত 
আযণ্টনি বুঝি তাহাকে এড়াইয়া চলে। /কিস্ব এখন বে 
রদ তহকেই কিছু বলিতে চার, দে/ত স্পষ্টই বোঝা 
+ যাইতেছে । নিশ্চয়ই আজ সে মমত্খ দেখাইয়া দুটো 
সমবেদনাঁব কথা বলিবে। আ্যান্টনি মন আসিয়া তাহার 
পাশে একটা আসনে বসিল, 
“হ্যা, টিনা, এতদিন ছিলে কেমন ?* রি যেমন, 
গলার স্বরও তেমনি । কথা শুনিয়াই টিনা অপমান বোধ 


আশা ছিল' 


স্মৃতির সৌরভ 
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হইতেছিল। গলার স্বরের সঙ্গে আগেকার স্ববের 
পাঁতাল প্রভেদ; কথাগুলি কেমন যেন ভু 
তাঁহার ত”কোঁনো অর্থই হয় না। মে একটু ' 
সুরে উত্তর দিল, 

“তা? তুমি না জিগেষ কল্লেও চল্ত বোধ চয় ' 
ত আর তোমার রিছু যায় আসে না।” 

“এতদিন ধরে এই মিষ্টি কথাটি বুঝি আঁম। 
জমিয়ে রেখেছিলে ?” 

“আমার কাছে তোমার মিষ্টি কথা শোনব!ণ 
দরকার আছে বলে ত বোধ হচ্ছে না” 

কাণ্ডেন উইব্রো চুপ। অতীতের কথার জের 
তাহার মোটেই ইচ্ছা নাই, বর্তমান সম্বন্ধেও 
মন্তব্যকে তাহার বিশেষ ভয়। অথচ তাহার ইস 
টিনার সঙ্গে একটু ভাল ব্যবহুরই করে। তাহা 
আদর দেখাইতে, কিছু উপহাপ্প দিতে ও নিতেছ 
তাহার মনটাকে খুসী করিয়া তুলিতেই তাহান 
কিন্তু মেয়ে জাতটাই কেমন যেন একরোথা ! 
কোনো জিনিষ বিচার করিয়া বুঝাইয়া দেখায় 
সাধ্য ! খানিক পরে আ্যাণ্টনি বলিল, “টিনা, তা, : 
করেছিলাম, আমার ব্যবহারে তুমি বরং জাম 
বল্বে, তা না তুমি এই-রকম রেগে চটে বসে আছ 
আশ! করেছিলাম তুমি বুঝবে যে সকলের তা 
দেখতে গেলে এই-রকম করাটাই মঙ্গল্»। 
সুখের পক্ষেও এটা মঙ্গলজনক ।*” 

টিন! বলিল, “দোহাই তোমার, আমার সুখের 
আশারকে অর্ত ভালবাসা দেখিও ন!” 

সেই মুহূর্তেই ঘরের দরজাটা খুলিয়া মিল 
আসিয়া ঢ,কিলেন। বাজনার উপর তাহার ছেট 
ভুলিয়া ফেলিয়া গিয়াছেন লইয়া যাইতে হইবে ' 
টিনার আরক্ত মুখের দিকে একটা তীক্ষ দৃষ্টি দিয়! 
উইব্রোকে ঠাষ্টার সুরে, এই, বলিয়াই ঘর হই 
হইয়া গেলেন, “আশ্চর্য্য বটে ; ঠা্ডা লেগেছে বহে 
ধারে এসে বসেছ।” 

আ্যান্টনিকে বিশেষ অপ্রস্তত হইতে দেখা 5 
সেই খানেই আরো কিছুক্ষণ স্থিৰভাঁবে বসিয়৷ 


৫৯৪ 





টিনার হাত ধরিয়া বলিল, “টিনা, আমার দিকে একটু 
সদয়দৃষ্টি দাও; এস বন্ধুর মতো ঝগড়া-ঝঁটি সব মিটিয়ে 
ফেলি। আমি চিরকালই তোমার বন্ধু থাকব 1” 

টিনা হাতথানা টানিয়া লইয়া বলিল, “ধন্যবাদ ! তোমার 
অসীম দয়া) কিন্তু এখন দয়া করে এখান থেকে সরে 
যাও। মিস আশার হয়ত আবার এখুনি আস্বেন 1 

টিনার কাছে বসিয়া আযান্টনির পুরানো মোহটা যেন 
ফিরিয়া আসিতেছিল, সে বলিরা উঠিল, “মিদ্‌ আশার 
চুলোয় যাক্‌ গিয়ে ।* সে হাত দিয়া টিনার কোমর জড়াইয়া 
ধরিয়া মুখ নীচু করিয়া তাহাকে চুম্বন,করিল। পরযুহূর্তেই 
কিন্তু টিনা এক ঝট্‌কা দিয়া তাহার 'বাহুবন্ধন ছাঁড়াইরা 
ঘরের বাহিরে ছুটিয়া চলিয়া গেল। তাহার বুক ফুলিয়া 
ফুলিয়া উঠিতেছিল, চোথে .জল টল্‌ টল্‌ করিয়া 


উঠিতেছিল। E 
সাতের পরিচ্ছেদ । 


কয়লার ধোঁয়ায় দম বন্ধ হইয়! আসিলে লোকে যেমন 
মৃত্যুর ভয়ে অদ্ধ অচেতন অবস্থাতেই প্রবল চেষ্টায় নিজেকে 
, টানিয়া আনিয়া মুক্ত বাতাসের মধ্যে ফেলে, টিনা তেমনি 
করিয়া আযাণ্টনির নিকট হইতে আপনাকে টানিয়া আনিয়।- 
ছিল। সে বখন ঘরে পৌছিল তখনও পুনরুজ্জীবিত 
পুরানো প্রণ়ের নেশা তাহার কাটে নাই 3 তাহার প্রেমা- 
স্পদের এই আকস্মিক প্রেমাভিনয়ে সে এত উত্তেজিত 
হইয়া পড়িয়াছিল যে আনন্দ, ও বেদনার ছন্দে কে জরী 
হইয়াছে তাহা সে বুঝিয়াই উঠিতে পারিতেছিল না । কি 
একটা যাদুম্পর্শে যেন তাহার মনোরান্যটা তোলপাড় 
করিয়। দিয়াছে__ভবিষ্যৎটা কেমন যেন ঝাপসা হইয়! 
' গিয়াছে, শীতকালের প্রথর রুদ্র আলোকে যেমন বেদনামর 
সত্যের মূর্তি স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া থাকে, তাহা আর নাই, এ 
যেন ভোরের বেলার কুয়াসার আলো, কেবল সম্ভাবনার 
মৃতু আভাস দিতেছে। j 

নিজেকে বেশ নাড়া দিয়া জাগাইয়া তুলিবার জন্ত 
তাঁহার শরীরটাকে চঞ্চল করিয়া তোলা দরকার। 'বৃষ্টি 
পড়িলেও বাহিরে বেড়াইতে যাইতে হইবে। সুখের 


| প্রবাসী আশ্বিন, ১৩২৪ 
টিনার কাছে একটা টুল টানিয়া লইয়া বমিল। তাহার পর বিষয় 


"[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


AAD. পালিত সোলার সিন্স, 








বিষয় এই, যে, আকাশের ঘন মেঘের পদ্দাটা এক জায়গায় 
যেন ফাঁক হইয়া আসিতেছিল, সম্ভবতঃ দুপুরের মধ্যে 
পরিষ্কার হইয়া যাইতে পারে। টিনা মনে মনে ভাবিল, 
“মিঃ বেটসের জন্যে যে গলাবন্ধটা করেছি সেইটা নিন 
মদ্ল্যাণ্ডে যাওয়া যাক, তাহলে আর বাহিরে, বাওয়াটা 
লেডি শেভারেলের চোখে ঠেকবে না।” হলঘরের 
দরজার কাছে মাহরের উপর রিউপার্ট ভালকুত্বাটা বাঁসয়া 
ভাবিতেছিল--আজ বে বুদ্ধিমান ব্যক্তিটি প্রথম ঘরের 
বাহির হইবে তাহাকেই সে উৎসাহ দিয়া ও সঙ্গদান 
করিয়া ধন্য করিবে। টিনাকে দেখিয়াই তাহার হাতের ' 
তলায় কালো-হল্দে-মেশীনো মন্ত মাথাটা খুঁজিরা, মহা 
উৎসাহে লেজ নড়িয়া সে অস্থির। শেষে আনন্দের 
আতিশয্যে একলাফ দিয়! টিনার মুখ চাটিয়া তাহাকে 
অভ্যর্থনা করিল; টিনার মুখ চাঁটিতে অবশ্ত খুব বেশী 
উচু হওয়ার দরকার হয় না। কুকুরটাঁর বন্ধুত্বে তাহার ' 
মনটা কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিতেছিল। পশুদের বন্ধুত্বে শুধুই 
আনন্দ, তাহারা কোনো প্রশ্নও করে না, সমালোচনাও 
করে না। 
“মস্ল্যাওস২৬ ময়দানের এক টেরে ; ডোবা হইতে & 
ছোট একটা জলধারা বাহির হইয়া তাহাকে ঘিরিরা 
রাখিরাছিল$ এমন বাদ্লার দিনে বেড়াইবার পক্ষে এর ” 
চেয়ে খারাপ জায়গা বোধ হয় আর জুটিত না; বৃষ্টি তখনি 
কমিয়া আমিতেছিল এবং একটু পরেই থামিয়া গেল বটে, 
কিন্তু প্রায় সমস্ত পথটার ছুই ধারেই গাছের সারি ছুই- 
দিক হইতে ডাল মেলিয়া পথের উপর জল বর্ষণ করিতে- 
ছিল। এই ভিজে রান্তার উপর দিয়! ছাতা হাতে করিয়া 


অতি কষ্টে’ চলিতে চলিতে যদিও টিনার হাতপা ব্যথা 


হইয়া উঠিল, তবু বে পাগল-করা উত্তেজনার হাত হইতে 
সে মুক্তি চাহিতেচুল, এই শারীরিক পরিশ্রম ও কষ্টই তাহা! . 
জুটাইয়া দিল. মিস ীলফিলকে* মাঝে মাঝে যখন বিষাদ ওর 
ছিংসায় পাইয়া বসিতু তখন তিনি সারাদিন শিকার করিয়! 
শ্ৰান্ত হইয়া তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন 
টিনার ক্ষুদ্র শরীরের পক্ষে এইটুকু পরিশ্রমই তাহার 
শিকারের । প্রকৃতির নির্দোষ আফিং শ্রাস্তিতেই 
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৬ষ্ঠ সংখ্যা ] স্মৃতির সৌরভ 


২৮২৮৯৮১৮১৮৯পািসপটত৯৮৯৮৯ AANA AAAI 
“মস্ল্যাওুসে’ যাইতে হইলে জলচর ছাড়া সকল 
জীবকেই একটি ছোট্ট সুন্দর খিলীন-করা কাঠের সাঁকো 
পাঁর হইতে হইত। টিনা যখন সেখানে পৌছিল, স্বর্য্ 
) তখন মেঘের উপর জয়লাভ করিয়া মালীর কুঁড়ের চারি- 
“ধারের লম্বা এল্ম্‌গাঁছগুলির ডালের ফাঁকে ফাঁকে রৌদ্র 
ছড়াইতে ব্যস্ত; আলোর স্পর্শে জলবিন্দুগুলি হীরা হইয়া 
হাসিতেছিল; দেওয়াল ও ছাদের গায়ের লতার ভিতর 
দিয়া আলোর ডাকে আগুন-বরণ ফুলগুলি আবার মাথা 
_ তুলিতেছিল। দীড়কাকগুলা নানারকম গলায় একঘেয়ে 
স্বরে কা কা জুড়িয়া দিয়াছিল; তাহারাও যেন সে দিন 
মানুষের বুদ্ধির একটু ধার পাইয়াছিল, তাই বোধ হয় 
খতু পরিবর্তনের বিষয়ে কথা বলিবার সুযোগটা ছাঁড়িতে 
পারিল না। চারিধারে শ্যাওলা ও তাহার মাঝেমাঝে 
জোলো আগাছা দেখিয়াই বোঝা যায় যে মিঃ বেটুসের নিভৃত 
বাসাটি খুব শুকনো দিনেও বেশ স্তাৎস্যেতে থাকে । তবে 
তাহার, মতে শরীরের ভিতরটা গরম রাখিবার ওুযধ 
জানিলে বাহিরের সামান্য একটু ঠাণ্ডায় কিছু বিশেষ 
ক্ষতি হয় না। . 
, এই কুটীরটি টিনার বড় প্রিয়। কাকদের ভেঙাইয়া 
_ কচিগলায় কা কা করিতে-করিতে ভিজা ঘাঁসের মধ্যে 
ব্যাঙের লাফানি দেখিয়া ছোট হাত ছুখানিতে তালি 
দিতে-দিতে টিনা যথন মিঃ ঠবটুসের কোলে চড়িয়া আসিয়া 
মালীর হাসমুরগীগুলোর ডাক শুনিয়া বিস্ময়ে বড় বড় চোখ 
ছুটি মেলিয়া থাকিত, সেই সময় হইতেই, এখানকারু প্রতি- 
শব্দ প্রতিদ্রব্য তাহার পরিচিত। আজ তাহার চোখে 
ইহারা যেমন সুন্দর হইরা উঠিয়াছে তেমন আর কোনো 
দিন হয় নাই । মিস্‌ আশারের এলাকার ঝুহিরে এ জায়গাটি। 
তাঁহার ভুবনমোহন রূপ, সত্য-ভব্য মতামত কিছুরই প্রভাব 
এখানে নাই! টিনা মনে- করিয়াছিল মিঃ বেট্স্‌.এখনই 
| খাইতে আসিবে না, তাহার অপেক্ষার্ম সে ততক্ষণ বসিয়া 
থাফিবে। / 
টিনার ধারণাটা কিন্তু ঠিক হ্য়*নাই। আরাম-কুসিটার 
মধ্যে মুখে একখানা কমাল চাপা দিয়া মিঃ বেট্স্‌ পড়িয়া 
ছিল; ঝড়বৃষ্টির দিনে মানবের যাইবার উপায় থাকে 
নম’, কাজেই সকাণ সন্কাঁব খাওয়ার শ্নীবখানের অতটা বাজে 
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সময় কাটাইবার এইটাই প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া তাং" 
হইয়াছিল। শিকলে বীধা কুকুরটার ভীষণ চীৎকার 
উঠিয়া সে দেখিল, তাহার স্গেহপুত্তলি টিনা অ.- 
তাড়াতাড়ি উঠিয়া নীচু কুঁড়ের চালে প্রায় মাথা হু 
দরজার কাছে অভ্যর্থনা করিতে চুটিয়া আসিল । 
তখন রিউপার্টের সঙ্গে ভাব করিতে ব্যস্ত । 

মিঃ বেট্সের চুলে এখন পাঁক ধরিয়াছে, কিড ' 
এখনো বেশ শক্ত আছে'। গলায় জড়ানো কমা 
লাল মুখখানা আরে! লাল দেখাইতেছিল, কোনে: 
নীল কাপড় জড়ানো থাকাতে চেহারায় বেশ এক 
বাহার খুলিয়াছিল। 

মিঃ বেটুস্‌ চীৎকার করিয়া বলিল, “ও হ 
টিনিমণি, মন ‘দিনে তুমি কোঁথেকে ? কা? 
হাসের মতো ছপ্‌ ছপ. করতে করতে বেল ভি. 
যা'হোক তোমায় দেখে যে 'আমার কি আনন 
আর কি বলব। ওরে ও হেস্ার, টিনার ছাভাট। 
দিয়ে আয়!” বুড়ী কুজো ঝি আসিয়া ছাতাটা = 
মিঃ বেটুস্‌ আবার বলিল, “এস, এস, টিনিমণি, 
আগুনের ধারে বসে পাঁটাগুলো গরম করে ৭ 
আবার ঠাণ্ডা লেগে অন্থথ করবে, একটু গরম ': 

মিঃ বেট্‌ন্‌ পথ দেখাইয়া দরজাগুলার কাছে 
করিয়া আগে আগে চলিতে লাগিল । বসিবার « 
কুসির উপরের নানা রঙের তালি জোড় গদি 
কুরমিটা স্থদ্ধ জলন্ত আগুনের কাছে সরাইশ, দি 
বসিলে বেশ মাস্থষ পোড়া হওয়া যায় । 

টিনা বলিল, “ধন্তবাঁদ বেটুস্‌ কাকা 3 <. 
কাছে চেয়ারটা দিও না, হেঁটে-হেঁটেই < 
উঠেছি” টিন! ছেলেবেলার কাকা জ্যাঠা 
ছাড়ে নাই! ০ 

, বেট্স্‌ বলিল, ‘হ্যা হ্যা, তা’ তো হয়েছে, 
জোড়া যে ভিজে তপ, তপ্‌ করছে, পা দুখান . 
থাসা মস্ত মন্ত পা যা হোক তোমাৰ, ₹ 
জোড়া চামচে। তুমি যে ওই পায়ের উপর = 
কি করে তাই আমি ভেবে পাই না। ধ্য, ; 
গরম করবার জন্তে কি খাবে বলো ত।” 
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“না, না, তোমার অনেক ধন্তবাদ, আমাৰ কিছু চাই 
না। এই ত খেয়ে এলাম।” এই বলিয়া টিনা পকেটের 
ভিতর হইতে গলাবন্ধটা টানিয়া বাহির করিল। তখনকার 
দিনে পকেটগুলো খুব নস্ত-মস্তই হইত। “এই দেখ, 
বেটুস্‌ কাকা, তোমাকে এইটা দিতে -এসেছি। তোমার 
জন্যই বিশেষ করে এটা করেছি। তুমি শীতকালে এইটা 
পরবে কিন্তু ঠিক ; লালটা ক্রফ্স বুড়োকে দিয়ে দিও 1” 

“বাঃ বাঃ, টিনিমণি, এ যে বপের ফোয়ারা একেবারে । 
তুমি কি না আমার মতো একটা বুড়োর জন্তে তোমার ছোট্ট 
ছোট্ট আঙুলগুপি দিয়ে এত করে এটা কল্পে। টিনি মায়ের 
আমার কত দয়া! পরব বৈ কি, আমি নিশ্চয় পবব। বুক 
ফুলিয়ে পরে বেড়াব | শাদ! আর নীল ডোরাগুলি দিয়ে এর 
যা’ রূপ খুলেছে ; চমৎকার 1” 

প্হ্যা, তোমার রঙে লালটার চেয়ে এটা ঢের বেশী 
মানাবে। নূতনটা পরলে মিসেস শার্প একেবারে তোমায় 
দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবে, আমি ঠিক জানি!” 

“দুর বীদব মেয়েঃ আমার আবার রং! ঠাট্টা কচ্ছ 
বুঝি? হ্যা, রং যদি বলতে হয় ত ওই কনের রং বটে! 
গাল ছুটি যেন গোলাপ-ফুল। ঘোড়ার পিঠে ওকে যা 
দেখায়! তীরেব মতো খাড়া হয়ে বসেযেন ছীচে ঢাল৷ 

শ্দূ্তি! মিসেম্‌ শার্প বলেছে, বাড়ীর মেয়েরা যখন খেতে 
নামবে তখন আমাকে দরজার আড়ালে লুকিয়ে রাখবে, 
তা’ হ'লেই কনের সাজগোজ রূপ সব দেখতে পাব। সে 
বলছিল, গিন্নি বস্ননকালে যেমন ছিলেন, এ বউ বোধ 
হয় তার চেয়েও সুন্দর হবে। গাঁয়ের কাছাকাছি কোনে 
মেয়েই ওর কাছে লাগে না।” 

সকলের উপরেই মিস্‌ আশারের যে একটা ছাপ 
গড়িয়াছে তাহ! দেখিয়া টিনাব আবার নিজেকে অতি তুচ্ছ 
বলিয়া মনে হইতে লাগিল; সে ক্ষীণ স্বরে বলিল, "হ্যা, 
মিম্‌ আশার সত্যি খুব সুন্দর দেখতে 1” 

“মেয়েও বোধ হয় বেশ ভাল হবে৷ বর্তীগিন্নির 
মনের মতন উপযুক্ত বউই হবে। কনের ঝি বলছিল মেয়ে 
ঘড় রাগী আর কাঁপড়-চোপড়ের একটু কিছু দোষ হলেই 
থিটুখিট করে। তা ছেলেমান্ছষ ; ছেলেমানুষ ত অমন 
ফরেই থাকে । বড হলে স্বামীপুভ্‌ব হ'লে তাদের ভাবনা 
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নিয়ে বখন থাকবে, ভন ওটুকু সেরে যাবে। স্যব 
ক্রি্টফার ত বেশ খুমীই হয়েছেন দেখি । সেদিন সকালে 
আমায় বলছিলেন, ‘কি বেট্‌স্‌, তোমাদের যে নূতন গিশ্নি 
হচ্ছেন,” তাকে কেমন লাগছে? আমি বল্লাম, ‘আজে, 
মহারাজ, অমন চমৎকার মেয়ে আমি জন্মে দেখিনি!“ 
কাণ্ডেন সাহেব সুখে শ্বচ্ছন্দে ঘরসংসার করুন। আপনি 
বেঁচে থাকুন, দেখে কত আনন্দ পাবেন1 মিঃ ওয়ারেন 
বলছিল, কর্তা শীগ্‌গির, শীগ্‌গির বিয়েটা সেরে ফেল্তে 
চান; শব্ৎকালট! বাবার আগেই বোধ হয় হয়ে 
যাঁবে।” 

মিঃ বেট্দ্‌ যখন এই খকম বক্বক্‌ করিয়া! চলিয়া- 
ছিল, টিনাব বুকের ভিতর হ্ৃংপিওটা তখন কেমন-যেন 
যন্ত্রণায় সম্ভুচিত হইয়া 'আসিতেছিল। সে উঠিয়া দীড়াইয়! 
বলিল, "ছা, নিশ্চয় হয়ে বাবে। স্তর ক্রিষ্টফার বড 
ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন। যাঁক, আমি তবে আঁজ আসি, বেট্‌স্‌ 
কাকা ; এতক্ষণ হয়ত লেডি শেতাঁরেল আমায় খুঁজছেন; 
তোমাবও ত খাবার সময় হয়ে এল 1” 

পা, না, আমার খাবার সময়ের জন্তে কোনে! ভাবনা 
নেই, তবে, গিন্িমার যদি দরকার থাকে তবে আর তোমায় , 
কি করে ধবে রাখি। গলাবন্ধটার জন্তে তোমায় যতথানি 
ধন্তবাদ দেওয়া উচিত, তার অর্দেকও ত. দেওয়া হয়নি।”” 


সত্যি, এটা ভাবি চমৎকার হয়েছে। কিন্ত টিনি, আজ তোমায় 
অমন ফ্যাকাশে মনমর| মৃতন দেখাচ্ছে কেন বলে! ত? 


তোমার শরীরটা. ধ্বাধ হয় ভাল নেই। ভিজে ভিঞ্জে 
এমন করে বেড়ানো ত তোমার শরীবেব পক্ষে ভাল নয়” 

তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া রান্নাঘরের মেজের উপর 
হইতে ছাতাটা “তুলিয়া লইয়া টিনা বলিল, "না, ভালই 
হয়েছে। এইবার সত্যি যাই ; বিদায়” 

টিনা কুকুরটাকে ডাকিয়া লইয়া দ্রুতগতিতে চলিয়া 
গেল। মালী তাহার দিকে চাহিয়া* ছই পকেটে হাত দিয়. 
বিষগ্রভাবে মাথা নাড়িতে‘নাড়িতে বলিতে লাগিল, 

"আজকাল বেন মেয়েটা আরো কেমন শুকিয়ে 
উঠ্‌ছে। আমার. )বাগানেব “সাইক্লামেন* ফু্লেব মতোই 
হয়ত ও ববে যাবে। | একে দেখলেই ফুলগুলিব কথা কেমন 
যেন আপনা শন মনে জেগে ওঠে। শাদাশাদ! 
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কোমল ফুলগুলি ছোট্ট সরু বৌটার আগায় ঝুলে আছে, 
ঠিক টিনারই মতো 1” আটের পরিচ্ছেদ । 

বেচারী টিনা আবার আপন পথে ফিরিয়া চলিল; সেদিন সন্ধ্যায় মিস্‌ আশীরের ধরণধারণে 5 
স্তরের উত্তেজনা ডুবাইবার জন্য বাহিরের ঠা জোলো ফাটিয়া পড়িতেছিল। টিনাকে নেহাৎ উপেক্ষা « 
বাতাসের প্রতি আর তাঁহার টান নাই। তাহার আড়ষ্ট চলিতেছিল। আজ একটা বড়-রকমের প্র 
শীতার্ত হৃদয় বাহিরের বাতাসে আরো ব্যথিত হইয়া উঠিতে- হইয়া যায় না। কাপ্ডেন উইব্রো যেন কিছু দেখিয়:ং 
ছিল। ভিজে ডালপালার ভিতর দিয়া সোনালি রৌদ্র নাই, ব্যাপারটাকে একেবারেই আমল ন! দিয়া: 
তখন দেবতার প্রসন্ন মূর্তির মতন হাসিতেছিল; পাঁখীগুলি দিবার জন্ত সে টিনার দিকে একটু অতিরিভ্র-রধ 
মধুরকণ্ঠে শরতের আগমনী গাহিতেছিল্; যেন পাখীর যোগ দিতে লাগিল। মিঃ গিল্ফিল বলিয়া কহির! 
গলা, আকাশ, বাতা সকলি বর্ষার বারিধারায় ধুইয়া তাহার সঙ্গে খেলাইতে রাজি করিয়াছিলেন। 
মুছিয়৷ সুন্দর, হইয়া উঠিয়াছে। এই আনন্দ ও সৌন্দর্য্যের আশার ও স্যর ক্রিন্টফারও তাসখেলায় ব্যস্ত ; মিচ্‌ 
খেলার ভিতর দিয়া টিনা আপনার বেদনাই বহিয়া লইয়া আজ লেডি শেভারেলকে লইয়া গল্প জমাইতে বছ” 
বাইতেছিল। আহত শশক-শাবক যেমন কোমল তৃণ- ত্যান্টনিই কেবল একলা! পড়িয়া । সে আস্তে-আ 
ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া কোনো-প্রকারে আপনার ছোট দেহ- কাছে গিয়া তাহার পিছনে ঝুঁকিয়া পড়িয়া খেল: 
খানি টানিয়া লইয়া যায়, সুস্বাদু তৃণের স্বাদ তাহার পক্ষে লাগিল। সকাল বেলার কথ তখনো টিনার মনট' 
বেমন বৃথা, টিনাব পক্ষে এ মাধুধ্যও তেমনি বৃথা। মিঃ বসিয়া; তাহার মুখখানা আগুন হুইয়া উঠিতেছিন 
বেট্স্‌, স্যর ক্রিষ্টফারের আনন্দ, মিস আশীরের সৌন্দর্য্য, ও ক্ষণ পরে আর সহ্য করিতে না পারিয়া সে বহিঃ 
তাহার বিবাহের কথা বলিয়া, টিনার তন্্রা। চাইয়া দিয়াছে ; “তুমি এখান থেকে চলে যাও!” 
নিঠুর আঘাতে তাহাকে জাগাইয়া অতিপরিচিত, বাস্তবের সমস্ত ঘটনাটাই মিস্‌ আশারের চোখের উপ 
কঠোর মূর্তি ভাল করিয়া দেখাইয়া দিয়াছে। ভাবুক টিনার আরক্ত মুখখানা সে দেখিতেই পাইতে 
হৃদয়ের দশাই এই; হৃদয় যখন যে ভাবে ভরিয়া উঠে চিন্তাও দেখিল টিনা অধীরভাবে কি একটা বলিয়া উঠিতে ই 
তাহার অন্নদরণ করে ; মান্থষের কথাই তাহাদের কাছে সরিয়া গেল। আর-একটি লোক এই ক্ষুদ্র < - 
সত্য ঘটনা হইয়া উঠে; মিথ্যা হইলেও সে কথ! তাহাদের মন দিয়া দেখিতেছিলেন। মিস্‌ আশারের সুক্ম পং 
ইচ্ছামত হাসায়, ইচ্ছামত কীদায়। টিনা’ আসিয়া নিজের তাহার চোখ এড়াইতে পারে নাই। এই নে 
ঘরে ঢ.কিল যে হতাশা ও বেদনা লইয়া গিয়াছিল, তাহা গিল্‌ফিল ; এই ঘটনাটির ফলে যে কতথানি ছ 
ঘুচাইতে পারে নাই; নুতন একটা কষ্টই বরং বাড়াইয়া হইবে তাহা মনে করিয়া টিনার ভাবনায় তথা - 
আনিয়াছে। অ্যাপ্টনি তাহাকে আজ আরে দুঃখ দিয়াছে । হইয়া উঠিল। 
আজ সকালে সে টিনার সঙ্গে যে-রকম ব্যবহার করিয়াছে, পরদিন সকালে ঝড়বৃষ্টির কোনো উৎপাত 
তাহাকে অপমান ছাড়া কি বলা বায়। যখন সে অন্ততাপের আকাঁশটি বেশ ঝরঝরে পরিষ্কার ; কিন্তু মি: - 
) কথা, দুঃখের কথা শুনিতে ইল, যখন সে সহান্ত- সেদিন ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে মন সরিণ . 
ভূতির আশায় ছিল, তখন অমন হা্সুভাবে আদর দেখাইতে শেভারেল বুঝিলেন, প্রণয়ীযুগলের মধ্যে কিছু 
আসিয়া ত সে তাহাকে তাচ্ছিল্যই করিয়াছে। টিনার হইয়াছে। অগত্যা ছইজনকে কোনো ফি. 
কোনো মধ্যাদাই ত সে রাখে নাই। £ -- নির্জনে আনিয়া ফেলিয়া বিদায় লইলেন। 

] আগুনের কাছে সোফায় বদিয্া কি-একটা ৫- 





পিপিপি সিপাি পণ সিপাস্টিাসিরা জা আপস পাপ প্পিসসি্াস্পস্পিি সা 


ব্যস্ত ; আঁজ যেন তাহার সেলাইটা শেষ কৰি, 


৫৯৮ 


কিছুতেই চলিবে না। কাগ্ডেন উইব্রো সামনেই বসিয়া, 
হাতে একখানা খবরেব কাগদ। আপন মনে নিতান্ত 
সহজভাবে একটু একটু পড়িতেছেন; মিম্‌ আশাৰ যে 
অবজ্ঞাভরে চুপ করিয়া আপনার পুির কাঁজ লইয়া ব্যস্ত, 
তাহাতে তাহার খেয়ালই নাই। ইচ্ছা করিয়াই কাণ্ডেন 
উইব্রো আত্ম উদাসীন । অনেকক্ষণ ধবিয়া কাগঞ্জখানা 
হাতে করিয়া রাখিয়া যখন আর সেখানা শেষ না হওয়ার 
ভান করা চলে ন! তখন বাধ্য হুইয়াই সেখান! রাখিতে 
হইল। সেই সমর দিসি আশার বলিগ্না উঠিলেন, 

"তোমার সঙ্গে মিস্‌, সার্টির বড় বেশী-রকম ভাব 
দেখা যাচ্ছে” 

“টিনার সঙ্গে? ও হ্যা, তা বটে! চির 
ও চিরকালই বাড়ীর সকলের আছুরে। আমরা ত ঠিক 

ভাই বোনের মতোই মানুষ ৷ 
“সাধারণতঃ ভাইরা কাঁছে এলে বোনদেব মুখ লাল 
হয়ে ওঠে বলে ত শুনিনি 1” 
“লাল হয় নাকি ?- আমি ত কোনো দিন লক্ষ্য করি 
নি। কিন্তু ও বড় ভীরু মেয়ে 1” 

“কাপ্ডেন উইব্রো, আপনি আর ভণ্ডামি না করলেই 
_ বোধ হয় ভাল হয়। আমি ঠিক জানি তোমাদের মধ্যে 
কিছু একটা আছে। মিস্‌ সার্টি কাল যে-রকম চটে-মটে 
তোমায় কথা শোনালে, তুমি কোনো বিশেষ অধিকার না 
দিলে কখন ওর অবস্থার মেয়ে ত! সাঁহসই কর্‌ত না ।” 

“আহা বিয়েটিসস, একটু বুঝে-স্ুজে কথা বলো; আচ্ছা 
» ভেবেই দেখ না, কি এমন কারণ থাকৃতে পাবে যাব জন্তে 
আমি বেচারী টিনার সঙ্গে অমন কিছু করতে বাব। ওর 
মধ্যে কি মানুষকে অমন ভাবে আকর্ষণ করবাব মতন কিছু 
আছে? স্ত্রীলোক না বলে ওকে শিশু, বল্লেই ত চলে। 
ছোট্ট মেয়েটির -মতো একটু নিয়ে খেল! করা আদর দেওয়া 
ছাড়া ওর সম্বন্ধে ত লোক আর কিছু ভাবতেই 
পারে না?” 

"অনুগ্রহ করে একটি কথা বল্বেন কি? কাল যখন 
আমি হঠাৎ ঘবে ঢুকে পড়তেই ভার সুখ লাল হয়ে উঠল, 
ভাত দটে| ঠক্ঠক্‌ কবে কেঁপে উঠল, তখন আপনাদের 
কিষের খেলা হচ্চিন্ত ?% | 
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[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


AAACN RI পি তা ANITA 


“কাল সকালে ?--৬, মনে পড়েছে বটে। জান না 
আমি যে ওকে যখন-তখন গিলফিলের নাম করে ক্ষ্যাপাই ; 
সেযে টিনা ছাড়া চোখে আব কিছু দেখেই ন!। টিন! 
বোধ হয় ওকে খুব পছন্দ করে, তাই ও-বকম জালাতনন { 
কবলেই চটে যায়। আমি এখানে আস্বাঁর অনেক বছৰ 
আগে থাকতেই ওরা ছুটি খেলার সাথী ছিল? আর স্যর 
ক্রিষ্ফার তো ওদের বিয়ে দিতে স্থিবসন্ল্প।* 

" “কাণ্তেন উইব্রো, ভুমি মোটেই খাঁটিলোক নও । কাল 
রাত্রে তুমি টিনার, চেয়ারে ঠেস দেওয়াতে মে যখন লাল 
হয়ে উঠল তার সঙ্গে ত এব কোনো সম্পর্ক নেই । 
নিজের মন যদি ঠিক না হয়ে থাকে, তবে দয়া করে নিজের 
উপর অত্যাচার কোরে! না। মিস সার্টির আকর্ষণের 
শ্রেষ্ঠতার কাছে আমি হার মান্তে রাজি আছি। আমার 
দিক থেকে আমি তোমায় সম্পূর্ণ মুক্তি দিচ্ছি। যে লোক 
প্রতারণা কবতে পারে তাঁর উপর আমার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা 
নেই, ভার ভালবাসার সামান্ত ভাগও আমি চাই না।” 

এই বলিয়া মিস আশার উঠিয়া দীড়াইল। গর্বে 
মাথা উঁচু করিয়া 'ঘরের বাহিরে চলিয়া যাইবার উপক্রম 
করিতেই, কাণ্ডেন উইব্রো তাহাব সামনে আসিয়া দীড়াইয়া, 
হাঁতখানা ধরিয়া ফেলিল। 

“বিয়েটুল লক্মীটি, একটু ধীর হও। অমন রাগের ' 
মাথায় আমার বিচার কোরো না। আর একবারটি 
বোসো, মণি 1” এই বলিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া 
আযাণ্টনি তাহার* ছুইহাত চাপিয়া ধরিয়া সোফায় বলাইল। 
নিজেও তাঁহার পাশে বদসিল। হাতে ধরিয়া ফিরানোঁতে 
কি কোনো নিবেদন শুনানোতে মিস্‌ আশীরের মনে মনে 
কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না; কিন্তু তাহার সেই উদ্ধত উদ্নাসীন 
মুর্তি অচল অটল। ত্যাণ্টনি বলিল, 

“বিয়েছি,স, তুমি কি আমার কথা বিশ্বাস করতে পাবে! 
না? অনেক কথা, হয়ত এমন আছে, যার ঠিক কফির! | 
আমি দিতে পারি না) কিন্তু তা সত্বেও কি তুমি আমার 
উপর বিশ্বাস রাখতে পারো না।” 

-৩ শ্যার কৈফিয়ৎ' দিতে পারো না, এমন জিনিস থাকবেই 
বা কেন? কোনা ভদ্রলোকের এমন অবস্থায় পড়াই 
ঠিক নয়, ঘার বৈঁফিয়ৎ নে তার ভাবী স্ত্রীব কাছে দিতে 





৬ষ্ঠ সংখা | 


পারে না। নিজের ব্যবহারটা ভদ্রোচিত বলে সে তাঁর 
ভাবী স্ত্রীকে কখনই মেনে নিতে বল্বে না ; তাকে জান্তে 
দেবে সত্যই সেটা তাই! মহাশয়, আমায় এখন অনুগ্রহ 
করে যেতে দিন 1» 

7. মে উঠিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু ভ্যাণ্টনি তাহাকে 
একহাত দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া আট্কাইয়া রাখিল। অত্যন্ত 
করুণন্থরে সে বলিল, “আচ্ছা, বিয়েটিস, তুমি কি 
এটুকুও বোঝনা যে এমন অনেক জিনিস থাকতে পারে বার 
সম্বন্ধে মানুষের কিছু বলা শক্ত ?- _ সেগুলো নিজের জন্তে 
না হ’লেও অন্তের খাতিরে গোপন রাখতে সে বাধ্য। 
আমার সম্বন্ধে সব কথাই তুমি আমায় জিগেষ করতে পার, 
কিন্তু অন্তের গোপন কথ! বলাতে জোর কোরো না। 
আমার কথাটা বুঝলে না 1” 











সি ৫ 


মিস্‌ আশার নাক সি'টকাইয়া বলিল, “হ্যা নিশ্চয়, ৷ 


বুঝেছি বৈকি। তুমি যখন কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রেমালাপ 
কর, তখন সেটা হয় তার গোপন কথা, কাজেই তার জন্তে 


তোমার সেটা গোপন রাখাই উচিত। কাণ্ডেন উইব্রো,) 


এ-রকন মিথ্যা বাক্যব্যয় করা কিন্ত বৃথা । তোমার আররমস্‌ 
« সার্টির সম্বন্ধট। যে সাধারণ বন্ধুত্বের চেয়ে বেশী দে ত 
পরিষ্কার বোঝা বাচ্ছে। সেটা বে কি তা “যখন তুমি 
“বোঝাতে পারছ না, তখন আর তোমার সঙ্গে কথা বলার 
আমি কোনো দরকার দেখছি মা 1” 

“আঃ কি আপদ! বিয়েটিস তুমি দেখছি আমায় 
পাগল করে ছাড়বে । কোনো মেয়ে ঘি. কাউকে ভাল- 
বাসে, তাহলে সে বেচারা কি করতে পারে বলো ত? 
এমন ঘটনা ত অহরহই ঘটে, থাকে; কিন্তু লোকে তো 
আর তার কথা বলে বেড়ায় না। কোন্টে ভিত্তির লেশ 
মাত্র ন! থাকলেও অমন মোহ মানুষের মনে জাগে, বিশেষতঃ 
ষে মেয়ে পুরুষমাঈষ প্রায় দেখতেই পান না, সে যাকে পায় 
তাকেই ভালবেসে বসে। কোনোরকম নাই না পেলে 
ওটা আপনি আবার সেরে যায়|, তোমার যদি আমান 
ভাল লাগতে পারে, তা হ’লে অন্ত কারুরও লাগলে 
তোমার অতটা আশ্চর্য্য হওয়া ঠিক নর়। তার জন্তে বরং 
তোমার তাঁদের ভাল বলাই উচিত ।৮ 

“ও, তোমার বক্তব্যটা তা হ'লে | যে তুমি কিছু 
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স্মৃতির সৌরভ 
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মাত্র নজর না দেওয়াতেও ওই তোমায় ভা 
ফেলেছে ।* 

“্লক্মীটি, আমায় ওসব বলাঁতে জোর কো 
আমি যে তোমায় ভালবাসি, তোমার একান্ত 
এইটুকু জানাই। তোমার পক্ষে যথেষ্ট । ওগো ছুঃ 
জানোই ত তোমার রাজ্য জয় করে নেবার আঃ 
সাধ্য নেই। নিজের ক্ষমতা দেখাবার জন্তে 7 
আমায় যন্ত্রণা দাও { অত নিষ্ঠুর হৌয়ো না; ভা 
, লোকে বলে, প্রেমরোগ ছাড়া আদার আর-একটা . 
আছে, এমন দুটো চারটে ব্যাপার ঘটলে সে রোগ? 
বেড়ে যায়|” 

মিস্‌ আশার একটু নরম হইয়া বলিল, “কিং 
কথার উত্তর তোমায় দিতে হবে। অতীতে কি 
তুমি কখনো মিস্‌ পার্টিকে ভালবেসেছ কি ন 
কথা শোন্বার আমার কোনো দরকার নেই, কিং, 
কথা জানবার আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।” 

“টিনাকে আমার খুব ভাল লাগে ; অমন চে) 
মেয়েটিকে কার না. ভাল লাগে? তাকে আবি 
করি এটা বোধ হয় তুমি চাও না। কিন্তু ভালখা-' 
আলাদা জিনিষ। টিনার মতন মেয়েকে লোকে 
মতো স্নেহ করতে পারে, কিন্তু ভালবাস্তে পা. 
তারা হল আর-এক-রকম মেয়ে ।» 

শেষ কথাটা বলিয়া আযাণ্টনি মিস্‌ আশারের যব. 
ন্নেহমুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিল ও তাহার যে হাতখা/4 
ধরিয়া রাখিয়াছিল তাহাতে একটি চুম্বন মুদ্রিত ব্‌, 
কাজেই কথাটার অর্থ বেশ পরিষ্কারই বোঝা গে"' 
আশারের পরাজয় হইল। সত্যই তো ভ্যান্ট 
টিনার মতন নগণ্য তুচ্ছ বিবর্ণ মেয়েকে ভালবামা 
সম্ভব নর--মিস্‌ আশাঁরের মতন জুন্দরীকে ? 
তো তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ সম্ভব। তাহার , 
উপাসকটির জন্য যে অন্তান্ত তরুণীরা নিরাশায় £ 
থাকিবে, সে তো আরো আনন্দেরই কথা। =, 
যে ভগবানের অপূর্ব স্থষ্টি। আহা বেচারী ছি" 
আর হইবে, সময়ে মোহ কাটিয়া যাইবে । 
কাণ্ডেন উইব্রো এইবার সুযোগ বুঝিয়া ব 
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অপ্রীতিকর কথার আলোচনায় কাজ নেই, মণি। তুমি 
টিনার কথাটি কাউকে বোলো না; তার সঙ্গে একটু সদয় 
ব্যবহার কোরো--আমার খাতিরেই এইটুকু করবে বলো; 
কেমন? ও হো, এখন যে তোমার ঘোড়ায় চড়বার সময়! 
দেখ আজ কি চমৎকার দিন) ঠিক বেড়াবার উপযুক্ত। 
যাই ঘোড়া আন্তে বলি ‘গিয়ে । হাওয়া খাবার জন্যে 
আমার মন ছট্টফট্‌ করছে। আমায় ক্ষমার চিহ্ন-স্বরূপ 
একটি চুম্বন দাও, আর বেড়াতে যাঁবে বলো।* 

মিস আশার ছুইটি অন্ুরোধই রক্ষা করিয়া সাঁজ-সঙ্জার 
উদ্দেপ্তে বাহির হইয়া পড়িল। আন্টনি ঘোড়ার সন্ধানে 


আস্তাবলে চলিল | (ক্রমশঃ) 
শ্ীশবাস্তা দেবী। 
শরচ্ছবি 
(>) . (8) 
অঞ্জন- মুক্তার 
গঞ্জন , কুণ্ডল 
অম্বর-গাত্রে পত্রের কর্ণে। 
অভ্রের স্বর্ণের 
আনৃপন্‌ . সঞ্চার 
অঙ্কন রাত্রে। রৌদ্রের বর্ণে ॥ 
(২) (৫) 
রোপ্যের দূর দূর 
রংচোর , ভর্পুর, 
জ্োযোছ নায় মগ্ন ধাঁন্তের ক্ষেত্র। 
বিশ্বের কর্ষক- 
দৃশ্তের হর্যক 
সৌষ্ঠটব_নগ্র ॥ উৎ্স্ক-নেত্র ॥ 
(৩) (৬) 
শিউলির "ঝিল বিল 
সৌরভ ঝিল্মিল্‌, 
সম্তোষপূর্ণ ; পদ্মের সঙ্গে 
নন্দনে হংসের 
মন্দার- ‘বংশের 
গৌরব চূর্ণ ৷ কৌতুক রঙ্গে ! 
শ্রীহরিপ্রন্ন দাসগুপ্ত । 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
তিন্বতরাজ্যে তিন বৎসর 
(জাপানী শ্রসণ একাই কাওাগুচির ভমণবৃত্ীস্ত ) 


উনবিংশ অধ্যায় । | 

বৌদ্ধধর্মের শক্তি । Es 

পুর্ববণিত ঘটনার পরে আবার উত্তর-পশ্চিমে ৬ মাইল 
যাত্রা করিয়া এক পথে আসিয়া পড়িলাম। এ পথে 
লোকের গতিবিধি আছে বুঝিতে পাঁরিলাম। পথের 





* সন্ধান আমার যতদূর জানা আছে তাহা হইতে অনুমান 


করিলাম, তিববত হইতে মানস-সরোব্রের দিকে যে পথ 
গিয়াছে-এ সেই পথ। এইবার তীর্ঘযাত্রী পথিকদিগের 
সহিত সাক্ষাৎ হইবে ভাবিয়া! উৎফুল্ল হইলাম। কিছুদুর 
অগ্রসর হইতেই এক নদীর তীরে এক কষ্ণবর্ণ তবু দৃষ্টি- 
গোচর হইল |. তিব্বতীর! এই নদীকে গঙ্গা বলে। সেই 
তাবুতে একরাত্রি আশ্রয় লইলাম। তাঁবুতে তিনটি পুরুষ, 
ছুইটি নারী। পুরুষ তিনটি সহোর্দর ভাই । নারী দুজনের 
মধ্যে একজন উহাদের একজনের স্ত্রী; দ্বিতীয্ট-_এক 
জনের কন্তা। তাঁবুতে নারী দুটিকে দেখিয়া,আমার হৃদয় 
আশ্বস্ত হইল, কারণ আমি শুনিয়াছি তিববতেও যে দলের । 
ভিতর নারী থাকে তাহারা খুনী ডাকাত হয় না। কিন্ত 
যখন গুনিলাম ইহারা “ডামরাই সৌ” হইতে আসিতেছে, 
তখন আর বড় ভরসা পাইলাঁম না) কারণ "খামের মত 
এদেশের লোকও খুনী ডাকাত বলিয়া খ্যাত। আমি 
শুনিয়াছিলাম সে-দ্রেশে এব্প প্রবাদ আছে খুন কর্লে 
অন্ন জোটে, তীর্থ করলেই-পাপ ছোটে”_তীর্থদর্শন কর, 
আর মানুষ খুন করিয়া দিনগুজরান কর, কোন ভাবনাই 
নাই। সে দেশের স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত মাছের মত অনায়াসে 
মানুষ কাটিয়া বসে। সেই দেশের লোকের পাল্লায় পড়িয়াছি 


" ভাবিয়া মনটা দমিয়, গেল। প্রাণটি হাতে করিয়া রাত 


কাটাইলাম। পরদিন, অর্থাৎ ওরা আগষ্ট এই নদীর তীর- 
বাহিয়া আমরা উত্তরপশ্চিম মুখে যাত্রা করিলাম! আমার 
সঙ্গীরা বলিল উত্তর-পশ্চিম দিকে যে তুষারগিরি দৃষ্টি 
গোঁচর হইতেছিল, দেই পর্বতেই এই নদীর জন্ম হইয়াছে 
নদীটি বেশ গভীর এবং" প্রায় ২৫০ গজ চওড়া হইবে, এই 
নদীটি মানসসরোবট গিয়া পড়িয়াছে। প্রায় ৪ মাইল 


৬ষ্ঠ সংখা) তিব্বতরাজ্যে তিন বদর 


এইভাবে গিয়া, ধানিকটা পাহাড়ে উঠিয়া স্বচ্ছ নিৰ্ম্মল “চীনে লামা এত ধার্মিক তা ত জানা ছিল না।” ও 
ঝরণা দেখিতে পাইলান। এই নিঝর হইতেই নাকি হইতে ধর্্মোপদেশ শুনিবার জন্য সকলে ব্যগ্র হই । 
পুণ্যতোয়া গঙ্গার জন্ম। আমর] ইহার জল প্রাণ ভরিয়া সেই দিন রাত্রে অতি সহজ ভাষার তাহাদের নিৎ 
পান কবিলাম। উত্তর দিকে যাত্রা করিয়া আরও কিছুদুর কথা বলিলাম। শুনিতে শুনিতে আনন্দে ও 

& উঠিয়া আর-এক সুন্দর দৃশ্য দেখিলাম । একখানি প্রশস্ত তাহাদের চক্ষু হইতে অশ্রু বিগলিত হইল। (- 
শ্বেত পাথরের নিম্ন হইতে একটি উৎস অপুর্ব শোভায় . হইতে তাহারা আমাক ভক্তি ও গ্রীতির চচ্চে 
উৎসরিত হইয়া পড়িতেছে। সেইখানকার লোকেরা এই লাগিল। এবং বলিল তোমার মত সাঁধুব সেবা ঘঃ 
ঝবণাটিকে আনন্দের নির্ঝর বলে। বাস্তবিকই ইহ! লৌভাগ্য, যতদিন মানস সরোবরে থাকিবে আঁমর' 
আননোর নির্ঝর। এই ছুইাট নির্ঝর হইতেই পুণ্যতোয়া সেবা করিব। সেই দিন হইতে আনি নিশ্চিন্ত « 
ভাগীরথীর জন্ম ; কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ সকলের নিকট ইহারা হইলাম। প্রভু বুদ্ধের জয়! আমার ধর্ম্মের জয়! 
পবিত্র তীর্থ। এই প্রস্রবণ ছুটি পাব হইয়া আবার উত্তর- ডাকাতদিগের হৃদয়ে আজ একি পরিবর্তন! আআ, 
পশ্চিমে চলিলাম। তখনও এই গঙ্গানদীর তীর বাহিয়া ধর্ম্মপ্রগঙ্গ শুনিয়া যখন তাহারা চক্ষের জলে ভাসি, 
চলিতে লাগিলাম। এবং সেই দিনকার মত এই নদীর আমিও সেই দৃণ্ত দেখিয়া না কাঁদিয়া পারিতাম ন' ' 
তীরেই রাত্রিবীন কবা গেল। গঙ্ষানদীর তীর হইতে বিং 
অদূরে উত্তর-পশ্চিম দিকে শুভ্র তুষারারৃত কৈলাসশিখর বন মা 
দৃষ্টিগোচর হইল ৷ তিববতে কৈলাস পর্বতের নাম প্থানরিন- পবিত্র মানস-সরোবর | 
পোচি।” এতদিনের পর আঞ্জ আমার চিরবাঞ্ছিত পৰিত্র আঞ্জ আগস্ট মাসের ৪ তারিখ । দেই তুবা.. 
কৈলাসগিরি নেত্রগোচর হইল । হিমাচলের শুভ্র শিখর ১০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ২৫০০০ ফুট উচচ 
অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু নিঃসন্দেহ বলিতে পারি-শুভ্র নামক চিরতুষারাবৃত পর্বত-শিখর দেখিলাম । 3 

স্* কৈলাসগিরি সৌন্দর্যে অতুলনীয় । কৈলাস পর্বহতর দিকে তুষার-শিখরের মধ্য হইতে “মনবী” যেন জগর্কে 

, ছুট্টিপাত করিয়া আমার হৃদর আনন্দ ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আ। 
উথলির। উঠিল। আমি যেন দিবাচক্ষে দেখিতে পাইলাম, অপরূপ শোভা ও বিরাট গাস্তীর্য্য দেখিয়া জ. 
ভগবান বুদ্ধ এবং বোধিসত্বগণ এ পবিত্র শিখরে বিহার ভাব-দাগরে নিমগ্ন হইল। কিন্ত এই অপুর্র্ব সত 
করিতেছেন। কৈলাস পর্বতের দিকে চাহরা, জীবন ধন্য জন্মাইয়া অকস্মাৎ প্রকৃতির এক তীগুবনৃভ' 
ও সার্থক হইয়াছে বলিয়া অনুভব করিলাদ। ভূমিতে হইলণ সহসা বিদ্যুৎ চমকিত হইল। অমনি কং 
মস্তক লুগ%ন করিয়া একশত আটবাব কৈলাস গিরিকে ভীষণ বজ্রধ্বনি, আবার ঝলকে ঝলকে দামিনৰ 
প্রণিপাত কবিলাম। যথার্থই সেইদিন মানব-্রাতির গুরু গম্ভীর বজ-ির্ধোষ। সেই-সক্গে চড় চড 
মধ্যে আপনাকে সর্বাপেক্ষা ভাগ্যবান বলিয়া অনুভব ভীষণ শিলা-বৃষ্টি আরস্ত হইল। দেখিতে দেখি: 
করিলাম। আমার এই ভাবাবেশ ও কৈলাস পর্ধতের মেঘে সমুদায় স্থষ্টি আচ্ছন্ন হইয়া গেল। বাতাসে: 
উদ্দেশে ভূলুঠুন ব্যাপাব দেখিয়া আম্মার সঙ্গীগণ বিস্ময় মনে হইতে লাগিল হিমালয়-শিখর কাপিতেছে 
বিক্ফারিত নেত্রে চাহিয়া ছিল। কেন যে আমি অবিরাম আর দেখা যায় না, কেবল ক্ষণে ক্ষণে বিদ্রাতের - 
মুখে মন্ত উচ্চারণ করিতেছি, কেন যে' আমি ভক্তি-বিগলিত শুভ্র শিখর আরও উজ্জল করিয়া দেখাইতেছে : 
চিন্তে বার বার প্রণাম করিতেছি -ত্বহার অর্থ তাহারা ভীত স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। প্রকৃতির এই ৈৎ 
বুঝিতে পারিল না। আমি তাহাদের আমার কার্যের এক ঘণ্টা মাত্র স্থায়ী হইল। যেমন আরম্ভ তে? 
তাৎপৰ্য্য বুঝাইয়৷ বলিলাম। তাহারা নিয়া মুগ্ধ হইল। মুহূর্তের মধ্যে চারিদিক পরিষার হইয়া গেল। ত. 


৭৬-_৭ | 


NS সপ উপ শা সপ সপ সর ১০ ৯৪ ~ তল পাওক + ১০ 


৬০২ প্রবাসী- আশ্বিন, ১৩২৪ [ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


os পিসিবির ওত ভা 


MENS a wa শত কাকি লি লি Phone তি পাতি সক তত TAMAS লী লাম sd পি ছল ৬ ৯ সিসি কো সনি পপ পি লা সি SNA 


আকাশ দেখা দিল, আবাৰ শু কিবণে চাবিদিক হাসিতে 
লাগিল। বড়েব বিন্দুমাত্র নাই। আমরা সেদিন আর 
বেণী দূর অগ্রসর হইলাম ন্বা, একটি জলাশয়ের পার্শ্বে রাত্রি- 
বাস করিলান। এখন আমার কিসেব ভাবনা? সঙ্গী- 
দিগের সেবায় পরদ সুখে আমাৰ দিন কাটিতে লাগিল। 
৬ই আগষ্ট আনরা এক উচ্চ পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। 
আমাব সঙ্গীগণ আমার জন্ত একট চম্রী আনিল। আমি 
চমরীতে চড়িয়া পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। ১৩ নাইল 
পথ অতিক্রম করিয়া সহসা এক অপূর্ব দৃপ্য দেখিলাম 
তাহা আব এ জীবনে” ভুলিব না। মাজন্সেব স্বপ্ন আজ 
মামার প্রত্যক্গ-গোচর হইল। আদ্র আমাৰ সম্মুখে অপূর্ব 
পৌন্দধ্যের মানম-সরোবর ! অষ্টকোণ-বিশিষ্ট এক বিপুল 
জলাশয়! বারিরাশি স্বচ্ছ শুভ্র স্থির। উত্তর-পশ্চিম দিকে 
শুভ্র কৈলাস-শিখর মানস-সরোববের স্বচ্ছ জলে ছায়াপাত 
করিয়া প্রশান্ত মূর্তিতে দীড়াইগ্না আছে! এমন মহান অপূর্ব 
মৌন্দর্যয এ জীবনে আর দেখি নাই। চাবিদিকে কি শান্ত 
স্থগস্ভীর পবিত্র ভাব। স্বচ্ছ বারিরাশি কি স্থির ! পার্থিব 
ধূলা নলিনতা এ রাজ্যে কোথায়ও নাই। এই সেই দেবতা- 
বাঞ্ছিত কৈলাস পর্বত! এই সেই দেবতার বিহাব ভূমি 
পবিত্র মানস-সবোবর ! নিমেষেব মধ্যে পথের সকল দুঃখ 
* কষ্ট ভুলিয়া গেলাম। এতদিন অনাহাবে অনিদ্রায় বিপদ- 
সন্কুল ভীষণ দেশ কি ভাবে অতিক্রম কবিয়াছি সব ভুলিয়া 
গেলাম। আজ আমার প্রাণে আনন্দ আর ধরেনা। এ 
বিপুল স্থখেব তুলনায় পথের কষ্ট কি ছার। আঙ্গযাহা 
দেখিলাম, জন্ম সার্থক হইল। এ পৃথিবীতে নানস- 
সরোবরেব স্তায় নির্ম্মল-জলপূর্ণ হদ আব নাই । ইহা ১৫৫০০ 
ফুট উচ্চে অবস্থিত! এই কৈলাঁস-শিখরে হিন্দুদিগের 
চির আরাধ্য দেবতা মহেশ্বর বাস কবেন। বৌদ্ধদিগেব নিকট 
ইহা! পবিত্র তীর্ঘ। এই ত্র হইতে নাকি চাবিটি নদী 
চারিদিকে নির্গত হইয়াছে। এই ৪টি নদীই ভারতভূমিতে 
প্রবাহিত হইয়াছে। লোকে বলে দক্ষিণের নদীতে রৌপ্য- 
বেণু ভামিয়! যায়, পশ্চিমের নদীতে স্বর্ণ রেণু, উত্তবে হীরক- 
রেণু আর পূর্বের নদীতে পান্না । মানস-সরোবরকে সুদুর 
পর্বত-শিখর হইতে দেখিলে একটি অতি বিস্তীর্ণ প্রস্ফুটিত 
পদ্মফুল বলিয়া মনে হয়। 


সপ্তবিংশ অধ্যায় । 
তিববতে বেচাকেন! । 

এই যে মানস-দবোবর হইতে ৪টি নদীর উৎপত্তির 
কথ। বলিলাম, বাস্তবিক ইহা গল্প-কথ৷। আমি দেখিলাম 
মানস-সরোবব হইতে একটি নদীও নির্গত হর নাই। € 
নিকটের পাহাড় হইতেই এ ১টি নদীর জন্ম হইয়াছে। যে 
নদীটি পুর্ব দিকে গিরাছে তাহাই ভারতে ব্রহ্মপুত্র নদ নামে 
অবতীর্ণ। দক্ষিণেৰ নদীটি গঙ্গা, পশ্চিম-বাহিনী . নদীই 
শতদ্র, আর উত্তরেব নর্দাটি সিন্ুনদ-_এখানে ইহাব নাম 
"নীতা" । ইউবোপীয্ কেহ নিশ্চয়ই মানস-সরোবর দেখিয়া 
থাকিবেন, কিন্ধু ভুচিত্রে ইহার যেক্ধপ আকৃতি দেখিয়াছি 
বাস্তবিক ইহা সেকপ নয়। তাহা অপেক্ষা "অনেক বড়, 
ইহার পরিধি প্রান্ম ২০০ নাইল হইবে। সেই রাত্রে মানস- 
সরোবরের তীবে এক বৌদ্ধমন্দিরে আগ্রয় লইগাম। সেই 
মন্দিরের প্রধান লামা আমাকে একটি গল্প বলিলেন, তাহা 
শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম । এই লামাটি যতদূর সম্ভব 
অজ্ঞ এবং অশিক্ষিত, তবু. ইহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়! মনে 
করিতে পারি ন।। নানারূপ কথা-প্রসঙ্গে ইনি বলিলেন 
বে, "তোমাদের লামাবা কেমন লোক হয় জানিনা, আমাদের 
এদিকে লামাদিগের ভিতর ব্যভিচাব অত্যন্ত প্রবল । 
এই ত এখানকাব আলচু লামা, যিনি এই ধানস-সরোবরের 
তীরে বৌদ্ধ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ছিলেন, এক নারীর 
রূপের ফাঁদে পড়িয়া তাব কি পতন না হইল। সেই 
স্ত্রীলোকের জন্ত সেই লানা দেবোত্তর সম্পত্তি পর্য্যন্ত বাজেয়াপ্ত 
করিয়া দিল, সেই সুন্দরীয় পিতাকে মন্দিরের সম্পত্তি দান 
করিয়া অবশেষে মন্দিবেন বণাসর্ধন্থ লইর। সেই রমণীর 
সঙ্গে কোথায় শলাইয়! গিয়াছে। সম্প্রতি শুনিতে পাইতেছি 
সেই, পাপাত্মা লামা সেই স্ত্রীর সহিত হরতোষ নামক স্থানে 
বাস করিতেছে । পথে আঁমিবার সময় তুনি কি এই পাপিষ্ঠকে 
দেখিয়াছ?” আমি বুঝিলাম পথে আসিবার সময় হে 
সুন্দরী এবং তাঁহার লাদা আমায় নাতিথ্যে অন্থগৃহীত 
করিয়াছিলেন, তাহারা এই দম্পতি। হায়! সংসারে 
মানুষের হৃদয় চেনে সাধ্য কার? পরদিন আমি নানস- 
সরোবরের তীরে তব করিতে বাহির হইলাম! যেদিকে 
তাকাই অপূর্ব ll দেখিয়া প্রাণ মুগ্ধ হয়া যায়। চন 
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ফিরাইতে আর ইচ্ছা হয় না। পথে কতকগুলি ভারতবর্ষীয় 
এবং নেপালী হিন্দু তীর্ঘযাত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহারা 
মানস-সরোবরে অবগাহন কবিয়া পূজা অর্চনায় ব্যাপৃত 
ছিল। তখন বেলা প্রায় ১০টা হইবে। তাহারা আমার 
দেখিয়! বৌদ্ধ সাধু ভাবিয়া নানা প্রকার খাপ্র দ্রব্য উপহার 
দিল। দ্বিতীয় দিন বাত্রেও আমি সেই মন্দিবে বাস 
করিলাম । মানন-নরোবরের উত্তর-পশ্চিমদিকে এক বিরাট 
পর্বত উঠিয়াছে। আমি সেই পর্বতে ৯০ মাইল পথ উঠিয়া 
আব-এক প্রকাণ্ড হুদ দেখিলাম । ইহার নাম প্রাক্ষসতালছ। 
ইহা মানস-সরোববের স্তাঁর প্রকাণ্ড নহে। সেখান হইতে 
আরও ৭|* মাইল উঠিয়া সমুদায় হুদটি ছবির মত চক্ষের 
সম্মুখে দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম মানস-সরোবর আর 
এই তদের মধ্যে আড়াই মাইল বিস্তৃত এক পর্বত প্রাকারের 
ন্যায় রহিয়াছে। মানস-সরোবর হইতে “রাক্ষমতাল” কিছু 
উচ্চে। ইহাদের ভিতর কোনোরূপ যোগ নাই--কিস্তু ১০১ 
বৎসর পর অস্বাভাবিক বর্ষা হইলে বাঁ অন্ত কোন 
কারণে বাক্ষসতাঁলের জল উপচিয়া কোনও ধারায় মানস 
সরোবরে গিয়া পড়ে । এদেশের লোকেরা বলে “রাক্ষসতাঁল 
পতি, মানস সরোবর পড্নীর সহিত ১৫ বৎসর অন্তর সাক্ষাৎ 
করে * রাক্ষদতাল হইতে ১৩ মাইল নামিয়া আমি এক 
* উপত্যকায় পড়িলাম। সেখানে .৬০ ফুট চওড়া এক নদী 
বহিয়া যাইতেছে, ইহাও গঙ্গার এক উপনদী! ভারতবর্ষ 
ও তিব্বতের মধ্যে হিমাচলের উপরে “পুরাং” নামে যে সহর 
আছে এই নদী তাহার নিকট দা প্রবাহিত” হইয়া “হল্দাহল* 
নারী গঙ্গার আর-এক উপনদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। 
এই নদীর তীরে আমরা সেই রাত্রি বান করিলাম । সেখানে 
পুরাং হইতে আরও কয়েকজন ব্যবসায়ীর তবুও পড়িয়া- 
ছিল। সচরাচর এই সময় এখানে বিলক্ষণ' বেচা কেনা 
চলিয়া থাকে । ভিববতে ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবস্থা বড়ই অদ্ভুত । 
এ রাজ্য টাকা-কড়ির বড় চলন নাই। তিব্বত হইতে 
বাবসায়ীরা মাথম, লবণ, পশম, €ভড়া, ছাগল, চামর 
প্রভৃতি বিক্রয়ার্থ লইয়া আসে। বিনিময়ে ভারতবর্ধীয় 
ব্যবসায়ীর নিকট হইতে শস্ত, তুলা, কাপড় প্রভৃতি ক্রয় 
করে। এই-সকল বাবসারীবা পাঁচে ছুইএ কত. হয় তাহা 
মুখে মখে যোগ করিয়া বলিতে পাবে না, | টিলেব পাশে 





ভিব্বতরাজ্যে তিন ৰৎসর 


ANAS রি 





২টি ঢিল রাখিয়া তবে গণিয়া বলিতে পারে যে সাত 

ইহাদের বাণিজ্য-ব্যাপাঁর দেখিরা আমি অবাক 

গিয়াছি। শাদা পাথর, কাল পাথর, ছোট ছোট 
খুটি প্রভৃতি লইয়া ইহারা হিসাব করিত। এক - 
জিনিষ এক-একটি সাদা পাথর দিয়! গণনা করিত 
সাদা পাথর হইলে তাহার বদলে একটি কাল পাথব ৭. 
১০টি কাল পাথব হইলে একটি কাঠি, ১০টি কাই 
একটি শামুক। “ এই-প্রকাঁরে হিসাব করিয়া 

চালাইত। অঞ্ক-শান্ত্রের গুণ-ভাগেব বুহন্ত ইহাদের 

যথার্থই রহস্ত। মানস-সরোবরের তীরে 
আমি এইভাবে কেনা বেচা সর্বত্রই চলিতেছে ৫, 
ছিলাম। আমাদের দেশে যাহা আধ ঘণ্টায় হয় ৬ 
তাহা সমাধা করিতে তিন দিন সমর লাগিত। ত 
কারণে মানস-সরোবরের তীরে যে কয়দিন বাস - 


৩ 


ছিলাম তাহার কথা কখন ভুলির না। তীর্থযাত্রীদিগের 


আমার বশ এরূপ প্রচারিত হইয়াছিল বে তীর্থধা: 
বালিকা আমায় পতিরূপে বরণ করিবার জন্য : 
হইল। 


‘) 


অষ্টবিংশ অধ্যায় । 
হিমাচল-শিখরে প্রেমের ফাঁদ । 


আমি তখনও তার্থযাত্রীদিগের সঙ্গ ত্যাগ কবে 
তাহাঢ়দর মধ্যে কাহাব$ কাহারও আমারু প্রি 
ভক্তির উদয় হইরাছিল। বিশেষতঃ একটি বা? 
বালিকা বলি কেন যুবতীর । আমি স্পষ্টই তাহার « 
তাহার অস্তরের ভাব বুঝিতে পাঁরিলাম | তখল 
প্রাণে এই চিন্তার উদয় হইল--"এবয়সে এ ভ - 
অস্বাভাবিক নয়, সকলের মুখে আমার স্ুখ্য, 
বেচারা আমায় পাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছে ।” 
তখনই তার মন হইতে এ ভাব দূর করিবার ₹ 
সঙ্কল্ হইলাম। মনে করিলাম, ধর্্মভাব প্রাণে 
করিয়া এ ভাব ডুবাইয়া দিব। আমি সদাঁসর্বদা ত - 
বৌদ্বধর্শেরু, মহান্‌ আদর্শ মুদ্রিত করিবার চেষ্টা ক. 
বৌদ্ধ শ্রফণের বিবাদ করা, সংসারে ভোগস্থথে নি - 
কতদূর হীন কাজ বর্ণনা কবিভাম। ভাগে এ 


৬০৪ 


প্রবাসী--আশ্বিন, ১৩২% 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম বণ্ড 


পাপা ৯পাস্্টিসিপ ONAN OANA INN ON ANA ANAS LANA NAN LAN ৫ সত NAN NE লাল সি ভিপি ওলা লালা পাল ১ লাম লা দলাসপা সলাত 


ত্যাগে মুক্তি বলিলাম, স্বর্গের অতুল সুখ ও নরকের 
ভীষণ অবস্থার বর্ণনা করিলাদ-_কিন্ত হাঁয় বালুকার রেখাব 
ন্যায় তার মনে আমার উপদেশ কোন স্থায়ীভাঁৰ মুদ্রিত 
করিতে পারিল না। যৌবনের উদ্দাম চিত্তবৃত্তিকে সংযত 
কর! কি সহজ কথা! বেচারাব উপর আমার করুণার 
উদয় হইল । আমারু শিক্ষাদীক্ষা বয়স অভিজ্ঞতার সহিত 
তাহাব গ্রভেদ কত! বয়ন উনিশ বৎসর মাত্র, চিত্তবৃত্তিকে 
সংযত করিবার শিক্ষা কোন দিনই হয় নাই। আমি 
এখনও বুদ্ধ হইয়াছি, সত্য, কিন্তু একদিন ত তরুণ যুবা 
ছিলাম, তখনকার অভিজ্ঞতা কি ভুলিয়াছি--কত কষ্টে 
চিত্ববৃত্তিকে সংযত ও প্রলোভন পার হইতে হইয়াছে তা 
কি জানি না? তবে কি করিয়া এই যুবতীর উপর রুষ্ট 
হইব? বালিকা সুন্দরী না হইলেও কুৎসিত নয়, এবং 
দেহে যৌবন-শ্রীর অভাব নাই। আমার তাহা প্রতি 
সহাঙ্কুভুতি ভিন্ন অন্ত কোন*ভাবের উদয় হইল না। কে 
এমন আছে যে জীবনের এ রহস্তের সন্ধান পায় নাই? 
এখন আমরা ষে দেশ অতিক্রম করিতেছিলাম “লাদক” 
এবং “খুন” তাহার অন্তর্গত। আমি যে "পুরাং” সহরের 
কথা বলিরাছি, তাহা এ রাজ্যের প্রধান ব্যবসাকেন্ত্র-- 
কেবল ব্যবসাকেন্ত্র কেন, বৌদ্বদিগের একটি প্রধান তীর্থ । 
"> আমার আগমনের ছয়মাস পূর্কা পর্য্যন্ত অবলোকিতেশ্বর, 
বস্রপাণি ও মঞ্জুলীর তিনটি উৎকষ্ট মূর্তি এই "পুরাং” সহরে 
ছিল। দেই সময় আগুন লাগিয়া,ছইটি ভম্মসাৎ হইয়াছে, 
এখন কেবল মঞুপ্রীর মূর্তি আছে। এবপ কথিত আছে 
সিংহল হইতে এই-শকল মূর্তি আনীত হইয়াছিল। বা 
হোক, ধরা পড়িবার ভয়ে এই “পুরা” সহরে যাইতে 
আমার ভয় হইতে লাগিল। এখানে তিব্বত রাজ্যে প্রবেশের 
. এক দ্বার, সকলকে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া তবে ছাড়া 
হয়। আমি সহ্যাত্রীদিগের সহিত সহরে প্রবেশ করিলাম 
না, তাহারা আমায় রাখিয়া গেল। . তাহারা ফিরিয়া 
আসিলে আমি আবার মানসসরোবরের তীর দিয়া উত্তর- 
পশ্চিমে যাত্রা করিলাম। কিছুদূর গিয়া হৃদের মধ্যে এক 
ক্ষুদ্র দ্বীপ দেখিলাম । অবশেষে ১৯০০ সালের ১3ই আগষ্ট 
আর-এক বাণিজাকেন্দ্রে উপস্থিত হইলাম। এ স্থানের 
নাম “গয়ানিমা”। ১৫ই জুলাই ভইতে ১৫ই সেপ্টেম্বর 


পর্য্যন্ত এখানে ক্রয় বিক্রর চলে। তিববত ও ভারতবর্ষ 
হইতে ব্যবসার জন্য লোকে এখানে আসির! থাকে ৷ আমি 
দেখিলাম এখানে কেনা বেচা খুব চলিতেছে, প্রায় ১৫০ 
তাবু পড়িগাছে। ৫০৬০০ লোক ক্রয়বিক্রয়ের জন্ত ছুটাছুটি & 
করিতেছে । আমিও এই হাটে কিছু কিছু জিন্নিষ কিনিলাম। 
“গয়ানিমা” হইতে “গয়াকার্কৌতে” ফিরিয়া আদিলাম। 
ইহাঁও এক বাণিজ্যের কেন্দ্র । তিব্বতরাজ্যে পগয়ানিমাই” 
পশ্চিমতম প্রান্ত । এতদিন আমি লাসা হইতে ক্রমাগত 
পশ্চিমের দিকে *গিয়াছি, এখন হইতে আমি এক এক 
পা করিয়া ক্রমাগত লাসার পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। 
“গয়াকার্কো”তেও প্রায় ১৫০ তীবু দেখিলান্চ। এখানে 
৩1৪ দিন বাস করিলাম । “গয়াকার্কো” পর্য্যন্ত ভারত- 
বর্ষের লোকের। তিববতবানীদিগের সহিত ব্যবসাবাণিজ্য 
করিতে আসে। ইহাব পর তিব্বতরাজ্যো প্রবেশ নিবেধ। 
এখানে আমি ভারতবর্ষের অনেক ব্যবসায়ী দেখিলাম। 


তন্মধ্যে “মিলাম” নামে একজন ইংরেজি বলিতে পাঁরে। 


তাহার সহিত আলাপ হওয়াতে মে আমাকে নিমন্ত্রণ 
করিল। সে আমাকে ইংরেজের গুপ্তচর বলিয়া ভাবিয়াছিল। 
তাহার তাঁবুতে পদার্পণ করিবামাত্র মে বলিয়া উঠিল, ৬ 
“তুমি যাহার কাজে এসেছ, আমি তাঁহারই প্রজা 
আমার ত একথা শুনিয়া চক্ষুস্থির । অনেক করিয়া বুঝাইয়া 
বলিলাম আমি ইংরেজের চর নই--চীনদেশ হইতে. 
আনিয়াছি। চীনে শুনিয়াই ত সে একজন চীনে ভাষাজ্ঞকে 
লইয়া উপস্থিত * মনে মনে বড় ভয় হইল এইবারে সব 
ফখস হইয়া বাইবে। যাহোক আমি সহজে ঘারড়াইবার 
পাত্র নই, বেশ সহজ সপ্রতিভ ভাবে কথা বলিতে 
লাগিলাম। দেখিলাম লোকটি চীনেভাষা বড় জানে না, 
দুই একটা অক্ষর লিখিয়া দেখাইলাম তাহাও পড়িতে 
পাবিল না; তথ্ন সে হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল 
“হার মানিয়াছি_আমি ভীনেতাবা জানি না?” আর 
যে যথার্থই চীনে সে কথা সকলে বিশ্বাস কবিল, এমন কি 
চীনদেশে ব্যবসার সুবিধা করিয়া দিবার অন্য মিলাম অনুরোধ 
করিয়া বসিল' আমি এই ব্যক্তির হাতে বন্ধু শরৎচন্দ্র দাস, 
এবং হিগো,'ইতো বন্ধুদয়কে পত্র দিলাম। পত্র ডাকে দিতে 
বলিলাম এবং ইনি কিছু অর্থও দিলাম। লোকটি 


৬ষ সংখ্যা | 


সিপাস্পিসিপাসিপাস্পিসিপী NANA NANA A ANA সপ ANA A" 


বিশ্বাসী বটে, দেশে গিয়া শুনিলাম পত্রগুলি যথাস্থানে 


পৌছিয়াছিল। 

আবার আমাৰ প্ৰণয়িনীর কথা বলি,-'গয়াকার্কোতে 
4 আসিয়া দেখি__শ্রীমতী 'দাবার--সেই যুবতীর নাম দাবা 
আমার প্রতি ভালবাসা কিছু মাত্র মন্দীভূত হয় নাই । 
আমার এত চেষ্টা, এত উপদেশ সব ব্যর্থ হইয়াছে দেখিলাম। 
শ্রীমতী দাবা চিন্তবিনোদন-কার্য্যে বড় নিপুণ, আমাকে 
অধিকার করিবার জন্য তাহার ভঙ্গিতে কেবল এ ভাব 
ফুটিয়া উঠিত। দাবা আমার কাছ ছাড়া. কখনও হইত না, 
আর ক্রমাগত বলিত “আমার মার বড় মায়ার শরীর, মা বড় 
ভাল, তার শরীর বড় দুর্বল, তাই তিনি তীর্থ করিতে 
আসেন নাই, আসিবার সময় মা কত কাঁদিয়াছিলেন, আমি 
বাপ-মায়েব একা মেয়ে, বাবার অবস্থা খুব ভাল, আমাদের 
১৬০টি চমরী, ৪৯০০ ভেড়া আছে-_তুমি আমায় বিবাহ 
করিলে পরম খে দিন কাটাইবে। আমাদের দেশে লামাকে 
বিবাহ করে, এতে কোন দোষ নাই। তুমি কেন বল লামার 
বিয়ে করা পাপ। এটা তোমার বুদ্ধির দোষ,” ইত্যাদি কত 
কি। তার কথার আর শেষ নাই। আমি যত বলি, যত 


৩ বুঝাই তাহাতে সে আমার উপর বিরক্ত হইয়া উঠে। এক 


দিন আমি তাহাকে বলিলাম “আহা তুমি যে মার কথা বল, 
আজ এক বৎসর তার সংবাদ পাও নাই, তিনি যে বেঁচে 
. আছেন তা কি জান? তুমি কেবল নিজের সুখের কথাই 
ভাব, মা বেঁচে আছেন কি মারা গেছেন তার চিন্ত নাই ?'' 
বেচারা বড় অপ্রতিভ হইল--শুধু অঠীতিভ: নয়, মাতৃ- 
বিচ্ছেদের ভয়ে কাতর হইল । লজ্জিত হইয়া বলিল “সত্য 
আমার.মার যে কি হইয়াছে জানি না।” তখন আমি জোর 
করিয়া বলিলাম, “এখন কি তোমার বিয়ের কথা ভাবা 
উচিত।” কিন্তু নারী জাতির কি আশ্চর্য্য মনোমোহিনী 
শক্তি। অশিক্ষিতা অজ্ঞ দাবা তারও এত শক্তি! তার 
মুখের কথায় যত না প্রকীশ পাইত তার চোখ-মুখের ভাবে 
তার চেয়ে অনেক অধিক প্রকাশ" পাইত। আমি ভীত 
হইয়া তাবিতাম, “একেই বলে মার, একেই বলে প্রলোভন” 
ভগবান শাক্যমুনি বুদ্ধের নিকটও এই মার দেখা দিয়াছিল। 
অনেক চেষ্টায় আত্মন্সয় করিয়াছি। আমি দাবার প্রণয় 
প্রত্যাহার করিলাম । দাবার চিত্ত li না। একদিন 





তিববতরাজ্যে তিন বৎসর 


ANA A লাল লা ললি পিসি পা 


দাবার বাপভাই সব বাহিরে গিয়াছে। তাবু, 
ছুজন ছাড়া আর কেহ নাই। দাবা সেদিন যে ভা" 
কাছে আসিল আমি বড় কঠিন পরীক্ষার পড়িলাম | 
নবদেহধারী মানুষ, দেবতা নই। মুক্তিভিখারী, এ 
স্মরণ করিলাম, সর্বসাক্ষী ভগবান বুদ্ধ, আমা, - 
সহায় হইয়া সঙ্গে আছেন। প্রভুর ক্কৃপায় 
করিলাম,. হৃদয় জয় করিলাম, বিনীতভাবে বৰ 
বলিলাম, "তোমার পিতৃগৃহে সকল সুখের আয়ো 
তুমি আমায় পার্থিব ভোগ স্থথ দেবে তাও জালি 
কুমারী আমার মাপ কর, ও-পথ আমার জন্য নং 
কিছুতেই তোমায় বিবাহ করিতে পারিব না।” 
উত্তেজিত ভাবে অনেক উপদেশ দিলাম, ধর্শেবু কৃথ। 
ক্রমে দেখি দাবার হৃদয়ে আমার প্রতি ভালবাসাঁৰ 
এক ভক্তিমিশ্রিত ভয়ের উদয় হইতেছে । আগি 
কষ্টে কঠিন পরীক্ষায় পার,হইলাম। দাবা অ." 
করিতে শিখিল। গঞ্লাকার্কোতে কয়েক দিন যাগ, 
উত্তর-পশ্চিম দিকে যাত্রা করিলাম। পথে 
আসিতে গয়ানিমা ও গয়াকার্কে! হইতে প্রত্যাগভ 
যাত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইল । 

যেখানে রাত্রিবাস করিলাম সেখানে আরও 
* তাবু পড়িয়াছে দেখিলাম । ভগবান বুদ্ধের নির্দেশ = 
সেদিন আমার মুষ্টিভিক্ষা-ব্রত পালনের দিন। আম 
তীবুর দ্বারে দ্বারে গিয়া ভিক্ষা চাহিলাঘ, এবং * 
সকলকে একত্র করিয়া ধর্মোপদেশ দিলাম ' 
ধন্মোপদেশ দিবার আর-এক গুড় কারণ ছিল 
ধন্মপ্রসঙ্গে মানুষের হৃদয় যেমন গলে এমন আর * 
নয়! আমার উপদেশ শুনিলে হয়ত আমায় হত্য। 
প্রবৃত্তি আর থাকিবে না। সম্প্রতি এদেশে আমা- 
ভয় তত ছিল নী। এযে তীর্থ! ঘোর নারকীও . 
ন্রহত্যায় বিরত থাকে । 

২৮এ তারিখ আমরা যে পার্বত্য দেশে ২০ ' 
অতিক্রম করিলাঁম--সে দেশে একবিন্দু জল গহ 
সঙ্গীরা গ্রিপাঁসায্ কাতর হইল, কিন্তু পূর্বে তৃষ্ণা 
ক্লেশ ভোগ করিয়াছি তার তুলনায় আভিকাঁর « 
লঘু । যাহোক সন্ধ্যার সময় এক নদীর ₹ " 


৬০৬ প্রবাসী-_মাশ্িন, ১৩২৪ [ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 








উপস্থিত হইলাম। নিলাম ইহা শতক্র নদী । শতক্র এ বৰ্ষা 
দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া সিন্ধুনদে গিয়া পড়িয়াছে। সঙ্গীরা আকাশ-জোড়া মেঘ, 
বলিল মানস-সরোবরে ইহার জন্ম হইয়াছে । আমি বলিলাম ভূতল-ভরা জল ; 
তাহা সম্ভব নয়, মানস-সরোবরের নিকটস্থ পর্বতে ইহার কদমফুল-বাস, ১ 
জন্ম। শতদ্রতীরে রাব্রিবাস করিয়া পরদিন সে অঞ্চলের ব্যাঙের কোলাহল । 
প্রসিদ্ধ তীর্থ দেখিতে গেলাম, তাহার নাম “প্রেতভৃমি' | কেঘম-যেন মন, 
তিববতীরা উচ্চারণ করে “রেতভূমি’'। প্রেতভূমি দেখার আপন যেন পর) 
পর দাবা, দাবার বাবা, আর একটি স্ত্রীলোক ও আমি আবার কিসের-যেন দুখ,. 
যাত্রা করিলাম। পথে আুনেক নদী দেখিলাম তাহাতে বরফের . আঁখির বর্‌-বর্‌ ! 
চাই ভাসিয়া আসিতেছে। সেই-সব নদীর কোন কোনটা শরৎ 
আমাদের পার হইতে হইল। আবার সেই বরফ-জলে থাল বিল ভরপুর, 
অবগাহন। -্ঘামার সঙ্গীরা অনায়াসে পার হইয়া গেল। প্রাণমন হরর) 
তিব্বতীর শরীরে .আর আমার শরীরে অনেক প্রতেদ। দশদিক সুন্দর, 
তাহাদের তুলনায় দৈহিক শক্তিসামর্থ্যে আমি অত্যন্ত হীন। ,  ফিটুফাট্‌ অন্দর; 
নদী পার হইয়া আমার দেহ স্মবশ হইয়া গেল। সঙ্গীদের বাপ-মার বউ-বির 
বলিলাম “তোমরা যাঁও, আমি আর সহজে চলিতে পারিব অস্তর অস্থির ! 
না)” একঘণ্টা দেহের পরিচর্যার পর যাত্রা করিয়া, বম 
৫ মাইল গিয়া অদূরে এক অতি সুন্দর মন্দির দেখিলাম । i শিউলি-ঝরণ, মধুর তপন, 
সোপানশ্রেণী দূর হইতে একসার রেলের গাড়ীর মত , সবুজ শোভা, সুনীল গগন 
দেখাইতেছে। এ দেশে এক-রকম পাখীযআছে, রেলগাড়ীর রাতে শিশির, দিনে গরম, 
»স্মত মিস দেয়, চীৎকার .করে। আজ তাই আবার « ' জ্যোৎসানিশির বেজায় সরম! 
হঠাৎ সভ্যদেশ ও তাহার রেলগাঁড়ীর কথা আমার মনে শীত 
পড়িল । পাকা ধানের গন্ধ মিঠে, 
এ (ক্রমশঃ)  নানীন্‌ বাড়ী নানান্‌ পিঠে ; 
আীহেমলতা দেবী। সোনায় ভরা উঠান-গৌলা, . 
চা ভোরে পাতায় শিশিরঝৌোল!1 ) ৷ 
খতুসংহাঁর শুকনো তরু, শুক্নো পাতা, 
' বুড়ো-বুড়ীর ঢাকা মাথা । 
শী | ৬ বসন্ত 
ভারী রোদ, ‘কড়-কড়,, মুহমূ্ ‘কুহু-কুহু’,* 
ভাঙা ডাল, “ড় মড়ঃ; পরাণ-চাঁওয়া ‘উলু-উছ’ ) 
গাছ ভরা আম-জাম, নানান্‌ ফুল, টাট্‌কা মন, 
হাত পাখা, খুব ঘাম রঃ মিঠে হাওয়া, মিঠে ভূবন! 
ভোর বেলা 'নাম্তা+,  রীযতীন্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ! 


বউ-বির আম্তা। 1. শশা 


৬ষ্ঠ সংখ্যা | 


দুই তার 
(৯৩) 
বীরেন ছলনা করিম্া চারদিন কলিকাতা যাওয়া স্থগিত 
& .রাখিয়াছিল যে আশায়, তাহা তাহার ভাগ্যে পূর্ণ হইবার 
কোনো সম্ভাবনাই রহিল নাঁ। গুণময় আগে একবারও 
অন্দরমহলে আমিতেন না; কাল রাঁজবালার আসা হইতে 
তিনি দিনে রাত্রে যখন-তখন অন্দরে আপিতেছেন এবং 
রাজবালার কাছে-কাছে থাকিতেছেন। ইহাতে বীরেন 
রাজবালার কাছে ঘে'সিতে ত পাইতেছিলই না, অধিকস্ত 
শিকারীর ভরে হরিণের মত বেচাবাঁকে সর্বদা যেন কান 
খাড়া করিয়? রাখিয়া এ-ঘর হইতে সে-ঘর, ও সে-ঘর হইতে 
ও-ঘব পলাইয়া পলাইয়! লুকাইয়া বেড়াইতে হইতেছিল।, 
দয়াদেবী শয্যাগত হইয়া পড়া অবধি রাজবালার 


আসার আগে পর্যাস্ত গুণনয় একদিনও একটিবারও মুমূরযু 


স্ত্রীর ঘরের চৌকাঠ ডিঙান নাই, বা কাহাকেও তাহার 
কুশল লিজ্ঞাা করেন নাই। বীরেনই এতদিন নিশ্চিন্ত 
নিরুপদ্রবে তাহার ওষধ পথ্য দেওয়া ও সেবাশুশ্রধার ভার 
লইয়া ছিল। এখন সে তাহার সেই পুজার মন্দিরেও 
“স্থির হইয়া থাকিতে পাঁরিতেছিল না। তাহাকে সন্স্ত ও 
"ভ্কিত দেখিয়া দয়াদেবী আশ্বাস দিয়া বলিতেছিলেন__ 
এ ঘরে তোর ভন্বকি বীরেন-=উনি ত আমার ঘরে কখনো 


আসেন না! 

এমন সময় বাহিরে গুণময়ের চটির শব্দ শোনা গেল। 
বীরেন্ত্র উর্দশ্বাসে পাশের দরজা দিয়া দৌড় দিল--আর 
বাজবালার পিছনে পিছনে গুণময় আসিয়া সেই ঘরে 


প্রবেশ কবিলেন। 
রাজবালাঁও গুণময়ের নিরন্তর প্রণয়-নিতেদনেব জ্বালায় 


বিব্রত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাকে একলা পাইলেই 
তিনি তাহার ভাবী স্ত্রীর নিকট হইড্রে দাম্পত্য-প্রণয়ের 
বন আদায় করিবার জন্য এমন ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন ও 
'রাজবালাকে পীড়াগীড়ি করিতেন ফে রাজবালা ভয়ে লজ্জায় 
অভিভূত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিত। গুণময়ের সাড়া প্ুইলেই 
সে এখন কোনো একজন লোকের “কাছে গিয়৷ আশ্রয় 
লয়। কিন্তু সে শীপ্ই দেখিল মায়ার কাছে থাকিলে 
গুণময় আসিয়াই কন্যাকে সেখান থেকে চলিয়া যাইতে 


| 


, আশা নাই। 


ছুই তার 


পাত ৯০২১৪৯৪৯৮৬৪ FY SA সপ স্পা ল ৯৮ KAR উপাই পিতা SAN Ne NA NEN KAPRANI NANA A স্পা NT NINOS 





বলেন, সেও ভয়ে-ভয়ে সরির! পড়ে এবং রাজ্ত.' 
বার উপক্রম করিলেই তিনি পথ ঘা 

কণ্ঠস্বরে আদর গলাইয়া বলেন --'রাজু, নি ত 
প্রাণেশ্বরী » শুনিয়া রাজবালা লজ্জায় মরিয়া ঘা 
মোহিনীর কাছে আশ্রয় লইয়া দেখিল, মোহিল! 
আসিতে দেখিয়া নিজেই সরিয়া পড়ে, তাহানে 
বলিতেও হয় না। রাজবালা মায়ের নিকট গেলে ৫ 
আসিতে দেখিক্সাই হয় তিনি উঠিয়া যান, রাজব 
লইলে তিনি তিরস্কার করেন; নয়, ততিনি রা 
চাপা তিএস্কার করিতে-করিতে ক্রমাগত ঠেঁহি; 
কাটিয়া গুণময়ের কাছে.বাইতে বলেন। বারেনেও 
রাজবালার থাকিতে খুব ইচ্ছা হইলেও সূ অয় 
বড় একটা দেখিতেও পায় না; সে বুঝিতে প1 


' যে বীরেনও গুণময়েরই ভয়ে পলাইয়া পলাইয়া 


ফিরিতেছে, সুতরাং তাহার 'কাছে আশ্রর পাও 
সে এই ছর্দিন লক্ষ্য করিতেছিল £- 
দেবীর মহলের দিকে যান না; তাঁহাকে বিবাহ 
মতলব দয়াদেবীর নিকটে গোপন রাখিবার পহু 
গুনিয়াছে; অতএব দয়াদেবীর ঘরে আশ্রয় ₹. 
নিরুপদ্রব হইতে পারিবে বলিয়া তাহার আশ 
লাগিল--যদি বা গুণময় সেখানেও তাহাকে - 
করেন তবু *ক্সাদেবীর সাক্ষাতে তাহার সহি. 
সম্ভাষণ করিতে তিনি পারিবেন না। কিন্তু ; 
কাছে যাইতে তাহার কেমন সঙ্কোচ লজ্জা ও ভ. 
ছিল--তাহার বিরুদ্ধে যে হ্বায়হীন কঠোর ষড়ত 
স্বামী ও মাসীতে মিলিয়া করিয়াছেন তাহার প্রধান 
তসেই। সে কোন্‌ মুখে তাহার সাহাব্য গ্রহ 
যাইবে? সে চারিদিকে নিরুপায় দেখিয়া মা: 
কাঁদিয়া জেদ করিয়া বলিল-_মা, তুমি বাড়ী + 
এখানে থাকব না। 

তাহার মা বিরক্ত হইয়া বলিলেন__তুই এফ 
হচ্ছিন কেন বল্‌ ত রাজু ? কত জন্ম তপিস্যে ক : 
তবে রাল্রাণী হতে পায়! লক্ষ্মী এসে তোবে 
তুই ছেলেমানুষী করে হেলায় হারাতে বসেছি: 
কর্লে জামাইএর টান কদিন থাকৃবে? 


৬০১০ 
আরা ১ ANA NACL NINE সিল 


 রাঙ্জবালা ব্যাকুল হয়া কাদিতে-কাদিতে বলিল 
মা, আমি ওকে বিয়ে কর্তে পার্ব না, ওর সঙ্গে আমার 
বিয়ে দিয়ো না। 

তাহার মা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন__ফের এমন 
কথা মুখে আনবি ত তোকে এইখানে একলা ফেলে রেখে 
আমি বাড়ী চলে বাব? না হয় হলই এ কাত্তিক মাস, 
কালই তোর বিয়ে দিয়ে আমি নিশ্চিস্তি হব। 

এমন সময় আবার গুণময় প্রলয়কালের জলধরের 
্যায় দুরে উদিত হইলেন। তাহাকে দেখিয়াই রাজবালা 
সেখান হইতে উঠিয়া পলারন করিল। তাহাকে পলাইতে 
দেখিরা গুণময়ও দ্রুত চলিবার চেষ্টায় হাতীর মতন থপথপ 
করিতে করিতে, তাহার পিছনে-পিছনে এ-ঘর সে-ঘর ও-ঘর 
ঘুরিয়: বেড়াহতে লাগিলেন আর হাপাইতে-হাপাইতে 


AALS LN 


ডাকিতে তিক? রাজু! একবার ধরা দাও. 


প্রাণেশ্বরী ! 


রাজ্জবালা পরিত্রাণের কোনো উপায় না দেখিয়া দয়া-, 


দেবীর ঘরে গিয়া কিল) বীরেন পলায়ন করিল ; গুণময়ও 
আসিমা ঘরে চুকিলেন) দয়াদেবী একবার স্বামীর শ্রমকাতর 
গলদ্ধর্্ মির দিকে অবাক হইয়া তাকাইয়া পাশ ফিরিয়া 
শ্ুইলেন। রাঁজবালা তাড়াতাড়ি গিয়া তাহার ছুই পা 
“কোলে করির| বসিল; গুণদয়ও খাটের একধারে রাজ- 
বাপার একেবারে গা ঘেসিয়। বসিক্কা হাপরের মতন 
হাঁপাইতে লাগিলেন । . 
একটু দম" লইয়া গুণময় রাজবালার পিঠে থাবা 
রাখিয়। চাঁপা গলায় খুব আস্তে আদর করিয়া ভাঁকিলেন-_ 
এখান থেকে চলে এস রাজু! 
রাজবাঁল! পিঠ মুড়িয়া সরিয়া বসিয়া পিঠ হইতে গুণময়ের 
হাত সরাঁইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; গুণময় 
_ মরণাপন্ন স্ত্রীর পায়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া রাজ্রবালাকে 
ক্রমাগত টানিতে লাগিলেন। 
মাত্র গতকল্য এই পদসেবার উপলক্ষে রাজবালা 
বীরেন্দ্রের সহিত যে প্রীতির খেলা খেলিয়াছে তাহা টের 
পাইয়া দয়াদেবী দুঃখিত হইয়াছিলেন, বিরক্ত হইতে 
পারেন নাই। তাহার একান্ত অভিলাষ ছিল যে খীরেন্দ্রের 
সহিত মায়ার বিবাহ দিবেন; স্বামী অমত করিয়া মায়ার 


প্রবাসা__আঙিন, ১৩২৪ 


|! ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


এ স্পাস্টিত সিসি 


পাত্র খুজিতে ঘটক লাগাইয়াছেন বটে, কিন্ত সু স্ত্রী 
এই শেষ অন্থুবোধ তিন ঠেলিতে পারিবেন না বলিয়া 
দয়াদেবীর বিশ্বাস ছিল; মাপা একটু জেদী হিংস্গুটে 
হইলেও সে বীরেন্ত্রকে ভালো যে বাসিত তাহার পরিচয় 
পাওয়া গিয়াছিল ; বীরেন্্রও মায়াকে সেহ করে, কিন্তু তাহার 4 
প্রণযে ব্যাকুলতাব পরিচয় সে দ্যায় নাই, মায়ার সে বয়স 
হয় নাই বলিরাই; স্থৃতরাং ইহাদের বিবাহ উভয়েরই 
স্থথের হইবারই সম্ভাবনা ছিল। তাই যখন তিনি অন্গভব 
করিলেন যে রাজবালাকে দেখিয়াই বীরেন্দ্রের মন রাজ- 
বালার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া আনন্দরসে অভিষিক্ত হইয়া 
উঠিয়াছে, দে কলিকাতা যাওয়া স্থগিত রাখিবার অন্ত 
তাহার কাছে মিথ্যা ছলনা পর্য্যন্ত করিরাছে,*্তখন তিনি 
বীরেন্দ্রের সহিত কন্তার বিবাহ দেওয়া উচিত হইবে না মনে 
স্থিব করিয়া ছুঃখিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আজ আবার 
সেই রাজবালা তাহার স্বামীকে প্রলুন্ধ করিতেছে অনুমান 
করিগ্না তিনি বাজবালার উপর ত বিরক্ত হইলেনই, স্বামীর 
আচরণ দেখিয়াও আশ্চর্য্য ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন--ইহারা 


এমন বেহায়া নির্লজ্জ যে মরণকেও সম্মান করিতে ইহারা 
জানে না! 
দয়াদেবী অশুচি স্পর্শের স্যার রাজবালার স্পর্শ পরিহার «. 


করিয়া আপনার পা সরাইরা লইলেন। রাজবালা অমনি 
আরো! সরিয়া দয়াদেবীর কোলের কাছে গিয়া বসিল । 
গুণময় স্ত্রীর গায়ের উপর দিয়া হাত বাড়াইয়া রাজবালাকে 
ধরিতে যাইতেছিলেন, রাজবালা হঠাৎ সরিয়া যাওয়াতে 
হুমড়ি থাইয়া দৃঠাদেবীর গায়ের উপর পড়িয়া গেলেন। 
দয়াদেবী অমনি মুখ ফিরাইয়া স্বামীর দিকে তীব্র দৃষ্টিতে, 
চাহিলেন) সে দৃষ্টির কাছে গুণময় সঙ্কুচিত হইয়া সরিয়া 
আসিলেন। এমন সময় সেই ঘরে মায়া ও মোহিনী আসিয়া 
গুণময়কে দেখিরা থমকিয়া দাড়াইল। গুণনর রাগে গসগস 
করিতে-করিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া! গেলেন । 

(১৪)? রঞ্জু 
গুণময় চলিয়া গেলে রাজ্জবালা সবিয়া আসিয়া আবার 
দয়াদেবীর পায়ের দিকে বসিল ; তথাপি দয়াদেবী পা 
ছড়াইলেন না। রাজবালা ঠাহার পায়ে হাত দিতেই তিনি 
পা আরো সরাইয়া লইলেন। রাজবাল! বলিল-_”দিদি, পা 


| 


৬১ সংখা । 


ছড়াও।” দয়াদেবী তবু পা ছড়াইলেন না, কোনো কথাও 


বলিলেন না। 

মোহিনী বলিল-_মাসিমা, মাঁয়েব ওষুধ খাবা সমর 
| হয়েছে, ওবুধটা ঢেলে দাও না। আর একটু বেদানার রদ 
দাও। 

দয়াদেবী বিরক্ত হইয়া বলিলেন-_ দ্যাখ মোহিনী, 
যাকে-তাকে আমার ওষুধ কি খাবার জিনিস ছুঁতে দিসনে 
বলছি! আমাকে কি তোরা বাচতে দিবিনে মনে 
করেছিল! তোর! দিতে না পারিস আমার ওবুধ পত্তির 
দরকার নেই! 

মোহিন্টু আশ্চর্য হইয়া রাঁজবালার দিকে চাহিল। 
রাজবালা লজ্জার দুঃখে লাল হইয়া উঠিয়া ভাবিতেছিল - 
দিদি নিশ্চয় সমস্ত টেব পেয়েছেন--বীরেন বলে দিয়েছে৷ 
সে ত জানে, এ বিয়ে করতে তাঁব ইচ্ছে নেই, তবে সে- 
কথাটুকু সে দিদিকে বলেনি কেন? দিদি কি সে-কথা জেনেও 
আমার ওপর রাগ করছেন? 

রাজবালাঁব ইচ্ছা হইতেছিল দিদির পায়ে, ধরিয়া তাঁহাকে 
সকল কথ! খুলিয়া বলে, কিন্ত তাহার লজ্জায় বাধিতেছিল। 
সে এমন অবস্থায় অপরাধিনীর মতো কুষ্টিত হইয়া সেখানে 
বসিয়াও থাকিতে পারিতেছিল না, আবার ওদ্ধত্য প্রকাশ 
পাইবাব ও গুণমরেব কবলে পড়িবার ভয়ে উঠিরাও যাইতে 
পারিতেছিল না। " 

বীবেন্ত্র পাশের ঘরে লুকাইয়া থাকিয়া সমস্ত দেখিয়াছিল 
শুনিয়াছিল। সে দয়াদেবীর কথা শুনিয়*ই তাড়াতাড়ি ঘরে 
আসিল এবং মা যেমন কবিরা শিশুকে যত্ব করে তেমনি 
ভাবে দয়াদেবীকে ওঁষধ ও পথ্য দিল। দয়াদেবী স্নেহের 
অম্থযোগ করিয়া বলিলেন--তুই কোথায় থাকিস বীর, 
যেসে আসে আমায় ওষুধ পত্তি দিছে! * 

বীরেনের মনে হইল বলে--ও % তোমারই বোন্‌ 
৯ মা।- কিন্ত দে দেখিল রুজবালার চোখ ছলছল করিতেছে; 
তাহার কথা বলিলে পাছে দয়াদেবী বিরক্ত হইয়া আরো কিছু 
বলিয়া নিরপরাধ রাজবালার মনে ধ্যথা দ্যান সেই ভয়ে 
সে তাড়াতাড়ি বলিল_-এঁ পাশের ঘধেই ছিলাম মা, এই 
এলাম তোমায় €ষুধ দিতে । .. ..মারা আয় মার কাছে 
বোস। 
| ৭৭-৮ | 
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মাসিমাকে মা বকিয়াছে, বীরেন-দা তাহাকে ডাক 
খুব খুসী হইয়া নায়া তাড়াতাড়ি বীবেনের গাঁ থে ' 
কাছে বদিরা আঁড়ে আড়ে রাজবালাঁকে দেখিতে =. 

বীরেন ধারাকে দয়াদেবীর কাছে বদাইরা র'- 
তাহার সঙ্গে আসিতে ইঙ্গিত করিয়া ঘর হইতে ক" 
গেল। একটু ইতস্তত করিয়া রাজবালা একথা. 
দিকে চাহিল, দেখিল মানা কটমটু করিয়া তা 
তাঁকাইয়া আছে; একবার দয়াদেবীরু দিকে চাঠিহ 
চোখ বুজিয়া আছেন। উঠিতে ইচ্ছা হইলেও “১ 
পারিতেছিল না । 

ক্ষণেক পরে দয়াদেবী বলিয়া উঠত: 
পা ছড়াব, ওকে সরে যেতে বল্‌। 

মায়া ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল--ওব সঙ্গে ব'। 
আমার দার পড়েছে! * 

অপমানের আঘাতে ব্যথিত ও লজ্জায় লান ০₹* 
বালা আন্তে আস্তে পারের মল উঁচুতে গু'জজিয়া থা? 
নানিয়া ঘৰ হইতে বাহির হইয়া গেল। 


(১৫) 


বাহিরে বীরেন অপেক্ষা করিতেছিল। 
বাহিবে আদিতেই বীরেন তাহাকে ডাকিয়া! লইয়' / 
ছাঁদে সিঁড়ির ঘরে গেল। বীরেন মনে করিয়াছি 
গুণমর কিছুতেই তাহাদের সন্ধান পাইবে নী। 

বীরেন রাজবাঁলাব হাত ধবিয়া মিনতির সহিভ 
আজ ভোরে আমি চলে যাব। আর বোধহয় ভোঃ 
আমার দেখা হবে না। বাবার আগে তোঁম৷' 
আমার কিছু প্রার্থনা জানাবাঁৰ আছে ।* ' - 

রাজবালার শুভ্র রঙে লজ্জার আভা লা: 
আলতার রং হইল, গোলাপের পাঁপড়িব মতন পা? 
দুখানিতে রক্তের ছোপ গভীর হইল, শুক্তির কে" 
মহ্ণ ও উজ্জল গাল ছুটিতে নীল নীল শিরাগুলিতে 
নদী চঞ্চল হইয়া উঠিতে দেখা গেল। 

বীপেন্্র বলিতে লাগিল-_আমি চলে যাচি 
দেখবার কেউ থাকল না, মায়ের সেবাব ভান 


৬১০ 





নিতে হবে; মা তোমাকে বুঝতে না পেরে যে কটু কথ। 
বলছেন, রঢ় ব্যবহার করছেন তা তোমাকে সন্ধ করে 
থাকতে হবে। .. ***আর একটা কথা বলব? 

রাজবালা টানা-টানা সুন্দর চোখ ছুটি তুলিরা বীরেনের 
দিকে চাহিল। বীরেন আবার জিজ্ঞাসা করিল__ 
বলব ? 

রাজবালা লজ্জিত দৃষ্টি নত করিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল 
বলো। 

বীরেন বলিতে লাঁগিল--এখনও তোম।র অমত আছে 
জেনেই বলতে সাহস করুছি, নইলে বল্তে পারতাম না 
হয়ত। হাতীকান্দার রায়-বাঁবুর স্ত্রী হওয়ার প্রলে'ভন 
বড় বেশী গ্ম্ন গুণময় লোকটিকে তোমার খারাপ 
লাগছে বলে তুমি তাঁকে বিয়ে করতে চাচ্ছ না, কিন্তু এই 
অগাধ এশ্বধ্যেব আর বিপুল সম্মানের লোভ লোকটার 
ওপর বিরাগ একেবারে চাঁপা দিয়ে ফেলতে পারে । আমার 
অঙ্থরোধ, তুমি আদার মায়ের, তোমার দিদির, দয়াদেবীর 
সতিন হয়ো না) তিনি আঁর বেশী দিন বাঁচবেন না, 
তার মৃত্যুর পর তোমার ইচ্ছা হয় তুমি গুণমরকে বিয়ে 
কোরো । এওঁ গুণময় তোমার দিদিকে বধ করছে-_যেদিন 
, ওঁকে বিয়ে করে নিয়ে বাড়ীতে ঢ.কল সেই দিনই বড়- 
রাণী গলায় ক্ষুর দিয়ে মরলেন, সেই দেখে তাঁব যে বুকে 
ব্যথা লাগল দে ব্যথা আর সারল না) তাব পর আমার 
মাকে গলায় দাড় দিয়ে গুণময় যখন মারলে তখন তাকে 
দেখে দয়াদেবী যে শব্যা নিয়েছেন এ থেকে আর উঠবেন 
না; তার মবতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে গুণময় এখন চেষ্টা 
করছে তোমাকে বিয়ে করে মুমুরযু স্ত্রীকে চট্ট করে নেবে 


- - প্রাজবালা অবাক হইয়! চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া 
বীরেনের কথা শুনিতেছিল এবং সমস্ত ঘটনা বুঝিতে না 
পারিলেও গুণময়ের নিষ্ঠুরতার জন্ত তাহার উপর দ্বণা ও ভয় 
তাহার অন্তর ভরিয়া তুলিতেছিল। রাঁজবালা জিজ্ঞাসা 
করিল_-তোমার মা কেন গলায় দড়ি দিয়েছিলেন? 
_সে এ গুণময়ের জন্যে ।--বলিয়া বীরেন আপনাদের 
দুঃখের কাহিনী ও দক়াদেবীর মহত্ব বর্ণন। করিতে লাগিল। 
বলিতে বলিতে বীরেনের চোখ দিয়া প্রবল ধারায় জল 


প্রবাসী-_আঁশ্বিন, ১৩২৪ 
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পড়িতে লাগিল, রাজবাঁলাও সমবেদনাঁয় ব্যথিত হই ইয়া! 
বীরেনের চেয়েও ফুলিয়া-ফুলিয়া চোখে আঁচল দয়া কাঁদিতে- 
ছিল। বীরেন মায়ের মৃত্যুর পর একদিনও কাঁদিতে পাঁয় 


নাই; সে ক'দিলেই দয়াদেবীর পীড়া বৃদ্ধি হইবে বলিয়া . 


সে দয়াদেবীর সামনে কাঁদিতে পারে নাই, দয়াদেবী সর্বদা 
তাহাকে কাঁহে-কাছে রাখিতেন বলিয়া সে নিজ্জনে কীদি- 
বারও অবকাশ পাইত না; আজ নে প্রাণি খুলিয়া 
কাদিয়া বাঁচিতেছে, আর-একজন তাহার জন্য মমতায় 
তাহার সঙ্গে-সঙ্গে কীদিতেছে এই আনন্দে এই সাস্বনায় 
আজ আর তাহাব অশ্রথারা নিরোধ মাঁনিতে চাহিতে- 
হল না৷ 

রাজবালা যখন দয়াদেবীর ঘর হইতে ধীর আহ্বানে 
উঠিয়া আসে তখন হিংসায় জলিতে জলিতে মায়াও উঠিয়। 
আসিয়া লুকাঁইয়। থাঁকিয়। দেখিল উহাঁবা কোথায় গেল। 
তারপর আস্তে আস্তে পা টিপিয়া-টপিয়া সিড়ি বাহিয়া ছাদে 
উঠিয়া আড়াল হইতে উকি মারিরা বীরেন ও রাজবালাঁকে 
দেখিতে লাগিল। বীরেন ও রাজবাল! কীদিতেছে দেখিয়া 
মারা আবার পা টিপিয়া টিপিয়া নানিয়া গেল । 

গুণময়, দয়াঁদেবীর ঘর হইতে রাগ করিয়া চলিয়া 
আসিয়াও রাগ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, আবাবু 
রাজবালার সঙ্গলাভের লোভে দয়াদেবীর ঘরে ফিরিয়া 
আঁসিলেন। দয়াদেবী একবার উৎসুক নেত্রে স্বামীর দিকে 
চাঁহিলেন। গুণময় তাঁহাব দিকে না তাঁকাইয়াই মোহিনীকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন--মোহিনী, এরা . ***রাজুরা কোথায় ? 

দয়াদেবী দ্বণায় ত্র কুঞ্চিত করিয়া মুখ ফিরাইয়া 
লইলেন। মোহিনী থতমত খাইয়া বলিতে যাঁইতেছিল_- 


দয়াদেবী পা দিয়! সোহিনীর গা টিপিয়া তাহাকে সাবধান 
করিয়া দিলেন, নোছুনী সামলাইয়া লইয়া বলিল--দিদিমণি 
আর মাসিমা ত এদিকে গেল। * 

গুণময় রাজবালার* পন্ধানে বাহির হইয়া রাজবালার 
মায়ের কাছে গেলেন [ 

রাজবালার মা তখন আঁচল পাতিয়া একটু গড়াইতে- 
ছিলেন_এখানে আসিয়া অবধি তীহার কাজ হইয়াছে 
খাওয়া গড়ানো আন রাঞ্জবালাকে জপানো। জামাইএর 


৪৯ 


ib 


দি 


তষ্ঠ সংখা 


পাস পা স্পা তির উপ্রা্ি ৯ তাসিপাসিপাটিপাস্টি তি সিসি 


সা পাইর" ধড়মড় কি উঠিয়া বসিরা মাথায় 


ঘোমটা টানিক। দিলেন। 
রত জিজ্ঞাসা করিলেন-__মাসিমা, রাজু কৈ? 


_তামার সঙ্গে-সঙ্গেই ত 
বাঁবা। 

_ সেখান থেকে চলে এসেছে । 

ভালো 


এমন সময়ে ছাদের সিঁড়ি ইনাম মায়া বাবাকে 
দেখিয়া গমকিয়া দাড়াইল । তাহাকে দেখিয়া গুণময় জিজ্ঞাসা 


করিলেন-*দায়া, রাজু কোথায় রে? 


মায় ঢোক গিলিয়া বলিল-_মা মাসীকে বকেছে, তাই 


বীরেন-নাঁর কাছে *াদছে। 
গুণময় আশ্চম্য হইয়া বলিলেন__বীরেন ! 


মায়! চোখ পাকাইয়া একনিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল-স্থ্যা 
বাবা, তুমি বীবেন-দাঁকে কলকাতা যেতে বলেছিলে, ও 


যায়নি, লুকিয়ে আছে। 


গুণময় তুদ্ধ হইয়া গণ্ডারের ন্যায় চোখ ছটা ঘুরাঁইয়া 


এ বলিয়া উ/ঠলেন-__াঁয়নি ! কোথায় সে হতভাগা ! 


মায়া একবার পিছনে সিঁড়ির দিকে তাকাইয়া চুপিচুপি 


খলিল--ওপরে চিলের ঘরে ! 
রাজবালার *, 


না পেলে কি অমনি বিগড়োয়! 


গুণময় ক্রোধে অধীর হইয়া চটিজুতার চটপটানিতে 
বাড়ী কীপাইয়া বীরেনকে শাস্তি দিতে ছুটিতেছিলেন। 
মায়া তাড়াতাড়ি বলিল-_চুপিটুপি চল বাৰা, সাড়া পেলে 


বার-বাড়ীর সি দিয়ে নেবে পালাবে ।  * 


গুণময় চটিজুতা খুলিয়া খালি পায়ে সিঁড়িতে উঠিতে 
মতন পানের দাপে 
বীরেন ও রাজবাঁলা কীদিতেছিল 


লাগিলেন; সেই মোটা মোটা 
মেদিনী কম্পমান। 
বলিয়া সে পায়ের শব্দ লক্ষ্য করিল মা । 


 গুণময় পা টিপিয়া-টিপিরা ঘরের মধ্যে গিয়া একেবারে 
বীবেনের কান বা হাঁতে চাপিয়! ধবিয়া বলিয়া উঠিলেন-- 
পাজি হতভাগা, যার খাবি তাবই সর্ধনাশ করবি ! বেরো 


আমার বাউ ছেক । 


দয়ার ঘরের দিকে গেল 


এ হুড়কো পালানে মেয়ে হয়েছে! তুমি 
বাবা নবদ্বীপের পণ্ডিতদের কিছু বেশী করে দক্ষিণে দিয়ে 
কার্তিকমাসে বিয়ের বিধেন নিয়ে শিগগির দুহাত এক করে 


অমনি বলিয়া উঠিলেন_-তাইতে পোড়া- 
কপালী এমন করে ফরকে ফরকে মরছে! আমি তাইত 
ভাবি, আমাব অমন সোনার রাজু মন্দ লে।কের কুপরামর্শ 


ছুই তার 


৪. ০৯ লি প্রি পাঁ ANAND পিপাসা 


৯িপ্াছি পাটি পাটি পািপাসিপাসাসিপরা্ি প স্পা লাখ ৮২৮ 


বীরেন অকস্মাৎ আক্রমণে বিমুঢ হইয়া চে' 
হাত সরাইয়! যেমন মুখ তুলিল অমনি গুণময় তাহ" 
বিরাশি সিককার ওজনের এক চড় মারিয়া ক 
ক্রমাগত নাঁড়। দিতে দিতে দুপাটি বাঁধানো নাত 
চাপিয়া ঠকঠক শব্দ করিতে করিতে গঞ্জিতে না, 
ঠাকুরের ভোগে কুকুরের দৃষ্টি! ঠাকুরের ভোগে 
{ 


মায়া বীরেনকে অত্যন্ত ভালবাসিয়াছিল ; দেও 
তাহাকে উপেক্ষা করিয়া অপরকে বেশী ভাজ" 
বলিয়া মায়া হিংসার তাড়নায় বাপেবকাছে গিয়া ' 
নামে নালিশ করিয়াছিল। কিন্ত তাহারই চো ২৭ 
বীরেনকে লাঞ্চিত পীড়িত অপমানিত দেখিয়া মার - 
কাদিতে চুটিয়া আসিয়া তাহার বাবার হাতী 
টানিতে বলিতে লাগিল--ও বাবা বীরেন-দাক্ে € 

বীরেন মাথার এক ঝটকায় গুণময়ের হাত 
ছাড়াইয়া লইয়া সোজা হইয়া দ্রাড়াইল। তাহাৰ: 
তোলাতে, এই মেয়ে-হুটির সামনে ত।তক অভ 
করাতে, তাহার যাঁতৃবধের সদ্য-বর্ণনায় উদ্দীপ্ত গে, 
প্রতিহিংসায় জ্বলিয়া উঠিল ; তাহার উন্মত্ত রক্ত : 
গাঁজন নাচিয়া উঠিল! তাঁহার সুন্দর কমন 
খাজু হইয়া উঠিল, গৌর বর্ণ আরক্ত হইল, নিটো- 
ও মস্থণ কণ্ঠে শিরা স্ফীত হইয়া উঠিল, তাহাঁব : 
উজ্জ্বল চোখ দুটি ধারালো ছুরীর ধারের ম. 
হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই সে শান্ত হই" 
করিল--তাহার মনে পড়িয়া গেল গুণময় ত 
দয়াদেবীর স্বামী, তাহার গায়ে হাত তুলিলে 
মনে বাজিবে। বীরেন সেখান হইতে একছুটে 
ঘরে গিয়া তাহার পায়ের উপর মাথ! রাখি. 
ফেলিল। সে যাইবার সময় শুনিতে পাইল ₹ 
মা টেঁচাইতেছেন__বামন হয়ে চাদ ধরবার 2, 
সাত জন্ম তপিস্তে কর্‌, তবে ত রাজুর মতন ৫ 





| 

এই দুদিন আগে রাজবালার মায়ের কাছে কা 
সুপাত্র ছেলেটি ছিল, আজ খুনী ডাকাত গুণণ 
সে অপাত্র হইয়া পডিয়াছে। 


৬১২ 


সস 








বাঁরেন চলিয়া গেলে গুণময় আদর করিয়া রাজবালাকে 
বলিলেন-__রাঁজু, তুমি আজ বাদে কাল রাজ্রবাণী হবে, 
এসব ছোটলোকদের সঙ্গে এত মাখামাখি কি তোমা 
সাজে! এস তুমি আমার সঙ্গে । চল, চার ঘোড়ার গাড়ী 
করে বেড়াতে যাবে? 

গুণমরের প্রতি বিরাগ রাঁজবালার চরমে উঠিয়াছিল। 
বীবেনের উপর কি নৃশংস অত্যাচার এই গুণময় করিয়া 
আসিতেছে তাহা সে এইমাত্র বীরেনের মুখ হইতে 
শুনিয়াছে; এখন তাহার চোখের সামনে বীরেন বে লাঞ্ছনা 
ভোগ করিল তাহা তাহারই জন্ত_-তয়ের কারণ সত্বেও 
বীরেন যে কলিকাতা না গিয়া এই বাড়ীতে লুকাইয়া ছিল 
সে ত অুহাকেই দেখিবার লোভে। অতবড় ছেলে 
বীবেনকে যে-লোক মারিতে দ্বিধা বোধ করিল না সেই 
অমানুষ আসিয়াছে তাহাকে প্রণয় দেখাইতে | সেই প্রণয়- 
পাগল ভয়ানক লোকটা তাহার স্ত্রীকে যে কত ভালবাসে 
কেমন বত করে তাহাঁও ত সে বীরেনের কাছে এই মাত্র 
শুনিল, স্বচক্ষেও ত দেখিতেছে। তাহাকে স্বামী বলিয়া 
বরণ করিবে কিসের লোভে? এরশ্বধ্য ? ধিক্‌! এই 
অট্টালিকায় বিলাস-আড়ম্বরের ভিতর নি্টুর জমিদারের শত 
বিলাস-সামগ্রীর মধ্যে একটা হইয়া থাকার চেয়ে নিরাশ্রয় 
প্বীরেন্দ্রের হাত ধরিয়া পথে দ্বাড়ানো ঢের গৌরবের ঢের 
আনন্দের ঢের কল্যাণের । 

রাজবালা লখুক্ষিপ্র পদে  গুণময়কে এড়াইয়া নীচে 
নামিয়া গিয়া একটা ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া দরজায় খিল 
লাগাইয়া মেঝেতে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল 
তাহার পরিত্রাণের উপায় কি, তাহার গতিই বা কি 
হইবে? 

রি (১৬). 
. চিলের ছাদের ঘর হইতে সবাই চলিয়া আসিল; মায়! 
কিন্তু নড়িতে পারিতেছিল না। একলাটি সেই প্রকাণ্ড 
ছাদে ভূতের ঘরে থাকিতে মায়ার অত্যন্ত ভয় হইতেছিল, 
কিন্ত সে নীচে নামিতেও পারিতেছিল না _সে যে অন্তায় 
অপকণ্ম করিয়াছে, ইহার পর সে বীরেনের সম্মুণে যাইবে 
কেমন করিয়া । মায়ার অত্যন্ত রাগ হইতেছিল রাজবালার 
উপর--এভদিন ত সে তাহার বারেন-দাদাকে লইর! দিব্য 


প্রবাপী- আঙ্বিন, ১৩২৪ 


পািপস্পাসিপাসিপাস্পিপাসিপাসিপািলাসিপাসি ANAND DAN NAN ANNA তে ৯ ANN SA NN পা্িপাসিপাস্পিীসিপিসি লও পাও না নাও নাসিল 


পাইল না। 


| ১৭শ ভাগ, ১ম থণ্ড 


নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রবে ছিল, কোথা হইতে রাজবালা আসিয়াই 
তাহার বীরেন-দাদাকে বে-দখল করিয়া বসিল, ইহা তাহার 
অসহ্য । অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া-থাকিরা ভয়ে-ভয়ে 
চারিদিকে চাহিতে-চাহিতে মায়া একটু-একটু কবিয়! 
সরিতে-সরিতে সিঁড়ির কাছে গেল; তারপর “বাবাগো” 
বলিয়া চীৎকার করিয়া সিড়ি দিনা এক ছুটে নীচে নামিয়া 
গেল। নীচে নামিয়া নে কাহাকেও কোথাও দেখিতে 
তাহার মনে হইতে লাগিল নিশ্চয় বীরেন-দা 
আবার মাসিঘার, সঙ্গে কোনো ঘরে নুকাইয়া গল্প 
করিতেছে! মায়ার অত্যন্ত কান্না পাইতে লাগিল। সে 
আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিবার অন্ত একেবারে প্রস্তুত 
হইয়াই চুটিয়| মায়েব কাছে গেল । 

মায়ের ঘরে ঢকিয়াই সে থমকিয়া দ্বীড়াইল, তাহার 
আর কাঁদা হইল না। সে দেখিল বীরেন তাহার মায়ের 
পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া-ফুলিয়া কাদিতেছে 
আর তাহার মা তাহার দূর্বল ক্ষীণ হাতথানি বাড়াইয়া 
মমতাভরা স্বরে তাহাকে ডাকিতেছেন-_বীক্, বাবা, তোর 
মুখেপা লাগছে, আমার হাতের কাছে সরে আয়. 

মায়া আস্তে আন্তে সরিয়া সরিয়া গিয়া বীরেনের কাছ. 
বেঁসিয়া দাঁড়াইয়া ভয়েভয়ে মৃদু স্বরে ডাকিল-_বীরেন-দা ! 

বীরেন কোনো সাড়া দিল না। মায়া ঠোঁট ফুলাইতে” 
ফুলাইতে বলিল__আমি আর ককৃথনো করব না ভাই, 


বীরেন কান্না খামাইয়! , মাথা তুলিবার চেষ্টা করিতে- 
ছিল, কিন্তু পারিল না । বীরেনের তখনো কোনো সাড়া 
না পাইয়া মায়া বলিল--তোমার ছুটি পারে পড়ি বীরুদা 
ate তুমি না “হয় আমায় খুব করে মারো, আমি 
কাদব না......" 

বলিরাই মায়া (কাঁদিয়া ফেলিল। 

বীরেন মুখ না তুলিয়াই হাত দিয়া মায়াকে বেষ্টন_.. 
করিয়া আপনার গায়ের,সঙ্গে চাপিয়া ধরিল। 

দয়াদেৰী বলিলেন-ঝি' হয়েছে রে মায়া ? তুই দাদাকে 
মেরেছিস বুঝি ? 

দায় কামার মধ্যে হাপাইতে হাপাইতে বলিল--বারে ! 
আনি কেন? আমি বাবাকে বলে দিলাম যে বীরেন-দা 

॥ 
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তপ্ত হননি, শেষকালে গায়ে হাত ! 
কি তুললেন 


+ 


দয়াদেবীর চোখ দিয়া ঝবঝব করিয়া জ্রল গড়াইয়া 
তাহা দেখিয়া মায়া চীৎকার করিয়া 
তাহাকে কিন্ত কেহই তথন লক্ষ্য করিল 


পড়িতে লাগিল। 
কাদিয়া ফেলিল। 
না, কেহ একটি সাস্বনাৰ কথাও বলিল না। 


বীরেন মাথ! তুলিয়া দ্যাঁদেবীর দিকে চাহিয়া বলিল 
তোমাকে 


_মা, আমি কাল ভোঁবে কলকাতা যাব। 
আর আমি দেখতে পাব না এই আমার চরম শান্তি! 


দয়াদেবী চোখের জল মুছিতে-মুছিতে বলিলেন-আর 
আমি এ বাড়ীতে তোকে থাকতে বলতে পারিনে, তুই যা। 
আমার আশীর্বাদে 
বড় আশা করেছিলাম 
বাবা, মায়ার সঙ্গে তোব বিয়ে দেবো_সে সাধ আমার 


আমারও দিন শেষ হয়ে এসেছে। 
তোর কোনো অমঙ্গল হবে না। 


পরল না। 
মায়া কামাব মধ্যে বলিয়। 


কোরো । 


: মায়ার এই কথার দয়াদেবী ও বীরেনের কান্না ষেন 
উথলিয়া উঠিল। বীরেন ছুইহাঁতে মায়াকে জড়াইয়া বুক 


চাপিয়া ধরিল। 


দয়াদেবী অনেকক্ষণ চোখ বুজিয়া থাক্ষিরা একটু শান্ত 
হইয়া বলিলেন_-বীরেন, আমার লোহার সিন্দুকে এক- 
বাক্স গহনা আছে, সে তোর বৌকে দেবো বলে মানত 
করে তুলে রেখেছি; তুই সেই বাক্সটা নিম্নে আয়, কল- 


কাতার ব্যাঙ্কে সেফ-ডিপজিট করে রেখে দিস.*.... 


মা, আমি বিয়ে করব না। বিয়ের আশা আমার 


ঘুচে গেছে। ও গহনা আয়ি মায়াকে দিলাম। 


মায়া উৎফুল্ল হইরা বীরেনের গলা জড়াইয়া ধরিয়া 


বলিল__আমি তোমাব বৌ বীরেন-দাঁ, তাইতে আমাকে 
দিলে? 


বীরেন মান হাসি হাসিয়া বলিল--না ভাই, তুমি আমার 


বোন বলে তোমাকে দিলাম । 








উঠিল-_-আমি আর কফ্খনে 
এমন কাঞ্জ করব না বীরেন দা, তুমি আমাকে বিয়ে 


দুই তার 


মাসিমার সঙ্গে কাঁদছে, তাইতে বাবা গিয়ে মেবেছে ! 
তা বীরেন-দা আমায় মারুক না, শোধবোধ যাবে...... 
দয়াদেৰী আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন_উনি এত করেও 
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দয়াদেবী জেদ করিয়া বলিলেন--না বাবা, (গে 
কথা! ওকালতি পাশ করে তুই রোজগার করবি, + 
হবি। তোর ফে-সংসার আমরা ভেঙেছি সেই সং 
লক্ষ্মীকে আমার গায়ের গয়না দিয়ে সাজাব এই যে 
মানত ছিল! 

বীরেনও জোরের সঙ্গে বলিল--ওকাঁলতি এব'খ 
করবই মা, কিন্ত রোজ্গগার করে সংসারী হবাঁর জে 
নিজে ভুগে দেখেছি, গরিব ছুঃখী--যার ওপর ৫ 
অত্যাচার হচ্ছে--তার হয়ে লড়বাঁর লোক উকিলছে « 
নেই, তারা সবাই শুধু চেনে টাকা ।* আমি বেন ' 
চারের বিরুদ্ধে দীড়াবার ব্রত নিতে পারি -এই অ. 
আমার করো মা, আমায় স্বার্থপর হতে বোলো না! 

বীরেন দরাঁদেবীর পায়ের উপর মাথা ঠেকাইফ 
করিল। দয়াদেবী হাত বাঁড়াইলেন, বীরেন নিকটে 
গেল, দরাদেবী তাহার মাথায়'হাত রাখিয়া! তাহা? 
স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন। তারপব বলিতেন- 
আর-একটাঁ কথা তোকে রাখতে হবে বাবা। আ'- 
টাকা জমিয়ে রেখেছি, তা তোকে নিতে হবে। 

বীরেন একটু ভাবিয়া বলিল-_আছচ্ছা দাও ম.১ 
চেয়েও গরিবদের সেবায় লাগবে। 

(১৭ ) 

রাত থাকিতে উঠিয়া বীরেন দয়াদেবীর কাছে ' 
লইয়া চোখের জল মুছিতে-মুছিতে ঘর হইতে বাহিৎ 
দেখিল অন্ধকারে রাজবালা চুপ করিয়া দাঁড়াই 
তাহাকে দেখিয়া চমকিত হইয়া বীরেন জিজ্ঞাসা ব' 
তুমি এথানে কি করছ? 

রাজবাঁলা অতি মৃদু স্বরে বলিল-_তুমি যে যাচ্ছ 

বীরেনের সমস্ত অন্তর আলোড়িত হইয়া উঠিল, 
আর কোনো কথ! বলিতে পাঁরিল না? 

রাজবালা আবার বলিল--কবে ফিরবে? 

রাজবালার স্বর ড় কম্পিত, বড় আতর! 

বীরেন আবেগ সম্বরণ করিয়া কঠিন হইয়া! < 


এই আমার অগস্ত্যধাত্রা, তোমার সঙ্গে আর কথলে' 
হবেনা। * 

বাজবাল! ইতস্তত করিতে-করিতে বলিল__-অ:£ 
যাঁও আমি কি করব? 


২১৪ 

আমার মা রইলেন, ভাব সেবা কোরো ; আর পারো 
ত তার সতীন হয়ো না। আমার কথা ভূলে যেয়ো । 

বারেন তাহাকে ভুলিতে অনুরোধ করিয়াই ভুলিতে 
বারণ করিল। রাক্রবালা আঁচল দিরা চোখ ঢাঁকিল। 
বীরেনও চোখের জল মুছিতে-মুছিতে চলিয়া গেল৷ 

বাঁজবালা সেই ভোবে স্নান কবিয়! পবিত্র হুইয়া তীর্থ- 
স্নাতা তপস্বিনী যে ভাবে দেবতার মন্দিরে যায় সেই ভাবে 
দয়াদেবীব ঘরে গেল। দরাদেবী তাহাকে দেখিয়! আশ্চর্য্য 
হইয়া গেলেন__-এ যেন মুর্ভিমতী ব্যথা । 

রাজবালা জিজ্ঞাসা কবিল-_দিদি, এখন কি মুখ ধোবে ? 

আজ আর দয়াদেবী বিরক্তি প্রকাশ করিতে পারিলেন 
না। তিনি গুধু বলিলেন_মোহিনী আস্থক। 

--মোহিনী এখনো ঘুমুচ্ছে ।--বলিয়া রাঁজবাঁলা উচু টুল 
আনিয়া থাটের পাশে রাখিল এবং তাহার উপর রুপার 
একথানি ছোট বেকাঁবিতে কাঁরিয়া মাজন, কপার জিভ-ছোলা, 
রুপার ডাবর ও এক ঘটা জল সাজ্জাইয়া রাখিল ; তাবপর 
দয়াদেবীকে ধরিয়া ধীবে ধীরে তুলিয়া বসাইয়া তাহার হাতে 
জল ঢালিয় দিতে লাগিল । 

দয়াবেদীকে মুখ ধোয়াইয়া ওষধ খাঁওয়াইল। তারপর 
ষ্টোভ জ্বালিয়া মেলিন্স ফুড তৈরি করিবার জন্য জল গরম 
করিতে দির্না: মোহিনীকে দুধ জাল দিয়া আনিতে বলিতে 
গেল। 

অল্পক্ষণ পরেই ব্লাজবালা ফিরিয়া আসিল, তাহার 
পিছনে-পিছর্নে'আসিলেন গুণময়। গুণময় বলিলেন--তুমি 
এখানে কি করবে রাজু, তুমি আমার সঙ্গে ছাঁতে একটু 
বেড়াবে এস ৷ 

রাজবালা ভয়ে অভিভূত হইয়া খাটের ওপারে দয়াদেবীর 
কোল ধেঁসিয়া গিয়া বসিল। গুণময় দমিবাঁর পাত্র নন, 


তিনিও খাটের উপর উঠিয়া বসিয়া ঝুকিয়া রাজবালার হাঁত 


ধরিয়া বলিলেন--রাজু, তোমার হাঁতখানি কি নবম! 
বাঁজবালা হাত ছাড়াইয়া লইয়া পিছন ফিরিয়া বসিল। 
গুণমর তাহার দীর্ঘ ঘন চুলের গোছা হাতে তুলিয়া 
বলিলেন-__এই সক্কাল বেল! তুমি চান কবেছ রাজু! কী 
সুন্দর চুল তোমার ! তোমার সব ভালো রাজু! | 
রাজ্জবালা উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। 


পরবাসী- আশ্বিন, ১৩২৪ 
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গুণমন্ণও পিছু-পিছু চলিংলন। বাজবাল! ক্ষিপ্র পদে এঘর 
সেঘর ঘুরিয়া গুণময়কে সাত পাক খাঁওরাইয়া নাকাল 
করিয়া দিয়া লুকাইয়! আবার দরাদেবীর ঘরে চলিয়া 
আসিল। তাহার মুখ কৌতুকের হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া * 
উঠিয়াছে। 

রাজবালাঁব সেই হাঁসি প্রণয়লীলার দীপ্তি বলিয়া ভুল 
বুঝিয়া দয়াদেবী বিরক্ত হইয়া বলিলেন _বাড়ীতে ঘরের 
ত অভাব নেই রান্ধু, তুমি আমার এই ঘরটিতে এসো নাঃ 
আমি তোমার হাতে ধরে ভিক্ষে চাচ্ছি, আমায় একটু 
নিকপন্রবে মরতে দাও । এ ঘরও খালি হতে আর বেশী 
দেরী হবে না। 

রাজবালা বিস্ময়ে ভয়ে দুঃখে অভিভূত হইয়া কাঁদিয়া 


ফেলিল। 
তাঁহাব চোঁখ দিয়া জল পড়িতে দেখিয়া দয়াদেবীর 


কোমল মন ভিজিয়া উঠিল, তিনি নরম স্বরে বলিয়া 
উঠিলেন--বাজু, তুই কাঁদছিস কেন? 

এই মমতার স্পর্শ পাইয়া রাঁজবাঁলার চোঁথ দিরা অশ্রু- 
ধারা বেগে বহিতে লাগিল, ক কঠে বলিল--দিদি, 
তুমি আমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও... 


- ত্তোর অদ্রাণ মাসে বিয়ে হবে টি এখন বারী 


যাবি কি? 
_ মার ছটি পা খুঁড়ি দি টি 


আমি জামাই-দাঁদাকে বিয়ে করতে পারব না। 
দয়াদেবী অতিমাত্র আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন--জামাই- 
দাদাকে বিয়ে করবি কে বলছে? 
রাজবাঁলা আবেগেব ঝৌকে তাঁহার মা ও ভগ্নীপতির 
গোঁপন ষড়যন্ত্র ফীশ করিয়া ফেলিয়া কুষ্ঠিত সঙ্কুচিত হইয়া চুপ 
করিয়া গেল! 
॥ দয়াঁদেবী উৎস্থক হুইরা বলিলেন--বল্‌ রাজু, ও কথা 
কে বললে? ৯ 
রাজবাঁলা মাকে বাঁচাইবারু জন্য ঘুরাইয়া বলিল” 
জামাই-দাঁদা মাকে বছিলেন। 
-মাসিমারও মত হয়েছে ? 
রাজবালা চুপ করিয়া রহিল। 
দয়াদেবী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন__আমার মরারও 
সবুব সইছে না !.... রাজ, আমার কাছে আয়। 


পা 


bd 


+ 


৬ষ্ঠ সংখা ] 


AANA AN পিসি লা পাপ সাদা সপ পা 


রাজবাল! কাছে (গয়া দাড়াইলে দয়াদেবী তাহার ছুই 
হাত ধবিরা বলিলেন--বাজু, তুই মামাব ছোট বোন, তোর 
হাতে ধরে ভিক্ষে চাইছি আমি যে কণ্টা দিন আছি আমার 
এস্ায়ামীকে আমারই থাকতে দিন। 

রাজবালা ভাড়া তাড়ি বলিয়া উঠিল -_-আমি ওকে 
কক্খনো বিরে করব না, ককৃধনো বিয়ে করব না। 

হাপাইতে-হাপাইতে গুণমর আসিচা ঘবে ঢুকিলেন। 
রাজবাঁলার দিকে চাহয়! হাপিতে-হাসিতে বলিলেন--রা্রু, 
এই ত খুজে বার করেছি! এইবার তুমি আধি _ 
খুঁজবে, আমি লুকে বো এসো ....- 

দয়াদেবীন্ষ্টি নত করিয়া কাতর স্বরে বলিলেন 
তোমার কাছে আঘাঁব একটা ভিক্ষে আছে। 

চমকিয়া উঠিয়া গুণময় গম্ভীৰ হইয়া বলিলেন_আ্যা ! 
আমায় বলছ ? 

-হ্যা। আনাৰ মবতে আব বিলম্ব নেই-_আমাব 
কোনো কথ! কখনো তুমি শোনোনি, এই শেষ অনুরোধটি 
তোমায় রাখতে হবে। 

-কি? 

--আমি মরার 'মাগে তুমি বিয়ে কোরো না। 
১ গুণময় ঝাঁবিয়া বলিয়া উঠিলেন--আমি বিয়ে করব 
তোমায় কে বললে? রাছু বুঝি? বলেছে ভালোই 
করেছে। তুমি ত মবতে বসেছ, বিয়ে না করলে আমাৰ 

ংসার-ধম্ম বজায় থাকে কেমন করে ? 

দয়াদেবী ব্যথিত হইয়া বলিলেন---বিয়ে কোরে|। কিন্ত 
আমি থে কটা দিন বেঁটে আছি...... ৫ 

গুণমর বিরক্ত হঙরা বলিরা উঠিলেন--তোমার 
মবধার ত কোনো গা দেখছিনে। তুমি যদি এখন কিছুক্কীল 

না মবো ! 

দরাদেবীর চোখে জল আপিতেছিল, তিৰি তাড়াতাড়ি 
মুখ ফিরাইয়া কঠিন হইয়া রহিলেন। 

স্ত্রীর কাছে গোপনতাব যেটুকু সঞ্কোঁচ ছিল সেটুকুও 
ঘুচিয়া যাওয়াতে গুণময় স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন-__রাজু, 
এসো আমরা খেলা করিগে, রুগী আসলে বসে থাকা কি 
তোমার সাজে! 

রাজবলালার আপাদমস্তক জলিয়া উঠিল, তাহার মনে 
হইল, এ “লাকা মানব না দানব ! 


মোহিনী দুধ জাল দিয়া আনিল। 


মলা ক সি ১ লালা ১ পল লা ১১ সি 


রাজবালা দয়াদেবীর 
1 


উর 


খাবার তৈরি নিতে নি গুমের পিকে 
করিল না। 

চতুর খানসামা আসিয়া খবব দিল বিলাসপুবের 
রসময় বাবু বিবাহের জন্য স্বপং মায়াকে 
আসিয়াছেন। 

গুণময় বলিলেন মোহিনী, মায়াকে একটু 7 
গুজিয়ে বৈঠকখানায় নিয়ে আদ । 

গুণময় চলিয়া গেলেন । 

ঘুম হইতে জাগিয়া বাবার ভয়ে চোখ 

বিছানার পড়িয়া ছিল, গুণময় বাহির হইয়া যাইতে 
মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল-*মা, আম - 
দাদাকে ছাড়া আব কাউকে বিয়ে করব না । 

দরাঁদেবী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চোখ মূছিযে ন 


চাক বন্দোপু 4 


ভালো 


ভালো ওগো ভালো আমাঁব 
সকল কথার শেষ, 
আখি ছুটি আলোয় ভরে, 
দেখাও উজ্জল ছেশ-__ 
যে দেশেতে ভালোর সঙ্গে 
ভালোয় কথা কর, 
বে দেশেতে আলোব মাঝে 
ঘটায় পরিচয়, 
যে দেশেতে সবাব পরাণ 
সহজ স্বাধীন সুখে, 
নিত্য ভরে, নিত্য হরে ্ 
বক্র কুটিল দুখে, 
যে দেশেতে বিডস্বনা 
নাইকো কোনো কাজে 
সফলতার তৃর্য বেথা 
আকাশ জুডি বাজে, 
যে দেশেতে যাবার লাগি 
যাত্রা সবার সুরু, 
যে দেশেতে আছেন বসে 
প্রাণের পরম গুু ; 
সেই দেশে আজ আলোর মাঝে 
লব ভালোর দীক্ষা 
*এরই লাগি সবার প্রাণে 
সদাই প্ৰতীক্ষা ৷ 


শ্রীহেম5। রর 
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পণ সি টি সত LANL পপ সস ঘ্ঠ সি সি ও 


বিজয়নগর 


দার্ষিণাত্যে বেলারীর অনতিদুরে হিন্দুরাজধানী বিজরগনরের 
ধ্বংসাবশেষ এখনও সুদূর অতীতের করুণস্থৃতি বক্ষে বহিয়া 
অনাদূত অবস্থায় পড়িয়া কালের বিচিত্রলীলা দেখিতেছে। 
তাহার সৌভাগ্যদীপ্ত উজ্জ্বল দিনগুলি মহাকালের ফুৎকারে 
ফুরাইয়া গিরাছে, কিন্তু জানি না তাহার যৌবনের কল- 
রাগিণীর মধুর স্থৃতি এখনো তাহাকে পীড়ন করিতেছে কি 
না। একদিন সে এক প্রবল প্রতাপান্বিত বিশাল হিন্দু- 
রাজত্বের গৌরবময় স্বাধীনতার ধ্বজা বক্ষে বহিয়াছিল_ 
আজ তাহার সেই স্বাধীনতার কথা, তার দোর্দও প্রতাপের 
কথা, সেই হিন্দুরাজত্বের কথা মনে পড়ে কি না কে জানে? 
শুধু কিন্বস্তীর উপর ভিত্তি করিয়া তাহার- গৌরব- 
কাহিনী প্রচারিত হয় নাই-_বিভিন্ন ইউরোপীয় ও পারসী 
পর্যযটকগণের ভ্রদণকাহিনীতেও বিজয়নগরে বিস্তৃত বৃত্তাস্ত 
দেখিতে পাওয়া বায়। বিদেশী পর্যটকগণ যুক্তকণ্ে 
এই বিরাট হিন্দূরাজত্বের প্রবল শক্তি সামর্থ্যের কথা 
স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। পায়স্‌, ন্ুনিজ, প্রভৃতি ইউ- 
রোপীয় ও আবদর রস্সাক নামক পারস্তদেশীয় পর্যটকের 
ভ্রমণকাহিনী উল্লেখযোগ্য । আবদর রস্সাক পারস্যদেশীয় 
* দূত ছিলেন। তিনি বলেন চক্ষু কখনও এরূপ স্থান দেখে 
নাই, কান এরূপ সোন্দর্য্যশালী নগরের কথা কোনও দিন 
শুনে নাই 1” আর-একজন পর্যটক বলিতেছেন__"এই 
নগরের রান্তাওঁলি ও বেড়াইবার চত্বরগুলি বেশ প্রশস্ত 
_ সর্বদাই নানান দেশের নানাজাতীয় লোকে পুর্ণ। এই 
লোকগুলি শুধুশুধুই উন্মাদের মত পথে পথে ঘুরিয়! 
বেড়ায় না--তাহাদের -সকলেই কাজের জন্য ছুটাছুটি 
করিয়া বেড়াইতেছে। ইহা হইতেই নগরের বাণিজ্যসমৃদ্ধির 
_ পরিচয় পাওয়া যায়” পারন্‌ নামক পর্যটক জাতিতে 
পর্তগ্ীজ। তিনি ১৫২৯ খ্রীঃ বিজয়নগরে আসেন-_সেই 
সময় বিজয়নগরের শ্রেষ্ঠ রাজ! কৃষ্ণদেব প্রবল প্রতাঁপে রাজ্য 
শাসনে তৎপর ও বিজয়নগরের খ্যাতি চারিদিকে পরি- 
ব্যাপ্ত। তিনি বলিয়াছেন, “এই বিশাল সাম্রাজ্যের রাজ- 
ধানী বিজয়নগর রোমের স্যায় বিস্তুত ও সৌন্দর্য্য তাহা 
অপেক্ষা কোনও অংশে কম নহে। স্থানে স্থানে রমণীয় 


পাখনা ও 


 প্রবাসী-আঙিন, ১৩১৪ 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


AAS PA NA সিসি 


বিটগীকুঞজ, দর গু জণপ্রণালী ও ঝিল ও আসাদমন্িহিত 
তাল ও অন্যান্ত বিটপীবিতানগুলি নগরের শোভাবর্ধন 
করিতেছে । এই নগরে এত অধিকসংখ্যক লোক আছে 
যে লিখিলে অনেকে নেহাঁৎ গল্প মনে করিবেন 1» < 
রাজার জ'াকজমক প্রিয়তার কথা শুনিলে অবাক হইয়া 
যাইতে হয়। বিদেশী পধ্যটকগণ যাহা লিখিয়াছেন তাহা 
হইতে মোটামুটি অত্যুক্তি বাদ দিয়া যাহা বুঝা যায় তাহাই 
আমরা ধরিয়া লইব। তাঁহারা বলিতেছেন, “ভারতবর্ষের 
সকল রাজার চেয়ে বিজয়নগরাধিপতি সর্বাপেক্ষা ক্ষমতা- 
শালী। তাহার দ্বাদশসহশ্র পত্বী। এই দ্বাদশসহত্রের 
মধ্যে চারিহাজার তিনি যেখানেই যান সেই থানেই পায়ে 
হাটিয়া তাহার অনুগমন করেন। ইহারা রান্নাঘরের পাচিকা 
ও পরিচারিকা। আরও টারিসহত্ব বিচিত্রবর্ণের বেশ পরিধান 
করিয়া অশ্বারোহণে রাঁজান্ুগমন করেন। বাকী চারি- 
হাজার পাক্ধীতে চড়িয়া বান। ইহার মধ্য হইতে দুই 
তিন হাজারকে সহধশ্মিণী করিয়া লওয়া হয়। তাহাদিগকে 
এই সর্তে সহধর্মিণী হইতে হয় যে, সহধর্দিণীর প্রধান 
কর্তব্য তাহারা পালন করিবেন--সহমরণে তাহারা যাইবেন। 
সেম্তসংখ্যা- দশলক্ষ পদাতিক, ও এক সহঅ হস্তী। এই» 
হস্তীগুলি পর্বতের মত বিশীলকায় ও দৈত্যের মত ভীষণ ।” | 
রাজা যখন যুদ্ধে যান তখন নানাবিধ বর্ম্মে তাহার দেহ 
আচ্ছাদিত থাকে। অশ্বের জীন সুবর্ণনির্ন্মিত, দেহের 
বন্ধের চারিদিক মুক্তা ও পোখরাজে স্থশোভিত ও ক্রমশঃ 
সরু উষ্ণীযে একটি প্রকাণ্ড হীরকখণ্ড দীপ্তি পায়। 
সুবৰ্ণেরটূাল "ও সুবর্ণমপ্ডিত তিনথানি অসি তাঁহার অস্ত্র।” 
২৫০ বৎসরের বিপুল চেষ্টা সত্বেও পঙ্গপাঁলের মত 
মুসলমানগণ দৰক্ষিণাত্য ছাইয়া ফেলিতে পারেন নাই তাহার 
কারণ এই হিন্দুরাজত্ব বিজয়নগর । যখনই মুসলমানগণ 
বিপুল বিক্রমে দাক্ষিণাত্য বিজয়ের উদ্দেশ্যে গমন করিয়াছেন 
তখনই দাক্ষিণাত্যের চোল পাও্য ও হয়শীল বংশীয় হিন্দ: & 
রাজগণ সমবেত হইয়া, বিজয়নগরের নেতৃত্বে তাহাদিগকে 
বাধা দিয়াছে। ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনটি হিন্দু রাজ্য-- ওয়ারাঙ্গাল, 
দ্বারসমুদ্র ও আর্মেগুত্ডি- মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ 
করিবার জন্ত স্বেচ্ছায় বিজয়নগর-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া 
পড়িল। রাজ্যলিগ্ন, মুসলমানগণের “আলা দীন”রব “হর 
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5 | 7াগনাধের দন্দির এ 
হর হহাদেও৮এর মণো ডুবিয়াঞগল | কিন্ত হিন্দুদিগের'এই শত হাতীতে ১৫০ কোট টাকা মূলোর ধনরছ জা 
বিজয়-উল্লাস বেশী দিন টিকিল না-_কাঁলনৈমি পরিবন্ধিত পলায়ন করিলেন। পরদিন বিজয়ী মুদলমানগণ লুঠভরা 
তই গেল । ১৫১% খঃ তালিকোটের যচ্ছে বিজ্য়নগরের আরম্ভ করিলেন--লুঠতরাজ পাচ মাস ধ রিয়া চলিল। বেস 
স্বাপীনভাররি॥ অন্তনিত/ হইয়া গেল; খে স্থারীনতাক্র্যা একদিন সমৃদ্ধির উচ্চসোপানে সারীহিণ করিযাছিল বিডি 
এতদিন ধরিয়া কিরণ নিকীর্ণ করিতেছিল তাহাকে কালরান্ জনসমুদ্রের কোলাহলে মুখরিত ছিল, তাহ! পাচ নার, 
গ্রাস করিয়াঃফেলিল। হিন্দরদের সকল চেষ্টাই বার্থ হইয়া পরে ধ্বংসন্ত পে পরিণত হইল। “বোধ হয় বিশ্ব ইতিছাঁষের 
পায় এইযপ সুন্দর নগরের এরূপ সহমা ধ্বংসের খত 
৪য়! যায় না। কাল বে সহর ধন ও বাণিজা-গোঁরকে-- 


ৃ y 
|. কামানের মধ্যে তামার . টাক ভরিক্গা দাগিতেছিলে ন করিতেছিল, আজ তাহা ধ্বংসস্ত. পে পরিণত ! এইক 
| নার 


টাকার আঘাতে বনু হিন্দ পঞ্চত্ব পীইতে লাগিলেন পাশবিক বর্বরতার সহিত বোধ হয় কোনও নগর ধ্বংস 


ও একটি উন্মত্ত হন্ডী' রাজপান্ধীর* নিকট দিয়া যাইতেছে করা হয়নাই। যেরূপ বর্বরতার পরিচয় এখানে দেওর় 
দেখিয়া বাহকগণ রাজাকে ৪১ পলায়ন করিল হইয়াছিল .তাহা লিখিবার ভাষা এখনও সৃষ্ট হয় 
রাজা বুন্দী হইালেন। নৃশংস শত্র 

করিয়া ফেলিল। রাচ্চার তিন এর আধো এ বিজয়নগরের সহরতলীতে অনস্তশয়নগদী মন্দিরটি 
বাচিয়া গেলৈন৷। এই ভাতার নাম তিরুমাল। তিনি পাচ- ' এককালে খুব বিখ্যাত ছিল। এই মন্দিরটির গৰ্ভগৃহ 
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লাশ জাপা আপ ষ্লপ সাস + গাব 


অন্তত ধরণের- তাহার প্রত্যেক দিকে একটি করিয়া চত্বর ; চারা তারকার 7 
দেখিতে মন্দিরটি বিচিত্র । - আজি বত, হত 755 

পচ ৮ 
প্রতিষ্ঠিত হয় নাই | 


আছে । বিজয়নগরের জনৈক রাজা! মা 


অনন্তসেনের মৃত প্রতিষ্ঠিত করিবেন এ এইরূপ অনস্থ করে রন। 
[জনৈক লোককে বিগ্রহ আনিতে পাঠানো হইল | 
এই সর্রে আসিতে স্বীকার করিলেন 
আগে যাইবে তিনি. পেছনে পেছনে 
বিগ্রহ মন্দিরে পৌছ'ন ততক্ষণ লোৰ 
স্*্পীরিবে না। কিন্তু মানুষটি 
“করিতে পারিল নাসে 
দেবতাটি তখনই সেখানে 
চড়িলেন না । সেই হইতে তিনি হলুলুতেই ৭ 
এই -গল্পটি অনেকটা রাবণ কর্তৃক শিব আনয়নের মত চর. 
শিবের বৈদানাথধামে অবস্থানের মত। উ 
রাজপ্রাসাদটি যে বিশালকায় ও জাঁকজমকপূর্ণ ছিল বাড়ী রসি এখনও অবিরুত অবস্থায় আছে। এই-সকল 
তাহা দেখিলেই বুঝা যায়। হাতীশালা, মন্ত্রণাগার, কাছারী- : দেখিলে রাজপ্রাসাদের পুর্ববসমৃদ্ধির পরিচয় কথঞ্চিং পাওয়া 


ভগ তোরণ। 





যার। পাহারা ? 
হইস্রাছিল__ এই 
ঃ ৮ 
দশ’রা! দিবব বং মহানবঃ নামটি নয় দিনব্যা 


হইতে হইয়াছে। 1 চত্রটিতে নয়দিন ধরিয়া উৎস এই.সকল চিত্রা 
চলিত ও রাজ! উপর হইতে দেখিতেন। চত্বরের চারিদিকের হাদের প্রাণপাত পরিশ্রম ও অনুপম চাতুষো 


উৎকীণ ডান বেশ শ্ুন্দর। নানাপ্রকারের 


ল্‌ ন তাহার পূর্ব গোরবের 


. 
দেখিতে পাওয়া খায়; কোথায়ও সুনিপুণ শিকারী ব 


করিতেছে, কোথারও 


বিজেতাদের বর্কারতার পরিচয় পদে 
তেছে। একজ্ঞায়গার একটি শিকারে চিত্র চিত্রে 


ক্রসের ছবি! এই ক্রসের ছবি নিশ্চয়ই, পরে কেহ উৎকীর্ণ কোথায়ও সেরূপ নহে। 
করিয়াছে পর্ভ গীজরা i 

লাভ কৱিয়াছিল, তাহারই ঘ 

হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে 


করে। বিহ্বল-স্বামীর মন্দিরে ইহা যেঃ 








গঁখদেহে অন্্রচিকিংদার জন্ত অজ্ঞান করিব!র যত । 


বা মুখ-নল লাগানো খাকে। গেলাসের আকৃতির ফস্লেটা চিকিৎসিতব্য 
পশুর মুখ ও নাক ঢাকিয়! চাপিয়া ধর! হয়। তার পর থলির নলের 
গায়ের চাবি খুলিয়া নাইটাস অক্সাইড গ্যাস ছাড়িয়া দেওয়া হয়। 
অরক্ষণের অধোই পশ্থটি অচৈতন্য হইয়া পড়ে; তখন তাহার হঞ্জয়ের 
ক্রি যাহাতে বন্ধ ন! হইয়| যার এজন্য তাহাকে মধো মধ্যে একটু- 
[| একটু করিয়া অক্দিজেন জোগানে! হয়। এইরূপে, অক্সিজেন 
জোগাইয়! পশুকে কয়েক ঘন! অজ্ঞান করিয়া! রাখা যায় । 
কী অনস্তাবাতের কোনে! বেদনাই অনুভব করে লা, এবং 
থাকার দরুণ কোনে। ক্লেশও পরে অনুভব করে ন|। ডট 
চি 


তাহাতে 


কাগজের প।__ 


দিনামার ডাক্তার স্ষিট পদহীন খ্ঞদের জন্য কাগজের ষণ্ড 
জমাইয়! এক-রকম খুব হাক! সপ্ত! অথচ কাজচল। মজবুত কৃত্রিম পা 
তৈয়ার করিতেছেন । প্রথমে তারের একট! কাঁঠামে!। গড়িয়া তাহার 
মধ্যে কাগজের মণ্ড জমাইয়! কৃত্রিম পা তৈয়ুরী হয়। পদহীন 
দৈনিকের এই পা খুব পছন্দ করিতেছে । 


গা দঃ 


ফর।শী ভাস্কর রোদ্া__ . 


== ক্ৰরাশী ভাক্ধর রোঠা। মানুষের মুক্তিতে কেবল মাত্র তাহার বিশেষ 
ভাবটুকু ফুটাইবার জন্ত* তাহার আকঠুরকে অনেক সময় বিকৃত 
অআসমগ্তস করেন ব| গঠন অসম্পূর্ণ রাখেঙ্গ। এইজগ্র তাহার দেশে 
তাহাকে যথেষ্ট লাঞ্চন! বাঙ্গ বিদ্ধপ হু করিতে হয়। Beaux Arts 
( বোজ, আর.) ও ১1০ (সাল) নামক মাক শিল্প-পরিষৎ তাঁহার 
গঠিত মুঠি বারম্থার প্রতা'খ্যান করিয়াছে, প্রদর্শনীতে গ্রহণ করে নাই। 
তিনি বলেন “আনি যেমন যাকে দেখি তাঁকে, তেমনি করিয়! গড়ি; 
আমার পরীক্ষকদের ইহা মনংপুত হয় না, তার! মনে করে প্রকৃতির 


রাখিতে শিখে! । তার 


অজ্ঞান হইয়। 


উপরও কলম চালানো চলে, প্রকৃতিকে িমতী করি তুনিতে পারা 
যায়।" যে-সব ভান্বর লোকের কচি নানিয়া চলে তাহার! মগজ করে 
প্রত্যেক মুহির নাক বেশ টিকোলো, চোখ বেশ রক 

রোদ্যা নেই বাধি-লিয়ম দানেন না, তি ভাহারই 
প্রকাশের পক্ষপাতী । তার কাছে কেহ শিক্ষার্থী, হইয়া গেলে 
তিনি এই একটি মাত্র মন্ত্র দান প্রকৃতির, স্বভাবের রিরেহ নার 

মতে চাধার প্রকাণ্ড চাযাডে 271, বাদে 
জুতার বন্দী অন্গাভাবি জ-আক।রপ্রাপ্ত পায়ের চেয়ে শিল্পার ক ৪ 
বেশী আদরের । এইসব মতের সঙ্গে প্রচলিত মতের বিরোধ হওয়াতে 
তাকে লোকে বলে অভ্তব্য (1146০) আর পাগল । করিত তিলি 
নিজের গো ধরিয়া পঞ্চাশ বংনর দারুণ দারিছোর কষ্ত ভপেক্ধ| কর 
আনিয়াছেন। তিনি চাষার ঘরের ছেলে; ভার শিল্প রচনায় উজ 
হইত না বলিয়! তাঁহাকে মাঝে দাঝে উদরাজের জন্থ সামান্য কঃ রকারের 
কাজ করিতে হইত। তিনি চাবার ঘরেরহ একটি মেয়েকে বিবতি 
করিয়াছিলেন //তাহার স্ত্রীও স্বামীর কদর বঝিতে পাচরন নাই । পারে 
যখন রোগ্যার তাঙ্ষদোর প্রকৃত মূলা লোকে বৃঝিতে লাগিল, তপন র্ড় 
বড় সম্গাট, বড় বড় ওস্তাদ শিল্পী ও নাজান সাহিতাক ভাতার 
ষ্ট ডিওতে তীর্থ” যাত্রা আরম্ভ করিল। রোছ্ার বৃদ্ধা স্্ী তখন এই ছক 
খুনী হইলেন যে, যাক, বুড়ে! বয়সে অর্থকষ্ঠ অনেকট। ঘুচিল, কিন্তু ন্দাখীয় 
যে কি অসামান্ত সম্মান ও খ্যুতি হইয়াছে তাহ! তান কুহিত্েে 
পারিলেন না । এক বৎসর হইল, কোপা রর সেই স্ত্রীর সুতা হইয়াছে । 


টান! হও 
স্বাভার্িক 


শিগ্াকে 


ফরানী ভাস্কর রোদা1। 


একট 


তন 2৮1 


১৯১৭ সালের জানুয়ারী মাসে রোদা! ৭৬ বতলর বয়নে পুনরায় 
যুবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহার নাম রোজ বেয়ার । 
পরে রোর্দা! আবার বিপত্নীক হন। এখন যুরোপের সকল বড় ভান্দবরঃ 
রোদ্যার ভাবে ভাবিত শিষ্য । রোদী! এখন ফ্রান্সের পরম রক । 
তিনি বিকৃত আকৃতি গড়িয়া ভাব ফুটাইবার পথ দেখান । মেক্টোন্রিক 
নামক একজন ভাস্কর রোনর্যার বিকৃতি আকৃতি গড়িয়া শোধ তৃলিয় 

ছেন। কিন্ত রোদ! সেই মুর্তি দেখিয়া! খুব প্রশংস লোৰ করিয়া বলিরাছ্ছেন 
[নর হইয়াছে 


_উহা! আকৃতি ও আর্ট দুই হিসাবেই নিখুত স্ব 


s+ 


+ 


নান। দ্লেশের ধৰ্ন্মসংক্কার 


মানুষ ৰিষম-র্কম ধৰ্ম্মনংস্কারে বন্ধ । আধুনি 
জন কালাপাহাড়*ছাড়! প্রায় সকল মানুষই কোনো- 





৬২২ প্রবাসী- আশ্বিন, ১৩২৪ | ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





অন্ুতগুদের ধর্্মচক্রে শান্তি ভোগ। 


SNA UNS 


ধর্ম্মসংক্ষারে বন্ধ । এই-সমন্ত সংস্কার এমন 
বিচিত্র ও অদ্ভুত যে অপর সম্প্রদায়ের 
লোকের কাছে তাহা নিতান্ত নিরর্থক 
ও হান্রাকর ব্যাপার. বলিয়া সনে হয় । 
নেকসিকো দেশে স্মরশাতীত কাল হইতে 
এক সং প্রায় আছে, তাহাদের নাৰি - 
অনুতপ্ত । তাহার! নিজেদের গোপন চক্রে 
সও্ডলীবন্ধ হয়; অদীক্ষিত কেহ সেই চক্রের 
ক্রিয়াকলাপ দেখিবার চেষ্টা করিলে তাঁহাকে 
তাহারা খুন করিয়া ফেলে। সেই চক্রে 
সমাগত সাধকের! আপনাদিগকে নির্দয় 
ভাবে চাবকাইয়া শাস্তি দিয়া থাকে। 
ইহারা! আমেরিকায় প্রথম যাত্রী Pilgrim 
ঢ71)615 নামক ধর্মপ্রাণ খীষ্টানদের ধার! 
এখনো। বজাত র'খিাছে ! একজন 
একট! ঝোগের পাশ লুকাইয়! প্রা হাতে 
করিয়া নেই অন্থত্রপ্রদ্ধের চষে শাস্তিভোগের 
একখানি ফটোগ্রাঞ্চ তুলিয়াছিল ; কি 
লোকটার বচিবাঁর উচ্ছ| প্রবল থাকায় 
ফটোএাফটা তত পরিক্ষার হয় নই । 

জাপানের হিগাশী হংগাঞ্জী মন্দিরে এ 
সেটা! ৪ ইঞ্চি মোট! । লক্ষ . লক্ষ জাপানী মেয়ের মানত-দেওয় 
পারাইয়। & কাছি তৈযারী হইয়াছে, এবং মন্দির নির্মাণের সময় এ 
কাছি দিয়া ভার! বাধ! হইরছিল। চুল আর ধর্দসংস্কারের সঙ্গে যোগ 
কল ধৰ্ণ্মেই আবহনান কাল হইতেই থাকিতে দেখ! বাঁয়। 
ন্রানত করিয়! বড় চুল রাখ! ও পরে তাকে 
অৰ! চুল বা দাড়ি দেবতার প্রিয় মনে করিয়া! বা! ধৰ্ম্মনাধঙ্চনর ' 
করিয়া -রক্ষ1 করা সভা অমভা সকল-প্রকার মানুষের ধশ্মসংস্কারেই 
দেখা যায়। 

নাইবেরিয়ার ওঝ! শামান ভূত,ঞ্প্রত রাও বাতাস রোগ ব্যার্ধি ঝাড়- 
ফু'ক করিয়া দূর করিতে পারে বলিয়! সেখানকার বজমানদের বিশ্বাস। 
কাহারও আনুখ হইলে তাহার ভুত ঝাঁড়াইব।র জন্য ওঝা! মহাশয় লোহা 
লক্ড়-পিতলকীসা-গাথা আলখেল! পরিয়। একউা জগঝম্প বাজাইরা 
ঘন্ট! দেড়েক ঘুরপাক খাইয়| তাণ্ডব নৃত্য করাকেই প্রধান উপায় মনে 
করেন। 4 

ভারতবর্ষে সাধারণ লোকে সেইসব লোককেই পরম'যোগী ধার্ন্সিক- 
শ্রেষ্ঠ মনে করে যাহার! সার্কাসের কসরৎ দেখাইতে পারে। যে লোক 
খালিপায়ে আগুনের উপর দিয়া হাঁটে, বা কণ্টক-শযায় আরামে বসিয়া 
থাঁচক, বা দাথ| নীচু ও গা আকাশ-পানে করিয়া থাকিতে পারে সে 
সাধারণের শ্রদ্মাভক্তির সঙ্গে দক্ষিণাটাও প্রচুর পায়। কাশীতে গঙ্গার 
ধারের উচু মন্দিরের চূড়ার উপর হইতে জলে ঝাঁপ খাওয়| পুণ্য সঞ্চয়ের 
-একটা উপায়'বলিয়া অনেকে জনে করে। 

আমেরিকার আয়োয়া শহরে জন ওয়েনলী ফুণ্টন নামে একজন 
চাষী আছে, তার মন এসন ধর্দপ্রবণ যে ত্র কথায় বার্ায় সাইনবোর্ডে 
" শাস্ত্রের উক্তি যেখানে-সেখানে উঁকি মারে। তার চেক্‌-খাতায় লেখা 
খাঁকে-_-]6505 watches You. তার মোর্টরগাড়ীর সামনে লেখা 
থাকে 1186৮ or Hell Awaits you ! 


কাক 


. 

চুলের 
দান করা, 
সঙ্গ মনে 


সেই চুল দেরত 
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ধন্সবাতিকগ্রস্ত্রের গোটর- গা 


গা স্মরণশন্তি__ 


গ্রীন করপারেখন”"এ 
এখনকার অধাক্ষ গগেন্স্‌ এ ক্যারেল্‌ অসাধারণ মেধাবী | নও কার 
থানায় দুইলক্ষ সত্তর হাজার লোক কাজ করে। তাদের অধিকাংশাবেত 
তিনি স্বয়ং চেনেন ও হাজ।র হাজার মজুরের নাগ পান্ত জানেন, 
কখনো ভোলেন ন।। দিনে ৪*1৫* জন লোকের সঙ্গে ছ্খ। 
করিতে হয়, চিঠিপত্র লিখিতে হয়, তবুও তিনি কারপানার উৎপর ও 
বিক্রয় বিভাগের সমস্ত খুটিনাটি জে জানিয়! মনে করিয় খন 
কারখানার নামে গভর্মেট নালিশ করিলে ফ্যারেল ক্রমাগত ॥লরিন 
সাক্ষীর কাঠগড়ায় বসিয়া খাত! পত্র নিজক ফন প্রভৃতি ক্ষিঢু না'দেখিয়া 
স্থতি হইতে সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিয়াছিলেন_ একবারও বলেন * 
যে আমি জানি না বা/আমার মনে নাই। ঠারকজিদাধারণ স্মৃতিশক্তি 
দেখিয়! জজের! অবাক হইয়| গিয়াছিলেন। 

ফ্যারেল বলেন-_ স্মৃতিশক্তি বাড়াইতে হইলে প্রথনে খুব চেষ্টা 
রীতিমত কষ্টকর চেষ্টা কর! দরকার । পরে ক্রমশ স্মরণ রাখ! মোল 
হইয়া যাঁয়__যেন সহ-জ, যেন স্ব-ভাব। মনটিকে দক বিষয়ের পলৰিত 
বাহুলোর দিক হইতে গুটাইয়া তাহার কেন্দ্রস্থানে আবদ্ধ রাহা 
( concentrate ) চেষ্ট! কর! দরকার । যে-টুকু দরকার মেইটুকু এর 
অবান্তর ঘটনা বাদ না+দিলে সনের বোঝ ভারী ও বিগুল হয়! ড0, 
তখন আবর্জনার স্তপ হইতে দরকারী বিষয়ও থু'জিয়া বাহির কর! বার 
না। এবং স্মতিটাকে রোজ দাজিয়! ঘসির! ঝকঝকে রাগিতে হইবে 
ঘরের আবর্জ্জনার মতন শ্মতির সকল আবজ্জনা নিত্য নিয়মিত আতা 
ফেলিয়া দরকারী জিনিস শৃঙ্খল! করিয়া গুছাইয়! হাতের কাছে কা 
রাখিতে হইবে। তাহা হইলেই 'কাধ্যকাল সমুংপয়' হইলে কিছুরই 
জন্য হাতদ্যুইয়। ফিরিতে হইবে না। 
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মাইবেরিয়ার ভূতের ওুুঠঞ্ঞিকতাকের পোষাক | 


i 
পছন্দসই স্ত্রী 
1 


রকমন্ত্রী পাইতে পছন্দ করে তাহ! নির্ণয়ের জন্য আমেরিকার 


পঞ্চাশজন গ্রাজুয়েটকে প্রশ্ন কর! হইয়।ছিল। 
তাহার ফলে এইরূপ রকমারি উত্তর পাওয়া গিয়াঁছিল_ 
8 নে মনস্থ, শোভন (81০০101) ও প্রিয়দর্শন হবে; সুন্দরী না হইলেও 
ক্ষতি নাই। ] 
| সে শোভন সুরুচি-সঙ্গত ভাবে পোষাক পরিতে পারিবে; যে- 
কোনো লোককে এমন ভাবে অভার্থনা ও বিনোদন ( entertain ) 
করিতে পারিবে যাহাতে সে.লোক কিছুমাত্র অস্বস্তি না বোধ করে। 
নী সে খুব ভালো! রাধুনী হইবে_-শীক চচ্চড়ি থেকে আরস্ত করিয়া 
'»গীক-প্রণালীর বইখানাই যেন তাহার আয়ত্ত থাকে । 
নে নাচগান আর খেলাধূলার তুলা অন্ুরাগিণী ও সসঙ্ঈদার হইবে। 
সে উদ্দার-চিত্ত, দরদী, কৌশলী, নিঃস্বার্থ, সঞ্চয়ী, প্রফুল্ল ও সাদা 
মনের লোক হইবে। | 
সে সমাজে বেশ নামজাদ। ও উচু ঘরান! হইবে, ধরন্ধে মতিগতি 
থাকিবে এবং এতটা! গর্বিবিতা হইবে না যে ভগবানের কাছেও নত হইয়! 
প্রার্থন! করিতে তাহার কুণ্ঠা বোধ হয়। 
মিশৌরী বিশ্ববিদ্ধালয়ে ছেলেমেয়ে একসঙ্গে পড়ে । সেখানকার 
সমাজতন্ব (5০০1০1০8) ) শ্রেণীর ছাত্রদেরও এইরূপ প্রশ্ন কর! হইয়|- 
..ছিল। দেখানকার দুবকেরা তাহাদের গৃহিণীর ধর্মে মতিগতি বা সম 


বুদ্ধি বা রদ্ধনবিদ্া 

থাকিবেই ধরিয়া লইয়াছিল। তাহারা চাহিয়ছিল-£সৎচরিত্র, তীক্ষ ধী, 

ভর, আনন্দচঞ্চলত|, এবং সং বংশ (৪০০৭ heredity) । আর মেয়ের! 

চাহিয়াছিল তাঁহাদের ভাবী সঙ্গীদের যে-সব গুণ, তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান 

হইয়াছিল-_চরিত্রের বিশুদ্ধি। তার পর তাহার! চাহিয়াছিল দৈহিক 

সৌন্দর্ধা। তার পর যখাক্রমে *্চাহিয়াছিল--যৌবন, সততা ও মি শুক ৫ 

অন্তরঙ্গতা 
আমাদের দেশের বিগ্ববিস্তালয়ের গ্রাজুয়েটরা অধিকাংশই বিবাহিত । 

তবু তাহাদের আদর্শটা জানিতে পারিলে মন্দ হয় না। কর্তারা একবার 

সন্ধান লইয়া দেখুন না। 


0010৩119110) | 


প্রাচীন'কালের গড় ও আখ 
দেশের গ,ড়-বযবদায় বুঝিতে হইলে প্রাচীন কালের ব্যবসায়ও 
জানা উচিত। অন্য প্রদেশের সহিত যোগ রাখিতে 
হইলেও সংস্কত' ভাবার গুড় বুঝিতে হইবে। বিষয়টা 
সোলা নয়। কারণ প্রাচীন কালের উক্তি বাতীত অন্ত 


প্রমাণ নাই 


প্রথমে দেখি, এখন বঙ্গ ও*ওড়িষ্যায় যাহাকে গড় বলে, 
বিহার হইতে পঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রদেশে যে যে খানে সংস্কৃত- 
মূলক ভাষা প্রচলিত আছে, সে সে খানে তাহাকে গ ড় 
বলে না।, বঙ্গের গড় দ্রবান্থিত ঘন, সে-সব প্রদেশের গড় 4 
বাঙ্গালায় ভিড়া। কোন্‌ প্রয়োগ ঠিক? 5 

‘কিন্তু, ঠিক অঠিক নির্ণগন করিতে হইলে একটা প্রমাণ 
অঙ্গীকার আবশ্তক। প্রমাণে ( standard ) তর্ক উঠিলে 
ঠিক অ-ঠিকেও তর্ক উঠিবে। সুবিধা এই, গড় শব্দ সংস্কৃত 
হইতে আসিয়াছেন এবং সংস্কৃত আয়ূর্বেদে গড়ের লক্ষণ ও 
গুণ বর্ণিত আছেন. আবুর্বেদ আমাদের মান্য ; অতএব 
সংস্কৃত ভাষার প্রমাণ গ্রহণ করিতে হইতেছে। 

প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে ভার-প্রকাশ গড়াদির লক্ষণ 
বলিয়া গিয়াছেন। যথা, (১),ইক্ষুরদ পক হইলে এষে 
কিঞ্চিত গাঢ় ( ৯o০mewhat thick) কিন্ত, ব্হ, দ্রব_ 
( mostly liquid ) দ্রবা হয়, তাহা “কাণিত" | [ইক্ষোঃঞী 
রসম্ত, যঃ পক্কঃ কিঞ্্গাড়ো বহদ্ররঃ।]-(২) ইক্ষুরস ; 
সমাক্‌ পরু হইলে যে কিঞ্চিৎ দ্রবান্থত ঘন (solid mixed ; 
with a 910911-8109100 of liquid ) পাওয়া বর, তাহা 
“মতস্তাতী” | - ইহা হইতে মল মন্দ মন্দ ঝরিতে পারে বলিয়া 
নাম মংস্ত্ডী হইয়াছে।,_[ ইক্ষো রসো যঃ সম্পকো ঘনঃ 





ইহা পিয়ার বের ও বাহিরের গড় 
নহে, তাহা বুঝিতে পারি। গ 
ক স্তাপ্ডীকে মিছরী মনে করিয়াছেন। 


ন, “িৎস্তওী” শব্দ 
মচ্ছওী--মচ্ছড়া-- 


হইতে, পারে এমন নয়। পালিভাবার 
ত ্য-ওী হইতে , মি-ছ-রী, 
কারণ হইয়াছে । 


| এন কি মিছরী 
উভয়ের বর্ণ এক ; কেলাস 
ও. ছোট । তথাপি 


কিংবা অস্পষ্ট থাকে, ভি 

গুড অর্থে গোল। মরাটীতে ' 

‘তাল’ হইতে তালী-তাঁড়ী, ভে 

প্রাচীন কালে গুড তালের মতন 
পশ্চিমাঞ্চলে একর: ও নরও বড় বড় 
গড়’ নামে খ্যাত। আসাম, বঙ্গ ওমি 
অন্তত মংস্কৃত গড শৰে ত 
তুল্য আছে। পশ্চিমের গড়ই গড: 
আয়ুবেদোক্ত লক্ষণ, গুণ বশেষতঃ 
গৌ-ডী মদ, এবং 


সঞ্চলন, অর্থাৎ : 








একট নিন ল কব হইলে 


] গর নাম গং ডশর্করা?। 
পীত ও* সুক্ষ্ম শর্করা! | এই নাম 
্-চরিতাঁসুতে বোধ হয় ইহাই “পন্ম- 
জিকালির ভূর! । ভাবপ্রকাশে মিছরীর 
বি উপল তুল্য। ইহাকে তং" 


রে আৰ নহি মিসর 


ন পুত মিসরী’--মিস্র দেশের 


। অতএব ভাৰপ্ৰকাশের.. বিভাগ 


নবি বলিব চিক, হই, 


মনে করিলে শর্করা “বিমল” ও “নিঃক্ষার ছুই বলি 
হেতু থাকে না।. তবে কি স্বাদে ক্ষারী ক 
বুঝিতে হইবে? অর্থাৎ যাহাতে তত্ব 
অধিক তাহা সক্ষার ; যাহাতে অল্প তাহা 

এই ক্ষার শব্দের অর্থ বুঝিতে পারি নাই 
চাণক্য তাহার “অর্থশাস্ত্রে" সু্ুতের 
করিয়া শেষে “ক্ষারবর্গ” বলিয়াছেন! পর্যায় থ 
দ্রব্যকে "ক্ষীর বলিতে দেখিয়া অত্যন্ত ত 
ছিলাম। পরে সংস্কৃত রা ব্রা রাতে 
বর্গীকরণে দোষ হয় নাই। * ঝরে 
মোচন হয়,তাহা ক্ষার। অতএব: 
কাষ্ঠ-ভস্মে জল দিস, “যে তীত্র রস 
এমন কি, বালুকা ও তীব্র ' 
পৃথক হয়, তাহাও 





অর্থাৎ বৰ্ণদ্বরে! শর্করার বৈমল্য 
সেকালে যেমন একালেও তেমন 


শত বর পূর্বে ছিলেন। ুশ্রুত সেই 


স্থানে “ক্ষুদ্র গড (of minor 
লিখিয়াছেন। কিন্তু, অন্যত্র ফাণিত নামও 
ন লিখিয়াছেন, “ইক্ষু- রসের চতুর্ভাগ, ত্রিভাগ, 
গ অবশিষ্ট থাকিলে, ক্ষুদ্র গড'। আর 
অল্পমল। [ ক্ষুদ্ো গুড-্চতুর্ভাগত্তিভাগা- 
| গুরুরধথা পূর্ব ধৌতন্বরমলো গুড ॥ ] 

|, খণ্ড, ও শর্করা বিমল” 
কা আছে। ইহীর পর্যায় আর তের 


লৈ ক্ষুদ্র গড’ বা ্াণিত' ] 
| ফ্ষাণিত' ক্ষুদ্র গড; 


[করা হয়) আসে কেন? 
সোজা নয়। চরক, 


ইক্ষুরদ শ্‌ঙ্ক করিলে... ৮ 
দ্রব রাখিলে 


হইয়াছে। বন্ত,তঃ “নৈবেগ্ 
নবাৎ চক্রাকার ; কিন্তু এই । 








রস অবিকৃত রাখিতে পারা যায় না, 

: এইরূপ 
হাই ডে 1 ই 'আনা-মেআর 
অতএব স্নান হয়, প্রথমে মধু, তার 
ধু অভাৱে গড না হইয়া চীনি মিছরী 
আশ্চর্য এই, উপাদানের ভাগেও 

নেকটা মধুর সদৃশ । প্রথম পরিচ্ছেদে 
হইয়াছে সে-সব মিলাইলেও সত্য- 
[ইিবে। মধুর মিষ্টতার কারণ উন- 
জগ্জভলীতে উনশর্করা প্রায়ই 


আধাঢ় রান নে গড় 
বালুকাকদর্মিবৎ কোমল, তিক্ত . 
ফুট উঠিতেছিল, একস্থানে তুলা-ছাতা 
বৰ্ষাকাল, তাহার উপর গুড় সমল। 


৮২৮ 
অন্ত জৈব 
ভস্ম 
ih 


কবিরাজী পুরানা গুড় এই-রকম 
গড বে “পথাতমশ! লেগ ডে কিং 








৬ষ্ঠ সংখ্য৷ | 
ত বাঙ্গানা গড় ত্যাগ করেন নাই।” আমি কবি-পণ্ডিত 
হইলে হয়ত প্ৰত্যুত্তৰ করিতাম। তথাপি, শব্দ, লক্ষণ, 


বিভাগ, পর্যায় বিচার করিলে মনে হয় বঙ্গদেশীয় কবিরাজ 
|B” রাামে মৎস্তণ্ডীকে গুড মনে করিয়া আসিতে- 
ছেন। বদ্দদেশে গুড দুশ্রাপ্য হওয়াতে অতি-পরম্পরার 
উৎপত্তি হইয়া থাকিবে । রূচিকর না হইলেও প্পখ্যতম” 
হইতে পারে কি না, তাহাও বিচার্য। পুরাতন গৃহভ রোগীর 
পথ্য, অন্ঠের নহে, এমন আদেশ ত নাই! 
সে যাহা হউক, পুরাতন ভিড়! পাইলে তাহার ভাগ- 
বিমান দ্বারা হয়ত কিঞ্চিৎ আভান পাওয়া যাইত। 
মনে রাখিতে হইবে, “শ্‌দ্ধ গু-ড” পুরাতন করিয়া দেখিতে 
হইত। এখানে গরা জেলা হইতে ভেলী আসে। এক 
দোকান হইতে এক বৎসরের পুরানা ভেলী লইয়া 


দেখিয়াছি। তাহাতে 
ইচ্ষু-শর্করা ৬৫, 
উন-শর্করা ২৪ 
অন্ত জৈব ১ 
ভস্ম ২২ Ul 
বালি ০৩ 


| জল ৭:৫ 


॥ 





১০০০ 

পাইয়াছি। নূতন বেলায় ভেলীটা যে ভাল ছিল, তাহা 
অন্ত জৈব’ ও ভন্ম’ হইতে বোঝা যাইতেছে। তথাপি 
বাঙ্গালা গুড়ের তিনগুণ উনশর্করা ছিল। উপরে পুরীর 
মঠের গড়েও উনশর্করার ভাগ অধিক দেখা গিরাছে। 
গুড পুবানা হইলে তাহার পরিবর্তন হয় $ কি পরিবর্তন 
তাহা জানি না। কিন্তু, দেখিতেছি, উনশীর্করা বৃদ্ধি হয়। 
এইরূপ পরিবর্তন কেবল গুডে নহে, শর্করাতেও 

| হয়। সকলে জানেন, ঞ্চেন্ছুরা গুড় কত শীপ্র বিকৃত হয়। 
আনেট সাহেব খেজ্জুরা গুড়ের স্রোবারা, ' একবার, ও 
দলুয়াতে উন-শর্করা বৃদ্ধি দেখিয়াছেন। তিনি চীনিগ্‌লির 
ভাগ বিমান করিয়া শিশিতে কাঁচের কাঁক দিয়া বদ্ধ করিয়া 


রাখিয়াছিলেন। প্রায় এক বৎসরের মধ্যে উনশর্করার 
চা বৃদ্ধি হইয়াছিল। অবগ্ত ইঙ্ষু-শর্করার ভাগ হাঁস 


প্রাচীন কালের গড় ও আখ 





| 
হইরাছিল। দেড়মাসের মধ্যেও এইরূপ পরিব ৫ 
হইয়াছিল।* অণুজীব যে একটা কারণ হইয়া” - 
সচ্ছন্দে বলিতে পারা বার়। ভিঁড়াতে অর্থাৎ %' 
রুপ পরিবর্তন অধিক ভইবার কথা | সে-দব পচি. 
তাহা বলা ছুষ্কর হইবে। ভিড়ীতে ইচ্ুশর্ক * 
থাকে ; কিন্তু কে জানে তাহা চীনির তুলা, কি ) 
পূর্ব অবস্থা। একথা সর্বদা স্মরণ কর্তব্য থে 
পরীক্ষা, স্থল উপাদানের পরীক্ষা, স্থির দ্রব্যেখ 
অ-স্থিরের বর্ণন ও বিমান বিজ্ঞানের অসাধ্য । 
বিচিত্র ব্যাপার, যাহা নিরন্তর নৃতন, চির-অস্থির, ভ" 
রসায়ন-বিজ্ঞানের অ-শক্য। রাসায়নিক পরী 
জীবদেহদ্বারা পরীক্ষা বহুগুণে সুন্্ম ! বস্তু: সে 
দ্বারা সবন্মের ইয়ত্তা হইতে পারে না। “এ 
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* এখানে কযেকটা উদ্ধত করিতেছি ৷ ( Date 50". 


tryin Bengal. By H. E. Aunett) 
১৯১১ | জুন ১৯১২। এ 
ইক্ষুশর্করা উনশর্করা জী 
দোবার! ৯৮৫ ৯৭১ 
একবারা ৯৮৪ ১৪ ৯১৬৩৬ 
দঙগুয! ৯৪১ ২১ ৮১৯ 
(হারাহীরি ) সস 


সাহেব আর-একটু পরিশ্রম করিয়া জলের ভাগ নির্ণয় ৬" 
হয় দেখা বাইত যে যাহাতে জল অধিক ছিল, তাহাতে * 
অধিক হইয়াছিল। চীনির, বিশেষতঃ থেজুরা চষ্নির এ 
হইতেই বোঝা যায়, কিছু ঘটিয়াছে। কি করিলে থা. 
জিজ্ঞান্য । 

t ইহার ভুরি ভুরি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পাণে ' 
পুরাতন ধান্ত, নূতন ও পুরাতন স্ব, নুতন. ও পুরানা গ্‌- 
তপ্ত ও শীতল অন্ন, প্রভৃতির গ্‌গাস্তর রাসায়নিক পরীক্ষার ₹- 
অ-গম্য ; পরে রসারন-বিজ্ঞাঁন বৃদ্ধি হইলে যে গম্য হইবে, ৬: 
কারণ দশ পাঁচটা সুত্র (10:07018) রচনা করিতে পারি 
ধর্ম ব্যাখ্যাত হয় না। জীব-দেহ ছাড়িয়া! দিলেও পার্থিব দ্র: 
দেই কথ! । জগতে স্থির বলিয়া বন্ত, নাই; অথচ হি '- 
করিলে বিজ্ঞানের ধরিবার ছু'ইবার কিছুই থাকে না 
বিরোধের ব্র্মন্ধয কল্পনারও অতীত । আরও দেখুন, বিদ্ধ 
পরীক্ষা করুক, তাহা ইন্্রিয়গ্রাহ্থ হইতে হইবে, পরিমেষ হ 
অথচ *ম্ষত্ব হেতু তাহা ইন্্রিক্সের অগ্রাহা, হতরাং অ-প্ি - 


৬৩৩ 


করিয়া এক বৎসর (?) রাখিয়া খাইয়া দেখিলে বিতর্কের 
শেষ হইতে পারে। উনশর্করার বৃদ্ধি হইতে বুঝিতেছি গুডে 
কি একটা ঘটে। কিন্তু, এই পর্যন্ত । 

এমনও হইতে পারে, উন-শর্করা নিষ্পাদনই অভিপ্রেত। 
সেকালে হয়ত উন্শর্কর! করিবার অন্ত উপায় জানা ছিল 
পারে। বস্তু, এর.প হইলে ক্রিয়াহীন হইবে তাহা ত কল্পনাও করিতে 
পারি না। তা ছাড়া, কেবল উপাদান ধরিয়া দ্রব্যের গুণ নহে। জড়ের 
ভাব বা অবস্থা বলিয়া পদার্থ আছে। শ্ীতশীম্ম, ভুলসস্দাদি ভেদে 
দ্রব্যের ক্রিয়ান্তর হয়। *পতঞ্চলি মুনি, ভূতের ধর্ম লক্ষণ অবস্থা, এই 
বিবিধ পরিণাম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্তুতঃ তর্কবিদ্ভ। অবহেলা দ্বারা 
সময়ে সময়ে অন-্থক বিবাদ হইয়। থাকে । বিজ্ঞানের দৌড়ের যে সীমা 
আছে, সীমা খাকিত্রুই, তাহা ভুলিয়া গেলে]মিথা! মায়া-জীলে বন্ধ হইতে 
হইবে। একটা দৃষ্টান্ত দি-ই। কয়েক বৎসর পুর্বে “মকর-ধ্বজ' লইয়া 
বিলক্ষণ বাগ-বিতওা হইয়াছিল । উপাদান ব্যাস করিয়া “বর্ণ-ঘটিত” 
মকরধ্বভ্ডে সৌনা পাওয়া যায় নাই? এই সত্য হইতে নানা কুটসিদ্ধাস্ত 
কল্পিত হইয়াছিল, উহ্‌ (89553) *দ্বার। অ-প্রকটকে প্রকট করিবার 
কামনা জস্ষিক্সাছিল। “ন্বর্ণ'ঘটিত মকরধবজ"--অতএব মকরধ্বজে সোনা 
থাকিতেই হইবে এই অদ্ভুত ভাযাজ্ঞান ও যুক্তির উৎপত্তি এক কামনা 
ব্যতীত আর কিছু মনে হয় না। কারণ “ববর্ণ-ঘটিত”--এই বিশেষণের 
সোজা বাঙ্গালা, 'সোনা দিয় করা হইয়াছিল “মকরধ্বজ 
করিবার সময় সোনা লাগিক্লাছিল।' উৎপন্ন মকরধ্বজে সে সোনার 
ক্মাবটা কিংবা কিছু ধাকিতে পুঞগ্ষাও পারে । কত ঘটনা হইলে 
ভাত হয়, হাঁড়ী কাঠ আগুন জল ইত্যাদি। ভাতে এই-সব ঘটনার 
"কোনটার কিছু থাকে, কোনটার কিছুই থাকে না । “চুণ-ঘটিত গুড়" 
বলিলে বুঝি চুণ দিনা নিন্ন গ.ড়। এইরপ, 'ব্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ’_- 
স্ব যোগে নিপ্পঙ্গ মক্রধ্বজ। ইহাতে অনুমান হয়, সোনা না দিয়াও 
মকরধ্বজ হইতে পারে। তবে, দে মকরধ্বজ" দ্বার! বোগ শান্ত হইবে 
কি না, তাহ! ভিন্ন কথা । বস্তুতঃ মকরধবজের ক্রিয়ার পরীক্ষাই পরীক্ষা ; 
রুগ্নদেহে পরীক্ষাই ওষধ্রে পরীক্ষা। স্বর্ণঘটিত, আর অব্বরণঘটিত 
মকরধ্বজের একই শক্তি দেখিলে বলা যাইবে মকরধ্বজ্র করিবার সময় 
মোনা দেওয়া অনাবন্ক | কিন্ত, সেটা অন্য কথা। আমি বুৰ্িতেছি 
পাঠক এই বিচারে তুষ্ট হইবেন লা। তিনি জিজ্ঞাস! করিবেন, 
নিশন্ন মকরধ্বজে মোন! থাকে কি না, দেখিব না? ইহার উত্তর, সচ্ছন্দে 
দেখুন না। মোনা পান, ভাল; না পান, তাঁহাও ভাল! কিন্তু, সোনা 
পাঁন নাই, অতএব সোনা দিয়া নিষ্পন্ন নহে,-_-একথা বলিতে পারিবেন 
না। তা ছাড়া, সোনা পান নাই বলিলেও কবিরাজ মহীশয়েরা 
ছাড়িবেন না। কতথানি থাকিলে পাইতেন, আগে তাহা স্পষ্ট করিয়া 
বলুন। আপনার যন্ত্র মান না পাইলেও দেহ্যস্ত্র পাইতে পাবে না কি? 












প্রবাসী-_আশ্বিন, ১৩২৪ 
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[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


না, কিংবা রাখিয়া দিয়া উনশর্করার উৎপাদন সহজ বিবেচিত 
হইত। শধু সহজ নহে, ইহাতে ইচ্ষু-শর্করা উন-শর্করামুখী 
হইয়া উঠিতে পারে। স্থুলভাবেই দেখি। সুস্রত 
লিখিয়াছেন, *গ_ড-সংযুক্ত দধি, গুড সহিত মনু (সে কালত 
“নই? ), গুণশালী ৮ এখানে লক্ষ্য এই, মংস্ত্ডী-খণ্ড- 
শর্করার কথা নাই। মন্থ ছাড়িয়া দই ধরা যাউক। কিন্তু, 
গড দিয়া দই বদাইতে হইবে, কি গড মিশাইয়া কিছুক্ষণ 
রাখিয়া দই খাইতে হইবে, কি মিশাইবামাত্র খাইতে হইবে, 
তাহা বুঝিতে পারা ঘাইতেছে না। যদি মিশাইবামাত্র 
গলাধঃ করিতে না হয়, তাহা হইলে গ-ডের উনশর্করা ও 
“ক্ষার” দইকে সুসন্ধিত ও গ্‌ণশীলী করিতে প্ঠুরে। জল- 
যুক্ত উন-শর্কর! ও ইক্ষুরসের পাধিব (ভন্ম ) পাইলে দধির 
অধুজীবের যথেষ্ট ভোজ্য হইতে পারে। বিলাতের পত্তিতেরা 
যাহারা দধিভোজনে রত হইরাছেন, তাহীরা বলেন দইতে 
চীনি (তাহাদের দেশে অবশ্য ধব-ধবা চীনি ) মিশাইয়া ঘণ্টা 
খানেক পরে খাওয়া ভাল। অর্থাৎ চীনি যোগে দধি 
গুণশালী হয়। আমাদেব দেশের প্রাচীন পণ্ডিতেরা চীনি- 
পাতা দই অপেক্ষা গড পাতা দই গুণশালী বলিয়াছেন। 
কোন্টা অধিক গৃণশালী, তাহা কবিরাজ দশ 
করিবেন । £ 

* গুড হইতে যে মন্ত হয়, তাহার নাম 'শীধু | ইহা ' 
গৌ-ডী নামেও প্রসিদ্ধ ছিল। পকইক্ষুরদ-জাঁত ও শর্করাঁজাত 
মদ্যও শীধু নাম পাইত। কিন্ত, গৌ-ডী নাম প্রসিদ্ধিতহেতু 
মনে হয়, গুন সুলভ ছিল, কিংবা গড হইতে মদ্য সহজে 
হইত। বোধ হয় ছুই কারণেই গৌ-ডী নাম হইয়া ছিল। শর্করা 
অপেক্ষা গুড হইতে মদ্য করা সোজা । গৃ-ডের উন-শর্করা 
ও ক্ষার", ইহার কারণ। আমুর্বেদে লিখিত আছে, “নূতন ' 
মদ্য গর ভীর্ণ মদ্য লঘু” বোধ হয়, নূতন ম্যে ইক্ুশর্করা 
থাকে বলিয়া গর, পুরাতন হইলে দে শর্করা উনশর্করায় 
পরিণত হইয়া লঘু হয়। এ বিষয় পরে দেখা যাইতেছে 
(মদ্য অর্থে চোআন। ভরা (5211:) নহে। ) 

ভাবপ্রকাশ নবীন গড “কফ-শ্বাস-কাস-ক্মি-করপ, 

কিন্তু, “অগ্নি-কৃৎ” বলিয়! পরে লিখিয়াছেন, “আদা যোগে 


কফ, হরীতকী যোগে পিত্ত, এবং শ ঠ যোগে গড সেবন 
করিলে অশেষ বাত-রোণ বিনষ্ট হয়। অতএব যে গর 
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শষ্ঠ সথা! ) 


বিল ক্ষয় হয়, তাহাকে নমস্কাৰ I” কবিরা মহাশয়েব 
হার সভামিথখ্যা বলিতে পারেন। কিন্তু সে গু-ড বঙ্গের 
আধুনিক গড় নহে। কারণ ভাঁবপ্রকাশ ইহাকে গ-ড 
দেন নাই। hl 
আনূর্বেদে গুড়াদির গণ বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে ছুইটি 
গ,৭, মধুর ও গবং আমর! সবাই বুঝিতে পারি। সুশ্ুত 
বলেন, “ফাণিত গ.ব, ও মধুর, সামান্ত গ-ড সক্ষার ও মধুর, 
শন গড মধুর, শুদ্ধ গু পুরাণ হইলে পথ্যতম ; মৎস্যণ্ডী, 
এণ্ড ও শর্করা উত্তরোভব বিমল গুরু ও মধুর।” 
প্রথমে দেখিতেছি, যেটা! যত “বিমল অর্থাৎ ফেটায় ষত 
ইক্ু-শর্করা, সেটা তত মধুর। ঠিক কথা। কেহ কেহ 
মনে করেন শাদা ধবধবা চীনি কিংবা চীনির বড় বড় 
কেলাস মিট নহে! কিন্তু গঁড়া করিয়া চাখিলে ভ্রম দূর 
হইবে। এমন কি, চাখিয়া গুড়, ভিড়, চীনি প্রভৃতির 
ভালমন্দ বলিতে পারা যায়।* উনশর্করা অপেক্ষা ইক্ষুশর্করা 
মধুৰ । 
দ্বিতীয়তঃ দেখা যায়, ষেটাতে ফত ইক্ষুশৰ্করা সেটা তত 
গুর€ জীর্ণ হইতে তত সময় যায়। ভোজনমাত্র ইক্ষু-শর্করা 
এরজে মিশ্রিত হয় না) পাচক-রসে অস্ত্রে ( আমাশয়ে নহে ) 
পরিপাক অপেক্ষা করে। কিন্তু, পাকা ফলের মধুর রস, 
ঘা প্রায়ই উনশর্করা, তাহা পরিপাক অপেক্ষা করে না, 
গ রও হয় না। আযূর্বেদের গড গর, নহে, লঘুও নহে। 





£ এক পোযা দেল এক ছটাক শাদা চীনির পুন! করা গিয়াছিল। 
এইরূপ, নাদা মিচ্রী, তালের মিছরী, দেশের লাল মিছরী, রাঢ়ের গুড়, 
কটকের কন্দ, গঞ্জামের ভেলীর পানা করিষা তিন ভদ্রলোককে চাঁধিতে 
দেওয়া হইপাটিল। সকলের স্বাদে চারি শ্রেণী পাওয়া গিয়াছিল। 


যথা, ৯ 
শাদ। চীনি, শাদা মিছরী ১ (মিষ্টতম ) 
ভালের দিছরী, নাল মিছরী 8 ২ 
রাঢের গড়, ঝটকের ০ ৩ 
গগামের ভেলী ৪ (মিষ্টতায় হীন ) 


এই-নকলেব দামেও এইর,প নুনাধিকা ছিব । কেবল কন্দের প্রতি 
ওড়িয্য!র লেকে এদ্ধা বলিয়া চড়া দরে বিক্রি হইয়া থাকে । যথা, 
শত বত্দক্-বশাখ দাসে যখন পাঁনা-পবীক্ষা করা হইয়াছিল, তখন 
কটকে শন চীনিত। ভবের) “সর 1৩১০, মিছবীর 0০০, কলের 1০, 
ভেলী ৬১ "দহ ঠোলায সের । 


প্রাচীন কালের গ ড় ও আথ ॥ ৬৫ 


৯ প্রা পাটি, ৯ পি তি ৮২ 


অন্ততঃ বিশেষ করা | হয় নাই। অতএব নে গু ০১ 
শর্করা অধিক থাকিত। দেখা যায়, সাধারণ [. 
ভেলীতে উন-শর্করা ১৫-২৫ ভাগ থাকে । নৃত. 
এত থাকে ন।। 

দেশে বাঁতাসা পাইলে লোকে বাতাস! খাইয়| - 
কাঁচা গুড় খাইয়া জল খায় না। এইরুপ, দধে ; 
দিয়া বাতাসা দিয়া মিষ্ট করে। আমি গড়েন 
পাই নাই। কিস্তু বুঝিতেছি তাহাতে উনশর্ক 
থাকে, নতুবা কেলাসিত দেখা যাইত। শ" 
বাতাসায় (রাছের ) প্রায় ৩ ভাগ উনশর্কবা + 
বলা বাল্য, শাদা চীনিতে উন-শর্করা এত ৪" 
নৈবেগ্কে বাতাঁসা দিতে পারা যায়, এড * 
না। গুড়ে গাদ থাকে বলিয়া, নয়। গু. 
তুলিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ফোটাইয়া জল শখ 
তাহাতেই ইচ্ষু-শর্করার পরিবুর্তন হয়। মে? 
যৎকিঞ্চিৎ আভাস উনশর্করার ভাগ দ্বারা বুঝিতে " 

সুখুতাদি আযুর্বেদে ইন্ুশরকরা ব্যতীত 
শর্করার উল্লেখ আছে। একটা “মধু-শর্কবা? । 
কিছুদিন রাখিয়া দিলে ইহার কিয়দংশ কেলাসিত 
কেলাসের নাম “মধুশর্করা” ( dextrose), 
নাম সংস্কৃত । মধুমেহ রোগেশ্জ্চ্চশর্কর! করিত 
শর্করার অর্ধভাগ মধুশর্করা, অপর অর্ধ 
(15%এ1০9)। পাঁকা মিষ্ট ফলে এই ছুই লং 
কোঁন কোন ফলে কিছু ইক্ষু-শর্করাও থাকে । 
ইহ্ষুশর্করার তুল্য মধুর, কিন্তু, মধুশর্করা তল 
মধু, এবং মিষ্টফল যত মধুবই হউক, চীনির 
নহে। 

চরক ও সুআুতে যৱাস-শৰ্করা’ নামে আর- 
উল্লেখ আছে। লিখিত আছে, ‘ইহা কষায় চধ- 
আমি যবাস গাছ দেখি নাই, ইহার শর্করাও 
সুত মধূক পুম্পের ( মহ্‌ অ! ফুলের ) ফাণিত : 
ছেন। এ বিষয় পূর্ব প্রবন্ধে বলা গিয়াছে। 


ট 
* য্রাসা গাছের এক নাম 'দূনালভা অ 
পাইলেই দ্ৰব্য নিত হয় ন|। ইহাব হিপ ন 
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৪৪২: || 


দেখা যাইতেছে, সে কালে তাল কিংবা বেজুর-রস 
হইতে গুড় হইত না। সুশুত ও চরক তালী বা তাড়ী 
মন্যও লেখেন নাই। চাণক্য সুরা-ব্যবসায় লিখিয়াছেন ; 
কিন্তু, ভাড়ী উল্লেখ করেন নাই। কিন্ত, তাহার সময়ে 
(খ্ৰীঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দে) গ্রীক খ্রতিহাসিক, তিসিঅস্‌ 
(8.055183) তামিল দেশের তাড়ী খাইয়াছিলেন। বোধ হয়, 
সে কালে উত্তর ভারতে (তালেরই হউক, খেঙ্জুরেরই 
হউক) তাঁড়ী ও গুড় জানা ছিল না। দক্ষিণ দেশে গড় 
হইত কি না, তাহাও জানা যাইতেছে না। রস সংগ্রহ হইলে 
গড় করিতে শেখা কঠিন নয়। রসসংগ্রহের বুদ্ধিই 
প্রধান। সে বুদ্ধির উৎপত্তি কি? কোন কোন গাছে ক্ষত 
করিলে রস-আব্‌হয়। কিন্তু সে এক কথা, আর বিধি- 
পূর্বক রূস-সংগ্রহ অন্ত কথা। দে যাহা হউক, বঙ্গদেশের 
তাড়ী কিংবা খেজুরা গুড় অধিক কালের বোধ হয় না। 
পুরানা বাঙ্গালা বহিতে তাড়ী নাম পাই নাই। 

আখের গৃড়ই এদেশের গড়। কতকাল হইতে আখের 
চাষ ও গুড় হইয়া আসিতেছে, কে জানে। মেক্ভোনাল 
সাহেব লিখিয়াছেন অথর্ববেদে, এবং পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর 
শান্্রী মহাশর জানাইয়াছেন বেদের সংহিতাভাগেও ইক্ষু 
শব্দ আছে। তাহা হইলে, ইন্ষুর ক্কষিও ছিল। কারণ 
আখথ-গাছ কোথাও বন্ত দ্রুি০্পাওয়া যায় নাই। ইহার 
আদিনিবাস অস্তাপি অজ্ঞাত। কোন কোন উদ্ভিদবেত্তা 
অনুমান করেন, কোচীন স্যাম হইতে বঙ্গদেশ হইবে। 
যেখানেই হউক,* হিমালয় নয়, পঞ্জাব নয়। অতএব বেদের 


উদয়ঠাদ ইহার ইযুরোপীয় বৈজ্ঞানিক নাম Alhagi maurorum 
লিখিয়াছেন | অমবকৌষে যরাসের যে বর্ণনা আছে, তাহার সহিত 
এই গাছ নিলিতেছে। যথা, “ইহা সর স্থানে [ শক্ধ অমুব'র বালুকাময় 
ভূমিতে ] জন্মে (‘ধশ্বযাস' ) ; এক স্থানে অনেক জন্মে (যাঁস,' ঘাস) ; 
মূল দীর্ঘ ( ‘অনস্ত’ ) [নিয্নদিকে দীর্ঘ]; বহুকণ্টকী ( 'হুপৰ্শা, 
'কচ্ছুরা"); একারণ দুর্লভ ('দছুরালভা’ ); পশ্চিম সমুদ্রের নিকটবর্তী 
প্রদেশে [ বোম্বাই প্রদেশে ] জন্মে (‘সমুত্রাত্তা'); গাছ হইতে নির্ধাস 
নির্গত হয় (“রোদনী” )। রকস্বরা সাহেব লিখিয়াছেন “কান্দাহার ও 
মিরাট অঞ্চলে এই গাছ হইতে একপ্রকার নির্বাস-শর্করা! (£387508.) 
সংগৃহীত হয় বলিয়া শনিয়াছি।” বঙ্গদেশে ববাস গাছ নাইু। গয়ায় 
নাকি আছে। বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও কোদ্বণ প্রদেশে পরচুর 
আছে। ইহার কাঁটায় ফুল ধরে, ফুল আরক্তবর্ণ। 





প্রবাসী- আশ্বিন, ১৩২৪ 


NANA NN EA NA A A NAA ANA NE সিসি সি NAAN 





[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


MLM SN ্পাসিশ NEN RN AN ANNA A NAN ANN পানি জমে পি ত 


আর্যদিগকে ইন্ধু-কৃষি শিখিতে হইরাছিল। খগবেদে ইচ্ছাকু 
বংশের নাম আছে। হয়ত এই বংশ প্রথমে ইক্ষুবাটিকা 
(আখবাড়ী) করিয়া ইচ্াকু নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। 
এই বংশের নিবাস কোথায় ছিল, বেদজ্ঞ অনুসন্ধান করিলে 
উহটার সত্যমিথ্যা বুঝিতে পারা বাইত। কিন্তু, তথ 
গড হইত কি না, সন্দেহ। কারণ বেদে গুড শব্দ নাই, 
শিষ্টকের মধ্যে এক মধু আছে। প্রথম প্রথম আখ ছাঁড়াইয়া 
চিবাইযা খাইবার কথা। পরে ছেঁচিয়া নিঙ্ষাড়াইরা রস 
বাহির করিবার কথ! | বহু, পরে নিষ্পীড়ন-সপ্্র উদ্ভাবিত 
হইয়া থাকিবে। * তখন গুডও হইয়াছে । কাৰণ রস 
অবিকৃত রাখিতে পারা যার না, শখাইয়া রাখিতে পারা 
বায়। শান্তী মহাশয় জানাইয়াছেন, খ্রীঃ পৃঃ ৬ শতাবে 
ইক্ষুর কৃষি ও গৃড প্রচলিত ছিল। কারণ “সুত্র” গ্রন্থে 
(বৌধায়ন ধর্মসথত্রে ১৫১৪০১১৪২) আছে, পাণিনিও 
(৪181১০০ ) ধরিয়াছেন। অতএব অন্ততঃ তিন হাজার 
বছর আমাদের দেশে আখণাব ও গুণ্ড হইয়া 
আসিতেছে । র 
"তিন হাজার বছর! তিন শ বছরে বিলাতের লোকের! 

আঁখ-চাষে কত উন্নতি করিয়। ফেলিয়াছে, তিন হাজার বছরে 
আমরা তাহা পারি নাই! কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, তাহারা 
এদেশের অর্জিত জ্ঞান পাইয়াছিল, আর গত ২৫৩, বসবের 
মধ্যে (একপুরুষকালে ) আমাদের চেয়ে গড় সপ্ত! বেচিতে 
পারিয়াছে। তথাপি, দেশের গ্লানি স্বীকার করিতে 
হইতেছে।  * 

. অধুনা আখের নানা জাত (527৩) হইয়াছে। এ 
দেশের কোন কোন জাঁত বিদেশে গিয়াছে, কোন কোনটা 
বিদেশ হইতে আসিয়াছে । এই দেশের আখও এক প্রদেশ 
হইতে অন্ত প্রদেশে গিয়া অল-বাফুৃত্তিকা-গ,ণে গশাস্তর 
পাইরাছে। নাম প্রিবন্তিত বা অপত্রষ্ট হইয়াছে। তথাপি 
কয়েকটা প্রাচীন সংস্কৃত নাম দের্লাভাষায় রহিয়া গিয়াছে 
চরকে আখের দুই জাতের নাম আছে, ইশ্রুতে বার জাতের ' 





* প্রাচীন নিষ্পীডক কেমন ছিল? রঙ্গপুরে ঘণাগাছে আখ-কুচি 
ফেলিয়া তিল মাডিবার মতন আথের রস বাহির কর! হইত | সাহিত্য 
পরিষৎ পত্রিকায় রঙ্গপুরের গ্রামা শব্দের তালিকা দেখুন। কিন্তু, 
ঘণা-গাছ-নির্মাণেও যে বুদ্ধির উৎকর্ষ । 


উষ্ঠ সংখা। | 
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প্রাচীন কালের গুড় ও আখ 


তলত ৯৫৯৩ ৬৮৯ ৫৯ ১ত সতিসনা লালসা দল সিল লাল স্্ লাও সা সপ 


| 


সলা সপ অর সপ তলা সর 


তত 


স্পা aN 


আছে।: চরকের দুই জাত, পৌগ্ড,ক ও ৱংশক, স্থশ্তেও আশ্চর্য, পৌও,বর্ধন নামে জনপদও ছিল, 


আছে। পৌওু,ক নামই পোণ্ডিয়া, পৌ, পুও্ডী, পুড়ী পুণ্ড জাতির কিংবা পূণ্ড, ইক্ষুর বৃদ্ধি হইয়াছিল। 


চ 


রুপে অদ্যাপি বর্তমান আছে। যদিও সেকালের জাত আব আশ্চর্য, পূর্বকালে পুগু,বর্ধনের নামান্তর গৌড : 


বোশ্বাই, প্রভৃতি প্রায় সকল প্রদেশে পৌত্তিয়া এক শ্রেষ্ঠ 
জাত। দ্ীতে ছাড়াইয়া খাইতে যেমন, রস বাহির করিয়া 
গড় করিতেও তেমন 'প্রসিদ্ধ। বোধ হয়, পৌপুক' এই 
নামের মধ্যে অনেক ইতিহাস লুক্কায়িত আছে। আমি সব 
ইতিহাস জানি না। দুই একটার উল্লেখ করিতেছি ।, 
অমরকোষে পৌওুক ইচ্ষুনাম আছে। খ্রীঃ একাদশ 
শতান্দের টাকাকাব ্ষীরস্বাদী লিখিয়াছেন, পুণ্ড দেশে 
জাত বলিয়! পৌণ্ডক, পৌওঁ, নাম। তাহার নিবাস 
মধ্যতারতে ছিল। এইরুপ, অন্ত টীকাকারও পুও.-দেশজাত, 
এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এ দিকে, উত্তর বঙ্গের প্রাচীন 
নাম পুণ্ড, ছিল। অতএব বর্তমান পৌত্ডিয়া আখের আদি 
নিবাস উত্তববঙ্গ । পৌত্ডিয়া যেমন-তেমন আখ নহে, বোধ 
হয় ভাঁবতবর্ষের আখের মধ্যে শ্রেষ্ট । 

মনুসংহিতায়, পৌও.ক, এক মান্ুষজীতের নাম আছে। 
সু দেশের লোক পৌপ্.ক। আপ্তে তাহার সং 

লিখিয়াছেন, পৌওুক ইক্ষুভেদ, এবং" গডকার 
সষ্করজাতিবিশেষ| যদি গুডকার বলিয়া কোথাও বৰ্ণিত 
থাকে, তাহা হইলে কোনও সন্দেহ থাকিবে না !* 

* ইহা হইতে ছুই অনুমান হয়। (১) চরকের দেশ আখের 
ছিল না, (২) চরকের বহ কাল পরে মুত্রত, ওতকাল, পরে যে সে 
সমযে আখের দ্রশট! নুতন জাত জন্মিযাছে। বোধ হয়, দুই-ই ঠিক। 
উভয়ের মধ্যে দেশ ও কালেব বহ, ব্যবধান ছিল। চবক যে প্রাচীন, 
তাহা উভয়ের ইচ্ষুবর্গ পড়িলেই বুঝিতে পারা যায় । চরকে দুই-একটা, 
সুত্র তে অনেক গুণ বণিত হইয়াছে, নূতন ও পুৰাতন, গুড়ের গুণাস্তর 
ies শাস্ত্রে উঠিযাছে। আমি কোনটাই পড়ি নাই, কয়েকটা 

{তা মাত্র উলটাইযাছি। কয়েকটা গাছ লক্ষ্য, করিযা মনে হইয়াছে 
ক পঞ্জাবের দিবে, হশ্রতের পূর্বদিকে যেন স্যার 
কিন্ত, এ বিষষ এথানে অবান্তর । 

* সমু কিন্তু গডকার বলেন নাই। তাঁহার মতে নর 
জাতি, কম দোষে শুত্র। বৈশ্য ব্যতীত যে শুর্রেঝ পশুপালন ও কৃষিবার্তী 
করিত তাহা চাণক্য লিখিযা গিষাছেন। কিন্তু, পু, এই নাম 
কেন হইয়াছিল? এখানে সংস্কৃত ভাষার বৈযাঁকরণদ্দিগের আশ্রয় গ্রহণ 
ব্যতাঁত গত্যন্তব নাই। অর্থাৎ আখের নামে দেশেৰ নাম, ন! দশের 


৮০ - ছি 





নাই, নামটি মাত্র আছে। পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, মান্দাজ, ছিল। গড হইতে গৌঁভীমদ্য নামও হইয়াছিল ' 


হইতে গৌড নগরের নামও হইতে পারে।* 7 
উত্তর বঙ্গে গু-ড হয়। ইক্ষজাত গুড়ে বম্গদেশ, বি? 


পশ্চিমবঙ্গ প্রসিদ্ধ আছে। কাদরুপে মোটা 
আখ জন্মে। সম্প্রতি কামরুপের ইক্ষুশক্তি = 
কৃষিক্ষেত্রে প্রমাণিত হইয়াছে । কিন্তু পঞ্জাব ' 


নাসে আখেব নাম? দেশের নামে দ্রব্যের নাম হইয়া থাকে । 

অমরকে।ষের এক টাকাঁকার লিখিয়(ছেন, পুগ্যতে ঞ্চণ্যতে গত 
খণ্ড খণ্ড করিযা কাটা হইত বলিয়া পুণ্ড, পুণ ক নাম! 

হইল। অমরকোষে মাধবীলতাঁর এক নাম পুণ্ড ক আছে? 
ক্ষীরস্বামী বলেন, পুণ্ড, দেশের গাছ* বলিয়া এই নাম। 
শতবৰ্ষ গরে বাঙ্গালী টাকাকাৰ সর্বানন্দ বলেন, মডি ভূষাঘা্‌, 

দেশ শোভিত হয়। কিন্তু, লিখিষাছেন, কেহ-কেহ পুঁডি ঘ'-- 
অস্ত টাকাকার ইহার ব্যাধ্যাষ লিখিয়াছেন, মাধবীফুল ভ্রম 

গ্রাহক দ্বারা মর্দিত 'হয় বলিয়া পুণ্ডক নাম। ইচ্ছা ক? - 
ব্যাকরণ কি না! ব্যাখ্যা করিতে পারেন। কিন্তু এই স 

আমাদের অভিসন্ধি জানিতেন না। আমর! বলিতে পা, 

ইহ্ষুদ্বারা শোভিত হইত, যে ইন্ুস্ষিগ্গঙ্ইত মাড়া হইত, € 

দেশের ইক্ষু, পু ক নামে থ্যাত হইয়াছিল। সে দেহের , 
গুড-কার হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি। 

* বাট (৷৷৷) সাহেব গুড় হইতে গৌড় নাঙ্গের ১২ 
মনে করিয়াছেন। তিনি বলেন, “বঙ্গদেশে আধনিবাস হ 
সংস্কৃতগ্রস্থে যখন গড শব্দ আছে, তখন বঙ্গদেশ গুড়ের 
পারে না।” এই তর্ক ঠিক বোধ হয় না। কারণ 
হইয়াও আর্ধের গুড নাম রচনা কৰিতে পারিতেন। ব. 
শব্দের প্রাচীন অর্থ বালি, গুড শব্দের অর্থ গোলপিও । 7 
প্রযোগ হইতে বোঝা! যায, আর্ধদিগ্গের নিকট শর্করা ও 
হইয়াছিল। বাদৃষ্গে শব্দের নুতন অর্থহয। তা ছাড়, -- 
বঙ্গ (উত্তর বঙ্গ ) দেখিয়াছিলেন, এবং কবে গুড় না 
ছিলেন, তাহা জান! নাই। মেকডোনাল সাহেব লিখিয - 
আরণ্যক নামক প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে বঙ্গ ও মগ - 
স্বীরাথালদ্ঠা বন্দ্যোপাধ্যায় ভাহার বাঙ্গালার ইতিহ'2 
অথ্ব্বেদে অঙ্গ ও মগরধদেশের, এবং এতরেয ব্ৰাহ্মণে ‘1 
আঁছে। এ-সব ষে বহ কালের কথা। 


ৰ-: 
Fy 


৬৩৪ | 


পশ্চিমাঞ্চলের ইক্ষু অতি অধম | * সে প্রদেশে গড হয়, 
বঙ্গে গড প্রায় অজ্ঞাত হইয়া পডিয়াছে। কারণ বঙ্গ 
আদিম গুডের উপরে উঠিয়াছে ; মৎস্ত্ডী করে যাহা 
হইতে খণ্ড ও শর্করা হইতে পারে। অতএব যে দিক 
দিয়াই দেখি, বোধ হয় বঙ্গই ইক্ষুকষির আদিতূমি, বঙ্গের 
পুগ্ড,ক-ইক্ষু এখনও প্রসিদ্ধ, এবং বঙ্গের ইক্ষু ও গুড় এখনও 
উত্তন। ৬ নিত্যগোপাল মুখাৰ্জী লিখিয়াছিলেন, “বঙ্গদেশে 
গ্তামসাড়া ও খড়ী- আখ শ্ৰেষ্ঠ 1" এক-এক গুণে এক- 
এক জাত শ্রেষ্ঠ। তথাপি বোধ হয় ভারতবর্ষের মধ্যে 
পৌগিয়া, গ্রামসাড়া, ও খড়ী শ্রেষ্ঠ । যে আখে ভাল ও 
অধিক গুড় হয়, তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলা বাইতেছে। বঙ্গের 
এই যে বিশেষ, তুহা কি আধুনিক ও আকম্মিক? বহ 
কালের ভূয়োদর্শন না থাকিলে, জলবায়ু অনুকুল ন! হইলে 
ভাল ভাল আখের চাষ হইতে পার্তি না। * 





* ভারতবনের মধ্যে বোদ্বাই ও বঁঙ্গের ইক্ষু ও কৃষি উৎকৃষ্ট । : কিন্তু 


উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কৃষি সমধিক । দে প্রদেশ গ্রীশ্মবর্ষার উত্তরে, ইক্ষুর 
উপর্যোগা নহে। ফলে, আখ সর, সর ছোট ছোট । পঞ্জাবেও তাই। 
‘In Dr. 


sugarcane areas of the north of India are among the 


Barber's opinion the varieties in the great 


poorest in the wur.d."— Agri. nt India. 
জঃ বারবার সরকারের ইক্ষু পরাতে 

* উত্তর ও পূর্ববঙ্গের আখ সন্বব্ধে কোন পুস্তক পাইলাম না, আমার 
জ্ঞানও নাই। এই কারণে পশ্চিম বঙ্গ ( বর্ধমানের ) আখের নাম 
করিতে হইল। পুশ্ডিস। ও হ্যামসাড়া দাঁতে ছাড়াইয়! খাইতে পারা 
যায়, কাজলী পুরী ও খড়ী পারা যার না|. মুখজী চাটিগায়ের পাটনাই 
আখেরও প্রশংনা করিয়াছেন। এই পাটনাই পুণ্ডিয়ার জাত হইতে 
পারে। খাইবার পক্ষে ঢাকার ধলহন্দরও ভাল। শ্যামসাড়া আথ 
গ্যান দেশ হইতে আনা, ন! শ্যাম পীতহরিৎ সার ত্বকঃব্ণিয় হ্যামলার 
-গ্তানসাড়া ? রোদ পাইলে শ্কামসাড়া পীতবর্ণ হয়। বোধ হয, ইহা 
দেশী আখ, পূর্বকালের পৌও,ক হইতে জাত। পৌত্ডিযার সহিত 
ঠ[ম্সাড়।র অনেক সাদৃন্ধ আছে। আকারে নহে, রসে ও রসের 
শর্করায় আছে। সুশ্র তের বারজাতের নাম,-_পৌও,ক, ভীরুক, রংশক, 
শতপোরক, কাঁন্তার, তাপম, কাষ্ট, সুচিপত্রক, নৈপাল, দীর্ঘপন্রক, 
নীলপোর, কৌশকৃৎ্। এই বার জাতের নধ্যে চরক পৌওক ও 
ও ৱংশক, এই ছুই নাম করিয়াছেন। নাম সীঘৃস্তে ত্রব্যগির্ণ ঠিক 
নহে। কিন্ত, এ ছাড়া উপায় নাই। দুই হাজার আড়াই হাজার 
বছর পূর্বের নাম লোকমুখে বিকৃত হইবার কথা । তথাপি কয়েকটা 
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প্রবাসপী--আশ্বিন, ১৩২১ 
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| ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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সবকারের ইক্ুপ্রাজ্ঞ বাববাব সাহেব লিখিয়াছেন, 
দক্ষিণ-ভারতে মোটা মোটা রসাল আখ জন্মে। কারণ সে 
দেশ গ্রীষ্ম। উত্তর-ভারতের আখ ছোট ছোট সর.) 
কারণ সে দেশ শীত। কিন্ত, দক্ষিণ-ভারতে জলের, উত্তর- | 
ভারতে গ্রীষ্মের টানাটানি । সরকারী পুস্তকে দেখিতেছি, ' 
ইং ১৯১৩ সালে সমস্ত দেশে ৭৫ লক্ষ বিঘাঁয় আখ চাষ 
হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৪২ লক্ষ বিঘা উত্তর-পশ্চিমীঞ্চলে, ১২ 
লক্ষ পঞ্জাবে। অর্থাৎ বে দেশ আখের নর, সে দেশে চাষ 
হইতেছে ; বে দেশু আখের সে দেশে চাষ হইতেছে না! 
জাবার চীনি আসিয়া বঙ্গ বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশের আখচাষ 
কমাইয়া ফেলিয়াছে। আখেব (আখের কেন, যাবতীয় 


ধৰা পড়িতেছে। পৌগুক হইতে সান্দ্রীজী লাহোরী সাহারনপুরী 
ও পুনাই পৌও বা পুণ্ডিযা, স্পষ্ট দেখ! বাইতেছে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের 
সরকারী কৃষিবিভাগের উপাধ্যক্ষ সৈঃদ হাদী সাহেব পৌগাকে বিদেশী 
মনে করিযা ভুল করিয়াছেন। (অন্য দিকে চীনা আথকে দেশী 
বলিযাছেন!) উত্তর-পশ্চিনাঞ্চলের পক্ষে পৌঁওা বিদেশী হইতে পারে, 
কারণ ইহার আদি স্থান বঙ্গদেশ। সে প্রদেশে মান্রাজী পৌণ্ডা ও 
পুনাই পৌগার চাষও হয। এই-সব বিশেষণ হইতে হাঁদীসাহেব 
ভ্ৰমে পড়িয়া থাকিবেন। দেশভেদে একই আখ কিছু কিছু র.পাস্তরিত 
না হইযা যাক্জনা। পৌডা আথ লম্বা! মোটা, রসাল। ত্বক কঠিলার- 
কিন্তু, দাঁতে ছাড়াইতে পাবা যাঁয়। (See Waits’ Com. Prog. 
77082. ) | হ্য।মনাড়া আঁথও এই ই-প্রকার | চবক ও হৃশ্রতের ‘বংশক’ 
হইতে মরাঠা দেশে 'রাংশী | সুভ আুতের ‘ভীর্ক’ হইতে স্থরাটে ‘ভুবী’ 
(ডুমরাণে 'ডুরলী'?); কান্তার' হইতে ওড়িয্যায ‘কাস্তারী', ঢাকাষ 
ও পশ্চিমে A ‘কাঁ্ঠ' হইতে লাহোরে ‘কাঠা’, বর্ধমান ও 
ও ওড়িষ্যায় ‘খড়ী’, ‘কোশকৃৎ, ‘কোশকর', ‘কোশকার' হইতে" চাকায় 
'কুশইব' ও নালদহে ‘কুশিআর’ নাম, এবং লক্ষৌ প্রদেশে ‘কশৱার'। 
'পোর' ‘পোরক' শর বোধ হয় স* পর শব্দের অপত্রংশ। পর“শব্দের 
অর্থ সন্ধি, গাইট,। কিন্তু বাঙ্গালাঘ ‘পাব’ বুঝায় । সে যাহা হউক, 
শতপোরক বলিলে বুঝি যাহার শত--বহ্‌, গ্রন্থি, অতএব পাব আছে। 
অর্থাৎ পাব ছোট ছোট। 'পুরী' আখের পাব ছোট ছোট ৷ 'নীলপোর' 
হত্-কাজ্লী আধ । অমরকে|যে “বসাল' একটা ইক্ষুভেদ। পুখাতে 
রা এই নামের এক জাত তছে। বিভিন্ন প্রদেশের সমুদয় জাতের 
নাম ও স্থুল লক্ষণ একত্র করিলে বৌধ হয সে সব কয়েকজাতের 
অন্তর্গত হইবে। বিশ*বৎসর হইল ডাঃ লীথার ও মলিদন 
সাহেব অনেক আধের জাতের লক্ষণ নির্ণরে প্রয়াসী হইবা- 
ছিলেন। কিন্ত, মানুষের মুখের কিংবা ধান্যভেদের লক্ষণ লেখ! যেমন 
অসাধ্য, ইক্ষুভেদেরও তেমন। ক্ষেত্রভেদে জাতান্তর হইবেই । তথাপি 
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ককষিবৃক্ষের ) দোষ এই, এক স্থানে বহ,কাঁল ভাল থাকে না, কেহ বলিতে পারে না, তন্মধ্যে বঙ্গদেশ এন্ড 
হীনবীর্য হয়, রোগাক্রান্ত হয়। জাবাদ্বীপেও এই বিপত্তি স্থান অধিকার করিয়াছিল। সে সময়ে যদি ব. 
ঘটয়াছিল। কিন্তু, আখের ফুল হয়, বীজ হয়। তখন সময়ে করিবে ন! কেন? বস্ত,তঃ ভারতবর্ষের: 
৷ পুং নির্বচিন দ্বারা কষ্টপহ অথচ গ.ণশালী বংশের উৎপত্তি প্রদেশ গ্রীন্ম ও বর্ষার বলিয়া প্রসিদ্ধ, সে সে <. 
'* করা বাইতে পারে। কোইশ্বাটুরে আখের ফুল হয়। সেখানে যেমন সুলভ, ইক্ষুও তেমন সুলভ হইতে পাঁরে 
ইক্ষুপ্রাজ্জ বীজ নির্বাচনে দন দিয়াছেন। কিন্তু আরও . : শরীফে 
এক উপায় আছে। এই দেশেরই ভাল ভাল আখ সবর শী 
প্রচলিত করিতে পারিলে স্থান পরিবর্তনে আখের কাম্যগণ ও 
বাড়িতে পারে, দেশের গৃড়ও অধিক হইতে, পারে । , যখন বিবিধ প্রমজ 
বঙ্গে আখের ফুল হয় না, তখন ডগাদারাই ভাল জাতের 
উৎপত্তি করিতে হইবে। বঙ্গে আমের কত জাত হইয়াছে, শক্ত মানুষ চাই। 
সবই কলি (৮৪ )-জাত 58158) আখেও পৃথিবীর বহুসংখ্যক বিখ্যাত লোকের জীবুনচছি_ 
‘চোখ’ হইতে নূতন জাতের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। এই করিলে দেখা যায় যে অনেকেরই খ্যাতি "- 
উপায় অল্পসাধ্য, এবং শীঘ্র অবলম্বনের যোগ্য। আখের তদুদ্র বয়সে উচ্চতম সীমার পৌছিয়াছিল। = 
দেশে আখের চাষ বাড়াইতে মনোযোগী হইলে দেশের সাহায্যে বুদ্ধি বিবেচনা পাঁিতে সময় লাগে! 
অধিক হিত হইবে । উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল গমের দেশ, সেখানে ধরিয়া লইতে পারা যায় যে গড়ে পঞ্চাশ ২ 
গমে মন দিলেই ভাল হয়। ৮ মানুষের মানসিক শক্তি পরিপক্ক হয়। ইঃ 
এসব বিষয় কৃষিবিভাগের কর্তারা নিশ্চয়ই চিন্তা করিয়া- নয় যে তাহার আগে মানুষ নাবালক থাকে, * 
... ছেন। ৬এখানে এই প্রবন্ধ হইতে দেখা যাইবে, ভারতবর্ষে পর মানুষ আরও অধিক বিজ্ঞ বা বিবেচক হল 
২ বহুকাল হইতে ইক্ুক্কষি হইতেছে, কতকাল' হইতে যে ' সব মানুষের পক্ষেই এইরূপ একটা বয়সের বেং . - 
- বিধাতার প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে সস 


স্থল ও সথাধী লক্ষণ ধরিলে কতকট জ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু, কার fe 
সময় আছে, বা উৎসাহ আছে? যদি কাহারও থাকে, তাহা সরকারের বিদ্যালয়ের মত প্রবেশিকা পরীক্ষার কোন দি 
সীমা নাই। আমরা কেবল মোটামুটি একটা « 


কর্মচারীর থাকিবার কথা । এই জাতবিভাগ দ্বারা একটা ফল হইতে রি 
পারিত। এদেশের আখের স্থির ও অস্থির ধর্ম 0091900) জানা . বলিতেছি। নর 
যাইত, বৃক্ষ-বর্ধ ন (plant-breeding ) ক্রমে ইক্ষুর উন্নতির সম্ভাবনা পাশ্চাত্য বহুদেশে মানুষ পঞ্চাশের পরও ক; 
হইত। বাচিয়া থাকে ; শুধু বাচিয়া থাকে না, পুর্ণমাত = 
হুশ্রত তাহার লিখিত বার জাতের গুণ বর্ণনা করিয়াছেন! তিনি থাকে । তাহারা যুদ্ধে সেনাপতির কাজ কবে 7 : 
এইরূপ শ্রেণী করিয়াছেন, “পৌুক ও ভীর,কে (ইক্ষু ) শর্করা অধিক; মন্ত্রীর কাজ করে, বড়বড় ব্যবসা চালায়, ₹' 
বংশক এইর.প, কিন্তু স-ক্ষার ( অর্থাৎ রসে গাদ বেশী ); বংশকের পর বিষয়ে পুস্তক লেখে, কঠিন-কঠিন বিষয়ে কলেনে - 
b শতপোর, কাঁস্তার, তাপম, le হট নীলপোর, নৈপাল, দীর্ঘ- করে, এবং আরও অনেক শ্রমসাধ্য কাজ ক 
পত্রক, ঈবৎ করায় (? কষায়ীন 1207) আছে? কাঁজলী পরীক্ষা! 
করিলে মন্দ হয় না)। কোশকারেও হু্ুশর্করা অধিক! আখের 
না ডিক রা তার আমাদের দেশে প্রতিভাশালী বিখ্যাত একজন : 
লবণ রস ।” কটকের কাজলা আখের পাবের ও গাইঠের রসে শর্করায় ৭০এর পর বাচিয়া থাকেন নাই, বা এখনও =" 
প্রভেদ ৮.৭, লবণে (ভস্মে) ৩ ৪ | অর্থাৎ গুডের পক্ষে গাইঠ অধম। তাহা নহৈ ; কিন্তু এই বয়সের পরও বাহাদেশ “ 
তাহা বাইলেও বুঝিতে পারা যায়। মনের সামর্থ, এবং কর্ধিষ্ঠতা অটুট ছিন্ল বা হু* - 


এ 








বৎসর বয়সের পরেও অনেকে এইরূপ নানা ব 


৮ | 


এমন কয় জন লোকের নাম করিতে পারি? আমাদের 
অনেক বিখ্যাত লোক ৫০এব আগেই দেহত্যাগ করিয়া- 
ছেন ) ৬*এর আগে অনেকের মৃত্যু হইয়াছে। ৫০৬এর 
পরও ধাহাদের বুদ্ধি বিবেচনা অভিজ্ঞতা কর্ণ্মিষ্ঠতা দ্বারা দেশ 
উপরুত হইয়াছে, তাঁহাদের সংখ্য! পাশ্চাত্য দেশের তুলনার 
খুব কম। 

ইংরেজরা আমাদের দেশের বড়বড় সরকারী কানগুলি 
একচেটিয়। করিয়া আছেন। তাঁহারা ৫৬০ বৎসর বয়সে 
এই দেশ হইতে সঞ্চিত অর্থ ও অভিজ্ঞতা লইয়া স্বদেশে 
চলিয়া যান) সে-সব আর আমাদের কোন কাজে লাগে না, 
তাহাদের দেশের কাজে লাগে৷ আমাদের দেশী কর্ম্মীরাও 
যদি ইহ লোকে গ্রুঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিবিবেচনা লইয়া 
৫০1৬০ বৎসর বয়সে বা তার আগেই পরলোক যাত্রা 
করেন, তাহা হইলে তীহাদেব সেই পুজি পরলোকবাদীদেব 
কোন কাজে লাগে কিনা জাঁনি না, আমাদের ত কোন 
কাজেই লাগে না। 

এই জন্য আমরা সুস্থ শক্ত মানুষ চাই, এমন মানুষ চাই 
যাহারা ৫*এর পরও অস্ততঃ ২০২৫ বৎসর ধরিয়া নিজ নিজ 
শক্তি সামর্থ্য অন্থসারে কাজ করিতে পারিবেন। 

আর-এক কারণে আর-এক রকমের শক্ত মানুষ চাই। 
খ্বাহা বিধাতার বিধান নক্ষম্পার্টুষের বিধি, তাহা লঙ্ঘন 
করিয়া অনেক দেশসেবককে জেল খাঁটিতে হইয়াছে, 
ঝাহাকেও বা নির্বাসিত হইতে হুইয়াছে। এমন অনেক 
লোক কারারুদ্ধ, নির্বাসিত বা নজরবন্দী হইয়াছেন, ধাহাদের 
বিরুদ্ধে ঠিক অভিযোগটা! যে কি, তাহা পর্য্যন্ত জান! যায় 
নাই। আমাদের বিশ্বাস এবং দেশের বিস্তর লোকের বিশ্বাস, 
শত শত এরূপ লোকের স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়াছে যাহারা 
বিধাতার বা মানুষের কোন আইন "ঙ্গ করে নাই | যে-সব 
আইনের বলে রাজপুকুষের! এমন নিরপরাধ লোকদিগকেও 
শ্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন, সে-সব আইন 
সহজে রদ হইবে না। যাহারা এখন প্রভু আছে, তাহার! 
প্রতৃত্ব বজ্জায় রাখিবার জন্ত সুযোগ ও আবগ্তকমভ ভবিষ্যতে 
আরও অনেকের স্বাধীনতা লুপ্ত করিতে কুষ্ঠিত হইবে 
না। ইহার অন্ধ দেশের লোককে প্রস্তুত থাকিতে হইবে । 

পাশ্চাত্য নানা দেশের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, 
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অনেক লোক রাজনৈতিক কারণে বার বার জেলে গিয়াছে, 
কিন্তু প্রত্যেক বার খালাস পাইয়া আবার নিজের জীবনের 
ব্রতপালনে প্রবৃত্ত হইয়াছে । তাহার! পাগল হয় নাই, 
আত্মহত্যা কবে নাই, অসমর্থ হয় নাই, বা দমিয়া বায নাই। 
অধুনা রাজনৈতিক বা অন্যবিধ কয়েদীদিগকে পাশ্চাত্য সভ্য 
দেশনমকলে কোনপ্রকার অমানুষিক যন্ত্রণা দেওয়া হয় না! 
আগে আগে কিন্তু অনেককে মাঁটীর নীচের অন্ধকার ভিজে 
ঘরে বন্ধ কবিয়া রাখা হইত ; কেহ কেহ সেইরূপ ঘরে 
লোহার খাঁচায় থাকিতে বাধ্য হইত, কাহাকেও কাহাকেও 
সেইরূপ ঘরে পারে বেড়ি ও শিকল দিয়া থামে বাঁধিয়া রাখা 
হইত। অনেকে এ অবস্থাতে ও বাচিয়! থাকিয়া আবার 
যখন মুক্তি পাইয়া স্যর মুখ দেখিয়াছে, অমনি নিজের 
নিজের বিধিনিদিষ্ট কাজে লাগিয়া গিন্নাছে। ইহারা সব শক্ত 
মানুষ, ক্ষীণভীবী নয়। 

আমাদের দেশে একবাব গেলখাটিগ্া, নির্বামনদণ্ড ভোগ 
করিয়া, বা নজরবন্দী হইয়াও, স্বাধীনতাসাভের পর আবার 
পূর্কাবৎ নির্জেব কাজ করিতে পারিয়াছেন, এরূপ লোক বেশী 
নাই; যদিও একজনও নাই এমন কথা বলিতে পারা 
বায় না।, কেহ কেহ নির্বাসন-সময়ে কিম্বা অবরুদ্ধ বা, 
ন্রবন্দী অবস্থায় পাগল হইয়াছেন, কেহ কেহ আত্মরত্ 
করিয়াছেন, কাহারও কাহারও স্বাস্থ্য এত খারাপ হইয়াছে 
কিম্বা মন এমন আতঙ্কে পূর্ণ ইইয়াছে, যে, তীহাদের পক্ষে 
নিগৃহীত হইবার পুর্কের মত জনহিতমাধন-চেষ্টা ছুঃসাধ্য 
বা অসাধ্য হইয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডেও যখন দেখিতেছি 
এখনও বিনা বিচারে মানবের স্বাধীনতা লুপ্ত হইতেছে, 
তখন আমাদের দেশে যে এইরূপ অবস্থা আবও অনেক 
দিন চলিবে না, এরূপ আশা করা বায় না। কিন্ত এরূপ 
অবস্থাসত্বেও এদেশের কর্মীদিগকে বিধিনির্দিষ্ট কাজ করিতে 
হইবে ; ছুই একবার নিগৃহীত হইলেই ভাঙ্গিয়া পড়িলে 
চলিবে না। শক্ত মানুষের দরব্ব। সহ করিলে বাত এ 
হয়) কিন্তু দর্কলেব মুত সহিলে লাভ হয় না, সবলের মৃত 
সহিলে প্রাণ পাওয়া যায়, মহাঁপ্রাণ হওয়া বায়। 

আমাদের দেশে ধাহারা অল্প বা অধিক কাল দেশেব 
সেবা কবিয়াছেন, তীহাবা সকলেই সম্মানের পাত্র ও 
কতদ্রতাতাজন। তাহারা আবও সেবা কবিতে পারেন 
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নাই বলিয়া তাহাদের নিন্দা করা বা তাহাদের প্রতি অশ্রন্ধা 
দেখান, আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আঁমরা কেবল এই বলিতে 
চাই, যে, জাতীর আত্মকর্তৃত্ব লাভেব পথ সহজ নয়; মিঃ 
মণ্টেড কিহ্বা সমগ্র ব্রিটিশ জাতি ইহা আমাদের জন্ত সহজ 
'করিয় দিতে পারেন না! এখন যেমন আমাদিগকে 
বিদেশী রাজকর্মচারীদের প্রভূত্ব ক্রমশঃ লুপ্ত করিয়া 
আমাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার ভন্ত চেষ্টা করিতে 
হইতেছে, ভবিষ্যতে তেমনি আমাদের স্বদেশী যে-সব শ্রেণীর 
লোকের হাতে ক্ষমতা আসিবে, কর্তৃত্ব বাহাতে তাহাদের 
একচেটিয়া না হয়, সকল শ্রেণীর লোকে রাষ্্রীয় ক্ষমতা লাভ 
করে, তাহার অন্তও লড়িতে হইবে। স্বাধীন ইংলণ্ডেও 
শ্রমজীবীদিগকে এবং নারীগণকে এই জন্য লড়িতে হইয়াছে, 
এবং এখনও এই সংগ্রাম করিতে হইবে। এই সংগ্রাম 
শাস্তির সংগ্রাম হইলেও ইহার জন্য সাহসী, অধ্যবপায়ী, 
কষ্টসহিষ্ত লোক চাই। 
আমরা বিলাসিতা অভ্যস্ত, আরামে অভ্যস্ত, ঠুনকো! 
আমাদের স্বাস্থ্য, দুর্বল আমাদের মন, ক্ষীণজীবী আমরা) 
_ আমাদের দ্বার মৌজা কাজ হইতে পারে। কিন্তু ঝড়ের 
২ আগে বুক্‌ পাতিয়া দিতে পারেন, এমন লোকে দরকার 
আছে | বিদ্রোহ বা বিপ্লবের কল্পনা আমর $রিতেছি 
নী বটে ; কিন্তু শাস্তির সনয়েও ত ঝড় বয়। 
শুধু সীহস দেখাইবার জষ্ঠ হঠকাব্রিতা করিয়া, এক্ট 
কিছু আইন ভঙ্গ করিয়া, ট্যাক্স না দিয়! বা সরকারী হুকুম 
না মানিয়া জেলে যাইতেই হইবে, এমন পরামর্শ কোন 
বিবেচক ব্যক্তি দিবেন না। কিন্ত দেশের কল্যাণের জন্য, 
মন্ত্য্যত্ব অঙ্কুর রাখিবার জন্য সর্বববিধ দুঃখ সহ করিতে 
প্রস্তুত থাকিতে হইবে, ইহাই সুপরামর্শ। * 
জেলের খাদ্য, জেলের পরিচ্ছদ, জেলেন্ব শয্যা, জেলের 
ঘরও যাহার জীবনধারণের পক্ষে বথেষ্ট, তাহার দ্বারাই 
, সকল অবস্থায় রাষ্ট্রীয় ,কর্তৃব্য পূর্ণমাত্রায় সাধিত হইতে 
পারে ;--বিশেষতঃ যে-সব দেশে, এখনও জাতীয় আত্ম- 
কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আক্মামপ্রিয়তা ও বিলাসিতা 
বর্জন জনহিতৈষীর প্রথম কর্তব্য * নির্জন কক্ষে আবদ্ধ 


করিয়া রাখিলে অনেকে পাগল হইয়া যায়। পাশ্চাত্য 
ধাহারা 


দেশেও কাঁবাবক্ষকদের অভিজ্ঞতা এইরূপ । 


বিবিধ গসঙ- শক্ত মানুষ চাই | 
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রাষ্ীয় কর্ম্মী হইতে চান, তাহাদিগকে fs 
অবস্থায় কালযাঁপনে অভ্যস্ত এবং মনের সুস্থত। * 
জন্য আত্মনির্ভরশীল হইতে হইবে । আমাদের এ 
সাধক এই অবস্থা লাভ করিয়াছেন। ইদ! 
অসাধ্য নয়, দুঃসাধ্যও নহে। 

একটি নূতন আইন অনুসারে ইংলণ্ডের ঘাট 7 
পালেমেপ্টের প্রতিনিধি নির্বাচনের অধি 
যুদ্ধের পূর্বে শত শত নারী এই অধিকাৰ <: 
নানাপ্রকার উৎপীড়ন ও যাতনা সহ করিয়াছিণে 
ফল এতদিনে ফলিল। অনেকে ইচ্ছা করিরা 
মানিয়া জেলে যাইতেন, এবং সেখানে উপবাসী ' 
অনেককে জোর করিয়া নাকের ভিতর্‌ দিয়া ল 
খাওয়ান হইত; তাহাতে তাহাদের থুব যন্ত্রণা 4 
কয়েকদিন পরেই এই টয়া ও 


' হইত। 


ইংলগ্ডের মেয়েরা ভীত নার মেন 
টানা কিন্তু স্বাভাবিক নয়; আমরাও 

| 

এপর্য্যস্ত আমরা যত নেতা পাইয়াছি, তাহা? 
প্উচ্চ*শ্রেণীর লোক; সুতরাং তাহাদের 
বিলাসে, অন্ততঃ আরামে, অত্যন্ত সেই যয 
ঝড়ের সময়ে মানুষের “তম করিতে ৭! ' 
এইজন্য হয় "উচ্চশশ্রেণীর নেতাদিগকে বা ঘে. 
দিগকে বিলাসিতা ও আরাম বর্জন করিভে হ; 
ভগবান পনিয়শ্রেণীর কষ্টদহিষ্ণু নেতা নিশ্চয়ই 
সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার এবং অন্তান্ত ₹ 
দেশকে ভগবান এইজন্য জাগাইতেছেন। 


ভেঙে পড়িস না রে! 
করিস নে লাজ, করিস নে ভয়, 
আপনাকে তুই করে নে ড7, 
সবাহ তখন সাড়া দেবে, 
ডাক দিবি যারে! 
বাহির ঘদি হলি পথে, 
৪ ফিরিস্নে আর কৌন মতে, 
থেকে থেকে পিছন পানে 
চাস্নে বারে বারে! 


নেই যে রে ভয় ত্রিভুবনে, 
ভয শুধু তোব নিজের মনে, 
অভয় চরণ শরণ করে, 

বাহির হয়ে যা রে!” 


মুসলমানী আমল সম্বন্ধে বহি। 

আমরা ছেলেবেলা যেসব ভারতবর্ষের বা বাংলা- 
দেশের ইতিহাস পড়িতাম, তাহা হইতে সাধারণতঃ এইরূপ 
ধারণ! জন্মিত যে মুসলমানেরা এদেশে কেবল অত্যাচারই 
করিয়াছে, মাঝে মাঝে ২১ জন মাত্র নবাব বাদশাহ ভাল 
কাক্জ করিয়াছেন । আজকালকার বিদ্যালয়পাঠ্য ইতিহাসগুলি 
হয়ত এবিষয়ে কিছু ভাল। কিন্তু আরও উন্নতির প্রয়োজন 
আছে। ভিন্ন ভিন্ন নবাব ও বাদশাহ বংশের আমলে এবং 
মোটের উপর মু্রামানী আমুলে কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে দেশের 
কি কি উন্নতি হইয়াছিল তাহা পরিষ্কার ভাষায় প্রত্যেক 
ইতিহাসে লিখিত থাকা উচিত । 

ওঁতিহাসিক মনের মধ্যে যে ভাব লইয়া ইতিহাস লিখিতে 
বসেন, তাহা লেখার ভিতর দিয়! বাহির হইবেই। মনটাকে 
সাম্প্রদায়িক-বিদ্বে ও পক্ষপাতিতাশৃন্ত করিয়া তবে 
ইতিহাস লিখিতে হইবে। ইহা শক্ত কাজ; বিনি এ 
চেষ্টা অস্তরের সহিত করিতে নারাজ, তাহার এঁতিহাসিক 
হইবার সখ, না হওয়াই ভাল । 
হিন্দু ও মুসলমান পরজ্পল্রস্গক্র বা প্রতিদ্বন্থী এভাব 
লইয়া ইতিহাস রচনা করা অকর্তব্য। উভয় সম্প্রদায় এখন 
একই দেশের বাসিন্দা ও প্রতিবেশী। এমন কোন্‌ দেশ 
আছে, যাহা কখনও কাহারও দ্বারা বিজিত হয় নাই? 
ইংলণ্ড, সাঝ্সন, ডেন, নর্দ্যান, প্রভৃতিদের দ্বারা বিজিত 
হইয়াছিল। কিন্তু ইংলণ্ডের ইতিহাসে সে-সব পুরাতন কথা 
লিখিত হইলেও পুরাতন ঝগড়াটা জাগাইয়া রাখিবার চেষ্টা 
কর! হয় না। ক্কটূলও ও ইংলগ্ডে কত ভীষণ যুদ্ধ হইয়া 
‘গিয়াছে ; কিন্ত এখন আব সে তীব্র শক্রতার ভাব উভয় 
দেশের লোকদের মধ্যে নাই। ইহার একটা কারণ এই যে 
ইংলণ্ড ও স্কটল্যা্ডে বহু শতাব্দীর বিজিত ও বিজেতাদের 
মধ্যে সামাজিক মিশ্রণ ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষে হিন্দুমুদলমানে 
মিশিয়া এক হইতে পারে নাই। কিন্তু তাহা সত্বেও উভয় 
শ্রেণীর মধ্যে সম্প্রীতি ও মিল অসম্ভব নহে} অধিকাংশ 
স্থলে এরূপ মিল আছে। 


প্রবাসী - আশ্বিন, ১৩২৪ 


৯ রি 


| ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


হিন্দু এতিহাসিকদের মনে রাখা কর্তব্য যে হিন্দুরাজা- 
দের মধ্যেও খুব অত্যাচারী লোক ছিল; মুসলমান এ্রতি- 
হাঁসিকদের মনে রাখা উচিত বে মুসলমান রাজাদের মধ্যেও 
খুব অত্যাচারী লোক ছিল। অন্তদিকে ইহাঁও মনে 
রাখিতে হইবে, যে, সকল ধর্মাবলম্বী রাজাদের মধ্যেই 


স্ুশাসক দেখিতে পাওয়া বায় | 


সম্প্রতি কিছুদিন হইতে হিন্দু ও মুসলমান রাজনৈতিক- 
সংস্কারপ্রার্থীদের মধ্যে বুঝাপড়া ও মিল হইয়া যাওয়ায় 
সন্তাব দেখা বাইতেছে। তার আগে অনেক কাগজে 
প্রকারাস্তরে এই কথাই বলা হইত যেন শুধু মুসলমানেরাই 
দেশের রাজনৈতিক উন্নতির একটা মন্ত অস্তরায়। অথচ 
বরাবরই দেখা গিয়াছে বে সকল ধর্ম্মদমপ্রদাঁয়ের মধ্যেই 
অজ্ঞ, উদাসীন, ভীরু, স্বার্থপর, চাটুকারিতায় অভ্যস্ত, 
“জো হুকুম” বিস্তর লোক আছে। 

অনেক গল্পের বহিতেও খুব অনিষ্ট করিয়াছে । এখনও 
অনেক গল্পলেখক স্বদেশপ্রেমের উদ্রেক করিতে হইলে 
কোন অতীত কালের একটা সত্য বা মিথ্যা ঘটনা অবলম্বন 
"করিয়া ভিয়ধর্ম্মী লোকদিগের অপকষ্ট চিত্র আকিয়া থাকেন। 
আগে ত একা খুবই হইয়াছে। এটা ভাল পথ নয়। 


/ 


বঙ্গে আত্মহত্যা | 
৪ রা ১৯১৬ সালের বে স্বাস্থ্য-রিপোর্ট বাহির 
হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায়, এ বৎসর ১৩০৩ জন 
পুরুষ এবং ২০০ জন স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করিয়াছিল । 
বাংলাদেশে পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোকের সংখ্যা কিছু কম) 
প্রতি এক-হাঁজার পুষে ৯৪৫ জন করিয়া স্ত্রীলোক বঙ্গে 
আছে । ' আক্মঘাতিনী স্ত্রীলোকের সংখ্যা কিন্তু আত্মঘাতী 
পুরুষের সংখ্যার দেড়গুণেরও অধিক। যে-সব পুরুষ ও 
স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কতজন 
কোন্‌ ধর্মসম্প্রদায়ের বা জাতির লোক, কিম্বা আত্মঘাতিনী; 
ন্রীলোকদের মধ্যে ৃতগুলি বিধবা, কতজন সধবা /ও 
কতজন কুমারী, রিপোর্টে তাহার উল্লেখ নাই) সুতরাং - 
তাহা জানিবার উপার নাই । 
বঙ্গের সমুদর শহরেব লোকসংখ্যা ২৯,০৭,২৫১ I 
তাহার মধ্যে ৮৭ জন পুরুষ ও ১২৫ জন স্রীলোক আত্মহত্যা 


ষ্ঠ দংখ্য। এ 


পপ দস এ সত A লা ২০১০ সপ >, এ সলিল ন ১১>. 


করিয়াছিল | i কলিকা a ৮,৯৬,০৬৭ জন অধিবাসীর 
মধ্যে ১৯ জন পুরুষ ও ৪৪ জন স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করিয়া- 
ছিল; অর্থাৎ এখানে স্ত্রীলোঁকদের আত্মহত্যার সংখ্যা 
পুরুষদেব দ্বিগুণেরও অধিক। অথচ কলিকাতার 
বাসিন্দাদের মধ্যে পুরুষদের চেরে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অনেক 
কম। এখানে প্রতি একহাজার পুরুষে ৪৭৫ জন নাত্র 
স্ত্রীলোক আছে। সুতরাং কলিকাতায় স্ত্রীলোকদের আত্ম- 
হত্যার হার পুরুষদের চারি গুণেরও অধিক । ইহার কারণ 
কি? শহরগুলি বাদ দিয়া সমগ্র বঙ্গের লোকসংখ্যা ৪ 
কোটি ২৪ লক্ষ ২১ হাজার ৯৯৬। তাহার মধ্যে ১২১৬ জন 
পুরুষ ও ১৮৮২ জন স্ত্রীলোক আত্মহত্য। করিয়াছে। 

বঙ্গের মোট অধিবাসী ৪,৫৩,২৯,২৪৭ জনের মধ্যে 
১৯১৬ সালে ২৩১ জন আত্মহত্যা করিয়াছিল। অর্থাৎ 
প্রতি নিধুতে বা'দশ-লক্গষে ৭৩ জন আত্মহত্যা করিয়াছিল। 
এখন বঙ্গের এই আত্মহত্যার অনুপাতের সঙ্গে উহার 
নিকটবর্তী ছুটি প্রদেশের অন্থপাতেব তুলনা করিয়া দেখা 
বাক্‌। 

বিহার-ওড়িষাব মোট লোকসংখ্যা ৩,৪৪,৮৯,৮৪৬। 
ইহার মধ্যে ১৯১৬ সালে ৫৭১ জন পুকষ ও ১১২১ জন 
ভ্রীলোক, মোট ১৬৯২ জন, আত্মহত্যা করিয়াছিল। অর্থাৎ 
প্রতি দশ-লক্ষে ৪৯ জন আত্মঘাতী হইয়াছিল। ইহাতে 
দেখা যাইতেছে যে বাংলা দেশ অপেক্ষা বিহার-ওড়িষায় 
আত্মহত্যার হার কম। কিন্ত বঙ্গে পুরুষদের চেয়ে দেড়গুণ 
বেশী স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করে, বিহার-ওুড়িযায় পুরুষদের 
চেয়ে দ্বিগুণ বেশী স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করে! যাহাই 
হউক, মোটের উপব ১৯১৬ সালে বিহার-ওড়িযা 
অপেক্ষা বঙ্গের পুকঘ ও নারীদের মধ্যে আত্মহত্যা বেশী 
পরিমাণে হইগ্লাছিল। বঙ্গে আত্মহত্যা-্রবৃত্তিব অধিকতর 
প্রবলতার কারণ কি? 
৮ .আগ্রাঅযোধ্য! প্রদ্ধেশে ১৯১৬ সালে মোট অধিবাসী 
৪,৬৮,২০,৫৫১৩ জনের মধ্যে ৫৯৩ জন পুরুষ ও ১৬২৬ জন 
* স্ত্রীলোক, মোট ২২১৯ জন, আত্মহত্যা করিয়াছিল ; অর্থাৎ 
প্রতি দশ-লক্ষে ৪৭ ভন আত্মহত্যা করিয়াছিল। এই হার 
বাংলা এবং বিহাব-ওড়িষা অপেক্ষা কম। কিন্তু আগ্রা- 
অযোধ্যায়, উক্ত ছুই প্রদেশ অপেক্ষাই, পুরুষদের তুলনায় 





রি | 


বিবিধ এসন-__ৰলে আত্মহতা। l 





স্প্ণ সস তলা পাত লাস পলাস দান ১৮৮ 


্্ীনোকেরা ঢের বেশী পরিমাণে আত্মহতা «. 
কারণ বঙ্গে স্বীলোকদের আত্মহত্যার হার পুরুষ”, 


“গুণ, বিহার-ওড়িষায় দ্বিগুণ, কিন্তু আগরা-অযোধ ' 


তিন গুণ। 

যাহা হউক, দেখা গেল, এই তিনটি প্রদেং 
বঙ্গে আত্মহত্যার প্রবৃত্তি প্রবলতম, এবং প্রত্যেক "" 
পুকষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক বেশী আত্মহত্যা! কবে, 
শুধুস্ত্রীলোকদের বিষয়ই আলোচনা করা নাক! 
২২১ লক্ষ স্ত্রীলোকের মধ্যে ২০০৭, বিহার-ওড়িয 
লক্ষ স্ত্রীলোকের মধ্যে ১১২১, এবং নাগ্রা-অযে।ব' - 
লক্ষ স্ত্রীলোকের মধ্যে ১৬২৬ জন স্ত্রীলোক ও 
করিয়াছে । অর্থাৎ প্রতি দশ-লক্ষ স্ত্রীলোকের বং 
৯০, বিহার-ওড়িষায় ৬৩, এন আন্দযোধ্যাঃ ' 
আত্মহত্যা করিয়াছিল। ইহা হইতে অনুমান . 
বাঙালীর মেয়েদের মধ্যেই আত্মহত্যাপ্রবৃত্তি এ 
প্রদেশের মধ্যে প্রবলতম । ইহার কাবণ কি? 

অবশ্য কেবল এক একটি প্রদেশের পুরুষ ও = 
আত্মহত্যার সংখ্যা ধরিলে দেখা যায় যে সর্বত্রই 
বেশী আত্মহত্যা করে; সুতরাং নারীর ছুর্দশা সর্বত্রই £ 
দের দুর্দশা অপেক্ষা বেশী । বঙ্গের পুরুষদের চেণে 
নারীরা দেড় গুণ বেশী আত্মহত্যা করে, বিহায় 
পুকষদের চেয়ে তথাকার নারহীষ্পদ্বিগুণ বেশী ০ 
করে, আগ্রী-অযোধ্যার পুরুষদের চেয়ে তথাকার 
প্রায় তিন গুণ বেশী আত্মহত্যা করে। ইহ্‌] হইতে < 
হয়, বঙ্গের ' কৃষদের চেয়ে নারীরা যত ছুঃখী, ' 
ওড়িযার পুরুষ 1র চেয়ে তথাকার নারীরা তার চেযে 
দুঃখী, এবং ' গ্রা-অযোধ্যার পুরুষদের চেয়ে ৬৭ 
নারীরা আরত বেশী দুঃখী । 

কিন্তু এক একটি প্রদেশ পুরুষনারীর তুলনা । 
জাতির দুঃখ ছু শা যাহাই হউক, আমরা দেখিতো 
দশ-লক্ষ স্ত্রীলে €র মধ্যে আত্মহত্যা করে 


বঙ্গে ৯০ জন, 
আগ্রা যোধ্যায় ৭২ জন, 
বিহার )ডিষায় ৬৩ জন। 


সুতরাং [এই- ব প্রদেশের সমুদয় নারীর মধ্যে ₹' 
নারীদেরই ছঃখ সকলের চেয়ে বেশী এবং মনের স্বাস্থ 


| 
এ [] 
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8 ও সহিষ্ণুতা! সকলের চেরে কম বলিয়! অনুমান চয়। আমরা 
গত বৎসবও এই বিষয়টির আলোচনা কবিয়াছিলাম! 
তাহারও ফলে উক্তরূপ অনুমানের কারণ দেখা গিয়াছিল। 
ভারতবর্ষের সব প্রদেশের খবন আমবা পরে দিতে চেষ্টা 
করিব। যে কয়াটব খবর দিলাম, তাহাতে দেখা যাইতেছে 
যে স্ত্রীলোকদের অবস্থা খারাপ, বিশেষ করিয়া বাঙালী 
সত্রীলোকদেব। €েহ-কেহ বলেন, বাঙালীর মেয়েরা 
বেশী গর পড়ে বণিয়া! বেশী আত্মহত্যা করে। কিন্ত কেবল 
ল্ধোপড়া-জান! মেয়েরাই যে আত্মহত্যা করে, বা ভাহারাই 
অধিকাংশ স্থলে আত্মহত্যা করে, তাহার কোন প্রমাণ 
নাই। আদাদের দেশে পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের মধ্যে 
নিরক্ষরের সংখ্যা খুব বেশী, , একু স্্রীলোকদের চেয়ে অনেক 
বেশী পুরুষ উপন্তাস পড়ে । কিন্তু তাহার! ত তজ্জন্ত বেশী 
আত্মহত্যা করে না! আমাদের দেশের চেয়ে পাশ্চাত্য 
দেশসকলে লেখাপ্ড়া-জানা মেয়ে খুব বেশী, এবং তাহাঁব! 
উপন্তাম পড়ে অত্যধিক মাত্রায়; কিন্তু তাহারা ত 
আমাঁদেব দেশের মেয়েদের মত এত বেশী আত্মহত্যা করে 
না? সুতরাং.স্রীলোকদের আত্মহত্যার অন্ত কারণ অনুসন্ধান 
করিতে হইবে। 

সত্রীলোকদের চেয়ে পুরুষদের অবস্থা খারাপ বলিয়া 
অনুমান করিবার যদি কাঞ্্গাকিন্ড, তাহা হইলে তাহাও 
বস্তোষের বিষয় হইত না। আত্মহত্যা পুকষে * করিলেও 
দুঃখের বিষয়, স্ত্রীলোকে করিলেও দুঃখের বিষয়। 
আমাদের দেশে স্ত্রীলোকেরাই বেশী আত্মহত্যা করিতেছে 
দেখিয়া সেই দিকে বেশী দৃষ্টি পড়া স্বাভাবিক। কেননা, 
তাঁহাদের শিক্ষা ও ক্ষমতা কম, এবং অত্যাচরিত হুইবাৰ 
সম্ভাবনা! রেশী। পুরুষদের চেয়ে তাঁহাদের মনে নৈরাশ্ঠ 
আসিবাব অধিকতর সম্ভাবনা আমাদের দেশের সামাজিক 
ও পারিবারিক কতকগুলি ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে । 

পাশ্চাত্য দেশসকলে আত্মহত্যা সব্বন্ধে অধ্যাপক 


লিট্ল্জন * বলেন *- 


(Edin ), Professor of Forensic Medicire and Dean of 
the Faculty of Medicine in the Univesity of 
Edinburgh. 
28151751155 have demonstrated that the proportion 
of male to fumale fuicidcs 1s prsctically the same from 
year lo yerr, Vi7., 3 or 4 moles to 1 feruale." 


প্রবাশী_-আখিন, ১৩২৪ 


সিট সপ ৬ ক মক সপ 


ক. Henry Harvey Littlejohn. MA, FE তত টে ও 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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“বৎসরের পর বৎনব পুক্ষষ ও নাবীদের আত্মহত্যার 
অনুপাত মোটের উপর সমান থাকে,--যেখানে একজন 
স্রীলোক আত্মহত্যা করে, তথায় ৩ বা ৪ জন পুরু 
আত্মহত্যা কবে |” 

সকল দেশেই নারীদের চেয়ে পুরুষর্দিগকে বাহিরের * 
বঞ্চাট বেশী সহ করিতে হয়। স্মৃতরাং পৃথিবীর বর্তমান 
অবস্থায় নারীদেব চেয়ে পুরুষদের মধ্যে বেশী আত্মহত্যা 
অস্বাভাবিক নয় ;_-যদিও মাস্মহত্যা নাত্রেই শোচনীয়। 


নজ্বরবন্দীর আত্মহত্যা! । 


বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় গবরণমেষ্টের পক্ষ হইতে 
জানান হইয়াছে যে ছজন নঙ্রবন্দী আত্মহত্যা ্ররিয়াছে। 
ইহাও বলা হইয়াছে যে তাহাবা সত্য-সত্যই আত্মহত্যা 
করিয়াছে, কেহ তাহাদিগকে মারিয়া ফেলে নাই, এবং 
তাহাদের উপর কোন অত্যাচারবশতঃ তাহারা আত্মহত্যা 
কবে নাই! এসব কথা অবিশ্বাস করিবার মত কোন 
খবর আমরা পাই নাই ; কিন্তু তথাপি ইহা জান! দবকার 
যে এই ছুটি লোক কেন আত্মহত্যা করিল। তাহাদের 
স্বাধীনতা-লোপ এবং তজ্জনিত অন্তবিধ কোন-না-কোন 
অন্থবিধা ও ননন্তাপ বে ইহার কারণ তাহাতে সন্দেহ” 
নাই। 

গত বৎসর বঙ্গের সাধারন! অধিবাসীদের মধ্যে প্রতি 
দশ-লক্ষে ৭৩ জন আত্মহত্যা করিরাছিন। বঞ্চে নঙ্গর- 
বন্দীদের সংখ্যা হাজারের বেশী হইবে না। হাজারে হুদ্ন 
মানে দশ-লক্ষে ছু হাজার। এরূপ তুলনা! অবস্থঠ স্বাভাবিক 
নয়) কারণ নজর্বন্দীর! স্বাভাবিক অবস্থায় নাই। কিন্ত 
এই, অস্বাভাবিকতাব মাত্র! ৭৩ এবং ২০০০এর মধ্যে যে 
গ্রভেদ তদ্বারা বুঝা যাইবে। 


অনুসন্ধান-মমিতি | 


হরিচরণ দাস মালদহের একটি বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক ॥ 
ছিলেন। তাহাকে ভাবুত-রক্ষা আইন অনুসারে বাঁজসাহী 
জেলার একটি গ্রামে আবদ্ধ কবা হয়। তথায় তিনি আত্ম- 
হত্যা কবেন। ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত ভবেজ্ঞচন্্ 
রায়ের এক প্রশ্নের সরকারী উত্তর হইতে জানা যায় 
যে, গবর্ণমেন্ট এই লোকটির স্বাধীনতা লোপ করিয়া" 


৭৪ ৩ তি ৯৩ 


৬ষ্ঠ bas 1 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_-জেলে স্ত্রী কয়েদী ॥ 
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ছিলেন বটে, কিন্তু তাহার ভীবনধারণের জন্য কোন বৃত্তি 
নির্দিষ্ট কবেন নাই, আবদ্ধ অবস্থার তিনি যতদিন বাঁচিয়া- 
ছিলেন, ততদিন পুলিশের কাছ হইতে টাকা ধার করিয়া 
বায় নিৰ্ব্বাহ করিরাছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তাহার 
ম্যালেধিয়া জ্বর হইয়াছিল, এবং তজ্জন্ তিনি কোন স্থাস্থ্য- 
কর স্থানে প্রেরিত হইবার জন্য পুলিশ-স্ুপারিণ্টেপ্ডেণ্টের 
কাছে দবথান্ত করেন। এবিধ বিষয়ে তাহার চারিটি 
দরখাস্ত তাহার মৃত্যুর পর পুলিশ স্থূপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট 
পৌছে; বদিও দরখান্তগুলি যে-বে তারিখে লিখিত ও 
প্রেবিত ভর, তাহাতে তাহার অনেক আগেই পৌছা উচিত 
ছিণ। এই চিঠি চারিটি কাহার দোষে ঠিক্‌ সময়ে জেলার 
পুলিশে বর্পক্ষের নিকট পৌছে নাই? কে এগুলি আটক 
কবির! রাখিয়াছিল ? বে এপ্রকারে চিঠি আটক করিয়া 
বাখিতে পারে, দে থে হরিচরণ দাসের গুরুতর অভিবোগ- 
পুর্ণ অন্তান্ত চিঠি লুকাইয়া রাখে নাই বা নষ্ট করিয়া ফেলে 
নাই, তাহার প্রাণ কি? হয়ত এপ্রকার কোন চিঠি 
প্রকাশিত হইলে তাহার আত্মহত্যার ঠিক কারণ জানা 
বাইত। গবর্ণমেন্টের এইসব বিষয়ে খুব ভাল করিয়া অমু- 
সন্ধান করা উচিত। 
. বাড়ীর কর্তা আবদ্ধ হওয়ায় পরিবারের অন্নকষ্ঠ হইয়াছে, 
তাঁহাদের জমীদারীর আমর আছে, অথচ তাহার তত্বাবধান 
ও খাজনা আদায় না হওয়ারপ্বাড়ীর ছেলেদের বিদ্যাল..র 
বেতন ও আহারাদির বায় দেওয়া হইতেছে না, এরূপ ঘটনার 
কথা আমরা বিশ্বস্তস্থত্রে শুনিরাছি। ব্যবস্থাপক সভায় 
সরকার পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে থে নজরবন্দী কাহারও 
হাতে হাতকড়া দেওয়া হয় না। আমর! কিন্তু বিশেষ বিশ্বাস- 
যোগ্য এক ভদ্রলোকের মুখে শুনিরাছি যে তিনি স্বরং বর্ধমান 
ষ্টেশনে ফরিদপুরনিবাদী একজন নজ্ররবন্দীর হাতে হাতকড়া 
দেখিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি বীরভূম জেলার মযুরাক্ষি থানার 
এলাকাতুক্ত এক গ্রামে আবদ্ধ আছে। 

খববের কাগজে এবং লোকমুখে পুলিশের অত্যাচার 
. এবং ছুরুত্ত লোকদের দ্বারা অত্যাঠারের অনেক কথাও 
শুনা যায়। এ-সব বিষয়ে ব্যবস্থাপক *সভায় প্রশ্ন করিলে 
বে উত্তর পাওয়া যায়, তাহা উচ্চপদস্থ রাজকর্্মচারীর মুখ 
হইতে বাহিব হইলেও, উত্তরটা বাস্তবিক অনেক সময় 





হতে 


আসে এমন সব লোকদের কাছ হইতে, রি ঠক 
দেওয়াটাই যাহাদের স্বার্থরক্ষা ও স্বীর্থসিন্ধির উ 
ছাড়া, এসব স্থলে এক হিসাবে গবর্ণমেণ্টই অভি 
সর্ববিধ অত্যাচার নিবারণ করা গবর্ণমেন্টের কও 
অত্যাচার হইলে গবর্ণমেন্টের ক্রটি, অবহেলা « 
প্রকাশ পায়। অভিযুক্তের নিকট সম্পূর্ণ জা" 
ও প্রকাশ আশা করা যায় না। আুতবাং তে" 
নিগ্রহ, লাঞ্ছনা, অত্যাচার, প্রভৃতির সংবাদ 
হইলে, স্থলবিশেষে আবগ্তকমত অনুসন্ধান কণ" 
একটি বেসরকারী অন্ুসন্ধানসমিত্তি থাকা 
স্বদেশী আন্দোলনের সময় মৈমনসিংহ জেলার . 
যে-সব অত্যাচার হয়, তাহার অনুসন্ধান কণি: 
দেশবাসীদের পক্ষ হইতে বৌসভীু্ী ভূপেন; 
প্রভৃতি গিয়াছিলেন। খুব প্রতিষ্ঠাবান্‌ লোকদি?, 
এই সমিতি গঠিত হওয়া উচিত। কলিকাতা? 
কেন্দ্র করিয়া জেলায় জেলায় প্রধান প্রধান ছে." 
লইয়া শাখা স্থাপন করা কর্তব্য। 

এরূপ সমিতির কেবলমাত্র অন্তিত্বেই ৮5 
অত্যাচার নিবারিত হইতে পারে; এবং ইহার জঃ 
ফল প্রকাশিত হইলে কোন-কোন স্থলে গবর্ণমেন্টেদ 
সত্য-নির্ধারণের সুবিধা কুইতে পাঁরে। কিন্তু ₹ 

০ 

কোন ফল না-ও হয়, তাহা হইলেও আমরা যদি « 
স্বদেশী লোকদের উপর অত্যাচার হইলে তাহীত, 
পাই, এবং তাহার প্রতিকারের চেষ্টা কন্নি, তা." 
দেশের সর্বত্র যে হৃদরের যোগ স্থাপিত হইবে, তাহ 
এরূপ চেষ্টা কর্মী এবং অপর সমুদয় দেশবাদীন 
নিশ্চয়ই শক্তির স্ফুরণে সাহায্য করিবে! 


A 


জেলে স্ত্রী কয়েদী । 


বাংলা দেশের জেলসমূহের ১৯১৬ সালের 
দেখিতে পাওয়া যায় যে এ বৎসর বিচারের পর ৮; 
স্ত্রীলোক আদালত হইতে জেলে প্রেরিত হু.” 
তাহার আগের বৎসর ৭০২ জন জেলে গিয়াছিল। 
১০৬ জর্নবেশী স্ত্রীলোক কেন দণ্ডিত হইয়াছিল, 
প্রক্কত বা আনুমানিক কারণ রিপোর্টে নাই । ' 


৬৪২ 3 


মোট ৯৮,৮5৪ দ্বন পুক্ন ৪ নারী ছেলে প্রেনিত হইয়াছিল। 
দেশে স্ত্রী ও পুরুষেব সংখ্যা প্র স্মান সদান। সুতরাং 
দেখ! যাইতেছে যে পুকমদেব চেপে অনেক কমসংখ্যক স্রী- 
লোক 'আইন ভঙ্গ কবিয়াছিল। ইহা স্বাভাবিক । 
৮০৮ ভন দণ্ডিতা নাবীব মধ্যে ৩৭৫ ভন হিন্দু, ১৮২ 
জন দুদলগান, ৪ বৌদ্ধ, ১৪১ খুষ্টিয়ান, এবং ১*৬ জন 
্মন্তান্ত শ্রেীব। বাংলাদেশেন অধিবানীদেব মধ্যে শতকরা 
৫২৩ জন মুসলদান এবং ৪৫ ২ জন হিন্দু। বাংল! দেশের 
বাসিন্দা ২,২৫,০২,০৪৯ জন স্ত্রীলোকেব মধ্যেও ঘুসলমান 
নারীর সংখ্যা হিন্দু, নাবীব সংখ্যা অপেক্ষা বেণী। হিন্দু 
স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১ কোট ৯৭ হাজাব ১১২; দুসলনান 
স্বীলোকের সংখ্যা ১ কোটি ১৮ লক্ষ ৩, হাদ্রাব ১৩। 
হিন্দু স্ত্রী কয়েদীদেব হা কিন্ত মুসলমান স্ত্রী কয়েদীদের 
দ্বিগুণেরও অধিক । হিন্দুদের মধ্যে এত বেশী সংখ্যক 
স্ালোক কেন আইন ভঙ্গকরিয়া জ্রেলে গিয়াছে, তাহার 
কারণ নির্যম করিবার চেষ্টা করা উচিত! ইহ! বলিলে 
চলিবে না বে হিন্দুরা স্বভাবতঃ মুদলমানদেব চেয়ে 
অপরাধপ্রবণ। কারণ, দেখা যাইতেছে, ১৯১৬ সালে 
দণ্ডিত কয়েদীদের মধ্যে শতকরা ৫৫৬৯ জন মুসলমান ও 
৪৯৭০ হিন্দু, কিন্তু বঙ্গেব নোট অধিবাসীদের মধ্যে 
শতকরা ৫২১ জন মুসলমান ও «8৫২ জন হিন্দু] অতএব 
১৯১৬ সালে বঙ্গে র চেয়ে বরং মুসলমানেবাই অধিক 
অপরাধপ্রবণত! দেখাইয়াছিল, ইহাই বলিতে হয়। অথচ 
দেখিতেছি এ *বৎসর মুসলমান নারীদেব দ্বিগুণদংখ্যক 
হিন্দুনাবী আইন ভঙ্গ করিয়াছে। ইহার কারণ কি? 
সর্বাশ্রেণীর এই ৮০৮ জন অপবাধিনীদের মধ্যে ১২ জন 
মোল বৎসরের নুনবরস্ক, ৬৪১ জনের বয়ন ১৬ হইতে 
৪০, ১৩৪ জনের বয়ন ৪০ হইতে ৬০ এবং ২১ জনের বয়স 
 যাটের উপর। 
অপরাধিনীদের মধ্যে ২৯৩ জন বিবাহিতা, ২৫৬ জন 
বিধবা এবং ২৪৭ অন বেশ্ত!। বাকী বাব জনের সম্বন্ধে 
রিপোর্টে কিছু বলা হয় নাই। বেষ্যাদের মধ্যে যে আইন- 
ভঙ্গ অপরাধ এত বেশী জনে করিক্াছে, তাহাতে বিস্ময়ের 
কারণ কিছুই নাই। | 2 
বাংলাদেশে সকল সম্প্রদায়ের যত স্ত্রীলোক বাস কবে, 


প্রবাসী--আশ্বিন, ১৩২৪ 


rT পপি শি পি পিপিপি জা বাও চি একি ১ রি 


[ ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


(পিসি এস তি এ” লি উস চি 





ভাগর মধো বিবাচি5| মপেক্ষা বিধবার সংখ্যা অনেক 
কম; হিন্দুদের মধ্যেও কম, মুদলনানদের মধ্যেও কম। 
যথা _ 


বঙ্গে স্বীলোকেব সংখ্যা। 


নোট । চ্ন্দি। রা 
অবিবাছিতা ৭৫,৬০,৮২৫ ১৯,৫১,২৪০ ৪৩,৬২,১২৩ 
বিবাহিতা ১,০৪,২৪,৩১২ 9৫,৫8৪,৭১৮ ৫৬,৩৪,৭৯৯ 
বিধবা ৪৫,১৬,৯০২ ২৫১৯১,২-৪ ১৮১৩৭১১৮১ 


নোটের উপর বিধবাদের সংখ্যা বিবাহিতাদের অর্থেকের 9 
কম। কিন্ত স্ত্রী করেদীদের মধ্যে বিবাহিতা ২৯৩ জন, 
বিধবা ২৫৬ রন, -প্রাঁয় সমান সমান | বিধবাদের মধ্যে 
আইনভঙ্গ অপবাধ এত বেশী কেন, তাহাব করণ নির্ণীত 
হওয়া আবশ্যক | পুকধ বা স্ত্রীলোক কেহ সখ. করিয়া 
জেলে যায় না। নাহয় অভাবে পড়িয়া, ছুর্নীতিপরায়ণ 
হইয়া, কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী হইগ্া, লোভে পড়িয়া, কিম্বা লঙ্জ। 
ঢাকিবার নিমিত্ত, আইনবিরুদ্ধ কাজ কপে। আমাদের 
দেশে বিধবাদের রক্ষণাবেক্ষণ, তাহাদিগকে সুশিক্ষা-প্রদান, 
্রচ্ছতির যগেষ্ট স্থবন্দোব'্ত নাই ; অন্ত মানুষদের নত বিধবা- 
দেরও যে রক্তমাংসের শরীর, সামাদ্রিক ও পারিবারিক, 
বিধানে “তাহা বথেষ্ট পরিমাণে স্বীকৃত হয় না। এইসব 
কথা মনে রাখিলে বিধবার্দের মধ্যে অপরাধের আধিঞ্যের 
বারণ অনুমান করা বাইক্তে পারে। 

সধবা ও বিধবা কঠেদীদেব মধ্যে কতগুলি কোন্‌ ধর্ম্মী- 
বলম্বী রিপোর্টে তাহার উল্লেখ নাই । 

বঙ্গের বাবিন্দা স্রীগোকদের মধ্যে মোটামুটি ১ কোটি 
৯1 হাজাব হিন্দু, ১ কোটি ১৮ লক্ষ "মুসলমান, এবং ৫৯৪৮১ 
জন খৃষ্টিয়ান। * কিন্ত স্ত্। কয়েদীদেব নধ্যে ৩৭৫ জন হিন্দু, 
১৮২ জন মুসলমান, এবং ১৪১ জন থুষ্টিগান। সুতরাং 
দেখা যাইতেছে, খৃষ্টিয়ান নারীদের মধ্যে অপবাধিনীর সংখ্যা 
তাহাদেব মোট সংখ্যার অনুপাতে, ভয়ানক বেশী। ইহাব 
কারণ কি? মোট অপণাধিনীদের মধ্যে ৬৬৭ জন নিবক্ষর, 
১৪১ জন লিখিতে পড়িতে পাবে। হুষ্টিগান অপরাধিনীর . 
সংখ্যাও ১৪১। এই ছুটি সংখ্যাব একত্ব আকস্মিক হইতে 
পাবে, কিম্বা এমনও হইতে পাবে যে, যে ১৪২ জনন্ত্রী 
কয়েদী লিখিভে পড়িতে পারে, ভাহাবা খুিয়ান 


ব’ঙ্গ ? জ*ণতিক আন্দোলনের অবস্থা । 


কথন 2 কখনও বল! হইত, বাগালীরা আর-সব 

“ত ci রঃ ডিন) দিয়া একমাত্র রাজনৈতিক 
গন শাছে। কিছুদিন হইতে নে বদনামও 

বৈ শাজ্নৈভিত আন্দোলনও সম্প্রতি কয়েক 


*ইগন ২ ভহততছে না বলিলেই হয়। দৃষ্টান্তস্বন্পপ বলা 
হন, চতা-অহোখ্যা প্রদেশে গত ছুই বৎসরের মধ্যে 


কক তাজনৈ তক বন্যারেন্স হইয়৷ গিয়াছে ; তা ছাড়া 
1 ক্রা-বযয়ক একটি কন্ফানেন্স'ও হইয়া গিয়াছে। 
ম প্রতি একটি শেষ প্রাদেশিক কংগ্রেসেরও অধিবেশন 
ভখগাহিল | বঙ্গে এরকম কিছুই হয় নাই! অন্যান্ত 
ওদেনের তোকেবা জিল্তানা করিতেছে, বাঙাণীর কি 
হইছে মে এ'ন বাংলা দেশ এবপ উদাদীন হইয়া 
2 চাদের মনো কেহ কেহ মনে করিতে- 
খালৰ, বহুদংখ্যক নোক জেলে আবদ্ধ বা 
অনু দউববী ভগনায়, ভাও হইরাহে। একজন মাক্সাজী 

{য়া আনা'দগকে সুপ ভাষায় 
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হউক, বদের অবস্থা বড় শোচুনীয় 

হবণাছে। নিছে? বেদণ্ট গ'তীহার দুজন মঙ্গী নজববন্দী 

হার অন্যান্ত ভনেক প্রদেশে, বৈধ রাজনৈতিক আন্দোলন 

বন, কাব এই চেষ্টার বণ প্রতিবাদ* নানা শহরে বহু- 

সগাব দশ হহতে জ্ইয়াছে, বন্ধে ভাহার নত কিছুই হয় 

নাহ দা ভাবা আইনের যে ধারাব অপপ্ররোগ 

কিয়া পাব দৃগিধীবা এহে মানুষের" স্বাধীনতা হরণ 

ক,পতে হন) তাহালি অপধাতধ্তার বলে বে পরিমাণে হইয়াছে, 

তে নাই; সুতরাং বাংলাদেশেই 
Fs 


৪ ও ।তবাপট এ রেল রড ওয়। উচিত ছিল। ইহাতে 
খান ৮2 শা না। কাৰণ, এন্‌প প্রতিবাদ্নভার 
ভালা নাল হাল কোথাও বিষ তন নাই। আনরা 


bd 
Ie লাকি Vaud el Gide (নে শাত নৈতিক 
* 
ডু: চিত কল শীত পট হা Tn এ 1 ভি 
€ 22৫৮ a 
বাহাতেছ, “হহাতে বেন গদ ছিল পাঠা তাহাব কাবদ 


বিবিধ প্রসঙ্গ রাজনৈতিক আন্দোলনের অবস্থা র 
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এৱ খলা ওল লাও প্লাস ০৯ 


এ নয় বে আমর কেনা 
দিতেছি; আমাদের ইহাই বল! ২০%" 
বিপদের সম্ভাবনা! নাই বং খুব ক, ১ দা, 
নেতারা অগ্রসর হন নাই। 

ভারতবর্ষের রাষ্ীয় কার্য নব্ডাত 2। 
পরিবর্তন কবা দরকার, ভারত 
তাহাদের বক্তব্য বিলাতে ভারতদচিখেণ 15 
দিন হইল পাঠাইস্রাছেন, এবং ভারত 2৭ 
প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা যে দেশেৰ 14 
আশানুরূপ নহে, তাঁহা৪ অনেক দিন উঃ ২ 
তাহার পর নূতন ভারতপচিব মণ্টেও ₹ হে 
ভারত গবর্ণমেণ্ট এবং প্রাদেশিক 
সহিত পরামর্শ করিতে আদিতেহেন। এও 
প্রতিনিধি সভাসমিতি ও নেতাথের দন্ত 
বেন, ইহাও সরকারী গেজেটে প্রকাি এ 
পর সমুদয় খববের কাগং পু তত, 
এখন দেশের নর্কত্র প্রকাণ্ড মভ' করিয়া লে? 
বলা উচিত যে তীভাবা ঢঙে চর টড 
শুনিরাছি, গত আগষ্ট পাসে খে'হ্বাই: 
কংগ্রেসকণিটি এবং সগগ্রভারুতের মহে 
বেশন হইয়াছিল, a ig ং 
প্রদেশে এক একটি বিশেষ প্রাদেশিক কত 
করিয়া দেশেব লোকদের দাবী জানাই 
ঠিক্‌ খবব কি না জানি না, কিন্ত দশ ক? 
সেবিবরে কোন সন্দেহ নাই, এবং দে প 
তাহাও স্থির করিবার জন্য নূতন বয়ন ।, 
হইবে না। কংগ্রেস ও নস্যে লীগ এব নে! 
স্থিব করিয়াছেন, তাহাতে বেশী 
এবং স্বরাঙ্জের প্রথম ধাপ বাজারের গদে 
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নয়। প্রাদেশিক কংগ্রেন্গুলিতে £ই পাব? 
আবশ্যক ও যুক্তিসঙ্গত । দাবা, বোলহ 
আগ্রা-অবোধ্যা এবং বিহার-ওড়িযায় হই তল 


খং্রেস হহঁল্রা গিয়াুহ 
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এখনও উত্তরপণ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ, পঞ্জাব ও আসামে 
বিশেষ প্রাদেশিক কংগ্রেস হয় নাই । সুতরাং বঙ্গের 
রাজনৈতিক নেতারা এখন ও পারদিতা অনুসারে সর্ধ- 
নির স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। সে গোৌরব 
লাভের সম্ভাবনা এখনও রহিয়াছে। অতএব নিবাশার 
কারণ নাই! 

আমরা কেবল যে বাঙালী কংগ্রেসওয়াঁলা নেতাদিগকেই 
দোষ দিতেছি, তাহা নয়; এ প্রদেশের হোমরূল লীগ 
বেশী কিছু কর্মিষ্ঠতা দেখায় নাই। এখানে প্রসঙ্গক্রমে 
একটা অবান্তর কথা বলিতে চাই। কংগ্রেন ও হোমকল 
লীগে কোথাও কোন বিরোধের কারণ নাই) কেন না, 
মান্জাজ, বোস্বা ই, আৃগরা-অগ্চো, প্রভৃতি বে-সব প্রদেশের 
হোমরূল লীগগুলির প্রাণ আছে, তথায় তাহারা কংগ্রেস 
ও মস্বম লীগের অনুমোদিত বাজনৈতিক দাবী অনুবারী 
আন্দোলনই করিতেছে। অবশ্য ব্যক্তিগত হিংসাদ্বেষাদি 
কারণে কোথাও কোথাও মনোমালিন্য ও বিবোধ হইতে 
পারে বা হইরাছে। তাহাকে কংগ্রেদ ও হোমকলের ঝগড়া 
বলা বায় নু; একই দলের স্ুবেন্ঞ বাবুর ও ভূগেন্্রবাবুব 
অনুচরদের দপ্যেও ত বেঙ্গলীক! জে মছলী-বাজার বসিয়া 
ছিল। এখন কলিকাঁতার হোনরূল লীগের কথা বলি। 
ইহা সমগ্র বঙ্গের লোককে অহ্থ্বান কবিরা ত স্থাপন 
করা হয়ই নাই; কলিকাতাতেও কোন প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন 
দিয়া সর্বসাধারণের কোন সভার ইহা স্থাপিত হয় নাঁই। 
জনকতক লোক মিলির! পরস্পর পরস্পরকে সভাপতি 
আদি নির্বাচন কবিয়! ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার স্থাপন- 
পদ্ধতির দোষ না হর ছাড়িয়া দিলাম । এই লীগ কাঁজও 
অতি সামান্য করিয়াছেন। কাজের মধ্যে গোলদিঘীব পাড়ে 
গোটাকতক বক্তুতা ইহার সভোরা করিয়াছেন। বঙ্গের 
কোথাও ইহার শাখা স্থাপিত হয় নাই; সেরূপ চেষ্টা 
পধ্যন্ত হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না। এই লীগ 
একখানা চটি বহি পর্য্যন্ত ছাপাইয়া লোকদের রাজনৈতিক 
শিক্ষার চেষ্টা করেন নাই। স্থতরাং কংগ্রেসওয়ালা 
নেতাদের চেরে কলিকাতার হোমরূল লীগের কর্তার! যে 
খুব বেশী কর্শি্ঠ বা জনহিতৈবণায় পরম উৎসাহী, তাহা 
বলা যাম না। 


প্রবাসী--আঁখিন, ১৩২৪ 
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বাংলা দেশ ছাড়িয়া দিলে, অন্তান্ত যে-সব প্রদেশে 
হোমরূল লীগ (অর্থাৎ স্বরাজ্র-লিক্ম্‌ মণ্ডলী) স্থাপিত 
হইয়াছে, তথার সভ্যেরা অধিকতর উৎসাহ ও কন্মি্ঠতা 
দেখাইয়াছেন। নানা শহরে শাখ। স্থাপন, নানাস্থানে 
প্রকাণ্ড সভার বক্তৃতা, নানাবিধ পুস্তক ও পুস্তিকা রচন৮ 
প্রকাশ ও বিক্রয়, এইরূপ অনেক কাজ করেকটি প্রদেশে 
হইয়াছে । বিহার বাংলা অপেক্ষা রাজনৈতিক আন্দোলনে 
অনেক পশ্চাতে পড়িরা ছিল। তথায় এক মাসের মধ্যে 
প্রাদেশিক কন্ফারেন্দে এবং বিশেষ প্রাদেশিক কংগ্রেসে 
স্পষ্ট ভাষায় জৌরের সহিত হোমরূল দাবী করা হইয়াছে । 
প্রথম সভার সভাপতি ছিলেন খা বাহাদুর সরফব্লাজ হু. 
খা। তিনি চিরকাল রাঁজঞশ্ম্চারীদের সহযোগিতা করিয়া 
আসিয়াছেন। সভাপতিব অভিভাষণে তিনি হোমব্ধল- 
মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করেন, এবং তাহার 
কারণেরও উল্লেখ করেন। দ্বিতীর সভার সভাপতি ছিলেন 
ভূতপূর্ক হাইকোর্টের জজ সৈরদ হাসান ইমীম। ইহার 
অভিভাষণেও নির্ভীক ও স্পষ্টভাবে হোমরলের দাবী কবা 
হইয়াছে । * মধ্যগ্রদেশের বিশে প্রাদেশিক কংগ্রেসেও 
স্বরাজের দাবী করা হইযাছে। আমরা নাম লইয়া কোনঞা 
প্রকার ঝগড়ার কারণ দেখিতেছি না? স্বরাজ, স্বায়শানন, 
হোমুক্ধল, জাতীয় আত্ধকর্তৃত্ব,--খাঁহার যে নাদ ভাল 
লাগে ব্যবহার করুন) দাখীট| ঠিক্‌ থাকিলেই হইল। 
দাবী এই যে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীর কাধ্যনির্বাহে, অর্থাৎ 
আইন প্রণয়ন, কঁরস্থাপন, সংগৃহীত রাজস্ব কিবপ কাছে ) 
কি পরিমাণে ব্যপ্নিত হইবে তাহা নিদ্ধীবণ, শিক্ষা স্বাস্থ্য 
শান্তিরক্ষা আদির ব্যবস্থা করণ, ইত্যাদি ব্যাপারে ভারত- 
বর্ষের লোকেরই' কর্তৃত্ব থা কবে। 

দুঃখের বিষয়, ভারতবর্ষের কোন কোন: অনগ্রসর 
প্রদেশ হইতেও দেশের লোকেবা প্রাদেশিক কংগ্রেস করিস! 
এই দাবীর সমর্থন করিল, কিন্তুণনিষ্গভিমানী আত্মন্তরী শব 
বাঙালী কিছুই কবিল নু!। সব দেশেই রাজনৈতিক বা 
অন্যবিধ আন্দোলন চালাইবার জন্য একটা কেন্দ্রীয় সমিতি 
থাকে। এই কল" চালাইয়া আন্দোলন করিতে হয়। 
বাংলাদেশে, এই কলের নান ভারতনভা বলুন, বা প্রাদেশিক 
কংগ্রেস কমিটই বল্ন,---কলট অনেক দিন হইতে আছে 
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স্বরেন্্রবাবুর ও তাঁহার দলেব লোকদের হাতে! তাহারা 
অনেকদিন হইতে এই কলটির কোন ব্যবহার করিতেছেন 
না, অথচ কল চালাইতে আপনাদের অসামর্থ্য জানাইয়া 
পট রাজনাতিক্ষেত্র হইতে অবসরও গ্রহণ করিতেছেন না। 
সম্প্রতি ৩ কলটতে মরিচা ধরিয়াছে, ও উহা! বেমেরামত 
অবস্থার পড়িয়া আছে বলিলেও হয়। আপনাদের কর্তৃত্ব ও 
প্রাধান্য রক্ষীর দরকার হইলে হয়ত দলের লোকেরা কখন 
কথন কলটি টিপিয়া থাকেন । কিন্তু উহা এখন এমন অকেজো 
হইয়া পড়িয়াছে যে ইহাব দ্বারা হাম্বড্রাদের মুরুবিবয়ানা 
রক্ষাও আব হইতেছে না। 

অথচ& ইহা বলা যায় না যে দলের নেতা স্থুরেন্্রবাবু 
জরাগ্রন্ত ৪ অকর্ধণ্য হইয়া পড়িয়াছেন। আগামী নবেম্বর 
মাসে তাঁহার ৭০ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইবে। এই বয়সে 
তিনি বঙ্গেব জেলায় জেলায় শহরে শহরে বাঙালী সিপাহী 
সংগ্রহ করিবার জন্য বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি 
যে তাহার দলেব দ্বারা একটা প্রাদেশিক কংগ্রেস আহ্বান 
করাইয়া কংগ্রেস-মসমলীগের সন্মিলিত দাবী বঙ্গদেশের 
তরফ হইতে সমর্থন করিবার চেষ্টা করিজে পারেন না, 
ষ ইহা বিশ্বাসযোগা নহে। তবে এ চেষ্টা হইতেছে না কেন? 

এই দাবী প্রত্যেক প্রদেশের প্রত্যেক জেলা হইতে 
করা চাই। যে বিহারকে বাঙালীরা কতই না তুন্থন্নত 
মনে করেন, তথায় ভূঁতপুর্ব হাইকোর্টের জজ হাসান 
ইমামের মত লোক নফঃন্বলে গিয়া হোমবল প্রচার করিতে- 
ছেন, এবং এক-একটি জেলাব পক্ষ হইতে সমগ্র ভারতের 
দাবী সমর্থনার্থ আহত সভার বক্তৃতা করিতেছেন। আজ 
(২৮ ভাদ্র) গয়ায় এইরূপ এক সভার বৃত্তান্ত পড়িয়া উৎ- 
সাহিত হইলাম । বাংলা দেশ কি ঘুমাইতেছে ? আমরা 
জানি বঙ্গের কোন কোন জেলার খুব উৎসাহী লোক 
আছেন। তাহারা কলিকাতার মুখ অপেক্ষা না করিয়া, 
স্বয়ং নিজ নিঙ্গ জেলায় সভা আহ্বান করিরা এই দাবী 
ককুন। বাংল! দেশ ডুূবিতেছে, তীহারা রক্ষা করুন। 
আমরা ছানি অন্য কোন কোন প্রদেশে মফঃস্বলের 
লোকেরা রাজধানীর মুরুবিবদের অপেক্ষা করিয়া বসিয়া 





AAA 


থাকেন ন'। বথন যাহ! কর্তব্য বোধ হয় তাহারা করেন। 
ই বীতি প্রবস্তিত হউক । 


বাংলা দেশেও 





বিবিধ প্রদঙ্গ-_বঙ্গের দৈনিক ইংরেজী কাগজ ॥ 


a! 





সস সিসি পি 


বঙ্গের দৈনিক ইংরেজী কাণং- 


যাহারা বাহিরের খবর রাখে না, কুপত্" 
তাহাদের আত্মশ্লাঘা খুব বাঁড়িতে থাকে । =. 
অনেকটা সেইরূপ হইয়াছে । বাংলা দেখে 
ভারতবর্ষের লোকেরা জীবনের কোন্‌ বিভাগে - 
করিতেছে, বঙ্গের বিস্তর শিক্ষিত লোকে ত.ঃ। 
খবর রাখেন না। স্থতরাং তাহারা মনে ক. 
বৎসর, এমন কি ১০ বৎসর পূর্বেও বাংলা অ+ 
অপেক্ষা যেরূপ অগ্রসর ছিল, এখনও বুঝি ত 
ইহা মহা ভ্রম। রাজনৈতিক আন্দোলন, সা * 
আন্দোলন, সমাজসেবা, ইত্ঘুটি বিবুঝ্ধে বাংল 
অগ্রবর্তী গ্রদেশগুলির সমকক্ষ নহে । এমন কি 
বাংল! ছাড়া আর কোথাও সাহিত্যক্ষেত্রে + 
মত লেখক এবং বিজ্ঞানক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্র ও € 
সমকক্ষ বৈজ্ঞানিক না থাকিলেও, নানা প্রদেতে 
ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভার বেশ পরিচয় পাওয়া 
সুতরাং এসব বিষয়েও বঙ্গের প্রাধান্য বেশী ০. 
না। ইহা স্ুখেরই বিষয় হইবে। কিন্তু বাও" 
সব প্রদেশের সমকক্ষও না থাকে, পিছাইয়| : 
হইলে সাঁতিশয় ছুঃখেক্ষ*বিষয় শর 

আমরা বার বার এই-প্রকার কথা লিখিয়া , 
কের বিরক্তি উৎপাদন করিতেছি। কিন্ত উ 
একাজ আমাদিগকে করিতেই হইবে। * 

বাংলার রাজধানী কলিকাতা হইতে যে ' 
দৈনিক ইংরেজী কাগজ বাহির হয়, তাহার + 
কাজ আছে। তাহাদের দ্বারা এই কাজ হইতেছে । 
মতের সঙ্গে আমাদের মত সব সময় মিলে 
আমর! দুঃখিত নই। এমন কাগজ হইতে পায়ে - 
গ্লেখা সর্ববাদীসন্মত হইবে। আমরা এখন ফ।. 
চাই, তাহা এই, যে, তাহাদের কোনটি হইতেই 
সব প্রদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন, সাঁমা ভব, 
চেষ্টা, পুস্তকাদি রচনা ও প্রচার ও অন্ত £ 
সার্কর্জনিক কাজের খবর পাওয়া যায় না, 
ব্যবস্থাপক সভায় কয়েক বৎসর হইতে খাঁ? 


Ladd 


৬৪৬ [|] 


তাহ বঙ্গের কাগজ পড়িয়া সম্যক্‌ বুঝা! যাঁয় না। বঙ্গের 
বাহিরের প্রাদেশিক বাবস্থাপক সভায় প্রতিনিধিবা কিরূপ 
কান করেন, বঙ্গের কাগজ পড়িয়া তাহা ভাল করিয়া 
জানা বায় না। অন্তান্য প্রদেশে শিক্ষা, সাহিতা, বিজ্ঞান, 
দর্শন, ইতিহাস, প্রহ্ৃতিব উন্নতি কিরূপ হইতেছে, বঙ্গেব 
দৈনিক কাগজে তাহার কোন খবর থাকে না। অন্তান্ত 
প্রদেশের প্রধান দেশী দৈনিকগুলি যে পরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন 
প্রদেশে খবর ছাপে, বুংলার দৈনিক কাগজে তত ছাপা 
হয় না। এই জন্য কেবল কলিকাতাব দেশী দৈনিকগুলি 
পঢ়িয়া বাঙালী জাতি নিদ্রের ওজন স্থির করিতে পারে না। 
নিঙ্গের ওজন বুঝিভেুইুলে.জ্পরের সহিত তুলনা করা 
দবকাব । কিন্তু কলিকাতা দেশী কাগজগুলিতে এই তুলনা 
কবিবার মত বথেষ্ট উপাদান পাওয়া যায় না। 

আমাদের ওঞ্রন যদি আমর! ঠিক্‌ বুঝিতে চাই, তাহা 
ভইলে শুধু ভারতবর্ষের অন্তান্ত প্রদেশের নয়, জগতের সভ্য 
দেশ-সকলেরও খবর রাখা দরকাব। এইসব দেশে রাষ্ট্রীয়, 
সামাপ্তিক, খৈক্ষিক, শৈল্পিক, অধ্যাত্মিক, সাহিত্যিক, 
বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, প্রভৃতি কত দিকে কত উন্নতি 
হইতেছে, কত চেষ্টা ও পরীক্ষা হইতেছে, কত নূতন কল 
নিশ্মিত ও শিল্প প্রবভি্ছইততছে, তাঁহার খবর আমরা পাই 
না। কলিকাতা হইতে বদি এমন একখানি কাগজ বাহির হয় 
যাহাতে ভারতবর্ষের এবং প্রাচা ও পাশ্চাত্য সভ্য দেশ- 
সকলের সকল-রকম প্রচেষ্টাব বিবরণ থাকে, তাহা হইলে 
খুব সুফণ হয়। এই কাগজের সম্পাদকীয় মত যাহাই 
হউক, তাহাঁও ববং আমরা সহা করিতে প্রস্তুত আছি, যদি 
আমাদেব ঈপ্লিত সব খবর ইহাতে থাকে! কিন্তু কে এনন 
কাগক্গ বাহিব করিবে? প্রেস-আইন থাকায় এখন মাসিক 
সন্বাঙ্দগীন কাগজ বাহিব করাও দুঃসাধ্য, দৈনিক কাগজ ত 
দুরের কথা । প্রেস-আইন ন! থাকিলে কোন কোন 
গরাব লোক হয়ত সামান্ত ভাবে একখানা ছোট 
কাগজ বাহিব করিয়া ক্রমশঃ তাহা বড় কবিতে চেষ্টা 
করিতে পাবিতেন। কিন্ত এখন ধনীর সাহাযা হি একা 
কবা দুঃসাধ্য, সুতরাং ইহা গরীবের সাধ্যাভীত | 

আমাদের প্রস্তাব অধ্ুবায়া দৈনিক থবনেশ কাগজ 


প্রবাধী--আস্বিন, ১৩২৪ 
অন্ত প্রদেশের প্রতিনিধিরা কির্নপ ভাল কাঁজ করিতেছেন, | 


[ ১৭ : ভাগ, ১ম খণ্ড 


কলিকাঁত। হইতে বাহির হইশর লা কম। বর্তমান 
দৈনিকগুলির স্বস্বাধিকারীদেন কানে যে আমাদের কথা 
পৌছিবে, পৌছিলেও বে তাহারা ইহা বিবেচনা করিয়া 
কাগজগুলির উন্নতির চেষ্টী দেখিবেন, তাহার সম্ভাবনা প্র 
কম। এইজন্য আমবা বলি, বাহাদের সঙ্গতি আছে, 
তাঁহারা ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রাদেশিক বাঁজধানীব 
একটি করিয়া দেশী দৈনিক কাগলেব গ্রাহক হউন। 
আমাদের ভাল সাধাবণ পাঠাগারগুলিতেও এইসব কাগজ 
রাখ! হউক। মান্দ্রা, বোম্বাই, এলাহাবাদ, লাহোর, 
বাঁকিপুব, এই সব জ্রারগারই এক-একথানি দৈনিক 
বাহাবা লইতে ন! পারিবেন, তাহার! প্রথমোন্ত চারিটি 
শহরের অন্ততঃ কোন একটিব একখানি ভাল দেশী 
দৈনিক লউন। তাহা হইগে বাঙালীর, গুধু বাঙালী না 
থাকিযা, ভারতীয় হইবার পক্ষে স্থুবিধা হইবে! বন্ধের 
জডতাও ক্রমে ক্রমে কতকটা দূর হইবে। 


সারদাচক্রণ মিত্র । 


কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপুর্ঘ জঙ্গ সারদাচরণ মিত্র 
মহাশয় সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বাল্যে ও 
যৌবনে একছ্রন ধীমান্‌ ছাত্র ছিলেন, এবং বিশ্ববিষ্তালয়েবু 
অনেক পর্বীক্ষার প্রথম স্থান অধিকার কবিয়াছিলেন। 
কলিকাতা বিশ্ববিস্বালরের সর্বোচ্চ সম্মান প্রেষটাদ রায়টাদ 
বৃত্তি লাভ) তাহা তিনি পাইয়াছিলেন। হাইকোর্টে 
ওকালতীতে কৃতিত্ব লাভ করিবার পর তিনি ভ্রজ নিযুক্ত 
হন। জঙ্জিয়তীতে তিনি বিচাবপটুতা ও স্বাধীনচিত্ততাব 
প রচয় দিয়াছিলেন। বঙ্গ মিভাগের পর স্বদেশা আন্দোলনের 
সনয় কোন কো নু"অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার স্থবিচার ও স্বাধীন- 
চিত্ততার কোন কোন সরবারী কর্মচাবীর অত্যাচাব হইতে 
রক্ষা পাইয়াছিল। ডিনি “স্ববাজ” কথাটির যে-রূপ স্বব্যাখ্যা 
তাঁহার একটি রায়ে কবেন, তাহাঁও বধ আন্দোলনকারীদের 
পক্ষে সুবিধাজনক হইয়া । 

তিনি কেবল ওকালতী ও অজ্রিরতী কবেন নাই) 
দেশের অগ্ত অনেক কাদে9 হাত দিয়াছিলেন,ুযদিও . 
অনেক গুলিভে সিদ্ধলাভ করিতে পাবেন নাই। শ্রীসুক্ত 
অক্ষয়চন্্র সনবারেন সম্যোগিতায় তিনি প্রাচান কাব্য- 
॥ 


তল হিপ তিব পলাশ তা এই গাছে 
551৫ বচ “উংকলে শরীরে তা” 
বাহ তহদাহণ | তিন আনেক 
॥ ব্মপের এখং জাহিতাসভার সঙ 


ও পতখ যু সমুদয় দেশভাবায় পেখ- 
[2৬ খাবহত +5, এহভন্য একছিধপবিস্ার 





হয়| চিনি হান প্রবান উদ্যোক্ত। 
964২ ই: ৩ “দেবনগর" নামক একট 
2াদল। বাত হইয়াছিল তাহাতে বাংলা, 
নই, ওবা, তামিল, তেলুও, প্রহ্ৃতি 

<5" অঙ্গ 

কাদএলের ভন ভিন্ন শ্ৰেণীৰ মৰো 


{প্ৰধান চাণাইবার রে করিয়াছিলেন । 
1? কৰাত কাত 2 এজ কাছহ শেণীর মধ্যে এইরূপ 
«গ্রে প্রদশন কণিয়াহিলেন । তিনি 

41 )। কাযনদেন দবো এহ্প্রকার একতা সম্পাদনের 
৬৭! নত হন নাহ ও বিহার, আশ্রামঘোধ্যা, 

£ ০০৫ সঙ্গেও এপ মিলনের পৃ্ষপাজ এবং 
খাদ রহিত করিতে তিনি চেষ্টা 
ডু শিঙের পরিবারে হহার দৃষ্টান্ত 


"1 এ খনন ধৰা 
< 


LH 


iS 


. +, ত হাত ধরণ। হিল, বে, কায়স্থরা ক্ষত্রিয়। 
হা 551 ৬. পবা দন্থপঠিকায়ত এই মত প্রচারিত 
££ 121৩ শহা বার! কায়স্থদের নধ্যে উপনয়ন 
২% PEAS A SAA ৬ 
ত৭ হালিম এইিনকছেজ কমিটির সম্পাদক 
£০৭০ হন্ত মাত হুক [হণেন, কিন্তু মহাকানী 
তা ॥ ৭7০ বাণিক।দ কে প্রদানতঃ স্তোত্রপাঠ, 
তে 7:53 শিবপুত৷ এমা দেওয়ার পক্ষপাতা 
0 2102 তা থা হাক) জ্ঞানণাভ কবিডে গারে, 


বাত গল 


৪878 বন a 


ব্রি করিতে পারে, প্রধানত; 
পরব ৰণ র্যা [হলেন । 
অবনম্বশেপ পক্ষে 
চায করিরাহিলেন। 
গাল মন শিরাছিনেন। 


তাহাৰ উই প.*সেয়াণ আদ তাহার এব প্রি 


হান 


বিবিধ প্রসঙ্গ_বঙ্গীয় হিতমাধ নম গুলী 


ছিল। 
বাস্তা ঘাট পু: বিণা 
চেষ্টা ও অর্থবায় করিত তেন ও হা ৭ 
ক্রে' নিবারণেৰ চে 


তিনি সেপানে পাচ ঠান, 


নল 


ক 
ই $8; 


গুজরাটে স্বর জে তন্তু - 

শিক্ষিত ভাবত থে লিগ 
আত্মকর্তৃত্। খা হোয়া চা. ভা 

বিশ্বাস জন্মাইবার জত ওজনা১ হ * 


তাহার নিকট পেশ কা হয. 


সভাগতি জীবন্ত মোহনদ[স কাচাত তত এ 


এই আবেদন শিক্ষিভ শুভ্ৰ!" 
তেছেন। আবেদলে 
স্বা্বকারী কংগ্রেমঘফেঘুণীছ বধ 
নৈতিক অধিকারেন সদর He, 
সমর্থন করেন। আবেদনে ভানিহিদটিব এ 
হইয়াছে থে দাখা অন্যায়! ie 
ভারতে নন্তোষের নবহু” গর 
স্বেচ্ছাসেবক স্বাঙ্গর সংগ্রহ ৭ 
কংগ্রেম্মস্মেলীগের দখা 
যাহারা আবেদনট ভাঞ্ডবরিয়। ; 
লোকদেরই স্বাক্মর =ইবেন। 
আমরা মডার্ন রিভিউন্ গত স- 
পেশ, করিবার প্রস্তাব কান 2০৪ 
লোকদেরও মত এইলপ হানি ক, £: 
সকল প্রদেশ হইতে 


ইহ গিৰি 


এইনপ আতা ৩ 


বঙ্গীয় হিতস' তা পি 


হা, ৫ 
টা: 


১৯১৬ সালে বঙ্গীয় হি হসারনম 22 21 


লতা 


করিয়াছেন। ৯টি গ্রামে 
পরিবার বিপন্ন হয় । 
এবং চাষ আ'দর সরঞ্জাম গহ চাহ 7 
বীরভূম ও কাহাড় জেহাদ 


লোক?ক সাহাযা কলা হু? 
ভভিক্ষক্রিষ্ট ৪৩৯ জন লোককে মণ্ডলা 


পানে 
আশঞ্ুল 

FE 
+A 
errr 6 
পাড়া শু ত 


MEA 


পরে শে 


'এ্ইল্প ১৬৯ টি 


হত 


৬৪৮ 
দান করেন, এবং অন্ত আবও লোককে অন্তবিধ সাহায্য 
করেন। দুইটি পুকুর এবং ৩৩টি পাকা কুয়া খনন ও নিৰ্ম্মাণ 
করাইয়া মণ্ডলী কয়েকটি গ্রানে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা 
করেন। ১১টি দেলায় ইহাব ২৯টি শাখা স্থাপিত হয়। ৯টি 
জেলায় মণ্ডলী ৪৩টি বিদ্যালয় চালাইয়াছিলেন। বাঁকুড়া 
জেলাব মালিয়াড়া গ্রামে একটি যৌথ খণদানসদিভি ও ব্যাঙ্ক 
স্থাপিত তয়, এবং কলিকাতায় আর-একটি রেছিষ্টবী কর 
হয়। স্বাস্থাবক্ষা সম্বন্ধে পত্রী ও পুস্তিকা প্রকাঁশ ও বিতরণ 
এবং বন্তৃতা দ্বার! মণ্ডলী অনেক গ্রামে স্বাস্থ্যবিষয়ক জ্ঞান 
বিস্তার করেন। কলিকীতার গরীবলোকদের একটি পাড়ায় 
শিক্ষাদান, স্বান্থোর উন্নতি, প্রভৃতি নানাবিধ সমানসেবার 
কাঞ্জ আরম্ভ হইয়াছে। কলিক্যতার নিকটবর্তী! কয়েকটি 
গ্রামে গ্রামের উন্নতির কীর্টীআরব্ধ হয়। 

কলিকাতায় ১৩ নং আমহাষ্ট ট্রীট ভবনে বঙ্গীয় হিত- 
ধনমগুলীর আফিসের নীচের তলায় একটি কারিগবী 
ক্ষার বিদ্যালয় খোল! হইয়াছে। তাহাতে নিপুণ 
সাহাযো দর্জির কাজ শিথান হয় । সকল-প্রকার 

দ প্রস্তুত করিবার ফরমাস্‌ও লওয়! হয়। 


বঙ্গে গৃহবিবাদ। 


* আগামী কংগ্রেসের অধিবেশন কলিকাতায় হইবার 
কথা । উহার সভা্ীরতি নির্বাচন উপলক্ষে এখানে যে দলা- 
দলি হইতেছে, তাহ! অতীব ছুঃখের বিষয় । আমর! ভারত- 
সভার সভ্য নহি, বঙ্গের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্য 
নহি, কলিকাতার হোমরূল লীগের সভ্য নহি, আগামী 
কংগ্রেসের অভ্যর্থনা-কমিটিরও সভা নহি। অভ্র্থনা- 
কমিটির যে ছুই অধিবেশনের কার্ধ্য ও কার্য্যপ্রণালীকে 
উপলক্ষ কবিয়! দলাদলি হইতেছে, সেই ছুই অধিবেশনের 
সময় আমর! কলিকাতায় ছিলাম না; থাকিলেও, আমব! 
কমিটির সচ্য নহি বলিয়া সভাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া 
স্বয়ং সাক্ষাৎ ভাবে সমস্ত বিষয় জানিবার স্থযোগ 
পাইতাম না। ঝগড়ার বিষয় সম্থন্ধে অল্প দাহ! জানি, 
তাহা খবরের কাগজ হইতে জানিয়াছি। উভয় পক্ষের 
অনেক লম্বা লম্বা চিঠি আমরা পড়িতে পাবি নাই » এই- 
সব কারণে আমরা এই গৃবিবাদ সম্বন্ধে কিছু লিখিতে 


৪ প্রবাসী--আঙিন, ১৩২৪ 


[ ১৭শ 


চি 























অনিচ্ছুক । এ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান 
মাঁসিক কাগজে চল্তি ঘটনা সম্বন্ধে লি। 
বলিয়াও বেশী কিছু লিখতে পারিতা 
দেপিতেছি, বাঁপারটিব এখনও চরম পরিণতি 
আছে। প্রায় পপ্রভ্তাহ নুতন কিছু-না-কিছু 
অবস্থার, যে কাগজে আবে! এক মাসের আছে 
লিখিতে পারা যাইবে না, ভাগাতে বিষয়টির € 
আলোচনা কবা বাঞ্ছনীয় ও নহে। 

আমাদেৰ হৃদ্‌গত ইচ্ছ৷ এই বে যদি এখনও 
মিটিয়া যান তাহা হইলে শুব ভাল হয়। ঝগড়া না 
বাংলাদেশ যে কংগ্রেসকে এবার নিমন্ত্রণ করি: 
তাহ! পণ্ড হইবে, এবং কংগ্রেসের অধিবেশন অন্য 
প্রদেশে হইলে তাহা বাংল' দেশের পক্ষে লজ্জার 
হইবে। গুরুতর কুফলও ফলিতে পারে। ইতি 
বোদ্বাইয়ের শ্রীযুক্ত এন্‌ এম্‌ সমর্থ সমগ্রভাবতের কং 
কমিটিতে এই প্রস্তাব উপস্থিত করিবার জন্য উৎ 
সেক্রেটারীদিগকে চিঠি দিয়াছেন, যে, বঙ্গে দলাদলি হও 
স্থান* পরিবর্তন করিয়া এবার মান্্রাদ বা ধ 
কংগ্রেসের অধিবেশন হউক, এবং পণ্ডিত মদনমোহন, 
মালবীয় বাঁ সাব্‌ নারারণ গণেশ চন্দাবরকর তাহ 
নভাপতি হউন। 

উভয় দলের কোন ফোগ লোক ভিন্নপক্ষীয় লোং 
দিগকে গালাগালি দিতেছেন। ইহা বাহুনীয় নহে। কে 
দলের সমস্ত লোকই মিথ্যাবাদী হইতে পারে না; সকলে: 
অভিপ্রায় মন্দ হইতে পারে না। কোনও দলের সণ 
লোকেরই অভিপ্রায় ভাল, তাহাঁও বলা কঠিন। আর 
যাহা স্বচক্ষে দেখ্য়াছি, বা খকর্ণে শুনিয়াছি, তাহাঁব বিপরী' 
কথা কেহ বলিগ্পেই সে বে নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী, এনন ক" 
বলা যায় না। কাবণ সব গ্রিনিষ সকলের ইন্দ্রিযগোচব হ 
না, সকলে সব জিনিষ একই ভাবে দেখে না বা শুনে না 
আমর! উভয় দলেব কায্যের নধ্যেই চাতুরী, এবং ভাল 
মন্দ দুই দেখিতেছি। 

কংগ্রেসের সভাপতিত্ব । 

বাংলাদেশ ছাডা ভাবতবর্ষের অন্তান্ত সব প্রদেশের 

কংগ্রেস কমিটিগুলি গিসেগ বেসাণ্টকে আগামী কংগ্রেসের 



























১৭৪ প্রকান > ইচ্ছুক | কংগ্রেদ পদস্ত 
নিব হঠদ্ছিল রাং মিসেদ্‌ বেসাণ্টের সহিত 
পন প্র তুলনা না করিয়াও এরূপ বল! 
"সব দার ই এবার সভাপতি কবা কর্তব্য 
5০৭ ন বে যাহার কোন কারণে মিসেদ্‌ 
*'লা ৪ প্িব্রতে আপত্তি আছে, তাহাকেও 
"7২ গন দিতে হইবে। ভারতবর্ষের সাড়ে- 
হন । কের মধ্যে ৩১ কোটি ৪৯ লক্ষ 
“'মগিবননের মত যদি একদিকে হয় এ’ং বাকী 
₹প কব মত অগ্প্রকার ‘হ্য়, তাহা হইলে 
মাও মত সম্পূৰ্ণ স্বাধীনভাবে ও নিরুপ- 
"!ণ্র অধিকাৰ ও সুযোগ থাকা উচিত । 
চন 'নিষই গ্রহণীন। তাহার আহ্কৃষক্ষিক 
নত) ৮ ২কাক্র উত্তেজনা, বিশেষ করিয়া পাশ্চাত্য 
হর, তৎদমুদয় বর্জনীয় । 
শাণ্টকে বিশেষ কোন একটা জায়গার আটক 
পলা এবং তাহার বক্তৃতা করিবার ও রাজনৈতিক 
রা প্রকাশ করিবার অধিকার লোপ করিয়া 
প্রজজানিগের বৈধ রাজনৈতিক আন্দোলন কবি- 
বারে হাত দেওয়ায়, তাহাকে সভাপতি নির্বাচন 
বর্মেন্টের কার্য্যের প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছায় 
নব্বীচক তাহার দিকে ভোট দিরা থাকিবেন। 
সপছে, তিনি সর্বাপেক্ষা তেজের সহিত আন্দো- 
ছেন বলিয়া তাহার দিকে চোট দিয়া বোধ হয় 
গবর্ণষেপ্টকে জানাইতে চান বে ভাবতধাসীরা 
চায়। এই-সব "কারণে, ও মিসেস্‌ বেসান্টের 
পরিমাণে লুপ্ত হওয়ায় তাহার, প্রতি স্বাভাবিক 
5ঃ, এবং নিগৃহীতেব কোন পৌষ ক্রুটির উল্লেখ 
প্রযুক্ত, তাহার সপক্ষে যত কথা বলা 
{ বিপক্ষে যাহা বলিবার আছে তাহা 
শরয়া কোন প্রদেশেই বলা হয় নাই। বিশেষতঃ 
গিয়ান কাগজ গুলা বাহাঞ্কে আক্রমণ করে, দেশী 
: ঞঠাহার প্রকৃত দোষক্রটিরও উল্লেখ স্বভাবতই কম 


423 
| বিকদ্ধে কান কথা এখন বলা যখন 


৬ষ্ট সংখ্যা , বিবিধ প্রসঙ্গ--কংগ্রেমের সভাপতিত্ব এ মী 


আমরা ভাঁল মনে কবিতেছি না, তখন ভীহাব " 
বিষয়েও কিছু বলিব না। মোটের উপর এই * 
আমরা যদি অভ্যর্থনীকমিটির সভ্য হইতাম, ত৷-" 
তাহারই পক্ষে ভোট দিতাম। তাঁহার বিক্ুচ্ধে বি 
আছে, তাহা আমরা ভাল করিরাই জানি, £ 
হিভিউএ অনেকবার তাহা লেখাও হইয়াছে ' 
তাহার সপক্ষে'ভোট দিতাম। যোগ্যতার গর্ত 
অতীত দোষ ক্ৰটি উপেক্ষা করিতে হয়। সভাপ' 
জন্য অপর ধাহাদের নাম করা হইয়াছে, স. 
তাহাদের কেহই মিসেস্‌ বেসাণ্টের মত পি 
এবং সর্বত্র তাহার অভিভাষণেব গুকুদ্প মে-” 
হইবে, আব কাহারও ততটা হইবে না। এ 
বিবেচ্য । 

তাহার সভাপতি হওয়াঁন বিরুদ্ধে এমন ?- 


"আপত্তি হইয়াছে, যাহার সহিষ্ত তাঁহার যোগ্যত 


সম্পর্ক নাই। সেইরূপ ছাট" আপত্তি সম্বন্ধ 
বলিব। (১)। তিনি বিদেশী । কংে,.. 
স্বায়ত্তশাসন লাভ। বিদেশীকে ইহার রে 
প্রমাণ হইবে যে আমরা নিজেদের কাজ নিতে 
পারি না, বিদেশীর সাহায্য লইতে বাধ্য ৪ং 
আমরা স্বরাজের অঞ্জেগা। স্বৃতুরী তাড়া 
করা উচিত নয়। আমাদের বক্তব্য এই যে, 
ব্রাভূলা, কটন, ওয়েব, ওরেডারবর্ণকে সহ. 
ছিলেন, এবং রামন্বে ম্যাকডন্যান্ডকে "ক 
ছিলেন, তাহাদের এরূপ আপত্তি করা উচিত £ 
বরং এ আপত্তি করিতে পারিতাম। ৭, 
ম্যাকডন্যান্ডের নাম ষথন প্রস্তাব কর! ভ৭ তি, 
(এবং, বতদূর জানি, সমগ্র ভাবতবর্ষে) এ ; 
এই আপত্তি করিয়াছিলাম। আগ্রা-অযো- 
কন্ফারেন্দে বে-বাব মিসেদ্‌ বেপাণ্ট সভাপটি 
আমরা এইরূপ আপত্তি করিয়াছিলাম। 1ং 
বারই ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিৎ 
দলের একখানা কাগজে ও আমাদের কথা? 
উল্লেখ *করিয়াছিলেন বলিয়া দেখি নাহ 
কংগ্রেসের প্রধান উদ্দেশ্য যে উপনিবেনিক 


৬৫০, & 
FR dl) TU LAN tot MW WE OL LL কী 


শাসন লাভ, সে-কথাও এ বৎসর নূতন করিয়া উঠিতেছে 
না। ১৯০৫ সালে নহামূতি গোখলে কাশীব কংগ্রেসে 

বলেন, ১৯০৬ সালে মহাত্মা দাদাভাই নওরোজী স্বরাজের 
দ্াবীব সম্পূণ বিবৃতি করেন। ১৯০৫এর আগে একথা উঠিয়া 
থাকিবে, কিন্তু সে বিষয়ে ঠিক্‌ কিছু এখন মনে পড়িতেছে 
না । যে-সব বিদেশী এ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছেন, 
তাহাদের বিরুদ্ধে 'এবং র্যামজে ম্যাকডন্যান্ডের বিরুদ্ধে 
আমাদের আপত্তি যেরূপ খাটে, মিসেম্‌ বেসাণ্টেব বিরুদ্ধে 
তদ্রপ খাটে না। কারণ, তিনি ভারতবর্ষকে নিজের 
বাসভুমি করিয়াছেন, * ভারতবামীদের পক্ষ সম্পূর্ণৰূপে 
অবলম্বন করিয়া রাঁজশক্তি দ্বারা দণ্ডিত হইয়াছেন, এবং 
ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন হইত এখানে বিদেনীকে দেশী- 
করণের আইন থাকিত (যাহাকে naturalisation laws 
বলে', তাহা হইলে তিনি দেশীক্কৃত ভারতীয় অর্থাৎ natura- 


11550 Indian হইতেন, যেমন" আমেরিকায় স্ধীন্দ্র বন্ধু," 


অক্ষয় মজুমদার, সখারাম গণেশ পণ্ডিত, তাবকনাথ দাস 
প্রভৃতি দেশীকৃত মাঁিন হুইয়াছেন। বিদেশীকে স্বদেশী 
করিবার বীতি,ও নিয়ম সব জীবন্ত জাতির মধ্যে আছে। 
আমাদের মধ্যেও পরে নিশ্চয় হইবে। স্বাধীন দেশ-সকলে 
দেশজাত ও দেশীরুত মান্ষদেব দায়িত্ব ও অধিকার 
সমান। আমাদের ুশ্রেঞ্তাহাই কয়া উচিত। (২)। 
মিসেস্‌ বেসাণ্টকে সভাপতি করার বিরুদ্ধে আর-একটা! 
আপত্তি এই হইয়াছে, যে, তিনি গবর্ণমেন্ট কর্তৃক -নজরবন্ধী 
হইয়াছেন ; স্থতরীং তাহাকে সভাপতি করিলে ঠিক যেন 
* শক্তিপবীক্ষার জন্য সরকাব বাহাদুরকে ছন্যুদ্ধে আহ্বান 
করা হইবে । আমাদের তাহা! মনে হয় না। তাহার দণ্ড 
উপলক্ষ্যে ভারতের সর্বত্র এত প্রতিবাদ-সভা যদি দন্বুদ্ধ 
" আহ্বান না হয়, তাহা হইলে ভীঁহাব নির্বাচনটাই আদাদের 
»* একটা শীর্্নীয় আম্পর্থা বলিয়া বিবেচিত না হইতে 
পারে। .রজ জাতি এরূপ ব্যাপারে অভ্যন্ত। রাজনৈতিক 
অপরাধে দণ্ডিত একাধিক ব্যক্তি পারলেমেণ্টের সভ্য 
নির্বাচিত হইয়াছেন। তাহা নির্বাচকদের একটা অপরাধ 
বলিয়া গণিত হয় নাই । এই সেদিনও আইরিশ ন্যাশন্তালিইরা 
আপনাদের চেয়েও উৎকট স্বাধীনভাপ্রয়াসী ছুঘন* সদ্য- 
কয়েদ-খালাসী শিন-ফেন দলের বিদ্রোহীকে পার্লেমেন্টে 


প্রবানী-_-আখিন, ১৩২৪ 























[ ১৭শ ভাগ, 


দিপা সি ASHE সি ও ওজর সরি সি 


আপনাদের প্রতিনিধিক্বপে নির্ধাচন করিয়! 
তাহাদের নাম মিষ্টার ম্যাকগীনেম্‌ ( Mr. Ma 
এবং মিষ্টার ডি ভেলেবা ( Mr. de Velera )। 
দেশে বিনা বিচারে এত লোকের স্বাধীনতা গি 
সেই-রকমে নিগৃহীত এক-জনেব কংগ্রেসের 
নির্ধাচিত হওয়ার একটা যথাবোগ্যতা আছে। 


আমাদের গৃহবিবাদ ও এংলো-ইণ্ডিয় 
.. উল্লাস। 
বঙ্গে দলাদলি হওয়ায় এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজ 
স্থথ হইয়াছে । তাহারা মডারেটদিগকে খুব ভা 
সার্টিফিকেট দিয়া তাহাদিগকে অন্তদলের লোক! 
সমন্ত সম্পর্ক ছাড়িয়া দিতে ও স্বতন্ত্র কংগ্রেম্‌ ক 
সাহিত করিতেছে। আদর কিন্তু আট! ছাড়িতে £ 
না, যে, এখনও সব দলের সম্মিলিত কং 
যদিও তাহার সম্ভাবন! দিন দিন খুব কম হুইয়া 
এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুল! বলিতেছে, 
[এত “্দলাদস্তি চীৎকার ব5সা ঝগড়া করিতেছ, 
ভাবে সভার কাল করিতে পারিতেছ না, ই 
বুঝ! যাইতেছে যে তোমরা স্বরাজের বা জাতীয় আঁ 
অযোগ্য। এবপ কথা শুনিলে আমাদের 
পাশ্চাত্য স্বাধীন দেশসমূহে রাজনৈতিক 
আলোচনা ও তর্কবিতর্কেব নামে যে-সব বর্বরতা, 
ও গুণ্ডানি হয়, হা কি আমরা জানি না? তা 
তাহাদের স্বাধীনতার অযোগ্যতা প্রমাণিত হই 
কোন পাশ্চাত্য জাতি স্বীকাব করে না? 
আমরা এমন্ত হাদাকর কথাও অবস্তা 
আমাদিগকে গণতন্ত্র বা জাতীয় আত্মকর্ত 
লাভ করিতে হইলে গুণ্ডামির ব্রিটিশ 
(British standard of ro vdyism) 


করা উচিত, তাহাতে” সন্দেহ নাই। কিন্তু ০৮৮% 
পাশ্চাত্যদেশের অপর নমুনা, ভাহারা একপ উপ 
পারে না। 
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২ পার ও Ed 


“গাছে ER গৌঁফে তেল ।” 


চিব মণ্টেণ্ড ভারতবর্ষে আসিতেছেন বলিয়া 
খুব বেশী আশ্বস্ত হইয়া না পড়েন। তিনি 
হইবার অল্পদিন আগেই পালেমেণ্টে মেসো- 
কমিশনের রিপোর্ট উপলক্ষ্য করিয়া ভারতবর্ষের 
ণালী সম্বান্ঘ্্য বক্তৃতা করেন, তাহাতে, ভারত- 
লোকদেৰ . ভারত গবর্ণমেণ্টকে দায়ী করা 
বনি তং ভারতবানীদিগকে অনেকটা 

কর্তব্য বলিয়াছিলেন বটে; কিন্ত 
1 কিছু আশা করিবেন না। তিনি 
কর্তা সমু নহেন, যে, যাহা ইচ্ছা 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেপ্টসকল, 


ডিবে। তা ছাড়া, তিনি ভারতসচিব হইবার 
লিয়াছেন, পদ পাইবার পরে তাহা যে করিতে 
রবেন, নিশ্চয় করিয়া! এমন বলা যায় না। তাহা 
খ্যাতিমান ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞও তাহ করেম নাই 
নাই। ইহাঁও মনে রাখিতে হইবে, বে ওকালতী 
[রী করিবার সময় কেহ কোন মকেলের সপক্ষে 
থা বলেন, বা অপর পক্ষের বিরুদ্ধে যাহা বলেন, 
র আপনে বসিষ্ঠোও রায়ে ঠিক সেইরূপ কথা 
, ইহা ত কোন বুদ্ধিমান লোক মনে করে না। 
দশের লোক, দেশের নেতা, দেশের সম্পাদকগণ 
হ্বরাজের কথা খুব বুঝুন বুঝান, 
না আন্দোলন করিতে থাকুন । 

5 বুতবর্ষে এখন রাজভূত্যতন্ত্র বা আ্লাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত । 
ত্য বা আমলারা নিজেদের ক্ষমতা’ সহজে ছাড়িবেন 
শুনিতেছি, তাহাদের মধ্যে সর্বোচ্চ আমলাদের 
ত প্রদেশে, প্রদেশে জেলায় জেলায় গোপনে 
ও আদেশ আসিয়াছে যে তাহারা যেন, প্রকাণ্থ 
ঢা আর-মবপ্রকার উপায়ে, লোকদিগকে স্বরাজের 
ত নিরস্ত করেন। হোমরূখ সম্বন্ধে একটা সার্কলার 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের নিকট আসিয়াছে, তাহা 
টব কৌন্সিলে স্বীকৃতই হুইয়াছে। তাহাতে কি 


৬ 


বিবিধ প্রসঙগ-কংপ্রেসের আগামী অধিবেশন অন্যত্ৰ করিবার, চেষ্ট! 


SEAN NLA 


আছে, তাহা অবস্ত ব্যক্ত হয় নাই! কং 
এক এক প্রদেশের ও জেলার কর্তাদের হাঁতে ৬ 
দেখাইবার কত উপায় আছে। দেশহিতৈষীর 
বুকের পাটা বড় করুন, বৈধ উপায়ে স্বরাভ ল্‌ 
করুন। 

মন্টেশ্ড যখন ভারতবর্ষের লোকদের প্রতি" 
সমুহের এবং প্রধান প্রধান লোকদের কথা এ 
বেন, তখন তাহার নিকট নিঃস্বার্থ স্বাধীনচেত 
মত যাহাতে না পৌছে, তদ্বিষয়ে বিধিমত 2. 
প্রতিনিধিসমিতিসমূহের সভ্যদের মধ্যে গবর্ণচে 
কটাক্ষভিখারী অনেক লোক আছে। তাঁভ।, 
দাবীটাঁকে খুব কমাইঝুর চেষ্টা করিবে। 
সতর্ক থাকিয়া ইহা বন্ধ করিতে হইবে। দে- 
দিগকে ইহা করিতে হইবে। প্রধানতঃ 
ধামাঁধরা অন্ুগ্রহভিখারী পেলামবাজ লোকদি? 
প্রধান লোক বলিয়া মণ্টেগুর কাছে হাজি : 
চেষ্টা হইবে। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বস্তু মণ" 
সঙ্গে থাকিয়া তাহাকে নানাস্থানে লইয়া যাঃ' 
হাজার ভাল হইলেও অনেক সময় নি. 
সঙ্কীর্ণতা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না। স্থতরাং 
যদি বাজনীতিক্ষেন্রে তাহারা শ্ববুপুক্ষুদলেন : 
যথাসাধ্য বাদ দিতে চেষ্টা করেন, তাহা জাং- 
হইবে না ;-_যদিও এরূপ আশা করা অসঙ্গত * 
তাহা করিবেন না । 


কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন 
করিবার চেষ্টা | 

পূর্বেই লিথিয়াছি, বঙ্গে দলাদলি দে”. 
আগামী অধিবেশন মান্দ্রাজ বা বোহ্বাইয়ে = 
হইতেছে । এই চেষ্টা বঙ্গের কোন কোন নে 
বা তাহাদের জ্ঞাতসারে হইতেছে কি নাত, 
সন্দেহের কারণ আছে । কারণ এখানে ০. 
বেসান্ট যাহাতে সভাপতি নির্বাচিত না হন, 
বাধিপা! লাগিয়াছেন। মান্দ্রীজে বা বোহ্বাইরে ' 
তাহাদের এই উদ্দেশ্য সহজে সিদ্ধ হয়। 


সপ পাটি লট পা ২ 
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$ প্রবাসী আশ্বিন, ১৩২৪ 


| ১৭শ ভাগ, ১ 
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বাসিন্দা তিনি তথাকাঁর অধিবেশনের সভাপতি হইতে 
পারেন না। মিসেস, বেসাণ্ট মান্দাজ্জের অধিবাসী, সুতরাং 
তিনি সেখানে সভাপতি হইতে পারিবেন না। বোম্বাই- 
গবর্ণমেণ্টের হুকুম আছে যে তিনি ও প্রদেশে পদার্পণ 
করিতে পারিবেন না ; সুতরাং নজরবন্দী-দশা হইতে মুক্তি 
পাইলেও তিনি বোশ্বাইক্সে সভাপতি হইতে পারিবেন না। 
অথচ তাহার এই বৎসর সভাপতি হওয়ার একটা বিশেষ 
উপযোগিতা আছে বলিয়া কংগ্রেস কলিকাতা রাখা একাস্ত 
আবশ্তক। বদি উহা স্থানাস্তরে লইয়া যাওয়া অবশ্তস্তাবী 
হইয়া উঠে, তাহা হইলে এমন কোন স্থানে হওয়া উচিত, 
যেখানে, মুক্তি পাইলে, মিসেস, বেসাণ্ট যাইতে পারেন; 
এবং পেখানে কংগ্রেস করিবার স্রয়ের আবশ্তকমত অংশ 
নির্বাহ করিতে মিসেস, বেসাণ্টের সভাপতিত্বপ্রার্থী বাঙালী- 
দের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া কর্তব্য। সমগ্র ভারতের কংগ্রেস- 
কমিটির আগামী অধিবেশনেই শ্রই প্রতিজ্ঞার কথা বলিতে 
হইবে । j 2 

বিনা বিচারে শাস্তি । 


বিনা বিচে মিসেস্‌ বেসাণ্ট ও তাহার দুজন সঙ্গীর 
স্বাধীনতা কতক পরিমাণে লুপ্ত হওয়ায় সব প্রদেশেই বেশী 
কম প্রতিবাদ হইয়াছে ও তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে বল! 
হইয়ীছে। ভালই হঙ্রঞু-) আরও-িশী প্রতিবাদ হইলে 
আরও ভাল হইত। সম্রতি খবরের কাগজে বলা হইতেছে 
যে “কমরেড” কাগজের সম্পাদক মোহামেদ আলী ও তাহার 
ভ্রাতা শৌকৎ আনীকেও ছাড়িয়া দেওয়া হউক। এইসব 
"লোকদের সম্বন্ধে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নও 
হইয়াছে। ঠিক্‌ হইয়াছে। 
১ কিন্ত বঙ্গে যে বিনা বিচারে হাজার লোক নির্বাসিত, 
জেলে বন্দী বা জেলের বাহিরে কোন-না-কোন গ্রামে নজর- 
“'বন্দী হইয়াছে, দেশের কোথাও কোন প্রতিবাদসভায় 
তাহাদের শ্বাধীনতা-লোপের কোঁন প্রতিবাদ হইল না, 
তাহাদের মুক্তির বা প্রকাশ্য বিচারের দাবী হইল না, 
তাহাদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া একটা প্রস্তাব পর্য্যন্ত 
ধাধ্য হইল না! যাহাদের নামডাক নাই, বাহারা গোপনে 
দেশের হিতচেষ্টা করিয়াছে, গরীবকে শিক্ষা দিরাছে, গরীব 
রোগীব সেব! করিয়াছে, কিম্বা যাহারা ধন্ষন সমাজের কোন 
A 


সেবাই করে নাই, তাহাদের স্বাধীনতার কি 
নাই? গণতন্ত্র কি এইপ্রকারে প্রতিষ্ঠিত হইবে ? 
মনুষ্যের ও তাহার সহচরের স্বাধীনতারই কি, 
অশ্বেতকায়দের স্বাধীনঙার মূল্য কি অতি 
একেবারেই নাই ? গণতন্ত্রের ভিত্তিই এই, যে, 
ক্ষুদ্রেরও স্বাধীনতার মূলা আছে, তাঁহারও অধিক 
দুঃখের বিষয়, যে বাংল! দেশে শত শত ব্যক্তির 
হৃত হইয়াছে এবং যাহারা মিসেস্‌ বেসাণ্ট অপেক্ষ 
বেশী কষ্টে দিন কাঁটাইতেছে এবং তজ্জন্য ৫ 
পাগল হইয়াছে বা আত্মহত্যা করিয়াছে, 
বিনা বিচারে নিগৃহীত এইসব লোক 
প্রতিবাদসভা হইল ন| | 


ভারতসচিবের 




















ভারতসচিব একটি জ্ঞাপন-পত্রে 
ভারতবর্ষে দেশবাসীর নিকট দায়ী গবর্ণমেণ্ট 
গবর্ণমেণ্টের লক্ষ্য । ক্রমে ক্রমে এই লক্ষ্যের 
হইতে হইকে। এবিষয়ে ভারত-গবর্ণমেন্ট ও 
গবর্ণমেণ্টগুলির সহিত পরামর্শ করিবার জন্ট তিনি 
ছেন। প্রসঙ্গতঃ ইহাও বলা হইয়াছে, যে, দেশের 
এবং শ্রন্যদদের মতও জানা হইবে । 

সম্পূর্ণ স্বরাজ এক মিনিটে দেওয়া যায় না 
১৫০ব্ৎসরব্যাপী ব্রিটিশ শাসনের পরও "ক্রমে ক্রমে 
এমন ভাবে বর্লা হইতেছে, যেন স্বর্গ 
আমাদের আরও কত বুগই লাগা, উচিত! জাপা, 
নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালী অনুদাঁরে শাসিত হইতে 
করিল, তাহার পু শক্তিতে ইউরোপের প্রধান ভ' 
সমকক্ষ হইতে তাহার কত বদর লাগি 
ভারতে ব্রিটিশশীসনকাল অপেক্ষা অনেক 
ফিলিপিনোরা আমেরিকানদের দ্বারা বিজিত হই 
১৭ বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বরাজ পাইয়াছে। | 
আমাদের চেয়ে কিসে বেশী কৃতিত্ব দেখাইয়াছে ? 
ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসানে যে-যে সর্তে শা 
হইতে পারে, তাহার আলোচন' অনেক ইংরেজ.র 
ফরির়াছেন। তাহাব একটা সর্ভ এই, যে, পে 


